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ভূমিকা 


এই গ্রন্থের সমুগ্ন অংশই কারাগারে লিখিত হ্ইয়াছে। কেবল পুনশ্চ 
এবং ১৯৩৪-এর জুন হইতে ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বর্ণনায় দুই এক স্থানে 
সামান্ত পরিবর্তন করিতে হইয়াছে । ইহা লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
নিজেকে কোন নির্দিষ্ট কাজে নিয়ান্জিত রাখা, দীর্ঘ কারাবাসের নিঃসঙ্গতার 
মধ্যে ইহার প্রয়োজন ছিল। যাহার সহিত আমার ব্যক্তিগত যোগ রহিয়াছে, 
ভারতের দেই অতীত ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করিয়া যাহাতে উহা আমি 
্ষ্টভাবে বুঝিতে পারি সে উদ্দেন্তও ছিল। আত্ম-জিজ্ঞাসার ভাব লইয়া আমি 
লিখিতে আরম্ভ করি, শেষ পর্যস্ত বহুলাংশে সেই ভাবই রহিয়া গিয়াছে। 
পাঠকদের সম্পর্কে সতত সচেতন থাকিয়া আমি ইহা লিখি নাই) কিন্তু ষদি 
কোন পাঠকের কথা মনে উদয় হই" থাকে, তবে তাহারা আমার স্বদেশের 
নবনারী । বিদেশী পাঠকদের জন্য লিখিলে হয়ত আমি স্বতত্্রভাবে লিখিতাম 
অথবা ভিন্নরূপ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিতাম ; বর্ণনামূখে যে সকল বিষয় 
উপেক্ষা করিয়া গিয়াছি হয়ত সেগুলির উপর বিশেষ জোর দিতাম, আবার যে 
মকল বিশদভাবে বর্ণনা করিয়। . তাহা সংক্ষেপে করিতাম । শেষোক্ত প্রকারের 
বর্ণনায় অ-ভারতীয় পাঠকেরা উপভোগ করিবার কিছুই না পাইতে পারেন অথবা 
উহা অনাবশ্াক মনে করিতে পারেন অথবা তর্ক বা আলোচনার অধোগ্য মনে 
করিতে পারেন ; কিন্তু আমার মনে হয় ভারতে এখনও এগুলির উপযোগিতা 
রহিয়াছে । আমাদের ঘরোয়া রাজনীতি এবং বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে 
আলোচনাগুলিকেও বাহিরের লোকেরা অনাবশ্যক বা অকিঞ্চিতকর বলিয়াই 
মনে করিবেন। 

আমি আশা করি পাঠকগণ স্মরণ বু'খিবেন, এই গ্রস্থধানি আমার জীবনের 
এক বিশেষ ছুঃখপূর্ণ সময়ে লিখিত। ইহা” মধ্যে তাহার ছাপ বিদ্যমান । 
যদি অর্ধিকতর স্বাভাবিক অবস্থায় লিখিতে পারিতাম, তাহা হইলে ইহা হয়ত 
স্বতশ্ত্র রকমের হইত এবং সম্ভবতঃ স্থানে স্থানে অধিকতর সংযত হইত। 
তথাপি আমি বর্তমান আকাবেই ইহা প্রকাশের সঙ্কল্ল করিলাম, কেন না৷ 
লেখার সময় আমার মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছে, কেহ কেহ তাহা 
পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতে পাবরেন। 

আমার নিজের মানসিক বিকাশ ও পরিণতিকে অনুসরণ করিতে আমি 
যথাসাধা চেষ্টা করিয়াছি, ভারতের আধুনিক ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করি নাই। 
এই বর্ণনার মধ্যে এরূপ বাহ সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া কোন কোন পাঠক 
বিভ্রান্ত হইতে পারেন এবং ইহার যাহা প্রাপ্য নহে তাহার অধিক ওরুত্ 


আরোপ করিতে পারেন। অতএব আমি তীহাদের সাবধান করিয়া দি 
বলিতে চাহি, এই বর্ণনা সম্পূর্ণপে একদেশদশীঁ এবং অনিবাধ্যরূপেই ইহা? 
আত্মকীত্তন আসিয়া পড়িয়াছে ; ইহাতে অনেক গুরুতর ঘটনার একেবারে 
উল্লেখ করি নাই; অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধাহারা ঘটনার শ্লোত নিয়ন্তরি 
করিয়াছেন, তাহাদের কথা অল্পই বলিয়াছি। অতীত ঘটনার প্রকুত আলোচনা 
ইহা অমাঞ্ঞনীয় হইতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত বিবৃতিতে এ প্রশ্রমটুকু পাইবা 
আশা! রাখি। যাহারা আমাদের আধুনিক অতীত সম্পর্কে প্ররুতভাবে অধ্য় 
করিতে চাহেন, তীহাদ্দিগকে অন্যত্র অন্থসন্ধান করিতে হইবে । যাহা হউব 
এই গ্রন্থ ও অন্থান্য আত্মকথা তাহারা পরিপূরক হিমাবে পাঠ করিতে পারে 
এবং ইহা বাস্তব ঘটনা বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করি। 

আমার গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র, বে সমস্য সহকক্মীর সহিত আঁ 
দীর্ঘকাল একত্রে কাজ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাহাদের অনেকে 
কথা আমি সরলভাবে আলোচনা করিয়াছি; আমি দল বা ব্যক্তির সমালোচন 
করিয়াছি, সম্ভবতঃ স্থানে স্থানে তাহা তীর হইয়াছে। কিন্তু এই সমালোচনা 
ফলে তাহাদের প্রতি আমি অদ্ধা হারাই নাই । আমার মনে হয় খাহার! জন 
সাধারণের কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের পরস্পরের প্রতি এবং 0 
জনসাধারণের তাহারা সেবা করেন, তাহাদের প্রতি সরল বাবহার করা ভাল 
বাহা ভদ্রতা এবং অশোভনীয় ও কখনও বা বিরক্তিকর প্রশ্ন এডাইয়া যাওয়া, 
দ্বারা পরস্পরকে এবং উপস্থিত সমস্তাকে প্রক্কতভাবে বুঝিবার সুবিধা হয় না 
পরস্পরের ভেন্" 9 একা ভাল করিয়া বুঝিরা লওয়ার উপরূই প্রক্কত মহঘোগিতার 
ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত এবং ঘতই অস্থবিধাজনক হউক না কেন সর্বদাই 
বাস্তব ঘটনার সম্মুপীন ভএয়া উচিত । যাহ হউক, আমার বিশ্বাস আমি ঘাহ 
লিখিয়াছি, তাহাতে কোন বাকি বিরুদ্ধে লেখা ঈর্ধা বাছ্ধেয নাই। 

আমি ইচ্ডা করিয়াই ভারতের বন্টমান রাজনৈতিক বা"গরগুলি আলোচনা 
করি নাই, তবে সধারণভাবে এ পরোক্ষভাবে উহা উত্স করিয়াছি মাজ্স। 
কারাগারে বসিরা উহ। সম্যকরূপে আলোচনা করার অবস্থা আমার ছিল না 
অথবা আমার কি কণা উচিত তাহাও স্থির করিয়' উঠিতে পারি নাই । এমন 
কি কারানুর্তি? পর বাহিরে আপিয়াও এবিষয়ে নূতন কোন আলোচনা এট গ্রন্থে 
সংবোগ করা সমীচীন মনে করি নাই । যাহা আমি লিখিরাছে, তাহার সহিত 
উহার সামঞ্তশ্ত হইবে না বলিয়াই মনে করি। অতএব এই 'আম্ম-চরিত" 
বাক্তিগত জীবনের করেকটি রেখাচিত্র, অতীতের অনপ্পূর্ন বিবরণ এবং বর্তমানের 
সীমারেখায় আপিরা ও, সাবধানত সহকারে তাহা হইতে স্বতন্ত্রই রহিধা গেল। 


চিক | জওহরলাল নেহ্রুঃ 


অন্নবাদকের নিবেদন 


একদিন পণ্ডিত জওহরলালের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিভাবে অনুরোধ 
আসিল, তাহার আত্ম-চরিত অন্থবাদের ভার ঘদি আমি গ্রহণ করি, তাহা হইলে 
তিনি আনন্দিত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে বোলপুর 'শাস্তিনিকেতন' হইতে শ্রীযুক্ত 
অনিলকুমার চন্দ লিখিলেন, আপনাকে স্বীকার করিতেই হইবে, আপনি ছাড়া 
ইত্যাদি। বুঝিলাম, এডাইবার পথ আমার বন্ধুরা পূর্ধ্রেই বন্ধ করিয়াছেন। 
সঙ্কোচ ও দ্বিধার সহিত কার্যভার গ্রহণ করিলাম। জওহরলালের চিন্তা ও 
আবেগের সতেজ বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী, তাহার রচনা-নৈপুণ্য, তাহার ভাষার 
সম্পূর্ণ সহজ শিষ্টতা, ভাষাম্মরিত করিতে গিয়া! যথাযথভাবে ফুটাইয়া তোলা! 
ছুঃসাধা এবং অন্তবাদকের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ও সন্ীর্ণ; দ্রিধা-সঙ্কোচের কারণ 
ইহাই | দ্রুত অন্থবাদ করিতে গিয়া মূল গ্রন্থের সৌন্দর্যা কতখানি রক্ষা করিতে 
পানিয়াছি সে বিচারের ভার পাঠকগণের 'উপরই অপণ করিলাম । 

কোন ভারতবাসী লিখিত আত্ম-চবিত ইতিপূর্বে স্বদেশে ও বিদেশে এমন 
সমাদর লাভ করে নাই। বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র 
এই গ্রন্থখাণির উচ্ছুসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় ইহা 
অনুদিত হইয়াছে। ভারতেও হিন্দী, উদ্দ, গুজরাটি, মারাঠী, তামিল, মালায়ালাম 
প্রভৃতি ভামায় ইহার অন্কবাদ হইয়াছে ও হইতেছে । অতএব বাঙ্গালী পাঠক 
পাঠিকাদের হস্তে এই সর্ববজন-সমাদূত এবং শত্রমিত্র-প্রশংসিত গ্রস্থখানি উপহার 
দিতে সক্ষম হইয়া আমি আনন্দ ও গর্বব বোধ করিতেছি। 

জওহরলাল নবাভাবতের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ার মূর্ত বিগ্রহ ।. 
জীবন-প্রভাতেই তিনি ছুর্লভের কামনায় অধীর হইয়। দুর্গম পথের যাত্রী 
হইয়াছেন! তাহার মানপিক বিকাশের ইতিহাস, চিন্তা ও চরিত্রের উদ্দাম 
গতিবেগের সহিত সংগ্রামের ইতিহাস, বঞ্চিত ভারতবাপীর আশা আকাঙ্ষার 
সহিত, রুচি ও প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য সত্বেও নিজেকে একাত্ম করিবার ইতিহাস 
কেবল তাহার বাক্তিগত কাহিনী নহে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের এক 
গৌরবময় অধ্যায়। বাঞ্গলার স্বাধীনতাকামী জাগ্রত যুবকগণ শুনিবেন, ইহার 
মধ্যে তাহাদেরই দুবাকাক্ষায় ছুঃসাহসী হৃদয়ের প্রতিধ্বানি। ভারতবর্ষের 
অপমানাহত চিত্তের অবরুদ্ধ বেদনাকে বরণ করিয়া ধূমলেশহীন গোাতিশিখার 
মত জীবনের এই শোকহীন ভযহীন অনন্যসাধারণ অভ্যুদয়ের বার্তা, আমার 
দুর্বল লেখনী যদি বিকৃত বা আডষ্ট না করিযী থাকে তাহা হইলেই আমার এই 
কঠিন শ্রম সার্থক হইবে। | 


(%5 


জওহরলালের প্রতি শ্রদ্ধা ও আমার প্রতি স্বেহ বস: নি সুবেশচন্ছু 
মজুমদার হ্বতঃগ্রবৃত হইয়া এই গ্র্থ মুদণ ও প্রকাশের পানি গ্রহণ করেন। 
মুত্র, প্রচ্ছদপট, কাগক্ষ, চি প্রভৃতি যখানাধা বুদ ও .শাউন করিতে তিনি 
চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। ইংরাজী পুন্থকে ঘে কস ছবি আছে, তাহা 
ছাড়াও আরও তিনধানি নৃতন ছবি ইহাতে দেওয়া হইর ছে। ইংরাজী গ্রন্থের 
অাকার ও আয়তনের সহিত এই গ্রন্থের সমতা রক্ষা জন্য তিনি স্থানীয় 
কাগজের কল হইতে অন্বর্ূপ আকারে উংকৃছু কাগজ প্ন্তত করাইয়াছেন। 
ইহার জন্য গ্রন্থ প্রকাশে কিছু বিল হইয়াছে। তবে তাহার সান্ধ চেষ্টা 
ব্যতীত এত বড় গ্রন্থের মূলা এত হৃলড করা সম্ভবপর হইত না। নিবেদন 


আনন্দবাজার পত্রিকা কার্ধালয | মতোন্রনাথ মনুমদার 
১আা বৈশাখ, ১৩৪৪ সাল 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


প্রথম সংস্করণ নিঃশেধিত হইবার পর কতকগুলি অনিবাধ্য কারণে দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশে বিনন্ব হইল, এজন্য আমি পাঠক সাধারণের নিকট মার্জনা ভিক্ষা 
। কবিতেছি। প্রথমতঃ এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশে যে পরিমাণ ও আয়তনের কাগজ 
_ প্রয়োঙ্গন তাহা সংগ্রহ করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীঘুক্ত স্থরেশচন্্র মজুমদার 
বীর্ঘকাল বিনা বিচারে আটক থাকায় আমরা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন 
করিতে পারি নাই। কারাগার হইতে ত্রসবাস্থা লইয়া মুক্তি পাইবার পরই শ্রী 
মন্্রমপার গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। 

গ্রথম সংস্করণে কতকগুলি মারাত্মক ছাপার তুল ছিল, এবার যথাসাধ্য তাহা 
সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে সন্দেহ হইয়াছে সেইখানেই মূল ইংরাজী 
গ্রন্থের সহিত মিলাইঘ| দেখিয়াছি । এই অন্থবাদ-গ্রন্থধানিকে নিল এবং যথাষথ 
করিতে চেষ্টার ভ্রট করি নাই। আমাদের একগাত্র দুর্ভাগ্য, ধাহার হস্তে 
দ্বিতীয় সংস্করণ তুলিয়। দিতে পারিলে কৃতার্থ হইতাম, সেই বহুজনবন্দিত 
আমাদের প্রিয় নেতা জওহরলাল আজ আহাম্মদনগর ছৃর্গে বন্দী । আন্তর্জাতিক 
বাষ্ট্রনীতিতে ভাবী সমাজের অন্যতম মনীষী চিন্বানায়করূপে পৃথিবীর বিদ্বাতজন 
সমাজে সমাদূত ভওহরলালের বন্দী-জীবন কেবল ভারতের ছুতাগ্য নে, 
সমসাময়িক বুটেনের শাসকশ্রেণীর অপরাধী বিবেকেরও দুশ্চিন্তার স্থল। অগ্যকার 
ছুধ্যোগের অবসানে মেঘদুক্ত নিশ্মল আকাশের প্রসন্ন ্ধ্যালোকে তীহাকে বরণ 
করিবার প্রত্যাশা পোষণ করিয়া, তাহার সংগ্রামবহথল অতীত জীবন-কাহিনী 
দেশবাসীর হস্তে অদ্ধার সহিত তুলিয়া দিলাম। 


৩ বিসদানন্দ রোড, ০ 
কালীঘাট, কলিকাত। আসত্যেন্রলাথ মজুমদার 
১ল| বৈশাখ, ১৩৫২ নাল 


তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


অতীতের বহু সামাজ্োর শুশান ও স্থৃতিকাগার দিশ্লী-নগরীর ধূলিতলে 
সর্বশেষ রাঞ্প্রতাপ বুটিশ সামাজা-গরিমা সহস্তে সমাধি রচনা করিয়া চিরনিজ্ায় 
অভিভূত হ্ইয়াছে। ছুইটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হইলেও, সমগ্রভাবে আমরা 
পরশামনমুক্ত_ম্বাধীন। ভারতবাসীর স্বাধীনতাযুদ্ের ধেনাপতি জওহরলাল 
আজ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী। তাহার বুযুদ্ধের কিণাঙ্গিত হস্তে 
আমরা নৃতন মহাভারত রঙনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছি। সর্বশেষ বন্দী- 
জীবন আহম্মননগর দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি আজ জাতির জদয়-দুর্গের 
প্রিয়তম বন্দী। প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের নিষ্ুর হস্ত জাতির জনক গাদ্ধিজীকে 
ছিনাইয়া লইয়া যাইবার পর, নবীন ভ্রারত শোক ও ক্রোধ সংযত করিয়া 
জওহবূলালের অন্রগামী। একদিন ধিনি "দ্বপ্নরাজা-সঞ্চরণশীল করনাবিলামী 
আদর্শবাদী” বলির বিজ্ঞঙ্গনের নিকট করুণা ও উপহাসের পাত্র ছিলেন, আজ্জ 
নবান রাষ্ট্রের কর্ধারূপে আমর! দেখিতেছি, তিনি কশ্বকুশল আত্মবিশ্বাস 
্বপ্রতিচ রাষ্ট্রনায়ক । আজ স্বাধীন ভারতে মন্তধাত্ব এ মাতভুমির নবাগত 
সেবকগণ, তাহাদের প্রি নেতার সংগ্রাযবহল অতাত জীবন-কাহিণী পাঠ 
করুক; হার চিন্তাধারার পরি5় লাভ করুক। নিধা'তাত অপধিকারবঞ্চিত 
জনদাদারণকে কিভাবে জালবাদিতে হয়, তাহা শিক্ষা কক ; বত স্ববিরোধিতা 
ও অঙ্ামঞ্কশ্তে ভরা জাতীয় জীবনের সুরে স্বরে সঞ্চিত করেব অপদারিত 
করিবাত আয জওতসুলালের মতই কঠিন মন্থর গ্রহণ করুক। 
পচ বহসর পর? এই অধায়টি ১৯৪২-এর ট সস্থরণে সংযোজিত 
হয়। এই সংস্করণে তাহা যোগ করা হইল। কলে ১৯৪" সালের মগ মাস 
পথান্থ ভণ্হরলালের চিন্তাধারা ৪ মানসিক রি “ঝুটা পরিচয় 
পাওয়া ঘাইবে | 


ওবি, মদানন। রোড ূ 
কালীঘাট, করকাত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 


সূচীপত্র 


বিষম 
১। কাশ্মীর হইতে অবতরণ 


নেহর-পরিবারের দিল্লী আগমণ--১৮৫৭-র বিদ্রোহ--আগ্রার 
সভিলালের জন্ম--এলাঠাবাদে আগমন--পিতার শিক্ষা ও আইন 
বাবসায়-জওহরলালের জন্ম 


২। শৈশব কাল 


ভারতবাসীৰ প্রতি ই'াজ ও ফিনিঙ্গীদের বাবহার__-বালাজীবনের 
চপলতামস্তঃপুরের ধশ্মভাব_মামাজিক পুজা উৎসব-_কাশ্মীরী 
নারীদর স্বাপীনতা- পিত-স্সেচ। 


৩। থিরোজফি 


আনন্দ ভবন- কনিষ্ঠ! ভগ্রীর জন্ম--পিভার বিলাতযাত্রা_ইংরাজ 
গৃহ-শিক্ষক--বালোর পা) প হাশথিয়োজকিতে অনুরাগ--মিসেস্‌ 
বেশান্ছের বন্ততা আবণ-থিয়ৌজ্বফিতে দীক্ষা গ্রতণ-কশ-জাপান 
যুদ্ব--জাহীয়-ভাবের প্রথম উন্মেষ_-বিলাতবাজরা। 


৪1 হ্যারো ও কেম্বিজ 


লগুন--ঢাঁ; হাননারীর লিভ সাক্ষাংহাবে! হলে যোগদান 
ছাতজীরনের চাপলাশহারো হইতে বিদারকেমত্রিজ বিশ্ব 
বিগালয়--যৌন অভিঙ্গভার কথা-বিলাত বহবলতা--'ভারতীয় 
ভলিম বিশে ভাবনীর় বানীভিকদের দর্শনলাভ-পিছীর 


দি 


অডারেট মনোবতিতে বিরক্ি-জীভীয়দল ও তিলক-কেমব্রজ 


৮1018 11 সন পিক শন 
ভহাগ-ব্যারগারা পাশার হমণ । 


৫। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও ভারতে মহাযুদ্ধের 
সমসাময়িক রাজশীতি 


বাকীপুর কগ্েম-গোথলে ও ভুপেছনাথ বস্ত--হাইকোটে 
যোগদান-ইংবাজ কক্চারীদের মানসিক অবস্থা-আনিবাস 
শান্্ীর বক্তৃত! শুনিয়া ছুংখ--মহাযুদ্ধ ও ভারতরক্ষা আইন-_ 
ভোমরুল লীগ-মডারেটগণের মনোভাব--জনসভায় প্রথম 


১৬ 


৬-১২ 


১১--১৭ 


১০০ 
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মি মাননিক কিং গা্ছি। য় সহিত ভা 

প্রথম সাক্ষাং--সমাজতন্তরবাদের প্রতি অন্থুরক্তি_র রাসবিছানী 

 স্বোষের সহিত সাক্ষাৎ। ৩৯৪ 

৬। আমার বিবাহ ও হিমালয় ভ্রমণ 

বিবাহ--কাশ্মীর ভ্রমণ । | ৪১৪৩ 
গান্ধিজীর অভ্যুদয়-_-সত্াগ্রহ ও অমৃতসর 

ভারতে অবকন্ধ উত্তেজন'--খিলাফং লইয়! মুনলমানদের বিক্ষোভ 

-বাউলাট বিল-গান্ধিজীব আইন অমান্য প্রস্তাক-_পিতার 

সভাগ্রহ বিকদ্ধতা-পিভার সহিত আতান্রর-সভাগ্র্ক দিবস 

জ্ঞালিয়ান ওয়ালা বাগশাপক্লাবে। সামবিক  আইন--কাগ্রেসের 

অনুসন্ধান কমিটট--দি ইত্ডিপেনডেণ্ট পত্রিকা পিতার সভাপতিত্বে 

অমুতসর কংগ্রেস-মহাম্সাজীব বিলাহযাতা-খিলাফহ কমিটির 

দাবী__মুসলিম লীগের সভায় অভিজ্ঞতা--গাজিজীর অসহযোগ 

আন্দোলন ঘোরণ' । ৪৩1১ 


৮। আমার বহিষ্কার এবং তাহার ফলাফল 


মডারেট ও চরমপরন্থী--জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র মাত! ও আ্ীসচ 
মুদৌরী বাত্র-সবকাবী নিষেধাজ্ঞা ও চি হা প্রাতাহার 
--কুমক আন্দোলনের প্রথম অভিজ্ঞতা-কুদক-নেত। রামচন্দ-- 
পর্লীভ্রমণ__কুদক ও রাম়তদের অবস্থা । ৫২_-৫৯ 


৯ কুষকদের মাধা অমণ 
পল্লীতে ভ্রমণ-কষ্ট-জনসভার বক্কৃত! আভ্যাম_তালুকদার € 
ক্রত্িনার--অসহযোগ আন্দোলন-গতর্ণমেট্টের ভিত কুষকদের 
'ঘর্ষ-নায়বেরেলীতে গুলিবর্ষণ--গ্রেফ হারের ধুম-ফৈজাবাদ 
কৃষক ভান্দোলন্‌ মন্দীভাত ৬৯--৬৭ 
১০। অসহযোগ 
কল্পিকাত! বিশেদ কণগুদ-লালাহ্ী--লি, আর. দাশ ও পিতার 
বন্ধুত্-_ক'গ্রেসের নব বপান্তর--আইন সভা নির্ধাচন বঙ্জন-_ 
মি; জিন্নার মনোভাব মছানেটগণের কগ্রেদ বিয়োধিতা 
১৯২১-এর জ্াগরণ-ব্রিটিশ শাসকদের উপর প্রতিক্রিয়।-- 
কংগ্রেস ও খিঙাকংরাজনীতিক ধশ্মভাবের আধিকা--অহিংসার 





বিষয় 
১১৯২১ এবং প্রথম কারাদণ্ড ২ 
১৬ মিলন_-গাস্ধিজীর অন না: নরকারী 
দমননীতি--যুবসাঙ্জের অভ্যর্থনী বয়কট--বাঙ্গলা ও ত্ত-প্রদেশে 
গ্রেফতার ও কারাদণ্ত--চৌরীচাওরা-_গান্ধিজীর নিরুপত্রব 
প্রতিরোধ-নীতি প্রত্যাহার ও কারাদণ্ড । ৭৯ ৮৬ 


১২। অহিংসা ও তরবারির পথ 


গাদ্ধিজীর অহিংসানীতি--চৌরীচাওরার প্রতিক্রিয়া--আমার ও 
পিতার কারাদণ্ড-_কারামুক্তি ও আহাম্মদাবাদে গান্ধিজীর সহিত 
সাক্ষাং--আবার গ্রেফতার ও কারাদণ্ড। ৮৭---৯৫ 


লক্ষৌ জেল 


কারাগার সম্পর্কে অপরিচয়ের ভীততি-_কারাগানে প্রবেশের প্রথম 
অভিজ্ঞত1-+অসহযোগী বন্দীদের প্রতি কারাকর্তৃপক্ষের ব্যবহার-__ 
দৈননিন কাধ্য--জনপূণ্ণ ব্যারাকে বাদ- প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের 
জন্য ব্যাকুলভা--জেলে কঠোরতা-_বাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি 





দুর্ব্যবহার | ৯৬--১৪৪ 
কারামুক্তি 

কাৰামুক্তির প্রথম অন্ভূতি-_কংগ্রেমে [দ__কাউন্িল 

প্রবেশ লইয়া মতভেদ-দেশবন্ধু ও «পিতার চিন্তা রা--পরিবর্তিন 


বিরোধী ও স্বরাজাদল--কংগ্রেসের মিউনিদিপালিটিতে প্রবেশ-- 
হাইকোটের বিচারপতি শ্যর গ্রীণউড মীয়ার্সএর পত্র-ত্তাহার 
সহিত আলোচনা মন্িত্বের প্রলোতন-যুক্ত-প্রদেশে মস্িত্ব-বিভ্রাট 
_্বরাজ্যদলের ফলে মন্ত্রীদের ক্ষমতা হাম: ১৯*৫--১১১ 
১৫। সন্দেহ ও সংঘর্ষ 
কংগ্রেম্ী বান্তনীতিতে অবসাদ-স্বরাজাদলে যোগদানে আিচ্ছা 
-পিতা ও দেশবস্ধুর বন্ধুত্ব এবং চরিত্রগত স্বাতন্ত্র--আমাদের 
পারিবারিক জীবনে পরিবর্তন--পিতাঁর উপর নির্ভরতায় ছুঃখ--- 
কংগ্রেসের সম্পাদকদিগকে বেতন দিবার প্তস্তাব--পিতার আপত্তি 
--কংগ্রেসে দলাদলি । : | ১১২--১১৭ 


১৬। নাভার কৌতুক 


পঞ্ভাবে আকালী শিখ আন্দোলন--দিষ্লী বিশেষ কংগ্রেসের পর 
জাইটে।. বাত্র!--গ্রেফ তার__নাতা জেলের অভিজ্ঞতা-_-নাভ। 


৯ 


বিষয় : ্ পৃষ্ঠা 
আদালতে বিচার বিভ্রাট--পিতা্ উংকষ্ঠা ও নাত “গন -. 
দেশীয় রাজোর শামন ব্যবস্থা_-নাতার সিভিলিয়ন ধরি শামকের 
কা্ড_বিচার শেষ ও অকস্থাং কারামুক্ষি-_ান্বদৌ কল; । ১১৭-১২৬ 
১৭। কোকোনদ ও মৌলান! মহম্মদ আলী ক টা 
কোকোনদ কাগ্রেস_মহশ্মদ আলীর আমার প্রতি অনুরাগ-_ 
51 1:45. 





0 আমাদের মধ্যে ধর্থ-সম্প্িত আলোচনা-_ভীহারিহরিনাসের 
:... গতীরতা-ষঠাহার ক্রমে কংগ্ধেগ ত্যাগস্পহিনুস্থানী সেবাঃল 
গঠন-_এলাহাবাছে কৃন্ত মেলা-_পুলিশের নিষেধাজ্ঞা-_মালবাজীর 


১৮1. আমার পিতা ও গান্ধিজী 


কারাগারে গান্ধিভীর পীড়া__পৃখা হাসপাতালে অস্ত্রোপচার__পিতা 
ও আমার পুণা যাত্রা- গান্ধিক্রীর কাবামুক্ি__জূছতে সমুদ্রতীষে 
অবস্থান--গান্ধিজীর সহিত আলোচনা ও যততেদ--স্বরাজা দলের 
বাধা প্রদ্ধান নীতির কল--আতম্মদাবাদে নি: ভা; রাইীয় সিতির 
শ্বরনীয় অধিবেশন--গোপীনাধ সাহান প্রস্তাব লইয়া ভীত্র মতভেদ 
খানি ও চরকা-স্বরাক্জীদের সহিত গান্ধিজীর আপোষর্ফা-_ 
গান্ধিজীর সভিত পিতার পুনরায় মিলন__গান্ধিভীর প্রতি পিভার 
শরদ্ধা-_পিতাব সহি ভ চ'রহের পার্থকা-_স্বরাজ্ঞাদলের 
দৌর্বলা-__বশ্বাসঘাতক দীদের সরকারী ঢাকুরী গ্রহণ এ 
তাহার ফল-কেলগাম কগ্রেস-শিতার অশ্তস্থতা-ভিমালয়ে 
বিশাম-দেশবন্কুর মৃত্যুপং'বাদ ও পিতার শোক-আমাদের 
কলিকাতা যাত্রা! । ..১৩৪-১৪৫ 


১৯। উদ্দাম সাম্প্রদায়িকতা 


আমার টাইফয়েড রোগ ও আরোগ্য লাভ--হিন্দু মুসলমান সমস্ত 
- দাঙ্গা-হাঙ্গামা _ সান্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রাবলা--কংগরেসের 
বিপত্তি_-ত্রিটিশ গভ্রমেণ্টের নীতি ও প্রতিরোধের উপায়ের 
বা্ন'-সাম্প্রলায়িকহার স্বরপ--বা্নৈত্ক প্রতিক্রিয়াপগৃণীদের 
তথাকথিত ধশ্থাহরাগ-_কাগ্রেস ও ' জাতীয়তাবাদী মুমলমান--- 
এক্য মন্মেলন ও তাহার বার্থনা-_ এলাহাবাদে হিন্দু মুসলমান 
কলহ । ১৪৫-৮১৫৩ 


২*। মিউনিসিপালিটির কাজ 
এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির সতাপতিত্ব--মিউনিসিপালিটির 


১২৬০ ১৩৩ 


১/০ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ক্রুটা-সরকারী হস্তক্ষেপ-ট্যান্স ধার্যে পক্ষপাতিত্ব-স্বায়ত্ত এ 
 শাদনের বার্ধতা_কংগ্রেসের প্রভাব দূর করিবার জন্য গভর্ণমেন্টের 
_ চেষ্টা-কলিকাতা কর্পোরেশনের আইন সংস্কার-_কংগ্রেস বন্ধাদের 
চাকুরী হইতে বঞ্চিত করাআমার পদত্যাগ--পত্তীর গীড়া এ... 
 শাস্ত্রীকল্াসহ ইউরোপ যাত্রা | ১৫৪--১১৯ 


২১। ইউরোপে 


তের বংসর পরের ইউরোপ-_জেনেভায় শ্টামজী কৃষ্ণবন্ধীর সহিত ' .. 
সাক্ষাৎ-_রাজা মহেত্দ্প্রাতাপ--মাদাম কামা-_মৌলবী ওবেইৃযযা 78 
মৌলবী বরকতউল্লা__বালিনে ভারতীয় বিপ্লবী দল, তাহাদের... 
হুরবস্বা--ভরদয়াল--বীরেগ্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-_-মানবেস্তনাথ এ 

রায়-নির্বাসিত ভারতীয়দের আবস্থা-অক্সফোর্ড গৃপ 
আন্দোলন । ১৬০--১৬৮ 


২২। ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক 


ইংলগ্ডে গনন--খনি শ্রমিকদের ধর্খঘট_-ভারতের রাজনীতি 

কংগ্রেস বিরোধী নূতন জাতীয় দল-_মালব্যজীর চরিত্র ও 

দৃ্িতঙ্গী__লালা লাজপং রায়ের রাজনীতি-ব্রমবন্ধিত 

সাম্প্রদায়িক মনোমালিগ্ভ-স্ববাজা দল ও জাতীয় দলে বিরোধ 

স্বামী শরন্ধাননদের হত্যাকাণ্ড । . ১৬৯--১৭৪ 
২৩। কব্রসেল্স্-এ নির্যাতিত সম্মেলন 

সম্মেলনের প্রতিনিধিদের পরিচয়-_জঞ্জ ল্যাব্সবেরির ] সভাপতিত্ব 

স্থায়ী সাম্মাজাবাদ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান গঠন- পাশ্চাত্য 

রাজনীতির অভিজ্ঞতা লাভ--ইউরোপে গোয়েন্দীর কৌতুক-__ 

দিল্লী-চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় সঙ্ঘ তইতে আমার বহিষ্কার__ 

পিতার ইউরোপে আগমন--আমাদের মস্কো ষাত্রা--সোভিষেট 

যৌথ ব্যবস্থা পরিদর্শন_-লাইমন কমিশন ঘোষণা-_লগুনে 

স্যর জন সাইমনের সহিত সাক্ষাং--মান্্রাজ কংগ্রেসের জন্ত 

দ্রুত ভারতে প্রত্যাবর্তন | ১৭৪-১৭৯ 
২৪। ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনীতিতে যোগদান 

ইউরোপের অভিজ্্রত।-_মান্্াজ কংগ্রেস-স্বাধীনতার প্রস্তাব-_- 

সাইমন কমিশন বয়কট প্রস্তাব--কংগ্রেসের সম্পাদকত্ব গ্রহণ-- 

দিল্লীতে হাকিম আজমল খাঁর মৃত্যু--আমার অহিন্ু সংস্কারের 

সমালোচনা--১৯২৮-এর রাজনীতি, শ্রমিক-কৃষক-চাঞ্চস্য ও 





ৃ ১৭৯ 


ভু পরীর. 95০৪ 5 91207 পনর না রর 
আক্ষৌ অধিবেশন--ইতিপেত্েন্স লীগ গঠন--সাইমন 

কমিশনের বিগ্প অভ্যর্থনা--লঠোরে লালাঙ্ী পুলিশের প্রহায়ে 

আহত হ্ওয়ার ফলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ--লালাক্ষীর মৃত্যু 

তগংসিং ও টেরোরিজ্ম্‌। ১৮*-৮১৯১ 

যষ্ঠি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা 

লক্ষৌয়ে বয়কটের আয়োজন-- প্রথম পুলিশের প্রহারের অভিজ্ঞতা 

পিতার উংকঠা ও লক্ষ আগদন পুলিশের কংগ্রেম মিছিল 

আক্রমণ ও আমার মনোভাব কমিশনের স্বতনথ পথে প্রশ্বান 

গোবক্দবভ পন্য হকার আহত-পুলিশের নি রাহা ও 








অন্ধ সংঘষের পারণাম কি? ১০১-০১৬৬ 


২৬। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 


বাস্থীয় আন্দেলনের চিন্তাধারা ভাবতে সমাজাতগবাদ- 
ইধপেশ্ডেন্ট লাগের পরিণতি-আমার তেজ তাবে গুজব 
আসন্ন কলকাতা কংেসনপিহার সাত যঠজননাসর্কাদল 
সমন্মেঘনের রিপোটে ক্ষোভ ঝরনা ড় ইউনিয়ন কাগেসে 


যোগদান-শ্রমিক আন্দোলনের ভাবধারা জামার হাহাপা ভা 
ভারতে মালিক মমোবৃতিশশ্রাঘক নে হালের গ্রেফ হার গ মাহা 


যডঘন্বু মামলার সুচনা আইনজশিবাদের অধথজালা নীতা 
মঞজ্রলা তঙ্থিবের অভিজ্রতা ১৯৩১৯ ৫ 


২৭। বটিকার পূর্বাভাস 
আইন সভার শোনায় পরিণতি-নয়ুমাহাধিক শ্াশ্পোলনের 
বার্তা _গাক্িক্গীর খাছি প্রচার ও জননাধারণের উপর অপুধ 
প্রভাব লাচোর বছ়যদ মাল ও অনশন ধধ্মঘত- কারাগারে 
ভগংলিং ও যন্ঠীন দাপেহ মভিত নাক্ষাহাযতীন দামের মতা 
গাঙ্িভীর অস্বীকুতিতে আমাকে সভাপতি নির্বাচন-ানির্কাচনে 
আমার বিরক্তি ও পরে আমুসম্বরণ-পিহার আনন বডুলাট 
কর্ধক গোলটেবল বৈঠক ঘোষণা নিষ্পীতে নেড়দন্মেলন- 
সহযোগিতার সন্ত রচনা আলাপোবের সর্বশেষ টে! িশাক্ষিক্ী 
এবং পিতার বছ়লাটের সহিত সাই ২ মালালার লিিলভ!- 
নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কাপ্েদে সভাপতিত্ব 
অমিক কাগ্েদের সভিত জাতীগ কাগেসের ম্বাতস্থা- মি 
নেতাদের মতভেদের ফলে শ্রমিক কংগ্রেসে বিয়োধ ও বিচ্ছেদ । ২৯৪-৮২১৬ 


১৮5 


২৮। ম্বাধীনত! এবং তাহ 


লাহোর কংগ্রেসের শ্বৃতি ও অভিজ্ঞতা--পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব. 
থা আবদুল গফুর খা ও সীমান্তের কংগ্রেসকশ্মিগণ--২৬শে 
জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবন ঘোষণা--এলাহাবাদে কুস্ত মেলা 
আনন তবনে জনতার তীড়--আনার জনপ্রিয়তা--আমার ও 
পিতার সম্পর্কে অলীক কাতিনী_-বীরপূজ্ায় আমি কি গর্িত? 
-আমার জনপ্রিয়তা পরিবারবর্ণের পরিহাস--মানসিক দ্বন্ 
সংঘাত। 


আইন অমান্তের চন! 


পূর্ণ স্বাধীনতা-দিবদের প্রেরণা--গান্ধিজীর নেতৃত্ব গ্রহণ--্লবণ 
আইন ভঙ্গ প্রস্তাব--গান্ধিজীর সহিত বড়লাটে। পত্র বিনিময় 
 ডাণ্তী অতিযান--কংগ্রেদের সংঘধষের বাবস্থা__জাম্ুসারে গান্ধিজীর 
নহিত আনার ও পিতার সাক্ষাং--গাদ্ধিভী বর্তৃক লবণ আইন 
ভঙ্গ--দেশব্যাগী আন্দোলনের বন্থ1--১৪ই এপ্রিল আমার গ্রেফতার 
আমার জননী ও পত্ীর পিকেটিংযে যোগদান--পেশোয়াৰে 
পাঠানদের উপর গ্রলিবষণ -গাড়্োযাসি সৈম্তদের গুলিবধণে 
অস্বীকতি- বত অডিন্টান্দ জাবী- সংবাদপত্র দলন-- 
গাদ্ধিজীর গ্রেফ ভার- পিতার বোশ্বাই গমন ও প্রত্যাবত্তনের পথে 
গ্রেফভার। 


৩০। নৈনী জেলে 


নিম কাবাজীবনের অভিজ্ঞত1যাবক্ষীবন। দণ্ডিত বন্দীদের 
সনোভাব-সাধারণ কয়েদীদের জীবনধানা--ত।রতীয়ু জেলের 
অব্যবস্থা-কারাবিধির অমানুমিক কঠোরতা ইউরোপীয়ান 
করয়েদীদের বিশেষ সুবধ।-কয়েলীদের দালান শাবান 
ঘটনাবলীতে দুশ্চিন্তা । 





)১। এরোডায় আপোষের কথাবার্। 


সঞ্র জয়াকবের পৌত্য--বোন্বাইম্ে পিতার (বিবৃতি--জেলে সপ্ত 
জয়াকবের সাক্ষাৎ মামার ও পিতার পুণা যাতা-একোড। জেলে 
নেতৃবৃন্দের বৈঠক-পিতার খাচ্ঠ লইয়া কারাধ্যক্ষ কর্ণেল মার্টিনের 
বিশ্বয়--নৈনীতে প্রত্যাবর্তন--পিতার শারীহিক অনুস্থতার 
জন্য কাপামুত্বি--ট্যাক্স ও খাজনা বন্ধ আশোলনস্পমআমা€ 
| 


২১ ৭২২৫ 


২২৫২৩ 


১৪ 


বিয় 


কারামুক্তি--কুধকদের মধ্যে প্রচার কার্যা--মুযৌরীতে পি্ার 
মহত মাক্ষাং--এলাহাযাণে পুরা গ্রে ভার। 


৬২1 যুকত-পরদশে কাধ আনে 


ছেলে বিচায়--পঞ্চমবার কারাগ-_পাড়ত [পড়ার কন্ছোংসাহ 
পিতার কলিকাত! যারা-মামার কারাদণ্ড খাজনাবন্ধ 
অন্দোলনে নৃতন উংসাই-কযক বিচ্রোছের আশঙ1- ভারতে 
আন্দোলন মন্দীভূত-প্রবল দমননীতি--রাজনৈতিক বশীদের 
বেত্রদ-নৈনীজেসে ছালবাহী-১৯৩১এর ১লা জানুয়ারী 
কমলার গ্রেফতার-সে মাধাদে পিষ্তার উংকঠ! ও এলাহাবাদ 
প্রশ্তাবর্বন-নধীজেলে পিতার আহি সাক্ষাং হনে 
গ্োমযেবিল বৈঠক" শান্ীর বন্ধভার় বিক্ষোগ-পিহার 
রোগবৃদ্ধি ও আমার অকন্থাং কারামুক্তি। 


ক যাগ 
গান্ধী ও হন্কার কেম নেহাদের কারানুকি নতুনদের 
এলাহারাদ টিন সতত পির সংগ্লাম-মহকখ্বনের 
দিত এাছাহকারিকরী চার ৪ কাভার নিষ্প 8 





শবদেচ লঠয! এলাহাবাক হারান [ফী মশ্ুধে গগাতীরে 
$১ত1 নির্বান | 


দিল্লী-চুক্তি 
মৈকী মদশুদের ভাবতে প্রহ্যাবর্ধন_গান্িজীর পিগীযাহা 
বড়লাটের মত আজোচনার সুটনানিজীতে রাজনৈতি 
মালোচনা-গান্ধগী ও গণ গাজা ও ভাবের ধর্ধতার 
_ জনসাধারণের উপর স্ঠাহার প্রহার গার্ধী-াকইন মালোচন। 
_৪ঠা মার্ড মধারারিতে গান্ধিজীর চুকির সরতে মনত 
আন্দোলনের উপর তাহার প্রতিক্রি়। 

| করাচী কংগ্রেস 
কলে আদার বিমগভাব-বশীদের মুক্তিমম্1-তগংসিংহের 
মৃতুদ্ড মকুবে গতররদেণে অর্থীকৃতি-টেরোরিট্ট মনোবৃত্তি- 
চন্্রশেখর আজ্াদ-_প্মিটকতি স্বাঙ্ষর_আইন অমান্থ আন্দোলন 
স্থগিত জয়োংদবে মূরকারী কশ্সঢারীদের বোধ-যুক প্রদেশে! 
কৃষক সমশ্া-কথটী কাগেযমৌজিক অধিকারের প্রস্তাধ-- 


ঠা 


২৪৩ 


২৮ ৭--1৮ 


১/, 





 এাহাহাদে মামবেক্জ রায়ের সহিত সাক্ষাতের কখা--পগ্লাবের অর্থর 
| দ্ষাপুরে সাম্রদায়িক দাঙ্গা--গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী নিহত ] ২৭৮---২৮৯ 


৩৬।. দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম 
পরী ও বন্টাসহ দিংহলযাত্রা--অনুরাধাপুর নখুন-_নিউরারা ইনি তি 
্াস্যাবাম-_বৌদ্ধতিক্কু--কিশোর বালকের  উক্তি--দক্ষিণ ১ 
ভারতের দেশীয় রাজা-হায়দ্রাবাদে শ্রীযুক্ত নাইডুর আতিখ্য 
গহণ--বোন্বাই আগমন। ২৯৭০২১৪ 


৩৭। সন্ধিকালের সংঘর্ষ 


গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধিজ্ীর যাত্রা সমশ্যা--সরকারী দমননীতি 
ও শাদকগণের মনোভাব-বাঙ্গলায় দমননীতি-যুক্ত-প্রদেশের 
কৃষক মমন্1- সীমান্তের দমননীতি--*সীমান্ত গান্ী"--সাম্প্রদায়িক 
নমন্তা-বাজকশ্মচারীদের চুক্ষিভঙ্গ-জগন্ধ্যাপী অর্থপঙ্কট ও পল্লীর 
দুববন্থাঁ-কংগ্রেকম্খণাদের উপর দোষাবোপ--বিরোধ--সিমলায় 
গিয়া নিক্ষল আলোচনা অবশ গাদ্িঈগীর বিলাত যাত্রা | ২৯৪-_-৩*৫ 


৩৮। গোলটেবিল বৈঠক 


গাছ্ধতশ সম্পর্কে ইংরাজ নাংবাদিকের মিথ্যাপ্রচার--কংগ্রেস 

ও গান্ধজী সম্পকে ইংলগ্ের সংবাদপত্রে আজ প্রবী গল্প রটনা 

গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণের উদ্দেশ্য প্রতিক্রিয়াশীল 

সদহ্বদের অনোবুত্তি-কায়েমী  স্বার্থবাপীদের কাণ্ডাবৈঠকে 
স্বন্শবিণন্ধযা-নুদলিম মাম্প্রদায়িকতার সঠিত ব্রিটিশ স্বার্থের 
মিলন-_স্বিধাবাদীদের চক্রান্তে বৈঃক বার্থ । ৩*৫--৩১৬ 

৩৯। যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের ছুখ-দুর্দশা! 

কূষক আন্দোলনের বৈশিষ্্য-মঙ্দার ফল-- ফরমবদ্ধিত কৃষিঝণ-- 

রুষকদের দাবী-- প্রাদেশিক গভর্থমেক্টের মনোভাব-আইনী ও 

বে-আইনী পীড়ন-নিরাশ কৃষকদের অভিযোগ--জ্োর জুলমের 
কথা-দসকারী প্রস্তাব ও কংগ্রেমের ননোতাব--দি্ীতে অডিন্কান্স 

পুনঃপ্রয়োগের জল্প তোড়জোড় খাজন1 মাপের পরোয়ানা ও ভীতি 
প্রদশন--কংগ্রেম ও প্রঃদেশিক গভণমেন্টের আপোমের বাধ! । ৩১৬--৬৩৩ 


৪০ । সন্ধির অবসান 
বাঙ্গলার ছুরবস্থা--হিজলী ব্দশালায় গুলিবধণ--চট্টগ্ৰামে 
পুলিশ কর্খুচারী হত্য1 প্রতিশোধ প্রবৃত্তি ও সহর লুঠন--.১৯৩১- 
এস নভেম্বকঝে কলিকাতা যাত্রাটেরোরষই যুবকদের সহিত সাক্ষাৎ 


১৪৫ 





1 

বিষয় | পৃষ্ঠা 
. খলাহাযাদে কৃষক মশ্মেলন_কর্ণাটক বাতা--খোস্বাই- 
খলাহাবাদের -পথে নিষেধাজ্ঞা সএটোসার প্রাদেশিক বেলন... 


২. সহা-লীমানে অরিজাজ আরী-রেকতাহ ও আহার ১৭, 


নক টি ১০২8 টি 
রেফার, বাজেয়াপ্ত অডিস্াল ু 


৫০ প্রত্যাবহীল-যাক্ষাং প্রক্জাবে বডলাটের অস্ীকৃতি | * 
* গাদ্ধিজীর গ্রেফতার ও চাট নৃতন অঙিস্রান্দ ভাবতে : 
অর্থ-লামরিক শামন-আমার ও শেযোয়ানীর কাবাদু-জেলে 
জনসমাগমের সাড়া-ছুই ভগীব কারানত--বাহিরের ঘটলায় 
উৎকণ্ঠা । ৩৪১-7৩৪৫ 
৪২ | আত্ম প্রচারের ধৃম 
সরকারী কাগ্রেস নিশা আলো ইিতান পর্জিকাহ বিমোগগার 
জাতীয়তাবাদী সংবাকপত্র-মান্তাজের হিচ্ছুল পূর্ব হইতে 
্রস্তত গতর্দেন্টের আকমণ-াবাজেছাপ্তের  ধৃমীমনিক্কুক 
কংগ্রেসের নিকংসাত-ধলীদের মম্পন্তি ও টাকা বাচ্ষেছাপ্তির ভয় 
নাবী-বন্দীদের প্রতি দুর্াবহারা যক্ষা প্রদেশে খাজনা মাপ 
গভণ্মেন্টের আ্াঠিবিক দৌর্বঙা-কুদক পরীতে ফোক ৪ 
বাক্ষেয়াপ্রিটআনন্দ ভবন দখল-আয়কর না জেহছায়ু আমার 
»মোটর গাড়ী ও আপবার কেক ও নীঁলামশাজাতীয় পছাকার 
অপমান- খামার মাতাকে পুলিবেক বেয়াদাত ও তাহার কফল। ৩8৫ --৩৫৭ 
৪৩। বেরিলী ও দেরাদুন জেল 
দেবাছুন জেলে বদলী জাতীয় সংগ্রামের সমালোচনা ও আভিষ্ঠও। 
-সাগ্রাম পর্িচালনে বারের কথা সরকার পক্ষীয়। ও 
স্রবিধাবাদীদের মনোভাব-ঘডারেট ও বাক্তিম্বাধীন তাহরীর 
দমননীতি ও হিটিশ মনোভার-ভতীঘ গোপটেবিল। বৈঠক 
বাঙ্গলার দনননীতির তীরহ!-কারাগারে দেশসেরক ন্রনারীদের 
লাঞ্কনা-জেলের কঠোরভার তীব্রতা । ৩৫৮৪৮ 


881 জেলে মানব প্রকৃতি 
বেরিলী জেল হতে দ্যোছুন বাত! পুলিশ সুপাহিনটেনডেপ্টের 
মানবতা ও দৌজন-আনর ও ইহা জেলে ঘুর্বাবহ্ারের কলে 
মাতা ও পরীর সাহনাম দেখাসাকাৎ বন্ধ--জেলের সঙ্গিগণ 
দৈনলিন কাছ--কারাবিধির পমালোচন! । ৩৪৯-৮৩৭% 


১1৮/* 


বিষয় 
৪৫। কারাগারে জীবজস্ত 


পৃষ্ঠা 


বোলতা, তীমরুল, উইপোকা--প্রাকৃতিক সৌদ টামচিকা, রঃ গা ূ 





টিকটিকি, কাঠবিড়ালি, যরনা। টান, পপি বাদ বানর, 
বঙ্গকীট ওকৃকুর। 

৪৬। সংঘর্ষ 

দিল্লীতে ও কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের চে্1--আন্দোলন 
মন্দীভূত--সমাজতন্ত্বাদ ও কম্যুনিজম--সোভিয়েট কুশিয়া -- 
মার্কমীয় মতবাদ ও দর্শন--আন্তজ্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ--কংগ্রেস 
ও জাতীয়তাবাদ-_গাক্ধিজী ও কম্যুনিষ্টদের সমালোচনা--কংগ্রেস 


ও কথুনি্-_ভারতের ধনী সম্প্রদায়_কংগ্রেসের নেতা ও 
কর্ম্মাদের চরিত্র । 


৪৭। ধন্মকি? 


সাম্প্রদ্পর়িক বাটোয়ারার প্রতিবাছে গান্ধিজীর অনশন-_দেশব্যাপী 
চাঞ্চলা-_কারাগারে বসিয়! উংক1-_পুণাচক্কি--আবার একুশ দিন 
উপবাস--ধন্থের গৌড়াম। -প্রণালীবন্ধ ধন্ম--খুষ্টানধন্দা ও 
সাম্রাজাযবাদ---চার্চের মনোভাব-ধন্দ ও আন্তোরতি--গান্ধিজী ও 
পধশ্ম--ধান্মিকের লক্ষণ । 


৪৮। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দ্বৈতনীতি 


হরিজন আন্দোলন মামার বিশ্বস্ ও বিরক্কি-মন্দির প্রবেশ 
বিল ও সন্গকারী মনোভাব--সমাক্ত সংস্কারের বাধা--গান্ধিজীর 
কাবামুক্তি--সাময়িক ভাবে শিকুপদ্রব প্রতারাধ স্থগিড-পুণা- 
বৈঠক__-আবার গান্ধিজীর বডলাটের সাক্ষাৎ শ্রার্থন! ও প্রত্যাখ্যান 
লাভ--হোয়াইট পেপার-লিবারেলদের মত ও মনোভাব-মি: 
শান্ত্রীর বস্তার সমালোচনা-দমননীতির উলঙ্গরূপ | 


৪৯। দীর্ঘকারাদণ্ডের অবসান 
জে, এম, সেনগুপ্তের মৃতা-ভারতীয় মধ্যশ্রেণীর ভোঙনবিলাদ-- 


আমার খাছা--বায়াম-গান্ধিস্কীব পুনরায় গ্রেফতার ও কারাদপ্ড 
--অনশন ত্রত--নৈনীজেল হইতে কারামুক্কি। 


৫*| গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাং 


দীর্ঘকাল তীত্র দমননীতির ফল-ইংরাজ মহলে নাৎসী যনোবৃত্তি 
স্্কারামুক্কির পরের অবস্থা-_সেন্সর কড়াকড়ি--পারিবারিক 
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৩৮৫ ৩৯৪ 


ওহী ৫---8৬ 


৪০৭--৪২২ 


৪২২ ৪২৬ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
আধিক অবস্থা _পুণাহাহ্া ও গান্ধিজীয় সহিত সাক্ষাং্-গান্ধিীৰর 
সমস্যা বোম্বাই আগমন--উদ্যশক্বায়ের ৃত্যদ*ন-নাটক্ক ঙ 
যাত্রাভিনয__সমাজতনত্রীদল-ভারতীয় সমাজত)০৩ কমুুনিদের 
গান্ধিক্নীর বিরুদ্ধ সনালোচনা--্ঠাহাদের চিন্তার ক্রটী। 


৫১। লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী | 
পুণায় সাভেপ্ট অব ইত্িয়া সোসাইটির সহস্তদের সহত সাক্ষাৎ র ৃ রর 
ভারতীয় লিবারেলগণ-স্টাহাদের হাজনৈতিক চিন্তাদারা-প্রাীন। 
কালের বিশ্বাদ-মডারেটদের সংহম ও যু | রি ৪৪৪: 

৫২। ব্বাধীনতা ও স্থারুক্শাসন,.....:.:৮.:370৮.৮:: | 
কংগেস ও মধাজেই-_ভারতপ্রযাসী ররর উকি 

 হভারেটগণ ও কংগ্রেসের দষীভ্ীয ার্ক্য--ইংরাজ ও ইংলত্ের 

প্রতি আমার যনোভাব--ব্যদ্কিণ ত ভাবে ইংলশডেই। গিট আষাৰ 
খণ--সাহাজ্যবাহ ও নহযোগিতা স্বাধীনতা ও আন্তজ্জ। ডা 
নৃতন বাই না! নৃতন শাসন প্রণালী 1-ত্রিটশ শ্রথিকরল-- 
মডাবেটীয় নিয়মতান্তি কাত! | ৪8৪---8৫৪ 

৫৩। প্রাচীন ও নবীন ভারত 
জাতীয়ভাবাদের গোড়ার কথা বিগত শঙাঙ্দীনে শিক্ষিত 
ভারন্বাদীর ব্রিটিশ মতবাদ গ্রঠণ--ব্রিটশ মনস্তু বিশ্লেষণ 
অতীত ভারতের গর্ব ও গৌরব-ভারত ও ইতালী সাদৃশ্ব 
ভারত মাতাশাপ্রাচীন সাস্থৃতি ও নবীন ভাবলানা । ৪৫৫-.8৯১ 

৫৪। ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ 
ব্রিটশ অধিকারের প্রথম ফল--যগ্যুগের প্রত্তিকিয়া- বর্ধমান 
মগের অনুপযোগী শাসন প্রণালী- শান্তি ও রাজনৈতিক একা 
অগ্ককার ভারতের অবস্থা-ভমাবহ দারিহা বৈদেশিক অনীমতার 
ফল-_নিম্বপদস্থ কন্মচারীদের চনিব্রনৌর্বালা-দিভিল সািসের 
দোদগুণ-শষ্ঠটাহাদের আত্মাভিমানশভারতের জনসাখা! ও জগ 
নিপবস্থণ-দামবিক চাকুরী--প্রধান সেনাপতির আক্ষালন--মাময়িক 
মনোবৃত্ির সমালোচন'-ত্রিটিশ শাসনের অগ্নিপরীক্ষা | ৪৬২--৪৮, 








৫৫।|। অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্যা 


“ভারত কোন্‌ পথে আমার ভনমী কুকার অলবর্ণ বিবাহ--লাটিন 
অক্ষর প্রচালের বাধাস্পভাতযীয় ভাষা সম্পর্কে ইংরাজদের বিকৃষ্ক 


১1/ 


বিষয় 


ধারণা হিনুস্থানী ভাষা__কাশীতে হিশী লিখন পদ্ধতির 
আলোচনা । 





পা সা. এবং প্রতিক্রিয়া 

রি  ফিলতাই পালের মৃত্যু-হিন্দু বিশ্ববিষ্তালয়ে বক্তৃতা হিন্দু 
রি ৮ বহানতার সাম্রদারিকততা-_মুসলমান সাশ্রদাধিকতার উন্তব ও 
স্তর সৈহদ আহশ্মদ থর বাজনীতি-_আলীগড় কলেজ-_আগা খার 
মেতৃত্ব--অমহযোগ আন্দোলন-_সাম্প্রদারিকতার নব কপান্তর-_ 
গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিক্রিয়াপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদ_ হিন্দু ও 
 মুলমান সংস্কতি। | 


৫৭1 বন্ধপথ 


পৃষ্ঠা 


৪৮১---৪৮৮ 


৪৮৯---৫৪৫ 


আমার গ্রেফতার সম্বন্ধে জনরব--এলাহাবাদে কংগ্রেস কন্দা 


সম্মেলন__সংবাদপত্জে প্রবন্ধ ও বিবৃতি প্রকাশ__আশাভঙ্গজনিত 
ছুখআমার সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার__পারিবারিক অর্থাভাব-- 
কমলার চিকিংসার্থ কলিকাতা! যাত্র]। 


৫৮। ভূমিকম্প 


এলাহাবাদে ভূমিকম্প--কলিকাতায় সহকন্মদের সহিত 
আলোচনা টেয়োরিক্ম-জনসভায় তিনটা বক্তৃতা দান--কবি 
রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করিবার জন্ত শান্তিনিকেতন যাত্রা-__-পাটনা ও 
মঙ্জ:ফরপুরে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা৷ দর্শন--ভূমিকম্প ও বিহার 
তর্থমেণ্টের নিশ্ে্টভার সমালোচনাসরক ৯ কশ্চারী মহলে 
বিক্ষোভ-দশ্দিন ভূকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলে শ্রমণ--রিলিফ কমিটি 
ও সেবাকাধ্যের বিবরণ_ভূমিকম্প “অস্প শ্াতা পাপের* শার্তি-_ 
গান্ধিজীর মন্তব্যে আমার বিহ্বলত1- এলাহাবাদ প্রতাবর্তন-_ 
পুনরায় গ্লেফ তার | 


৫৯। আলীপুর জেল 
কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জ্েল-_ম্যাজিট্রেটের আদালত-_ছুই বৎসর 
কারাদণ্ড লাভ-সপ্তমবার জেলে প্রবেশ_ আলীপুর জেল- 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা--সবকার সেলাম। 

৬*। গণতন্ত্র--প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে | 
৯৯৩৪-এ ইউরোপের অশাপ্তি-ফাষিত্ত প্রতিক্রিয়া--ত্রিটিশ জাতির 


€ 9 ৫.০০৫১৩ 


৫১৩৮৫ ২৫ 


€ ২৬০৮৫ ৩৩ 


১1৭ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা_-ভারতে স্বৈর শান_ 
সাম্প্রদায়িকত। ও গণতন্ত্র। | ৫৩১--৫৩৭ 
৬১। বিষাদ 


আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহারের সংবাদ- আইন সভায় 
প্রবেশের জল্পনা কল্পনা--গান্ধিভীর বিবৃত্তি পাঠে অবসাদ-- 
গান্ধিভীর সহিত আমাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য-ধশ্ম ও ধর্মভাবের 
উপর আমার ক্ষোভ-_গাদ্িক্তীর নীতিবাদ । ৫৩৮৫৫ 


৬২। ম্ববিরোধিতা 


গান্ধিক্ীর চিন্তা ও চরিত্র ভাঙার মানসিক গঠন--সমাজতত্ত্রবাদ 
ও গাদ্ধিজী-_যন্তযগের নৃতন সমস্া--গান্ধিজীর কাধ্যপদ্ধতি_ 
চরকা, তাত ও খাদি__কুটার শিল্প-_কল-কারখানা-ভীতি-- 
গান্ধিজীর স্থবিরোধিত|__ভারতীয় দেশীয় বাষ্রগুলির স্বৈর শাসন__ 
গাদ্ধিজী ও দেশীয় রাজন-__দেশীয় রাজ্যের ব্রিটিশ বশ্চারী-- 
কংগ্রেস ও দেশীয় বাজ্য"-গান্িজী ও জমিদারী প্রথা । ৫৫০--৫৭৫ 


৬৩। হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ 


গাঞ্ধিভীর অভিংসা-নীত্তি-অভিংস! নীতির সমালোচনা- অহিংস ও 

মতা কি এক কথা 1-সমাজ ও বার হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত" 

বলজ্পরয়োগের প্রয়োজনীয়তাস্পবাক্ষিগত সম্পর্থি ও বলপ্রয়োগ 

স্বিধাভোরী শ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্ধন অহিংস আন্দোলনের 

প্রভাব-উষ্ভার ভবিদাহ সম্ভতাবন-গাস্ধিস্রীর নীতি ও বাস্তব 

অবস্থ্প্রাচোর নদ কপাহুব-বলপ্রযোগের চকাস্দাজ ব্যবন্থা 

পরবর্তনে অভিসার শকি মীনাবন্কিশরধীহীন সমাক্ষবাপন্থা। 11 8৫8৯৩ 
৬৪। পুনরায় দেেরো জেলে 

করাবাত। হইতে বদলী ক্যা জেলে কাঠার বাবস্থযকমলার 

পীড়া ও বুনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ছুশ্চিশ্বা আইন আমাক 

আন্দোলন প্রশ্ঠাহায ও কংগেসে নিযমতাশ্থিক রাসলীতিয 

প্রভাব-মামার মানিক অবনাদ--কার্যাকরী সদিতিয় সমাজ- 

তগুবাদ ভীতি-কাধ্যকরী সমিতির নরম পক্বা-গভর্ধষেণ্টের জয় 

গর্বা_ান্ুচবিত লেখা আনষ্ত- কমলার পীড়া এগার দিন ছুটি! ৫৯৪--৮২ 
৬৫। এগার দিন 

রোগশহ্যায় কমলা--আদাদের বিবাহিত জীবন-পুধাতন শ্ৃতি- 


1 
্ 





রা 


১1৬), 


বিষয় 


বাহিরের ঘটনা সম্পর্কে মত প্রকাশে অনিচ্ছা--কংগ্রেসী কলহ 


দেখিয়৷ বিযাদ__পুলিশের ঘহিত নৈনী জেলে গমন। 


৬৬। কারাগারে প্রত্যাবর্তন 


কমলার গীড়ায় ছুশ্চি্তা-_অক্টোবরে কমলার সহিত পুনরায় 
সাক্ষাং--কমলার ভাওয়ালি যায্জা--আমাত আলমোড়া জেলে 
গমন-পর্বত দর্শনে আনন্দ_খ। আবল গফুর খার গ্রেফ তার 
ও কারাদণ্ডের সংবাদ--আলমোড়া ডেল হইতে ভাওয়ালিতে 
কমলার সহিত সাক্ষাৎ । 


৬৭। কতকগুলি আধুনিক ঘটনা 


বোন্বাই ক'গ্রেস-ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন--কংগ্রেন জাতীয় 
দল-_কংগ্রেন ও গাম্প্রদামিক বাটোয়ারা- বাঙ্গলার প্রতি বিশেষ 
অবিচার--হিন্ু মহাসভা ও মুস্লিন কন্ফানেলের প্রগতিবিরোধী 
মনোবৃত্তি-জয়েন্ট পালণমেন্টার কমিটির রিপোট--ওটাওয়া 
চুক্তির ফল--প্রস্তাবিত শীসনতঙ্কের প্রতিবাদ_মডারেটদের 
বিক্ষোভ মু্বা্রের পরিকল্পনা-সরকারী ছমননীতির অবাধ 
প্রয়োগ-আমাদের রাজন] তকগণের জাগতিক ঘটনাবলী সম্পকে 
অন্ঞতা-অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিবর্তন _নৃতন মমাজ ব্যবস্থার 
আবশ্যকত1- বিরুদ্ধ স্বার্থ সঙ্ঘাতের তীর চা-সমাজতন্ুবাদের 
প্রয়োক্ন-ভারতে কৃষক ৪ আমিকদের ভ্রমাবনতি- উদ্ধারের 
পথ- ব্রিটিশ নাহ্বাজাবাদ ও কামেছী স্বাথকাল মাকসের 
মতবাধ-সোভিজেট ক্শিয়াভাকিতের সদস্াশীকমুনিজম নচে। 
সান্্রদ[যিকতাবাদ-জুগ লি" । 


৬৮1 উপসংহার 


আফুবি-শ্রদণ-নামস্থাদী আরারের মভাবর্ঠীমালেহ সংশষ ও 
তিবিষাতের আশা । 


পুনশ্চ রী 
কোদেটা ছসিকষ্প-কাবানুক্ি-বীছিহা পন্ধীকে দেখিবার 
জন জাশ্মানী যাত্রা। 


৬০২--৬*৭ 


৬০৮--৮৬১৪ 


৬১৪ -স্পতি৪ ক 


উত ১সপতি5$ 


৬৪৪--৬৪৫ 


পাচ বংসর পর ৬৪৬--৬৬৫ 


মানসিক অশান্তি_আস্ত্র্জাতিক রাজনীতির প্রতিক্রিয়া-স্থদেশে 
প্রত্যাবর্তন--কংগ্রেদের সভাপতিত্ব -কংগেমী  কার্যাধারায 


১৫৪ 
বিষয় 
নৈবাশ্ত-নৃতন শাসনহয়নির্ষানী প্রচারকীহার 
ভ্রমণ--কংগ্রেম মন্ত্রী মদের কাগর্থনেন্ের বিবাধীত।- 


ইউরোপ যাহা -বাসিংলানা, খুন, খারিলমুগদ জীগে 
বাক্রনাতি-জিপুণী কাগেসযুতাধ্টঙ্গ। বসুদিশায বাজ 


জাতীয় পরিকর্ধীনা কমিটি--টীন হমণ -- বী মহামুদধের সুচনা. 


বৃটিশ গনর্থমেণের মনোভাব-ভারে আস্থা 
ঝাজাগোগালাচারীর আপোষ প্রস্তায টা | 


গরিশি্ট-খ 
পরিশিঃ--গ 


প্‌ 


৬৬৬৮৬৬৮ 
৬৬৮৮৬৭১ 
৬৭১-স৬৭২ 


চিত্র-ূচী 


গ্রন্থকারের পিতা *** 
পতিত মতিলাল নেহর 
জওহরলালের মাতা স্বরূপরাণী নেহরু 
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সদনে জগহরল[ল তত, 
জনসভায় বন্তুত ,** 
লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯) 
সভাপতি জওহরলাল নেহ্‌র দডায়মান | 
মহিলা সন্যাগ্রহিগণ *** তত 
মধান্থল গীমাতী কদলা নেহরু উপবিষ্ট 
জওহরলাল নেহরু (১৯৩০) *** ৮৭৯ 
জওহরলাল নেহরুর বিচার (১৯৩০) 
বন্ধুগণ বিচার দেখিবার জঙ্য নৈশ! জেলের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন 
১৯৩০ সালে জওহরলাল নেহরুর বিচার -". 
(১) ফেলের দরজায় জনতা 
(২) বিচার : পঞ্চিত নতিলাল জওহরলালের পাশে উপবিষ্ট 
(১) পুত্র সহিত দেখা করিবার জন্ত প্িত যতিলাল নৈলী জেলে নং 
ব্যারাকে হাইতেহেন 
করাচী কংগ্রেস -** 
জওইরল।ল জাতীয় পতাকা উত্তোলন লক্ষ্য করিতেছেন 
আইন অমান্য মান্দোল'নর মৃচনা 
সংগ্রামের পরস্ে মালাতুধিত জওহর্ল!ল্‌ “বং কমল! নেহরু 
স্সীও কন্যামহ জ?হরল।ল 
ইন্দিরা প্রিয়দশিনী 
জওহরনালের কন্ঠ! 


গোলটেবিল বৈঠক হইতে প্রত্যাগত মহাত্মা গান্ধীর 








মুখ-চিত্র 
৯৩ 

৭১ 

৮৪ 

৮৪ 


২৩১ 


২৪২ 
২৫৪ 


৫৬ 


২৮৫ 
২৮৫ 


২৯০ 
২৯২ 


সাক্ষাংলাভের জন্য বোস্বাই যাত্রাকালে চিওকী ষ্টেশনে 
গৃহীত জওহরলালের ফটো; জওহরলাল ও মিঃ 
শেরোয়ানীর (ভীহার পার্ষে দণ্ডায়মান) পরবর্তী 


ষ্টেশনে গ্রেকৃতার হইয়া এলাহাবাদে প্রত্যারর্তন ... 
কমলা নেহরু | ৫? রি 


৩৪৬ 
৫২৪ 
তথ 


কাশ্মীর হইতে অবতরণ 


“কোন লোকের পক্ষে নিজের বিষয় লিখিতে যাওয়া যেমন তৃপ্তির, তেমনি 
কঠিন। নিজের কোন অকীষ্ঠির কথা বলিতে গেলে বুকে যেমন বাজে, তেমনি 
আত্মগ্রশংসাও পাঠকগণের নিকট কর্ণ পীড়াদায়ক।” 


আব্রাহাম লিঙ্কন। 


বড়-্ঘরের একমাত্র পুত্রের অতিরিক্ত আদরে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই 
অধিক) বিশেষতঃ ভারতবর্ধে। জন্মের পর এগার ব্মর পর্যস্ত সেই 
যদি একমাত্র সন্তান হয়, তাহা হইলে অত্যধিক প্রতয়ের পরিণাম হইতে 
তাহার পক্ষে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। আমার কনিষ্ঠা ভগিনীঘয আমার 
চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আমাদের প্রত্যেক দুইজনের মধ্যে বয়সের বাবধানও 
কয়েক বৎসর করিয়া। অতএব, সমবয়সী সাথীর অভাবে আমার শৈশবজীবন 
একাকী নিঃদঙ্গভাবে কাটাইতে হইয়াছে। আমাকে বাল্যকালে কোন প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে অথবা কিগ্তারগার্টেন শিক্ষার জন্য দেওয়া! হয় নাই বলিয়া! বিদ্যালয়ের 
সাথীদের সহিত মিশিবারও যোগ পাই নাই। আমার শিক্ষার ভার গৃহ- 
শিক্ষযিত্রী ও গৃহশিক্ষকগণের হাতে দিয়! সকলে নিশ্চিন্ত ছিলেন। 

আমাদের গৃহে লোকের অভাব ছিল না। সাধারণ হিসুপরিবারের মতই 
মামাদেরও জাতি ভ্রাতাভগ্লী ও কুটুম স্বজনে পরিবৃত পরিবার। কিন্তু আমার 
জঠাত ভাইরা তখন কেহ কলেজে কেহ বা ইস্কুলে পড়িতেন। তাহাদের 
নহিত আমার বয়সের বাবধান এত অধিক ছিল যে, তাহাঝ! আমাকে তাহাদের 
সহিত খেলিবার অথবা মিলিয়। মিশিয়া কাজ করিবার অযোগ্য মনে করিতেন। 
কাজেই বৃহৎ পরিবারের মধ্যেও আমি নিজেকে নিস মনে বরিত্াম এ এবং 
একাকীই কোন খেয়াল ব! খেলা লইয়া মময় কাটাইতাম। 

আমরা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। ছুইশত বংসর পূর্বে অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম 
ভাগে, আমাদের পূর্বপুরুষের! যশ; ও এষ্বর্ের অস্ুসন্ধানে পর্বতের উপত্যকা 
হইতে সমৃদ্ধিশালী সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করেন। ওরঙ্জেব তখন মৃত, মোগন 
সাহ্াজ্য ধ্বংসোন্বখ, ফারুকসিয়ার তখন দিল্লীর সিংহামনে। আমাদের পূর্বপুরুষ 

১ 


রাজা কাউল সস্কত ও পারন্ ভাষায় পণ্ডিতরূপে কাশ্মীরে খ্যাতিলাভ 


_. করিয়াছিলেন । সম্রাট ফারুকসিয়ার যখন কাশ্মীরে যান, তখন তিনি সম্রাটের 
দুটি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সম্রাটের অন্ুরোধে তিনি পরিবারবর্গ সহ 
১৭১৬ সালে দি্লী চলিয়া আসেন। দিজ্লীতে তিনি একটা খালের ধারে 
আবাসবাটী ও জান়গীর পান। এই খাল ( নহর ) হইতেই রাজ! কাউলের নামের 
সহিত “নেহরু” উপাধি যৃক্ত হয়। কাউল ছিল আমাদের পারিবারিক উপাধি-__ 
_ তাহা দাড়াইল কাউল নেহরু। পরবর্তী কালে কাউল পরিত্যক্ত হইল 
রহিল নেহরু । 


সেই রাজনৈতিক অব্যবস্থার দিনে বহু ভাগ্য-বিপধ্যয়ের মধ্য দিয়া নেহরু 


পরিবারের জায়গীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইল। আমার প্রপিতামহ 
লক্ষমীনারায়ণ নেহরু দিল্লীর তথাকথিত সম্রাট দরবারে “সরকার কোম্পানীর 


উকীল নিযুক্ত হইলেন। আমার পিতামহ গঙ্গাধর নেহরু ১৮৫৭ সালে বিরাট . 


বিদ্রোহের পূর্ববকাল পধ্যন্ত কিছুদিন দিল্লীর কোতোরাল ছিলেন। ১৮৬১ সালে 
মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে তীহার মৃত্যু হয়। 

১৮৫৭-র বিশ্বোহ্ের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সহিত আমাদের পরিবারের সম্পর্ক 
শেষ হয় এবং ইহার ফলে আমাদের পারিবারিক প্রাচীন কাগজপত্র দলিলাদি 
নষ্ট হইয়! যায়। সমস্ত ভৃসম্পত্তি প্রায় বিনষ্ট হওয়ায়, আমাদের পরিবার অন্যান্য 


বহুতর গৃহহারাদের সহিত যোগ দিয়া প্রাচীন রাজধানী ছাড়িয়া আগ্রায় চলিয়া 


আসেন। তখনও আমাদের পিতার জন্ম হয় নাই। কিন্তু আমার দুই জ্বোষ্ঠতাত 
তখন যুবক এবং তাহাবা কিছু ইংরাজীও শিখিয়াছিলেন। এই ইংরাজী জ্ঞানের 
জুন্ত 'আমার ছোট জেঠা মহাশয় এবং আমাদের পরিবারের আরও কয়েকজন এক 
আকম্মিক ও শোচনীয় মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। দিল্লী হইতে আগ্রার 
পথে তাহার সহিত অন্তান্তের সঙ্গে তাহাদের কনিষ্ঠা ভর্মীও ছিলেন। এই 
অল্পবয়স্কা বালিকা অন্থান্ত কাশ্মীরী বালিকার নতই অসামাস্ঈ কঈপসী ছিলেন। 
পথে কয়েকজন ইংরাজসৈম্ আমার পিসীমার রূপলাবণা দর্শনে মনে করিল, 
জেঠামহাশয় কোন ইংরেজ বালিকাকে চুরি করিয়৷ লইয়া যাইতেছেন। তখনকার 
দিনে এইরূপ অভিযোগের বিচার ও শান্তি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হইত 
এবং হয়তো অল্পকাল মধ্যেই জেঠামহাশয়ু ও অন্যান্য সঙ্গীদের পথিপার্স্থ বৃক্ষে 
ঝুলাইয়! ফাসী দেওয়া হইত। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে, জেঠামহাশয় ইংরাজী 
জানিতেন। তাহার ফলে বিচারে কিছু রিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে তাহাদের 


সি 


পরিচিত একজন ঘটনাক্রমে সেই পথে আদিয়! পড়ায়, তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার 


_ক্রিলেন। 


আগ্রায় তাহারা কিছুকাল বাস করিলেন। এই আগ্রা, ১৮৬১ 


খু. 





৬ই মে আমার পিতা ভূমি ইন। * আমার পিতার জন্মের তিন মাস পূর্বেই 
আমার পিতামহ লোকাস্তরিত হইয়াছিলেন। পিতামহের যে ক্ষত চিত্র আমাদের 
গৃহে রহিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তাহার পরিধানে মোগল দরবারের পোষাক, 
হাতে বাকা তরবারি দেখিলে মোগল অভিজাত বলিয়া জম হয়। কিন্তু তাহার 
অবয়বে কাশ্মীরী ছাপ সুম্পষ্ট। 

পরিবার প্রতিপালনের ভার পড়িল আমার ছুই জেঠার উপর । পিতা তখন 
শিশু, স্ধজোষ্ঠ বংসীধর নেহরু ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টের বিচার বিভাগে চাকুরী গ্রহগ 
করিলেন। নানাস্থানে বদলী হওয়ার ফলে তিনি অধিকাংশ সময়েই পরিবার 
হইতে বিচ্ছিন্ন ধাকিতেন। মধ্যম নন্দলাল নেহরু দেশীয় রাজ্যে চাকুষী গ্রহণ 
করেন। ইনি দশ বসর রাজপুতানার খেতরী রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। পরে 
আইন পড়ি আগ্রায় আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। আমার পিতা ইহারই 
্নেহচ্ছায়ে লালিতপালিত। ইহাদের পরম্পরের প্রতি অনুরাগ ছিল গভীর। 
পিতার স্ধেহ, ভ্রাতার গ্রীতিমিশ্রিত সে এক আশ্চর্য নিবিড় সম্পর্ক | সর্বকনিষ্ঠ 
বলিয়া পিতা ছিলেন পিতামহীর আদরের ছুলাল। এই বৃদ্ধা মহিলার ছিল 
স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি । তাহার অভিপ্রায়কে অবহেলা করা কঠিন ছিল। তাহার 
পরলোকগমনের পর অদ্ধশতাবী অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও প্রাচীনা 
কাশ্মীরী মহিলারাও তাঁহার প্রখর কতৃততবাভিমান তুলিতে পারেন নাই । .% 
- জেঠামহাশয় নবপ্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টে যোগ দিলেন। হাইকোর্ট জনা 
হইতে এলাহীবাদে উঠিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবারর্গ৪ এলাহাবাদে 
উঠিয়া আসিলেন। তখন হইতেই এলাহাবাদে আমরা স্থায়ীভাবে বাস করিতে 
লাগিলাম। বহুবর্ধ পরে এইখানেই আমার জন্ম হয়। ক্রমে পশার বৃদ্ধির সে 
সঙ্গে জেঠামহাশম স্থানীয় ব্যবহারজীবীদের অন্তম প্রধান হইয়া! উঠিলেন। 
ইতিমধ্যে আমার পিত| কাণপুর ও এলাহাবাদে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্ন অগ্রসর 
হইতেছিলেন। তিনি বাল্যকালে পার্শী ও আরবী ভাষায় শিক্ষালাত কবেন। 
তারপর কিশোর বয়সে তাহার ইংরাজী শিক্ষা আরস্ত হয়। কিন্তু সেই বয়সেই 
তিনি পার্শাভাষায় স্থপত্তিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। আরবীতেও ত্বাহার 
যথেষ্ট অধিকার ছিল। এই কারণে প্রাচীনগণ ত্বাহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন 
কিন্তু ইহা সত্বেও স্কুল কলেজের ছাত্রজীবনে তিনি বিবিধ নষ্টামী ও ছুষ্টামীর জন 
খ্যাতিমান হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ভাল ছেলের আদর্শ কোন দিন 
ছিলেন না। লেখাপড়া অপেক্ষা খেলাধূলা এবং সঙ্গীদের সহিত নানা ছুসাহসিক 
অভিযান করিতেই তিনি ভালবাসিতেন। কলেজের দুরদাস্ত ছেলেদের দলের 


4 * এক আশ্চর্য্য ও কৌতুহলোদ্দীপক দৌসাদৃস্ত এই যে, কবি রবীন্্রনাথ ঠাকুরও ঠিক এই 
বৎসরের উ মায়ের উ তারিখে তৃমিষ্ট হন । 














দ্ 





 : ভারতীয় রা মে ওটা মাবারো' কর ছু রেখা 
জা হল 
পাইছে হার তেজস্থিতা াহাদের ভাল লাগিত। তিনি মেধাবী ছি 
৯প০১৮৮০৮4পজএ০িিিজ 
কাজেই ক্লাসেও তিনি ভাল ভাবেই কাটাইয়া বাইতেন। পরবর্তী কালে তি 
তাহার অধ্যাপকদিগের অন্তম এলাহাবাদ মুব সে্টাল কলেজের অধাং 
মিঃ হ্বারিসনের কখা আমাদের নিকট সন্্রমভষে উল্লেখ 'কনিক্েন। তীহা 
ছাত্রজীবনে উক্ত অধ্যাপকের লেখা একখানি পত্র তিনি সযস্ে বঙ্ 
করিয়াছিলেন । 

বিশেষ কৃতিত্ব না দেখাইলেও তিনি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষা্লি একে এে 
উত্তীর্ণ হন। বি, এ, পরীক্ষা আসিল । তিনি দেখিলেন পড়া তৈরী হয় নাই 
প্রথম দিন প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিয়া তিনি সন্ধই হইলেন নাঁ। তিনি ভাবিলেন 
পাশ করিবার আশা আর নাই । ইহা! ভাবিয়া তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না 
পরীক্ষা-গৃহের পরিবর্তে, তাজমহলে গিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন (তখন 
আগ্রায় বিশ্ববিগ্ভালয্বের পরীক্ষা হইত )। তিনি পরীক্ষা দিতেছেন না জানিতে 
, পারিয়া তাহুর অধ্যাপক তাহাকে ডাকিয়া ভৎসনা করিলেন এবং বলিলেন যে 
প্রথম প্রশ্নপত্রের উত্তর ভালই হইয়াছে । অন্থান্ত প্রশ্নপত্রের উওর না দেওয়া 
অত্যন্ত নির্বূদ্ধিতার কাজ হইল । যাহা হউক আমার পিতার বিশ্ববিষ্তালয়ের 
শিক্ষার এইখানেই শেষ । তিনি আর কখনও বি, এ পরীক্ষা দেন নাই । 

ইহার পর তিনি জীবিকা অঞ্জনের উপায় চিন্তা কম্ধিতে লাগিলেন। 
স্বভাবতই আইন ব্যবসায়ের কথা তাহার মলে: পড়িল | ভারতবর্ধে 
কেবলমাত্র আইন ব্যবসায়েই প্রতিভা ও যোগ্যতার পুরস্কার আছে। 
ভাহার জ্ধোষ্ঠ ভ্রাতার দৃ্ান্তও তাহার চস্কর সন্থুখেই ছিল। তিনি 
হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষা দিলেন। পাশ ত' হইলেনই উপরন্ধ 
সর্বপ্রথম হইয়া একটী স্বর্ণপদক লাভ করিলেেন। তিনি মনোমত পথ 
খুঁজিয়া পাইয়া স্থখী হইলেন এবং তাহার দৃঢ় ধারণা হইল, আইন 
ব্যবসায়ে সাফল্য হুনিশ্চিত। তিনি কাণপুর ভিলা আদালতে ওকালতী 
আরম্ত করিলেন এবং সাফল্য লাভের আগ্রহে কঠিন পরিশাষে অল্প দিনেই 
কিছু প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু তাহার জীড়াগ্রীতি ও খন্ান 
আমোদেও কিছু সময় ব্যয় হইত, ুম্তী ও “দ্ষলে' তাহার বিশেষ অনি 
ছিল। ৮০০০০০৪০০০০ 














আত র মৃতু, কেবল হাই স্লিম একট বু" কৰা! ৰের 
ফিনি কর্তা এবং হার উপার্জন সর্কাধিষ, হার জায়. সমস্য ১ : 
... সাফপ্যের চক নব! তিনি কর্দ-সাগবে উরিনেন): নিযে রে রে মার? 
বিষয় হইতে বিচ্ছি্ন করিয়া সর্বশক্তি ব্যবসায়ে নিয়োগ করিলেন ॥ জেঠা ৃ 
মহাশয়ের মক্কেলগণ প্রায় সকলেই তাহার নিকটে আসিতে লাগিলেন। তাহা, 

_সাফলোর আশা! অল্পদিনেই সফল হইল। অর্থাগমের সহিত নৃতন কাজও . 
আসিতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সেই তিনি একজন শ্রেঠ উকীলবপে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। এই সাফল্যের মৃল্যন্বরূপ তিনি তাহার সমস্যশক্তি. 











সমস্ত কামনা আইনরূপী প্রিয়ার হস্তে সমর্পণ করিলেন। কি জনহিতিকর, কি. 


ব্যক্তিগত আর কোন কাজের অবসর তীহার রহিল না। ছুটির দিন অথবা! 
আদালতের অবকাশ সময়েও তিনি আইন ব্যবসায়ে ডুবিয়া থাকিতেন। তখন 
ভারতীয় রাষ্ট্র-দসভা ( কংগ্রেস) সমবেত ইংরাজী শিক্ষিত মধ্শ্রেদীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছে । নি প্রথমর্দিকে কয়েকটি অধিবেশনে শা 
এবং কংগ্রেসের প্রতি একপ্রকার মানসিক আনুগত্যও তাহার ছিল। কিন্তু 
তখনকার দিনে কংগ্রেসের কাজে তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখান নাই। 8৮ 
আইন ব্যবসায় লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। রাজনীতি ও সাধারণের কাজ সম্পর্কে 
সে সময় তাহার কোন নিশ্চিত ধারণা ছিল না। তখন এ সকল বিষয়ে তিনি' 
খুব অল্লই খোঁজ খবর, রাখিতেন বলিয়া এ দিকে আককষ্ট হন নাই। কোন 
আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানে অপরের কতৃতব স্বীকার করিয়া! যোগ দিবার মত মানসিক: 
অবস্থা তাহার ছিল না। তাহার বাল্য ও প্রথম যৌবনের যুদ্পতিয় প্রকৃতি 
বাহতঃ শাস্ত বোধ হইলেও উহা এক নবীন ব্ূপাস্তবে নব নব জয়েন পথে 
মাত্বপ্রকাশ করিল। এই শক্তিই ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ভিনি লাফল্য ২. 
গাড করিলেন। সাফলোর সহিত আসিল সার্থক আত্মাভিমান ও আত্বপ্রতায় 1 
উনি সংগ্রাম-_বাধা ও বিপত্তি সহিত সংগ্রাম ভালবাসিতেন। অথচ খচ 
াশ্চধ্য এই, বাষ্্ক্ষে্রকে এই কালে তিনি পরিহার করিয়া চলিতেন। অবস্ত: 
চৎকালে কংগ্রেসে রাজনৈতিক সংগ্রাম-প্রবশতা অতি অই ছিল। যাহাই 














উনি ম -খাধিতে। সাফলোর প্রত্যেকটি সোপান ঘচ পে খতিকষ 
ছা কিনি উ্ধে উঠতে লাগিজেন। : ১৮ নহে, নি শি 








_.. আত্মসাৎ করিয়াও নহে। তিনি মনে করিতেন, ইহা তাহার স্বকীয় বুদ্ধি ও 
১ 
অবশ্ব তিনি সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী হইলেও ইংরাজ এবং ইংরাজ 

চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। তিনি ভাবিতেন, তাহার হ্বদ্েশবাসীর যে অধঃপতন 

ঘটিয়াছে, বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা তাহারই ফল। যে লকল রাজনীতিক 
কোন কাজ না করিয়৷ কেবল কথা বলিতেন, তাহাদের প্রতি তাহার মনে একটা 
অবজ্ঞার ভাব ছিল। অথচ কথা ছাড়া আর কি করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে 
তাহার নিজেরও কোন ধারণা ছিল না। নিজের সাফল্যের গর্ধে তিনি ইহাও 
মনে করিতেন যে, যাহারা জীবনযুদ্ধে সফলকাম হয় নাই (অবশ্য মকলে নহে ) 
এমন লোকেরাই রাজনীতি চচ্চা করিয়া থাকে । 

ক্রমশঃ আয় বৃদ্ধির ফলে আমাদের জীবনযাত্রাবও অনেক পরিবর্তন ইইল। 

আয় বৃদ্ধির অর্থই ব্যয় বৃদ্ধি। বিত্ব সঞ্চয় করাকে, পিতা নিজের ইচ্ছামত ও 

প্রয়োজনমত অর্থ উপাজ্ছন করিরার ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস বলিয়া মনে 


করিতেন। আমোদপ্রিয় এবং বিলাসপ্রিঘ্ন পিতা উপান্জিত অর্থ অজশ্রভাবে 
ব্যয় করিতে কোন কুঠাই বোধ করিতেন না। এইরূপে ক্রমশঃ আমাদের 


পারিবারিক জীবন পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। এবং এই পারিপাস্থিক 
অবস্থার মধোই আমার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছে ।* 


র্‌ 
০8, 
17 
এখনি 
চা 4 
১৭১ 


আমাদের সযব্ুলালিত শৈশব কাল ঘটনাবৈচিত্র্হীন । মনে আছে, এই সময় 
আমার দাদারা যে সকল বিষয় আলাপ করিতেন, তাহার অধিকাংশই আমি 


বুঝিতাম না। সময় সময় ভারতবাসীদের প্রতি ইংরাজ ও উউরেশিয়ানদের 


উদ্ধত ও অপমানহৃচক ব্যবহারের বিষয় আলোচন! হইত এবং সিদ্ধান্ত হইত, 
প্রত্যেক ভারতবাসীরই কর্তব্য ইহা স্থ না করিয়া প্রতিবাদ কযা) শাসক ও 
শাসিতের মধ্যে এই শ্রেণীর সকত্য অতি সচরাচর ঘটনা বলিয়া প্রায়ই আলোচনা! 


| নিনজা রনি ১০০৩ লী পপ রি 
* এলাহাবাদে, ইংরেজী ১৮৮৯ প্টাবের ১৪ নবেনবর ১৯১৬ নড়ে ধছি খাতির ৭ই 


 ভায়িখে আমায় জন হা । 


এ 





হইত | যখনই কোন রি কাবতবাসীবে হ হা করিত, ইন নন, 


দে অব্যাহতি পাইত। রেলের কামরা ইউরোপীয়ানদের অন্ত স্বতন্ত্র করা ছিল। 
যত ভীড়ই হউক না কেন, এ কামরা! একেবারে শূন্য থখাকিলেও, কোন ভারত- 
বাসীকে তথায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। ইয়োরোপীয়ানদের অন্ত. 


নির্দিষ্ট নহে, এমন কোন কামরায় যদি দৈবাৎ কোন ইংরাজ যাত্রী থাকিতেন, 
তাহা হইলেও সেখানে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ! সাধারণ ভ্রমণ- 
উদ্ান ও অন্থানত স্থানেও শ্বেতাজদের জন্য চেয়ার বেঞ্চ নির্দিষ্ট থাকিত। বিদেশী 
শাসকগণের এই সকল দূর্ধযবহারের কথায় আমি তুদ্ধ হইতাম; কোন ভারতীয় 
ইহার প্রতিশোধ লইয়াছে, একথা শুনিলে আনন্দ হইত। মাঝে মাঝেই আমার . 





দাদার! অথবা তাহাদের বন্ধুদের সহিত এই শ্রেণীর কলহ ঘটিত এবং তাহা লইয়া 
আমরা উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করিভাম। আমার এক দাদ! খুব বলিষ্ঠ 





ছিলেন এবং তিনি ইচ্ছা করিয়াই ইংরাজ এবং অদদিকাংশ সময়ে ইউবেশিয়ানদের | 
সহিত ঝগড়া বাধাইতেন। ইউরেশিয়ানরা শাসকজাতির সহিত স্বজাতিয়ন্থ 


প্রমাণ করিবার জন্য ইতবাজ্জ শাসক ও বণিক অপেক্ষা অধিকতর রূঢ় অভ্র 


বাবহার করিত। এই সকল কলহের অধিকাংশই রেল ভ্রমণকালে ঘটিত. . 
.. ইংরাজ শাসক ও তাহাদের ব্যবহারের জন্য আমার চিত্ে বিক্ষোভের সঞ্জার 


হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার যতদুর মনে পড়ে, বাক্তিবিশেষ ইংরাজের 
প্রতি আমার মনে কোন বিরূপভাব ছিল না। আমার ইংরাজ শিক্ষয়ত্্রী ছিলেন টি 


এবং মাঝে মাঝে পিতার ইংরাজ বন্ধুরা মাছের বান্টীতে আসিতেন। দে 
মনে আমি ইংরাজদিগকে শ্রন্ধা করিতাম। নট 
সন্ধ্যাবেলা পিতার বৈঠকধানায় বন্ধু সমাগম হইত। দিবসের বশির ৯ 


পর তাহারা বিশরস্তালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। পিতার উচ্চহান্তে গৃহ মুখরিত হইয়া. 
উঠিত। তাহার প্রাণখোলা হাসি এলহাবাদের সকলেই জানিত। আমি 
মাঝে মাঝে তাহাদের পর্দার আড়াল হইতে উকি মারিয়া দেখিতাষ এবং এই. 
সকল বড় বড় লোকেরা কি কথাবার্তা বলেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। 
কখন ধরা পড়িলে, কেহ আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেন। সলজ্য ভীরুতার. 





সত কাল পিজা কোড বদি চি আসিভম। এন দেখি, 
৪৮০8 জাতীয় এক প্রফার বকতবর্ণ মন্তপান করিতেছেন | হইস্ী টি 
করিতেন।, ৷ কিন্তু লিল বণ তরল পানীয় দেখিয়া ছি ভ বাল ঞ রা 

রই রা বা বব গান বিজ... 
গা ৮ রি প্রতীক ডু ধাম লা হন ৭ পক্ষ পু না 








0] 
রী, 


কি লি মনে সির । মিস্ঞ্দি আমি ড় হইল বাবার ও ঘ্ত 








হইব তক্কি ভালবানা থাকিলেও আমি বাবাকে তয় করিতাম। 


চাকর বাকর বা অন্ত কাহারও প্রতি দ্ধ হইতেন, তখন তাহাকে পাবার ভার 


মনে হইত। তাহার জু্ধ মৃতি দেখিয়া আমি ভয়ে কাপিতাষ। চাকরের প্রতি 
তাহার সিষ্র ব্যবহারে মনে যনে বাগও হইত। পিতার মত্ত আশ্চর্য্য মেজাজ 
আমি কোথাও দেখিয়াছি বলিম্বা যনে পড়ে না। কিন্ত সৌভাগ্যক্রমে তিনি 
অতিমাত্রায় রঙ্গপ্রিয় ছিলেন এবং নিজেকে সন্বরণ করিবার মত দৃঢ় ইচ্ছাশক্িও 
ভাহার ছিল। "প্রায়ই তিনি আত্মসন্বরণ করিতেন | বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
এিগন্জ ক্ষমতা বুদ্ধি পাইয়াছিল। পরে তিনি খের্য হারাইয়া 
পূর্বের মত বূঢ়তা কদাচিৎ দেখাইতেন। 
ছেলেবেলার কথ! মনে পড়ে, একবার পিতা আমার উপর বুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
আমি তখন পাচ কি ছয় বংসরের। একদিন দেখি, পিতার অফিসঘবের 
টেবিলের উপর ছৃইটি ফাউশ্টেন পেন রুহিযাছে। দেখিয়া লোভ হইল। 
মনে মনে ভাবিলাম, বাবার তো একসঙ্গে দুইটা কলমের দরকার নাই । 
কাজেই একটি আমি তুলিয়া লইলাম। পরে দেখি, বাড়ীময় হারান কলম 
খুঁজিবার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে,_মামি ভয় পাইলাম, কিন্ত কিছু বলিলাম 
না। কলমটি পাওয়া গেল এবং আমি যে অপরাধী তাহাও জানিতে কাহারও 
বাকী রহিল না। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে ভীষণ প্রহার করিলেন। 
বেদনায়, ক্ষোভে অপমানে অধীর হইয়াং আমি মার নিকট ছুটিয়া গেলাম। 
আমার শরীরের বেদনা-স্থানগুলিতে কয়েকদিন ক্রীম প্রভৃতি মালিশ করিতে 
হইয়াছিল । 
এই শাসনের জন্ত পিতার প্রতি আমার মন যোটেই রিরক্ত হয় নাই। 
মামার মনে হয়, তখন আমি ভাবিতাম, প্রহারের মাত্রা! একটু: বেশী হইলেও 
পাস্থি ঠিকই হইয়াছে। আমার শ্রদ্ধাক্তি চিরদিন ধধল থাকিলেও তাহা 
ভয়মিশিত ছিল। কিন্তু মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল অন্তরূপ। যাকে আমি 
মাটেই ভয় করিতাম না। কেন না, আমি জানিতাম, আমি যাহ! করিব 
তনি তাহাতে সায় দিবেন। আমার প্রতি তাহার নির্বিচার গ্লেছের 


দাতিশব্যের স্থযোগ লইয়া আমিও যথেষ্ট আবদার করিতাম। বাবা অপেক্ষা 


[কেই আমি বেশী চিনিতাম; মার সহিত আমার ধনিষ্টতা ছিল বেনঈী। 
ষ কথা আমি বাবাকে বলিতে পারিতাম না, তাহা অনায়াসে যাকে বলিতাম। 
1 ছোটখাট ছিলেন এবং ফিটফাট খাকিতেন। অল্লদিনের মধ্যেই লঙ্ায় 
দামি মাঁর প্রায় সমান হইয়! উঠিলাম! এবং তাহাকে আমার সমকক্ষ বলিযাই 
নে করিতাম। মায়ের রূপলাবপ্য, তাহার বালিকাহ্থলত ছোট ছোট 


টা. 


| 


| 





হা পি খা ক্ষ বই। আনা যাজক হর রা শীর 





_বানযকাবে রে কার নার এ বার: 
সী মৃন্দী মোবারক আলী। তিনি বদায়ুনের এক ধনী পরিবারের বংশধরু। 
১৮৫৭-এর বিজ্রোহে এই পরিবারের সর্ধনাশ হয়। ইংরাজ লিপাহিরা এই 
: পরিধারের অনেকেই দমূবে উৎর করিষাছিন। মেই ছবি হাকে বীর 
গল্ভীর এবং সকলের প্রতি সময় করিয়াছিল। বিশেষতঃ ছেলেপিলে তিনি বড় 
ভালবাসিতেন। যখনই আমি অস্থখী হইতাম অথবা বিপদে পড়িতাম, তখনই 
তাহার নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটিয়া যাইতাম। তাহার সুন্দর পক শক্ত দেখিয়া আমি 
মনে করিতাম, তিনি অতি প্রাচীন কালের লোক। তিনি অনেক প্রাচীন কাহিনী 
জানিতেন। আমি গল্প বলিবার জন্য আবদার করিতাম। তিনি আরব্য উপন্তাস 
অথবা! অন্থান্ত কাহিনী, কিন্বা ১৮৫৭-৫৮র ঘটনা! বলিতেন। আমি ঘণ্টার পর 


_ খণ্টা অপলক নেত্রে সেই সকল আশ্চর্য গল্প শুনিতাম ৷ আমি যথেষ্ট বড় হইবার 


পর “মুক্সীজীর" যা, কিন হর সবতি বম সপমের মৃত এখনও আহার এ 
মনে উজ্জ্বল রহিয়াছে । 

অন্তঃপুরে মা ও টযধের নিকট আমরা রাহা ও মহাভারতের আর ; 
উপাখ্যান শুনিতাম। নন্দলাল নেহরুর পত্রী, আমার জেঠিমা প্রাচীন পুরাণ ও 
গল্পের ভাতার ছিলেন। তাহার নিকট শুনিয়া শুনিয়া আছি ভারতীয় 
পুরাণশাহ্ব এবং উপকথায় অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম | 
ধর্ম সম্বন্ধে আমার ধারণা অতাস্ত অন্পষ্ট ছিল। আমি উহা হ্বীলোকের 
ব্যাপার বলিয়া মনে করিতাম। বাবা এবং আমার জেঠাতো ভাইরা ইহা লইয়া 
ঠাষ্টা তামাসা করিতেন এবং তৃচ্ছতাচ্ছিলা করিতেন। রে 

বাড়ীর মেয়েরা পাল পার্বণ ব্রত পৃজাদির অনুষ্ঠান করিতেন। ও ইতি নি 
আমার ভাল লাগিত তথাপি বযস্বদের অগ্থুকরণ করিয়া এগুলির প্রতি অবজ্ঞাব 
ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিতাম। প্রায়ই মা ও জেঠিমাদের সহিত গঞ্গান্থানে 





যাইতাম। তীহাদের সহিত এলাহাবাদ ও বারাপসীতে মন্দিরে দেবদর্শনও 


_ করিতাম। বিখ্যাত সাধু সন্যাসীর দর্শনেও আমি তাহাদের নী ৰ ন্জ ঢা রি 
কিন্তু এই সকল ঘটনা! আমার চিত্তে বিশেষ রেখাপাত করে নাই।.. .. 
. ইহা ছাড়া বড় বড় উৎসবে আমোদ হইত। হোলীর দিনে সমগ্র গধী 
উৎসব কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিত, আমরা রং ও ও. ৮ পীর ছিটাইয়া আনন্ব ট 
 ক্করিতাম। দেওয়ালী রাজে গৃহে গৃহে সহ সহ স্তিমিত-ভাতি স্বপ্রধীপা 
টা টির । হা কংস কারাগারে উফ জ্ রহ ইগানা গান: 


৮০ 

জজ. ৮ 
1 এ চারার ৮,451 

ঘানি না 5 £ ০ ২. 














. জওহরলাল নেহরু 


ৃ পিসী ০৭ ততক্ষর জিরা ধাকা কঠিন ৃ 
_ হইভ)। দশহরা! ও রামলীলায় পরামচন্তরের লঙ্কাবিজয প্রড়তি প্রাচীন কাহিনীর 
_ জীবন্ত চিত্র মৃক অভিনেতাগণ করুক অভিনীত হইত। বড় বড় মঞ্চের উপর 
_ মীতা রাম লক্ষণ প্রভৃতি থাকিত। সেইগুলি লইয়া শোভাযাত্রা হইত।' বিশাল 
জরত! তাহা দেখিবার জন্য সমবেত হইত। মহরমের দিন আমরা ছেলের দল 
.. রেশমী পোষাক 'পরিয়া স্থদূর আরবের হাসান হোসেনের  ছুঃখস্থতিষ্ডিত 





শোকযাত্রা! দেখিতে যাইতাম। বংসরে দুইবার ঈদের সময় মুদ্দীজী উত্তম বসন 
পরি জুন্মা-মসজিদে নামাজ পড়িতে যাইতেন। সেদিন তাহার বাড়ীতে 
আমরা বিবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করিতাম। ইহা ছাড়া হিনু-পর্িকান্যাযী 
 বরক্ষাবন্ধন, ভাইফৌটা প্রভৃতি ছোটখাট উৎসব হইত। 
রী .. আমাদের এবং অনন্ত কাশ্মীর পরিবারে আরও কতকগুলি উৎসব হয়, বাহা 
| এ অঞ্চলের হিন্দুরা পালন করেন না। তাহার মধ্যে প্রধান হইল, নওরোজ ; 
সম্ধৎ বৎসরের প্রথম দ্িবস। এই. বিশেষ দিবসে আমরা নববস্থ পরিধান 
উ্িতাষ, বাড়ীর ছেলেপিলের! এবিন কিছু কিছু পয়সাও পাইত। ,. 
"কিন্তু সমস্ত উৎসবের ' মধ্যে, আমার জন্মদিনের বাৎসরিক অনুষ্ঠানটিই 
মা সর্বাধিক রি ছিল, এই উৎসবের নায়ক আমি স্বয়ং । এই দিন আমার 
আনন্দ ও উৎসাহের অস্ত থাকিত না । অতি প্রত্যুষে এক বৃহৎ তুলাদণ্ডে গম ও 
জন্যান্ত দ্রব্য দিয়া আমাকে ওজন করা হইত; এগুলি দরিভ্রদের মধ্যে বিতরিত 
হইত আমি উৎকৃষ্ট নব বসন ভূষণে সজ্জিত হইতাম এবং অনেক উপহার 
পাইতাম অপরাহে নিমন্ত্রণ-সভা হইত । আমার জন্ঘই এই উত্সব, এই গর্বে 
আমার বু ভরিয়া উঠিত। কিন্তু আমার বড় ছুখ হইত, জন্মদিন মাত্র 
বৎসরে একটি। যাহাতে ঘন ঘন আমার জন্মোৎসব হয়, সেজন্কা আবদার 
করিতাম। তখন বুঝিতাম না যে এমন দিন আসিবে, যখন গ্রতোক * জন্মদিন 
_ ৰয়োবুদ্ধির অপ্রীতিকর বার্থ স্মরণ করাইয়া দিবে। কন | 
আত্মীয় স্বজন বা কোন বন্ধুজনের বিবাহে আমরা সপরিবারে কী হরে 
াইতাম। এই ভ্রমণ বড় আনন্দের হইভ.। বিবাহোৎসবে ছেলেপিলেদের 
উপর শাসন শিথিল হইত। আমরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতাম। “সাদিখানাস্র 
: ( নিমস্ত্রিত কুটুঘদের আবাসস্থল ) বহু পরিবারকে একত্র ভীড় করিয়া থাকিতে 
হইত; কাজেই অনেক ছেলেমেয়ের জটল! হইত । এই শ্রেণীর ঘটনায় আমি 
আৰ নিঃসঙ্গতা! বোধ করিতাম না। জিরা হানা 
রে  অশাস্তপনার জন্য জোষ্টরা কচি ধমকও দিতেন। | | 
.. ... ধূনী দরিজ নিব্বিশেষে আমাদের দেশে বিনাহবযাপারে অপবার এ খিক 
রঃ কম হা থাকে ইহা নিন্দার সন্দেহ বা অপবায় ছাড়াও এমন 


১০ 











জওহরলালের মাতা স্বরূপরাণী নেহরু 


কতকগুলি রি হয়, যাহা অত্যন্ত নার পার) উযরেলা 
আছে দৌন্দর্্যবোধ, না আছে রুচির উৎকর্ষতা (ব্যতিক্রমও যে নাই তাহা নহে), রি 
কিন্ত ইহার জন্ত প্রধান অপরাধী, মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোক । অবশ্ঠ দির [ 
অপব্যয়ী, এমন কি খণ করিয়াও অপবায় করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া 
থাকেন, সামাজিক প্রথা ও নিয়মের জন্যই জনদাধারণ দরিক্র। ইহার চেয়ে. 
অযৌক্তিক কথা আর কিছু নাই। ইহার ভুলিয়া যান, দরিদ্রের জীবনযাত্রা বির 
ও বৈচিত্র্যহীন। কদাচিৎ একটি বিবাহোৎ্সবে সঙ্গীত ও ভোজের ধৃমধাম হয়; 











ইহা তাহাদের অবিরত হৃদয়হীন শ্রমের মধ্যে ছু'্ণ্ডের দুঃখ-বিস্থৃতি। প্রাত্যহিক 
জীবনের নিরানন্দ একঘেয়েমী হইতে একটু আনন্দের অবকাশ । যাহাদের জীবনে 
হাসিবার অবসর অতি অল্পই মিলে, কে এমন নিষ্টুর যে তাহাদিগকে এই সামান্য 
আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিবে? অপব্যয় নিবারণ কর, বৃথা জাকজমক কমাইয়া 


দাও (দরিপ্রের অভাব-অনটন-পূর্ণকত্র আয়োজন সম্বন্ধে এ সকল বড় বড় শব্ষ 
প্রয়োগ করা নির্কূদ্ধিতামাত্র ), কিন্তু তাহাদের জীবনকে অধিকতর নীরন ও 
আনন্দহীন করিও না। রর 
মধ্যশ্রেণীর স্বপক্ষেও বলিবার আছে। অপচয় অপব্যয় ছাড়িয়া দিলেও এই 
নকল বিবাহ বৃহৎ সামাজিক সম্মেলন এখানে বহু দিবসের ব্যবধানে দূরসম্পর্কীয় 
আত্মীয় ও পুরাতন বন্ধুদের মিলন হয়। এরূপ সকলের একত্রে মিলন অন্যত্র 
সহজ নহে । এই জন্যই বিবাহে মিলনোৎসব এত জনপ্রিয়। সামাজিক সম্মেলন 


হিসাবে আধুনিক রাজনৈতিক সম্মেলন, কংগ্রেস, কন্ফারেষ্স অবশ্য কোন কোন হু 


দিক দিয় বিবাহের মিলনোতৎ্সবকে ছাড়াইয়। গিয়াছে । ২ 
ভারতে বিশেষতঃ টি ভরিডেউরার দেল ০? 
; সুবিধা আছে। তাহারা নিজেদের মধ্যে পদ্দীপ্রথা মানেন না। ভারতের 


সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া অ-কাম্মীরী অথবা অন্তান্তের সঙ্গে ব্যবহারকালে 
তাহাদিগকে অংশতঃ পর্দাপ্রথা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কেননা যে অঞ্চলে 
আসিয়া অধিকাংশ কাশ্মীরী বাস করিতেছিলেন, সেখানে পর্দাপ্রথা সামাজিক 


মর্যাদা ও আভিজাত্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু নিজেদের মধ্যে 
স্বীপুরুষে অবাধ মেলামেশার কোন বাধাই ছিল না। যে কোন কাশ্বীবী 
অপর কাশ্মীরীর অস্তঃপুরে গিয়া পুরমহিলাদের সহিত শিষ্টালাপ ইত্যাদি করিতে : 
পারেন। ভোজ সভায় বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে স্বীপুরুষ একত্রে আহারাদি করেন। ্ 
কেবল মেয়েদের বমিবার আসন স্বতন্ত্র থাকে। বালক বালিকাদের মধ্যে সে. 








রকম পার্থক্য করা হয় না। ০০০০৯ দেশে স্বাধীনতা বলিতে : | 


. যাহা বুঝায় ইহা তাহা নহে। ২, 
কানিজ নানী  কা্াছে। মা শা 


জওহরলাল নেহরু 





রি মাঝে পারিবারিক কলহ হইত। হখন (এই শোর ব কলহে বাড়াবাড়ি 


হইত, তখন ভাহা। পিতার কানে উঠত।” তিনি কুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া 
_ ভাবিতেন, স্ীলোকদের নির্বদ্িতার জন্তই এরূপ ঘটিয়! থাকে । আসলে কি. 


ঘটিয়াছে আমি কিছুই বুঝিতাম না। ভাবিতাম, নিশ্চয়ই এমন কিছু অন্তায় 
ঘটিয়াছে, যাহার জন্ত পরম্পরের প্রতি কট্বাক্য প্রয়োগ অথবা কথাবার্তা 


বন্ধ হইয়াছে। আমি ইহাতে অত্যান্ত অহ্থখী বোধ করিতাম। কিন্তু যখন 


_ পিতা হস্তক্ষেপ করিতেন তখন সব ঠিক হইয়া যাইত। 

এক সময়ের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা স্মরণ আছে। তখন আমার বয়স সাত কি 
আট বংসর। এলাহাবাদের অশ্বারোহী সৈন্তদলের একজন সোয়ারের দহিত 
আমি প্রত্যহ অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে যাইতাম। আমার একটি আরবী 
টাষ্টুঘোড়া ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম। 
ঘোড়া দৌড়াইয়া সোজা বাড়ীতে উপস্থিত-_তাহার পৃষ্ঠে আমি নাই। পিতা 
তখন বন্ধুদের লইয়া টেনিস ধেলিতেছিলেন। শৃন্ত ঘোড়া দেখিয়া একটা 
আতঙ্কের সঞ্চার হইল। পিতা সদলৰলে বিভিন্ন যানবাহনে একটা ছোটখাট 
শোভাযাত্রা করিয়া আমাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। পথেই আমার সহিত 
সাক্ষাৎ হইল ; আমি যেন যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিতেছি, এমন ভাবে তাহারা 
আমাকে সমাদর করিলেন। 


খিয়োজফি 


আমার দশ বৎসর বয়সে, আমরা আমাদের নৃতন ও বৃহৎ বাড়ীতে উঠিয়া 
আসিলাম। বাবা এই বাড়ীর নাম রাখিলেন, “আনন্দভবন*। এই বাড়ীতে 
বৃহৎ উদ্যান এবং সীতার কাটিবার একটি জলাশয় ছিল। নৃতন বাড়ীতে 
আসিয়া আমার কি আনন্দ! তখনও নৃতন বাড়ী তৈয়ার চলিতেছিল, টারিদিকে 
খননকাধ্য ও নিষ্মাণকাধ্যের কলরব । রাজমনূযদের কামকর্থ দেখিতে আমার 
বড় ভাল লাগিত। 

সাঁতার দিবার জলাশয় বেশ বড় রকমের । যধিনোর হয়েই আমি 


| সাঁভা শিখিলাম এবং ররর হিয়ার ীশ্মকালে 


নজ্জ 
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রী সে যধন ন তখন দিক কয়েকবার কি ল্লান করিভাম [ টির জব: 
| বরা জ্গান করিতে আসিতেন। জলাশয়ের উপর এবং আমাদের বাড়ীভে 
. বিজলি বাতি জলিত। তখনকার এলাহাবাদে এ এক নৃতন ব্যাপার! এই 








অতরিতে টানি অথবা বাড়া নিন জা দেখান, একটা উতোগয ব্যাশ ছিল! 


_ আমার বিশেষভাবে মনে আছে, তখন ভাঃ তেজ বাহাছুর সপ্রু এলাহাবাদের নৃতন : 


উকীল। তিনি সাতার জানিতেন না, শিখিবার কোন ইচ্ছাও ছিল না। তিনি. 
প্রথম সোপানের .আধহাত জলে বসিতেন, কিছুতেই দ্বিতীয় সোপান পর্যন্ত 


. নামিতে চাহিতেন না, কেহ টানাটানি করিলে উচ্চৈস্থরে চীৎকার করিতেন। 


স্মসর 


পিতাও সাতার জানিতেন না। তবে তিনি দাতে দত চাপা তি কে 
কোমরজল পর্য্যন্ত যাইতেন। ! 

এই সময় বুয়োর যুদ্ধ চলিতেছিল। আমি আগ্রহ সহকারে যুদ্ধের ক্ষ 
শুনিতাম এবং আমার সহান্ভৃতি ছিল বুয়োরদের দিকে। যুদ্ধের সংবাদ 
জানিবার আগ্রহে এই সময় আমি সংবাদপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করি। 

এই সময় আমার কনিষ্ঠা ভম্ীর জন্ম আমার নিকট একটা নূতন আকর্ষণের 
বিষয় হইল। সকলেরই ভাই বোন আছে আমার নাই, এই ক্ষোভ আমার . 
মনকে গীড়া দিত। একটি ছোট্ট ভাই কিন্বা ভম্ীর আগমন সম্ভাবনায় আমার 
মনের ভার লঘু হইয়া গেল। পিতা তখন ইয়োরোপে। আমার মনে আছে 
সংবাদের জন্য অধীরভাবে বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় ডাক্তারদের 
মধ্যে একজন বাহির হইয়া বলিলেন, হয়তো ঠাট্টা করিয়াই বলিলেন, তোমার 
পক্ষে আনন্দের সংবাদ, পিতার বিষয়ে ভাগ বসাইবার জন্ত পুত্র সন্তান হয় নাই ।.. 
এমন নীচ স্বার্থপরতা আমি অন্তরে পোষণ করি, এমন কথা কেহ কল্পনা করিতে 
পারে, এই কথ! ভাবিয়া আমার মন তিক্ত ও কুদ্ধ হইয়া উঠিল। রর 

পিতার বিলাতযাতর৷ লইয়া ভারতের কাশ্বীরী বরাঙ্মণ-সমাজে তুমুল কোলাহল 
উঠিল'। বিলাত হইতে ফিরিয়া পিতা প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকার করিলেন। 
কয়েক বৎসর পূর্বে কংগ্রেসের অন্ততম সভাপতি এবং কাশ্বীবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
বিষণ নারায়ণ দার আইন পড়িবার জন্ত বিলাতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া 
তিনি প্রানশ্চিত্ত করা! সত্বেও সমাজের গৌড়ারা তাহার সহিত সামাজিক ব্যবহার 
কৰেন নাই, তাহাকে “একঘরে” করিয্ছিলেন। এই ঘটনায় কাশ্থীরী ব্রাহ্মণ, 





সমাজ কম বেশী দুই ভাগে বিভক্ত হয়, পরে অনেক শিক্ষার্থী কান্মীরী যুবক 
 ইয়োরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সংস্কারক দলে যোগ 


: দি়্াছিলেন। এই অথষ্ঠান একটা গ্রহদন যাজ, ইহার সহিত ধর্ের কোন মধ 


িবি। ইহা সমাজের নমর অভিপ্রাযধের বা আহ 
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ওরাল নেহরু 


রাকা পদে কোদ বীবধা্ি হারিকেন বনে জান 
এবং অ-হিনুদের সহিত মিলিয়া মিশি়া খাস্ঠ পানীয় গ্রহণ করিতেন! 
পিতা তাহাও করিলেন না। লোক-দেখান তথাকথিত শুদ্ধি প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে তিনি একেবারেই অন্বীকার করিলেন। পিতার এই অবজ্ঞাপূর্ণ 
ষনোভাব লইয়া তুমূল আলোচন! চলিল এবং অবশেষে একদল কাশ্মীরী পিতার 
পক্ষ অবলম্বন করায় তৃতীয় দূল গঠিত হইল। অবশ্ত কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
পুরাতন বাধাবাধি শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তিনদল পরস্পৰের সহিত মিশিয়া 
_ গেল। বন্থ কাশ্মীরী ছাত্র-ছাত্রী ইয়োরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করিয়া 
_ ফিরিয়াছেন, প্রায়শ্চিত্ের প্রশ্নও কাহারও মনে উদ্দিত হয় নাই। মুষ্রিমেয় গোড়া 
বিশেষভাবে প্রাচীনা মহিলাগণ ব্যতীত খাওয়া দাওয়ার বাধাবাধি নাই বলিলেই.. 
হয়। অ-কাশ্মীরী, মুনলমান, অ-ভারতীয় সকলের সহিতই একত্র ভোজন 
সচরাচর চলিয়া থাকে । কাশ্মীরী মহিলারা অন্যান্ত সম্প্রদায়ের সম্মুখেও পর্দা প্রথা 
সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছেন। ১৯৩০-এর রাজনৈতিক আলোড়নে পর্দাপ্রথা 
নিঃশেষে বিলুপ্ত হইম্সাছে। অমবর্ণ বিবাহ জনপ্রিয় না হইলেও ক্রমশঃ 
_বাড়িতেছে। আমার ছুই ভগ্রীর বিবাহ অ-কাশ্মীরীর সহিতই হইয়াছে এবং 
আমাদের পরিবারের একজন যুবক একটি হুঞ্জারীয় তরুণীকে বিবাহ করিয়াছেন । 
সম্প্রদায় হিসাবে এই বিশাল দেশে আমাদের সংখ্যা অতি কম। ধর্ষ্দের বাধা 
অপেক্ষা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য রক্ষার আগ্রহই অসবর্ণ বিবাহের বাধা। কাশ্মীরীব। 
অনেকে তাহাদের আকৃতির আধ্যম্থলভ বৈশিষ্টা রক্ষার পক্ষপাতী । ভারতীয় ও 
স্বভারতীয় মানব-সমুত্রে মিশিয়া যাইবার ভয়ে তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার 
জন্য সর্বদাই সচেতন । 

কাশ্ম্ীরী ব্রাঙ্মপদের মধ্যে, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে সম্ভবতঃ খিষ্া মোহনলাল 
কাশ্মীরীই (নিজের দত্ত উপাধি ) প্রথম পাশ্চাত্য দেশে ক্ষণ করিয়াছিলেন । 
তিনি দিল্লী মিশন কলেজের ছাত্র । যৌবনে তিনি বুদ্ধিমান ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। 
পার্শী-দোভাষী রূপে তিনি ব্রিটিশ মিশনের সহিত কাবুলে যান। তিনি মধ্য 
এশিয়া ও পারস্তৈর বহু স্থল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন, 
যোগাড়যন্ত্ করিয়া একটি বিবাহ করিতেন। সাধারণতঃ অভিজ্জাত পরিবারের 
কন্যাই তিনি বিবাহ করিতেন। অবশেষে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া 
পারন্ত রাজপরিবারের এক যুবতীকে বিবাহ করেন । এই জন্তই তাহার উপাধি 
. শমিজ্জী। তিনি ইয়োরোপেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইংলগের রাখী , 
' ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ভিন কীহার জুমা, ঃ 
কাহিনী মনোরম ভাষায় লিখিয়! গিয়াছেন। 

এগার বসর বয়সের সময় ফাঙডিনান, টি, লামা ক 


এষ: ক, 





সন হার পিতা মাপ, মাত সী কি লিভার - 


ইনি একজন উৎসাহী থিয়োজফিষ্ট এবং মিসেদ্‌ আ্যানি বেশাস্ত ইহার জন্ত পিতার : 





: নিকট স্থপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর ছিলেন এবং নানাদিক 


দিয়া আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময় হিন্দী সংস্কৃত... 
শড়াইবার জন্ত একজন ন্নেহশীল বৃদ্ধ পণ্ডিতও আযার শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু টন 
কয়েক বৎসরের চেষ্টায় তিনি আমাকে অতি সামান্ সংস্কৃতও শিখাইতে সক্ষম 


হইলেন না। পরবর্তী কালে হ্বারোতে যতটুকু লা্টিন ভাষা! পড়িয়াছিলাম, 
আমার সংস্কৃত বিষ্ভা তাহার অধিক নহে। দোষ অবশ্য আমারই । নূতন ভাষা 
শিখিবার নিপুপতা আমীর নাই, আর ব্যাকরণে কিছুতেই আমার মন বসিত না।. 
.. এফ টি, ক্রক্দ্‌ আমার মনে পাঠম্পৃহা জাগাইয়া তুলিলেন। এই কানে 
অনিয়মিতভাবে বু ইংরাজী বই আমি পড়িয়াছি। শিশু সাহিত্যে আমার বেশে 
দখল ছিল। “দি জাঙ্গল বুক' “কিম, এবং লুইস ক্যারোলের বইগুলি আমার 
বড় প্রিয় ছিল। গুস্তাব ডোরের সচিত্র “ডন কুইকৃসট” পড়িয়া আমি সৃষ্ধা 
হইতাম। ফ্রিডিয়ফ ন্যানসানের “ফারদেষ্ট নর্থ”, এক অজ্ঞাত রহন্তময় দেশে 
ত্রমণস্পৃহা আমার চিত্তে বলবতী করিয়৷ তুলিত। স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে, . 
এইচ, জি ওয়েলসের উপন্তাস, মার্ক টেয়েন এবং শালক হোমসের গল্প অনেক 
পড়িয়াছি। "গ্রিজনার অফ জেন্দা” পড়িয়া আমি রোমাঞ্চিত হইতাম । জেরোম 


'কে জেরোমের "থি মেন ইন এ বোট” আমার নিকট তখন সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গবসের 
পুস্তক ছিল। আর একখানা বই-এর কথা৷ মনে আছে, ছ্যু মোরিয়ারের পটরিল্বি, 


এবং “পিটার ইবেটসন"। এই সময় কবিতার প্রতিও অঙ্থ্রাগ হয়। বস. 
বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্যেও অগ্যাবধি এই অঙ্থরাগ আমি হারাই নাই। .. . 
ক্রকূস আমার বিজ্ঞান শিক্ষারও প্রথম পৎপ্রদর্শক। আমরা একটি ছোট্ট: 
ধলেবরেটরি' করিয়াছিলাম। সেইখানে ঘণ্টার পর্‌ ঘণ্টা আমি পদার্থবিজ্ঞান ঙ 
রসায়নের অনেক প্রাথমিক পরীক্ষাকার্য্যে রত থাকিতাম। | টি 
সাধারণ লেখাপড়া ছাড়াও ক্রকৃসের প্রভাবে আমি থিয়োজফির রাত 
আকষ্ট হইলাম। কিছুকাল এই আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল ছিল। স্বাহাব 


কক্ষে থিম়োজফিষ্টদের সাপ্তাহিক বৈঠকে আমিও উপস্থিভ থাকিতাম 


এবং ক্রমে থিয়োজফির কতকগুলি বীধাবুলি এবং ভাব আয়ত্ত করিলাম। 
সেখানে দার্শনিক আলোচনা, পুনর্জনপ, নুক্্দেহ,। অশবীরী প্রাণী, আত্মার :. 
_ সুক্জ্ব্যোতিঃ প্রভৃতি আলোচনা হইত। প্রসঙ্গত; মাদাম ্লানবী দা 





জন্তান্ত খিয়োজফি্দের বড় বড় বই-এর কথা তো উঠিতই, তাহা ছাড়া. 
হিনুশাহ, বৌদ্ধদের “ণ্মপদ? 'পিখাগোরাস? টায়নার এপোলিয়নস ও অস্তান্ত. 


টুডে ও মহাত্মা ব্য আনোচন! টি আমি নি হি বল, ১ 


ক স্ব রর ১৫ 





লু নব জিন বি ১ ক র্‌ 
লতার জ্ত। অস্ত আমি উহ বুিতেপারিতাম না, তথাপি উহ পরত 





বলিয়া মনে হইত। আদি স্বপ্নে জ্যোতির্শয় দেধারীদের দেখিতাম, নিজেও দূর 
. দুরাস্তরে উড়িতাম। আকাশে উড়িযার (কোন বস্ত্ের সাহায্য ব্যতীত) স্বপ্ন 
. আমি আজীবন প্রায়ই দেখিয়া থাকি। মাঝে মাঝে এই স্ব এত হুল্পষ্ট ও 
বাস্তব বলিয়া! মনে হয় যে, আমি নিয়ে ধরীর বিশাল বিস্তবে প্রত্যেকটি বন্ধ স্পষ্ট 
দেখিতে পাই। আমি জানি না আধুনিককারের ক্রয়েডে ও অন্ানত স্বপ্ন 
 বযাধ্যাতার! ইহার কি ব্যাখ্যা! করিবেন। 
এই সময় মিসেস আযানি বেশীস্ত এলাহাবাদে আসিয়া ধিয়োজফি সম্বন্ধ 
কয়েকটি বক্তৃতা করেন। তীহার বাগ্সিতায় আমার অন্তর গভীর ভাবে 
আলোড়িত হইত, আমি স্বপ্লাবিষ্টের মত গৃহে ফিরিতাম। আমি থিয়োজফিক্যাল 
মোসাইটিতে যোগদানের স্বল্প করিলাম। তখন আমার বয়স মাত্র তের বৎসর 
যখন পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, তিনি হাসিয়া সম্মতি দিলেন | মনে 
হইল, ব্যাপারটিকে তিনি মোটেই গুরুতর বলিয়া মনে করিলেন না। তাহার 
তুচ্ছতাচ্ছিল্যে আমি একটু ব্যথিত হইলাম। আমার পক্ষে তিনি অনেকদিক 
দিয়া মহান হইন্লেও"্আমি তাহার আধ্যাত্মিক অন্ুরাগের অভাব দেখিয়া দুঃখিত 
হইলাম। কিন্তু কার্যাতঃ তিনি একজন পুরাতন থিয়োজফিস্র এবং যখন মাদাম 
রচাষ্কি ভারতে আসিয়াছিলেন তখনই তিনি উক্ত সমিতিতে যোগদান করেন। 
 খবশান্ুরাগ অপেক্ষা কৌতুহলবশেই তিনি উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং 
অল্পদিনেই থিয়োজফির সংঅরব ত্যাগ করেন। বিষ্তু তাহার অত্র র্ধুরা ধাহারা 
তাহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, তাহারা উহার সহিত যুক্ত ধাকিয়া সমিতির 
উপদেশক-মগুলীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
তের বৎসর বয়মে আমি থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হইলাম। স্বয়ং 
মিসেস বেশাস্ত আখাকে দীক্ষ/ দিলেন | তিনি কতকগুজি ভাল ভাল উপদেশ 
দিলেন এবং কয়েকটি রহস্যময় মৃত্রা শিখাইয়া দিলেন। আমি এক অপূর্য 
ভাবাবেগ অনুভব করিলাম। আমি কাশীতে থিয়োফি সম্মেলনে যোগদান 
করিয়াছিলাম এবং শাশ্রলবান কর্ণেল অলকটকে দেখিয়াছিলাম। ত্রিশ বংসর 
পর, বাল্যকাল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা কঠিন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ' 








বিয়োজফি অনপ্রাণিত হইয়া আমার চোখে মূখে একটা নিরীহ ও নিন্বেঞ্জ ভাব. 
দেখা দিল। ধাশ্মিকদের মধ্যে থিয়োজফিষ্ নরনারীদের মধো হাস সচাচর দখা . টি 


৬ 





০৬৯ তি দস 
. পার জও বটে) আমার জীবন হইতে ধিযোজফির ছাপ একেবারেই মুছিয়া ' 
_ গেন। তথাপি এই কয় বংসরে আমি ক্রকসের প্রতি গভীর ভাবে আকুষ্ট 
ছিলাম এবং তাহার ও বিম্বোজফির নিকট আমি খণী, তাহাতে সনেহ নাই। 
আমি সঙ্ধকোচের সহিত বূলিব, পরে থিয়োজফিইদের প্রতি আমার শরন্ধা কমিয়া 
গেল। আমি দেখিলাম, তীহারা অতি সাধারণ নরনারী মাত্র, কোন মহৎ আদর্শ 
সাধনের জন্য চিহ্নিত নহেন। তাহারাও বিপদের পরিবর্তে আরাম চাহেন। 
আয্মোৎ্সর্গকারীর বিস্ববহল জীবন অপেক্ষা নিরাপদ জীবনই তাহাদের কামা। 
কিন্তু মিসেন বেশাস্তের প্রতি আমার শ্রদ্ধা! বরাবর অঙ্কন্ন ছিল। 
ইহার পরেই রুশ-জাপান যুদ্ধ আমার জীবনে একটা ম্মরণীয় ঘটনা । 
জাপানের জয় লাভে আমি উৎসাহিত হইয়া! উঠিলাম। প্রত্যহ আগ্রহ সহকারে 
নৃতন সংবাদের জন্ত সংবাদপত্রের অপেক্ষা করিতাম। আমি জাপান নন্বদ্ধে 
কতকগুলি বই কিনিয়া গানিলাম, কিছু কিছু পড়িলামও। জাপানের ইতিহাসের 
গহনে পথ হারাইলেও প্রাচীন বীরত্বের কাহিমী এবং লাফ, কাদিওহার্ণের বর্ণনা 
ভঙ্গী আমার ভাল লাগিত। | 
জাতীয়তার ভাবধারায় আমি অন্থ্প্রাণিত হইলাম । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, 
ইয়োরোপের অধীনতা পাশ হইতে এসিয়ার মুক্তি লইয়া জল্পনা কল্পনা করিতাম। 
তরবারী হস্তে ভারতের স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করিতেছি, এই কল্পন! কৰিয়। আমি রর 
দুঃসাহসিক বীরত্বের স্বপ্ন দেখিতাম। রঃ 
আমি চতুঙদিশবর্ষে উত্তীর্ণ হইলাম। আমাদের পাৰিবারিক সীবনে খানে 
পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। আমার বড় ভাইরা উপার্জনক্ষম হইয়া পৃথক বাী 
নির্মান করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নৃতন চিন্তা, নান! অস্পষ্ট কামনা! আমার 
মনে ভাসিয়! উঠিতে লাগিল এবং মেয়েদের গ্রতি আমি বিশেষ আকর্ষণ বোধ 
করিতে লাগিলাম। কিন্তু তখনও আমি মেয়ে অপেক্ষা ছেলেদের সহিত 
খেলাধূলাই ভালবানিতাম ; মেয়েদের দলে মেশা আত্মমধ্যাদার দিক দিবা 
অন্চিত মনে করিতাম। কিন্তু কাশ্থীরী নিমন্ত্রণ সভায় বা অন্ত বেখানে হন্বযী 
বালিকার অসঙ্তাব হইত না, চারবার পু ও আমার রা 
কে চঞ্চল হইয়া উঠিত। হয 
৯৮৫, সালের মেমীমে পনর বৎসর বয়সে আমি 1ও আহার 
শিশু ভ্বীসহ ইস যাত্রা করিলাম | | | 
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৪. 
স্থারো ও কেমৃত্রিজ 
মে মাসের শেষভাগে একদিন আমরা লগ্নে পৌছিলাম। ডোভার হইতে 
_ আঁসিবার সময় ট্রেনে, সথসিমায় জলযুদ্ধে জাপানের জয়লাভের কাহিনী পাঠ 
করিলাম। আমার মন অত্যন্ত প্রন্ন ছিল। পরদিন আমরা ডার্কির ঘোড়দৌড় 
দেখিয়া আসিলাম। লঙনে আসিবার কয়েকদিন পরই ডাঃ এম) এ আনসারীর 
সহিত দেখা হইল। তখন তিনি যুবক/ বেশ ফিটফাট ও বুদ্ধিমান। কৃতিত্বের 
মহিত কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ করিয়। তিনি তখন লগ্ডনে এক হাসপাতালে “হাউ 
সাজ্জনের” কার্ধা করিতেছিলেন। 

আমার সৌভাগা, হ্থারো-স্কুলে একটি জায়গা খালি ছিল বলিয়া ভণ্তি হইতে 
পারিলাম। কেননা, আমার বয়স তখন পনর, স্কুলের নিয়মান্ুসারে ভঙ্তি হইবার 
নিদিষ্ট বয়দ অপেক্ষা একটু বেশী। বাবা অন্তান্য সকলকে লইয়া ইয়োরোপ 
ভ্রমণে চলিয়! গেলেন এবং কয়েক মাস পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

জীবনে কখনও একাকী এমন অপরিচিতদের মধ্যে বাস কবি নাই 1 নিজেকে 
বড় নিঃসঙ্গ বোধ হইতে্লাগিল, বাড়ীর কথা বেশী করিয়া মনে পড়িল। কিন্তু 
এ ভাব বেশী দিন রহিল না। বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রা, পড়ান্তনা ও ক্রীড়া- 
কৌতুকের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইলাম। কিন্তু তবু ঠিক যেন 
মিলিল না। সর্বদাই মনে হইত, আমি ইহাদের মত নহি) তাহারা ও. আমার 
: নথন্ধে হয়তো! তাহাই মনে করিত। কাজেই আমাকে অনেকটা এক ্লীকিতে 
হইত। কিন্তু মোটামুটি আমি উৎসাহের সহিত খেলাধুলায় রাগ দিতাম । 
যদিও বিশেষ কোন ত্রীড়ানৈপুণ্য আমার ছিল না, তথাপি কলে বুবিত, আমি 
_ সহজে হটিবার পাত্র নহি। 
ভাল লাটিন জানিতাম না বলিয়! আমাকে প্রথমে নি্শ্রেণীতে যোগ দিতে 
হইয়াছিল । কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আমি উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম। 
সম্ভবতঃ অনেক বিষয়ে, বিশেষতঃ সাধারণ জানে, আমার বয়সের তুলনায় আমি 
অধিক দুর অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমার জ্ঞানাম্বেষণের পরিধি ছিল অধিকতর 
বিসতীর্ঘ এবং আমি অন্থান্ত মহপাঠিগণ অপেক্ষা অধিক পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠ 
ক্করিতাম। পিতার নিকট পত্রে আমি লিখিতাম, অধিকাংশ ইংরাজ, বানকই | 
খত অজ ছে খেলাধূলা ছাড়া অন্ত বিষয়ে আলাপ করিতে জানে না... হার 

তি ও অব্ঠ ছি, দার রাজারা 


টির ১৮ 











ডে জবিতে হয় ১৯০৫-এর শেষ ভাগে হু সাধারণ র্বাল রি 
ব্যাপারে আমি কৌতুহলী ইইলাম। সেবার উদারনৈতিক দলের জয় হয়। 
:১৯০৬এর প্রারস্তে একদিন শিক্ষক মহাশয় নৃতন গভমেপ্ট সম্বন্ধে কৃতকগরলি... 


প্রশ্ন করিলেন । তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, ছাত্রদের মধ্যে কেব্লমা্র আমিই 


& বিষে গুটনাট সাবার রাখি। শামি তাহাকে ্যান্বেল ব্যানারম্য দ 
মন্ীদভার প্রত্যেকের নাম বলিয়াছিলাম। নং 


বির কযোঃতি। তখনকার দিনে রাইট আাতৃদর এবং া্কোস এ 
পেরে ফ্যারমান, ল্যাথাম ব্রেরিয়া) খ্যাতিমান হইয়াছেন। উৎসাহের 


আতিশঘো হারো হইতে পিতার নিকট এক পজ্ে লিখিয়াছিলাম যে শী্ই আমি 
প্রতি সপ্তাহের শেষে বিমানযোগে ভারতে ঘুরিয়া আমিতে পারিব। .. 
আমার সময় হারোতে ৪1৫ জন ভারতীয় ছাত্র ছিল। তাহারা অন্ত রঃ 


ছাত্রাবাসে থাকিত, তাহাদের সহিত কদাচিৎ দেখা হইত। আমাদের বাড়ীতে 


(প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ) বরোদার গাইকোয়াড়ের এক পুত্র ছিলেন। তিনি, ৃ 


বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। ভাল ক্রিকেট খেলিতে পারিতেনে 
বলিয়া তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন । আমি আসিবার অল্পকালের মধ্যেই তিনি .. 


চলিয়া যান। তারপর আসিল কাপুরথালার মহারাজার জোঠ্ঠ পুত্র পরমজিৎ 
সিংহ (বর্তমান যুবরাজ )। বেচারা যেন জলের মাছ ভাঙ্গায় পড়িয়াছের 
সর্বদাই সে অসন্তষ্ট ছেলেদের সহিত মোটেই মেলামেশা করিতে পাবিত না। 


ছেলেরাও তাহার পিছনে লাগিত এবং তাহার ভাবভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া 
ভেঙ্গচাইত। সে ক্ষেপিয়া গিয়া ধৈর্ধ্য হারাইত এবং বলিত তাহাদিগকে একবাক্স.. 
কাপুরথালায় পাইলে দেখিয়া লইবে। বলা বাছল্য ইহাতে দে অব্যাহতি 
পাইত না। ইতিপূর্বে কিছুকাল সে ফ্রান্সে ছিল এবং ফরাসী ভাষা . 
অনর্গল বলিতে পারিত। কিন্তু আশ্চর্য এই. যে ইংলশ্ডে সাধারণ 


বিষ্যালয়গুলিতে বিদেশী ভাা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা এমন বিচিত্র ্ রা 
ফরাসীভাষার ক্লাসে এই বিদ্যা তাহার কোন কাজেই আঁসিত না। টি 


একদিন এক কৌতুককর ঘটনা ঘটিল। মধ্যরাতে তত্বাবধায়ক আসিয়া 
আমাদের প্রত্যেকের কক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া তল্লান করিলেন। শুনিলাম, রে 
পরযজিং দি তাহার লোনাধাধান সর বেতখানা হারাইয়াছে। কিন্তু .. 
| ত্লামীতেও পাওয়া গেল না। ছুই তিন দিন পরে হ্যাবো ও ইটনের মাধ কে 
লর্ডল্-এর মাঠে ম্যাচ-খেলা হয়) ইহার অব্যবহিত পরেই বেতখানা 








মালিকের বক্ষেই পাওয়া গেল। বোঝা গেল, বহে লর্ডলের মাঠে এক রা 
১ কমিরছড়িখনা না 8 





* আমাদের জাবাদে ও অন্তান্ ছাত্রাবাসে কয়েকজন নই | ছাত্র রা 
বাহে তাহারা মোটামুটি ভাল ব্যবহার পাইলেও__তলে তলে ইহ্দী- 
. বিছেষ ছিল যখেষ্ট। ইহারা 'অভিশগ্ত ইহদী', এই ভাব আমার মধ্যেও 
অজ্ঞাতসারে সংক্রমিত হইল,_এব্ূপ মনোভাব পোষণ করা দোষের কিছু 
নহে এইরূপ মনে করিলাম। কিন্তু কখনও আমি ইহুদীদের প্রতি বিষে 
পোষণ করি নাই এবং পরবর্তীকালে কয়েকজন ইহদরীকে আমি বন্ধুরূপে 
পাইয়াছিলাম। 

এই নৃতন জীবন আমার অভ্যন্ত হইয়া উঠিল। হ্ারো! আমার ভাল 
লাগিত, কিন্তু মনে হইতে লাগিল, এখানকার শিক্ষার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, 
বিশ্ববিষ্ালয়ে প্রবেশ করিবার আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম। ১৯০৬-০৭ 
সালে ভারতের সংবাদে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইত। ইংলগ্ডের সংবাদপত্রে 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত খবর বাহির হইত, কিন্তু তাহা হইতেই অনুমান করিতে পারিতাম 
বাঙ্গলা, পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে বড় বড় ব্যাপার ঘটিতেছে। লালা লাজপৎ রায় ও 
অজিত সিংহের নির্বাসন, বাঙ্গলার তুমুল আলোড়ন, পুণায় তিলকের নাম, 
স্বদেশী ও বয়কট; এই সকল সংবাদে আমার অস্তর বিচলিত হইভ। কিন্ত 
স্থারোতে এমন কেহ ছিল না, যাহার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলি। ছুটির 
দিনে আমার জ্ঞাতিত্রান্তা বা ভারতীয় বন্ধুদের সহিত দেখ! হইলে মনের ভার লব 
করিবার যোগ পাইতাম । 

স্কুলে, জি, এস, টি.ভিলিয়নের গ্যারিবন্ডী গ্রস্থাবলীর একখণড উপহার 
_ পাইয়াছিলাম। পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম এবং অন্য দুইখণ্ড গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়! 
 গ্যাবিবন্ডীর সমগ্র কাহিনী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলাম । আমার মানসপটে 
ভারতেও স্বাধীনতার যুদ্ধের অস্থুরূপ বীরত্পূর্ণ ঘটনার চি ভামিয় উঠিত এবং 
আমার চিন্তায় ভারত ও ইতালী যেন আশ্চধ্যভাবে মিশিয়া 1 ৃ 
হত ভাবের পক্ষে হারোর পরিসর অত্যন্ত সঙ্কীর্"_আমি বিশ্বিষতালয়ের 
অধিকতর বিস্তৃতির*মধ্যে যাইবার জন্ত ব্যাকুল হইলাম। আমার অনুরোধে পিতা 

মশ্মত হইলেন; মাত্র ছুইবৎসর অধায়ন করিয়া ( সাধারণতঃ ইহার চেয়ে বেশী 
দিন থাকিতে হয়) আমি হাারো হইতে বিদায় লইলাম। | 
১. আমি শ্বেচ্ছায় হারো ত্যাগ করিতেছি । অথচ বিদায়ের মুহূর্তে আমার চিত্ত 

(বিষঞ চক্ষু অশ্রসজল হইয়া উঠিল। স্থানটির গ্রতি আমার মমতা জন্মিয়াছিল 
এবং এখান হইতে প্রস্থানের দে সঙ্গে জামার জীবনের একটি অধ্যায় শেষ 
. হইল। তথাপি হারো ছাড়িবার সময় আমি কতখানি ছুঃংখিত হইয়াছি 
তাহাই ভাবি। ছারোর পরষ্পরাগত রীতি ও হুর যাহার সহিত ামব প্রাণ ৃ 
মর ত হইয়াছিল রর যী ধলা হানি) 577 




















এইবার কে নিট কলেজ । ১৯*৭-এর অক্টোবরের রা... 





আমার বয়ন, সতর বৎসর, অথবা আঠার বৎসরের কাছাকাছি। এখন... 
আমি “আগ্ডার গ্রাজুয়েট” ভাবিয়া! উৎফুল্ল । স্ুলের তুলনায় ইচ্ছামত কাজ 
করিবার স্বাধীনতা এখানে কত বেশী। কৈশোরের বন্ধনশৃঙ্ধল খসিয়া গেল. 





আমি এখন নিজেকে বয়স্ক যুবক বলিয়া দাবী করিতে পারি। আত্মাভিমানগর্তিত 
ভঙ্গীতে আমি কেমূত্রিজের বৃহৎ চত্বরে, সঙ্বীর্ণ পথে ভ্রমণ করতাম, পানা প 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যস্ত আনন্দিত হইতাম। সা 
_ কেম্ত্রিজে তিন বৎসর ছিলাম। এই শান্তিপূর্ণ তিনটি বৎমরে বিশেষ ২ 


কোন বিরক্তির কারণ ঘটে নাই, মস্থরগতিতে দিনগুলি কাটিয়াছে। বন 


বন্ধু সমাগম, কিছু পড়ন্তনা ও খেলাধূলা এবং ক্রমশঃ জ্ঞান ও বুদ্ধির 


'্াইপোস' লইয়াছিলাম। আমার বিষয় ছিল, রসায়ন, ভূবিদ্যা এবং 
উত্তিদবিদ্যা ; কিন্ত আমার আগ্রহ এগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কেম্ত্রিজে. 


অথবা ছুটির সময় লগ্নে অথবা কোন স্থানে এমন অনেকের সহিত দেখা 
হইত, ধাহারা, বিবিধ গ্রন্থ, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ে. 


পাণ্তিত্যপূর্ণ আলোচনা করিতেন। এই মকল বাজারচলন জানলার 
অভিজাতভঙ্গীর আলোচনায় প্রথম প্রথম আমি একটু বিব্রত হইতাম। কিন্তু 
কয়েকখানি বই পড়িয়া! সমসাময়িক আলোচনার বিষয়গুলি সন্বন্ধে কিছু জান রি 


সঞ্চয় করিলাম। আলোচনাকালে অজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া মোটামুটি কাজ ... 
চালাইয়া যাইতে পারিতাম। এইভাবে জার্দাণ দার্শনিক নীট্্‌সে (কেম্ত্রিজে 
ইহাকে লইয়া আলোচনাব বেজায় ধূম ), বার্ণাড, শ'এর পুস্তকের ভূমিকা এবং 
লোজ ডিকিনসনের নবপ্রকাশিত পুস্তক লইয়া আমরা আলোচনা করিতাষ। 
আমর! নিজেদের বেশ কুটতাকিক মনে করিতাম এবং শ্রেষ্ঠত্বাভিমান লইয়া 


যৌন-বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে লম্বা লম্বা কথা বলিতাম। কখনও বা আইভান 


ব্লক, হাভলক এলিস্‌, ক্রাফট, এবিং অথবা! অটো বুইনিংগার প্রভৃতি বড় 


বড় নামের বুকুনি ছাড়িতাম। আমরা ভাবিতাম, বিশেষজ্ঞ ছাড়! এ বিষয়ে টা 
অন্তান্তের যতটুকু জানা উচিত, আমাদের জান তদপেক্ষা কম নহে।.. ...... 





ফি কাধ লা হা কথা দিলেও বৌনযাপাবে সা ধা 





(মতবাদের টস সীমাবন্ ছিল। কেন ষে এরূপ ছিলি তাহা বলা নি ? রঃ 


কঠিন। আমরা প্রায় সকলেই স্বীজাতির প্রতি তীত্র আকর্ষণ বোধ করিভাম, ৫ 





শী ব্যাপারে আমাদের য মনে কোন পাপবোধও ছিব না। আমার মনে রগ) 
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. শ্ধপ করিয়াছিল। আনন্দ সম্ভোগ ও বিলাসী জীবনের আকাক্ষাকে একটা 
_. গালভরা গ্রীকৃদার্শনিক নাম দেওয়া সহজ ও তৃপ্িগ্রদ। কিন্তু আমার জীবনে 
_. ইহা ছাড়াও শ্বতন্্র একটা ভাব ছিল, যাহার জন্ত আমি বিলাসীদিগের প্রতি 
বিশেষ কোন আকর্ষণ অন্থভব করিতাম না। ধন্ান্রক্তির অভাব এবং ধর্টের 
অত্যাচারের প্রতি বিভৃষ্ণর ফলে আমি স্বাভাবিকভাবেই অন্ত কোন আদর্শের 
অচুন্ধান করিতাম। কিন্তু আমার পল্পবগ্রাহিতা ছিল, কোন বিষয়ই তলাইয়া 
দেখিতাম না। জীবনের সৌন্সর্্যান্ভূতিই আমাকে আকর্ষণ করিত । স্থল ও 
অমাঙ্জিত রুচির ভোগলিপ্লাকে সংযত করিয়া জীবন যাপন এবং জীবনের বহুমূখী 
কর্ধ-প্রেরণার মধ্যে পূর্ণ উপভোগের আকর্ষণ ছিল বলিয়া আমি জীবন ভোগ 
করিয়াছি এবং তাহার মধ্যে যে কিছু পাপ আছে, এমন কথা ভাবিতে আমি 
অস্বীকার করিয়াছি'। পিতার ন্যায় আমার মধ্যেও দ্যাতর্লীড়কের মনোবৃত্তি 
রহিয়াছে। প্রথমে অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছি। তারপর জীবনের 

বর ব্যাপারেও মহত্তর পণ রাখিয়াছি। ১৯০৭-০৮ সালে ভারতের রাষ্টক্ষেতর 

থে অভাবনীয় ঘটনার সমাবেশ হইতেছিল, তাহার মধ্যে দুঃসাহসিকের ভূমিকায় 
অভিনয় করিবার যে প্রবল প্রেরণা অনুভব করিতাম তাহা নিশ্চই সখী ও 
বিলাসী জীবনের প্রতি অন্থরাগের চিহু নহে। এই সব ঝিশি্র ও শ্ববিরোধী 
আাকাজ্জায় আমার মন উদ্দাম হইয়া থাকিত। চিন্তার শৃষ্ধলাহীন অন্পষ্টতা 

সত্বেও আমি বিশেষ উৎকঠ! অনুভব করিতাম না, কেননা স্থিরসঙ্কল্প লইয়া কাধ্য 
করার দিন তখনও বহু দূরে । তখন, কি দৈহিক কি মানসিক জীবন মধুময়, নিত্য 
দৃতন জানলাত, অহৃভূতি ও আবিষ্কারের আনন্দ। কত কিছু করিতে হইবে, 
কত জানিবার দেখিবার বুঝিবার রহিয়াছে। শীতকালের দীর্ঘ সনযায় অসি 

ঘিরিয়া আমাদের মন্থর আলোচনা ক্রমে গভীর হইয়া আসিত, অর ক রাত্রিতে 
আগুন নিভিয়া গেলে আমাদের চৈতন্য হইত; শীতকম্পিত দেহে অনিচ্ছার স তি + 
শয্যায় গমন করিতাম। সময় সময় আলোচনা-প্রদঙ্গে মুখর তর্কের উত্তেজনায় . 
আমাদের কঠসকর উদ্চগ্রামে উঠিত। কিন্তু এ সকলই বখার কথা ছিল মিরা 
মানবজীবনের সম্াগুলি লইয়া আলোচনার ভাগে আমরা খেলা করিভাম মা, 
8 ২1771 27222 






 হ্থারো ও কেদত্রিজ 


কেননা তখনও আমাদের ও & সমসথাগুলি পতল প্র করে নাই ! | 
গতর কর্রবাহের সী সা পড়ি নাই, ইউ 
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ধা যাহাতে চন কবস্ার বে ক্ষান ব্যক্ষিই রি ৰঁ. 
ৃ এ হইতে পারে ৪ : ্‌ নি 
 এইকালে সখবাদ বা অনুরূপ যে সকল ধারণায় আমি রা 
হইয়াছিলাম, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম বলিয়া যদি কেহ যনে করেন যে: 
&ঁ সকল বিষয়ে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল, তাহা হইলে তুল করা 
হইবে। বস্তুতঃ এ সব বিষয়ে. কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কথা 
আমি চিন্তাও করিতাম না। এগুলি অনির্দিষ্ট কৌতৃহলের মত আমার 
মনের মধ্যে লঘুভাবে ভাসিয়া উঠিত, কালক্রমে তাহা অল্লাধিক দাগ রাখিয়া 
গিয়াছে মাত্র। এই সকল বিষয় অন্ুধ্যান করিয়া কখনও আমি মনকে 
ভারাক্রান্ত করি নাই। কর্তব্যকার্ধয, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদে জীবন বেশ . 
স্বচ্ছন্দ ছিল, কেবল ভ:রতের রাজনৈতিক সংঘর্ষের সংবাদে মাঝে মাঝে চঞ্চল 

ও উদ হইয়া উঠিতা। কেমত্রিজে বে সকল রাজনৈতিক গ্রস্থ পাঠে আমি 
প্রভাবান্থিত হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে মেরিডিথ টাউনসেগ্ডের “এশিয়া ঝরা 
ইয়োরোপ” উল্লেখযোগা । 
১৯০৭. সাল হইতে কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে অশাস্তির, আলোড়ন 
চলিতেছিল। ১৮৫৭র বিস্রোহের পর এই প্রথম বৈদেশিক শাসনের নিকট 
.অপ্রতিবাদে নত হইতে ভারত অস্বীকার করিল। তিলকের কার্যপদ্ধতি ও 
কারাদণ্ড, অরবিন্দ ঘোষ এবং বাঙ্গলার স্বদেশী ও বয়কটের সঙ্বল্প প্রভৃতি সংবাদে 
ইংলগুপ্রবামী ভারতীয় আমরা অত্যন্ত উত্তেজনা বোধ করিতাম। আমরা প্রায় 
সকলেই তখন তিলকপন্থী অথবা চরমপন্থী ( তৎকালীন প্রচলিত মামি) ইরা? 
পড়িয়াছিলাম। রা 
কেমৃত্রিজে ভারতীয়দের "মজলিস” নামে একটি সমিতি ছিব এখানে রঃ 
আমরা প্রায়শঃ রাজনীতিচ্চা করিতাম, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষের সহিত সম্পর্কহীন 
তর্ক মাত্র। পার্লামেন্ট অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নের আলোচনাভঙ্দী, 
_ বক্কৃতাকালে অঙ্গসধ্ালন প্রভৃতির অন্থকরণের দিকেই, আমরা বেশী ঝৌক 
দিতাম, বিষয়বন্ত হইত গৌণ। আমি প্রায়ই মজলিসে থাকিতাম, কিন্ত ভিন 
| (বসবের মধ্যে আমি এখানে কদাচিৎ বনৃতা বৰিয়াছি। আমি বকা ও সঙ্গোচ 


পানির কলেজের ত | র্সভায়ৎ খই কারণে 

















জওহরলাল ন্হ্কে 


রি আসিব উজ). এখানে নি ছিল, মি সময়ে বৎসরে মিরর | 
. বক্তৃতা না করিলে জরিমানা দিতে হয়! আঘি প্রায়ই জরিমানা দি্বাছি। 
. আমার মনে আছে এডুইন মন্টেও প্রায়ই আমাদের তর্কসভায় আসিতেন। : 
তিনি উত্তরকালে ভারতসচিব হইয়াছিলেন। তিনি টি.নিটি কলেজের প্রাক্তন 
ছাত্র এবং কেমূত্রিজ কেন্দ্র হইতে পার্লামে্টের সদশ্ত ছিলেন। তাহার নিক্টই 
আমি প্রথম বিশ্বাসের আধুনিক সংজ্ঞা! শ্রবণ করি। তোমার যুক্তি যাহাকে সত্য 
_ বলিয়া! স্বীকার করে না, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন); অতএব যাহা যুক্তি 
. অন্থমোদিত, সেখানে অন্ধবিশ্বাসের কথা৷ উঠিতেই পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
_ বিজ্ঞানশান্্ পাঠ করিয়া, তৎকালীন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে আমি সত্য 
বলিয়া মনে করিতাম। উনবিংশ শতাব্বী এবং বিংশ শতাব্ধীর প্রথমভাগে 
বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান ও জগত সম্পর্কে কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, যাহা 
আঙ্গকাল নাই। 

_.. মজলিসে অথবা! ঘরোয়া আলাপে ভারতীয় ছাত্রেরা ভারতীয় রাজনীতি 
আলোচনায় তীব্র ভাষা ব্যবহার করিত। এমন কি তৎকালীন বঙ্গদেশে আরন্ধ 
 হিংসামূলক কাধ্যেরও কেহ কেহ প্রশংসা করিতেন। পরবর্তীকালে আমি 
দেখিয়াছি, ইহারাই ভারতীয় সিভিল সার্ধিসে যোগ দিয়াছেন, হাইকোর্টের জজ 
অধরা শাস্তশিষ্ট ব্যারিষ্টার ইত্যাদি হইয়াছেন। এই সকল বৈঠকী চরমপন্থীদের 
মধ্যে ছুই একজন ব্যতীত পরবর্তীকালে কেহই ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে 


 এক্কান অংশ গ্রহণ করেন নাই। 


.- কেম্ত্রিজে কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীম্ব রাজনীতিকের দর্শন পাইয়াছিলাম। 
আমরা তাহাদের প্রতি ্র্া পরার্ণন করিলেও আমাদের মনে একটা, হামবড়া 
ভাব ছিল। আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতির পরিধি বিস্তীর্ণ এবং আমর! 'েধিকতর 
 উদ্লারতার সহিত কোন বিষয় দেখিতে পারি, এমন অহমিকা আফা মনে ছিল 
বিপিনচন্ত্র পাল, লালা লাজপৎ রায় এবং গোপালকষ গোখলে কেমৃত্রিজে 
 সিয্মাছিলেন। আমরা একটি বসিবার ঘরে বিপিন পালকে অভার্থনা করিলাম । 
_. সেখানে আমরা! ১০১২ জন উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু তিনি এমন গর্জন করিয়া 
বক্তৃতা দিতে লাগিলেন যেন তিনি দশ সহ শ্রোতার সম্মুখে জনসভায় বন্ৃতা 
| ডন সেই প্রচণ্ড কগম্বরের কোলাহলে আমি বুবিতে পারিলাম না. 


তিনি. ফি বলিতেছেন! লাজপৎ রায় বেশ শান্ত গম্ভীরভাবে বতৃতা 
করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। আমি পিতার 


নিকট এক পত্রে লিখিযাছিলাম যে, বিপিনবার অপেক্ষা লাজপৎ রায়কেই খামার 
 বেঈী ভাল লাগিল । ইহা শুনিয়া তিনি খুসী হইয়াছিলেন। কেননা 'তখকালে 
ৃ টি বালা ই পছদ করিভ না। লাখনে নব জু 





| বনমভায় বৃতা করেন। নিবে বার উনার বদ বারন, নুর রা 
শেষে এ, এম, খাজা তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নোত্তর এমনভাবে 
চলিতে লাগিল যে" আমর! তুলিয়া গেলাম, কি লইয়া ইহার আর নং 
বিষয় কি ছিল। | 
ভারতীয় সমাজে হরদয়ালের খুব ধ্যাতি ছিল। আমি কোন যোগ নী 
দিবার কিছুকান পূর্বে তিনি অফোর্ডে ছিলেন । আমি যখন হ্থারোর ছাত্র 
ছিলাম, তখন লগ্নে ইহাকে ছুই তিনবার দেখিয়াছি।. ঠা 
কেমূত্রিজে আমার সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই পরে ভারতীয় রি 





কংগ্রেস-রাজনীতিতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । আমি যাইবার কিছুকাল 
পরেই জে, এম, সেনগুপ্ত কেমূত্রিজ ত্যাগ করেন, সয়েফউদ্দিন কিচলুং সৈয়দ. 





 মহান্মদ এবং তাসাদ্দক আহম্মদ শেরওয়ানী আমার সমসাময়িক ছিলেন। 
বর্তমানে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপড়ি এস, এম, ুলেমানও 
কখন কেমূত্রিজে অধায়ন করিতেন। অন্তান্ত সমসাময়িকগণ বর্তমানে ০০ ধা 
ও সিভিল সার্চিিদ আলো! করিয়া আছেন। 


_ অগ্ডনে থাকিতে আমরা! শ্তামজী কৃষ্ণবর্দা এবং তীহার 'তারতভবনেক' ৰ্ধা . 
শুনিতাম, কিন্তু কখনও তাহার সহিত আমার দেখা হয় নাই, আমি ভারতভবনেও .. 


যাই নাই, তাহার 'ইতিয়ান সোসিয়লজিইট' মধ্যে মধ্যে দেখিতাঁম। টা 1 
পরে ১৯২৬ সালে জেনেভায় শ্ঠামজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তখনও... 
তাহার পকেট ইত্ডিয়ান লোসিয়লঞজষ্টের' পুরাতন খাতায় বোবাই ছিল এবং যে 
ভারতীয় তাহার সহিত দেখা করিতে যাইত তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই খর রে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর বলিয়। সন্দেহ করিতেন।  ' ৪১১ 

লগ্নে তখন ইতিয়া, অফিস একটি ভারতীয় ছাত্জরবিভাগ খুলিয়া রর নি... 
প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রই মনে করিত এবং মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত ফা নি 








ছিল যে, ইহা গুপ্চচর দিয়া ছাত্রদের গতিবিধির উপর নজর রাখিবার. 
কৌশলমাত্র। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্রকে ইহা ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছা 





হয স্য করিতে হইত। ছেদন ই নপাবিশ বাতীত্‌ কোন নিছনিতছে 
পি জী 5 পিতা বানৈতি ॥ দাবনে 
্‌ সঃ হইযাছিলাম। ভিনি স্বাভাবিকভাবেই মডারেট দুলে যোগদান করেন। .. 
ইহাদের অনেককে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে জানিতেন এবং অনেকেই গহার 











বমায়ী ছিলেন। যুক্তপ্রদেশের এক প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির 





রে আসন হজে তিনি বালা রী ফাদার বপনের বির ও তব বাড 


ই ০ পুন 


জওহরলাল নেহরু 


প্রকাশ করেন। তিনি প্রাদেশিক ক্ংগ্রেস কমিটি: দভাঁপতি হইয়াছিলেন। 
১৯০৭ সালে সুবাটে যখন কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গিয়া ক মারে সমিতিতে 
পর্যবসিত হয় তখন ডিনিও উহাতে উপস্থিত ছিলেন, 

স্থরাট কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই এইচ, ভাবল 0 
জন্ত এলাহাবাদে তাহার ভবনে অতিথি ইন। তীহার ভারঙ রে 
তিনি পিতার বিষয় লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, “বদান্ততা বাতীত বন্য সকল 
: বিষয়েই তিনি মডারেট ।” কিন্তু ইহা অতন্ত ভ্রান্ত ধারণা! এক রাজনীতি 
: স্মতীত অন্য কোন বিষয়েই পিতা তখন মভারেট ছিলেন না এবং ধীরে ধীরে 
. এই মডারেট মনোবৃত্তিও কালে অস্তহিত হইয়াছিল। তীহার চরিত্রে গভীর 
ভাবপ্রবণতা, তীব্র আাবেগ, অনীম আত্মমর্্যাদাবোধ এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ছিল 
এবং ইহা নিশ্চয়ই মডারেট ছাচের বিপরীত। তথাপি ১৯৭-০৮ সালে এবং 
ভাহার পরও কয়েক বং্মর ভিনি মডাবেটদেন মধ্যেও মডারেট ছিলেন । 
চরমপন্থীদের প্রতি তাহার চিত্ত তিক্ত ছিল্প, যদিও আমার বিশ্বা তিলককে 
তিনি শ্রদ্ধা করিতেন । 

ইহার কারণ কি? আইন ও নিয়মতাঙ্ত্িকতা ছিল ঠাহার শিক্ষার ভিত্তি। 
তিনি আইনজ্ঞ ও নিয়মতান্ত্রিকের দুটি ছবারাই রাজনীতি বিচার করিতেন । 
কঠিন ও তীব্র বাকের পশ্চাতে যদি বাকাম্বায়ী কার্ধা না থাকে, তবে তাহা 
নিক্ষল, ইহাই তাহার স্পষ্ট ধারণা ছিল । কোন্‌ কাধাকরী কণ্মপ্রচেষ্টা তিনি 
দেখিতে পান নাই । বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা আমরা অধিকদূর অগ্রসর 
হইত পারিব, এমন ভরসা তীহার ছিল না। এই আন্দোলনের ভিত্তিতে যে 
ধর্মমূলক স্ছাধীর্াবাদ ছিল, তাহা তাহার প্ররুতিবিরুদ্ধ ছিল। ভারতে পুনরায় 
প্রাচীন যুগ ফিরাইয়া আনিবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাহার ছিল না। প্রাচীনযুগের 
প্রতি ভীহার সহান্ভৃতিও ছিল না, ধারণাও ছিল অল্প, বরঞ্চ ট্রপ্রতির পরিপন্থী 
বলিয়৷ জাতিভেদ ও অন্ান্থ কতকগুলি গ্রাচীন প্রথার উপর তাহার বিতৃষ্ণ 
ছিল; পাশ্চাতোর উন্নতির প্রতি তিনি গভীর আকর্ষণ "অনুভব করিতেন এবং 
ভাবিতেন, ইংলগ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দ্বারা আমরাও সমুন্নত হইব। 

সামাজিক দিক হইতে দেখিলে ১৯০৭-এবর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নিশ্চিভ- 
রূপেই প্রগতিবিরোদধী। ভারতে এবং প্রাচেরু অন্ান্ দেশে নবজাতীয়তাবাদ 
ধর্দের ভিত্তির উপরই স্থাপিত হইয়াছিল। সামাজিক ব্যাপারে মডারেটগণ 
অনেক বেশী অগ্রসর ছিলেন, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং জনসাধারণের 
সহিত তাহাদের কোন ধোগ ছিল না। মডারেটগণ কিয় পরিমাণে 
উচ্চমধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি । উচ্চমধ্াশ্রেণীর আত্মগ্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন 
অর্থ নৈতিক আদর্শ তাহারা চিন্তা করিতেন না। মডাবেটগণ জাতিভেদ প্রথার 


২৬ ্ 












হারো ও কেমত্রিজ 


টি ভাঙ্গিবার জনয তর ত্র সংস্কার এবং উল্নতিবিরোধী প্রাচীন সামির 
্ বনের পক্ষপাতী ছিলেন। | 
রেটদের সহিত যোগ দিয়া পিতা এক আক্রমণমূলক কার্ধাপদ্ধতি 
নিন করিলেন। বাঙ্গলা ও পুণার ছুইচারজন নেতাকে বাদ দিলে, 
ধিকাংশ চরমপন্থীই তখন যুবক। এই যুবকগণ তাহাদিগকে মা 
য়া স্বেঙ্ছামত চলিতে সাহস করে ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরদ্ষি বোধ 
তন। প্রতিবাদে তিনি ধৈর্যহীন ও অসহিষণ হইতেন। খানিকে 
ূর্ঘ বণিয়৷ মনে করেন তীচাদের প্রতি ক্ষমাহীন হইয়া তিনি সুবিধা 
লই তীব্র আক্রমণ করিতেন। আমার মনে পড়ে, সম্ভবতঃ আমার 
শ্রজ ত্যাগ করিবার পর, পিতার লেখা একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমি অত্যত্ত 
বোধ করিয়াছিলাম। পিতার নিকট একখানি উদ্ধত ভাষায় লিখিত 
টি আমি মন্তব্য করিয়াছিলাম, তাহার রাজনৈতিক কার্যে ব্রিটিশ-গভরর্েন্ট 
মৃত্যন্ত আনন্দবোধ করিতেছেন । এই শ্রেণীর রূঢ় মন্তব্য তিনি কখনও 
রর করিতে পারিতেন না, অতএব বলা বাহুল্য তিনি অত্যন্ত দ্ধ 
ইঁয়াছিলেন। এমন স্ষি আমাকে অবিলঘ্ষে ইংলগু হইতে দেশে ফিরাইয় 
্লানিবার সঙ্্ প্রায় ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
' আমি কেমৃত্রিজে থাকিতেই প্রশ্ন উঠিল, ভবিষ্ততে আমি কি করিব। 
কছুদিন ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিসের কথা আলোচন! চলিল, তখনকার দিনে 
টহার একটা আকর্ষণ ছিল। কিন্তুকি পিতার কি আমার এ'বিষয়ে ওংস্থক্য 
ছল না বলিয়া! কথাটা চাপা পড়িল। ইহার আরও কারণ এই যে আমার 
য়স কম ছিল,যদি আমাকে সিভিল সার্বস পরীক্ষা দিতে হয় তাহা হইলে 
কমৃত্রিজের উপাধি পরীক্ষার পুরও (তিন চার বংসর অপেক্ষা করিতে হইবে। 
কমৃত্রিজের উপাধি পাইবার মময় আমা বয়দ ছিল বিশ বংসর; তখন সিভিল 
ার্বিসের নির্দিষ্ট ব্যস ছিল ২২ হইতে ২৪। পরীক্ষায় কৃতকাধ্য হইলে আরও 
ক বং্সর ইংলগ্ডে থাকিতে হইবে। ইংলগ্ডে দীর্ঘ প্রবাসের ফলে আমাদের 
[রিবারস্থ সকলেই আমার দেশে যাওয়ার জন্য বাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
মামি যদি সিভিল সার্ষ্িসে যোগ দেই তাহা হইলে পরিবার ও গৃহ হইতে দুরে 
নাস্থানে চাকুরী করিতে হইবে, পিতা একথাও চিন্তা করিয়াছিলেন । দীর্ঘ 
ুপস্থিতির পর, আমার পিত। মাতা উভয়েই আমাকে নিকটে বাখিবার জন্ত 
যাকুল ছিলেন। এই সকল কারণে সিভিল সার্কিস অপেক্ষা পৈত্রিক ব্যবসায় 
বলম্বন্। করাই স্থির হইল,__আমি “ইনার টেম্পল-এ যোগ দ্রিলাম। আমীর 
চমবন্ধিত চরমপন্থী রাজনৈতিক মত সত্বেও আমি সিভিল সার্ব্রিসে যোগ দিয়া 
রী গভর্ণমেন্টের ভারতীয় শাসনযস্ত্রের চাকার দ্াতে পরিণত হইতে তখন 
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তীব্র আপত্তি বোধ করি নাই, ইহাই আন্ত্থ। লাল এপ খা 
নিকট কি বিসদৃশ না মনে হইত! ক. 

১৯১-এ আমি উপাধি লইয়া কেম তায কবিলাম। বিজ্ঞানের 
'ইাইপোস' পরীক্ষায় আমি সাধারণভাবে পাশ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর “অনার্স” 
 পাইয়াছিলাম। ইহার পর ছুই বংসর আমি লগুনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। আইন 
 *পরীক্ষাপ্ডলি একের পর আর সাধারণভাবেই উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। অবসয় ছিল 
প্রচুর _জময়ের মোতে গা ভাসান দিয়া থাকিতাম। সাধারণভাবে কিছু পড়ান্ধনা, 

“ফেবিয়ান' ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ লইয়া নাড়াচাড়া, মমসামঘ়িক রাজনৈতিক 
আন্দোলন লইয়। আলোচনায় সময় কাটিত। আয়লত্ডের নারীদের ভোটাধিক্কার- 
লাভের আন্দোলনও বিশেষভাবে আমি লক্ষ্য করিতাম। ১৯১*-এর গ্রীপ্মকালে 
আয়লণ্ডে ভ্রমণকালে আমি সিন-ফিন আন্দোলনের কৃচনা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। 

লগুনে স্তারোর কয়েকজন পুরাতন বন্ধুর সাহচর্য্যে ব্যয়বহল বিলাসে 
মাতিলাম। আমি পিতার নিকট হইতে প্রচুর মাসোহারা পাইতাম, সময় সময় 
তাহাভেও কুলাইত না। বাবা! টের পাইয়া আমার চরিত্র খারাপ হইতেছে 
ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন | কিন্ধু কাধ্াতঃ বড়রকম কিছুই করিতে পারি নাই। 
যাহাদিগকে চল্তি, ভাষায় বলে “সন্থরে বাবু", সেই সকল ধনী অথচ মস্তিষ্কহীন 
ইত্রাজদের চালচলন নকল করিবার চেষ্টা করিতাম মাত্র। লক্ষাহীন আয়েসী 
জীবন আমাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, ইহা! বলাই বাহুলা। ক্রমে ইহাতে 
আমার উৎসাহ কমিয়া আমিল বটে, কিস্ক মনে হইতে লাগিল আমি যেন 
অহঙ্কারী হইয়া উঠিতেছি। 

ছুটিতে আমি মাঝে মাঝে ইয়োরোপে বেড়াইয়াছি। ১৯০৯ এর স্্ীক্মকালে 
পিতার সহিত আমি যখন বাপিনে, তখন কাউণ্ট জেলীলি+ কনস্টাদ্দ হুদ 
তীরবন্তী ফ্রিউরিকসাকেন হইতে তাহার নবনিষ্মিত বিখানপোতে বাপিনে 
আসিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস ইহাই তাহার প্রথম শৃন্যমার্গে দীর্ঘপথ অতিক্রম | 
এই. উপলক্ষো বিশাল জনতা হইয়াছিল এবং স্বয়ং কাইজার তাহাকে অভ্যর্থনা 
করিয়াছিলেন। দশ বিশ লাখ লোক বালিনের টেম্পল ইফ ময়দানে আমায়েং 
হইয়াছিল। জেগীলিনধানি নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া আমাদের মাথার উপরে 
চক্রাকারে ঘুবিয়৷ সাবলীল গতিতে অবতরণ করিয়াছিল। এ দিন হোটেল 
আদলনের কর্তারা প্রত্যেক বামিন্দাকে কাউণ্ট জেপীলিনের একখানা সুন্দর 
চিত্র উপহার দিয়াছিলেন। এ চিত্রথানি এখনও আমার নিকট আছে। 

ইহার দুইমাস পরে পারী নগরীতে আমি প্রথম এফেল টাওয়ার বেষ্টন 
করিয়া এরোপ্লেন উড়িতে দেখি। আমার মনে হয়, বিমান চালক ছিলেন 
কৎ দ্ভ লাবের। আঠারো, বখসর পরে, আমি যখন পারীতে, তখন 


২৮ 








স্বারো ও কেমূত্রিজ 
াটিকের অপর তীর হইতে লিগবার্গ উড়িয়া আসিয়া জয়গৌরব না 




















গ্াল্রীরী হইতে পাশ করিবার অব্যবহিত পরে নরওয়েতে 
নর সহিত আননদত্রমণ কালে একবার আশ্ম্যরপে বাচিয়া গিয়াছিনাম। 
জে পার্বতা অঞ্চল অতিক্রম করিয়া আমাদের ন্বাস্থলে একটি ছোট 
গস্লান্তদেহে উপস্থিত হইলাম। আমরা ক্রান করিতে চাহি শুনিয়া 
ই আশ্চর্য। এমন কথা এখানে কেহ শুনে নাই এবং হোটেনেও তেমন 
ব্ত ছিল না। হোটেলের লোকেরা বলি, নিকটবর্তী একটা গার্ত্য 


কেনে আমি ও একজন ইংরাজ যুবক স্বান করিতে চলিলাম। 
বত তুষার স্তূপ হইতে গলিত জলধারায় পুষ্ট নির্ঝরিণী তীত্রবেগে কলকল 
গরমনি করিয়। রবাহিতা। আমি জলে নামিলাম। জল গভীর না হইলেও 
ুনারশীতল এবং তলদেশ অতিমাত্রায় পিছল। পদশ্বলিত হইয়া আমি পড়িয়া 
, ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর জমিয়! গেল, হাত পা! নাড়িবার শক্তি নাই। 
রর উপর ধাড়াইতে ন। শারিয়া স্রোতে ভাদিয়া চলিলাম। আমার ইংরাজ 
কোনমতে জল হইতে উঠিয়া তীর ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিল এবং অনেক 
আমার পা ধরিয়া! জল হইতে টানিয়া তুলিল। পরে আমরা বিপদের 
্ব বুঝিতে পারিলাম। আমাদের মম্মুথে ছুই তিনশত গজ পরেই এই 
গিরি-নির্ব রিণী পর্বতগাত্র হইতে মোজা নীচে নামিয়া গিয়াছে। এই জলপ্রপাতটি 
এ অঞ্চলে একটা দেখিবার বন্ত। 

১৯১২-র গ্রীষ্মকালে আমি ব্যাৰিষ্টারী পাশ করিলাম এবং আমার সাতবৎসর 
ইংগু-প্রবাস সমাপ্ত করিয়া শরংকালে হু.দশে ফিরিয়া আসিলাম। এই কানে 
আরও দুইবার আমি ছুটিতে দেশে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এইবার স্থায়ীভাবে 
প্রত্যাবর্তন! বোম্বাই বন্দরে নামিয়া আমার মনে হইল, আমি একটি মাধারণ 
বালকমাত্র, আমার মধ্যে প্রশংসার কিছুই নাই। 
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[... ৫ রি 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং ভারতে মহাযুদ্ধের 
সমসাময়িক রাজনীতি 


১৯১২ থুষ্টাবের শেষভাগে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন মন্দীভৃত। 
তিলক কারাগারে--উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে চরমপন্থীরা (জাতীয়নল ) 
ছত্রভঙ্গ । বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষাকৃত শান্ত। মলি-মিন্টো 
শাসন-সংস্কার লইয়! মডাবেটগণ বেশ জাকিয়া লিয়াছেন। প্রবামী ভারতীয়দের 
জ্য-_বিশেষভাবে দুক্ষিণ-আবফ্রিকার ভারতীয়দের জন্ত কিছু আন্দোলন ছিল। 
কংগ্রেস মারেটদলের বারিক মজলিসে পরিণত। সেখানে কতকগুলি ছূর্বাল 
প্রস্তাব গৃহীত হইত--উহ! লইয়। কোন উৎসাহ দেখা যাইত না। 

১৯১২র বড়দিনে আমি প্রতিনিধি হইয়া বাকীপুর কংগ্রেসে যোগ 
দিয়াছিলাম। ইছা ইংরাজী শিক্ষিত উচ্চপ্রেণীর সম্মেলন, ইংরাজী কেতাদুরন্ত 
ফিটফাট পোষাকের ছড়াছড়ি। ইহা রাজনৈতিক উংসাহ ও উদ্বীপনাহীন 
সামাজিক সম্মেলন * মাত্র । দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সদ্য প্রত্যাগত গোখলে 
ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং এই অধিবেশনে তিনিই ছিলেন সকলের 
ঈী্থানীয়। যে মুষ্টিমেয় বাতি রাজনীতি ও গনসাপাপণের কাজ একান্তভাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন, তেজস্বী '৪ মনস্বী গোখলে তীহাদের অন্াতম। তীহার 
মানদিক বল ও শক্কিমতত! দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। 

গোখলের বাঁকীপুর ত্যাগ করার প্রান্ধালে একটি বিশেষ ঘটনা 
ঘট়াছিল। পাবলিক সার্ধি কমিশনের সাস্ত হিসাবে তিনি একটি 
প্রথম শ্রেণীর কামরা পাইয়াছিলেন। তাহার শরীরও ভাল ছিল না, 
অবাঞ্ছনীয় লোকনঙ্গেও তিনি অত্যন্ত বিরত বোধ করিতেন। কাগ্রেসের 
কয়েকদিনের পরিশ্রমের পর তিনি একা শান্তিতে রেলে ভ্রমণ করার 
স্ক্প করিয়াছিলেন। তিনি তাহার নির্দিষ্ট কামরায় উঠিলেন, কিন্ত 
অবশিষ্ট গাড়ীতে কলিকাতার প্রতিনিধিদের বেজায় ভীড়। কিছুক্ষণ পর 


 ভূগেন্দরনাথ বঙ্গ (পরে ইত্ডিয়া কাউন্সিলের 'সাস্ত) আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞানা ॥ 


করিলেন, তিনি এ কামরায় আরোহণ করিতে পারেন কিনা । গোধলে 
অবাঁক, তিনি জানিতেন বন্ধ মহাশয়ের মুখ” খুলিলে রক্ষা নাই, কিন্তু তথাপি 


রাজী হইতে হইল। কয়েক মিনিট পরেই বস্ত্র মহাশয় আবার আসিয়া ঢা 


৬৩ 


| সমসাময়িক রাজনীতি : 


| গোখ্‌লেকে বলিলেন, যদি তাহার একজন বন্ধুও এই কামরায় আসেন হা 2 


হইল্রে কি তাহার কোন আপত্তি আছে। বিনয়ী গোখলে আপত্তি করিতে 


পারিলেন না। গাড়ীতে উঠিয়া বন্থু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, তিনি ও তাঁহার 


বন্ধু উপরের 'বার্থে, শুইতে অতান্ত অস্থবিধা বোধ করেন; কাজেই গোখলে 
যদি কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে তিনি উপরে উঠিলে তাহারা নীচের 
দুইটি "বার্থ, অধিকার করিতে পারেন। বেচারা গোখলে অগত্যা উপরে 
উঠিলেন এবং অশাস্তিতে রাত্রি কাটাইলেন। 

আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আমি হাইকোর্টে যোগ দিলাম। কাজেও 
কতকটা মন বসিল। ইউরোপ হইতে ফিরিয়া কয়েক মাস বেশ আনন্দে 
কাটল; বাড়ীতে ফিরিয়া পুরাতন পরিচয় নৃতন করিয়া ঝালাইয়া। লইয়া আমি 
সুবী হইলাম। কিন্তু সাধারণ আইনন্্ীবীদের ন্যায় আমার এই জীবনযাত্রার 
নৃতনত্বের মোহ ক্রমশ: দূর হইল, মনে হইতে লাগিল, এক লক্ষ্হীন বির, 
 গতান্থগতিকতার মধ্যে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকার কোন সার্থকতা নাই। আমার 
ধারণা, পারিপান্িকের প্রতি এই অসন্তোষ আমার দৌ-আাসলা অর্থাৎ শিশ্র 
শিক্ষার ফল। সাত বংসর ইংলগ্ডে বাস করার ফলে আমার যে মকল অভ্যাস 
ও সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছিল, বর্তমানের সহিত তাহী সামগ্রস্তহীন। আমাদের 
বাড়ীর ব্যবস্থা ও আবহাওয়া মোটামুটি ভালই ছিল। বাহিরে বার-লাইব্রেরী 
এবং ক্লাবে একই শ্রেণীর লোকের সহিত দেখা হইত, একই পুরাতন করা 
অধিকাংশই আইন বাবসায় সংক্রান্তবার বার আলোচনা হইত। এই 
আবহাওয়ায় মানসিক উৎকর্ম সাধনের কিছুই নাই, আমার নিকট জীবন বিশ্বাদ 
হইয়া উঠিল। এমন কি অবসর বিনোদনের বিশেষ কোন আমোদ 
প্রমোদও ছিল না। 

ই, এম, ফ্রদ্টার, সম্প্রতি প্রকাশিত জি, লোজ ডিকিনসনের জীবন চবিতে 
লিখিয়াছেন, ভারত সম্বন্ধে তিনি (ডিকিনসন ) একদ। বলিয়াছিলেন, “কেন উভয় 
জাতির মধ্যে মিলন হয় না? কারণ অতি স্পষ্ট, ভারতবাসীর সঙ্গ ইতরাজদের 
'নিকট গীড়াদায়ক। এই অকাট্য সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।” 
সম্ভবতঃ অধিকাংশ ইংরাজই রূপ বোধ করেন এবং ইহা কিছু আশ্চর্য নৃহে। 
ক্রদ্টার অন্তত্র লিখিয়াছিলেন, প্রত্যেক ইংরাজই নিজেকে জবরদখলী সৈন্তদলের 
(ঘাড় ০£০৫৫9807) একজন সৈনিক বলিয়া মনে করে এবং সঙ্গতভাবেই 
তদম্রূপ আচরণ ও ব্যবহার করিয়া থাকে। এই অবস্থায় দুইটি জাতির মধ্যে 
স্বাভাবিক ও বাধাহীন সম্পর্ক কিছুতেই স্থাপিত হইতে পারে না। ইংবাজ ও 
ভাবতবাসী পরস্পরের প্রতি শিষ্টা্ারের ভা অভিনয় করিয়া থাকেন, কাজেই 
"পরম্পর স্বাভাবিক ভাবে মিলিত, হইবার অক্ষমতার অস্বস্তি অনুভব করিয়া 
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থাকেন। একের অপরকে ভাল লাগে না-_এড়াইতে পারিলে উভয়েই আ' 
বোধ করেন। 
সাধারণতঃ ইংরাজেরা সরকারী পরিমগ্ুলের সহিত সংশ্লিষ্ট একদল ভারী 
সহিত মিশিয়! থাকেন, কদাচিৎ এমন ভারতবাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ : 
যাহার সঙ্গ সত্যই লোভনীয় । কিন্তু সেরূপ লোক পাওয়া গেলেও মন খুকি 
মিশিবার সৃবিধা হয় না। ব্রিটিশ শাসনের আমলে ব্রিটিশ ও ভারত 
শীসকমগ্ডলীর নানাকারণে প্রাধান্য ঘটিয়াছে; এমন কি, তাহাদের সামাঙি 
মর্ধযাদাও কম নহে । কিন্ত এই শাসকশ্রেণী অত্যন্ত বৈচিত্র্হীন, স্কুল-কুচি এ 
সন্বীর্ঘচেতা। এমন কি, শিক্ষিত বুদ্ধিমান ইংরাজ্জ যুবকও ভারতে আসি 
অল্পদিনেই বুদ্ধি ও সংস্কৃতিব দিক দিয়া অবসাদগ্রন্ত হইয়া পড়েন, জীবস্ত আদর্শ 
আন্দোলনের সহিত তাহার যোগন্ুত্র ছিন্ন হইয়া যায়। সমস্তদিন আফি। 
অফুরান ফাইল ঘাটিয়া অপরাহ্ণ একটু ব্যায়াম বা ভ্রমণ করিয়া তিনি চলিতে 
ক্লাবে, সেখানে সমশ্রেণীর চাকুরীয়াদের মহিত মেলামেশা, হুইস্ী পান, পপাঞ্চ) : 
অনুরূপ ইংলগ্ডের সচিত্র সাঞ্তাহিক পত্রিকা পাঠ । তিনি কদাচিৎ বই পড়ে। 
পড়িলেও পুরাতন প্রিয় পুস্তক লইয়াই সম্ভবতঃ নাড়াচাড়। করেন। এইভাং 
মানসিক অধঃপতনের জন্য তিনি ভারতবর্ষের আবহাওয়ার দোষ দেন, এব 
তাহাকে উত্যক্ত করিবার অপরাধে এজিটেটর'দের ( আন্দোলনকারী 
অভিসম্পাত করেন। তিনি ইহা বুঝিতে পারেন না যে, ভারতের শ্বৈরশানত 
_ এবং বীধাধরা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি_-যাহার তিশি একটি ক্ষুদ্র অংশ--ইহা 
_ জন্য দায়ী। 
মাঝে মাঝে ছুটি, বিলাত গমন (ফার্লো) সত্বেও ইংরাজ কর্শচারীদে 
যদি এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে তাহার অধীন. খব! সমকক্ষ ভারতী 
কর্মচারীদের অবস্থাও বিশেষ ভাল নহে, কেননা তাহারা জ্ঞাতসারেই ইংরাজদে 
আদরকায়দা নকল করিয়! নিজেদের এ ছাচে গড়িয়। তোলে । সাম্রাজ্যে 
.. বাজধানী* নয়াদিল্লীতে ইংরাজ ও ভারতীয় উচ্চ চাকুরীয়া মহলে অবিশ্রাং 
পদোন্নতি, ছুটির নিয়ম, ফার্লো, বদলি, চাকুরীয়। মহলের তদবির ও পক্ষপাতিত্থে' 
কেলেস্কারীর কথার আলোচনা চলে,__ইহার মত নীর্স অভিজ্ঞতা অল্পই আছে। 
সরকারী চাকুরীয়া মহলের এই মানমিক আবহাওয়ার দ্বারা কলিকাত 
বোম্বাই-এর মত সহবের কিয়দংশ ছাড়া, ভারতের মধ্যশ্রেণী বিশেষভাবে ইংবাজ 
শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রভাবান্বিত। বৃত্তিজীবী, উকীল, ডাক্তার ও অন্াষ্ঠ 
অনেকে, এমন কি, আধা-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়তনগুলি পথ্যস্ত এই 
মনোভাবে আপ্ুত। এই নকল লোক, জনসাধারণ, এমন কি, নিয়-মধ্যশ্রেণী 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। স্বতন্ত্র জগতে বাদ করেন। রাজনীতি সমাজের এই স্তবেই 


৩২ 


সীমাবদ্ধ। ১৯০৬ সাল হইতে বাঙ্গলার জাতীয় আন্দোলনের আলোড়ন প্রথম 
নিয-মধ্যশেণীতে এক নবজীবনের চেতন! সঞ্চার করে এবং ইহা কতকাংশে 
জনসাধারণকেও প্রভাবিত করে। ইহাই উত্তরকালে গান্ধিজীর নেতৃত্বে দ্রুত. 
বিস্তার লাভ করে। জাতীয়তাবাদ প্রাণপ্রদ হইলেও ইহা! সন্কীর্ণ মতবাদ এবং 
ইহা সমস্ত শক্তি এমনভাবে আকর্ষণ করে যে, অন্যান্য কার্যোর অবসর থাকে না। 
বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রথম কয়েক বৎসর আমার জীবন বিতৃষ্ঞার সহিত. 
কাটিয়াছে, আইন ব্যবসায়ে আমি তেমন উৎসাহ বোধ করিতাম না! । 
রাজনীতি বলিতে আমি বুঝিতাম, বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণশীল 
জাতীয়তামূলক কাধ্যপদ্ধতি, কিন্তু তখনকার অবস্থা ইহার অনুকুল ছিল না। 
আমি কংগ্রেসে যোগদান করিলাম, ইহার সাময়িক সভা সমিতিতেও উপস্থিত 
থাকিতাম। ফিজিতে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার 
' ভারতীয় সমস্তা লইয়া আন্দোলনে আমি উৎসাহের সহিত কঠিন পরিশ্রম 
করিয়াছি, কিন্তু ইহা সামগ্রিক কাজ মাত্র । | 
অবসর বিনোদনের জন্য আমি কখনও কখনও শিকারে যাইতাম কিন্তু 
ইহাতে আমার বিশেষ যোগ্যতাও ছিল না, আকর্ষণও ছিল না । অরণ্য ও ভ্রমণই 
আমি ভালবামিতাম, প্রাণীহত্যায় আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। অহিংস 
শিকারী বলিয়া! আমার খ্যাতি রটিয়াছিল। একবার মাত্র দৈবক্রমে কাশ্মীরে 
আমি একটি ভল্লুক বধ কনিয়াছিলাম। একবার একটি কষ্ণসার মগশিশু শিকার 
করিয়া, আমার শিকারে যে সামান্য উৎসাহ ছিল তাহাও নিভিয়া গেল। সেই 
মরণাহত নিরীহ মুগশিশু আমার পায়ের তলায় পড়িয়া অশ্রসজল আয়তনেত্রে 
করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই কাতর দৃিব 
স্থৃতি এখনও আমাকে প্রায়ই উন্মনা কি! তোলে । | 
এই সময়ে আমি গোখ.লের “সাভেন্ট অফ. ইত্িয়া সোসাইটির” প্রতি আক 
হইলাম। এই সমিতির রাজনীতি অতিমাত্রায় নরমপন্থী এবং তখন আইন- 
ব্যবসায় ত্যাগ করার কোন নঙ্কল্প ছিল না বলিয়৷ এ সমিতিতে যোগ দিবার 
কথা আমি 'চিন্তাও করি নাই। তবে এ সমিতির সদস্তগণকে আমি শ্রদ্ধা 
করিতাম, কেন না তাহারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন লইয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন। সম্যকপথে পরিচালিত না হইলেও দেশে ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান 
যেখানে অন্ততঃ অনন্যচিত্ হইয়া সরল ও অনলস কণ্ধ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। 


পাখি স্পা ০ আল ০০৯৯ পপি কাপ 


* এই পুস্তকে আমি মি; বা মহীস্থা না লিখিয়! সর্বত্র "গান্ধিজী” লিখিয়াছি। অনেক 
ইংরেজ লেখক “জী” অর্থে বিশেষ আদরের ডাক বুঝেন। কিন্তু ভারতে “জী” সর্ধজ্জ সকলের 
প্রতিই নির্বিচারে প্রযুজ হয়। ইহা সম্মান ও শ্রদ্ধাবাচক, আমার ভশ্্ীপতি প্রীতুক্ত পণ্ডিতের 
নিকট শরনিয়াছি সংস্কৃত 'আর্যা' শব্দ গ্রাকৃত ভাবায় “অজ্ঞ” হয়, তাহারই অপভ্রংশ 'জী। 
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যাহা হউক, এই কালে রাজনীতির সহিত সম্পর্কহীন একটা সামান্ত ব্যাপারে 
যুক্ত শ্রীনিবাস শাস্্ীর কথায় আমি অত্যন্ত মন্খাহত হইয়াছিলাম। এলাহাবাদের 
এক ছাত্রসভায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা 
শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করিবে, অন্থগত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল নিয়মাদি 
প্রণয়ন করিয়াছেন, যত্বসহকারে তাহা পালন করিবে । এই শ্রেণীর নিরীহ উপদেশ 
আমার মোটেই ভাল লাগে না । প্রভৃত্বের নিকট সর্বদাই নত থাকিবে, এই 
ভাবের উপর জোর দিয়া বাজার চলন গতানুগতিক উপদেশ দান অত্যন্ত 
অবাঞ্নীয়। ভারতে প্রচলিত আধা-সরকারী আবহাওয়ার ফলেই ইহা সম্ভব 

আমার ইহাই ধারণা । শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী বলিতে লাগিলেন,_ছাত্রর! পরস্পরের 
অন্তায়, তুল, ক্রি, ব্খলন অবিলন্বে কর্তৃপক্ষকে জানাইবে। অর্থাৎ সাদা কথায়, 
তাহারা গোপনে পরস্পরের উপর নজর রাখিবে এবং গুপ্তচরের কাজ করিবে । 
অবশ্য শ্রীযৃক্ত শাস্বী এমন নিরাবরণ ভাষা ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু আমি উহার 
_ অর্থম্পষ্ট করিয়াই বুঝিলাম এবং একজন খ্যাতনামা নেতা যে ছাত্রদের বন্ধুভাবে 
এমন উপদেশ দিতে পারেন, ইহা! দেখিয়া আশ্চধ্য হইলাম। আমি তখন 
সবেমাত্র ইংলগু হইতে ফিরিয়াছি এবং সেখানকার স্কুল কলেঙ্গে আমি এই 
শিক্ষাই লাভ করিয়াছি ষে, প্রাণাস্তেও সহপাঠীর ক্রি ভুল উদ্ঘাটন করিবে না। 
কাহারও উপর গোপনে নজক্‌ রাখিয়া এবং তাহার কাধ্যকলাপ কর্তৃপক্ষের গোচরে 
আনিয়৷ একজন সঙ্গীকে বিপদে ফেলার মত শিষ্টনীতিবিরুদ্ধ পাপ অধিক আর 
কিছুই নাই । সহসা এই আদর্শের বিপরীত উক্তি শুনিয়া আমি ব্যথিত হইলাম। 
বুঝিলাম, আমি যাহা শিক্ষা পাইয়াছি, শ্রীযুক্ত শাস্্ীর নীতির সহিত তাহার 
পার্থক্য কত অধিক। 

মহাযুদ্ধ আদিল__আমরা সচকিত হইলাম। প্রথমে আমাদের জীকনযাত্রায় 
ইহার বিশেষ প্রভাব দেখা যায় নাই-_যুদ্ধের ভয়াবহ প্রচগুতার স্বরূপ ভারতবর্ষ 
তখনও উপলব্ধি করে নাই। রাজনৈতিক আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া যেন 
মিলাইয়৷ গেল। ভারত রক্ষা আইন ( ইংলগ্ডের দেশ রুক্ষ! আইনের অনুরূপ ) 
সমস্ত দেশকে মুষ্টিকবলে চাপিয়া ধরিল। মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষে ষড়যন্ত্র ও গুলি 
করিয়। গুপ্তহত্যার বিবরণ প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং পাঞ্জাবে রংকট সংগ্রহের 
জবরদস্তীমূলক ব্যবস্থার কথাও শোনা গেল। 

বাহিরে উচ্চকণ্ঠে রাজভভ্তি প্রচারের অন্তরালে. ব্রিটিশের প্রতি সহানুভূতি * 
অতি অল্পই ছিল। জাম্মানীর জয়লাভের বার্থী শুনিয়া কি মডারেট কি 
চরমপন্থী সকলেই তখন সন্তুষ্ট হইতেন। অবশ্য জান্মানীর প্রতি ' কাহারও 
অনুরাগ ছিল না, আমাদের শাসকবর্গ শিক্ষালাভ করুক, এই আগ্রহই নকলের 
মনে ছিল। ইহা দুর্বল ও নিরুপায় মানবের পরের দ্বারা প্রাতশোধ প্রবৃত্তি 
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চরিতার্থ করাইবার ইচ্ছার অভিব্যক্তি। আমরা অনেকে নান! বিমিশ্র ভাব 
লইয়া এই মহা আহব পর্যালোচনা করিতাম। মহাযুদ্ধে লিপ্ত সকল জাতির মধ্যে 
আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতি সম্ভবতঃ ফরাসীর দিকে ছিল। মিত্রশক্তিপুঞ্জের 
অন্থকুলে বিরামহীন নির্লজ্জ প্রচারকাধ্য কিয়পরিমাণে সফল হইলেও আমরা 
উহার উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করিতাম না। 

ক্রমশঃ রাজনৈতিক জীবনে চেতনার সঞ্চার হইল। কারামুক্তির পর তিলক 
হোমরুল লীগ স্থাপন করিলেন; মিসেস বেশান্তও আর একটি হোমরুল লীগ 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমি দুই দলেই যোগ দিলাম, কিন্তু বিশেষভাবে মিসেস 
বেশাস্তের লীগের পক্ষে কার্য করিতে লাগিলাম। মিসেস বেশাস্ত ভারতের 
রা্্রক্ষেত্রে ক্রমশঃ অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের 
বাধিক অধিবেশনে বেশ উৎসাহ দেখ! গেল, মুসলিম লীগও কংগ্রেসের সহিত 
সমান তালে চলিতে লাগিল। দেশের আবহাওয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, যুবকগণ 
অধীর আবেগে ভবিষ্যতের মহৎ সম্ভাবন! প্রত্যাশা! করিতে লাগিল। মিসেস 
বেশান্ত অন্তরীণে আবদ্ধা হওয়ায় শিক্ষিত সম্প্রদায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, 
দেশের সর্বত্র হোমরুল লীগ জাকিয়া উঠিল। ১৯০৭ সাল হইতে কংগ্রেস হইতে 
বহিষ্কত পুরাতন চরমপন্থীরা হোমরুল লীগে যোগ দিলেন, মধ্যশ্রেণীর বহু লোক 
আসিয়া লীগের সদম্ত হইলেন । হোমরুল লীগে জনসাধারণ যোগ দেয় নাই । 

মিসেস বেশাস্তের অন্তরীণে অনেক প্রবীণ ব্যক্তি এবং কয়েকজন মডারেট 
নেতা পর্যন্ত বিচলিত হইলেন। আমার মনে আছে, এই অন্তবীণের কিছুদিন 
পূর্বে সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্বীর হৃদয়গ্রাহী বক্ৃতাগুলি পাঠ করিয়া 
আমর! উত্তেজিত হইলাম। কিন্তু অন্তরীণের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে 
শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী সহসা নীরব হইয়া গেলেন। যখন কাজের সময় আসিল তখন 
তিনি পিছাইয়া গেলেন। তাহার এই নীরবতায় দেশে নেরাশ্ঠ ও ক্ষোভের 
সঞ্চার হইল। যখন পুরোভাগে আসিয়া দীড়াইবার প্রয়োজন তখনই তাহাকে 
পাওয়া গেল না। এই ঘটনার পর হইতে আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে ষে, 
শ্রীযুক্ত শাস্্ী কর্মক্ষেত্রের মানুষ নহেন, সঙ্কটের মধ্যে দীড়াইয়া কাজ করা 
তাহার প্ররুতিবিরুদ্ধ। 

অন্ান্ত মডারেট নেতাদের মধ্যে কেহ আগাইয়া চলিলেন, কেহ ব৷ পিছাইয়৷ 
পড়িলেন, কেহ কেহ দক্ষিণে সরিয়া রহিলেন। তখন গভর্ণমে্ট ইয়োরোগীয় 
ডিফেন্স ফোসের অনুকরণে মধ্যশ্রেণীর ভারতীয় যুবকর্দিগকে লইয়া? একা 
রক্ষীসেনাদল গড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ইহা লইয়া দেশে বেশ আলোচনা 
চলিতেছিল। এই ভারতীয় বক্ষীসৈন্যদলের প্রতি ইয়োরোপীয় দলের তুলনায় 
নানাভাবে পৃথক ব্যবহার করা হইত, এজন্য আমরা অনেকে অনুভব করিলাম, 
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সি দি রি র 
ত্বাহার সহিত প্রায়ই দীর্ঘ আলোচনা করিতাম;? নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সাহসিকতার 
পথে দেশকে পরিচালিত করিবার জন্ত তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতাম। 
এই সময় আমাদের গৃহে রাজনীতি আলোচনা বড় শাস্তির ব্যাপার ছিল না। 
প্রায়ই আলোচনা গুরুতর আকার ধারণ করিত এবং আবহাওয়। গরম হইয়া 
উঠিত। আমি বাক্ামাত্রে পর্যবসিত রাজনীতির সমালোচনা এবং কর্মের আগ্রহ 
প্রকাশ করিতাম দেখিয়া পিতা বুঝিতে পারিলেন আমি ক্রমশ: চরমপন্থী হইয়া 
পড়িতেছি। কিন্তু কার্যাত: কি করা উচিত, তাহা আমার নিকট স্পষ্ট ছিল না; 
পিতা অন্নমান করিলেন, কতিপয় বাঙ্গালী যুবকের মত আমিও হিংসাপন্থী হইয়া 
পড়িতেছি। ইহাতে পিত! অত্ন্ত দৃশ্ল্তাগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু কার্ধাতঃ আমার 
ও পথে আকর্ষণ ছিলনা । বর্তমান অবস্থা ওব্যবস্থার বশ্যতা স্বীকার না করিয়া 
কিছু করা কর্তব্য, এই চিন্তায় আমি ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিলাম। সমগ্র জাতির 
কল্যাণে কোন সাফল্যপূর্ণ কাধ্য সহজ মনে হইত না বটে, তবে কি ব্যক্তির জীবনে 
কিজাতির জীবনে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামশীল মনোভাব পোষণ করা 
আত্মমর্ধ্যাদা ও জাতীয় মর্ধ্যাদার গ্যোতক বলিয়া মনে হইত। মডারেটনীতিতে 
বিরক্ত পিতার মধ্যেও মানসিক ছন্দ চলিতেছিল। কিন্তু কোন পথ সন্বন্ধে 
যে পর্যন্ত না তিন্তি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হন, ততক্ষণ ক্ষেত্র পরিবর্তন করিবার 
মত লোক তিনি ছিলেন না । তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপের পশ্চাতে রহিয়াছে, 
মানসিক সংগ্রামের তিক্ত ও কঠিন অভিজ্ঞান। নিজের প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ 
করিয়াই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন, পশ্চাতে ফিরিবার ভাব সম্পূর্ণ বিসঙ্ন 
দিয়া। কোন সাময়িক উত্তেজনার বশে নহে, বিচারবৃদ্ধির বারা নিশ্চিত সিদ্ধাস্ত 
করিয়াই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন । তাহার তীব্র আাত্মম্যাদাজান স্থান তাহাকে 
পিছনে চাহিবার অবসর দেয় নাই। 
মিসেম বেশাস্তের অস্তরীণ হইতেই তাহার রাজনৈতিক মত পরিবর্তিত 
হইতে থাকে ; ক্রমে তিনি তাহার মডারেট সঙ্গীদের পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর 
হইলেন। অবশেষে ১৯১৯র পাঞ্জাবের বিষাদপূর্ণ ঘটনা তাহাকে আইন- 
ব্যবসায় ও অভ্যস্ত জীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিল। তিনি গান্ধিজী 
প্রবন্তিত নৃতন আন্দোলনের সহিত নিজের ভাগ্যুত্র গাথিয়া লইলেন। 
কিন্তু ইহা তখনও ভবিস্ুৃতের গর্ভে । ১৯১৫-১৬--এই সময় তিনি কর্তব্য 
নির্ধারণ করিয়া! উঠিতে পারেন নাই। একদিকে সংশয়সন্কুলতা, অন্যদিকে 
আমার সন্ধে দুশচিত্বা--এই মানসিক অবস্থায় তিনি কোন বিষয়ে ধীরভাবে 
আলোচনা করিতে পারিতেন না। প্রায়ই তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিত, আমাদের 
ওল্ড 
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১৯১৬র বড়দিনে লক্ষৌ-কংগ্রেসে গান্ধিজীর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ 
হ়্। দক্ষিণ আফ্রিকায় বীরতপূর্ণ সংগ্রামের জন্য আমরা তাহাকে শরন্ধা করিতাম, 
কিন্তু আমাদের মত যুবকদের নিকট তিনি সুদূর স্বতন্ত্র এবং রাজনীতির সহিত 
সম্পর্কহীনরূপেই প্রতিভাত হইতেন। তখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় 
সমস্তা৷ ব্যতীত, কংগ্রেসে জাতীয় রাজনীতি সম্পকিত কোন আলোচনায় যোগ 
দিতেন না। ইহার কিছুকাল পরে চম্পারণ জিলায় নীলকরদের বিরুদ্ধে তাহার 
পরিচালনায় কৃষক মান্দোলনের সাফল্য দেখিয়া! আমরা উৎসাহিত হইলাম। 
আমরা বুঝিলাম, তিনি তাহার দক্ষিণ আফ্রিকার অবলম্থিত উপায় ভারতেও 
প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং তাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনাও রহিয়াছে। 

লক্ষ কংগ্রেসের পর, এলাহাবাদে সরোজিনী নাইডুর কয়েকটি জাবেগময়ী 
বক্তৃতা শুনিয়৷ আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই বক্তৃতাগুলিতে জাতীয়ভাব ও 
দেশাত্মবোধের পরিপূর্ণ প্রেরণা ছিল। আমি এই কালে খাটি জাতীয়তাবাদী 
হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার কলেজ-জীবনের অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক ভাবগুলি 
প্রায় অন্তহিত হইয়াছিল। ১৯১৬ সালে আইরিশ-নেতা রোজার কেস্মেপ্ট 
বিচারালয়ে দাড়াইর়া যে অপূর্ব বন্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা যেন উজ্জল অঙ্গুলী 
দিয়! দেখাইয়া দিল, দাঁধীন জাতির সন্তানকে কি ভাবে অনুভব করিতে হয়। 
আয়র্লযাও ঈষ্টার বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরও কি মে অপূর্বব সাহসিকতা, যাহা 
ব্যর্থতাকে ব্যঙ্গ করিয়া জগতের সন্মুথে ঘোষণা করিতে পারে, কোন বাহুবল 
জাতির অপরাজিত আত্মাকে ধ্বংস করিতে পারে না| 

আমার তৎকালীন এই মানসিক অবস্থার মধ্যেও আমি নৃতন করিয়। 
সমাজতান্ত্রিক গ্রন্থ পড়িতে লাগিলাম, এবং স্বপ্ত প্রাচীনভাবগুলি পুনরায় মস্তিষ্ক 
আলোড়ন উপস্থিত করিল। কিন্তু ইহ অস্পষ্ট, মানবতা ও আদর্শবাদ মাত্র, 
খাটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্বাদ নহে। মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পরেও 
বারট্রাও রাসেলের বইগুলি পড়িতে আমার খুব ভাল লাগিত। 

এই সকল চিন্তা ও আকাঙ্ষাপ্রন্থছত মানসিক দ্বন্বে আমি আইন ব্যবসায়ের 
প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই ইহাতে লি 
রহিলাম, কিন্তু আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, আমার চিত্ত জনসাধারণের 
কাজে বিশেষতঃ সংঘর্ষমূলক রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য যেরূপ ব্যাকুল, 
তাহার সহিত আইনজীবীর কর্তব্যের সামপ্রস্ত হইবে না। ইহা কোন নীতির 
প্রশ্ন নহে, সময় ও শক্তির প্রপ্ন। কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবহার্জীবী স্যার 
রাসবিহীরী ঘোষ, কি কারণে জানি না, আমার প্রতি অত্যন্ত স্লেহপ্রবণ 
হইয়াছিলেন, আইনব্যবসায়ে কি করিয়! উন্নতি করিতে হয়, সে বিষয়ে অনেক 
উপদেশ দিয়াছিলেন। বিশেষভাবে, তিনি আমাকে আমার পছন্মমত 


৩৪ 


জওহরলাল নেহরু 


আইনবিষয়ক একখানি গ্রস্থ লিখিবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, নবীনদের পক্ষে 
নিজেকে প্রস্তুত করিবার ইহাই সর্ধবোৎকষ্ট পন্থা । তিনি আমাকে গ্রন্থ লিখিতে 
সাহাষ্য করিবেন এবং উহা সংশোধন করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্ততিও 
দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাহার এই আগ্রহ সমস্তই 
নিল হইল, কেন না, আইনের বই লিখিয়া সময় ও শক্তির অপব্যবহার 
করিবার মত বিরক্তিকর কিছু আমি ভাবিতেই পারি না। 

বৃদ্ধ বয়সে স্যার রাসবিহারীর মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে হইয়াছিল; অল্পেই 
তিনি ধৈর্য হারাইতেন, এজন্য “জুনিয়র বাধিষ্টানেবা' তাহাকে ভয় করিয়া 
চলিতেন। তাহার দুর্বলতা ও ক্রটী সত্বেও, তাহার মধ্যে আকর্ষণের অনেক 
কিছু ছিল এবং আমার তাহাকে ভাল লাগিত। পিতা এবং আমি সিমলায় 
একবার তাহার অতিথি হইয়াছিলাম, (১৯১৮ সাল, তখন সবেমাত্র মণ্টেপ্- 
চেমদ্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে ) একদিন তিনি নৈশভোজনে কয়েকজন 
বন্ধুকে আহ্বান করেন, তাহার মধ্যে মিঃ খাপার্দেও ছিলেন । ভোজনান্তে 
স্যার রাসবিহারী ও যি: খাপার্দের ত্কযুদ্ধ মুখর হইয়া উঠিল। একজন হইলেন 
খাটি মডারেট এবং মিঃ খাপার্দে তৎকালে একজন প্রধান তিলক-পস্থী বলিয়া 
বিবেচিত হইতেন। পরবর্তী কালে অবশ্য তিনি ঘুঘুর মত নিরীহ এবং 
মডারেট অপেক্ষাও মডারেট হইয়াছিলেন। মিঃ খাপার্দে। গোখলের (কয়েক 
বৎসর পূর্বে মৃত ) মম।:খ1৮শা প্ননঙ্গে বলিতে লাগিলেন, তিনি ছিলেন ব্রিটিশ 
গুপ্তচর ; একবার লগ্ডনে তিনি আনার পিছনে লাগিঘ়াছিলেন। স্টার রামবিহারী 
এই মন্তখ্যা বরদাস্ত করিতে পাৰিলেন না, তিনি উচ্চক্ঠে বলিলেন, গোখ লে 
তাহার বিশিষ্ট বন্ধু এবং তাহার মত উন্নতন্বদয় বাক্তি তিনি অল্পই দেখিয়াছেন, 
এহেন লোকের বিরুদ্ধে এমন কথা তিনি কিছুতেই মানিবেন না। তখন তিনি 
তুলিলেন শ্রীনিবাস শান্ধীর কথা। বর্দিও স্যার রাসবিহারী এ শ্রসঙ্গও পছন্দ 
করিলেন না, তবে পূর্বের ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তিনি শ্রীনিবাস 
শাস্থীকে যে গোখ্লের স্থায় শ্রদ্ধা করেন না, ইহা পষ্টই বোঝা গেল। তিনি 
বলিলেন, যতদিন গোখ লে জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি সার্ভেন্ট অফ ইত্ডয়া 
সোসাইটিকে অর্থ সাহাধা করিয়াছেন, তীহার মৃত্যুর পর উহা বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন। তারপর মিঃ থাপার্দে তুলনা করিয়া তিলকের প্রশংসা আরন্ত 
করিলেন। বলিলেন, ইনি একজন প্রক্কত পুরুষসিংহ, ইহার ব্যক্তিত্ব অতি প্রথর 
এবং ইনি একজন প্ররুত সাধু। “সাধু?” স্তার রাসবিহীরী দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, 
“সাধুদের আমি দ্বণা করি, উহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।” 


৬ 


আমার বিবাহ ও হিমালয় ভ্রমণ 


১৯১৬ সালে দিল্লী সহরে আমার বিবাহ হয়। সেদিন বাসস্তী পঞ্চমী, 
বসন্ত খতুর প্রথম দিবস। এই বংসর গ্রীষ্মকালে আমরা কাশ্মীরে 
কাটাইয়াছি। আমাদের পরিবারবর্গ উপত্যকায় রহিলেন। আমি ও আমার 
এক জ্ঞাতি ভ্রাতা কয়েক সপ্তাহ পর্বতমালার মধ্য দিয়া লাডকের রাস্তা পধ্যস্ত 
ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। জগতের উর্ধুলোকে সন্বীর্ণ নির্জন গিরিপথে ভ্রমণের 
ইহাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, এই পর্থ দূরে তিব্বতের মালভূমি পর্যন্ত প্রমারিত। 
জোজিলা গিরিসঙ্কটের শীর্ষে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, নিয়ে শ্তামল গিরিমালা, উর্ধে 
নিরাবরণ হিমশ্লীতল শৃঙ্গরাজি। আমরা উর্ধে উঠিতে লাগিলাম, সঙ্কীর্ণ পথ, 
দুই দিকে তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্, সম্মুখে চিরভূষার। বাতাস শীতল তীক্ষু- 
স্পর্শ হইলেও দিবাভাগে হুধ্যতাপ মনোরম। বাতাস এত স্বচ্ছ যে কোনও বস্তুর 
দূরত্ব সন্থন্ধে ভ্রম হয়। বাহাকে নিকটবর্তী বলিয়া মনে হইতেছে, বস্তত: তাহা 
বহুদূরে । ক্রমে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথ তরুগুল্মহীন, কেবল 
উলঙ্গ পর্ববত বরফে আচ্ছন্ন। কচিৎ কোথাও নয়নানন্দকর পুষ্পসম্ভার। প্ররুতির 
এই বন্য নিজ্জনতায় আমি এক অপূর্ধ তৃপ্তি লাভ করিলাম; আমার শিরায় 
শিরায় শক্তির অন্ুভূতি,__হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছাস । 

এই ভ্রমণকালে আমি এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। জোজিলা 
গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিবার পর সম্ভবতঃ মাতায়নে আসিয়া শুনিলাম বিখ্যাত 
অমরনাথ গুহা মাত্র আট মাইল দূরে। সম্মুখে ছিল তুযার-মৌলি এক বৃহ 
পর্বত, কিন্ত তাহাতে কি আসে যায়? আট মাইল কত সামান্ত। অনভিজ্ঞতা- 
ভ্রনিত উৎসাহে আমরা যাত্রা স্থির করিলাম। আমাদের বস্বাবাস (সমুদ্র তীর 
হইতে ১১৫০০ ফুট উর্দে স্থাপিত ) ত্যাগ করিয়া আমরা ক্ষুদ্র দলটি লইয়া পর্বতে 
উঠিতে লাগিলাম। স্থানীয় এক মেষপালক আমাদের পথপ্রদর্শক হইল । 

কতকগুলি তুষার চাপ আমরা দড়ির সাহায্যে অতিক্রম করিলাম, ক্রমে 
পথক্লেশ বাড়িতে লাগিল, শ্বাসকষ্ট অন্ুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের 
কয়েকজন কুলির বোঝা ভারী না থাকা সত্বেও নাকমুখ দিয়া রক্ত পড়িতে 
লাগিল। ক্রমে বরফ পড়িতে লাগিল, তুষারবত্বও পিচ্ছিল হইয়া উঠিল। 
আমরা অবসন্ন দেহে অত্যন্ত ক্লেশ ও সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 


৪১ 


বাবদ ভাগ করিয়াছিলাম। বার ধা অবিশ্রাত পর্বত জানে 


রসাল নেক 


১ (আদিল পারিলায় না।। ভোর টার ২ সম আহা 





এক বৃহ তুষরক্ষেে উপস্থিত হইলাম। চারিদিকে তৃযারপরকত বেত এই 
.. রমাতূমি ফেন একটি মণিখচিত মুকুট অথবা একথণ্ড দেবলোক। কিন্তু সহসা 


বরফ পড়িতে লাগিল। কুয়াসায় এই মনোহর দৃশ্য ঢাকিয়া গেল। আমার 
ধারণা আমরা ১৫ কি ১৬ হাক্জার ফুট উর্ধে উঠিয়াছিলাম। এমন কি আমরা 
অমরনাথ গুহা ছাড়াইস্বা উপরে উঠিয়া পড়িয়াছি। এখন আমাদিগকে অদ্ধমাইল- 
ব্যাপী তুষারক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া গুহার অপর পার্শে উপস্থিত হইতে হইবে। 
এবার আর চড়াই নাই এই আশ্বা:দ কতকট! লঘু হৃদয়ে আমরা যাত্রা করিলাম। 
কিন্ত ইহাতেও বিদ্ত উপস্থিত হইল। পথে বহুতর ফাটল এবং সছ্ঘপতিত বরফে 
আবৃত ৰিপদসন্থুল স্থান ছিল। স্ছ্যপতিত বরই আমাকে বার্থমনোরথ কক্ষিল। 
কেবল পা বাঢ়াইয়াছি, নৃতন বরফ দরিয়া গেল, আমি এক বুহৎ খালের মধ্যে 
পড়িলাম। সেই অতলে বদি তলাইয়া যাইতাম তাহা হইলে আমার দেহ 
ভবিষ্যতের ভৌগোলিক যুগের জন্য বরকে স্থরক্ষিত থাকিত। এক হাতে দড়ি ও 
অন্য হাতে পর্বতগাত্ের প্রান্ত ধরিয়া সে যাত্রা বাচিয়া গেলাম। সঙ্গীরা 
আমাকে টানিয়া তুলিল। আমরা ঘাবডাইয়া গেলাম কিন্তু সন্কল্প ত্যাগ করিলাম 
না। ক্রমে তুযারের ফাটল সংখ্যায় অধিক ও বিস্তীর্ণ হইয়া দেখা দিতে লাগিল, 
এগুলি উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত কোনও সাজসরঞ্জাম আমাদের ছিল না। অগত্যা 
্রান্ত ও ক্লান্তদেহে নৈরাশ্ঠ লইয়া আমাদের ফিরিতে হইল, অমরনাথ গুহা আর 
দেখাতুইল না। 
কাশ্মীরের গিরি অরণ্য উপত্যকা এমনভাবে আমাকে মুগ্ধ করিল যে, দক্বক্ 
করিলাম শীঘ্রই পুনরায় ফিরিয়। আমিব। তারপর তিব্বতের মনোহর 
মানসরোবর তুষারশূঙ্গ কৈলাসগিরি দর্শনলালসা আমাকে কত দিন অধীর করিয়া 
তুলিয়াছে কত হ্বনশতালিকা প্রস্ত করিয়াছি, কিন্ত আঠার বৎসরেও সে সাধ 
পূর্ণ হয় নাই! এমন কি, যে কাশ্মীর দেখিবার জন্ত প্রায়ই আমার চিত্ত ব্যাকুল 
হইয়া! উঠে, ক্রমশঃ রাজনীতি ও জননাধাবুশের জটিল কাজে জড়াইয়! পড়িয়া সে 
মাধও পূর্ণ করিতে পারি নাই) পর্বতারোহণ কিন্বা সনুদ্রলজ্ঘন করিয়া আমার 
ভ্রম্ণতৃষ্ণা কারাগারে আসিয়া তৃষ্তিলাভ কবিয়াছে। কিন্তু এখনও মনে মনে 
অনেক সঙ্কপ্প করি। কারাগারে কেহ আমাকে এ আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে 
পারে না এবং কল্পনা ছাড়া কারাগারে আর কি-ই বা করিবার আছে? আমার 
ঈপ্সিত মেই মরোবর সেই পর্বত দেখিবার জন্য আমি যেদিন হিমগিরির ক্রোড়ে 
ভ্রমণ করিব, আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু জীবন বহিয়া চলিয়াছে,_ 
যৌবনও চলিয়াছে প্রৌদত্বের অভিমুখে, তাহাও পরিণামে একদিন বার্ধক্য 


৪২ 


গান্ধিজীর অভ্যুয়-_ত্যাগরহ ও অম্বতসর . 









মুনিবে ধন কি বৈলাসকি মানসদরোবর_্রমণের সামা খাকিন ন্‌ মী 1 
রাহা নাও দেখিতে পাই তথাপি কল্পনায় আনন্দ আছে ।.... 7. 

মার মানদপটে এ পর্বতশিখর অটলোন্নত। সন্ধ্যার্তরাগে তাহাদের এ 

রী দুরারোহ স্থানগুলি আবৃত। এবং আমার আতা আখিপ্রান্তে বসিয়] সেই 
শান্ত তুষার তৃষ্ণায় অধীর । রি 
| ওয়াণ্টার ডি লা মেয়ার।” 


] 
নিজ অভ্যুদয়__সত্যাগ্রহ ও অমৃতসর 


) হযে অবসানে ভারতবর্ষে এক অবরুদ্ধ উত্তেজনা দেখ! গেল। 
কারখানা প্রসারলাভ করিয়াছে,_ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা ও এই্র্যয বদ্ধিত 
ইইয়াছে। শরবস্থানীয় এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তি অধিকতর ক্ষমতার জন্য লুন্ধ এবং 


অধিকতর উপার্জনের আশায় সফিত অর্থ খাটাইবার সুবিধা খুঁজিতে বাস্ত। 
? এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত বিশাল জনসঙ্ঘ যে দুর্ধহ ভারে পিষ্ট হইতেছিল 
তাহা হইতে মুক্তির আশায় ভবিষ্বাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে । মধ্যশ্রেণৌর 
মধ্যে সর্বত্র শাসনতন্ত্র এক পরিবর্তনের আকাঙ্ী, যাহী দ্বারা কতক পরিমাণে 
সবায়ত্বশাসন পাওয়া যাইবে এবং তাহার ফলে অনেক নৃতন কর্ণ জুটিবে, অবস্থা 
অনেকাংশে উন্নত হইবে। শান্তিপূর্ণ ও সম্পূণ্ধপে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল এবং আত্মনিয়ন্ত্ ও স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রতির বিষয় 
লোকে আলোচনা করিতেছিল। আনুষঙ্গিক কিছু অশান্তি জনসাধারণের মধ্যে 
বিশেষ করিয়া কৃষকদের মধ্যে দেখা যাইতেছিল। পাঞ্জাবের পল্লীঅঞ্চলে 
বলপূর্ববক বংবূট সংগ্রহের তিক্স্থতি তখনও বিদ্যমান। “কামাগাটা মার? 
জাহাজে আগত পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে দলননীতি ও অপরাপর ষড়যন্ত্রের মামলায় 
অসন্তোষ বিস্তুত হইয়াছিল । বৈদেশিক যৃদ্ধকষেত্র হইতে প্রত্যাগত সৈনিকের 
আর পূর্বের মত যন্ত্রবৎ আদ্দেশপালনকারী নহে। তাহাদের মানসিক অবস্থার 
পরিবর্তন হইয়াছিল ও তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট অসস্তোষ ছিল। তুরস্কের প্রতি 
ব্যবহার ও খিলাফৎ সমস্া লইয়া! মুললমানদের মধ্যেও ক্রোধ ও উত্তেজনার 
সঞ্চার হইতেছিল। তুরস্কের সহিত সদ্ধিপত্র তখন স্বাক্ষরিত হয় নাই বটে, কিন্ত 
অবস্থার গুরুত্ব বুঝা যাইতেছিল। এই কারণে তাহারা উত্তেজিত হইয়াও 
তখনও অপেক্ষা করিতেছিল । 


রি | 
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জওহরলাল নেহরু 


ভয় ও উৎকগঠামিঅিত আশা লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ এক বৃহৎ প্রত্যাশায় 
অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় রাউলাট বিল আনিল। ইহার মধ্যে প্রচলিত 
আইনের বিধিনিষেধ অগ্রাহ করিয়া বিনা বিচারে গ্রেফতার ও বন্দী করিবার 
ধারা ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে এক ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের তরঙ্ক উঠিল, এমন কি 
মডারেটগণ পধ্যস্ত মমন্ত শক্তি লইয়া! এই প্রতিবাদে যোগ দিলেন। সকল 
শ্রেণীর সকল মতের ভারতবাসীর এই দেশব্যাপী প্রতিবাদ সত্বেও শাসকগণ এই 
বিল আইনে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। তবে জ্বনমতকে সন্ষ্ট করিবার জন্য 
উহার পরমায়ু মাত্র তিন বৎসর করা হইল। আজ পনর বংসর পরে এই বিল 
ও তংসংক্রান্ত আন্দোলনের কথা চিস্ত। করিলে অনেক শিক্ষ। লাভ করা যায়। 
এ বিল আইনে পরিণত হইবার তিন বৎসরের মধ্যে কখনও উহা প্রয়োগ 
করা হয় নাই, অথচ এই তিন বৎসরে থে অশান্তি আলোড়ন দেখা গিয়াছে 
১৮৫৭র বিদ্রোহের পর ভারতে আর তাহা দেখ। বায় নাই। ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট 
সম্মিলিত জনমত অগ্রাহ করিয়া যে আইন পাশ করিলেন, অথচ প্রয়োগ 
করিলেন না_তাহাই এক বিরাট আন্দোলনের স্থষ্টি করিল। অশান্তি স্যটি 
করাই এই শ্রেণীর আইনের উদ্দেশ্য যে-কেহ এইরূপ ভাবিতে পারে! আজ 
পনর বং্সর পরেও আমরা দেখিতেছি, রাউলাট আইন অপেক্ষাও কঠোর বনুতর 
আইন বিধিবদ্ধ হইন্তেছে এবং তাহার প্রয়োগও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যে 
সকল নৃতন আইন ও অডিনান্সের আওতায় আমরা ব্রিটিশ শাসনের আশীর্বাদ 
লান্ড করিতেছি তাহাদের সহিত তুলনায় রাউলাট বিল তো স্বাধীনতার ছাড়পত্র । 
অবশ্য তখনকার সহিত তুলনায় এখন পার্থক্য অনেক বেশী। ১৯১৯ নাল হইতে 
আমরা মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড পরিকল্পনাগ্মায়া এক দফা স্বাদঞ্শামন ভোগ 
করিতেছি, এখন শুনিতেছি আর এক দফা! পাইবার সময়, খীসম্ন। আমরা 
উন্নতি লাভ করিতেছি! 

১৯১৯র প্রথমভাগে গাদ্ধিজীর কঠিন পীড়া হয়! তিনি রোগশষ্যা হইতে 
বড়লাটের নিকট আবেদন করেন বে, তিনি বেন রাউলাট বিলে সম্মতিদধান না 
করেন। অন্ান্ের মত এই আবেদনেও উপেক্ষা প্রদশিত হইল। গান্ধিজী 
নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রথম নিখিল ভারতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিলেন। তিনি সত্যাগ্রহ সভা স্থাপন করিলেন। সদস্যগণ রাউলাট আইন 
ও কতকগুলি নির্দিষ্ট ছুর্নীতিমূলক আইন অমান্য করিবার প্রতিক্রতি গ্রহণ 
কৰিলেন, অর্থাৎ তাহারা! স্বেচ্ছায় প্রকাশ্যভাবে কারাবরণ করিবেন । 

এই প্রস্তাব প্রথম যখন আমি সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম তখন আমার মন 
হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। অবশেষে পথের সন্ধান মিলিল। এই 
স্পষ্ট সরল কর্ণপদ্ধতি হয় তো বা কাধ্যকরী হইতে পারে। আমি উৎসাহে 
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ু্ীতিয়া উঠিলাম, অধিব্ে সত্যাগ্রহ সভায় যোগ দিবার সন্কল্প করিলাম? | 
্টাইনভঙ্গ কারাগমন প্রভৃতির পরিণাম কি, সে চিন্তাও মনে হইল না। আমার 
টান হইল যেন কিছুই গ্রাহ করি না । কিন্তু সহসা আমার উৎসাহ নিভিয়া 
্ীল। আমি বুবিলাম ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আমার পিতা এই নৃতন 
রঃ বর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ফ্াড়াইলেন। নৃতন কিছু লইয়া সহসা মাতিয়া উঠা 
জাহান স্বভাব নহে। অগ্রসর হইবার পূর্বের তিনি সাবধানতার সহিত ভবিষ্বাৎ 
'চন্তা করেন। সত্যাগ্রহ সভা ও তাহার কাধ্যপদ্ধতি তিনি যত চিন্তা করিতে 
লাগিলেন ততই ইহা তাহার অপছন্দ হইতে লাগিল। কতকগুলি লোক জেলে 
গেলে কি লাভ হইবে এবং গভর্ণমেন্টের উপরই বা তাহার প্রভাব কতটুকু। 
ইহা ছাড়া! ব্যক্তিগতভাবেও তাহার মন সায় দ্রিল না । আমি জেলে যাইব ইহা 
তাহার নিকট অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে হইল । তখনও জেলে যাওয়ার পাল 
শুরু হয় নাই এবং এ ধারণা অত্যন্ত বিরক্তিকর ছিল। পিতা তীহার 
সন্তানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তীহার স্নেহ বাহিরে প্রকাশ পাইত 
না কিন্ত সংষমের অন্তরালে তাহা অত্যন্ত গভীর ছিল। 

কিছুদিন ধরিয়া মানসিক ছন্দ চলিল এবং উভয়েই অনুভব করিলাম 
যে বৃহৎ একটা কিছু আদতেছে যাহা আমাদের বর্তমান জীবনের ধারাকে 
বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবে। আমরা পরস্পরের মনোভাব সম্পর্কে ষথাসম্তব 
সহান্ুভূতিসম্পন্ন ছিলাম । যদি পারিতাম তাহা হইলে তীহার মানসিক যন্ত্রণা 
লাঘব কবিতাম কিন্ত আমার চিত্তও সত্যাগ্রহকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছে, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। আমরা উভয়েই সম্তপ্তচিত্তে দিন 
অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। মর্মবেদনায় কাতর হইয়া রাত্রির পর রাত্রি 
আমি যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতাম-কোন পয মুক্তি? আর পিতা_ আমি পরে 
আবিষ্কার করিলাম-_রাত্রে মেঝেতে শুইয়। পরীক্ষা! করিতেন আমি কারাগারে 
গেলে কঠিন মৃত্তিকাশয়নে কিরূপ বেদনা পাইব । 

পিতার অন্ুরোধে গাদ্ধিজী এলাহাবাদে আসিলেন। উভয়ের মধ্যে 
আলোচনাকালে আমি উপস্থিত ছিলাম না । এই আলোচনার ফলে গাদ্ধিজ্ী 
আমাকে এই বিষয় লইয়া তাড়াতাড়ি কিছু করিতে অথবা পিতার মনে আঘাত 
করিতে নিষেধ করিলেন। আমি ইহাতে খুসী হইলাম না কিন্তু ভারতে তাহার 
পর যে সব ঘটনা ঘটিল তাহার ফলে অবস্থার পরিবর্তন হইল এবং সত্যাগ্রহ 
সভার কার্য বন্ধ হইয়া গেল । | 

সত্যাগ্রহ দিবস--নিখিল ভারত হরতাল এবং সমস্ত কাজকন্ম বন্ধ-_দিলী 
ও অমৃতসরের পুলিশ ও সৈন্যদলের গুলিবর্ষণ_-বহুলোক হতাহত-_-অমৃতসর 
এবং আহম্মদাবাদে জনতার উপদ্রব-_জালিয়ানালাবাগের হত্যাকাগু---পাগ্ডাবে 
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সামরিক আইনের ভয়াবহ অত্যাচার ও অপমান। পাঞ্জাব সমস্ত ভারতবর্ষ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। বহিজ্ঞগতের দৃষ্টির বাহিরে কি ঘটিতেছে কিছুই 
বোঝা গেল না। পাঞ্জাবের কোন সংবাদ পাওয়া ছুরহ হইয়া! উঠিল, পাঞ্জাবে 
গমনাগমন নিষিদ্ধ হইল। যে ছুই-চারিজন ব্যক্তি সেই নরক হইতে পলায়ন 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহারা এত ভীতিব্হ্বল যে কোন ঘটনারই 
পরিষ্কার বিবরণ দিতে পাবিল না। অসহায় অক্ষমের মত আমরা তিক্ত 
হদয়ে সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম মাত্র। আমরা কেহ কেহ 
সামরিক আইনের বিধি-নিষেধ অগ্রাহ করিয়া প্রকাশ্তভাবে পাঞ্জাবের পীড়িত 
অঞ্চলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলাম কিন্ধু আমাদিগকে নিবারণ. করা 
হইল এবং ইতিমধো সাহাযা প্রদান এবং অনুসন্ধান করিবার জন্য 
কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একটি শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইল। প্রধান প্রধান 
অঞ্চলে সামরিক আইন' প্রত্যাবত এবং পুলিশের বাধা অপমারিত হইবামাত্র 
বিশিষ্ট কংগ্রেমনেত। এবং অন্যান্য মকলে পাঞ্চাবে উপস্থিত হইলেন। সাহাষাদান 
এবং অনুমন্ধান কাধ্যের সুচনা হইল। 

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সাহ্থাযা প্রদানে ভার 
লইলেন, অনুসন্ধানের ভার প্রধানত; আমার পিতা ও চিত্তরঞ্জন দাশের 
উপর অপিত হইল। গান্ধিজীও পরিদর্শন করিতে লাগিলেন এবং নকলে 
প্রদ্ধোজন মত তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দেশবন্ধু দাশ বিশেষভাবে 
অমৃতসর অঞ্চলের ভার গ্রহণ করিলেন। তাহার নির্দেশ অন্থসারে তীহাকে 
সাহাধা করিবার জন্ত আমাকে তাহার সহকারী নিযুক করা হইল। তাহার 
সহিত একত্রে এবং তাহার অধীনে কাধ্য করার সুযোগ জাঞার জীবনে এই 
প্রথম আসিল। মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি আমার 
রদ্ধাও বদ্ধিত হইল। জালিয়ানালাবাগ এবং যে গলিতে মানুষকে বুকে হাটিয়া 
চলিতে বাধ্য করা হইত তংসম্পকিত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের সন্মুখেই 
গৃহীত হইয়াছিল এবং পরে তাহা কংগ্রেস অনুসন্ধান সমিতির রিপোর্টে প্রকাশিত 
হয়। আমর! তথাকথিত বাগটি ববার পরিদর্শন করিয়াছি এবং ইহার প্রত্যেক 
অংশ তন্ততন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি। 

কথা উঠিয়াছিন, মনে হয় মিঃ এডওয়ার্ড টমসনই কথাটা তৃলিয়াছিলেন 
যে, জেনারেল ডায়াবের ধারণ! ছিল, বাগ হইতে বাহির হইবার অন্য পথ 
আছে, এই কারণেই তিনি দীর্ঘকাল গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন। এমন কি, 
তাহাই যদি ডায়ারের ধারণা হয় এবং কাধ্যতঃ নিগমন পথ থাকিয়াই থাকে, 
তবুততীহার দায়িত্ব লঘু হয় না। তাহার এরূপ ধারণা ছিল ইহা অতি 
আশ্চর্যের কথা। তিনি যে উচ্চভূমির উপর দীড়াইয়াছিলেন সেখানে যে-কেহ 
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. ফ্ীড়াইলে সমস্তটা মা পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবে এবং আরও দেখিবে, : 
স্থানটি চারিদিকে কয়েকতলা উঁচু বাড়ীতে ঘেরা। কেবল একশত ফুটের 
মত জায়গায় কোন বাড়ী ছিল না, পাঁচ ফুট উচ্চ দেয়াল ছিল। যখন অবিশ্রা্ত 
গুলিবর্ষণে মরণাহত জনতা পলাইবার পথ পাইল না তখন সহম্ন সহমত ব্যক্তি 
প্রাচীরের দিকে ধাবিত হইল এবং উহা লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিল, জনতার 
পলায়ন বন্ধ করিবার জন্য দেয়ালের দিকে লক্ষ্য করিয়া! ( আমাদের গৃহীত 
'সাক্ষ্য হইতে এবং প্রাচীরে অসংখ্য বুলেটের দাগ হইতে) গুলিবর্ষণ 
করা হইয়াছিল। 

ঘটনার অবসানে দেয়ালের ছুই পার্খে হতাহত নরদেহ বড় বড় স্তূপে পরিণত 
হইয়াছিল। বংসরের শেষে (১৯১৯) আমি অমৃতসর হইতে রাকির ট্রেনে 
দিল্লী আসিতেছিলাম, কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলা উপরের একখানি 
বার্থ ব্যতীত আর মবগুলিই নিপ্রিত যাত্রীরা দখল করিয়া ফেলিয়াছেন। 
আমি উপরের খালি বার্থ দখল করিলাম। প্রভাতে দেখিলাম আমার 
সহযাত্রী সকলেই সণ্মবিক কশ্মচারী, তাহাদের মধ্যে একজন বড় গলায় : 
অহঙ্কারের স্বরে কথা বলিতেছিলেন। আমার চিনিতে বিলম্ব হইল নাঁ যে 
“ইনিই ডায়ার__জালিয়ানালাবাগের কীর। তিনি অমুতসরের অভিজ্ঞতা বর্ণন 
করিতেছিলেন, কেমন করিয়! সমস্ত সহর তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল, বিদ্রোহী 
নগরীকে ভন্বস্তূপে পরিণত করিবার কি আগ্রহ তিনি অনুভব করিয়াছিলেন 
কিন্তু কেবল করুণা বশতঃই তাহা করেন নাই। বুঝিলাম, তিনি হাণ্টার 
অনুসন্ধান কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়া লাহৌর হইতে ফিরিতেছেন। তীহার 
নিশ্বষ হাবভাব ও কথাবলার ভঙ্গীতে আমি মন্্াহত হইলাম । লাল ডোরাকাটা 
পায়জামা ও ড্রেসিংগাউন পরিয়া তিনি দিল্লী ষ্টেশনে নামিলেন। 

পাঞ্জাবে অন্ুসন্ধানকালে গাদ্ধিজীকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ 
পাইয়াছিলাম। আমাদের কমিটিতে তিনি প্রায়ই এমন অভিনব প্রস্তাব 
তুলিতেন যে, কমিটি তাহা অনুমোদন করিতে পারিতেন না কিন্তু তিনি যুক্কি- 
তক সহকারে এগুলি গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন এবং পরবর্তী 
ঘটনায় তাহার দূরদশিতা আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তীহার রাজনৈতিক 
অন্তদর্টির উপর আমার বিশ্বাস জন্মিল। 

পাঞ্জাবের ঘটনা! এবং অনুসন্ধান আমীর পিতার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিল। তাহার আইন ও নিয়মত্ত্রনিষ্ঠার দৃঢ়ভিত্তি ইহাতে বিচলিত হইল। 
তাহার মন পরবর্তীকালের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে 
তিনি প্রাচীন মডারেটায় ভূমি হইতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
এলাহাবাদের প্রধান মডারেট সংবাদপত্র “দি লীডার'-এর উপর বিরক্ত হইয়! তিনি 
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১৯১৯এর গোড়ায় এলাহাবাদ হইতে দি ইন্ডিপেণ্ডে্ট নাম” একথা 
দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কাগন্জধানি জনপ্রিয়তার দিক দিয়া সাফল্য 


লাভ করিল। 


কিন্তু সুচনা হইতেই পরিচালনা ব্যাপারে এক আশ্চধ্য অক্ষমতা ইহার 


প্রতিষ্ঠার পথে বিদ্ব স্বষ্টটি করিতে লাগিল। এই পত্রিকার সহিত জড়িত 


ডাইরেক্টবগণ, সম্পাদকগণ এবং কাধ্যপরিচালনা বিভাগ সকলেই ইহার জন্ 
অল্পবিস্তর দায়ী। আমিও ইহার একজন ডাইরেক্টর ছিলাম। কিন্তু এই কাজে 


আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। সমস্ত ঝঞ্কাট, কাগজ সংক্রান্ত গল্পগুজব, 


নৈশ দুঃস্বপ্নের মত আমাকে ভারাক্রান্ত করিল। আমি এবং পিতা! পাঞ্জাবে 
চলিয়া গেলাম। আমাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতির মধ্যে কাগজের অবস্থা ক্রমশঃ 
খারাপ হইয়া অবশেষে উহা! অর্থসন্কটে পতিত হইল। ১৯২০-২১এ যদিও ইহ] 
একবার মাথাচাড়া দিয়াছিল, কিন্তু এই আঘাত সামলাইতে পারিল না। অবশেষে 
১৯২৩এ ইহা বন্ধ হইয়া গেল; সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর অভিজ্ঞতা আমার 
চিত্তে ষে ভীতির সঞ্চার করিল, তাহার ফলে সংবাদপত্রের ডাইরেইরের দায়িত্ব 
গ্রহণ করিতে আমি বরাবর অস্বীকার করিয়াছি । অবশ্ঠ কারাগার এবং বাহিরের 
অন্যান্য কাধ্যে উহা করা৷ আমার পক্ষে সম্ভবপর্ও ছিল না। 

১৯১৯-এর বড়দিনে পিতা৷ অমৃতসর কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন । 
পাঞ্চাবের সামরিক আইনের ফলে যে নৃতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা স্মরণ 
করাইয়া দিয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য পিতা “মুডাবেট” ও 
“লিবারেল'দিগের নিকট আবেগময় আবেদন প্রেরণ করিলেন। (এখন হইতে 
“মডারেটগণ' নিজেদের “লিবারেল এই নামে পরিচয় দিতে লাগিলেন )। পিতা 
লিখিলেন, “পাঞ্জাবের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়” তীহাদের আহ্বান কৰিতেছে। কিন্ু 
পিতা অভিপ্রেত উত্তর পাইলেন ন|। মডারেটগণ যে দিতে অস্বীকার 
করিলেন। তাহারা! তখন নৃতন “রিফর্থের প্রতি লালায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতেছিলেন। এই প্রত্যাখ্যানে পিতা আহত হইলেন এবং তীহার ও 
লিবারেলদের মধ্যে ব্যবধান বিস্তৃততর হইল | | 


র 


অমৃতদর কংগ্রেস প্রথম গান্ধী কংগ্রেস। লোকমান্য তিলকণ এই কংগ্রেসে 


উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 


অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং সমবেত বিশাল জন্তা| যে গা্িজীর নেতৃত্বের জন্যই 


উংস্থক হইতেছিল তাহাতে লেশ মাত্রও সন্দেহ ছিল না। “মহাত্মা গার্ধি কি) 

জয়” ধ্বনিতে এই সময় হইতেই ভারতীয় রাজনৈতিক গগন মুখরিত হইতে 

থাকে। সম্ভ অন্তরীণমূক্ত আলী-ভ্রাতৃদ্য় আসিয়া কংগ্রেসে যোগদান করিলেন 
এবং জাতীয় আন্দোলন নৃতন স্বরে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করিল । 
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গান্ধিজীর অভ্যুদয়--সত্যাগ্রহ ও অন্থতসর 


টি মহম্মদ আলী শীঘ্রই খিলাফত ডেপুটেশন লইয়া ইয়োরোপে চলিয়া গেলেন । 
ভারতীয় খিলাফত কমিটি ক্রমে ক্রমে গান্ধিজীর প্রভাবে প্রভাবান্থিত হইতে 
লাগিল এবং তীহার অহিংস অসহযোগের ভাব লইয়৷ নাড়াচাড়া আরম্ভ করিল। 
১৯২০-এর জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে খিলাফত নেতৃবুন্দ ও মৌলবী উলেমাদের 
একটি সভার কথা আমার মনে আছে। কথা হইল, বড়লাটের নিকট এক 
খিলাফত ডেপুটেশন প্রেরিত হইবে, গান্ধিজীও তাহাতে যোগ দিবেন। গা্ধিজী 
দিল্লী আমিবার পূর্বেই প্রচলিত নিয়মান্ুদারে আবেদনের একখানা খসড়া 
বড়লাটের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। গান্ধিজী আসিয়! খসড়াখানি পাঠ করিয়া 
তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিলেন। এমন কি ইহাও বলিলেন, উহা! বিশেষভাবে 
পরিবিত না হইলে তিনি ডেপুটেশনে যোগ দ্রিবেন না। তাহার আপত্তির 
কারণ এই যে, খসডাখানিতে অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর করা হইয়াছে। মুসলমানদের 
সর্ধ্বনিয্ন দাবী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। তীহার মতে ইহা কি বড়লাট 
কি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট, কি জনসাধারণ, এমন কি তাহাদের নিজেদের প্রতিও 
স্থবিচার করা হয় নাই। অসম্ভব অতিরিক্ত দাবী করিয়া তাহার জন্য চেষ্টা 
না করা অপেক্ষা স্পষ্টভাবে নর্বনিয় দাবী উল্লেখ করিয়া তাহা পূরণের জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা করা ভাল। যদি সত্যই তাহারা দুঢপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন তাহা 
হইলে ইহাই একমাত্র সঙ্গত ও সম্মানজনক পন্থা! । 
এই শ্রেণীর যুক্তি ভারতের রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অভিনব । আমরা 
বাহুল্য বাগাড়ম্বর ও আলঙ্কারিক ভাষায় অভ্যস্ত এবং সর্বদাই দরকষাকষি 
করিয়া জিতিয়া যাইবার মতলব আমাদের মনের মধ্যে থাকে। যাহা হউক, 
গাদ্ধিজীর মতই গৃহীত হইল। তিনি বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট 
প্রেরিত খসড়ার ক্রটি ও অস্পষ্টতা উল্লেখ করিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং উহার: 
সহিত আরও কয়েকটি নৃতন বিষয় জুডিয়া দিলেন। ইহাতে তিনি সর্ধনিয় 
_দ্বাবী উল্লেখ করিলেন। উত্তরে বড়লাট নৃতন বিষয়গুলি গ্রহণ কবিতে অস্বীকার 
করিয়া! জানাইলেন যে, পূর্ক্বের খসড়াই যথেষ্ট । গান্ধিজী ভাবিলেন, তাহার ও 
খিলাফত কমিটির মনোভাব স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তিনি 
ডেপুটেশনে যোগ দিলেন। | 
ইসা স্পষ্টই বোঝা গেল যে, গভর্ণমেণ্ট খিলাফত কমিটির দাবী মানিয়া 
লইবেন নাষ&ঈএবং সংঘর্ষ অনিবাধ্য। মৌলবী উলেমাদের সহিত দীর্ঘ আলোচনা 
শুরু হইল, অহিংসা ও অসহযোগ, বিশেষভাবে অহিংস! লইয়া বিচার চলিল। 
গাদ্ধিজী তাহার্দিগকে বলিলেন যে, অহিংসা সর্বতোভাবে গ্রহণ করিবার 
. প্রতিশ্রুতি যদি তাহারা দেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদের সহিত যোগ 
দিবেন। কিন্তু অহিংসা সম্বদ্ধে কোন িধা সঙ্কোচ অথবা আপোষের ভাব 
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থাকিতে পারিবে নাঁ। মৌলবীদের পৰ্ক্র এই নীতি পূর্ণযপে বুঝিয়া উঠা 
সহজ ছিল না, তথাপি তীহারা স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাহারা ইহা ম্পষ্ট 
করিয়া বলিলেন যে, তাহারা মূলনীতি হিসাবে নহে, কৌশলরূপেই ইহাকে 
গ্রহণ করিবেন, কেন না, মহৎ উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য বলপ্রয়োগ করা তাহাদের 
ধর্মে নিষিদ্ধ নহে । ১৯২০ সালে রাজনৈতিক ও খিলাফত আন্দোলন একই লক্ষ্যে ্‌ 
পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কংগ্রেস গান্বিজীর অসহযোগ গ্রহণ করায় উভয় 
আন্দোলন মিলিত হইল। খিলাফত কমিটি প্রথম এই কার্ধাপদ্ধতি গ্রহণ করেন 
এবং ১লা আগস্ট হইতে আন্দোলন আরম্ভ হইবে বলিয়৷ ঘোষিত হয়। 
বৎসরের প্রথম ভাগে এলাহাবাদে এই কাধ্যপন্ধতি বিবেচনা করিবার 
জন্য মুসলমানদের এক সভা (আমার মনে হয়, মুসলিম লীগের কাউন্সিল ) 
আহৃত হইয়াছিল। সৈয়দ রেজা আলীর গৃহে অধিবেশন হয় । মৌলানা মহম্মদ 
আলী তখন ইয়োরোপে ; কিন্তু সৌকত আলী উপস্থিত ছিলেন । এই সভার 
কথা আমার মনে আছে, কেননা ইহার আলোচনা দেখিয়া আমি অত্যন্ত নিরাশ 
হইয়াছিলাম। সৌকত আলী অবশ্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন 
কিন্তু অন্ান্ সকলে বিরসবদনে অস্থাচ্ছন্দ্য অন্থভব করিতেছিলেন। তাহারা 
ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইতেছিলেন না অথচ ইহার দায়িত্ব 
গ্রহণ করিবার মত মনৌভাবও তাহাদের ছিল না। এই শ্রেণীর লোক কি 
বিটিশ-সামাজগোর বিরুদ্ধে ঈাড়াইয়। বিপ্রব আন্দোলন পরিচালনা। করিতে সক্ষম ? 
গান্ধিজী বক্তৃতা করিলেন, তাহা শুনিয়া প্রত্যেকের মুখে অধিকতর ভীতির ছায়া 
ফুঠিয়া উঠিল [ তাহার বু্িতায় নেতৃত্বের আম্মপ্রত্যয় ছিল, তিনি বিনয়ী অথচ 
কঠিশ হীরকথণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহার বাক্য ম্বদুমধুর অথচ অনমনীয় ও 
একান্তিক। তাহার দৃষ্টি ন্গিগ্ধ ও গভীর অথচ তাহার মধ্যে তীক্ষশক্তি ও 
ৃঢসঙ্কল্নের বজ্জাগ্রি। তিনি বলিলেন, এক শক্তিমান বিরুদ্ধবা্ীর সহিত বৃহৎ 
সংঘর্ষের সূত্রপাত হইবে, আপনারা! যদি ইহা চাহেন তাহা! হইলে ঈর্ধন্থ হারাইবার 
জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে, আপনাদিগকে অহিংসা ও অন্যান্য শৃঙ্খলা যথাযথ 
ভাবে পালন করিতে হইবে! যুদ্ধ বাধিলে সামরিক আইন অনিবা্ধ্য হইয়া 
উঠে। আমাদের অহিংস যুদ্ধেও বদ্দি আমরা জয়লাভ করিতে চাহি তাহা 
হইলে আমার্দিগকে একনায়কত্ব ও সামরিক আইনের অসন্থরূপ কঠিন শৃঙ্খলা 
অঙ্গীকার করিতে হইবে। আপনারা আমাকে পদাঘাতে তাড়াইয়! দিতে 
পারেন, আমার মস্তক দাবী করিতে পারেন, অথবা! ইচ্ছামত যে-কোন শাস্তি 
দিতে পারেন কিন্তু যতদিন আপনার আমাকে নেতা বলিয়া শ্বীকার 
করিবেন ততদিন আমার সর্ভ মানিতে হইবে, আমার একনায়কত্ব স্বীকার 
করিতে হইবে, সামরিক আইনের দৃঢ়শৃঙ্খলা মানিতে হইবে । কিন্ত একনায়কত্‌ 
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ানধিজীর অভয় পতযাপ্রহ ও অন্বতসর.. 


থাকিবে আপনাদের সদিচ্ছা, সহযোগিতা ও স্বেচ্ছায় স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
 ষে মূহূর্ে ইচ্ছা আমার ভাবাস্তর দেখিলে আমাকে দূরে নিক্ষেপ করিবেন, আমি 
কোন অভিযোগ করিব না। রে 
€ এই শ্রেণীর সামরিক উপম! ও অনমনীয় আবেগময় দৃঢ়তা দেখিয়া 
অধিকাংশ শ্রোতারই বুক কীাপিতে লাগিল। কিন্তু মৌকত আলী 
সংশয়াতুরদের পিঠ চাপড়াইয়৷ খাড়া রাখিলেন। যখন ভোটের সমস 
আসিল তখন অধিকাংশই নিরীহ ও সলঙ্জভাবে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন 
এবং ইহা যুদ্ধেরই জন্যা। | 

সভা! হইতে বাহিরে আসিয়া আমি গাদ্ধিজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক 
বৃহৎ সংঘর্ষের কি ইহাই পথ? আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম উৎসাহ 
উদ্দীপনাময় ভাষা, জলম্ত চক্ষু, কিন্তু তাহার পরিবর্তে দেখিলাম একদল 
ভীরু নিশপ্রভ মধ্যবয়ন্ক লোক। ইহারা কেবল জনমতের ভয়ে ভোট 
দিয়াছে। অবশ্য মুসলিম লীগের এই সকল সদস্তের অতি অল্প সংখ্যক 
লোকই আন্দোলনে ঘোগ দিম্বাছিলেন। তীহাদের অনেকে নিরাপদ সরকারী 
চাকুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলিম লীগ তখন এবং পরবর্তীকালেও 
মুদলমান জনমতের প্রতিনিধি স্থানীয় ছিল না। ১৯২০-এর খিলাফত কমিটি 
প্রকৃত শক্তিশালী ও শ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল এবং এই 
কমিটি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 

১লা আগষ্ট গান্ধিজী অসহযোগ আন্দোলনের উদ্বোধন দ্িবন বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন। অবশ্য উহা তখনও কংগ্রেসে আলোচিত ও গৃহীত 
হয় নাই। এ দিবসই লোকমান তিলক বোথ্াইয়ে দেহত্যাগ করেন এবং সিশ্কত্রমণ 
সমাণ্ত করিয়া এ দিন গাদ্ধিজী বোশ্বাইয়ে উপস্থিত হন। সর্ববঙজনপ্রিয 
পরলোকগত মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বোম্বাই সহরে লক্ষ লক্ষ 
নরনারীর শোকযাত্রায় আমিও গান্ধিজীর সহিত যোগ দিয়াছিলাম। 
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আমার বহিষ্কার এবং তাহার ফলাফল 


আমার রাজনীতি, আমার শ্রেণীর অর্থাং_বুঙ্োয়া-রাজনীতি। অবশ্য 
তখন ( এখনও বহুল পরিমাণে ) রাজনৈতিক আন্দোলন যধাশ্রেণীর আন্দোলন । 
কি মডারেট, কি চরমপন্থী--একই শ্রেণীতৃক্ত এবং স্থীয় শ্রেণীগত উন্নতিতে 
আগ্রহান্বিত। কেবল পথ বিভিন্ন। মডারেটরা বিশেষভাবে মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর 
প্রতিনিধি। এই শ্রেণী বুটিশ শাসনের আমলে মমুদ্ধিশালী হইয়াছে, ইহারা ' 
বর্তমান প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ বিপন্ন হইবার আশঙ্কায় সহসা কোনও গুরুতর পরিবর্জনের 
বিরোধী, বিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও বড় জমিরারশ্রেণীর সহিত ইহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। 
চরমপন্থীদলে মধ্াশ্রেণীর নিষ্নতর স্তরের প্রতিনিধিও ছিল। ইহা ছাড়া যুদ্ধের 
ফলে বদ্ধিত কারখানার' শ্রমিকদের কতকগুলি স্থানীয় সমিতি ছিল, কিন্ত 
তাহার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না। কৃষক শ্রেণী অদ্ধ, দানি্রা-পীড়িত, 
আনৃষটনির্ভর, নিশ্টেষ্ট এবং প্রত্যেকের ছারাই শোধিভ_-গাভরণমেক্ট, জমিদার, 
কু্িদঙগীবী, স্ত্্ কর্মচারী, পুলিশ, উকীল, পুরোহিত, মোল্লা। সংবাদপত্রের 
পাঠকগণ বুঝিতেই পারিবেন না! যে, ভারতে বিশাল রুষকশ্রেণী এবং লক্ষ লক্ষ 
শ্রমিক রহিয়াছে কিংবা তাহাদের কোন মূল্য আছে। ইংরাজ পরিচালিত 
এক্কো-ই্ডয়ান সংবাদপত্রগুলি বড় বড় রাজপুরুষদের কথা, বৃহৎ নগরীর 
ইরাজদের সামাজিক জীবন, শৈলনিবাঁসগুলির খানাপিনা নিমন্ত্রণ সভা, রঙ্গিন 
পোষাকে বলবৃত্য এবং সখের নাট্যাভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণে পূর্ণ থাকে। 
ভারতবাসীর দিক হইতে ভারতীয় রাজনীতি আলোচন! ভাহারা সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা করেন। এমন কি কংগ্রেমের অধিবেশনের বিবরণও শেষের দিকের 
পাতায় সংক্ষেপে প্রকাশিত হয়। এই সংবাদগুলির কোন মূল্য আছে তাহারা 
স্বীকারকরেন না। কিন্তুধখন কোন খ্যাত কি অখ্যাত ভারতীয়, কংগ্রেদকে 
গালি দিয়া অথবা তাহার ওদ্ধত্যের তীব্র সমালোচন| করিয়া কোনও প্রবন্ধ 
লেখেন তাহা সাদরে প্রকাশিত হয়। সময় সময় ধর্মঘটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রকাশিত হয়, দাক্গাহাঙ্গামা ব্যতীত পল্লী অঞ্চলের সংবাদগুলিকে কদাচিৎ প্রাধান্য 
দেওয়া হয়। এরা | 

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি এংলো ইত্িয়ান ডৌলের নকল করিলেও 
জাতীয় আন্দোলনকে বহুলাংশে প্রাধান্য দিয়! থাকেন। ইহা! ছাড়া ভারতীয়দের 
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আমার বহার এবং তাহার ফলাফল 


বড় অথব! ছোট চাকুরীতে নিয়োগ, পদোন্নতি, টব টি 
হয় এবং কোন কর্মচারীর বিদায় সম্থদ্ধনায় যখন "অতিরিক্ত উৎসাহের সঞ্চার” 
হইতেই হইবে, তখন তাহাও প্রাধান্য দিয়া প্রকাশ করা হয়। গভর্ণমেন্ট যখন 
পল্লীঅঞ্চলে জরীপের কাজ আরম্ভ করেন, যাহার ফলে সরকারী রাজস্ব 
বৃদ্ধি অনিবাধ্য তখন জমিদারদের পকেটে হাত পড়ে বলিয়া কাগজে হৈ চৈ 
শুরু হয়। গরীব কৃষকের ইহার মধ্যে স্থান নাই। এই সকল খবরের 
কাগজের মালিক ও পরিচালক জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এবং এইগুলিকে 
আমরা “ন্যাশনালিষ্ট" বা! জাতীয়তাবাদী পত্রিকা বলিয়া থাকি। 

প্রথম দিকে কংগ্রেম ষে সব অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেখানে 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের দাবী করিয়! প্রতি বৎসর প্রস্তাব পাশ করিত; যাহাতে 
জমিদারদিগের স্থায়ী অধিকার সাব্য্ত হয়। বরায়তদের কথা উল্লেখ করা 
হইত না। 

কিন্তু গত বিশ বৎসরে জাতীয় আন্দোলনের প্রসারতা হেতু অবস্থার 
অনেক পরিবর্ধন হইয়াছে, এখন ভারতীয় পাঠকগণের মনোরগ্চন করিবার জন্ত 
ইত্রাজ চালিত পত্রিকাগুলি পধ্যন্ত ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যার জন্ত কিছু 
স্থান দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও তাহারা নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী করিয়া 
থাকেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টি কিম্বৎ পরিমাণে উদার হইয়াছে, 
কুধষক ও শরমিকদের প্রতি সদয় সহাম্থভৃতি প্রকাশ করা হয়; কেন না বর্তমানে 
ইহা! একটা ক্যাসান এবং তাহাদের পাঠকেরাও কৃষি ও কারখানার সমস্া লইয়া 
ইদ্দানীং আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্বের মত এখনও তাহারা ত্বাহাদের 
মালিক ভারতীয় ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ ই সমর্থন করিয়া থাকেন। 
বহু দেশীয় নুপতিও এই সকল সংবাদপত্রে টাকা খাটাইয়া থাকেন এবং টাকার 
পূর্ণ সার্থকতা লাভের দিকেও তাহাদের দৃষ্টি থাকে। তথাপি এই শ্রেণীর 
সংবাদপত্র নিজেদের কংগ্রেসপন্থী বলিয়! প্রচার করিয়া থাকেন যদিও তাহাদের 
পরিচালকগণ কংগ্রেসের সদশ্ পধ্যস্ত নহেন। কিন্তু কংগ্রেস জনপ্রিয় বলিয়া 
অনেক ব্যক্তি ও দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ নাম ব্যবহার করিয়া 
থাকেন; অবশ্ত যে নকল সংবাদপত্র অধিকতর অগ্রসর হইতে চায় তাহাদিগকে 
মোটা জরিমানা, এমন কি, কঠোর প্রেস আইন ও মংবাদ-নিয়ন্ত্রণের চাপে 
অপঘাত মৃত্যুর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। 

১৯২০ সালে কারখানার শ্রমিক অথবা কৃষিমজুরদের অবস্থা সম্বন্ধে 
আমি সম্পূর্ণ অজ্জ ছিলাম। আমার রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিধি মধ্যাশ্রেণীর 
মধ্যেই লীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্ত আমি ভয়াবহ দারিদ্র্য ও ছুঃংখের কথা 
জানিতাম ও ভাবিতাম ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলে তাহার 
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জওহরলাল সেহর 


| পিস জারা এ আহা 
পরবর্তী সোপান বলিয়া যনে হইত। গাদ্ধিজীর় চম্পারণ (বিহার) এবং 
কায়রার ( গুজরাট ) কৃষক আন্দোলনের পর আমি কষকদের সমস্তাুলিয 

চা িগউতীপ্ঞগ কিন্তু ১৯২*-এর রাজনৈতিক ঘটনাবলী 
এবং আগতপ্রায় অসহযোগ আন্দোলনের সম্ভাবনা তখন আমার মনের 
সবখানি জুড়িয়া ছিল। 

_ পরবর্তীকালে রাজনীতিক্ষেতে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিবার একাস্ত আকাঙ্ষা 
আমি এই সময় হইতেই অনুভব করিতে লাগিলাম। একদিন আমার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি সহসা কৃষকদের সংস্পর্শে আসিলাম, ইহা এক 
আশ্চর্য ঘটনা । 

আমার মাতা এবং কমলা (আমার হী) অন্ুস্থ বলিয়া ১৯২০-এর 
মে মাসের প্রথমে তীহাদিগকে লইয়া মুসৌরীতে গেলাম । আমার পিতা 
তখন একজন বড় রাজার মামলা লইয়া বাস্ত ছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে 
ছিলেন মিঃ সি, আর, দাশ। আমরা মুসৌরীর স্তভয় হোটেলে উঠিলাম। 
তখন ইংরাজ ও আফগান প্রতিনিধিদের মধ্যে সন্ধির কথাবার্ডী মুলৌরীতে 
চলিতেছিল। ( আগীঙ্গল্লার সিংহাসন আরোহণের পর ১৯১৯এ আফগান 
যুদ্ধের অব্যবহিত পরের ঘটনা) আফগান প্রতিনিধিরাও শ্যভয় হোটেলে ছিলেন। 
তীহ্বারা স্বতন্ত্র থাকিতেন, স্বতন্ত্র ভোজন করিতেন এবং কখনও সাধারণ 
বৈঠকথানায় আমিতেন না । আমার তীহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কৌতৃহল 
ছিল না। এক মাসের মধ কদাচিৎ কাহাকেও দেখিয়াছি । পেথ! হইলেও 
কোন সম্ভাষণাদি হয় নাই। সহস! একদিন নন্ধ্যাবেলা পুলিশ ঈশারিন্টেনজেন্ট 
আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের একখানি 
পত্র দেখাইয়৷ বলিলেন যে, আপনি আফগান প্রতিনিধিদের কোনও সংস্পর্শে 
আসিবেন নাঁএই মন্ষে প্রতিশ্রতি লইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। ইহা 
আমার নিকট অত্যন্ত আশ্চর্যা মনে হইল । কেন না এক মাস অবস্থানের 
মধ্যে আমি তাহাদের সহিত দেখা পযন্ত করি নাই। ভবিষ্তেও সে 
সম্ভাবনা অল্প। স্ুপারিন্টেনডেন্টও সেকথা জানিতেন; কেননা তিনি 
প্রতিনিধিদের উপর নজর বাখিতেন। তাহা ছাড়া গোয়েন্নাবিভাগের অসংখ্য 
গুপ্চচরের তো কথাই নাই। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমার প্ররুতিবিরুদ্ধ। 
আমি তীহাকে তাহা বলিলাম। তিনি আমাকে জেলা ম্যাজিষ্রেট ও ছুনের 
। সথপারিন্টেনডে্টের সহিত দেখা করিতে বলিলেন। আমি তাহীও করিলাম। 
কিনতু কিছুতেই যখন আমি পরতিষ্কতি দিতে লক্মত হইলাম না, তখন চিশ 
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আমার র বহিষ্কার পল ং ভাহার ফলাফল 








বহিষ্কারের আদেশ জে হা রা রত মামাকে কয়েক জী [ই 
দলেরী ত্যাগ করিতে হইবে। রুগ্া মাতা ও স্বীকে ফেলিয়া! চলিয়া আসাটা... 
আমার ভাল বোধ হইল না। অন্ত দিকে আদেশ অমান্ত করাও দঙ্গত যনে 3 
করিলাম না। তখনও সিভিল ডিসওবিডিয়েদ্দের কথা উঠে নাই। অগত্যা 
আমি মুসৌরী ত্যাগ করিলাম 1 

যক্তপ্রদেশের তদানীস্তন গভর্ণর স্যার হারকুট বাটলারের সহিত আমার 
পিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি তাহাকে বন্ধুভাবে এক পত্র লিখিয়া 
জানাইলেন যে, নিশ্চরই তিনি (স্যার হারকুট ) এরূপ নির্বোধ আদেশ 
দেন নাই। নিশ্চয় সিমলার কোন উর্বর মস্তিষ্কে ইহার জন্ম হইয়াছে। 
স্যার হারকুট উত্তরে লিখিলেন যে এমন নির্দোষ আদেশ জওহরলাল সহজেই 








মান্য করিতে পারিত এবং তাহাতে তাহার মর্যাদার কোন লাঘব 


ঘটিত না। পিত! উত্তরে তাহার সহিত ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেন, 
এবং লিখিলেন, যদিও ইচ্ছা করিরা আদেশ ভঙ্গের উদ্দেত্য জওহরলালের 
নাই তবুও তাহার মতা ও স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহা 
হইলে আদেশ থাকুক বা না থাকুক সে মুসৌরীতে ফিরিয়া ষাইবে। 
তাহাই ঘটিল। আমার মাতার শারীরিক অবস্থা মন্দ, খবর পাইয় 
তৎক্ষণাৎ আমি ও পিতা মুসৌরী যাত্রা করিলাম। যাত্রার অব্যবহিত 
পূর্বে আমরা তারে সংবাদ পাইলাম আদেশ প্রত্যান্ত হইয়াছে। মুলৌরীতে 
পৌছিয়৷ পরদিন প্রভাতে প্রথম ধাহার সহিত আমার দেখা হইল তিনি 
একজন আফগান, আমার শিশুকন্তাকে কোলে লইয়া হোটেলের উঠানে 
ধাড়াইয়া আছেন। জানিলাম, তিনি একজন সচিব ও আফগান 
প্রতিনিধিদলের সদস্য । আমার বহিষ্কারের অব্যবহিত পরেই সংবাদপত্রে তাহা 
পাঠ করিয়া তাহারা কৌতুহলী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং প্রতিনিধি দলের 
নেতা প্রত্যহ একঝুড়ি ফল ও পুষ্পার্দি আমার মাতার নিকট পাঠাইতেন। 
পিতা ও আমি পরে ছুই-একজন প্রতিনিধির সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। 
সাহারা আমাদিগকে আফগানিস্থানে যাইবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 
দুরীগ্যক্রমে সে স্থযোগ আমরা! গ্রহণ করিতে পারি নাই। এবং আমি জানি 
না সে দেশের নৃতন আমলে এখনও সে নিমন্ত্রণের মেয়াদ আছে কি না। 
মুসৌরী হইতে বহিষ্কারের আদেশের ফলে আমাকে ছুই সপ্তাহ এলাহাবাদে 
থাকিতে হইয়াছিল। এই সময় আমি কৃষক আন্দোলনে জড়াইয়া পড়িলাম। 
পরবর্তী কালে এই ঘনিষ্ঠতা আমার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গভীর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সময় সময় বিশ্মিত হইয়া ভাবি বহিষ্কারের ফলে 
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যদি এই সময় আমি এলাহাবাদে না থাকিতাম তাহা হইলে এই যোগাযোগ 
ঘটত না। হইতে পারে লীগ্গ বা বিলঙ্গে আমি কৃষক আন্দোলনে গিয়া পড়িতাষ 
কিন্ত তাহার কারণ ও ভঙ্গী হইত স্বতস্্ব এবং আমার মনে প্রতিক্রিযাও হইত 
অন্ত রকমের | 

যতদূর ম্মরণ হয়। ১৯২০-এর জুন মাসের প্রথম ভাগে প্রায় ২ শত রুঘক 
প্রতাপগড় কিলার পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী পল্লী-অঞ্চল হইতে এলাহাবাদ সরে 
হাটিয়া আসিয়াছিল। স্থানীয় প্রধান রাজনীতিকগণের দৃষ্টি তাহাদের ছুঃখদুক্দপার 
প্রতি আকর্ষণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্ব ছিল। তাহাদের নেতা ছিল রামচন্্ 
নামক এক ব্যক্তি। দে অবশ্ব স্থানীয় কুষক ছিল না, আমি শুনিলাম, 
কৃষকেরা বমুনার কোনও একটি ঘাটে নদীতীরে আস্তানা ফেলিয়াছে। কয়েক্গন 
বন্ধুর সঙ্গে তাহাদের সহিত দেখা করিতে গেলাম । তাহানা আমাদিগকে 
তালুকদারদের জোর করিয়া টাকা আদায়ের কথা, অমানুষিক অত্যাচারের কথা 
এবং তাহাদের অবস্থা যে কিরূপ অসহা হইয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা করিল। 
তাহারা আমাদের নিকট প্রার্থনা করিল, যাহাতে আমরা তাহাদের সহিত গিয়া 
এ বিষয়ে অন্নুসন্ধান করি। এইভাবে এলাহাবাদ আসায় ভালুকদারদের রুদ্ধ 
প্রতিশোধ প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করিবার আবেদনও তাহার! জানাইল। তাহারা 
কোন যুক্তি মানিতে, চাহে না, আমাদিগকে অন্ধ আবেগে আকডাইয়া ধরিল, 
'অগত্যা আমি প্রতিশ্ষতি দিলাম দুই দিনের মধ্যেই তাহাদের অঞ্চলে বাইব। 

রেলওয়ে, এমন কি, পাকা বাস্থা হইতে বহুদূরের গ্রাষগ্তলিতে আমি 
কতিপয় সহকর্খীসহ তিনদিন বাপন করিলাম। ইহা আমার নিকট নৃতন 
আবিষ্কার! আমি দেখিলাম, পল্লীবাসীরা এক অপূর্ব উৎসাহ, 'মনুপ্রেরণা ও 
উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিল মুখে মুখে সংবাদ দিলে বিশাল ঝানস্কা হইত, গ্রাম 
হইতে গ্রামান্তরে লোকমুখে সংবাদ ছুটিত, কুটির ত্যাগ করিয়া পিপীলিকাশ্রেণীর 
মত নরনারী বালকবালিক! প্রান্তর পথ বাহিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইত । 
অথব! “দীতারাম” বলিয়া একবার চীৎকার করাই বথেষ্ট-'সীতা রা-আ-ম? 
আকাশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনি হইয়া দৃরদূরাস্তে জনসজ্ঘকে উচ্চকিত করিয়া 
তুলিত; জলম্োতের মত জনক্রোত ছুটিয়া আসিত। এই সকল নরনারীর 
পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন, বদনে জলম্ত উৎসাহ নয়নে এক মহৎ সম্ভাবনার 
প্রত্যাশা দীপ্ষি, যেন এই মুহূর্তেই কোনও ইন্তর্জাল ঘটিবে, তাহাদের দীর্ঘ 
ছুঃখনিশার অবসান হইবে। ৰ 

তাহাদের স্নেহ আমাদের উপর বধিত হইল। তাহারা প্রীতিস্গি্ধ আশাপূর্ণ 
নয়নে আমাদের মুখের পানে চাহিল, যেন আমরা আশার সংবাদ লইয়া 
আসিয়াছি। যেন আমরা তাহাদিগকে প্রত্যাশিত স্ুন্বর্গে লইয়া ধাইবার 
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আমার বহষঞার এবং ₹ তাহার ফলাকর ফল 


জন: ] তাহাদের পানে চাহিয়া তাহাদের ছুর্শা ও অজন্র । কুতজতার আমি, রর 
লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া গেলাম, নিজের স্বচ্ছন্দ সখী আরামের জীবনের ন্ট. 
লন্্া বোধ করিলাম । ভারতের অর্দনগ্ন এই বিশাল জনসজ্ঘকে অগ্রাহ্থ করিয়া. 
আমাদের নাগরিক সন্ীর্ণ রাজনীতির জন্য লজ্জিত হইলাম । ভারতের এই 


অসহনীয় দারিদ্র্য ও অধঃপতন দেখিয়া ক্ষোভে অিয়মাণ হইলাম, নগ্র ক্ষুধিত বক্র 
মেরুন সপ্র্ণরূপে অসহায় ভারতের এক নবীন চিত্র আমার মানসপটে উদ্দিত 
হইল। নগরীর এই ক্ষণিকের অতিথির প্রতি তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া আমি 
বিব্রত হইলাম এবং অভিনব দায়িত্ব ভাবিয়া ভীত হইলাম। তাহাদের অনস্ত 
ছুঃখকাহিনী শুনিলাম, ক্রমবদ্ধিত খাজনা, বে-আইনী আবোয়াব, জমি ও মৃখ্কুটার 
হইতে উচ্ছেদ; চারি দিকে মাংসপ্রত্যাশী শকুনের দল- জমিদারের গোমস্তা, 
মহাজন ও পুলিশ। উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা উৎপন্ন হয় তাহা তাহাদের 
নহে, তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার পদীঘাত, গালি এবং ক্ষুধিত উদর। উপস্থিত 
কষকগশের মধ্যে অনেকেই ভুমিশূন্ত, জমিদার তাহাদের উচ্ছেদ করিয়াছে, 
দাড়াইবার মত এক কানি জমি কি একটি কুটির পধ্যস্ত নাই। জমি উর্বর 
খাজনা অত্যধিক, ক্ষত্র কষত্র খণ্ডে বিভক্ত এবং জমির উমেদার কম নহে । সকলেই 
জমির কাঙ্গাল, এই অবস্থার স্থযোগ লইয়া! জঘিদারেরা! আইন-নির্দিষ্ট হাবের 
অতিরিক্ত খাজনা বুদ্ধি করিতে অক্ষম হইয়া নানাপ্রকার বে-আইনী আবোয়াব 
দাবী করিয়া থাকে। রায়তেরা উপায়ান্তরহীন হইয়া মহাজনের নিকট টাকা 
কঙ্ করিয়া জমিদারের অন্যাযা দাবী পূরণ করে এবং পরে দেনা শোধ দিতে 
ন! পাবিয়া এবং খাজনা দিতে অপারগ হইয়া ভূমি হইতে উৎখাত হইয়! 
সর্বস্বান্ত হয়। 

এই প্রথা দীর্ঘকাল চলিয়া আমি.:ছে এবং কষকগণেরও ক্রমবর্ধমান 
দারিদ্রের সৃচনা হইয়াছে অনেকদিন। হঠাৎ কি ঘটিল যাহার ফলে পল্লী 
অঞ্চলে এই জাগরণ? আঘথিক অবস্থা, অবশ্য অযোধ্যার সর্বত্রই একরূপ। 
১৯২০--২১-এর কৃষক আন্দোলন প্রধানত: প্রতাপগড়, রায়বেরিলি ও ফৈজাবাদ 
এই তিনটি জেলায় আবদ্ধ ছিল। ইহা একটি বাক্তি_-রামচন্দ্রের নেতৃত্বের 
ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। লোকে তাহাকে বলিত বাবা রামচন্দ্র । 

রামচন্্র ছিল মহাবাষ্্রবামী। সে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হইয়া ফিজিতে গিয়াছিল। 
দেশে ফিরিয়া যদৃচ্ছ। ভ্রমণ করিতে করিতে অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়। 
সে গ্রামে গ্রামে তুলসীদাসের রামায়ণ গান করিত ও রুষকগণের ছুখছুর্দশার 
কথা শুনিত। সে সামান্য লেখাপড়া জানিত এবং কিয়ংপরিমাণে রুষকদিগগকে 


ঠকাইয়া স্বার্থসিত্ধি করিত কিন্তু সঙ্ঘ গড়িবার ক্ষমতা ছিল তাহার আশ্চর্য্য । 


সে কৃষকদিগকে ঘন ঘন সভা! করিয়া নিজেদের ছুখেছুর্দশার আলোচনা করিতে 
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জওহরলাল নেহরু 


শিখাইয়াছিল এবং এইভাবে তাহাদের মধ্যে এক্যের অন্থতৃতি জাগাইয়াছিল ।' 
মাঝে মাঝে বৃহৎ জনসভায় আসিয়া তাহারা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে চেতনা লাভ 
করিত। “সীতারাম” বহুকাল প্রচলিত সাধারণ ধ্বনি কিন্ত রামচন্দ্র তাহার 
মধ্যে সংগ্রামের গোতনা সঞ্চার করিয়াছিল, উহা বিপদস্থচক সঙ্ষে তধ্বনির অনুরূপ 
করিয়া তুলিয়াছিল এবং গ্রামগ্ুলির মধ্যে যোগম্ুত্র স্থাপন করিয়াছিল । 
ফৈজাবাদ, গ্রতাপগ়, রায়বেরিলি সীতারামের প্রাচীন কাহিনীতে পরিপূর্ণ এই 
জেলাগুলি ছিল প্রাচীন অযোধ্যা! রাজ্য__এবং জনসাধারণের প্রিয় পুস্তক হইল 
তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ । রামচন্দ্র এই রামায়ণ আবৃত্তি করিত এবং বক্তৃতা 
কালে তুঁলসীদাসের বচন উদ্ধৃত করিত। কৃষকর্দিগকে বহুল পরিমাণে সঙ্ঘবন্ধ 
করিয়া সে তাহাদিগকে অনেক প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল এবং কাল্পনিক আশায় 
উদবদ্ধ করিয়া তৃলিয়াছিল। তাহার কোনও নির্দিষ্ট কাধাপদ্ধতি ছিল না, সে 
জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া অপরের স্বন্ধে দায়িত্ব নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা 
করিত। এই কারখেই সে রুষকদ্দিগকে এলাহা বাদে লইয়া আসিয়াছিল, যাহাতে 
লোকে তাহাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। 
রামচন্দ্র আরও এক বংসর কাল কুধক আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছিল । দুইবার কি তিনবার জেলেও গিয়াছে, কিন্কু পরে দেখা গেল, 
সে যেমন দাযিত্বজ্ঞানহাঁন, তেমনি বিশ্বাসের অযোগ্য । 
অযোধ্যা কৃষক আন্দোলনের উপযুক্ত ভূমি। ইহা তালুকদারের দেশ। 
তাহারা নিজেদের “ব্যারনন্‌ অফ আউব” বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। 
জমিদারীপ্রথা এখানে সর্বাধিক কদধ্যরূপে বিকশিত। জমিদারের শোষ্ণ ক্রমশঃ 
অসহ হইতেছে, তৃউশৃন্য কৃষকের সংখ্য| বাড়িতেছে, এবং এখানে প্রজারা একই 
শ্রেণীর বলিয়া অবস্থা এক) বন্ধ প্রচেষ্টার অনুকূল । 
ভারতবর্ষকে মোটমুটি ছুই ভাগে ভাগ করা বায়, একদিকে জমিদারী প্রথা 
ও বড় বড় জমিদার, অন্যদিকে ক্ষ ক্ষুদ্র চাষী-মালিক। কিন্তু ইহার বাতিক্রমও 
আবার রহিয়াছে । বাঙ্গলা, বিহার, আগ্রা ও অযোধা। লইয়া যুক্তপ্রদেশে 
জমিদারী প্রথা প্রচলিত। কুষক-মালিকদের অবস্থা তুলনায় ভাল হইলেও. 
দেখানেও দুঃখ দুর্দশা আছে। পাঞ্জাব ও গুজরাটের কৃষকগণ (চাষী- 
মালিক) জমিদারী অঞ্চলের রায়ত হইতে বেশী: সুবিধা পাইয়া থাকে। 
জমিদারীর অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজা আছে-_দখলীম্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত, স্বতবহীন 
রায়ত, জোতদাবের অধীনে কোফণ প্রজ! গ্রড়তি। ইহাদের পরম্পবের স্বার্থ 
এত বিপরীত ও স্ববিরোধী যে তাহার! এঁক্যবদ্ধ হইয়া কোন কাজ করিতে পারে 
না। যাহা হউক অযোধ্যায় ১৯২০-এ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা দীর্ঘ মেয়াদী প্রজা 
ছিল না, অধিকাংশই অল্পদিনের চুক্তিবন্ধগ্রজা এবং যে-কেহ অধিক নজর দিতে 


চপ 


আমার বহিষ্কার এবং তাহার ফলাফল. 


রাজী হইত, প্রজাকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাকে জমি দেওয়া হইত। এখানে 
প্রধানত: একই শ্রেণীর প্রজা বলিয়া উহাদিগকে সম্মিলিত চেষ্টার জন্য সঙ্ঘবন্ধ 
কর! সহজ। 

কার্ধ্যতঃ অযোধ্যায় স্বপ্ন মেয়াদী গ্রজাদেরও অধিকারের কোন স্থায়িত্ব ছিল 
না। জমিদারের! খাজনা লইয়া কখনও দাখিলা দেন ন!; প্রঙ্গাকে উচ্ছেদ 
করিবার ইচ্ছা হইলে জমিদার সহজেই বাকী খাজনার কথা তুলিতে পারে। 
এবং প্রজার পক্ষে খাজনা আদায় দেওয়! প্রমাণ করা! অসস্ভব। খাজনা ছাড়াও 
নানাবিধ অদ্ভূত নজর আবোয়াব প্রতৃতি আছে। আমি শুনিয়াছি, কোন এক 
তালুকে পঞ্চাশটি বিভিন্ন দফায় এ শ্রেণীর আবোয়াব আদায় করা হয়। 
সম্ভবত: এই সংখ্যা অতিশয়োক্তি মাত্র। কিন্তু তালুকদারেরা নানা বিশেষ 
ব্যাপারে প্রজাদিগকে অর্থ দিতে বাধ্য করেন. ইহা কাহারও অজানা নাই । 
পরিবারে বিবাহের মান, বিলাতে পুত্রের শিক্ষার ব্যয়, গভর্ণর কিংবা 
উচ্চ রাজকর্শচারীদের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের ব্যয়, হাতী অথবা ঘোটরগাড্ী 
কিনিবার অর্থ প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হয়। এইসব বলপূর্বক 
মর্থ আদায়ের অধুত অদ্ভুত নামও আছে। যথা-_মোটরানা, হাতীয়ানা 
প্রভৃতি । 

অতএব অযোধ্যায় যে কৃষক আন্দোলন প্রবল হইয়! উঠিবে ইহাতে আর 
আশ্চর্য কি? আমার নিকট সর্বাধিক আশ্চর্য এই যে নগরের সাহায্য, কিংবা! 
রাজনৈতিকগণের হস্তক্ষেপ ব্যতীত স্বাভাবিক ভাবে আন্দোলন এত ব্যাপক 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই কৃষক আন্দোলন কংগ্রেস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
এবং ইহার সহিত আগতগ্রায় অসহযোগের প্রায় কোন সম্পর্ক ছিল না। অথব! 
আরও সত্য করিয়া বলিলে বলা! যার, এই ছুই শক্তিশালী আন্দোলনের মূলে 
একই কার্ণ। কৃষকেরা! অবশ্য গান্ধিজীর ঘোষিত ১৯১৯-এর বড় বড় হরতালে 
যোগ দিয়াছিল। এবং তীহার নাম গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করিত। 

সর্বাপেক্ষা আশ্ধ্যের বিষয় এই যে, এই সকল বৃহৎ প্রজী আন্দোলনের 
সম্পর্কে সহরবাসীরা গভীরভাবে অজ্ঞ; কোন সংবাদপত্রে ইহার এক ছত্র সংবাদও 
বাহির হয় না। পল্তী অঞ্চল সম্বন্ধে ইহাদের কোন কৌতুহল নাই। আমি 
নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, আমধা জনমাধারণ হইতে কত বিচ্ছিন্ন এবং মন্ীর্ণ মীমাবন্ধ 
জগতে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্দোলন আবদ্ধ। 


৫৯ 


৯ 
ক্ষকদের মধ্যে ভ্রমণ 


তিনদিন গ্রামে থাকিয়া আমি এলাহাবাদে ফিরিয়া আদিলাম। তারপর 
আরও কয়েকবার গ্রামে গিয়াছি। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণকালে আমরা 
কষকদের সহিত একজ্ধে ভোজন করিয়াছি। তাহাদের সহিত মৃৎকুটিরে 
শয়ন করিয়াছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াছি, 
ছোট-বড় সভায় বক্তৃতা করিয়াছি। আমরা একথানি হাল্কা মোটর গাড়ী 
লইয়া গিয়াছিলাম, যাহাতে গাড়ীখানি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে পারে 
সেজন্য শত শত কৃষক সারারাত্রি জাগিয়া মাঠের মধ্যে অস্থারী পথ প্রস্তত 
করিয়াছে। যদি কোন জায়গায় গাড়ী না চলিত তখন তাহার! আগ্রহসহকারে 
গাড়ীখানি ঘাড়ে করিয়া গার করিয়া দিয়াছে। এই কারণে গাড়ী ছাড়িয়া 
পদত্রজেই আমরা অধিকাংশ স্থানে গিয়াছি। আমরা যেখানেই গিয়াছি 
সেইথানেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ, গোয়েন্দা এবং লক্ষৌ হইতে প্রেরিত একজন 
ডেপুটা কালেক্টর উপস্থিত থাকিতেন। চযা জমি ও বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর 
দিয়া আমাদের অবিশ্রান্ত ভ্রমণের ফলে সে বেচারাও হয়রান হইয়। উঠিল। 
আমাদের"ও কৃষকদের উপর তাহাদের বিরক্তির পরিসীমা ছিল না। লক্ষের 
ডেপুটা কালেক্টর কতৃকটা মেয়েলী ধরণের যুবক, তাহার পায়ে ছিল পাকা 
চামড়ার পামস্থ?। বেচারা মাঝে মাঝেই আমাদের আরও ধীরে চলি: অস্থরোধ 
করিত, অবশেষে তাঁল রাখিতে না৷ পারিয়! সে সরিয়া পড়িল । 

তখন জুন মাস, গ্রীষ্মকাল! স্থধ্যের উত্তাপ প্রথর অগ্নিব্ী। ইংলগ 
হইতে ফিরিবার পর তত্ব মধ্যান্ছে, এভাবে ভ্রমণ করিতে আমি অনভ্যন্ত। 
প্রত্যেক গ্রীম্বকালই আমি শৈলাবাদে মতিবাহিত করিঘ়্াছি। আর এখন 
সারাদিন আমি প্রচণ্ড দূর্যান।কে ভ্রমণ করিতেছি। মাথায় টুপীর পরিবর্তে 
একখানি ছোট গামছা জড়াইয়। লইয়াছি। আমার মনে তখন এত চিন্তা ছিল 
যে অমহা গরমের কথা ভাবিবারও অবসর পাই নাই। এলাহাবাদে ফিবিয়া দেহে 
ও মুখে হুর্ধাতীপসঞ্রাত কাল দাগ দেখিয়! বুঝিলাম যে শরীরের উপর দিয়া কি 
গিয়াছে। তবুও আমি স্থুখী। কেন না আমি বুঝিলাম কৃষকদের মত আমারও 
তাপনহনশীলত৷ আছে। আমার রৌদ্রভীতি নিতান্ত অর্থহীন। অভিজ্ঞতা 
হইতে দেখিয়াছি, প্রখর উত্তাপ এবং প্রচণ্ড শীত আমি অনায়াসে সহ 


৬০ 


কৃষকদের মধো ভ্রমণ 


করিতে পারি। এই কারণেই কি কার্যক্ষেত্রে কি কারাগারে আমি বিশেষ 
অস্থবিধা বোধ করি নাই। অবশ্ঠ আমার শরীরও বেশ কারধীক্ষম এবং 
আমি প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম করিয়া থাকি বলিয়াই উহা সন্তব হইয়াছে। 
আমার পিতা একজন ব্যায়ামবীর ছিলেন এবং আজীবন নিয়মিত ব্যায়াম 
করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে আমি এই শিক্ষা পাইয়াছিলাম। আমার 
পিতার যখন চুল পাকিয়া গিয়াছে, যখন তাহার মুখে দুশ্চিন্তা ও বেদনার 
কু্চিত রেখা কাটিয়া বসিয়াছে, তখনও--ভাহার মৃত্যুর দুইএক বৎসর 
পূর্বেও, মুখের সহিত তুলনায় তাহার দেহ বিশ. বংসর নবীন বলিয়া 
প্রতিভাত হইত । 

১৯২০-এর জুন মাসে আমার প্রতাপগড় ভ্রমণের পূর্বেও আমি মাঝে 
মাঝে গ্রামে গিয়াছি এবং কুষকর্দের সহিত আলাপ করিয়াছি, বড় বড় 
মেলায় গঙ্গাতীরে হাজার হাজার কৃষক দেখিয়াছি এবং তাহাদের মধ্যে 
“হোম রুল” আন্দোলনের প্রচার কাধ্য চালাইয়াছি। তখনও আমি ইহাদের 
পুরাপুরি বুঝিতে পারি নাই । ভারতে রুষক বে কি তাহা! ধারণা করিতে 
_ পারি নাই। আমাদের শ্রেণীর অনেকের মতই ইহাদের আমি স্বাভাবিক 
বলিয়া মনে করিয়াছি। কিন্তু প্রতাপগড় জিলার গ্রাম পরিভ্রমণের পর আমার 
এক নৃতন অস্থ্ভৃতি আসিল। আমার ধ্যানে ভারতবর্ষের এই নগ্নদেহ ক্ষুধিত 
জনসাধারণ ছাড়া আর কিছু রহিল না, দেশব্যাপী নৃতনভাবের প্রেরণাতেই 
হউক কিংবা আমার মনের খজুতা বশতঃই হউক, যে চিত্র আমি দেখিলাম, 
যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিলাম, তাহা চিরদিনের মত আমার মনে 
দৃঢাক্ষিত হইল। | 

রুষকেরা আমার লজ্জা সঙ্কোচ ভাক্ষিয়া প্রকাশ্য সভায়ঞ্জবক্তৃতা দেওয়াইয়! 
ছাড়িল। ইতংপূর্বেবে আমি কদাচিৎ প্রকাস্ঠ সভায় বক্তৃতা দিয়াছি। বক্তৃতার 
সময় উপস্থিত হইলেই আমার ভয় হইত। বিশেষভাবে হিন্ুস্থানীতে বক্তৃতা 
করিতে ঘাবড়াইয়! যাইতীম। কিন্তু তখন তাহাই রেওয়াজ ছিল। রুষক 
সভায় অব্যাহতি পাওয়া কঠিন এবং এই সকল দরিদ্র, মরল লোকের নিকট 
লঙ্জা সঙ্কোচের কি-ই বা আছে। আমার বাগ্সিতা কৌশল কিছুমাত্র জানা 
ছিল নাঁ। . আমি মানুষের সহিত মানুষ যেমন সাধারণ ভাবে কথা বলে 
তেমনি করিয়া তাহাদের নিকট আমার মনের কথা, আমার হৃদয়ের আবেগ 
বাক্ত করিতাম। লোকসংখ্যা দশজন হউক বা দশ হাজারই হউক আমি 
ব্যক্তিগত কথোপকথনের ভঙ্গীতেই বক্তৃতা করিতাম। ক্রটী ভূল সত্বেও 
কোথাও বাধিয়া যাইত নাঁ। আমি অনর্গল বলিতাম। সম্ভবতঃ তাহাদের 
অনেকেই আমার অধিকাংশ কথা বুবিত না। আমার ভাষা আমাদের 
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চিন্ধাধারা কষকদের নিকট সহজ নহে । আমার কগশ্বর উচ্চ নহে বলিয়া জনেকে 
শুনিতে পাইত না। কিন্তু ধাহাকে তাহারা ভালবাসে, বিশ্বাস করে তাহার 
এই সকল ক্রটি গণনার মধ্যেই আনে না। 
আমি মুসৌরীতে মা ও স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া গেলাম। কিন্তু কষকেরা 
আমার চিত্ত অধিকার করিয়া রহিল। আমি ফিরিবার জন্য ব্যাকুল 
হইলাম। ফিরিয়! অসিয়াই আমি গ্রামে ভ্রমণ আরম্ভ করিলাম এবং কৃষক 
আন্দোলনের শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। পদদলিত রুষকের 
মধ্যে আত্মবিশ্বান জাগিতেছে, সে সোজা হইয়া মাথা তুলিয়া হাটিতে পারে, 
তাহার জমিদারের গোমস্তা ও পুলিশভীতি বহুলাংশে হাস পাইয়াছে। 
কাহাকেও জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইলে অপরে তাহা পাইবার জন্য 
লালায়িত হয় না। জমিদারের পাইক-বরকন্দাজের মারপিট এবং বে-আইনি 
অর্থ আদায়ও অনেক কমিয়া গিয়াছে। যখনই এরূপ ঘটিত তখনই তাহারা 
অন্থুসন্ধান করিয়! প্রতিকারের আবেদন করিত। ইহাতে জমিদারের কর্মচারী 
ও পুলিশের কতক পরিমাণে শঙ্কিত হইল। তালুকদারেরাও ভয় পাইলেন, 
এবং তাহার! কৃষক আন্দোলনকে আক্রমণ ন| করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া! চলিতে 
লাগিলেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টও আযোধ্য।য় রায়তাবী আইন সংশোধনের 
প্রতিশ্রুতি দিলেন। 
জমির মালিক এঁবং নিজেদের “জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা” মনে 
করিয়া গব্বিত তালুকদার ও জমিদারগণ বুটিশ গভর্ণমেন্টের আছুরে দুলাল । 
গভপ্মণ্ট ইহাদিগের জন্য বিশেষ শিক্ষা ও লালন পালনের ব্যবস্থা! 
করিয়া অথবা না করিয়া এমন ভাবে মাথা খাইয়া রাখিয়াছেন যে, 
শ্রেণীহিসাবে ইহাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়া। অন্যান্য দেশের জমিদারেরা 
প্রজাদের যকিঞ্চিৎ হিত করিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা প্রজাধনর জন্য কিছুই 
করেন না, কেবল জমি ও প্রজার উপর পর্গাছার মত অবস্থান করেন। 
ইহাদের কাজ হইল স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের তোষাম্মোদে তুষ্ট রাখা। 
সরকারী কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত ইহাদের টিকিয়া থাকা কঠিন। 
বিশেষ অধিকার ও স্থবিধা রক্ষার জন্য ইহার! অবিরত সরকারী মহলে 
আনাগোন। করেন । | 
জমিদার বলিতে সকলেই এমন কিছু বড় বড় ভূম্যধিকারী নহে। 
“রায়তারী" প্রদেশগুলিতে জমিদার” বলিতে কৃষক-মালিকদের বুঝায়। এমন 
কি, যেখানে জমিদারী প্রথা আছে, সেখানেও মুষ্টিমেয় বড় জমিদার বাদ 
দিলে শত শত মাঝারি মধ্ন্বত্ব ভোগী, এবং সহজ্র সহস্র এমন জমিদার 
আছে, যাহাদের অবস্থা দারিদ্রা-পীড়িত সাধারণ বায়তেরই মত। আমি যতদুর 
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জানি তাহাতে যুক্তপ্রদেশে মোট প্রায় পনর লক্ষ জমিদার আছে। ইহাদের 
শতকরা নব্বই জনই দরিভ্র কৃষকের যত, অবশিষ্ট অংশের অবস্থা মোটামুটি 
ভাল। একটু বড় গোছের জমিদারের সংখ্যা সমস্ত প্রদেশে প্রায় পাচ হাজার 
হইবে এবং ইহাদেরও শতকরা দশ জন মাত্র জমিদার ও তালুকদার । অনেক 
ক্ষেত্রে ক্ষুদে জমিদার অপেক্ষা বড় জোতদারের অবস্থা অনেক ভাল। এই সকল 
গরীব জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী জোতদার, শিক্ষার দিক দিয়া অনগ্রসর হইলেও 
সাধারণতঃ এই শ্রেণীর নরনারী বুদ্ধিমান, এবং উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ইহারা 
অনেক উন্নত হইতে পারে। ইহারা জাতীয় আন্দোলনে উৎসাহের সহিত অংশ 
গ্রহণ করে। কয়েকজন ব্যতীত বড় জমিদার বা তালুকদার কখনও তাহা 
করেন না। আভিজাত্যের স্বাভাবিক গুণও ইহাদের মধ্যে নাই। শ্রেণী-হিসাবে 
ইহাদের শারীরিক ও মানসিক অবনতি অতি শোচনীয়। ইহাদের দিন 
ফুরাইয়াছে। যতদিন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মত বাহিরের শক্তি ইহাদিগকে বক্ষা 
করিবে, ততদ্দিন কোনমতে টিকিয়৷ থাকিবে মাত্র । 

১৯২১ সালে সমস্ত যুক্তপ্রদেশ আমার কর্মক্ষেত্র হইলেও আমি মাঝে মাঝে 
পল্লীতে যাইতাম। তখন অসহযোগ আরন্ত' হইয়াছে এবং ইহার বার্তা স্থদূর 
পল্লীতেও গিয়া! পৌছিয়াচে। প্রত্যেক জিলায় কংগ্রেসকক্ষীরা নৃতন বাণী প্রচারের 
জন্য পল্লীতে যাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের দুর্দশার প্রতিকার হইবে এমন 
আশ্বাসও দিতেন। স্বরাজ শব্দটি ছিল ব্যাপক, উহাতে সমস্তই বুঝাইত। 
অসহযোগ ও কৃষক আন্দোলন যদিও স্বতন্ত্র তথাপি আমাদের প্রদেশে উহা! মিলিত 
মিশ্রিত হইয়া একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কংগ্রেসের 
প্রচারকাধ্যের ফলে মামলা-ষোকদামা যথেষ্ট কমিয়া গেল, আপোষ-রফার জন্ত 
গ্রামা পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হইল। কংগ্রেসের প্রভাবে আবহাওয়া শান্তিপূর্ণ হইয়! 
উঠিল, কেননা, কংগ্রেসকন্ীরা অভিনব অহিংসনীতির উপর সমধিক জোর 
দ্রিতেন। অহিংসনীতি ষে সকলে সম্যকভাবে বুঝিত তাহা নহে, তথাপি ইহার 
প্রভাবে কষকের! হিংসামূলক অনুষ্ঠান হইতে বিরত ছিল। 

এই সাফল্য সামান্য নহে। কৃষক চাঞ্চল্য প্রায়শঃই হিংসামূলক উপত্রবের 
ও বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। অযোধ্যার অংশবিশেষে কৃষকগণ এইকালে 
অসহিষ্ণু উত্তেজনায় মরিয়া হইয়! উঠিয়াছিল। একটি ক্ফুলিঙ্গে দাবানল জলিয়া 
উঠিতে পারিত, তথাপি তাহারা আশ্চর্ধ্যরূপে শান্ত ছিল। কেবল একটি 
বলপ্রয়োগের কথা আমার মনে আছে। একজন তালুকদার তাহার নিজের 
বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যখন গল্পগুজব করিতেছিল স্ই সময় একজন কৃষক 

_আমিয়! তাহাকে স্ত্রীর প্রতি ছুর্বযহার ও অসৎ জীবন যাপনের জন্য ভৎসনা 
করিয়া! তাহার মুখে চপেটাঘাত করে। 
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আর এক শ্রেণীর উপদ্রব দেখা দিল, যাহার ফলে গভর্ণমেপ্টের সহিত সংঘর্ষ 
বাধিল কিস্তু এই সংঘর্ষ অনিবাধ্য, কেন নাঁ, সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকগণের ক্রমবদ্ধিভ 
শক্তি গভর্ণমেন্ট উপেক্ষা করিতে পারে না। কৃষকেরা দলে দলে সভায় যোগ 
দিবার জন্ত বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই সকল জনসভায় 
৬৭* হাজার পর্যান্ত লোক হইত, তাহাদিগকে হটান কঠিন। যাহা কেহ 
কখনও শোনে নাই তাহাই ঘটিতে লাগিল, অর্থাৎ তাহারা প্রকাশ্তভাবে 
রেলকর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করিয়া বলিতে লাগিল যে পুরাতন দিন চলিয়া গিয়াছে। 
কাহার প্ররোচনায় তাহারা বিন! ভাড়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিল আমি জ্ঞানি না, 
আমরা তাহাদিগকে ইহা বলি নাই। সহসা শুনিলাম যে তাহারা এরূপ 
করিতেছে । অবশ্য নেলকরপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্থন করায় ইহা বৃহিত হইল। 
১৯২০ব শরুংকালে (যখন আমি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিবার জা 
কলিকাতায় ছিলাম ) কয়েকজন কৃষক-নেতা নামান্য অপরাধে গ্রেপ্তার হয়। 
প্রতাপগড সহরে তাহাদের বিচার হইবে স্থির হইয়াছিল। বিচারের দিন চারিদিক 
হইতে বিশাল জনতা আসিয়! জেলের দরূজা হইতে আদালত প্রাঙ্গণ পযাস্ত ছাইয়া 
ফেলিল। ম্যাজিষ্টেট ভীত হইয়া সেদিনের মত বিচার স্থগিত রাখিলেন, কিন্ত 
জনতা বাড়িতে লাগিল । এবং কারাগার প্রায় ঘিরিয়া ফেলিল | কুষকেরা এক 
মুষ্টি ভাজা চানা খ্বাইয়া অনায়াসে কয়েকদিন কাটাইতে পারে । অবশেষে 
সম্ভবত: জেলের মধ্যেই কোন বুকমে বিচার সারিয়া রুষক-নেতাদের ছাড়িয়া 
দেওয়া হইল। ঘটনাটা আমি তুলিয়। গিয়বাছি, কিন্ত কৃষকের! ইহাকে একটা 
প্রকাণ্ড জয় বলিয়া মনে করিল । তাহারা ভাবিতে লাগিল, কেবলমাত্র জনসংখ্যার 
জোরেই তাহার তাহাদের দাবী পূরণ করিয়া লইতে পারে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের 
নিকট এই উদ্ধত্য অসহ্‌ হইয়া উঠিল। এবং অন্থ্রূপ আর একটি ঘটনার ফল 
হইল স্বতম্ব। ১৯২১বু জান্গুয়ারী মাসের প্রারস্তে নাগপুর্ধ কংগ্রেস হইতে 
এলাহাবাদে ফিরিবার্‌ পরেই রায়বেবিলি হইতে তারযোগে অস্থরোধ আসিল, আমি 
যেন অবিলম্বে তথায় যাত্রা করি, কেন না, গো'লমালেধ আশঙ্কা আছে। আমি 
পরদিনই রওনা হইলাম । গিয়া দেখি কয়েকদিন পূর্বে কয়েকজন প্রধান 
রুষক গ্রেপ্তার হইয়া স্থানীয় জেল হাজতে আটক আছে? প্রতাপগড়ে তাহাদের 
সাফল্য এবং অবলম্থিত কৌশলের কথা স্মরণ করিয়! দলে দলে কৃষক রায়বেরিলি 
সহরে আসিতে লাগিল। কিন্তু এবার গভরণমেশ্ট পূর্ব হইতেই অতিরিক্ত পুলিশ ও 
সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া কৃষকদের সহরে প্রবেশে বাধা দিলেন। সহরের বাহিরে 
একটি ছোট নদীর অপর পারে অধিকাংশ কৃষককে থামাইয়া রাখা হইল। অবস্থ 
অনেকে নানা পথ দিয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছিল। ষ্টেশনে নামিয়া সমস্ত 
অবস্থা শুনিয়া যেখানে সৈনিকের! কৃষকদের পথরোধ করিয়া আছে, তাড়াতাড়ি 
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সেই নদীর দিকে অগ্রসর হইলাম। পথে জিলা গ্যাজিষ্টরেটের নিকট রঃ 
আমাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি লেখা এক পত্র পাইলাম । আমি... 
মেই নোটিশের পশ্চাতে উত্তরে: লিখিলাম যে, কোন আইনের কোন ধারায় :. 
তিনি আমকে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন তাহা! আমি জানিতে চাই এবং তাহা 
,ন্লা জানা পরযাস্ত আমি বিরত হইব না। নদীতীরে এট | 
/ গুলিবর্ষণের শব্দ আমার কানে আমিল। সেতুর মুখে সৈন্যদল আমার গতিরোধ 
করিল। অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় নদীর ধারে শশ্ক্ষেত্রে লুক্কায়িত ভীত 
কুষকগণ দলে দলে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের ভয় দূর 
করিবার জন্য ও তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্ত আমি এখানেই প্রায় ছুই হাজার 
কূমক লইয়া একটি সভা করিলাম । ইহা এক অস্বাভাবিক অবস্থা । ক্ষু্র নদীর 
অপর পারে তখন তাহাদ্দেরই ভাইদের উপর গুলি বষিত হইতেছে এবং প্রত্যেক 
স্থানেই সৈম্তদল টহল দিতেছে । কিন্তু সভার উদ্দেশ্য সফল হইল, কৃষকেরা 
আশ্বস্ত হইল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট গুলিবর্ষণের স্থল হইতে ফিরিয়া! আসিলেন এবং 
তাহার অন্থারাধে তাহার সঙ্গে আমি তাহার বাড়ীতে গেলাম। সেখানে তিনি 
নান! অছিলায় আমাকে 2৯ ঘণ্টা আটক রাখিলেন। বুঝিলাম, তিনি রুষকগণ 
এবং সহরের সহকম্মীদের নিকট হইতে আমাকে সরাইয়! রাখিতে চাহেন। 

আমর! পবে দেখিলাম গুলির আঘাতে বহুলোক মারা গিয়াছে । কৃষকেরা 
যদিও ছত্রভঙ্গ হইতে বা ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছিল তথাপি তাহারা 
বরাবর শান্তিপূর্ণ ছিল; আমার বিশ্বাস যে আমি কিন্বা তাহাদের বিশ্বাসভাজন 
কেহ তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিলে তাহারা তাহা! পালন করিত। কিন্তু - 
যাহাদের উপর তাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদের নির্দেশ মানিতে তাহার! অস্বীকার 
করিয়াছিল। একজন প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যাজিষ্রটকে আমি না আসা পর্্যস্ত 
কিছুকাল অপেক্ষী করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহা! তিনি শোনেন নাই। 
যেখানে তিনি নিজে ব্যর্থ হইতেছেন সেখানে একজন “এজিটেটর' সাফল্য লাভ 
করিবে ইহা! অপহাঁ। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের মধ্যাদাবোধ স্বতন্ত্। 

রায়বেরিলী জেলায় দুইবার কৃষকদের উপর গুলি চলিয়াছিল কিন্তু তাহা 
হইতে শোচনীয় ব্যাপার চলিল। প্রত্যেক প্রধান কৃষক-কক্মী ও গ্রামা- 
পঞ্চায়েতের সাম্য একটা ভীতির রাজত্বে বাম করিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট 
কৃষক আন্দোলন ধ্বংস করিতে রুতসঙ্কল্প হইলেন। কংগ্রেসের প্রচারকাধ্যের 
ফলে তখন চরক। প্রচলন হইতেছিল। এই চরকাই সিডিশনের প্রতীক হইয়া 
উঠিল। চর্কার মালিককে বিপদে পড়িতে হইত এবং প্রায়ই চরক। পোড়াইয়া 
ফেলা হইত। এইরূপে গভর্ণমেন্ট রায়বেরিলী ও প্রতাপগড় জেলার পল্লী অঞ্চলে 
শত শত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া ও অন্যান্ত উপায়ে কষক ও কংগ্রেস 
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আন্দোলন দমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত কন্্ারা প্রায় সকলেই 
উভয় আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। 

ইহার পরেই, ১৯২১ মালে, ফৈজাবাদ জিলা ব্যাপক দমননীতির স্বাদ পাইল। 
এখানে অশান্তি ঘটিল এক অদ্ভুত কারণে। কতকগুলি গ্রামের কৃষকেরা 
একত্রিত হইয়া এক তালুকদারের বাড়ী লুট করে। পরে প্রকাশ পাইল, 
এ তানুকদারের শক্রপক্ষীয় আর এক জমিদারের. কশ্বচারীরা! প্ররোচনা দিয়া 
_. এই কারা ঘটাইয়াছিল। এই অজ্ঞ গরীব রুষকদিগকে ইয়া দেওয়া হইয়াছিল 
যে ষহাত্মা গান্ধী তাহাদিগকে লুট করিতে বলিয়াছেন এবং সেই আদেশ পালন 
করিবার জন্য তাহার। “মহাত্মা গান্ধী কি জয়” বলিতে বলিতে লুট করিয়াছিল। 

এই মংবাদ শুনিয়া আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলাম এবং দুই এক দ্দিনের মধ্যেই 
ফৈজ্জাবাদ জিলার আকবরপুরের নিকটবর্তী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। 
মেই দিনই আমি এক সভা আহ্বান করিলাম। ঘটনাস্থলে আট-দশ মাইল 
দূরবত্তাীঁ গ্রামসমূহ হইতে পর্যন্ত লোক আসিল, সভায় পাচ-ছয় হাজার লোক 
ইইল। আমি কঠিন ভাষায় তিরস্কার করিলাম,_এই অপকার্ধোর দ্বারা তোমরা 
ভোমাদিগকে ও আমার উদ্দেশ্তকে কলগ্কিত করিয়াছ। তোমাদের প্রকাশে 
অপরাধ স্বীকার করা উচিত (তখন আমি আমার জ্ঞ'নধিশ্বান মতে গান্ধিজীর 
সত্যাগ্রহে অন্প্রাণিত ছিলাম )1 আমি তাহাদিগকে বলিনাম, বাহারা লুষ্ঠনে 
যোগ দিয়াছিল তাহারা হস্ত উত্তোলন করুক । আশ্চর্য এই, তৎক্ষণাৎ সভামধো 
বহুত্তর পুলিশকর্মচারীর সন্মুখেই বিশ-পচিশ জন হাত তুলিল। ইহার অর্থ 
তাহার! বিপদ ডাকিয়া আনিল। 

পরে ঘরোয়া মালোচনায় তাহারা সরল ভাষায় ঘটনার ক্িক্িণ আমাকে 
জানাইল। আরও জানাইল, কিরূপে তাহারা বিপথগামী হইয়াছিল । তাহাদের 
জন্য আমি দুঃখিত হইলাম । এই সকল নির্বোধ সরল লোকের দীর্ঘকারাবামের 
নিমিত্তের ভাগী হইয়া আমি অনুতপ্ত হইলাম | যাহারা এই বিপর্দে জড়াইয়! 
পড়িল তাহাদের সংখ্য! পচিশ-ত্রিশ জনের বেশী হইবে না। এই জিলার 
কুষক-আন্দোলনকে পিষিয়া নারিবার এমন মহাস্থযোগ কর্তৃপক্ষ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ 
করিলেন। প্রায় একহাজার লোক গ্রেফতার হইল। জিলার জেলখান! 
লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া মামলা চলিল। অনেকে মামলা 
চলিবার সময় কারাগারেই প্রাণত্যাগ করিল, অনেকের দীর্ঘ কারাদণ্ড হইল । 
পরে আমি যখন কারাগারে তখন তাহাদের কয়েকজনের সহিত দেখ! হইয়াছিল। 
বালক ও যুবকের! তাহাদের জীবনের শ্রষ্ঠাংশ কারাগারে কাটাইতেছে ! 

ভারতীয় কৃষকদের সহ করিবার বা দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা! 
অতি অল্ল। দুভিক্ষ ও মহামারীর কবলে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ হারায়, তথাপি 
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ইহা! আশ্চর্য যে, গভর্ণমেন্ট ও জমিদারদের সশ্মিলিত চাপ এক বৎসর কাল 
তাহারা প্রতিরোধ করিয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেপ্টের দৃঢ় আক্রমণের সম্মুখে 
তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, পরিণামে তাহাদের আন্দোলনের মেরুদণ্ড 
সাময়িক ভাবে ভাঙ্গিয়া গেল। ভাঙ্গিলেও আন্দোলন মরিল না। পূর্ব্রের উৎসাহ 
ও জনত| না থাকিলেও অর্ধিকাংশ গ্রামেই পুরাতন কর্মীর! ভয়ে বিহ্বল না হইয়! 
অল্প অল্প কাজ চালাইয়াছে। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই ঘটনা ১৯২১-র. 
শেষভাগে কংগ্রেসের কারাগমন দিদ্ধান্তের পূর্বে ঘটিয়াছিল। পূর্বব বখসরের.... 
ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও কৃষকেরা এই আন্দোলনেও যোগ দিয়াছিল। | রি 
ক্ষক আন্দোলনে ভীত হইয়! গভর্ণমেপ্ট তাড়াতাড়ি ভূমিসংক্রান্ত রর 
প্রণয়নে ব্রতী হইলেন। ইহাতে কৃষকের অবস্থার উন্নতির প্রতিশ্রুতি পাওয়! 
গেল বটে, কিন্তু যখন দেখা গেল, আন্দোলন আয়মত্তের মধ্যে আসিয়াছে তখন 
আইনের ধারাগুলি নরম হই. গেল। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইল এই যে, 
অযোধ্যার কৃষকগণ জমির শর জীবনম্বত্ব পাইল। ইহা! শুনিতে মনোহর 
হইলেও পরে দেখা গেল, “ঘকের অবস্থার কোন ইতরবিশেষ হয় নাই। 
অযোধ্যার কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ অন্পপরিমাণে রহিয়াই গেল। ১৯২৯-এ যখন 
জগদ্যাপী অর্থসন্কট দেখা গেল তখন শন্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় আবার একটি 
সঙ্কট আসন্ন হইল | 
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অযোধ্যার কৃষক আন্দোলনের কথ! একটু বিস্তৃত ভাবে ব্ণন! করিয়াছি। 
এই আন্দোলনে আমার চক্ষু হইতে একটা! আবরণ সবিয়া গেল। ভারতীয় 
সমস্তার একটা প্রধান দিক আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এতদিন 
জাতীয়তাবাদীরা ইহার প্রতি প্রায় কোন দৃষ্টি দেন নাই। এক অন্তনিহিত 
গভীর অসন্তোষের লক্ষণরূপে ভারতের সর্বত্রই কৃষকদের মধ্যে অশীস্তি সচরাচর 
ঘটিয়! থাকে? ১৯২০-২১-এর অযোধ্যার একাংশের এই কৃষক আন্দোলন তাহারই 
অংশ মাত্র। তাহা ইইলেও ইহার মধ্যে ভাবিবার ও শিখিবার অনেক কিছু 
ছিল। এই আন্দোলনের শুচনায় ইহীর সহিত রাজনীতি বা রাজনীতিকগণের 
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কোন সম্পর্ক ছিল না এবং ইহার গতিপথেও রাজনীষ্ি্* বা বাহিরের লোকের 
প্রভাব যংসামান্য। নিখিল ভারতীয় দৃষ্টিতে ইহা সথ'শীয়-বাপার মাত্র; বাহিরের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইহা অল্পই সক্ষম হইয়াছে । এমন কি, যুক্ত প্রদেশের 
মংবাদপত্রগুলি ইহাকে একরূপ উপেক্ষাই করিয়াছে। কেন না সম্পাদকগণ এবং 
তাহাদের নাগরিক পাঠকগণের নিকট অর্ধনগ্র কুমকক্তে, কার্যাবলীর রাজনৈতিক 
অথবা অন্ত কোন গুরুত্ব নাই। 

টির বর স্বরূপ 
অসহযোগই তখন মুখা আলোচনার বিষয় । জাতীয় শ্থাধীনতা বা স্বরাজের উপর 
তখন বেশী জোর দেওয়া হইত না। গান্ধিজীও অনির্দিষ্ট বৃহৎ উদ্দেশ পছন্দ 
করিতেন না। তিনি সর্ধদাই স্থনির্দিষ্ট কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্ের উপর একাস্তিক 
জ্বোর দেওয়া পছন্দ করেন। ততৎসত্বেও জনসাধারণের চিন্তায় কথায় স্বরাজ শবটি 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ও অসংখা সভা-সমিতিতে স্বরাজ্জের কণা উল্লিখিত হইত | 
১৯২*-র শরৎকালে কলিকাতায় কর্খপদ্ধতি ও বিশেষভাবে অঙ্হযোগের কথা 
আলোচনার জন্য কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহৃত হইল। দীর্ঘকাল নির্বাসনের 
পর আমেরিকা হইতে সম্যপ্রত্যাগত লালা লাজপত রায় হইলেন সভাপতি। 
অসহযোগ প্রস্তাবের নুতন ধারা তিনি পছন্দ করিলেন না এবং প্রতিবাদ 
করিলেন। ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে তিনি একজন চরমপন্থী বলিয়া বিবেচিত 
হইতেন। কিন্তু তাহার সাধারণ মনোভাব ছিলি নিয়মতাস্িক ও মডারেট | 
শতাবীপ্প প্রথমভাগে লোকমান্য তিলক ও অন্ান্ত চরমপন্থীদের সহিত তিনি 
ঘটনাচক্রে মিশিয়া গিয়াছিলেন; নিজের কোনও মশ্মগত বিশ্বাস হইতে নহে। 
কিন্তু দীর্ঘকাল বিদেশে থাকার জন্য অনেক ভারতীয় নেতা অপেক্ষা তাহার 
অর্থ নৈতিক ও সামাজিক-দৃষ্টি অধিকতর উদার ছিল। ৰ 

উইলুফ্রিড স্কাউয়েন ব্রা্ট, তীহার রোজনামচায় (সম্ভবতঃ ১৯০৯ ) গোখ্লে 
এবং লালাজীর সহিত সাক্ষাতের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি উভয়কেই 
অতি সাবধানী এবং বাস্তবের সম্মুখীন হইতে ভীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
তথাপি লালাজী তৎকালে অধিকাংশ ভারতীয় নেতাদের অপেক্ষা অগ্রগামী 
ছিলেন। ব্লাপ্টের বিবৃতি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তৎকালে আমাদের 
রাজনৈতিক ধারণা কত নিয়স্তরের এবং আমাদের নেতার! কিরূপ ছিলেন তাহা 
একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ বিদেশীর দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে 
ইহার কি বিপুল পরিবর্তন হইয়াছে ! 

একমাত্র লালাজী নহেন, আরও অনেক শক্তিশালী ব্যক্তিও প্রতিবাদী 
হইলেন। এককথায়, কংগ্রেসের প্রবীণ সেনানায়কগণ একযোগে গান্ধিজীর 
অনহযোগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিলেন । মিঃ সি, আর, দাশ হইলেন বিরুদ্ধ 
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দলের নেতা।* তিনি অবশ্য প্রস্তাবের অন্তনিহিত ভাবের বিরোধী ছিলেন ন;। 
এ প্রস্তাব মত কাধ্য করিতে, এমন কি তদ্‌পেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকারের জন্যও 
তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাহার প্রধান আপত্তির বিষয় ছিল, নৃতন আইন 
মভাগুলি বজ্জন-প্রন্তাবে। 


প্রধান প্রধান প্রবীণদের মধ্যে তখন একমাত্র আমার পিতাই গান্ধিজীর পার্ে 
দাড়াইয়াছিলেন। তাহার পক্ষে ইহা সহজ ছিল না। যে সকল কারণে তাহার 
প্রাচীন সহকক্ষাগণ বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার দ্বারা তিনিও গ্রভাবান্বিত 
হইয়াছিলেন। তাহাদের মত তিনিও এই অভিনব পথে নিরুদ্দেশ যাত্রায় দ্বিধা 


বোধ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ইহার ফলে জীবনের অভ্যস্ত গতিপথ 
পরিবন্ঠিত হইবে, তথাপি তিনি ধাধ্যতঃ কিছু করিবার অনিবাধ্য আবেগ অনুভব 
করিয়াছিলেন এবং তাহার চিন্তাধারার সহিত সম্পূর্ণ এঁক্য না থাকিলেও এই 
প্রস্তাবের মধ্যে তিনি প্রণালীবদ্ধ কর্ধের সন্ধান পাইয়াছিলেন। নিজের মনকে 
প্রস্তুত করিতে তীহার অনেক সময় লাগিয়াছিল। গাদ্িজী ও মিঃ সি, আর, 
দাশের সহিত তাহার দীর্ঘ মালোচন! হইয়াছিল । মফ:ম্বলে একটা! বড় মামলায় 
ছুই পক্ষে তিনি ও মিঃ দাশ ছিলেন। যামলা ছাড়িয়। দিয়! ক্ষতি স্বীকার করা 
লইয়া তাহাদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ হয় নাই, বরঞ্চ তাহারা একই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ধবোশ্লিখিত মতভেদের ফলে কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশনে মূল প্রস্তাব সম্পর্কে তাহারা ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেন। তিন মাস পরে 
তাহারা নাগপুর কংগ্রেসে পুনরায় মিলিত হইলেন ও তখন হইতে তীহারা ক্রমশঃ 
পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইয়া একত্রে কাধ্য করিয়াছেন। 

কলিকাত! বিশেষ কংগ্রেসের পূর্বে পিতার সহিত আমার কদাচিৎ দেখা 
হইত। কিন্তু যখনই দেখা হইত তখনই লক্ষ্য করিতাম এই সকল সমস্া লইয়া! 
তিনি অত্যন্ত বিত্রত। সমস্তার জাতীয় দ্রিক ছাড়াও একটা ব্যক্তিগত দিক 
ছিল। অসহযোগ করিলে আইন ব্যবসায় বজ্জন করিতে হইবে । তাহার অর্থ 
অর্থনৈতিক জীবনকে নৃতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে, যাট বৎসর বয়সে 
ইহা সহজ নহে। পুরাতন রাজনৈতিক বন্ধুগণ, ব্যবসায়, অভ্যস্ত সামাজিক 
জীবন, ব্যয়বহুল বিলাসব্যসন--এ সকলই ছাঁড়িতে হইবে । আধিক সমস্যাও কম 
নহে। তাহার আইন ব্যবসায়ের উপার্জন বন্ধ হইলে জীবনযাত্রায় বুল অংশে 
ব্যয় সন্কোচ করিতে হইবে । 

কিন্ত এসকল সত্বেও তাহার যুক্তিবাদ, তাহার তীত্র আত্মমর্ধ্যাদীজ্ঞান 


সপ 


[৯ কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধতায় নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং সংশোধক প্রস্তাব আনিয়াছিলেন বিপিনচন্ত্র পাল।- অনুবাদক | 
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তাহার আত্মগরিমা, তাহাকে নৃতন আন্দোলনে একান্তভাবে টানিয়া লইয়া গেল। 
পাঞ্জাবের অত্যাচার এবং তংপূর্বববত্তী বন ঘটনায় তাহার চিত্তে ক্রোধ সঞ্চিত 
হইয়াছিল, অন্তায় অবিচার ও জাতীয় অমর্ধ্যাদায় তাঁহার চিত্ত তিক্ত হইয়াছিল। 
কিন্তু ইহা প্রকাশের পথ কোথায়? আকম্িক উত্তেজনায় কিছু করিবার মত 
লোক তিনি নহেন। আইনজীবীর সুনিয়ন্ত্িত বুদ্ধির হ্বারা সকল দিক তৃলমূল 
করিয়া বিচার করিয়। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসিলেন এবং গান্ধিজীর সহিত 
আন্দোলনে যোগ দিলেন। 

গান্ধিজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি আকষ্ট হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। 
তাহার আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণা ছুইই ছিল প্রবল। যে ব্যক্কির প্রতি তীহার মন 
বিড হইত, তাহার সহিত তিনি কিছুতেই ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে পারিতেন না। 
কিন্ত ইহা এক আশ্চর্য সম্মিলন । একজন কঠোর তপস্বী অন্তজন ভোগবাদী। 
একজনের দৈহিক ভোগ-বাসন! বজ্জিত ধশ্মজীবন, অপরের জীবনে ইন্দিয়গ্রাম ও 
ভোগবাসনা স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক এবং পরলোক সম্পর্কে জ্রক্ষেপহীন অবজ্ঞা । 
মনস্তত্বের ভাষায় একজন অন্তত্মথ অপরে বহিম্মথ। কিন্তু উদ্দেশ্ের এক্য 
তাহাদিগকে একত্র মিলিত করিল । পরবন্তীকালে রাজনৈতিক মতভেদ ঘটলেও 
তাহাদের বন্ধুত্ব অ্ু ছিল। 

ওয়াণ্টার পেটার তাহার একখানি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তপস্থী ও 
ভোগীর জীবনের সাধনপথ, প্ররুতি, ম্বতন্ব ও বিরোধী হইলেও উভয়ের দৃঢ়তা ও 
কান্তিকতার মধ্যে এক আশ্চর্য সৌসাদৃশ্ বিদ্বমান। উভয়ের প্রকৃতি 
নীচতাবজ্জিত বলিয়া পরম্পরকে জানিতে ও বুঝিতে স্ৃবিধা হয়, যাহা সাধারণ 
বিষয়ী লোকের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। 

কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনের পর কংগ্রেস রাজঃসতিতে গান্ধী- -যুগ 
প্রবত্তিত হইল। দ্রেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও আমার পিতার নেতৃত্বে চালিত 
স্বরাজ্য দলের অুভ্যুদয়ের পর গাদ্ধিজী তাহাদের সুযোগ দিয়] অল্পকালের জন্য 
সরিয়। দাড়াইলেও তাহার ধারাই চলিতেছিল। কংগ্রেসের ভোল ফিরিয়া গেল। 
ইয়োরোগীয় পোষাক অন্তহিত হইয়া আসিল খাদ্দি। নিম্নমধ্যশ্রেণী হইতে 
আগত এক নৃতন প্রতিনিধি দল দেখা দিল। কংগ্রেসের ভাষা হইল হিনুস্থানী 
অথবা! যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইত সেই প্রদেশের ভাষা। জাতীয় 
কার্যে বিদেশীয় ভাষ! ব্যবহারে আপত্তি বাড়িতে লাগিল। অধিকাংশ প্রতিনিধি 
ইংরাজী জানিত না। এক নৃতন উত্তেজনা, নৃতন আগ্রহ কংগ্রেদ সম্মেলনে 
প্রত্যক্ষ করা গেল। কংগ্রেসের অধিবেশনের পর গান্ধিজী “অমৃতবাজার 
পত্জিকা"র প্রবীণ সম্পাদক ৬মতিলাল ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি 
তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। মাতবাবু গান্ধিজী ও 


ণ৬ 











ইহলোক ছাড়িয়া কোথায় যাইব জানি না, তবে আমার একমাত্র সস্ভোষ, 


যেখানেই যাইব সেখানে, নিশ্চয়ই বুটিশ সামাজা নাই। এতদিন পর এই 
সাত্রাজোর বন্ধন মুক্তি ! 

কলিকাতা হইতে ফিরিবার পথে আমি গার্ষিজীর সহিত শান্তিনিকেতনে 
গিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাহার সর্বজনপ্রিয় জোষ্টভ্রাতা 'বড়দাদার” দর্শনলাভ 
কবিলাম। দেখান আমরা কয়েকদিন কাটাইলাম। এই সময় সি, এফ, 
এগুরুজ আমাকে কয়েকখানি বই উপহার দিয়াছিলেন। আফ্রিকায় 
সাম্রাজানীতির ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এ বইগুলি পড়িয়া 
আমি যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে মোরেল রচিত ব্ল্যাক 
ম্যান্স বার্ডন” নামক বইখানি পড়িম্বা আমার মন আলোড়িত হইয়াছিল । 

এই সময় ভারতের স্বাধীনতা সমর্থন করিয়া সি, এফ, এগুরুজ একখানি 
পুস্তিকা লেখেন। সিলির ভারত সম্পকিত রচনার উপর ভিত্তি করিয়া এই 
সুন্দর প্রবন্ধটি লেখা হইয়াছিল। স্বাধীনতার স্বপক্ষে অখওণীয় যুক্তির অবতারণা 
করিয়া তিনি এই প্রবন্ধে ভারতের মন্মকথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমাদের 
চিত্তের গভীর আলোড়ন এবং অনির্দিষ্ট আশা আবেগময়ী ভাঁঘায় ফুটাইয়! 
তুলিয়াছিলেন ; কোনও অর্থ নৈতিক সমস্যা অথবা সমাজতন্ত্বাদের অবতারণা 
তিনি করেন নাই। ইহা নিছক সহজ জাতীয়তাবাদ । ইহা! ভারতের তীব্র 
অপমান বোধ হইতে নিষ্কৃতির উগ্র আকাজ্ষী এবং আমাদের ক্রমাবনতির 
শ্লোত রুদ্ধ করিবার আবেগ । বিদেশী ও শাসকসম্প্রদায়ের সন্তান হইয়া. 
তিনি যে আমাদের মনের কথা! এমন হুবহু প্রতিধ্বনি করিতে পারিলেন ইহা 
আশ্চধ্য। সিলি বহুপূর্ধেই বলিয়া গিয়াছেন যে, “বিদেশী শাসনকে সমর্থন দ্বার! 
অব্যাহত রাখিবার যে লজ্জা তাহাই অসহযোগের প্রস্থতি” এবং এগুরুজও 
লিখিয়াছেন, “আত্যন্তবীণ শক্তিকে জাগ্রত করাই আত্মপ্রতিষ্ঠার এক মাত্র পথ । 
ভারতের আত্মার মধ্য হইতেই প্রস্ফুরণের প্রচণ্ড শক্তিকে জাগ্রত করিয়া আলোড়ন 
আনিতে হইবে । বাহির হইতে আগত কোন ঘোষণা, অন্থুগ্রহ, পুরষ্কার বা 
খণদ্বারা, ইহা সম্ভব নহে । ইহা কেবলমাত্র ভিতর হইতেই সম্তব। অতএব আমি 
মানসিক অপূর্ব তৃপ্তি লইয়া দুর্বহ ভারমুক্তির প্রচেষ্টায় আতিক শক্তির এই প্রন্মুরণ 
প্রত্যক্ষ করিতেছি। মহাত্মা গান্ধী ভারতের কর্ণে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন,_ 
মুক্ত হও, ক্রীতদাস থাকিওনা !, ভারতবর্ষে চেতনা সঞ্চার হইতেছে। সহসা 
সঞ্চালিত দেহে বন্ধনশৃঙ্খল শিথিল হইতেছে এবং স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হইল 1” 

পরবর্তী তিন মাস কাল সমগ্র দেশে অসহযোগ আন্দোলন অগ্রসর হইতে 
লাগিল। নৃতন আইন-সভার নির্বাচন বর্জন আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিল। 


প১ 


জওহরলাল নেহরু 
ঠেলিয়া ফেলিয়া এক মহান ভাব ও উন্মাদনায় স্বাধীনতার নবীন আকাঙ্ষ। 


জাগিয়া উঠিল। ভয়ের দুর্বহ ভার দূরে সবিয়া গেল, তাহারা খজু মেরুদণ্ড 


লইয়া শির উন্নত করিল। সুদুর পল্লীর বাজারে অতি সাধারণ লোকেরা 9 


কংগ্রেন, স্বরাজ, পাঞ্জাব ও খিলাফতের কথা আলোচনা করিতে লাগিল ।. 


( নাগপুর কংগ্রেসেই প্রথম স্বরাজ লাভ লক্ষ্য বলিয়া নিদিষ্ট হয়)। পল্লী 
অঞ্চলে 'খিলাফৎ শব্দটির এক অভিনব অর্থ করা হইত । জনসাধারণ মনে 
করিত ইহা উদ্দধ, শব্দ “খিলাফ) হইতে আসিয়াছে। তাহার অর্থ বাধা দেওয়া 
বিরোধিতা করা। তাহারা ধরিয়া লইল, ইহার অর্থ গভর্ণমেণ্টের বিরোধিত। 
করা। অগণিত সভা-সমিতির মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক 
জ্ঞান বিস্তৃত হইতে লাগিল। এবং তাহারা নিজেদের বিশেষ অর্থ নৈতিক 
ছুর্গতির বিষয় আলোচনা করিতে শিখিল । 

কংগ্রেস কাধাপদ্ধাতি লইয়া সমস্ত ১৯২১ সন আমাদের এক অপূর্বব 
উন্মাদনার মধ্যে অতিবাহিত হইঘ়াছে। আশা উৎসাহ ও উত্তেজনার অন্ত 
ছিল না। মহৎ উদ্দেশ্টের জন্য আত্মসমর্পণের আনন্দে আমরা অভিভূত 
হইয়াছি। কোন সন্দেহ, কোন দ্বিধী আমাদের ছিল না। সন্দুখে প্রশস্ত 


পথ-_পরম্পরের সহযোগিতা ও উৎসাহের সাহায্যে আমরা সৈনিকের দর্প 


লইয়! অগ্রসর হইয়াছি, যে শ্রম কখনও কল্পনা করি নাই আমরা ততোধিক 
শ্রম করিয়াছি। আমরা জানিতাম, গভর্ণমেন্টের সহিত সংঘর্ষ অনিবাধ্য-_ 
আদন্ন। সেই জন্য কম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইবার পূর্বে যতটা! সম্ভব কাজ 
করিবার জন্ আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম। 

সর্ধ্বোপারি স্বাধীনতার অনুভূতি, স্বাধীনতার গর্ধে আমাদের মন ভরিয়া 
উদ্ঠিল। অতীত দিনের আশাভঙ্গ জনিত মনের দুর্বহ ভার অন্তহিত হইল । ফিস্‌ 
ফাঁস্‌ করিয়া! কথা বলা, শাসকবর্গের দণ্ড এড়াইবার জন্য খুরাইয়! ক্ষিরাইয়! 
আইনসঙ্গত বক্তৃতা করার প্রয়োজন আর রহিল নাঁ। আমরা যাহ! ভাবিতাম, 


তাহাই উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিতাম। ফলযাহাই হউক কি আসে বায়? 


কারাগার? তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য অধিকতর নাফল্য লাভ করিবে। 
অগণিত গুপ্তচর এবং গোয়েন্দা বিভাগের ব্যক্তিরা আমাদের পিছনে পিছনে 
সর্বদাই ঘুরিত। এই বেচারাদের কি দুরবস্থা! কেন না আবিষ্কার করিবার, 
মত গোপন কোন কিছুই নাই। কারণ আমাদের মন মূখ ছিল এক। 

আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভারতবর্ষের এই দ্রুত পরিবর্তন দেখিয়া আমব। 
বিশ্বাস করিতাম স্বাধীনতা নিকটবর্তী হইতেছে। আমাদের রাজনৈতিক 
কাধ্যের সাফল্যে আমরা আনন্দিত হইতাম । আমাদের উদ্দেশ্য ও উপায় বিরুদ্ধ 
দল অপেক্ষা উন্নততর। এজন্য আমরা তাহাদের অপেক্ষা নৈতিক দিক দিয়া 
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নিজেদের শ্রেষ্ঠতর মনে করিতাম। এক অভিনব পন্থার আবিষ্কারক আমাদের 
নেতার জন্য আমরা গর্ব বৌধ করিতাম। এই গর্ব সময় মময্ন আমার্দিগকে 
ধর্ষোন্মাদনার মত অভিভূত করিত। চারিদিকের সংঘর্ষের মধ্যেও এবং সংঘর্ষে 
রত থাকিয়াও আমরা এক অপূর্বব মানসিক শাস্তি অন্থভব করিতাম। 

আমাদের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেপ্ট বিহ্বল হইলেন। 
তাহারা! বুঝিয়! উঠিতে পারিলেন না যে কি ঘটিতেছে। মনে হইতে লাগিল, 
ভারতবর্ষে তাহাদের পরিচিত প্রাচীন ব্যবস্থা ওলট পালট হইয়া যাইতেছে। 
সর্ঝত্র এক আক্রমণোন্ুখ শক্তির বিকাশ এবং নিভীঁক আত্মপ্রত্যয়, ব্রিটিশ 
শাসনের যে প্রধান স্তম্ভ মধ্যাদ্া, তাহাই যেন মুষড়াইয়া পড়িল। অতি 
সামান্য পরিমাণ দমননীতি আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করিল। বড় 
বড় নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে গভর্ণমেন্ট দীর্ঘকাল ইতস্তত: করিতে 
লাগিলেন। কি প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইতে পারে তাহা তীহারা ভাবিয়া 
পাইলেন না। ভারতীয় সৈন্যদলকে কি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়? পুলিশ 
কি আমাদের আদেশ পালন করিবে? ভাইম্রয় লর্ড রেডিং ১৯২১-এর ডিসেম্বর 
মাসে বলিয়াছিলেন যে, তাহারা “হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়” (0922160 
8170 1)871)10860 )1 

১৯২১-এর গ্রীষ্মকালে যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেন্ট, জিলা “কর্মচারিদের নিকট 
একখানি কৌতুককর ইন্তাহার প্রেরণ করেন। পরে উহা সংবাদপত্রেও 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 'শক্ররাই” ( অর্থাৎ কংগ্রেস) আগু বাড়াইয়া সব 
কিছু করিতেছে, এজন্য উহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছিল। সরকারের 
তরফ হইতে কিছু করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করা চলিতে লাগিল। 
ইহার ফলেই হাস্যকর “আমান সভার" স্ষ্টি। লোকের বিশ্বাস, এই উপায়ে 
অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করার দদ্বান্ত একজন মডারেট মন্ত্রীর 
আবিষ্কার । 

বহু ব্রিটিশ শাসকের মন ভার্গিয়া পড়িতে লাগিল। চাপ অত্যন্ত অধিক। 
ক্রমবদ্ধিত বিরোধিতা এবং অবাধ্যতা যেন বর্ধার কালো মেঘের মত সরকারী 
চিত্তগগন ছাইয়া ফেলিল। শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলনকে বলপূর্ববক দাবাইয়! 
দিবার কোন পথ তাহারা খুঁজিয়া পাইলেন না। সাধারণ ইংরাজগণ অহিংসাকে 
বিশ্বাস করিতেন না । তাহারা উহাকে এক কৌশলপুর্ণ আবরণ মনে করিতেন 
এবং ভাবিতেন ইহার অন্তরালে এক হিংসামূলক সশস্ত্র অভূথানের গুধ যড়যন্ 
চলিতেছে। রহস্যময় প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বদ্ধমূল ধারণার মধ্যে লালিত- 
পালিত ইংরাজ সন্তান বাল্যকাল হইতেই একূপ ভাবিতে অভ্যস্ত হয়। সে মনে 
করে, বাজারে সব্বীর্ণ গলিপথে না জানি কত গুপ্ত ষড়ঘন্ত্র চলিয়াছে। এইরূপে 


এ রন 
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কল্পিত রহস্তাবুত দেশ সম্পর্কে ইংরাজ কদাচিত সরলভাবে চিন্তা করিতে পারে। 
প্রাচাবাসীও যে রহশ্যহীন সাধারণ মানুষ তাহা বুঝিবার জন্য সে চেষ্টাও করে না। 
সে প্রাচ্চবাসীর সংশ্রব হইতে দূরে সরিয়া থাকে । গুপ্তচর ও গপ্রসমিতি ঘটিত 
গল্প ও উপন্যাস হইতে ধারণা সংগ্রহ করিয়া কল্পনায় শিহ্রিয়া উঠে । ১৯১৯-এর 
এপ্রিলে পাঞ্জাবে তাহাই ঘটিয়াছিল। কতৃপক্ষ ও সাধারণ ইংরাজগণ ভয়ে অভিভূত 
হইয়! সর্বত্র বিপদের বিভীষিক! দেখিতে লাগিলেন । দেশব্যাপী সশস্ত্র অত্যুরখান 
এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আয়োজন হইয়া যেন এক দ্বিতীয় বিদ্রোহ আমন়। 
যে-কোনও উপায়ে আত্মরক্ষা করিবার অন্ধ আদিম মনোবুতিদ্ধারা চালিত হইয়া 
তাহার। এক ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করিলেন বাহ উত্তবু কালে জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগ এবং অম্বতসরের রও গলিরূপে প্রশিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ১৯২১ 
সালে শাসক ও শাসিতের মনোমালিনু চরমে উঠিয়াছিল। শাসকগণের বিরক্তি, 
খৈধ্যচ্যুতি ঘটিবার কারণেরও অভাব ছিল না। যাহা কাধাতঃ ঘটিতেছিল 
তাহাকে কল্পনায় তাহারা আর৪ বড় করিয়া দেখিতেছিল । শাসকগণের কল্পনার 
আতিশব্যের একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে আছে। ১৯২১ সালে ১০ই মে এলাহাবাদে 
আমাদের ভগ্মী স্বক্ূপের বিবাহ স্থির হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বিবাহ উপলক্ষো 
সাধারণভাবে সম্বৎ পঞ্তিকানুসারে এই শুভদিন নির্ধারিত হইয়়াছিল। এই 
উপলক্ষ্যে গান্ধিজী ও অন্যান্য প্রধান নেতাগণ ও আলি ভ্রাতৃহ্বয় নিমস্ত্রিত 
হইয়াছিলেন এবং তীহাু্দের স্থুবিধার জন্য এ সময় এলাহাবাদে কংগ্রেস কাধ্যকরী 
সমিতির অধিবেশনও নির্ধারিত হইয়াছিল । বাহিরের খ্যাতনামা! নেতাদের 
আগমনের স্থযোগে স্থানীয় কংগ্রেসকম্মীরা বেশ জাকজমকের সহিত একটি জিলা 
লন্মেলনের ব্যবস্থা করিলেন। চাবিদিকের গ্রাম হইতে বহু কুষক ইহাতে যোগ 
দিবে, এইরূপ প্রত্যাশা! ছিল। 
এই সকল রাজনৈতিক সম্মেলনের আয়োজনে এলাহাবাদে যাসক্ট পরিমাণে 
গণ্ডগোল ও চাঞ্চল্োর স্থট্টি হইল। ইহাতে কতকগুলি লোকের টে নড়িয়া 
উঠিল। একদিন আমার এক ব্যারিষ্টার বন্ধুর নিকট শুনিলাম, অনেক ইংবাজ 
অত্যন্ত বিচলিত হইয়। মনে করিতেছেন শীঘ্রই এই নগরে একটা উলটপালট 
উপস্থিত হইবে। তাহারা ভারতীয় ভূৃত্যদিগকে অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন, 
পকেটে রিভলভার লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাও বিশ্বস্তস্থত্রে জান! গেল 
যেস্থানীয় ইংরাজ বাসিন্দারা যাহাতে এলাহাবাদ দুর্গে আশ্রয় লইতে পারেন 
তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । আমি আশ্চধ্য হইলাম এবং এই শ্রেণীর ধারণা 
কেমন করিয়! সম্ভব হইল ভাবিয়া পাইলাম না। অহিংসা মন্ত্রের খষি বখন স্বয়ং 
আসিতেছেন, তখন এই ঘুমন্ত শান্তিপূর্ণ এলাহাবাদ নগরীতে সশগ্ধ অত্াথান 
সম্ভবপর, ইহ! বাতুলের কল্পনা । এমন কি, ইহা পধ্যন্ত কানাকানি হইয়াছিল যে 


৭৬ হ 


অসহযোগ 


১০ই মে ( ঘটনাক্রমে আমার ভগ্লীর বিবাহের জন্য নির্ধারিত দিবস) ১৮৫৭-এর 
মিরাট বিজোহের দিবস এবং শ্ৃতি-বাধিকী অমুষ্ঠিত হইবে। 

১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলনকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে বহু সংখাক 
মৌলবী ও মুদলমান ধরণগ্রচারক রাজনৈতিক সংঘর্ষে যোগ দিয়াছিরেন। 
তাহারা আন্দোলনের উপর ধর্ের রং চড়াইতেন যাহাতে মুদলমান জনতা 
বিশেষভাবে প্রভাবাদ্ধিত হইত। অনেক পাশ্চান্যাভাবাপর মূললমান, ধাহারা 
ধর্ম লইয়া মাথা ঘামাইতেন না তাহারাও দাড়ি রাখিতে আরঞ্ত করিলেন এবং 
ধর্মাচরণে নৈঠিক হইয়া উঠিলেন। পাশ্চান্বা ভাবের" ক্রমপ্রসার ও নৃতন নৃতন 
চিন্তার ফলে যে মৌলবীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বাভাবিকরূপে কিয়া 
আসিতেছিল তাহারা পুনরায় প্রবল হইয়া মূঘলমান সমাজের উপর আধিপতা 
বিস্তার করিল। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মনের ধর্ধপ্রবণতা হইল ইহার সহায়ক, 
গার্ধিজীও এরূপ এবং তিনিও মৌলবী ও যৌলানাদের প্রতি অত্যন্ত 
্রদ্ধাশীল। | 

বলা বাছলা, গান্ধী সর্বদাই আন্দোলনের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভঙ্গীর উপর 
জোর দিতেন। তাহার অবশ্য ধর্শের গৌড়ামি ছিল না। তথাপি সমগ্র 
আন্দোলনের মধ্যে এক ধর্টের জাগরণ অনুভূত হইল এবং জনসাধারণের মধ্যেও 
এই আন্দোলন ধর্মজীবনের আকাঙ্ষা জাগাইল। অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী 
স্বাভাবিকরূপেই গাঞ্ধিজীর জীবনাদর্শ নিজেদের জীবন গড়িতে লাগিলেন, এমন 
কি, তাহার ভাষা পর্যন্ত নকল করিতেন। কিন্তু গান্ধিজীর প্রধান সহকর্খীরা-_ 
কার্যকরী সমিতির সদস্তেরা, অর্থাং আমার পিতা, দেশবন্ধু দাশ* এবং অন্ঠান্ত 
সকলে সাধারণভাবে ধর্মপ্রাণ বাক্তি ছিলেন না। তীহারা রাজনৈতিক 
সমন্তাগুলিকে রাজনৈতিক ভিত্তিতেই বিবেত্না করিতেন। তাহারা জনসভায় 
বক্তৃতায় ধর্শের গ্রস্গ উত্থাপন করিতেন না। কিন্তু বাকা অপেক্ষা তাহাদের 
বাক্তিগত দৃটান্তের গ্রভাবই ছিল বেশী। জগতের লোক যাহা কামন] করে সেই 
এহিক স্থখ তাহারা বহলাংশে ভাগ করিয়া মাধারণ জীবন যাপন করিতেন। 
ইহাকে লোকে ধর্মের লক্ষণ বলিয়াই মনে করিত এবং ইহা ধন্মভাব জাগরণের 
সহায়ক হইয়াছিল । 

কি হিন্দু কি মুমলমান-_আমাদের রাজনীতির মধো এই ধর্মভাবের আধিক্য 
দেখিয়া আমি বিব্রত হইলাম । আমার ইহা ভাল লাগিত না। অধিকাংশ 
যৌলবী, মৌলানা স্বামিজীরা জনসভায় যে ভাবে বক্তৃতা করিতেন তাহা আমার 
নিকট ক্লেশকর মনে হইত| তাহারা ইতিহাস, সমাঙ্জনীতি, অর্থনীতির সহিত 


্িিিশিশিশিশািশীীপীশোিিীশোিিপিশাশিশীপাশীশাপিশীিপাপাশিী 


* দেশবন্ধু চিত্বরঞন দাশ মঞ্পর্কে একথা বল| চলেনা ।-- অনুবাদক 


শা 
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রথের ওড়ন পাড়ন দিয়! সরল ভাবে চিন্তা করিবার পথ ু্ধ কৰিতেন। আমার 
নিকট ইহা অন্তায় বলিয়া মনে হইত। গান্ধীজির কতকগুলি উ্তিও আমার 
কানে বাজিত। তিনি প্রথমই রামরাজ ও মতাযুগ ফিরাইয়! আনিবার কথা 
উন্লেখ করিতেন, কিন্ত ইহা নিবারণ করিবার শক্তি আমার ছিলনা। জন- 
সাধারণের স্ইপরিচিত ও সহজবোধ্য বলিয়াই গান্ধিজী এ শ্রেণীর উক্তি করিয়া 
থাকেন, ইহা মনে করিয়া আমি সান্বনালাভের চেষ্টা কবিতাম। জনসাধারণের 
য় স্পর্শ করিবার তাহার এক আশ্চধ্য ক্ষমতা ছিল। 
কিন্ত ইহা লইয়া আমি বেশী মাথা ঘামাই তান লা। আমার হাতে ছিল বহু 
কাজ, আমি মনে করিতাম আন্দোলনের অগ্রগতির তুলনায় এ সকল বিষয় অতি 
তুচ্ছ। বৃহৎ আন্দোলনে সকল শ্রেণীর সকল মতের লোকই যোগ দির থাকে 
'ঘদি আমাদের মূল লক্ষা অব্যাহত থাকে, এই সব ছোটখাট বিক্ষোভ এ 
স্কীর্ণভাতে কিছু আসে যায় না। কিন্ত গাঞ্ধিজী এক দুর্ব্বোধা বিস্ময়! সময় 
সমর তাহার ভাষা ,একছন আধুনিকের পক্ষে বোঝা কঠিন হইত। কিন্তু তিশি 
একজন মহান এ খঅনন্সাধারণ বাক্তি, তাহার যশস্থী নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা 
লইয়া আমা প্রায় নিব্রিচারে, অন্তত: সাময়িকভাবে, তাহাকে অসরণ করিতে 
লাগিলাম। সময় সময় আমরা নিজেদের মধ্যে বুহস্য ছলে তাহার খেয়াল ও 
বিশেষহগুলি আলোচনা করিতাম, হখন স্বরাজ আসিবে তখন এসব খেয়ালে 
উতৎমাহ দিব না। 

, আমাদের মধ্যে অনেকে রাজনীতি ও অন্যান্ত বিষয়ে তাহার ছারা প্রভাবান্থিত 
হইলেও তাহার বিশিষ্ট ধশ্মমতের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। 
প্রত্যক্ষভাবে ধশ্মভাব আমার মধ্যে স্ধারিত না হইলেও ইহার পরোক্ষ প্রভাব 
হইতে আমি সম্পূ্ণক্ূপে আত্মরক্ষা করিতে পারি নাই। খণ্টের বাহ্‌ আচরণের 
উপর আমার কোনও আকর্ষণ ছিল না। তথাকথিত ধাঁশ্রিকরূপে জনসাধারণকে 
ভুলাইবার্‌ চেষ্টা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করিতাম। কিন্তু তথাপি এই বিষয়ে 
আমার মনেন্স উগ্রতা কমিয়া গেল। ১৯২১ সালে আমার মনে ধর্শজীবনের 
নিরমানুবর্ঠিতার একটা ছাপ পড়িয়াছিল যাহা আশৈশব কখনও অন্থভব কবি 
নাই। কিন্ত তথাপি ধর্ম হইতে আমি দূরেই ছিলাম । 

আমাদের আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের নৈতিক বিধিবদ্ধ সত্যমপ্রণালী আমার 
ভাল লাগিত। অভিংসার পথকে আমি কোন দিনই চরমভাবে গ্রহণ করি নাই, 
কিন্ত ক্রমে ইহার উপর আমার আস্থা বাড়িয়াছিল। আমাদের ব্মান অবস্থায় 
এবং আমাদের পরম্পরাগত সংস্কারের প্রভাবে আমাদের পক্ষে ইহাই প্রকৃত পথ, |] 
আমার মনে এইরূপ বিশ্বাসই জন্মিয়াছিল। সন্্ীর্ণ ধর্মমতের উর্ধে থাকিয়া 
রাজনীতিকে আধ্যান্মিকতায় অন্থপ্রাণিত করিবার আদর্শ আমার ভালই মনে 
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হইত। মহৎ উদ্দেশ মহান উপায়েই সিদ্ধহয়। ইহা যে কেবল একটা 
 ইনতিব পথ তাহা নহে, বাস্তব রাজনীতিতেও ইহার মূল্য আছে। কেন, না 
উপায় যদি ভাল না হয় তাহা হইলে উদ্দেশ ব্যর্থ হইয়া নৃতন বাধার সথ্টি করিতে 
সপারে। তখন আমার মনে হইত, পঞ্কিল পথ অবলম্বন কি ব্যক্তি কি জাতির 
পক্ষে মর্ধাদাহানিকর ও অশোভনীয়। পক্কিল পথের কলঙ্কমালিন্ত হইতে 
আত্মরক্ষার উপায় কি? যদি আমরা নত হইয়া সরীস্থপের মত চলি তাহা হইলে 
মাত্মমর্ধ্যাদার সহিত উন্নত শিরে কেমন করিয়া অগ্রসর হইব ? 

তখন এইরূপে অনেক চিন্তা করিতাম। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে আমার 
প্রাধিত বন্ত পাইলাম । জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্য দুর্ববলের শোষণের অবসান-_ 
আমার মনের মধো এক অপূর্ব তৃপ্তি আনিল। আমি যেন ব্যক্তিগতভাবে মুক্তির 
স্বাদ পাইলাম! আমি এত উল্লসিত হইলাম যে, ব্ার্থতার সম্ভাবনা পর্যন্ত 
গণনার মধ্যে আনিলাম না, ভাবিতাম ব্যর্থতা আসিলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী হইবে । 
ভাগবত গীতার দার্শনিক তর আমি বুঝিতামও ন] কিম্বা উহার মধ্যে প্রবেশ, 
করিবার চেষ্টাও কবিতাম নী । প্রতিদিন সন্ধায় গান্ধিঙ্ীর আশ্রমিক প্রার্থনায় 
যোগ দিয়া গীতার গ্লোক পাঠ করিতাম। যাহার মধ্যে মানবঙ্গীবনের আদর্শের! 
ইঙ্ষিত ছিল--ধীর, বিগতল্পৃহ ও অন্ুদ্িপ্ন হইয়া কর্তবা কম্ম কর, ফলের জন লুন্ধ 
হইও না__-আমার অধীর :৪ অশান্ত চিত্র এই আদর্শে আকুষ্ট হইত! 
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১৯২১ আমাদের নিকট এক স্বরণীয় বংসর। জাতীক্বতা, রাজনীতি, ধর্ম, 
অতীন্দ্রিয় রৃহশ্তবাদ এবং ধশ্মান্ধ গৌড়ামির এক আশ্চধ্য মিলন মিশ্রণ । এই 
পটভূমিকার উপর পল্লীতে কৃষকচাঞ্চল্য এবং বৃহৎ নগরীগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর 
আন্দোলন মাথা তুঁলিতেছিল। জাতীয়তা এবং তৎসংশ্লি্ট অস্পষ্ট অথচ 
গভীর ব্যাপক আদর্শবাদ এই সকল বিভিন্ন এবং স্থানে স্থানে স্ববিরোধী 
অসান্থাষ গুলিকে একই কেন্দ্রে মিলিত করিতে আশ্চধ্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল । 
এই জাতীয়তাবাদ একটা মিলিত শক্তি, ইহার পশ্চাতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং 
ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে প্রসারিত-দৃষ্টি মুললমান জাতীয়তাবাদের 
পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু ততসত্বেও সময়ের গুণে. ইহা এক ভাবতীয় 
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 জাতীয়তাবাদরূপে আাস্তপ্রকাশ করিয়াছিল। কিছুকালের জঙ্ত ইহা পরস্পর 
 মিলিয়া একত্রে চলিতে লাগিল । সর্বত্র “হিন্দু-মুসলমান কি জয়' ধ্বনি । গান্ধিজী 
এই বিচিত্র বিভিন্ন শ্রেণীর জনসঙ্ঘকে মন্ত্মুগ্ধ করিয়া একই উদ্দেশে পরিচালিত 
করিতে লাগিলেন। ইহা আশ্চধ্য। (অন্য এক নেতার সম্পর্কে কথিত উক্তি 


৮ 


উদ্ধৃত করিয়া বলা যায় ) গাস্ধিজী “জনসাধারণের - বিমুঢ আকাক্ষার মূর্ত 
প্রতীক 15 
সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ঘটনা হইল এই, এই সকল আকাঙ্ষা ও আবেগ 
বৈদেশিক শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইলেও ইহার মধ্যে বিশেষ বিছেষের 
ভাব ছিল না। জাতীয়তাবাদের মূলে রহিয়াছে এক বিরুদ্ধভাব। পরজাতিবিদ্বেষ 
ও ঘ্বণার মধ্যেই, বিশেষতঃ পরাধীন দেশে বিদেশী শাসকবুন্দের বিরুদ্ধতার মধ্যেই, 
"ইহা পরিপুষ্ট ও সপ্ভীবিত হইয়া থাকে । ১৯২১-এর ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই ব্রিটিশেব 
বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও দ্বণা ছিল, কিন্তু অন্থুক্ূপ অবস্থায় পতিত অন্যান্য দেশের তুলনা 
ইহা অতি আশ্চ্যব্ূপে অল্প ছিল, গান্ধিজীর অহিংসা নীতির প্রয়োগ-তব্ব-ব্যাখার 
ফলেই ইহা সম্ভব হইপাছিল নিংসন্দেহ । অনহযোগ আন্দোলনের ফলে জাগ্রত 
দেশব্যাপী শক্তির অনুভতি এবং অদূর ভবিষ্যতেই সাফল্যের উপর পূর্ণ বিশ্বাসই 
ইহার অন্যতম কারণ। যখন' আমরা কুশলতার সহিত কাধা করিতেছি এবং 
সিদ্ধির সম্ভাবনা আসন্ন তখন আমর] কেন বৃথা বিদ্বেষের বশে তুদ্ধ হইব? আমরা! 
ভাবিতাম উদারতা! দৈথাইলেও আমাদের ক্ষতি নাই | ঘদি€ আমাদের কাধ্যধার। 
সতর্ক ও নিম্মান্গ ছিল তথাপি আমাদের থে সকল স্বদেশবামী বিরুদ্ধ দলে যোগ 
দিম্া জাতীর আন্দোলনের বিরুদ্ধত1 করিগ্বাছিলেন, তাহাদের প্রতি আমরা উদার 
ছিলাম নাঁ। এখানে ক্রোধ এ বিদ্বেষের কথ! ছিল না, কেননা, তাহারা এতই 
নগণ্য শক্তি যে, আমরা ঠাহাদিগকে অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা কাকতাম। কিন্ত 
তাহাদের দুর্বলতা, সুবিধাবাদ, আত্মমধ্যাদা ও জাতীয় সশংখের প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতার জন্য আমন তাহার্দিগকে আসন্তরিক ঘ্বণা করিতাম | 
আমরা কর্মের আনন্দে মাতিম্ন| অগ্রসর হইতে লাগিলাম কিন্তু আমাদের 
লক্ষ্য সম্পর্কে কোন ম্পষ্ট ধারণ ছিল না। এখন আশ্চধ্য হইয়া ভাবি, তখন 
আমাদের আন্দোলনের কি তত্বের দিক, কি দার্শনিক দিক কিম্বা আমাদের 
নিশ্চিত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কিছুমাত্ত চিন্তা কেন করি নাই । 
অবশ্য আমরা সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ে স্বরাজের্‌ কথা বলিতাম কিন্তু গ্রত্যেকে 
নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী উহার ব্যাখ্যা করিতাম । আন্দোলনের তরুণবয়স্ক 
ব্যক্তিরা ইহাকে রাঙ্গনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্থ্িক শাসনপ্রণালী বলিগ্না মনে 
করিতেন এবং আমবা জনসভায় তাহাই বলিতাম। আমরা অনেক ভাবিতাম, 
ইহার ফলে কৃষক ও শ্রমিকদের বোঝ! অনেকাংশে লাঘব হইবে। কিন্তু 
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জরা ডিও টনি ৪ অপেক্ষা অনেক কম 
বুঝিতেন। গাদ্ধিজী নিরুদ্থিগ্ন চিত্তে বিষয়টিকে অস্পষ্ট করিয়! রাখিতেন এবং 
এ বিষয়ে কোনও সথম্পষ্ট চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু তিনি সর্বদাই 
দরিদ্রদের সুখ স্ৃব্ধার কথা উল্লেখ করিতেন বলিয়া আমরা স্বস্তি বোধ করিতাম, 
অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি ধনীদিগকেও যথোচিত আশ্বাস দিতেন। গান্ধিজী কখনও 
কোন সমস্যাকে যুক্তিবাদের দিক হইতে দেখিতেন না, তিনি চরিত্র ও ধর্মের 
উপর ঝোঁক দ্বিতেন। ভারতীয় জনসাধারণের চরিত্র ও সাহসিকতাকে তিনি 
আশ্চধ্যব্ূপে দৃঢ় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে এমন অনেকে 
ছিলেন ষাহারা কি নাহসিকত| কি চরিত্র কোনটাই অঞ্জন করিতে পারেন নাই 
অথচ মনে করিতেন শিথিল ও স্থুলদেহের নিরীহ অভিব্যক্তিই ধাশ্মিকের লক্ষণ । 

গান্ধী-নির্দিষ্ট সংযমের আদর্শে অনুপ্রাণিত জনসজ্ঘকে দেখিয়া আমর! 
আশাম্বিত হইলাম । পদদলিত অধঃপতিত ছত্রভঙ্গ জনসাধারণ সহনা মেরুদণ্ড 
সৌজা করিয়া মাথ! তুলিয়া দাড়াইল এবং অপূর্ব শৃঙ্খলার সহিত এক্যবদ্ধ কাধ্য 
করিতে লাগিল। আমর! ভাবিলাম, এই কাধ্যপ্রণালী জনগণের শক্তিকে 
ছুর্ঘমনীয় করিয়া তুলিবে। কাজের পশ্চাতে বে চিন্তা থাকা আবশ্যক, আমবা 
তাহা ভুলিয়া গেলাম। শামর! ভুলিয়া! গেলাম ঘে; মতবাদ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
চেতনা না থাকিলে জনমাধারণের এই শক্তি ও উৎসাহ বাশ্পের মত উবিয়া যাইবে। 
আমাদের আন্দোলনের পুনরুখানবাদী দল কাজ চালাইয়! যাইতে লাগিলেন । 
ইহার! এই ভাবের স্থট্টি কৰিলেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন 
অথবা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য অহিংস কার্ধাপ্রণালী একটা নৃতন বাণী, যাহা 
ভারতবাসীর নিকট হইতে জগৎ শিক্ষালাভ করিবে । সকল জাতির সকল 
সম্প্রদায়ের চিত্তে, আমরাই ঈশ্বরের বিশেষ ঈদোশ্যস।ধনের জন্য নির্বাচিত বলিয়া 
যে কৌতুককর ভ্রান্ত ধারণা থাকে, আমরাও অনেকাংশে এরূপ ধারণার বশবর্তী 
হইয়া পড়িলাম। যুদ্ধ বা অন্যান্ত সহিংস শক্তির অন্ুুরূপ অহিংসাও একটি নৈতিক 
অস্থ। ইহা যে কেবল শীতিসঙ্গত তাহ! নহে, কাধ্যকরীও বটে। আমার বিশ্বাস, 
আমাদের মধো অতি অল্প লোকই যন্ত্র ও আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে গাদ্ধিজীর 
পুরাতন মতবাদ মানিয়া লইয়াছিল। আমর! ভাবিতাম, তিনি নিজেও উহা 
অবাস্তব কল্পনা এবং আধু।পককালে কাধ্যে পরিণত করা অনস্তব বলিয়া মনে 
করিতেন। আমরা নিশ্চয়ই আধুনিক সভাতার আবিষ্কারগুলি বঙ্জন করিবার 
পক্ষপাতী ছিলাম না; আমরা ভাবিতাম, ভারতের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী 
এগুলি কিঞ্িৎ পরিবন্তিত আকারে গ্রহণ কর! সম্ভবপর। বান্ধিগতভাবে আমার 
বৃহৎ কলকারখানা ও দ্রুত ভ্রমণের উপর একটা আকর্ষণ আছে, তথাপি মহাত্মা 
গান্ধীর মতবাদে অনেকেই প্রভাবাদ্ধিত হইয়াছিলেন এবং যন্ত্র ও তাহার পরিণাম 
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সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিতেন। এরা ভবিত্যতের দিকে আর 
একদল অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, পরম্পরের 
প্রতি সহি হইয়া তাহারা একই উদ্দেশ্টে কাযা করিতে ঠা ু এবং 
অবলীলাক্রমে ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিতে লাগিলেন । 

আমি সম্পূর্ণরূপে আন্দোলনের মধ্যে আরও অন্যান্যের মতই ডূবিয়া গেলাম। 
পুরাতন বন্ধুবান্ধব, বিশ্রস্তালাপ, খেলাধূলা, পুস্তক পাঠ--এ সকলই আমাকে 
ছাড়িতে হইল । এমন কি, আমাদের কাজের খবর ছাড়া স"বাদপত্রএ ভাল 
করিয়া পড়িবার সময় পাইতাম না। এ কাল পর্যন্ত জগদ্ধাপারের গতি ও 
পরিণতিগুলির সহিত পরিচিত থাকার জন্য কিছু কিছু সমসাময়িক পুস্তক পাঠ 
করিয়াছি । কিন্ত এখন আর তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না, আমার পারিবারিক 
জীবনের বন্ধন দৃঢ় হইলেও আমি আমার পরিবানুবর্গ স্ত্রীও কন্যাকে প্রায় ভূলিয়া 
থাকিতাম। বহুদিন পরে এই কালের কথা ভাবিতে গিয়া আশ্চধ্য হইয়1 গিয়াছি 
যে, আমার পত্তী কি আশ্চর্য ধৈর্যাপহকারে আমার এই অবজ্ঞা সহা করিয়াছেন । 
আফিস, কমিটি এব" জনতাঁ_এই তিন লইয়া আমার দিন কাটিত। পল্লীতে 
. প্রচার করা" ইহাই ছিল আন্দোলনের বাণী এবং আমরা মাইলের পর মাইল 
পদব্রজে শশ্তক্ষেত্র, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া দূর দুৰান্তরে গ্রামে যাইতাম এবং 
'কুষকসভায় বক্তৃতা করিতাম, জনগণের চিত্তের আবেগ আমাকে মুগ্ধ করিত । 
_ জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তির অগ্তৃতিহে আমি পুলকিত 
হইতাম, জনতার মনোভাব আমি ক্রমে বুঝিতে লাগিলাম। সহরের জনতা ও 
ক্ুষকদের মধ্যে পার্থক্য আমি বুঝিতে লাগিলাম। বুহ্কৎ জনতার ঠেলাঠেলি, 
হুড়ানুড়ি, ধৃলি এবং অন্যান্থ অস্থবিধার মধ্যে আমি বেশ মারাম বোধ করিতাম। 
অবশ্ঠ তাহাদের শ্রঙ্খলার অভাব মাঝে মাঝে আমাকে বিরক্ত করিত ইহার পর 
আমি কয়েকবার ক্রুন্ধ ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন জনতার সম্মুখীন, হইয়াছি, ভাহাদের 
উত্তেজনা একটা স্কুলিঙ্গে জলিয়া উঠিতে পারিভ কিস আমার অভিজ্ঞতা ও 
আত্মবিশ্বাসের বশে আমি অবিচলিত থাকিয়াছি। মামি জনতার উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া মোজা তাহাদের মধ গিয়া উপস্থিত হইভাম; তাহার ফলে 
সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারই পাইয়াছি। এমন কি মতে না মিলিলেও ভিন্ন বাবহার পাই 
নাই । কিন্তু জনতা অস্থির এ চপলমতি, হয়ত ভবিষ্যতের গর্ভে আমার জন্ত 
ভিন্ন রূপ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে । 

আমি জনসাধারণের মধ্যে মিশিয়াছি, জনসাধারণও আমাকে গ্রহণ করিয়াছে, 

তথাপি মামি তাহাদের সহিত এক হইতে পারি নাই, নিজেকে সর্বদাই শ্বত্থ 

ভাবিয়াছি। আমার স্বতন্থ মানসিক স্যর হইতে জনসাধারণকে অহুসন্ধিংহ দৃষ্টিতে 
দেখিতাম। আমার এই বিশ্বয় চিরদিনের যে, আমি আমার চারিদিকের সহল্র 


৮২ 





১৯২১ এবং প্রথম কারাদণ্ড 


দহ ব্যক্তি হইতে সকল দিক দিয়াই পৃথক,_অভ্যাস পৃথক, আকাঙ্া পৃথক, 
মানসিক ও মংস্কৃতিগত দৃষ্টিঙ্গী পৃথক, অথচ কেমন করিয়! ইহাদের সদিচ্ছা ও 
বিশ্বাস অঞ্জন করিলাম । আমি যাহা নই তাহারা কি তাহাই ভাবিয়া আমাকে 
গ্রহণ করিয়াছিল? যখন তাহারা আমাকে ভাল করিয়া জানিবে, তখনও কি সহ 
করিবে? আমি কি মিথ্যা ছলনায় তাহাদের সদিচ্ছা লাভ করিয়াছি? আমি 
সরলভাবে মোঙ্গান্ত্রজি তাহাদের সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি, এমন 
কি সময় সময় কর্কশ বাক্য ব্যবহার করিয়াছি, তাহাদের মজ্জাগত বিশ্বাস ও 
কথাগুলির তীব্র সমালোচনা করিয়াছি, কিন্তু তাহারা আমাকে অকাতরে সহ 
করিয়াছে । তথাপি আমার মন হইতে এই ধারণ! গেল না, তাহাদের এই যে 
স্নেহ তাহা আমি যাহা তাহার প্রতি নহে, তাহারা কল্পনায় আমার এক শ্বতন্ 
ৃন্তি গড়িয়া ভালবাসিয়াছে। এই কল্পনাগঠিত মৃষ্ঠি কতদ্দিন থাকিবে এবং 
কেনইবা থাকিবে, যখন উহা ভার্গিয়। পড়িবে তখন তাহারা দেখিবে বাস্তব মৃদ্তি 
এবং তার পর? আমার মধো অনেক লঘু চাপল্য আছে কিন্তু এই সকল জনতার 
সম্মুখে অহঙ্কারের প্রশ্ন আসিতেই পারে না । আমাদের মধ্যশ্রেণীর অনেকে যেমন 
নিজেদের জনসাধারণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন সেরূপ কোন স্থুল রুচি বা 
অভিনয়ের ভাবও আমাতে ছিল না । এই জনতা নির্বোধ, ব্যক্তিগতভাবে 
বৈচিত্রাহীন কিন্তু তাহাদের বৃহৎ স্মেলন আমার চিত্তকে করুণায় দ্রব এবং 
প্রত্যাসন্ন ছুঃখের ছায়ায় ঘনায়মান করিয়া তুলিত। 

কিন্তু যেখানে বন্তুতামঞের উপর আমাদের বিশিষ্ট কম্মীদের লইয়া আমরা 
রাজনৈতিক সম্মেলন করিতাম তাহা ছিল স্বতত্ত্, সেখানে অভিনয়ের ভঙ্গী, 
নিজেকে জাহির করিবার স্কুল রুচি এবং ফেনায়িত ভাষায় বক্তৃতা করিবার কোন 
অভাব হইত নাঁ। এ বিষয়ে আমর! সকলেই মল্লাধিক দোষী, কিন্তু ছোটখাট 
খিলাফং নেতাদের এ বিষয়ে জুড়ি ছিল না। বৃহৎ শ্রোন্বমগুলীর সম্মুখে 
বন্তৃতামঞ্চে দাড়াইয় স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করা কঠিন এবং আমাদের মধ্যে অতি 
অল্পসংখাকের এমন আত্মপ্রচারের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল) কাজেই আমরা বাহিরে 
গম্ভীর ও ভব্য হইয়া নেতার ভাবভঙ্গী নকল করিতে চেষ্টা করিতাম। কোন 
উচ্ছাস ব! লঘুচাপল্ প্রকাশ না পায় সেদিকে সচেষ্ট থাকিতাম। আমরা হাটিবার 
সময়, বসিবার সময় ও কথা বলিবার সময় হিসাব করিয়া চলিতাম। সহশ্র সহ 
চক যে আমাদের দেখিতেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকিতাম। আমাদের 
বক্তৃতা প্রায়ই খুব জ্রোরাল হইত। কিন্তু তাহী এলোমেলো ও বক্ষাহীন। 
অপরে যেমন করিয়! দেখে তেমন করিয়! নিজেকে দেখ! কঠিন। সেইজন্ত নিজেকে 
সমালোচনা করিতে অক্ষম হইয়া আমি অপরের ভাবভঙ্গীগুলি নিপুণভাবে লক্ষ্য 
করিতাম। ইহীতে আমি প্রচুর আমোদ পাইতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়া 


জওহরলাল নেহরু 


আতঙ্িত হইতাম, হয়ত বা আমার ভাবভ্গী অপরের নিকট এপ হাস্োদ্দীপক 
যনে হয়। | 
সমস্ত ১৯২১ সাল ধরিয়া কংগ্রেসকম্মাদের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড চলিতে 
লাগিল। কিন্তু তখনও ব্যাপকভাবে ধরপাকড় আবরস্ত হয় নাই। ভারতীয় 
সৈন্বদলে অসন্তোষ হি অভিযোগে আলীবরাতৃঘবয় দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হইলেন। যে বক্তৃতার জন্য তাহাদের কারাদও হইল তাহা শত শত বন্তৃতাম$ 
হইতে সহস্র মহত ব্যাক্তি কর্ৃক পঠিত হইল। আমার কতকগুলি বক্তৃতার জন্য 
বদ রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হইবে, গ্রীষ্মকালে একূপ গুজব শুনিলাম, কিন্ত 
কার্যত: মেূপ কিছু ঘটি না। বংসরের শেষভাগে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া 
দাড়াইল, ইংলগ্ডের যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে সর্ববিধ সম্বর্ধনা বর্জন 
করিবার জন্য কংগ্রে অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন। নভেম্বর মাসের শেষভাগে 
বাঙ্গলার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বে-আইনী ঘোষিত হইল। যুক্ত প্রদেশেও অনুরূপ 
ইন্তাহার জাবী হইল। দেশবন্ধু দাশ বাঙ্গলায় এক উদ্দীপনামযী বাণী প্রচার 
করিলেন, “আমি দেহে লৌহ্‌ শৃঙ্খলভার এবং মনিবন্ধে হাত কড়ির স্পর্শ অনুভব 
করিতেছি। ইহা পরাধীনতার বন্ধনের বেদনা| সমস্ত ভারতবর্ধই এক বৃহৎ 
কারাগার। কংগ্রেসের কাধয চালাইতে হইবে। আমি বন্দী হই কি বাহিরে 
থাকি, কি আসে যায়? গ্ামি বাচি কিংবা মরি তাহাতেও কিছু আসে যায় না।” 
আমরা! যুক্ত প্রদেশে দরকারী ইস্তাহারের প্রত্যুত্তর দিলাম। ঘোষণা করিলাম, 
্বেস্ছাসৈবকবাহিনী পূর্বের মতই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাধা করিবে। দৈনিক 
সংবাদপত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের নাম প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত তালিকার 
র্বণীর্যে আমার পিতার নাম দেওয়া হইল। তিনি স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন না। 
কেবল গভমেণ্টের আদেশ অবস্ত। করিবার উদ্দেশ্ঠেই তিনি স্ে্ালেক দলে 
যোগ দিয়! নি্গের নাম দিলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আমাদের প্রদেশে 
যুবরাজ আসিবার কয়েক দিন পূর্বে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার আর্ত হইল। 
আমর! বুঝিলাম, এতদিনে মন্কট ঘনাইঘা আসিল। কংগ্রেসের সহিত 
গভর্ণ:মণ্টের অনিবার্য সংঘর্ষ আসম্ন। তখনও কারাগার অজ্ঞাত স্থান, সেখানে 
যাওয়া এক অভিনব অভিজ্্রতা। একদিন এলাহাবাদের কংগ্রেদ আফিসে 
বমিয়া আমি বাকী কাজ শেষ করিতেছি, এমন সময় একক্সন কেরাণী উত্তেজিত 
ভাবে আসিয়া বলিলেন, "পুলিশ খানাতল্লামীধ পরোয়ানা লইয়া আসিয়াছে এবং 
আফিনবাঢী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে'। এই অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম, কাজেই 
আমিও একটু বিচলিত হইলাম। কিন্তু ইচ্ছা হইল পুলিশের আনাগোনায় 
অবিচলিত থাকিয়া বাহিরে ধীর স্থির এবং দুঢতা দেখাই । এই জন্য আমি একজন 
কেরাণীকে থানাত্ধামীর দময় পুলিশের মঙ্গে থাকিতে বলিলাম এবং বাকী 
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অহিংসা ও তরবারির পথ 


চৌরীচাওরার দুর্ঘটনার পর সহসা আন্দোলন স্থগিত হওয়ায় কংগ্রেসের 
খ্যাতনামা নেতা মাত্রেই বিক্ষুব্ধ হইলেন, অবশ্য গান্ধিজী রহিলেন অবিচলিত। 
আমার পিতা ( তথন কারাগারে ) অত্যন্ত বিচলিত হইলেন | যুবকেরা . 
স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর উত্তেজিত হইল | ইহার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের 
সমস্ত আশা ধূলিসাং হইয়! গেল। আন্দোলন স্থগিত রাখার যে যুক্তি দেওয়া 
হইল এবং তাহার ফল কি হইবে ইহ ভাবিয়া আমর| অত্যন্ত চিন্তারিষ্ট হইলাম। 
চৌনীচা ওরার ঘটন| শোচনীয় সন্দেহ নাই এবং ইহা অহিংম আন্দোলনের সম্পূর্ণ 
বিরোধী, কিন্তু দূর পল্লীগ্রামের এক উন্মন্ত কুষক জনতার কার্যের ফলে 
আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন অন্কতঃ কিছুদিনের জন্যও বন্ধ থাকিবে 
কেন? কোন স্থানে হঠাৎ হিংসামূলক কাধ্য ঘটিলে ইহাই যদি তাহার অবশ্যস্তাবী 
পরিণাম হয় তাহা হইলে অহিংম সংঘর্ষের নীতি ও প্রয়োগ-কের্লীলের মধো 
নিশ্চয়ই কোন ক্রটি আছে। আমাদের মনে হইল, এই শ্রেণীর অপ্রতাশিত 
ঘটনা একেবারেই ঘটিবে না, এমন কোন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়! অসম্ভব । 
ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি ননারীকে অহিংসার তু ও আচরণে সুশিক্ষিত 
করিয়া তাহার পর কি আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে? এমন কি, ভাহাও 
যদি সম্ভব হয়, তথাপি আমাদের মধ্যে কয়জন বলিতে পাবে যে, পুলিশের চরম 
দুর্বাবহারের সন্মুথেও সম্পূর্ণ শান্তভাবে অবস্থান করিবে? যদি ইহাতেও 


যাহার। আন্দোলনে যোগ দিয়! নিজেরাও বলপ্রয়োগ কিনে এবং অপন্কও 
বলপ্রয়োগ করিতে উত্তেজিত করিবে, তাহাদিগকে এড়ান যাইবে হিপ 
অতএব ইহাই যদি আমাদের কার্যোর একমাত্র মানদণ্ড হয় তাহা হইলে অহি্জী 
প্রতিরোধের উপায় সর্ধদাই ব্যর্থ হইবে। 

এই উপায়ে কাধ্যকারিতায় বিশ্বাস করিয়াই আমরা ইহা স্বীকার করিয়া- 
ছিলাম এবং কংগ্রেদও ইহা! গ্রহণ করিয়াছিল। গার্ধিজী এই নীতি দেশের 
সম্মুথে কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত উপায়রূপেই স্থাপন করেন নাই, আমাদের উদ্োশ্য 
সিদ্ধির পক্ষে অধিকতর কাঁধ্যকরী বলিয়াই উপস্থিত করিয়াছিলেন। হিংসা? 
এই নুমটি নীতিবাচক হইলেও ইহা এক সক্রিয় উপায় এবং অত্যাচারীর 


৮৭ 






জওহরলাল নেহরু 


নিকট নিরীহভাবে বশ্ঠতা-ম্বীকারের বিপরীত। ইহা কাপুরুবের বর্মবিমুখতা 
নহে, ইহা! শক্তিমানের অন্যায় ও জাতীয় পরাধীনতার বিরুদ্ধে ভ্রক্ষেপহীন 
উপেক্ষা । কিন্তু ষদি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বন্ধুর ছদ্মবেশে, আমাদের শক্রও 
হইতে পারে-_তাহাদের হঠকাবিভাঁয় আমাদের আন্দোলন বিপধ্যন্ত করিয়া 
দিতে পারে তাহা হইলে সাহ্‌মী ও শক্তিমানের মূলা কি? 

গান্ধিজী তীহার অতুলনীয় বাগ্িতা৷ দ্বারা শান্তিপূর্ণ অসহযোগ এবং 
অহিংসার পথ সকলকে গ্রহণ করিতে প্রবপ্তিত করিয়াছিলেন। তীহার ভা! 
সরল আড়ম্বরহীন, তাহার কষ্ঠন্বর স্পষ্ট এবং নিক্ুদ্দিগ্ন। কিন্তু বাহিরে তিনি 
ধীর প্রশান্ত হইলেও তাহার অন্তন্ধে ছিল বৃন্ধিজালাদীঞ্চ পুপ্তীভূত আবেগ, 
তাহার কগোচ্চারিত প্রত্যেকটি শব্দ আমাদের হৃদয়ে ও মনে শরবখ বিদ্ধ 
হইয়া এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা স্থষ্টি করিত। তীহার নির্দেশিত পথ কঠিন ও 
বিস্বহুল কিন্তু তাহা বীরের পথ। মনে হইত, ইহা আমাদিগকে প্রাথিত 
স্বাধীনতার ব্বর্গে লইয়া যাইবে । এই আশায় বুক বীধিয়া আমরা অগ্রসর 
হইয়াছিলাম। ১৯২৭ সালে তিনি “তরবানিব পথ” শীষক এক বিখ্যাত প্রবন্ধে 
লিখিয়াছিলেন-- 

“যেখানে সমস্যা কাপুরুষতা না বলপ্রয়োগু, আমার দুঢ বিশ্বাস আমি 
সেখানে বলপ্রয়োগ করিতেই বলিব .. . ভারতবর্ষ কাপুরুষের মত নিরুপায় 
হইয়া অপীম অমব্যাদা বহন করিতেছে, এই দৃশ্য অপেক্ষা বরং আমি দেখিতে 
চাই, সে তরবারি হস্তে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে । কিন্তু 
আমার বিশ্বাস, অহিৎসা হিংসা হইতে বহু গুণ শ্রেঠতর এবং শাস্তিদান অপেক্ষা 
ক্ষমা অধিকতর পৌরুযবাগ্চক। ক্ষমা বীরশ্ত ভূষণমূ্‌। 

“কিন্ত যেখানে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্তেও তাহা প্রয়োগ 
করা হয় না, ক্ষমা সেইখানেই । নিরুপায় ভীরুর ক্ষমার ভাণ অর্থহীন। 
মাজ্জার কর্তৃক ছিন্নবিচ্ছিন্ন মুমিক কখনই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে 
না, - কিন্তু আমি ভারতবর্ধকে এত অসহায় মনে করি না, নিজেকেও তাহা 
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“আমাকে কেহ ভুল বুবিবেন না, শক্তি কেবল দৈহিক বল হইতে আসে না, 
অনমশীয় ইচ্ছাশক্তি হইতেই উহা! আসিয়া থাকে ,.. 

“আমি স্বপ্নবিলাসী নহি। আমি নিজেকে একজন কুশলকন্মা আদর্শবাদী 
বলিয়া দাবী করি। অহিংস কেবল খধি ও মুনিগণের ধন্ম নহে--ইহা সাধারণ 
মানুষেরও ধশ্ম। বলগ্রয়োগ পশুর ধন্ম__মাহুষের ধন্ম অহিংসা। পশুর মধ্যে 
আত্মিক শক্তি নিদ্রিত, সে বাহুবল ছাড়া আর কিছু বুঝে না, কিন্তু মানুষের 
মধ্যাদা তাহাকে উচ্চতর শীতি__আত্মিক শক্তি গ্রহণ করিতে প্রেরণা দেয়। 


৮৮৮ 


অহিংস ও তরবারির পথ 


“এই কারণে আমি ভারতবর্ষের সম্মুখে আত্মোৎসর্গের সুপ্রাচীন নীতি 
উপস্থিত করিতে সাহদী হইম্াছি। সত্যাগ্রহের মূল এবং শাখাপ্রশাখা, 
অসহযোগ, নিকুপদ্রব প্রতিরোধ, প্রাচীন আম্মসং্যমের নৃতন নাম মাত্র। ষে 
সকল খদি চারিদিকে হিংসার মধোও অহিতসানীতি আবিষ্কার কবিয়াছিলেন 
তাহারা নিউটন অপেক্ষাও অধিকতর গ্রতিভাশালী, তাহারা ওয়েলিংটন 
অপেক্ষাও বড় যোদ্ধা! ছিলেন। তীহারা অস্তরপ্রয়োগ-কৌশলী হইয়াও উহার 
অপ্রয়োজনীয়তা অন্রভব করিয়াছিলেন এবং শ্রীস্ত ক্লান্ত জগৎকে শিখাইয়াছিলেন 
যে মুক্তির পথ অহিংসার মধা দিপা, হিংসার মধা দিয়া নহে। 

“অহিংসার সক্রিয় অবস্থা হইল--সচেতনভাবে দুঃখ বরণ করা। ইহা 
অন্যায়কারীর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ নহে, ইহা অত্যাচারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
নিজের আত্মার শক্তি প্রয়োগ করা । এই নীতি দ্বারা জীবন গঠন করিয়া 
তুলিলে একক নিঃসঙ্গ ব্যক্তিও অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সান্রাজ্াকে উপেক্ষা 
করিয়াও নিজের সন্মান, নিজের ধশ্ম, নিজের আম্মীকে রক্ষা কর্সিতে পারে এবং 
সেই সামাজ্যকে ধ্বংস ও পুনগঠিন করিতে পানে। 

“অতএব অহিংসা দুর্বলের ধর্ম বলিয়া আমি ভারতবাসীকে গ্রহণ করিতে 
বলিতেছি না । আমার ইচ্ছা, ভারতবর্ষ নিজের শক্তি সামর্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
সচেতন থাকিয়াই অহিংস আচর্ণ করক। আমি দেখিতে চাই, ভারতর্র্ষ 
তাহার অপরাজিত আত্মাকে চিন্তক--যাহ সমস্ত শারীরিক দৌর্বালোর উর্ে 
জয়ুগৌরবে সমুন্নত এবং দাহ! সমগ্র ৭ এন পাশববল প্রতিহত করিতে 

“আমি সিন্ফিন্‌ আন্দোলন হইতে অসহযোগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখি, ইহা 
হিংসার সহিত পাশাপাশি আন্দোলনকূপে চলিতে পারে না। যাহার! হিংসা- 
মূলক কাধে বিশ্বাসী তাহাদিগকে আমি এই শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনকে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিতেছি, ইহ! কখনও আভ্যন্তরিক দুর্বলতায় বার্থ 
হইবে না, কেবল উপযুক্ত সাড়ার অভাবেই ইহা বার্থ হইতে পারে এবং 
তাহাই প্রকৃত সঙ্কটের সময়। অনেক উন্নতহদয় ব্য জাতীয় অপ্যান 
আর সহা করিতে না পারিয়া ডীহাদের ক্রোধের চরিতার্থতা খুঁজিতেছেন, 
তাহারা হিংসা অবলম্বন করিবেন কিন্ক আমার মনে হয়, তীহার। তাহাদিগকে 
অথবা তাহাদের দেশকে অন্যায় হতে মুক্ত না করিয়াই বিনষ্ট হইবেন। ভারতবর্ষ 
তরবারির পথ গ্রহণ করিলে সাময়িক জয়লাভ করিতে পারে কিন্তু দেই 
ভারতবর্ষে আমার গর্ব করিবার কিছুই থাকিবে না। আমি ভারতবর্ষের 
ভক্ত, কেননা, আমার সমস্তই তাহার দান, আমি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, সথ্গ্র 
জগৎকে দিবার জন্য ভাহার এক বার্তী আছে ।” 


৮৪ 


জওহরলাল নেহরু 


এই সকল যুক্তিতে আমর! বিচলিত হইয়াছিলাম। কিন্তুকি আমরা, কি 
সমগ্রভাবে জাতীয় কংগ্রেস, অহিংস উপায়কে ধর্মের মত অথব! সংশয়হীন 
মূলমন্ত্রপে গ্রহণ করে নাই, করা সম্ভবপরও ছিল না। বিশেষ ফললাভের 
জন্য ইহা একটি উপায়রূপে অব্লঙ্গিত হইয়াছিল এবং সেই ফলের দ্বারাই 
ইহার চূড়ান্ত বিচার সম্ভব। ব্যক্তিবিশেষ ইহাকে ধন্মের মত অথবা অত্যজ্য 
মূলমন্ত্রের মত গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
রাজনৈতিক থাকিয়া তাহা পারে না। চৌরীচাওর। এবং তাহার পরবাসী 
ঘটনাগুলি দেখিয়া আমরা অহিংস উপায়ের সার্থকতা নৃতন করিয়া চিন্তা 
করিতে লাগিলাম। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত রাখা সম্পর্কে গাদ্ধিজীর 
যুক্তিই যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধবাধীর| সর্বদাই এমন 
অবস্থার স্থষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে যাহার ফলে আন্দোলন ত্যাগ করা 
ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। অহিস উপায়ের মধোই জরটি রহিয়াছে, ন] 
গান্ধিজী যেভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাই ভূল ? থাহাই হউক, তিনিই 
ইহার আবিষ্কারক ও অষ্টী, অতএব ইহার ভাল মন্দ বিচার করিবার তিনি অপেক্ষা 
আনু কে আছে? তিনি না থাকিলে আমাদের আন্দোলন কোথায় থাকিত? 

বনুবর্ধ পরে ১৯৩০-এর আইন অনান্য আন্দোলন ,আবস্ত হইবার পূর্বে গাদ্ধিজী 
সন্তোমজনকভাবে এই সমস্যার মীমাংন। করিরাছিলেন । তিনি প্রচার করিলেন, 
কোন স্থানে বলগ্রয়োগের আকম্মিক ঘটনার ফলে আন্দোলন ত্যাগ করা 
হইবে না এ শ্রেণীর অপরিহ্থাধ্য ঘটনার ফলে যদি অহিংস উপায়ে সত্ঘর্য 
অচল হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সর্বঘ্থই অহিংসা একটি আদর্শ উপায 
নহে। কিন্তু গার্ধিজী ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাহার 
নিকট অহিংস উপায় অন্রান্ত এবং যে কোন অবস্থায়, এমন কি, বিরুদ্ধ 
পারিপাখ্িক অবস্থায়ও, সীমাবদ্ধভাবে ইহা লইয়া কাধ্য করা যাইতে পারে। 
অহিংম নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া গাদ্ধিজী থে এই ব্যাথা 
দিলেন তাহা তাহার মানপিক ক্রমবিকাশের ফল কিনা আমি জানি না। 
১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি বঙ্জনের কারণ কাধাতঃ 
কেবলমাত্র চৌরীচাপ্তরা” নহে, অথচ অধিকাংশ লোকের তাহাই বিশ্বা্প। 
“চৌরীচাওরা? একটা চরম পারণতি মাত্র। গাদ্ধিজী প্রায়ই তাহার বিবেকের 
অস্ভতি অনুযায়ী কাধা করিয়া থাকেন। গনসাপারধের সহিত দীর্ঘ ঘনিষ্টতার 
ফলে অন্যান্য য্হান জননেতাগণের মতই সাধারণের চিন্তা, কশ্মপ্রবণতা এবং 
তাহাদের শক্তিসম্পর্কে সম্যক ধারণ! করিবার তাহার এক আশ্ধ্য শক্তি 
জন্গিয়াছিল। এই অনুদ্ভতির আবেগই তাহার কম্মের নিয়ামক। পরে 
অবশ্য বিশ্মিত ও বিক্ষুব্ধ সহকর্খ্মীদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য তাহার অনুভূতিল্ক 
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সিদ্ধান্তকে তিনি যুক্তির আবরণ দিতে চেষ্টা করেন। এই আবরণ প্রায়ই 
অসম্পূর্ণ হইত। “চৌরীচাগরা*র পর আমাদের এইরূপই মনে হইয়াছিল। 
তখন আমাদের আন্দোলন দৃশ্ঠতঃ শক্তিশালী এবং দেশব্যাপী উৎসাহসত্বেও 
ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত সঙ্ঘ ও শৃঙ্খলা বিলুপ্ত হইতেছিল। আমাদের 
কম্মার! সকলেই কারাগারে এবং জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আন্দোলন 
পরিচালনা করিবার অল্প শিক্ষাই পাইয়াছিল। যে কোন অপরিচিত বাক্তি 
_ আসিয়া কংগ্রেস-কমিটির ভার গ্রহণ করিত। প্ররুত প্রস্তাবে বহু অবাঞ্চনীয় 
_ বাক্তি, এমন কি, প্ররোচক গ্রপ্রচরের! পর্যাস্ত আগাইয়া আসিয়া কংগ্রেস ও 
খিলাফত পরিচালন! করিতে লাগিল। ইহার্দিগকে সংযত করিবার কোন 
উপায় ছিল না। 

অবশ্য বৃহৎ আন্দোলনে এবূপ ঘ্টনা অবশ্স্তাবী। নেতাদিগকে সর্বাগ্রে 
কারাগারে যাইতে হইবে এবং কাজ চালাইবার জন্য অপরের উপর বিশ্বাস 
করিতে হইবে । জনসাধারণকে বডজোর কতকগুলি সহজ কাজ করিতে ও 
কোন কোন কাজ তইতে বিরত থাকিতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। 
১৯৩০-এর পূর্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া এই শ্রেণীর কিছু শিক্ষা আমরা দিয়া- 
চিলাম। তাহার ফলে ১৯৩০ এবং ১৯৩২-এর আইন অনান্য আন্দোলন 
সঙ্ঘবদ্ধ, স্তশঙ্থল ও শক্তিশালী হইয়াছিল। ১৯২১--২২-এ ইহার অভাব 
ছিল, তখন জনসাধারণের উৎসাহ উত্তেজনার পশ্চাতে বিশেষ কিছুই ছিল না। 
তএব আন্দোলন চলিলে যে নানাস্থানে বলপ্রয়োগ ও উতপাতের সখখ্যা 
বৃদ্ধি পাইত ইহা নিঃসন্দেহ ও তাভার ফলে গভর্ণমেন্ট রক্তাক্ত উপায়ে তাহা 
দমন করিয়া ফেলিয়া এক ভয়াবহ অবস্থার স্ট্টি ক্িত যাহার প্রতিক্রিয়ায় 
জনসাধারণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত । 

এই সকল যুক্তি এবং ঘটনা গান্ধিজীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল এবং এই সুত্র ধরিয়া অহিংম উপায়ে আন্দোলন পরিচালনার ইচ্ছা] 
সত্বেও তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ্ইয়াছিলেন ভাহা অদন্বান্তু। ক্রমাবনতি 
নিরোধ করিয়া তিনি নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন ৷ এক স্বতস্ত 
ভূমি হইতে দৃষ্টিপাত কৰিলে তীহার এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতে 
পারে কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত অহিংসা নীতির কোনও সম্পর্ক নাই। 
দুই কুল বজায় রাখিয়া এখানে চলা৷ কঠিন। অবশ্য আকম্মিক হিংসার 
প্রতিক্রিয়ায় রক্তাক্ত দমননীতি অবলগ্গিত হইলেও জাতীয় আন্দোলন একেবারে 
নিভিয়! যাইত না, কেন না, এই শ্রেণীর আন্দোলন ভন্মরাশির মধ্য হইতেও 
পুনরায় জলিয়া উঠে। সময় সময় সাময়িক অবসাদের দিনে সমস্যাগুলি 
স্পষ্টভুবে বুঝা যায় এবং চিত্তে দৃঢ়তার সঞ্চার হয়। সাময়িক অবসাদ বা 
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আপাতপরাজয় বড় কথা নহে, আদর্শ ও কর্মনীতি বড় কথা । জনসাধানুণ 
যদি কর্মনীতিকে কলঙ্কমুক্ত রাখিতে পারে তাহা হইলে অল্লদিনেই অবসাদ 
দুর হইয়া যায়। ১৯২১-২২-এ আমাদের কর্মনীতি ও উদ্দেশ্য কি ছিল? 
আমাদের অস্পষ্ট স্বরাজ এবং অহিংস সংঘর্ষের পশ্চাতে কোন সুম্পষ্ট মতবাদ 
ছিল না। যদি ব্যাপকভাবে আকস্মিক বলগ্রয়োগের প্রাছুর্তীব ঘটিত তাহা 
হইলে অহিংসনীতি স্বভাবতই বিনষ্ট হইত এবং পূর্ববকথিত ন্ববাজেও আ্বাকড়িয়া 
. ধন্ধিবার কিছু থাকিত না। সাধারণতঃ দীর্ঘকাল আন্দোলন চালাইবার মত 
পর্য্যাপ্ত শক্তি জনসাধারণের নাই । কংগ্রেসের প্রতি সহাম্থৃভূতি এবং বিদেশী 
শাসনের প্রতি অসম্তোষ যতই ব্যাপক হউক না কেন আমাদের উপযুক্ত 
মেরুদণ্ড ও সঙ্ঘশক্তি ছিল না । এমন আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয় না । এমন 
কি, যাহারা সাময়িক উত্তেজনায় কারাগারে আসিয়াছিল তাহারা শীঘ্রই একটা 
মিটমাট প্রত্যাশা করিত । 

অতএব একটা নৈরাশ্তজনিত প্রতিক্রিয়াপত্বেও ১৯২২-এ নিরুপদ্রব 
প্রতিনোপনীহি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঠিকই হইয়াছিল) তবে মনে হয় ইহ] 
আরও সুষ্টভাবে করা যাইত। 

ঘাহা হউক, সহসা! আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হওয়ায় প্রতিক্রিয়ার মুখে উহাই 
সম্ভবতঃ দেশে এক নূতন বিপত্তির হ্ষ্টি করিল। বাঁজনৈতিক সঙ্ঘর্ষে নিক্ষল 
ও আকন্মিক হিংসা বন্ধ হইলেও অবরুদ্ধ হিংস| বাহির হইবার পথ খুঁক্দিতে 
লাগিল এবং সম্ভবতঃ পরবন্তী কয়েক বৎসরে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ ইহার ফলেই 
তীব্র হইয়াছে । াষ্টক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী বিভিন্নশ্রেণীর সাম্প্রদার্িকতাবাদীর। 
বিশাল জনসঙ্ঘ-সমধিত অনহযোগ ও নিকরুপদ্রব প্রতিরোধ ম্বান্দোননের চাপে 
লুকাইঘ়া থাকিতে বাধা হইয়াছিল, এই অবস্থার স্থযৌগে তাহারা বাহিরে 
আসিল। গুপ্তচরগণ এবং ঘাহীর। কলহ বাধাইয়! কর্তৃপক্ষকে সন্ভষ্ট করিতে চাহে 
এরূপ অনেকে কাজে লাগিপা গেল। মোপলা বিদ্রোহ ও অস্বাভাবিক নিষ্টুব- 
তার সহিত উহার দমন-বদ্ধদ্বার রেলওয়ে মালগাড়ীতে বোঝাই মোপলা 
বন্দীদের শোচনীয় সবৃতা---সাম্প্রদারিক অসন্তোষ প্রচারকারীদিগকে একটা স্থযোগ 
দিল। যদি নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত করা না হইত এবং যদ্দি গভর্মমেন্ট 
আন্দোলন দমন করিয়া ফেলিতেন তাহা হইলে হয়তো এত সাম্প্রদায়িক তিক্ততা 
দেখা দিত না এবং পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্ত এত উৎসাহ 
অবশিষ্ট থাকিত না । 

নিরুপত্রুব প্রতিরোধ প্রত্যাহত হইবার পর আর একটি ঘটনার ফল 
ভিন্নরূপ হইতে পাবিত। নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রথম তরঙ্গে গভর্ণমেণ্ট 
চম্কিত ও ভীত হইলেন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড রেডিং প্রকাশ্য বন্তৃত: 
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বলিলেন, তিনি শিক ভবাধিমৃঢ হইয়াছেন। তখন যুবরাজ ভারতবর্ষে, তাহার 
এই উপস্থিতির ফলে গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব অনেকখানি বাড়িয়াছিল। ১৯২১-এর 
ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হইবার কিঞ্িৎ পরেই 
গভর্ণমেন্ট কংগ্রেসের সহিত আপোষের জন্য চেষ্টিত হইলেন। যুবরাজের 
কলিকাতা আগমন উপলক্ষ্যেই ইহার স্চনা হইল। দেশবন্ধু দাশের ( তখন 
তিনি জেলে) সহিত বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের কিছু ঘরোয়া 


আলোচনা হইল। গভর্ণমেন্ট ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি ক্ষত 
_ গোলটেবিল বৈঠক বসাইবার প্রস্তাব উঠিল। গান্ধিজী দাবী করিলেন, এই 


বৈঠকে বরাচীতে বন্দী মৌলানা মহম্মদ আলীকেও উন|খৃত থাকিবার সুযোগ 
দিতে হইবে। এই দাবীর ফলেই প্রস্তাব ফাসিয়া গেল। গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই 
সম্মত হইলেন না। গাদ্ষিজীর এই মনোভাব দ্রেশবন্ধু দাশের নঃপৃত হয় 
নাই। তিনি কারার বাহিরে আসিয়া প্রকাশ্যে ইহার সমালোচনা করিলেন 
এবং বলিলেন, গান্ধিজী ভূল করিয়াছেন । আমরা অনেকে (তখর্ন জেলে ) 
ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ না জানার দরুণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। 
যাহ হউক, ইহা মনে হইল তখন এ শ্রেণীর সম্মেলনের সার্থকতা অতি অল্পই। 
যুবরাজের কলিকাতা পরিদর্শন ব্যাপাবুটা ভালভাবে নির্বাহ করিবার জন্য 
গভর্ণমেন্ট উদ্গীব ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আমাদের মূল সমশ্যাগুলির সহিত 
ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। নয় ব্মর পদে ॥ন কংগ্রেল ও জাতি অধিকতর 
শক্তিশালী তথনও দেখা গিয়াছে যে, এই শ্রেণীর সম্মেলনে বিশেষ কোনও 
ফল হয়নাই | কিন্তু ইভা ছাড়িয়া দিলেও আমার ণিকট গাদ্িজীর, মহম্মদ 
আলীর উপস্থিতির দাবী সম্পূর্ণ যুক্কিনর্গত বলিয়া মনে হইয়াছিল। কেবল 
কংগ্রেস নেতারূপে নহে, সমস্ত খিলাফতের প্রশ্ন কংগ্রেমের এক মুখ্য সমস্থ, 
তখন খিলাফভ নেতারূপেও তীহার উপস্থিতির একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
ছিল। রাষ্রক্ষেত্রে একজন সহ্কম্টীকে বজ্জন করিতে হম এমন কোনও 
কন্মকৌশলই প্রশস্ত নহে। গভর্ণমেন্ট যে তাহাকে ক'রনমুক্তি দিতে স্বীরুত 
হইলেন না ভাহা হইতেই বোঝা গেল যে, সম্মেলনে ,কানও ফললাভের 
সম্ভাবনা নাই। 

আমি ও পিতা বিভিন্ন অপরাধে ও বিভিন্ন ধারায় ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত ইইলাম। বিচার একটা প্রহসনের অভিনয় মাত্র এবং আমরা নিরমমত 
উহাতে কোন অংশ গ্রহণ করি নাই। অবশ্য আমাদের কাধ্যপদ্ধতি ও বক্তৃতায় 
অতি সহজেই দণ্ড দিবার মত অনেক উপাদান ছিলি। কিন্তু কাধাতঃ যে 
অভিযোগ করা! হইল তাহা অপূর্বব। বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক 
সজ্যের সদশ্যরূপে পিতাকে বিচার করা হইল এবং এই অপরাধের প্রমাণস্বরূপ 


৯৩ 


জওহরলাল নেহরঃ 


তাহার হিন্দীতে দস্তখত কর! একখানি বিজ্ঞপ্তিপত্র দাখিল করা! হইল । দস্তখত 
তাহার নিজের সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি ইতিপূর্্রে কদাচিৎ হিন্দীতে নাম স্বাক্ষর 
করিয়াছেন এবং অতি অল্প লোকই তাহার হিন্দী দস্তখত সনাক্ত করিতে 
পারে। ছিন্ন মলিন বসন পরিহিত একটি ভদ্রলোককে হাজির কর! হইল এবং 
সে পৃথক করিয়া দস্তখত সনাক্ত করিল। লোকটি নিরেট নিরক্ষর; কেন না, 
সে কাগজটি উল্টা করিয়া ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছিল। পিতার বিচারকালে 


আমার চারি বৎসরের কন্যার অুষ্টে প্রথম আদালতের কাঠগড়ায় উঠিবার ' 


সৌভাগ্য হইয়াছিল । আমার পিতা বিচারকালে তাহাকে কোলে করিয়। 
বসিযাছিলেন। | 

আমার অপরাধ হইল হরতালের বিজ্ঞাপন বিলি করা । তখনকার আইনে 

ইহ অপরাধ ছিল না। অবশ্য ইদানিং ডোমিনিয়ান্‌ ষ্েটাসের দিকে আমাদের 

দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ফলে উহা! এখন বেআইনী হইপ্বাছে। ধাহা হউক, 

আমার কারাদ হইল । তিন মাস পরে কারাগারে যখন আমি পিতা এ 


অন্যান্যের সহিত আছি, তখন শুনিলাম যে, কোনও কর্তস্থানীয় বাক্তি কাগজপত্র. 


পরাক্ষী করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইথাছেন যে, আমার কারাদণ্ড তুল 
হইয়াছে এবং আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আমি আশ্ঘা হইলাম; 
কেন ন, আমার পক্ষ হইতে কেহ কোন তদ্বির করে নাই। নিক্ুপদ্রব 
গুভিঝোদ পরত্যাহাবের ক্ষালেই বিচীবুকল পুন্ঃপবীক্ষী। কাধো নবচেভনাব সঞ্চার 
হই িভাকে ছভুদ। বিধানে, কাব গীর হইতে বহির্দত হইলাম । 
কাত হইতে বাতির হইযাই আঁমি আহম্মদ্াবাদে গান্ধিজীর সহিত 
মাক্ষাতের সন্বপ্প কাঁরলাম। কন্কধ আমি উপস্থিত হইবার পূর্বেই ভিনি 


চি) 


গ্রেপ্তার হইরাছিজেন | আমি সবরমতি জেলে গির। তাহার সহিত সাক্ষাং 
করিলাম। আমি তাহার বিচারকালে উপস্থিত ছিলাম । ইহা এক চিরম্মরণীয় . 
ঘটনা এবং ধাহার! েখানে উপস্থিত ছিলেন কেহই জীবনে বিশ্বৃত হইবেন 7 
না।  ইতবাজ জজ মধ্যাদার সহিত সৌগ্জনপূর্ণ বাবহার করিয়াছিজেন। : 
আদালতে গান্ধিজীর বিবৃতি সকলকে বিচলিত করিয়াছিল । আমরা আলোচিত 
হৃদয় লইয়। বিচারগৃহ হইতে ফিরিয়া আমিলাম, তাহার মৃদ্তি এবং জীবন্ত ভাষা 


মানসপটে অঙ্কিত হইয়! রহিল । 


আহম্মদাবাদ হইতে ফিরিলাম। বন্ধু ও সহকক্ষীগণ কারাগারে, নিঃসঙ্গ 
“ একাকীত্ব আমাকে পীড়িত করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, স্থানীয় কংগ্রেন 
কমিটির অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত। অতএব পুনরায় আত্মনিয়োগ করিলাম । 


বিদেশী বন্ধ বয়কট আন্দোলনের দিকে আমার ঝোক পড়িল। নিরুপদ্রব 
প্রতিরোধ স্থগিত হইলেও ইহা! চলিতেছিল। এলাহাবাদের গ্রায় সমস্ত বন 


৯৪ 


অহিংস ও তরবারির পথ 


ব্যবসা বিদেশী বন্ধ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিযাছিলেন এক 
| এই উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্য তাহারা একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন । এই 
সমিতির নিয়ম ছিল যে, কেহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে তাহাকে অর্থদণ্ড দিতে 
হইবে। আমি দেখিলাম, কতকগুলি বড় বড় বস্ত্র ব্যবসায়ী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করিয়া বিদেশী বনজ আম্দানী করিতেছেন। ধাহার। প্রতিশ্রতি পালন 
কন্রিতেছেন ইহা তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার। আমরা তর্ক-বিতর্ক 
_ করিলাম, কোন ফল হইল না। বন্ধব্যবসায়ী সমিতিও বিশেষ কিছু করিতে 
পাবিলেন না। আমরা স্থির করিলাম, প্রতিশ্তি ভঙ্গকারীর্‌ দোকানে পিকেটিং 
কর| হইবে । পিকেিংএর ইঙ্গিতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; তাহার! 
জরিমান। দিয়া নৃতন প্রতিশ্ুতি গ্রহণ করিলেন। জবিমানার টাকা বস্ধব্যবসায়ী 
, সমিতি গ্রহণ করিলেন । 
আমি এবং যে সকল স্হকম্মী ব্যবসায়ীদের সহিত কাথাবার্তীযম যোগ 
দিয়াছিলাম, ইনার দুই-তিন দিন পবেই সকলে মিলিমা গ্রেপ্তাব হইলাম । 
, আমাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ভীতিপ্রদর্শন, ও জবরদস্তি করিয়া। টাকা 
॥ ; আদায়ের অভিযোগ উপস্থিত কর। হইল । আমাকে বাজদ্রোহ প্রচার এ আরও 
| কয়েকটি অপরাধ অভিযুক্ত কণু! হইল। আমি আনুপক্ষ সমর্থন না কৰিব! 
আদালতে একটি সুদীর্ঘ বিবুতি দিলাম | আমাকে রি দার শাস্তি দেওয়া 
হইল । বলপ্রয়োগ এ অর্থ আদায়ের অভিযোগ রহিল কিন্তু রাজতজাঠের 
অভিযোগ প্রত্যাজত হইল | সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, আমার শান্তি 
কতৃপক্ষ যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছিনেন। আমার যতদ্‌র ম্বরণ হয় তাহাতে তিন 
দফার মধ্যে, ছুই দফায় আঠার মাস করিয়া সশ্রম কারাদও হইয়াছিল, তবে 
উভয় দণ্ড একসঙ্গে চলিবে ইহাই ছিল আদেশ | আমার মোট কারাদণ্ড হইল 
' এক বৎসর নয় মাস। ইহাই আমার দিতীয় বার শাস্তি। প্রায় ছয় সপ্তাহ 
রাহিরে কাটাইয়া আমি পুনরায় কারাগারে ফিবিয়া গেলাম । 


৭৫ 


ন্ট 


১৩ 
লক্ষৌ জেল 


রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ড ১৯২১-এর ভারতবর্ধে কিছু নৃতন ঘটনা 
 নহে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতেই লোকে বিশেষভাবে ক্রমাগত 
জেলে যাইতেছিল। ইহার অর্ধিকাংশ কারাদণ্ড অত্ন্ত দীর্ঘ। বিনাবিচারে 
অন্তরীণে আবদ্ধ করার ব্যবস্থাও ছিল। সেকালের সর্ধশ্রেচ জননায়ক লোকমান্য 
তিলক পরিণত বয়সে দীর্ঘ ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। 
মহাযুদ্ধের সময় অস্তরীণ ও কারাদণ্ড মুহ্মূহ ঘটিতে লাগিল, ষড়যন্ত্রের মামল! 
সচরাচরের ঘটনা! হইয়া উঠিল! সাধারণতঃ মৃত্তাদণ্ড অথবা যাবগ্টীবন নির্বাসন 
দে উহার পরিণতি ঘটিত। মহাযুদ্ধের সময় আলীব্্রাতৃদ্য ও মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ অস্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পাঞ্জাবে 
সামরিক আইনের আমলে বহুলোকের ডাক পড়িল। ষড়যন্ত্রের মামলায় এবং 
সরাসরি জঙ্গীবিচাবে বহলোক কারাদণ্ডে দাগত হইল । কাজেই রাজনৈতিক 
অপরাধে কারাদণ্ড ভারতে সচরাচর ঘটনাই হইয়া উিয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে 
কেহ স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে নাই। ইতিপূর্বে কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক 
কাধ্যকলাপ অথবা গোয়েন্দা পুলিশের কোপপুর্টির ফলে কারাদণ্ডের সম্ভাবনা 
ঘটিত কিন্তু তখন আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি 
পাইবার চেষ্টা চলিত । অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গান্িজী 
ও তাহার সহস্র সহম অনুচর স্বতন্ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। 

১৯২১-এ কারাগার ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। কারাগারের নির্মম লৌহছার 
উন্ক্ত হইয়া যখন একজন নৃতন কয়েদীকে গ্রাস করে, তাহার পর কি ঘটে 
অল্প লোকেই তাহা জানিত। আমরা কল্পনা করিতাম কয়েদীর; অত্যন্ত 
বেপরোয়া এবং ভয়ঙ্কর প্রকৃতির দু লোক। সেখানে নিজ্জনতা, অপমান, 
নির্যাতন এবং সর্ধবোপরি আনশ্চিতের ভীতি বৃহিয়াছে, ইহাই আমাদের ধারণা 
ছিন। ১৯২০ মাল হইতে ব্রমাগত জেলে যাওয়ার জগ্পন! কল্পনা ও বহুসংখাক 
মহকক্মীর কারাগঘনের ফলে আমাদের স্বতক্ক-্ব স্বণা ও আপত্তির তীব্রতা 
মন্দীভূত হইরাছিল। কিন্তু মনে মনে নিজেকে যতই প্রস্তুত করা যাউক ন| 
কেন, প্রথম লৌহদ্বার-পথে প্রবেশকালে মানসিক উত্তেজনা ও অনিশ্চিত 
প্রত্যাশার আবেগ হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। ইহার পর গত তের 
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টে বৎসরে কার্য নবি  াইদর বহু বিজি ধারার জি বইনেও চর 35৭ 
প্রস্তাবে রাজনৈতিক অপরাধে অন্ততঃ তিন লক্ষ নরনারী কারাগারে গিয়াছে... 
বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহাদের মধ্যে সহশ্র সহ বারম্বার কারাগৃহে টে 
_ গিয়াছেন, কারাভ্যস্তরে কি আছে তাহাও তাহাদের উত্তমরূপে জানা ছিল। 


_ নেই অস্বাভাবিক নিরানন্দ নির্যাতন এবং ভয়াবহ বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রার 
সহিত নিজেকে যতটুকু থাপ খাওয়াইতে পার! যায় সে চেষ্টা সকলেই অল্প- 
বিস্তর করিয়াছেন। অভ্যাসে মানুষের অনেক কিছুই সহিয়া যায়। আমরাও 
ক্রমে ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু তথাপি যতবার জেলে গিয়াছি, 
দ্বারদেশে সেই পুরাতন উত্তেজনার অনুভূতি জাগিয়াছে_রক্তে জাগিয়াছে 
চাঞ্চল্য । লোকজন, যানবাহন, ভরুলতা, বিস্তীর্ণ প্রসারিত প্রান্তর, 
দীর্ঘকাল যাহাদের সহিত আদর্শন ঘটিবে এমন পরিচিত মুখগুলি সর্বশেষ বার 
দেখিবার জন্ চক্ষু আপনা হইতেই পিছনে ফিরিয়া চাহিত। প্রথম কারাদণ্ড 
লইয়| খন জেলে গিয়াছিণাম তখনকার দিনগুলি আমাদের ও কারাকশ্মচারীদের 
উভয় পক্ষেরই অত্যন্ত কর্ধবাস্ততার দিন। দলে দলে নৃতন ধরণের বন্দীদের 
আগমনে জেল কর্মচারীদের অবস্থা গ্রায় অচল হইয়া উঠিল । এই নবাগতদের 
প্রতিদিন বন্দিত বিপুল সংখ্যা এক অভূতপূর্ব বন্যার মত মনে হইতে লাগিল, 
যাহা পরম্পরাগত সমস্ত প্রাচীন বাবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবে। নবাগতদের 
লইয়া বিব্রত হইবার আরও কারণ এই যে, ইহার মধ্যে সকল শ্রেণীর লোক 
থাকিলেও অধিকাংশ মধ্যশ্রেণীর। যাহা হউক, সকল শ্রেণীর সমবায়ে গঠিত 
এই নবাগত দলের একটি বিষয়ে এক্য ছিল, তাহারা সাধারণ কয়েদী হইতে 
সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ এবং তাহাদের প্রতি চিরাচরিত আচরণ করা সহজ নহে। 
কর্তৃপক্ষ ইহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে কি করা 
যাইতে পারে তাহার কোনও নজিরও নাই, অভিজ্ঞত"ও নাই । সাধারণ কংগ্রেস 
বন্দীর! নিরীহ ও মোলায়েম প্রকৃতির লোক ছিল না এবং কারাপ্রাচীরের মধ্যেও 
তাহারা সংখ্যাধিকোর শক্তি অনুভব করিত । কারাভ্যস্ব কি ঘটিতেছে সে 
সম্পর্কে জনসাধারণের জাগ্রত কৌতুহল এবং বাহিরের আন্দোলনও গণনার 
বিষয় ছিল । এই শ্রেণীর উগ্র মনোভাব সত্বেও সাদারণতঃ আমরা কারাকর্তৃপক্ষের 
সহিত সহবোগিভাই কর্িতাম। আমাদের মাহাধ্য না পাইলে কর্মচারীর! আবুও 
বেশী মুস্কিলে পড়িতেন। প্রায়শঃই জেলারের অনুরোধে বিভিন্ন ব্যারাকে গিয়া! 
আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে শান্ত করিতে হইত কিম্বা কোনও নিয়ম মানিবার 
জন্য অনুরোধ করিতে হইত । 

আমরা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়াছি। অনেক স্বেচ্ছামেবক আবার 
পারেচক্রে বিনাকারাদণ্েই জেলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অতএব পলায়ন করিবার 
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প্রশ্ন এখানে উঠিতেই পারে না। যতি কেহ বাহিরে যাইতে চাহে তবে তাহার 
পক্ষে অন্থতপ্ত হওয়া কিন্বা ভবিদ্ততে কোন আইন-বিরোধী কার্য করিব না, 
এইরূপ প্রতিশ্রতি দিলেই যথেষ্ট হইত । পলায়নের চেষ্টা অত্যন্ত কলম্বজনক 
বলিয়া বিবেচিত হইত এবং উহা আইন অমান্য জনিত আন্দোলন হইতে 
পলায়নেরই অনুরূপ ছিল। আমাদের লক্ষৌ জেলের স্থপারিন্টেপ্ডেট ইহা 
স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি প্রায়ই জেলারকে (ইনি একজন 
খান সাহেব) বলিতেন যে, তিনি যদি কতকগুলি কংগ্রেস বন্দীকে পলায়ন 
করিবার স্থযোগ দিতে কৃতকাধা হন তাহা হইলে তিনি (স্থপাবিন্টোপ্ডেষ্ট ) 
গভর্ণমেণ্টের নিকট তীহার খ। বাহাদুর উপাধির জন্য সুপারিশ করিবেন । 

আমাদের অধিকাংশ বন্দীকে কারাগারের মধ্যভাগে বড় বড় ব্যারাকে রাখা 
হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে আঠার জনকে বাছিয়া লইয়া সম্ভবতঃ কিছু 
ভাল বাবহারের জন্য এক পুরাতন তাতশালায় জায়গা দেওয়া হইয়াছিল । 
আমার পিতা, দুইজন স্ম্পকিত ভ্রাতা এবং আমি স্বতশ্বভাবে বিশ ফুট দীর্ঘ 
এবং যোল ফুট প্রশস্ত একটি চালাঘরে স্থান পাইয়াছি। ছেলের মধ্যে এক 
ব্যারাক হইতে অন্য ব্যারাকে যাইবার স্বাধীনতা আমাদের ছিল। বাহিবেল 
আত্মীঘ় স্বজনের সহিত প্রারই দেখা করিতে দেওয়া হইত। আমরা দৈনিক 
সংবাদপত্র পাইতাম। তাহাতে নৃতন নৃতণ গ্রেফতার এবং আন্দোলনের সংবাদ 
কারাজীবনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত। আলাপ-শ্ালোচনাম আমাদের 
অনেক সময় কা্টিত। লেখাপড়। কৰ্দিবার সময় আমি অতি অল্পই পাইতাম । 

আমি সকালবেলায় উঠিগ্বা আমাদের চালা ঘরখানি ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার 
করিতাম। পিতার ও আমার নিজের কাপড় কাচিতাম এবং কিছু সময 
চরকার় স্ুত| কাটিতাম।* তখন শীতকাল, উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় । 
প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমরা ্বেচ্ছাসেবকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার অধিকার 
পাইরাছিলীম। বাহার। নিরক্ষর তাহাদিগকে আমরা কিছু হিন্দী ও উর্দ, 
এবং অন্যান্য প্রাথমিক বিষয় শিক্ষা দিতাম | সন্গ্যাবেলায় আমরা! ভিলিবল" 
থেলিতাম্‌।% 


রঃ সংবাদপত্রে একটি ক্জিপপূ্ণ পপ প্রচারিত হইয়াছি ছল এবং ং পুন: পুনঃ প্রবাদ ক 
সত্বেও মাঝে যাবে এ গল্প প্রচার হয়। গল্পটা এই যে, যুক্তপ্রদেশের তানীপ্তন গভর্ণর 
স্ত(র হারকুট বাটলার জেলখানায় আমার পিতার জন্ত 'স্াশ্পেন (মগ্ঘ) পাঠাইতেন। 
স্যার হারকুট কারাগারে আমার পিভার জন্য কোন উপহারই পাঠান নাই। অথবা অস্ত 
কেহ তাহার জন্য 'স্তাম্পেন' বা মগ্যঙ্গাতীয় কোন পানীয়ও প্রেরণ করেন নাই। কংগ্রেসে 
অনহযোগ্ন গৃহীত হইবার পর ১৯২* সালে পিতা! মগ্ পান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং 
এই কালে ভিনি মগ্য গ্রহণ করিতেন না ! | 


৯৮ 





ক্রমে ফি বাড়িতে লাখিল। আমাদের সীমানার দা য়া নি | 
ব্যারাকে স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত দেখা করা বন্ধ হইল । সঙ্গে ঙ্গে তাহাদিগকে | 
পড়াইবার কাজও ফুবাইল। 7: 

মার্চ মাসের প্রথম ভাগে জেল হইতে রা হ্‌ইয় ছা-সাত সহ পরে ু 
এপ্রিল মাসে আমি পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়! দেখি অবস্থার 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । পিতাকে নৈনিতাল জেলে স্থানান্তরিত করা 
হইয়াছে এবং তাহার প্রস্থানের পরই নৃতন নিয়ম জারী হইয়াছে। পূর্বের 
আমি যেখানে থাকিতাম, সেই বৃহৎ তাতশালা! হইতে সমস্ত বন্দীকে লইয়! 
জেলের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড ব্যারাকে স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে। ব্যারাকগুলি 
প্রকৃত প্রস্তাবে জেলের মধ্যে ক্ষুদ্র জেল। এক ব্যারাক হইতে অন্য ব্যারাকে 
সংবাদ আদান প্রদানের কোন উপায় ছিল না । দেখাশুনা এবং চিঠিপত্রের আদান 
প্রদান সঞ্চিত করিয়া মাসে একবার করা হইল । থাগ্ন্রব্য অতি সাধারণ, 
তবে আমরা প্রয়োজন মত খাদ্য বাহির হইতে আনিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। 

আমি যে ব্যারাকে ছিলাম সেখানে প্রায় পঞ্চাশজন বন্দী ছিলেন । আমাদের 
বিছ্বানাগুলির ব্যবধান ছিল তিন চার ফুট মাত্র। এজন্য আমাদিগকে ঘেঁসার্েসি 
করিয়! থাকিতে হইয়াছিল । সৌভাগোর বিষয়, ব্যারাকে অনেকে আমার 
পরিচিত এবং বন্ধু ছিলেন! কিন্তু দিবারাত্র গোপনীয়তার একান্ত অভাব 
সহা করা অত্যান্ত কঠিন। জনতা সারাক্ষণ চাহিয়া আছে। একই ক্ষুদ্র 
্ষ্র বিরক্তি ও অপহিকহা, ইহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন নিরাল! 
কোণ নাই। আমরা প্রকাশ্যে একত্রে স্নান করিতাম, কাপড় ধুইতাম, 
ব্যায়ামের জন্য ব্যারাকের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতাম এবং বিরক্তি ও ক্লাস্তির 
শেষ সীম! পর্যন্ত আলাপ অথবা তর্ক কবিতাম। তর্ক করিয়া পরিশ্রাস্ত 
হইয়া পড়িতাম। পারিবারিক জীবনের নিন্বানন্দগুলি এখানে শত গুণ বেশী, 
অথচ তাহার কমনীয়তা এবং পাররিস্পক সন্তোষ প্রীযষ নাই । এখানে বিভিন্ন 
রুচির নানা শ্রেণীর লোক । ইহা! সকলের পক্ষেই মানপিক যন্ত্রণাপ্রর হইয়! উঠিত 
এবং এখানে নিজ্জনতার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিতাম। আমার পরব্তী 
কারাজীবনে অবশ্য আমি নির্জনতা ও গোপনীয়তা যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছি। 
ধখন মাসের পর মাস কদাচিৎ কোনও কারাকর্মচারী ব্যতীত আর কাহারও 
দর্শন পাই নাই, তখন কিন্তু ইহাতে ও অন্য প্রকার মনোবেদনায় কাতর হইয়া 
মনোমত ব্যক্তির সঙ্গ লাভের জন্য কাতর হইতাম। সেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় 
১৯২২-এর লক্ষৌ জেলে জন্তার হট্ুগোলের মধ্যেও ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা 
হইত। তথাপি আমি মনে মনে জানি, যদি লেখাপড়ার স্ৃবিধা থাকে তাহা 
হইলে নিজ্জনতাই আমার অধিকতর কাম্য । 


নন 





জওহরলাল নেহক 


_ অবশ্ঠ একথ! নি বলিব যে, আমার সঙ্গীদের ব্যবহার ভন এবং 
আনন্দদায়ক ছিল এবং আমর! পরম্পর প্রীতির সহিত বাস করিয়াছি। 
কি যনে হয়, কখনও কখনও পরস্পরের সঙ্গ বিরক্তি আনিত এবং দূরে 
... সরিয়া একটু নিক্জনে ঘাইতে ইচ্ছা হইত। ব্যারাকের বাছিবে প্রাচীরের 
শা গিয়া ফাকা জায়গাটুকৃতে একটু নিষ্জনতার স্বাদ পাইতাম। তখন 
-- যা ল, আঁকাশে মেঘ থাকিত বলিয়া ইহার স্থযোগ গ্রহণ করিতাম। কি 












... ্র্যতাপ, এমন কি, বৃষ্টিতে ভিজিয়াও যতটা সময় পারিতাম ব্যারাকের বাহিরে 
থাকিতে চেষ্টা করিতাম। 
নেই ফাকা জায়গাটুকুতে শুইয়া আমি উর্ধে আকাশের মেঘের নিকে 
চাহিতাম। জীবনে কখনও এমন আগ্রহ লইয়া আকাশে মেঘমীলার বর্ণ- 
বৈচিত্রের এত বূপ দেখি নাই। “পরিবন্তিত মেঘমালায় ষড়খতুর আবর্তবিলা 
দেখিতে দেখিতে শুইয়া থাকাও মধুময় । সময়ের কি আনন্দময় সম্ভোগ ।” 
কিন্তু হায়! আমাদের নিকট সময় সম্ভতোগের ছিল না। ইহা ছিল দুর্ববহ 
ভার। যখন আমি বর্ধার মেবপুঞ্জের দ্রুত পরিবর্ভনলীলা দেখিয়া কাটাইতাম 
তখনই ক্লান্তি মোচনের আনন্দে যন ভনিগা উঠিত। এ যেন বন্দী-জীবনের 
বন্ধন মুক্তি আবিষারের আনন্দ। আমি বলিতে পারি না যে, এই বিশেষ 
বর্ষাকালটি কেন এমন কৰিয়! আমার চিত্ত হরণ করিল, কেন না, ইহার পূর্বের ও 
পরে আর কোন বর্ধায়ই আমি এমন অভিভূত হই নাই । আমি পর্বত- 
শিখরে ও সমুদ্রগর্ভে বহুবার মুগ্ধ নেত্রে স্ুধ্যোদয় এবং স্্ধ্যাস্ত দেখিয়াছি। 
তাহার আলোকধারায় স্নান করিয়াছি। সে রূপ-সমারোহে সমস্ত হৃদয় ও 
মন পলকে নৃত। করির়াছে। কিন্তু তাহাও ক্ষনিকের । দর্শনেই সব ফুরাইয়া 
গিয়াছে । মন সহজেই বিষয়ান্তরে চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু এই কারাগারে 
স্ধ্যোদয় নাই, সুধ্যান্তও নাই) দ্বিগ্ুলয়রেখা আমাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে 
আবৃত। প্রভাত উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রচণ্ড সুধ্য কারাপ্রাচীরে ভাসিয়া উঠে। 
কোথাও কোন বর্ণ বৈচিত্র্য নাই। কারাপ্রাচীর ও ব্যারাকে শ্রীহীন ধূসর 
বর্ণ দেখিতে দেখিতে চক্ষু ক্লাস্ত এবং গীড়িত হয়! আলো ও ত্বাধারের খেল] 
এবং রডের লুকোচুরি দেখিবার জন্য ক্ষুধিত দৃষ্টি ব্যাকুল হইয়া উঠে। 
বর্যার মেঘ মন্থর গতিতে আকাশে ভাঁসিয়া চলে, ক্ষণে ক্ষণে আকার ও 
আকৃতির কত পরিবর্তন, বহু বিচিত্র বর্ণের সেকি সমারোহ! বিশ্মিত আনন্দে 
আমি যেন একপ্রকার ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতাম। 
কখনও কখনও বিদীর্ণ মেঘের অন্তরালে গভীর নীল আকাশখণ্ড যেন অনস্তের 
আভাস আনিত--বর্ধার সে এক বিশিষ্ট দৃশ্য । 
ক্রমে আমাদের উপর বিধিনিষেধের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কঠোরত্র 
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নিয়ম প্রবত্তিত হইল। আমাদের আন্দোলনের পাট জবা!" নিজে 
জানাইয়া দিতে চাহিলেন “যে, তাহাদের বিরুদ্ধতা করিবার জন্ত আমাদের 
উদ্ধত ম্পর্দায় তাহার! কি পরিমাণ অযন্তষ্ট হইয়াছেন। এই সকল নৃতন 


বিধি এবং তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতি লইয়া জেলকর্খঁ ও বাজবন্দীদের মধ্যে বিরোধ 
_ বাধিল। তখন আমরা এ জেলে কয়েক শত বন্দী ছিলাম। আমরা প্রান 
| সকলেই নৃতন ব্যবস্থার প্রতিবাদ স্বর্নপ কয়েক মাসের জন্য বাহিরের আত্মীয় 





বন্ধুদের সহিত দেখা করা বন্ধ করিয়া দিলাম। এই অশান্তির জন্য আমর! 
কয়েকজন দার, ইহা স্থির করিয়া কারা কর্তৃপক্ষ আমাদের দাত জনকে ব্যারাক 
হইতে স্বতন্ত্র করিয়া জেলের একপ্রান্তে লইয়া গেলেন। অর্থাৎ পুরুষোত্তম দাস 
ট্যাগুন, মহাদেব দেশাই, জঙ্গ জোশেফ) বালকুষ্ণ শর্মা, দেবদাস গান্ধী এবং 


আমাকে স্বতন্ত্র করা হইল। 


আমাদিগকে একটি অপরিসর স্থানে রাখা হইল। এইখানে অনেকগুলি 
অস্থবিধাও ছিল, মোটের উ পর এই পরিবর্তনে আমি সুখী হইলাম। এখানে 
জনতার হট্টগোল নাই । আমর! অনেক শান্তির ও গোপনীয়তার সুযোগ 
পাইলাম। পড়াশুনা করিবারও সময় পাওয়া গেল। জেলের অন্যান্ত অংশে 
অবস্থিত আমাদের সহকন্মীদের সহিত বিচ্ছেদ ত ঘটিলই, রাজনৈতিক বন্দী- 
দিগকে খবরের কাগজ দেওয়া বন্ধ করার ফলে বহিজ্জগত হইতেও আমরা সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন হইলাম । 

সংবাদপত্র না পাইলেও বাহিরের কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম। জেলের 
কড়াকড়ির মধ্য দিয়াও সর্বদাই কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। আমাদের মাসিক 
দেখাসাক্ষাৎ ও পত্রের মধ্যেও অসংলগ্ন ও টুক্রা টুক্‌রা সংবাদ মিলিত। 
আমরা বুঝিলাম, বাহিরের আন্দোলনে ভাটার টান ধরিয়াছে। সে ইন্দ্রজালের 
মুহূর্ত অবসান, সাফল্য অস্পষ্ট ভবিষ্যতে সরিয়া গিমাছে। কংগ্রেস পরিবর্তন- 
প্রয়াসপী ও পরিবর্তন-বিরোধী ছুই দলে বিভক্ত হইঘাছিল। এক দলের নেতা 
হইয়াছেন দেশবন্ধু দাশ এবং আমার পিতা । তীহাদের ম' ত কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় 
প্রাদেশিক আইন-সভার নির্বাচনে যোগ দেওয়! উচিত এবং সস্তব হইলে 
এগ্তলি দখল করা উচিত। বাজ! 'গাপালাচারীর নেতৃত্বে চালিত অপর 
দল অসহযোগের পুরাতন কাধ্যপদ্ধতির পরিবর্তন প্রস্তাবমাত্রেরই বিরোধিতা 
করিতে লাগিলেন। অবশ্ত গাঞ্ধিজী তখন কারাগারে ছিলেন । আন্দোলনের 
মহোচ্চ আদর্শের উত্তালতরঙ্গ যাহা আমাদিগকে উর্ধে তুলিরাছিল তাহাই 
ভাটার টানে ক্ষুত্র কলহ এবং ক্ষমতালাভের ফড়ন্ত্রের নিযস্তরে নিক্ষেপ 
করিল। আমরা বুঝিলাম, উত্তেজনার মৃহূর্তে মহৎ ও দুঃসাহসিক কাজ কতা 
যত" সহজ, উত্তেজনা নিভিয্না গেলে তাহা তত সহজ নহে। বাহির হইতে 
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রে আগত সংবাদে আমরা বি গে এবং রন ববি; যে সব 


্ উপহাস ও বিদ্রাপ সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার ফলেও জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিল। 


তথাপি অন্তরে অন্তরে এ সাত্বনাই পাইলাম যে, আমরা আমাদের আত্মসন্মান 
ও আত্মমর্ধাদ1 রক্ষা করিয়াছি এবং ফলাফলের দিকে না তাকাইয়! যথাকর্তব্য 
পালন করিয়াছি । ভবিস্তাৎ অস্পষ্ট কিন্ত আর যাহাই ঘটুক না কেন, আমাদের 
জীবনের অধিকাংশ ভাগ যে কারাগারে কাটাইতে হইবে তাহা বুঝিতে 
পারিলাম। আমাদের মধ্যে এই শ্রেণীর আলোচনা! চলিত, বিশেষভাবে 
আমার মনে আছে, একদিন জঙ্জ জোশেফের সহিত আলোচনার পর আমব। 
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম। এই ঘটনার পর জোশেফ ক্রমে 
আমাদের আন্দোলন হইতে দূরে সরিঘ়া গিয়া আমাদের কার্যাবলীর 
একজন উগ্র সমালোচক হইয়াছেন। লক্ষৌ জেলের সিভিল ওয়ার্ডে এক 
শরৎ সন্ধ্যায় বসিয়া আমরা যে আলোচনা করিয়াছিলাম তাহা কি তাহার 
মনে আছে? 

আমরা ধারাবাহিকরূপে কাজ ও বায়াম করিতে লাগিলাম। ব্যায়ামের 
জন্য আমরা প্রাটীর-ঘেরা জায়গাটুকুতে চক্রাকারে দৌডাইতাম অথবা আমাদের 
ইয়ার্ডের কূপ হইতে প্রকাণ্ড চামড়ার থলিরায় করিয়া জল তুলিতাম। যে 
ভাবে দুইটি বলদ একত্র করিয়া জল তৌল। হয় আমরাও সেই ভাবে ছুই 
জন করিয়া জল তুলিতে লাগিয়া! যাইতাম। এই জল সেচন করিয়া আমাদের 
উঠানে একটি ছোট্ট তরকারির বাগান করিয়াছিলাম | আমরা প্রায় মকলেই 
প্রত্যহ কিছুকাল স্তা কারটিতাম। কিন্তু এই শীতকালের দীর্ঘ অপরাহ্ে 
পুস্তক পাঠ করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। স্তপারিট্টেণ্ডেন্ট যখনই 
আমাদের ইয়ারে আমিতেন তখনই দেখিতেন যে আমি পড়িতেছি। এত 
বেশী পড়াশুনায় মনোযোগ বোধ হয় তীহার ভাল লাগিত না। একদিন এই 
বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজে বার বংসর বয়সেই সাধারণ 
পড়াশুনার পাঠ চুকাইয়া দিয়াছেন। এই সংবমের ফলে সেই সাহসী ইংরাজ 
কর্ণেল নিশ্চয়ই বিরক্তিকর অনেক চিস্কার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন 
এবং সম্ভবতঃ ইহাতেই ভবিষ্যতে তিনি যুক্তপ্রদেশের বাপাগপসঘৃতে র ইন্সপেকীরের 
পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ শীত ' সন্ধ্যায় নিশ্মল আকাশে তারকারাজির 
প্রতি আমরা চাহিয়! থাকিতাম। সৌরমগুলের মানচিত্র হইতে অনেকগুলির 
নাম ও অবস্থান আমরা চিনিয়াছিলাম | রাত্রে পরিচিত তারকাগুলির উদয়ের 
জন্য আমরা অপেক্ষী করিভাম এবং দেখামাত্র পুরাতন বন্ধুদর্শনের মত আনন্দ 
হইত। এই ভাবে দিন কাটে, দিন সপ্তাহ হয়, সপ্তাহ মাস হয়, মাপের 
পর মাস যায়, এক কীধাধরা জীবনবাত্রায় আমর! ক্রমেই অভ্যস্থ হইয়! 
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জননী, জায়। ও ভগ্রিগণ। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় তাহার! বিরক্ত, প্রিয়জন কারাগারে . 

রহিয়াছে, দৈহিক স্বাধীনতা তাহাদের নিকট ভঙ্পনার ন্যায় মনে হইতে লাগিল। 
১৯২১-এর ডিসেম্বরে আমাদের প্রথম গ্রেফতারের পর হইতে পুলিশ প্রায়ই 

আমাদের এলাহাবাদের বাড়ী আনন্দভবনে আসিত। আমার ও পিতার 





মানার টাকা আদায় করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কংগ্রেসের নিয়ম ছিল | 
বচ্ছায় জরিমানা না দেওয়া। কাজেই পুলিশ দিনের পর দিন আসিয়া ক্রোক্‌ 
করিত এবং কিছু কিছু আসবাবপত্র লইয়া ধাইত। আমার চারি বত্সরের 
কন্তা ইন্দিরা এই ক্রমাগত জিনিষপত্র অপসরণ ও নষ্ট করায় মহা বিরক্ত 
হইয়া পুলিশের কার্যে প্রতিবাদ করিত ও তাহার তীব্র অসস্তোষ জ্ঞাপন 
করিত। আমার আশঙ্কা হয় ভবিষ্যৎ জীবনে সাধারণ পুলিশবাহিনী সম্পর্কে 
তাহার ধারণার উপর এই বালাশ্মতির প্রভাব থাকিবে । 
জেলে খান।দিগকে সাধারণ অ-রাজনৈতিক কয়েদীদের হইতে পৃথক রাখার 
চেষ্ট! করা ও এইজন্বা কতকগুলি জেন বাছনৈরিকদের জন্য পৃথকরূপে 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সপ্পূর্ণবূপে পুথক কর! অসম্ভব এবং আমর! প্রায়ই 
তাহাদের ডট, আসিতাম এবং তৎকালীন কাঁরাজীবনেন বাস্তব কাহিনীসকল 
তাহাদের নিকট প্রত্যক্ষভাবে শুনিতাম। ইহা দৈহিক অত্যাচার, অবৈধ উপায়ে 
পদ্দলাভের চেষ্টা ও উৎকোচ প্রদানের ও কাহিনী । খাগ্যরূপে যাহা দেওয়! 
হয় তাহা অতি নিক্ষ্ট। আঘি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহা 
অথাগ্য। সাধারণতঃ কাবাকম্মচারীরা অল্লবেতনভোগী ও অকন্মণা । ইহারা 
নানা ছলনায় কয়েদী এবং তাহাদের আত্মীয়স্থজনের উপর জুলুম করিয়া অর্থ 
আদায় করিয| থাকে । জেলার তাহার সহকারী এবং ও্বার্ডারগণের যে সকল 
দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জেল ম্যানুয়েলে উল্লেখ আছে তাহা এত বিভিন্ন 
প্রকার ও বিচিত্র যে, কোন এক ব্যক্তির পক্ষে বিবেক ও যোগ্যতার সহিত 
তাহা যথাযথ পালন করা প্রায় অসম্ভব। যুক্তপ্রদেঞখে (সম্ভবতঃ অন্থান্ত 
প্রদেশেও ) জেলের পরিচালনা কাধ্যের সাধারণ নিয়মের সহিত কয়েদীর চবিত্র 
সংশোধন সদ্বাবহার শিক্ষাদান কিন্বা কাধ্যকরী কোন বাবসায় শিখাইবার কোন 
সম্পর্ক নাই । কারাগারে পরিশ্রম করাইবার উদ্দেশ্যই হইল কয়েদী হয়রান 
করা।* তাহাকে ভয় দেখাইয়। অন্ধ আন্ুগত্যে অবনত করিতেই হইবে) 


১০১৬৯, লাপন৭ ৬৯৯৯-৮ ৬৭৯-০৯৫৯৪৯, ০ ৯০৯ ১পপীপশীপা ি পিিপউ প্ত পা জাতিক পল 


* যুক্তপ্রদেশের জেল ম্যানুয়েলের ৯৮৭ ধারায় ছিল--( নুতন সংস্করণে তাহা তুলিয়া দেওয়া 
হইয়াছে) “জেলে দৈহিক পরিশ্রমকে কেবল কাঁর্যাকরী মনে করিলেই চলিবে না । মনে রাখিতে 
হইবে, ইহার মুখা উদ্দেশ্য শান্তি । অথবা ইহাকে লীভজনক করিবার প্রশ্পকেও বিশেষ গুরুত্ব 
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যে, যাহাতে কারাগারের স্বতি ্মরণ করিবামাত কোন অপরাধ করিতে তাহার 


 হৃদকম্প হয়। 

ইদানীং কারাব্বসথার কিফি সংস্কার ইাছে? খাস পু ভাল 
হইয়াছে, বকেদীদ্বের কাপড়-চোপড় ও অন্তান্ত বিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে। 
রাজনৈতিক বন্দীরা কারামুক্ত হইয়া! বাহিরে আন্দোলন করার ফলেই ইহা! 
সম্ভব হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ওয়ার্ডারেরা যাহাতে “সরকারের” 
প্রতি বিশ্বস্ত থাকে সেজন্য তাহাদিগকে প্ররোচিত করিবার জন্য বেতনও 
বেশ ভালভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বালক ও তরুণ কয়েদীদিগকে 
লেখাপড়া শিখাইবার অতি সামান্ত চেষ্টাও আজকাল করা হইতেছে। কিন্তু এ 
সকল পরিবর্তন ভাল হইলেও সমস্যাকে অল্পই স্পর্শ করিয়াছে। পুরাতন ধাবা 
সমানভাবেই চলিতেছে । | 

অর্ধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দীই সাধারণ কয়েদীর মতন ব্যবহার পাইয়াছেন। 
তাহার! বিশেষ সুবিধা বা সৌজন্তপূর্ণ ব্যবহার পাইতেন না কিন্তু তাহারা 
বুদ্ধিমান এবং দুঁচরিত্র বলিয়া উাহাদিগকে দিয়া যাহা থুসী করান কিবা 
টাকাকড়ি আদীয় করা সহজ ছিল না। এই কারণে কারাবশ্মচা বীর। 
তাহাদিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখিত। জেলের শৃঙ্খল] ভঙ্গ কি অনুরূপ কোন স্থযোগ 
পাইলেই ইহাদিগকে কঠিন দণ্ড দেওয়া হইত। এইরূপ শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে 
পনর-যোল বংসর বযঙ্ক এক যুবককে *( সে নিঙ্জের নাম বলিত আজাদ ) 
বেত্রদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল। তাহাকে উলঙ্গ করিয়া চাবুক মারার 
তেকাঠায় কাধা হইল, প্রত্যে কটি বেত্রাঘাত যখনই তাহার দেহে কাটিয়া বসিতে 
লাগিল, সে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল, “মহাত্মা গাম্ধীকি 
জয়” অজ্ঞান হওয়ার পূর্ব পধ্যন্ত বালক ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিল । 
পরবর্তীকালে এই বালকই এক টেবোবিষ্ট দলের নেতা হইগ়্াছিল | 
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দেওয়া! উচিত নয়। জেলের কাঁজের প্রধান ও মুখ্য লক্ষ হইবে এই যে, ইহাকে বিরক্তিকর 
কঠোর এবং অন্ায়কারীর পক্ষে ভীতিপ্রদ করিতে হইবে।” 

ইহার সহিত রুশিয়ার সৌন্ডিয়েট সমাতাস্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের দৌজদ।রী আইনের তুলনা কর! 
যাইতে পারে | 

* ধার।--“সমাজরক্ষা মূলক উপায়গুলির এরূপ উদ্দেন্ত হওয়া উচিত নহে যাহার লক্ষ্য দৈহিক 
দগুদ।ন, মনুষ্যোচিত মর্যাদার লাঘব ঘটান কিন্বা। প্রতিশোধমুদক বা শাস্তিমূলক | 

২৬ ধারা “কারাদণ্ডের উদ্দেশ্ত হইবে অন্তায়কারীকে অন্ঠায়কন্মপ্রবাত! হইতে বিরত রাখা । 
কয়েদীর উপর কোন প্রকার পীড়ন চলিবে ন কিবা! তাহাকে অন্রীবন্তক ও অতিরিক্ত দুঃখে গর 
করিতে যেন না দেওয়া হয়।” 
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জেলে মানুষ অনেক কিছু হইতেই বঞ্চিত হয় কিন্তু তাহার মধ্যেও 
নারীর কণম্বর ও শিশুর হাগির অভাবই বেশী করিয়া মনে পড়ে। জেলের 
দৈনন্দিন শব শ্রতিস্থথকর নহে। জেলের কথাবার্তা কর্কশ, ভয়চকিত এবং 
ভাষা ইতর ও অন্লীল। আমার মনে আছে, একদিন হ্ঠা এক নৃতন অভাব 
বৌধ করিলাম। লক্্ষৌ জেলে সহসা আমার মনে হইল সাত-আট মাম আমি 
কুকুরের ডাক শুনি নাই। | 

১৯২৩-এর জানুয়ারী মাসের শেষ দিন আমর] সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী 
মুক্তি পাইলাম। . লক্ষ্ৌ জেলে তথন “বিশেষ শ্রেণীর” বন্দীসংখা৷ একশত 
হইতে দুই শতের মধ্যে ছিল। ১৯২১-২২ ডিমেম্বর ওজানুয়ারীতে ধাহার! 
এক বংসর ও তাহার কম দণ্ডে দণ্ডিত হইয্াছিলেন তাহারা দণ্ড ভোগাস্তের 
পূর্বেই মুক্তি পাটয়াছিলেন; কেবল ধাহাদের দীর্ঘ কারাদণ্ড হইয়াছিল অথবা 
ধাহারা ভ্বিতীয়বার ফিরিয়। আসিয়াছিলেন এখানে কেবল তীহারাই ছিলেন। 
এই আকস্মিক কারামুক্তিতে আমবা বিস্মিত হইলাম। এই সাধারণ দও 
মকুবের সংবাদ আমরা পূর্ধে পাই নাই। স্থানীয় প্রাদেশিক আইন সভায় 
রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার একটা প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল বটে, 
কিন্তু সরকারী শাসন-পরিষদ কদাচিৎ এরূপ দাবী গ্রাহা করিয়া থাকেন। 
যাহা হউক, গভর্ণমেন্টের দিক দিয়া এখন স্থুদময়। কংগ্রেস গভর্ণমেষ্টের বিরুদ্ধে 
কিছু না করিয়া এখন আত্মকলহে মগ্ন এবং খ্যাতনামা কোন কংগ্রেসকর্মী এ 
সময় জেলের মধ্যে ছিলেন না বলিয়াই এই দয়াটুকু দেখান হইল | 

কারাদ্বার হইতে বাহির হইবার প্রথম মুহূর্তে এক. তৃপ্তি ও আননাময় 
চাঞ্চলা বোধ হইয়া! থাকে। মুক্ত বায়ু, অবারিত মাঠ, রাজপথের গতিশীল 
জনতা ও যানবাহন, পুরাতন বন্ধুদের সহিত মিলন, এই সমস্ত মিলিয়া এক 
অপূর্ব উন্মাদন! আনিয়া দেয়। বহিজ্ঞগতের সহিত প্রথম সংঘাতে মন উদ্বেল 
হইয়। উঠে। কিন্তু এই উৎফুল্ল আবেগ অতি ক্ষণস্থায়ী, কেননা, কংগ্রেমী 
রাজনীতির অবস্থা অত্যন্ত নিরুংসাইজনক হইয়া উঠ্রিয়াছিল। আদর্শবাদের 
পরিবর্তে জটিন চক্রান্ত এবং বিভিন্ন উপদলগুলি যে সকল উপায়ে কংগ্রেসের 
প্রতি্ঠানগুলি দখল করিবারু চেষ্টা করিতেছেন তাহা দেখিয়া ভীবপ্রবণ ব্যজিরা 
রাজনীতির উপর বীতরদ্ধ হইয়া উঠিলেন। 
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আহি নিজে কাউসিল প্রবেশের বির মই পোষণ রত কেননা, | 
ইহার ফলে কৌশলের নামে আপোষ রফার মধ্যে পড়িতে হইবে এবং আমাদের 
উদ্দেন্ট ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িবে । কিন্তু কার্ধযত: তখন দেশের সম্মুখে কোন 
কার্য প্রণালী ছিল না। পরিবর্তনবিরোধীরা গঠনমূলক কাধ্যের উপর জোর 
দিতে লাগিলেন। ইহা মুখ্যতঃ সমাজ-সংস্কারমূলক পদ্ধতি মাত্র । ইহার স্বপক্ষে 
এইটুকু বলা যায় যে, ইহার দ্বারা ব্রা জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ 
রক্ষা করিতে পারিবেন । কিন্তু ধাহারা রাজনৈতিক কাধ্যক্রমে বিশ্বামী তাহারা 
ইহাতে সুখী হইতে পান্সিলেন না। অথচ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্যোর 
অনাফল্যের প্রতিক্রিয়ায় যে অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে তাহাতে কিছুকালের জঙ্থ 
পালেমেন্টীয় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধা দিয়া চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই । 
এই নৃতন আন্দোলনের নেতৃদ্বয় দেশবন্ধু দাশ ও আমার পিতা যে কার্ধাপদ্ধতি 
নির্দেশ করিলেন তাহী সহযোগিতা অথবা গঠনমূলক নভে, তাহা বাধাপ্রদান 
€ উপেক্ষা করার নীতি । | 

দেশবন্ধু জাতীয় বংগ্রামকে আইন সভার মধোও লইয়া যাইবার পক্ষপাতী 
ছিলেন। আমার পিতারণড অল্পবিস্তর সেইরূপ ইচ্ছা ছিল। তবে তিদি 
গাদ্ধিজীর রি মানিয়! লইরা ১৯২-এ আইন সভা বঞ্জনে সন্মতি দিমাছিলেন । 
ভিনি জাতীয় আন্দোলনে সর্বশক্তি নিদোগ করিতে উৎসুক ছিলেন এব? 
তখন ইহার একমাত্র পথ ছিল গান্ধী-নির্দি্ট কাধাপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ 
করা! । সিন্ফিন্গণ যেমন পালামেণ্টের আসনগুলি দখল করিয়া হাউস্‌ অফ 
কমন্সে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেনণ যুবকগণের মধ্যে অনেকে সেইবূপ 
কৌশলের কথ! চিন্তা করিতেন। ১৯২০-এর গ্রীষ্মকালে এই প্রকার বঙ্জন 
গ্রহণ করিবার জন্য গাদ্দিঙঈ অন্রুদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্কু তিনি স্বীকুত হন নাই । 
মহম্মদ আলী তখন খিলাকভ ডেপুটেশন লইয়া ইউরোপে । তিনিও ফিরিয়। 
আসিয়া বয়কট ও বজ্জনের পদ্ধতির জন্যা ছুঃখ গ্রকাশ করিলেন । সিন্ফিন্‌ 
পদ্ধতির উপর তাহাবও ঝোঁক ছিল। কিন্তু, এবিষয়ে কাহারও ব্াক্তিগত 
চিন্তা বা ধারণার কোনই মূলা নাই, কেননা, পরিণামে গান্ষিজীর মতই বলবস্তর 
হইত | তিনিই আন্দোলনের আষ্টা ; কাজেই খুটিনাটি সকল বিষয়েই তাহার 
স্বাধীনতা! থাক উচিত, এইবূপই সকলে মনে করিতেন । সিন্ফিন্‌ পদ্ধতির 
বিরুদ্ধে (হিংসামূলক কাধ্যের সহিত সংশ্রব ছাড়াপ) তীহার প্রধান যুক্তি 
ছিল এই যে, ভোট দিও না, নির্বাচন-কেন্ত্রে উপস্থিত হইও না-ইহা 
জনসাধারণ বত সহজে বুঝিবে সিন্ফিন্‌ পদ্ধতি তত সহজে ধরিতে পারিবে না। 
আইন সভায় নির্বাচিত হইয়া প্রবেশ করিতে বিরত থাকিলে জনসাধারণেস 
চিত বিভ্রান্ত হইবে। এব, আরও কথা এই, বারা নির্বাচিত হবে 
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বা ক আই সজ বারে মার বং উহাকে ঠকাইয়া 


রাখা কঠিন হইবে। আন্দোলনের শৃঙ্খলা এবং শক্তি এমন ছিল নাষে 
দীর্ঘকাল তীহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা যাইতে পারে। আইন সভার মধ্য দিয়া... 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারী অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত হইয়া 


অধঃপতনের দিকে অনেকেই গড়াইয়া যাইত। এই সকল যুক্তির সারবস্তা 
আমরা পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বরাজ্য দল আইন সভায় প্রবেশ করার পর 
ইহার অনেক কথাই সত্যে পরিণত হইয়াছিল। তথাপি ১৯২০ সালে কংগ্রেস 
যদি আইন সভাগুলি দখল করিতে চেষ্টা করিত তাহা হইলে ফল কি হইত 
ইহা মাঝে মাঝে মনে হয়। খিলাফত কমিটির সহায়তায় তখন কংগ্রেস 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রত্যেকটি নর্ধাচিত আসন লাভ করিতে পারিত, ইহ 
নিঃসন্দেহ। আজ ( আগষ্ট ১৯৩৪) পুনরায় কংগ্রেস কতৃকি কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে সদ্য প্রেরণের কথা চলিতেছে এবং এই উদ্দেশ্টে একটি পার্লামেপ্টয় 
বোডও স্থষ্ট হইরাছে। কিন্ত ১৯২০-এব পর নান! ঘটনায় আমাদের সামাজিক 
ও রাস্্রীয জীবনে ফাটলগুলির ব্যবধান ও গভীরত। বাড়িয়াছে। নির্বাচনে 
গ্রে যে সাফলাই লাভ করুক না কেন, ১৯২০-এ যাহা হইতে পাবিত 
বর্তমানে তাহা সম্ভব নহে । 
জেল হইতে বাহির হইবার পর আমি আরও কয়েকজনের সহিত মিলিত 
হইয়া দুই খুধামান দলের সহিত আপসরফার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। 
কোনই ফল হইল না; আমি পবিবর্তনপ্রধাপী ও পরিবর্তনবিরোধী উভম্বদূলের 
রাজনীতির উপরই বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। অগত্যা যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির মম্পাদকরূপে আমি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনকাধ্ে প্রবৃত্ত হইলাম । 
গত বংদবরের আলোড়নের পর অনেক কিছুই করিবার ছিল। আমি খুব 
খাটিতে লাগিলাম; কিন্ত এই কাজের কোন শিষ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল নাঁ। আমাৰ 
মন শিথিল হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় একটা নৃতন কাজ জুটিয়! গেল। 
আমার মুক্তির কয়েক সপ্তাহ পরেই আমাকে টাঁনিষা লইয়া এলাহাবাদ 
মিউনিসিপালিটির মাথায় বদাইয়া দেওয়া হইল । এই নির্বাচন এত আকন্মিক 
যে সভা আরস্ভের 9৫ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত আমার নাম কেহ উল্লেখ করেন 
নাই, এমন কি, সম্ভবতঃ ভাবেনও নাই। শেষ মৃহূর্তে ক'গ্রেমপক্ষীনেরা স্থির 
করিলেন যে, তীহাদের মধো আমি ছাড়া আর কাহারও সাফল্যের 
সম্ভাবনা নাই। 
এই বৎসর দেশের নানাস্থানে কংগ্রেসের নেতারা মিউনিনিপালিটির 
সভাপতি হইয়াছিলেন। .দেশবন্ধু কলিকাতার মেয়র, ভিটলভাই প্যাটেল 
দ্বোষ্ধাই করপোরেশনের সভাপতি এবং সার্দীর বল্পভভাই প্যাটেল মাহম্মদাবাদের 
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জওহরলাল ন্হের 


পভাপতি হইলেন। যুক্তপ্রদেশেও বড় বড় মিউনিমিশালিটি টি চে়ারঘানে ! 
পদে কংগ্রেসপন্থীরাই অধিষ্ঠিত ইইয়াছিলেন। 
মিউনিসিপালিটির বিভিন্ন বিভাগের কাধ্যে আমি ক্রমশঃ বেশী সময় দিতে 
 লাগিলাম এবং কতকগুলি সমন্ার প্রতি আমার দৃষ্টি আকষ্ট হইল। আমি 
_. অস্থন্ধান. ও গব্ষেণ! করিয়া মিউনিসিপালিটি সংস্কারে বড় বড় পরিকল্পনা 
রে করিলাম। ৷ কিন্তু পরে দেখিলাম ভারতীয় মিউনিসিপালিটিগুলি যেভাবে গঠিত 
তাহাতে চমকপ্রদ বড় বড় সংস্কারের স্থান অতি সঙ্ীর্ঘ। অবস্ঠ করিবার 
অনেক কিছুই ছিল। যন্তরট পরিষাবু পরিচ্ছন্ন এবং উহার গতি বাড়াইবার 
জন্য আমি কঠিন পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। এদিকে কংগ্রেসেরও কাজ 
বাড়িল। প্রাদেশিক সম্পাদকের দায়িত্বের উপর নিখিল ভারতীয় সম্পাদকের 
ভারও গ্রহণ করিতে হইল। এই স্কল বিভিন্ন কাজে আমাকে প্রত্যহ 
প্রায় ১৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত এবং দিবাবসানে আমি ক্লান্তিতে অবসন্ন 
৪৪ ঠা | 
হইতে বাড়ী ফিরিয়া যে পত্রথানি আমার প্রথম চোখে পড়িল তাহা, 
ফি হাইকোর্টের তখনকার বিচারপতি স্তর গ্রীমউদ্‌ মিয়ারম্‌-এর 
লেখা । পত্রগানিতে আমি ছাড়া পাইবার কয়েকদিন পূর্বের তারিখ ছিল। 
বুঝিলাম তিনি ছাড়া পাওয়ার খবর পূর্বেই জানিতেন। তাহার পত্রের 
সৌজনবপূর্ণ ভাষা এবং মাঝে মাঝে আমাকে তীহার সহিত দেখা করিবার সদয় 
আমরণ আমি একটু বিস্মিত হইলাম । ভীহার সহিত আমার পরিচয় নাই 
বলিলেই হয়! ভিনি ১৯১৯-এ যখন এলাহাবাদে আসেন তখন আমি আইন 
বাবসায় প্রার ছাড়িয়া দিছি । আমার মনে আছে, তাহার আদালতে মাত্র 
একদ্বিন আমি কোনও মামলায় সওয়াল জবাব করিয়াছিলাম এবং মে-ই আমার 
হাইকোর্টে সর্বশেষ উপস্থিতি | কোন কোন কারণে হয়ত বা তিনি আমাকে ভাল 
কবিয়া না জানিয়াই আমার প্রতি অনুকুল ধারণা পোষণ করিতেন। তাহার 
ধারণা ছিল--একথ! তিনি পরে বলিলেন বে, আমি বড় বেশী অগ্রসর হইব, 
সেইজন্য তিনি আমার উপর সং্প্রভাব বিস্তার করিম! আমাকে ত্রিটিশ সদিচ্ছা 
বুঝাইয়। দিবারু জন্য ব্যগ্র হৃইাছিলেন। 'ভিনি অত্ান্ত কৌশলের সহিত অগ্রসর 
হুইয়াছিলেন। ভীহার মতে অধিকাংশ ইংবরেজের এই ধারণা যে, ভারতের 
সাধারণ “চরমপন্থী” বাজনৈতিকদের ব্রিটিশ বিরোধী হইবার কারণ ষে তাহারা 
সামাজিক ব্যাপারে ইংরেজের নিকট খারাপ ব্যবহার পাইয়াছেন। ইহাই ক্রোধ 
বিরক্তি এবং চর্মপন্থার কারণ। একট! গন্প প্রচলিত আছে এবং অনেক সম্থাস্ত 
ব্যক্তিও বলিয়া থাকেন যে, আমার পিতা কোনও ইংবাজ ক্লাবের সন্ত নির্বাচিত 
হইতে না পারিরা ব্রিটিশ বিরোধী ও চরমপন্থী হইয়াছেন । এই গল্পটির কোন 
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কারামুক্তি 


ভিত্তি নাই এবং ইহা! সম্পূর্ণ এক পৃথক ঘটনার অপলাপ মাত্র ।* কিন্তু অধিকাংশ 
ইংরেজের নিকট জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তির এই শ্রেণীর যুক্তি ও ব্যাখ্যা সত্য 
হউক মিথ্যা! হউক, সহজ ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সত্য কথা বলিতে 


গেলে পিতার অথবা আমার এমন কোনও কারণ ছিল ন1) ব্যক্তিগতভাবে. .. 
আমরা ইংরাছ্ষের নিকট ভত্তর ব্যবহারই পাইয়াছি এবং খোলাখুনিভাবে 
 মিশিয়াছি। তবুও সমস্ত ভারতীয়ের মতই জাতিগত পরাদীণতা সম্পর্কে আমর! 
(সচেতন ছিলাম এবং তাহার জন অন্তরে ক্রোধ ও তিক্ততাওছিল | আমি অবগট... - 
চিত্ত স্বীকার করিতেছি, এমন কি, এখনও একজন ইংরেজের সহিত আমি প্রাণ... 
খুলিয়া মিশিতে পারি; অবশ্ত তিনি যদি একজন সরকারী কর্ধচারী না হন এবং... 


মুরুব্বিয়ান] ভঙগী না দেখান। যদি তাহাও হয়, তাহা হইলেও সে মেলামেশায় 
আমোদের কোন অভাব হয় ন|। সম্ভবতঃ মডারেট বা এ জাতীয় যাহারা 
ভারতে ইংরীজের সহিত রাজনৈতিক সহযোগিতা করিয়৷ থাকেন তাহাদের 
অপেক্ষা আমার সহিত ইংবাজ স্বভাবের সৌসাদৃশ্ঠ অনেক অধিক। 


স্যর গ্রীমউড্‌ ভাবিলেন, বন্ধুভাবে মিলন এবং সরল মৌজন্পূর্ণ ব্যবহারের 
দ্বার! তিনি আমার মন হইতে তিক্ততার মূল কারণগুলি দূর করিবেন। তাহার 
সহিত আমার কয়েকবার দেখা হইয়াছিল। কোন মিউনিসিপালিটির ট্যাক্সের 
প্রতিবাদ করিবার অছিলায় তিনি আমান সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন ও 
সঙ্গে সঙ্গে অপর সব বিষয়েও আলোচন| কিতেন। একদিন তিনি ভারতীয় 
মডারেট দিগকে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন । ভীরু, কাপুরুষ, স্থবিধাবাদীর 
দল, চরিত্র ও মেরুদণ্ডহীন--এই সকল কথা অত্যন্ত ঘ্বণার সহিত বলিয়া তিনি 
জিজ্ঞাস করিলেন, তুমি কি মনে কর যে এই লোকগুলির উপর আমাদের কোন 
শ্রন্ধা আছে? আমি আশ্চর্য হইলাম, এ কথা! আমাকে বলিবার প্রয়োজন কি? 
সম্ভবতঃ তিনি ভাবিষ্বাছিলেন যে, এই শ্রেণীর কথার আমি খুব সুখী হইব। 
কথায় কথায় তিনি নৃতন কাউন্সিল এবং মন্ত্রীদের কথা হুলিলেন। দেশের সেবা 
করিবার জন্য এই সব মন্ত্রীর কত সুযোগ তাহাও উল্লেখ করি এন। শিক্ষা দেশের 
একটা প্রধান ও মুখ্য সমস্তা। একজন শিক্ষা মন্ত্রী যদি নিজের ইচ্ছামত কাজ 
করিবার ম্বাধীনতা পান তাহা কি লক্ষ লক্ষ মানবের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণে একটা 
উপযুক্ত স্থযোগ নহে? জীবনে এমন স্থুযোগ কয়জন পায়? তিনি বলিয়া 
যাইতে লাগিলেন--মনে কর তোমার মত একজন লোক-_বুদ্ধি, চরিত্র, আদর্শবাদদ 
এবং কর্দোৎসাহ যাহার আছে তাহাকে ধদ এই প্রদেশের শিক্ষার ভার দেওয়া হয় 
তাহা হইলে তোমার মত লোক কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে না? তিনি 


শপিশিতি পি শিপশিশীশীশীিপি পিশিসপশা পাপা এপ 





পিপিপি, ৯ পিপিপি শিপিাটিপিপীশ টিন 


** ৩৮ অধ্যায়ের পার্দটাকায় এই (ঘটনার 1 বিস্তৃত বিবরণ জ্টবা | 
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আমাকে আশ্বীস দিয়া বলিলেন যে, অল্প দিন পূর্বে তাহার সহিত গভর্ণরের সাক্ষাৎ 
হইয়াছে এবং নিজের উদ্দেশ্য মত কাজ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাকে দেওয়া 
হইবে। সম্ভবতঃ তিনি বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া আত্মসন্বরণ করিলেন 
এবং বলিলেন তিনি সরকারীভাবে কিছু বলিতেছেন না, ইহা তীহাব ব্যক্তিগত 
প্রস্তাব মাত্র। 

স্যর গ্রীমউডের এই কুট কৌশলপূর্ণ প্রস্তাবটি হইতে অবশ্য আমি পরি্রাণ 
পাইয়াছিলাম। মন্ত্রীরপে গভর্ণমেপ্টের সহিত সহযোগিতা করার কথা ত আমি 
ভাবিতেই পাবি না এবং নিশ্চয়ই ইহীর মত দ্বণার্ আমার নিকট আর কিছু 
নাই। কিন্তু তখন এবং পরবর্তীকালেও কিছু স্থায়ী প্রত্যক্ষ গঠনমূলক কাজের 
জন্য আমার মনে মাঝে মাঝে আকাকঙ্ষা জাগিত। মানুষের পক্ষে ধ্বংসমূলক 
আন্দোলন এবং অপহযোগ স্বাভাবিক কাধ্যপদ্ধতি নয়। কিন্তু আমাদের ভাগ্য 
এন্সপ যে ধ্বংস ও সংঘর্ষের মরুভূমি অতিক্রম করিয়াই আমাদিগকে সেইখানে 
যাইতে হইবে, যেখানে আমরা গঠনমূলক কিছু করিতে পারিব। হয় ত 
আমাদের অধিকাংশের শক্তিসামর্য ও জীবন এই শিথিল বালুকারাশির 
মধ্য দিয়া সংঘর্ষ ও ক্লান্তিতেই নিঃশেষিত হইবে এবং গঠন করিবে আমাদের 
পুত্র অথব। পুত্রের পুত্রগণ । ৃ 

এ কালে মন্্ীগিরি কত সন্ত ছিল, অন্ততঃ যুক্তপ্রদেশে ! যে দুইজন 
মডারেট মন্ত্রী অসহযোগ আন্দোলনের কালে কাধ্য করিয়াছিলেন তাহাদের মেয়াদ 

ইল। কংগ্রেনী আন্দোলন যখন বর্তমান অবস্থার পক্ষে বি্সঙ্কুল হইয়া 
উঠিয়াছিল তখন গভর্ণমেন্ট কংগ্রেস দমনে মডারেট মন্ত্রীদের কাজে 
লাগাইর়ছিলেন। তখন তীহার! সম্মান পাইতেন, সরকারী শানন পরিষদও 
তাহাদের শ্রদ্ধা করিঝ়া *চলিতেন। সেই দুর্দিনে গভর্ণমেন্টের সমর্থকরূপে 
মনত্রীদিগকেই তীহারা আকড়াইয় ধরিয়াছিলেন। মন্ত্রীরা সম্ভবতঃ মনে করিতেন, 
এই অসম্মান ও শ্রদ্ধ৷ তাহাদের স্যাষ্য প্রাপ্য । কংগ্রেমের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের 
প্রতিক্রিয়া হইতেই থে গভর্ণমেণ্ট এইরূপ করিতেছেন তাহা তাহারা বুঝিতে 
পারিতেন না । খন আক্রমণ বন্ধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মডারেট মন্ত্রীদের মৃল্যও 
গভর্ণমেন্টের্‌ দৃষ্টিতে একদম কমির়া গেল। সহসা দেখ! গেল, সম্মান ও শ্রদ্ধা 
বলিয়া কিছু অবশিষ্ট নাই । মন্ত্রীর! ইহাতে ক্ষুদ্ধ হইলেন কিন্তু সে নিক্ষল আক্রোশ 
তাহাদের কোন কাজেই আসিল না। শীঘ্বই তাহার! পদত্যাগ করিতে বাধা 
হইলেন। তারপর নৃতন মন্ত্রীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল কিন্তু গভর্ণমেন্ট সহসা 
কুতকাধ্য হইলেন না । আইন্‌ সভার মুষ্টিমেয় যডারেট তাহাদের সহকর্ীর গ্রতি 
ুর্ববযবহারে সহান্গুভৃতিসম্পন্ন হইয়া সরিয়। রহিলেন। অবশিষ্ট সদশ্থগণের 
_ অধিকাংশই জমিদার, তাহার ঘধ্যে মোটামুটি লেখাপড়া জানেন এরূপ লোকের 
১১০ 


? 


কারামুক্তি 


সংখ্যাও অতি কম। কংগ্রেদ আইন সভ| বজ্জন করায় সেখানে বনু বিচি 
লোকের আশ্চধ্য সম্মেলন ঘটিয়াছিল। | 

এই সময় অথব| কিছুদিন পরে যুক্তপ্রদেশে একজন বাক্তিকে মন্ত্রীগিরি 
দেওয়ার প্রস্তাব সত্বদ্ধে একটি গল্প গ্রচলিত আছে । তিনি নাকি উত্তর দিয়াছিলেন 
যে, তিনি এত লঘুচিন্ত নহেন যে নিজেকে একজন মস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া 
বিবেচনা করেন? তবে তাহার কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, হইতে পারে তাহা সাধারণ 
লোক অপেক্ষা একটু বেশী, অস্তঃ তাহার ধারণ! এ খ্যাতিটুকু তাহার আছে। 
গভর্ণমেন্ট তাহাকে মন্ত্রী করিয়া কি জগতের সম্মুথে একজন নিরেট মূর্থ বলিয়! 
পরিচিত করিতে চান ? 

এই প্রতিবাদের কিছু কারণ ছিল। মডারেট মন্ত্রীরা সঙ্কীর্ণচেতা, রাজনীতি 
বা সামাজিক ব্যাপারে উদারদৃষ্টিহীন | অবশ্ত এ দোষ তীহাদের নয়, ইহা 
তাহাদের বন্ধা। মডারেটার নীতির ফল। যাহা হউক, সাধারণ চাকুবীজীবী বা 
বৃত্িজীবীদের দক্ষতা তাহাদের ছিল এবং দৈনন্দিন কাঙ্জ তাহার! বিবেক বুদ্ধি 
অন্থুসারে চালাইয়া যাইতে পারিতেন। তাহাদের পর ধাহারা জমিদারশ্রেণী হইতে 
আসিলেন তাহাদের শিক্ষাও সাধারণ ভাবে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । আমার মতে 
স্তাহাদিগকে লিখিতে পড়িতে জানেন এই মাত্র বলা চলে, তাহার বেশী নহে। 
গভর্ণর এই ভদ্রলোকদিগকে উচ্চপদে মনোনীত করিরা বেন দেখাইতে লাগিলেন 
ভার্তীয়েরা কত অযোগ্য, কত অপদার্থ । তাহাদের সঙ্বন্ধে বলা যাইতে পারে, 
“ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন তখন সব বিষয়েই সাহস করা ঘাইতে পাবে, নারীর পক্ষে 
অসাধ্য কিছুই নাই ।”-_রিচাড' গারনেট্‌। 

শিক্ষা থাক আর নাই থাক, এই সব মন্ত্রীর ভাতে জমিদারদের ভোট ছিল 
এবং ইহারা সরকারী কম্মচারীদিগকে সুন্দর সুন্দর বাগান পার্টিতে আপ্যায়িত 
করিতে পারিতেন। জঅনশনক্রিষ্ট প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থের ইহা অপেক্ষা 
অধিক কি সদ্ধযয় হইতে পাবে? 
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অাজিনক সমন্থাগুলি ভূলিয়া থাকিবার জজ আমি নানারকম বাজ 


| ভি লাগিলাম। কিন্তু এড়ান কঠিন; স্বাভাবিক ভাবেই মনে যে সকল প্রশ্ন 
_ ভাদিয়া উঠে, তাহার কোন সস্তোষজনক উত্তর খু'জিয়া পাই না। এখন যাহা 


_ করিতেছি তাহা কেবল নিজেকে ভুলাইবার জন্য, ইহার মধ্যে ১৯২০-২১-এর মত 
প্রাণের পরিপূর্ণ বিকাশ নাই। তখনকার দিনে যে বর্ধে আত্মরক্ষা করিতীম, 
সেই আবরণ ত্যাগ করিয়া আমি ভাবত 'ও জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ 
করিতে লাগিলাম। এখন অনেক পরিবর্ধন দেখি, যাহা পূর্বে লক্ষ্য করি নাই, 
নৃতন আদর্শ নৃতন বিষয় মালো?র পরিবর্তে সংশয়ের অন্ধকারই ঘনাইয়া তুলে । 
গান্ধিজীর নেতৃত্বের উপর আমার অবিচলিত আস্থা সত্বেও আমি তাহার 
কাধ্যপদ্ধতির কোন কোন অংশ পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর ধিচার করিয়া দেখিতে 
লাগিলাম, কিন্ত তিনি তখনও কারাগারে আমাদের আদ্মন্তের বাহিরে, তাহার 
উপদেশ পাওয়া সম্ভবপর নহে। আমি দেখিলাম কংগ্রেসে ছুই দলই- 
কাউন্সিলগামী দল এবং পরিবর্তনবিরোধী দূল কোনই কাজ করিতেছেন না। 
প্রথমোক্ত দল ক্রমশঃ সংস্কারপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক হইয়া পডিতেছেন এবং তাহার 
ফল আমার নিকট ছেরাগলিতে আটকাইয়া৷ পড়িবার মত বোধ হ্ইল। 
পরিবর্তনবিরোধীরা মহাক্মাজীর একনিষ্ঠ অনুচর বলিয়া কথিত হইতেন । কিন্ত 
মহথাপুরুমদের অন্যান্য শিশ্তগণের মতই ভাহারাও তাহার শিক্ষার মূলভাব ছাড়িয়া 
বাহিরের খোম! লইয়! টানাটানি করিতে লাগিলেন । তাহীদের মধো কোন 
তেজশ্বিত। ছিল না, কা্যতঃ তাহারা অত্যন্ত নিরীহ সদাশয় সমাজসংস্কারক মাত্র, 
কিন্তু তাহাদের এক সুবিধ! ছিল, স্বরাজীরা যখন আইন সভায় নিয়মতান্িক 
কলকৌশল লইয়া সারাক্ষণ ব্যাপৃত ছিলেন তখন তাহারা! ( পরিবর্তনবিরোধী ) 
কৃষকসাধারণের সহিত যোগাধোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। 
আমার কারাঘুক্তির কিছুকাল পরেই দেশবন্ধু দাশ আমাকে স্বরাজ্য দলে 
যোগ দেওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার যুক্তির নিকট আমি আত্ম 
সমর্পণ না করিলেও আমি ঘেকি করিব সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণ! আমার ছিল 
না। আমার পিতা এইকালে স্বরাজ্য দল লইয়! মাতিয়। উঠিঘাছিলেন। তাহার 
চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আশ্চর্য উল্লেখযোগ্য যে, তিনি কখনও আমাকে উত্ত 
১১২ 
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দলে লইবার্‌ জন্য পী ডাপীড়ি করেন নাই অথবা! কোন প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা 
করেন নাই। ইহা! সত্য বে, আমি তাহার সহিত এই দলে যোগ দিলে তিনি 
অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন কিন্তু আমার প্রতি তাহার অনন্যসাধারণ স্থবিবেটনা 
ছিন বলিয়াই তিনি এ বিয়ে আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনত৷ দিয়াছিলেন। 

এই কালে আমার পিতার সহিত দেশবন্ধু দাশের বন্ধুত্ব অধিকতর ঘনিষ্ট 


হইয়। উঠিল। এই বন্ধুত্বের মধ্যে রাদনৈতিক সরকন্মীর সম্পর্ক অপেক্ষা অনেক রঃ 
বেশী কিছু ছিল। তাহাদের পরস্পরের অন্থরাগ ও নিবিড় প্রীতি দেখিয়া আমি. 
একটু আশ্চধ্য হইলাম, কেননা পরিণত বয়সে এরূপ রি বন্ধুত্ব কদাচিত হইয়া... 


থাকে। পিতার বহু পরিচিত বাক্তি ছিলেন এবং ল্পুভাবে সকলের: সহিত 
মিশিবার ক্ষমতাও ছিল তাহার অদাধারণ। কিন্ত বধ হইতে. তিনি সতর্ক 
থাকিতেন এবং শেষ বয়দে জীবন ও মানুষের প্রতি তাহার অবজ্ঞ! বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল।. তথাপি তাহার ও দেশবন্ধুর মধ্যে কোন ব্যবধান রহিল না এবং 
তাহারা পরম্পরকে হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিলেন। আমার পিতা বয়সে নয় 
বংসরের বড় হইলেও দুইজনের মধো শরীরের তুলনা, পিতার স্বাস্থ্য ও শক্তি 
বেশী ছিল। যদিও তাহারা উভয়েই আইনজীবী ও এ বাবসায়ে একই প্রকার 
সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি অনেক দিক দিয়া উত্তয়ের মধ্যে স্বাত্তয 
ছিল। চিততরঞ্তন দাশ আইনবাবপায়ী হইলে এবি ছিলেন বং কবির আবেগ 
লইয়। সব কিছু দেখিতেন। আখি শুনিয়াছি, তিনি বাঙ্গলায় কতকগুলি উৎকষ্ 
কবিত| নিখদ|ছিনেন | তিনি বাগী ও ধর্বগ্রবণ ছিলেন। আমার পিতা অত্যন্ত 
বাস্তববাদী এবং কবিত্বহীন কঠোর ছিলেন। কাজকণ্ম ও সঙ্ঘ গঠনাদি বিষয়ে 
তিনি নিপ্ণ ছিলেন কিন্তু তাহার মধ্যে ধশ্মভাব ছিল না বলিলেই হয়। 
তিনি ছিলেন বোদধা-_-আথাত করিতে বা পাইতে সর্বদাই প্রস্তত। তিনি 
বাহাদিগকে নির্বোধ মনে করিতেন তাহাদের সঙ্গ মহ করিতে পারিতেন না; 
করিলেও সন্ভোষের মহিত করিতেন ন| এবং তিশি প্রতিবাদ-অসহিষুণ ছিলেন। 
প্রতিদবন্বীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিবার প্রবল উত্তেজনায় তা” কন্ম করিতেন। 
এইরূপে আমার পিতা ও দেশবন্ধুর চরিত্রের স্বাতন্ত্র সত্বেও ম্বরাজ্য দলের যুগ্ন 
নেতারূপে তাহার আশ্চধ্য সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাহারা একে অন্যের 
চরিত্রগত ক্রুটি ও অভাব কতক পরিমাণে পরিপুরণ করিতেন এবং তাহারা, 
পরস্পরকে সম্ূ্ণনধপে বিশ্বাস করিতেন। এখন কি, পূর্ব হইতে পরামর্শ না 
করিয়াও কোন বিবৃতি ব| ঘোবখাপত্রে একে অন্যের নাম ব্যবহার করিতে 
পারিবেন পরম্পরকে এইরূপ অধিকার পধ্যন্ত দিয়াছিলেন। 

স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা শক্তি ও দেশের নিকট মধ্যাদীর পশ্চাতে এই 
ব্ক্ধিগত বন্ধুত্বের গভীর প্রেরণা ছিল। স্বরাজ্য দলের হচনাতেই ইহার মধ্যে 
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ভাঙ্গনের বীজ ছিল, কেননা, কা রি মধা দিয়! বাক্তিগত উন্নতির সম্ভাবন! 
দেখিয়া অনেক ভাগ্যান্বেধী ও কুবিদান।৯ এই দূলে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
গভর্ণমেন্টের সহিত সহযেগিভান উন কয়েক জন খাঁটি মডারেটও এই দলে 
ছিলেন। নির্বাচনের পরেই এই সকল মনোভাব উপরে ভাসিয়া উঠ্ঠিল, কিন্তু 
দলের নেতৃত্ব ইহা দৃঢ় হস্তে দমন করিয়া ফেলিলেন। আমার পিতা ঘোষণা! 
করিলেন “ব্যাধিদুষ্ট অঙ্গ ছেদন কর়িতেও” তিনি কিছুমাত্র ইতস্তত: করিবেন না 
এবং তিনি এই ঘোষণাস্থ্যায়ী কার্ধা করিয়াছিলেন । 

১৯২৩ এর পর হইতে পারিবারিক জীবনে আমি অনেক শাস্তি ও আনন্দ 
পাইয়াছি, যদিও তাহা উপভোগের সময় আমার অতি কম ছিল। সৌভাগা- 
ক্রমে পরিবারস্থ সকলের নিকটেই আমি জেহ, প্রীতি ভালবাসা পাইয়াছি_ 
এবং দুশ্চিন্তা ও ছুর্দিনে সকলেই আমাকে শান্তনা দিয়াছেন, আশ্রয় দিয়াছেন। 
কিন্তু একটি বিষয়ে আমার নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া আমি অত্যন্ত 
লজ্জিত হই। ১৯২০ হইতে আমার পত্ৰীর মধুর ব্যবহারের নিকট আমি 
কত্ধণী। গব্বিতা ও ভাবপ্রবণ| হইয়াও তিনি আমার খেয়াল খুশী অকাতরে 
সহ করিয়াছেন এবং প্রয়োজনের মুহুর্তে আমাকে শাস্তি আরাম ও আনন্দ 
দিয়াছেন। 

.১৯২*-এর পর আমাদের জীবনবাত্রা-প্রণাল কিছু পদ্দিবর্তন হইয়াছিল। 
ইহা পূর্ববাপেক্ষা অনেক আড়ম্বরহীন এবং চাকলবাক1র সংখ্যাও কমিয়া 
গিয়াছিল, তথাপি প্রয়োজনীয় আরামের অভাব ছিল না। অনাবশ্যাক আড়নম্বর 
কমাইবার জন্য এবং অংশতঃ প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহের জন্য গাড়ী, ঘোড়া 
এবং আমাদের নৃতন জীবনযাত্রার পক্ষে অনাবশ্তক ও সামগ্স্হীন আসবাবপত্র 
প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ফেল! হইল । আমাদের কতক শ্রাস্গবারপনর পুলিস 
ক্রোক করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সকল আসবাবপত্র এবং 
মালীর অভাবে আমাদের ভবনেন পূর্বের শ্রী আর রহিল না, বাগান জঙ্গল 
হইরা উঠিল। প্রায় তিন বৎসর বাড়ী ও বাগানের দিকে কান দৃষ্টিই 
দেওয়। হয় নাই। অতিমাত্রায় ব্যয়বাছুলো অভাস্ত পিত; এই সব ব্যয়সক্কোচ 
পছন্দ করিতেন না| এ জন্য তিনি ঘরে বসিঘ। আব্সর সময়ে আইনের 
পরামর্শ দিয়া অর্থ উপাজ্জনের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্ত তিনি অতি অল্প সময়ই 
দূক্ে পারিতেন, তথাপি তাহার উপার্জান মন্দ হইত পা । 

ছা? স্ন্য পিতার উপর নিপু করিতে হয় বলিদ্বা আগি অস্থাচ্ছন্দা ও 
একটু নিরানন্দ বোধ করিতাম। আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করার পর, আমার 
নিজের বস্ততঃ কোন আঘ্ই ছিল না। শেয়ার হইতে যে মুনাফা আসিত 
তাহ! অতি অকিঞিখকর। আমাৰ স্ত্রীর এবং আমার বিশেষ বায়ভূবণ ছিল 
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না। বরঞ্চ আমাদের ব্যয়ের অন্নতা দেখিয়া আমরা আশ্যধ্য হইতাম। 
১৯২১ সালেই আমি ইহা অনুভব করিরা আনন্দিত হইয়াছিলাম। খাদি 
_ কাপড় এবং রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণে অতি অন্ন অর্থেরই দরকার হইয়া 
থাকে । কিন্কু পিতার সহিত বাস করার ফলে তখন আমি বুঝিতে পারিতাম 
না গৃহস্থালীর অগণিত ব্যয় একত্র করিলে তাহা কি পরিমাণে মোটা অঙ্কে 
পৌঁছায়। যে কোন প্রকারেই হউক অর্থচিস্তা কখনও আমাকে বিব্রত করে 
 নাই। আমার বিশ্বাস, আবশ্তক অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা আমার আছে এবং 
ৃ মরা তুলনায় জনেক কম খরচে চালাইযা লইতে পারি। 
... আমরা পিতার বিশেষ তারম্বরূপ ছিলাম নী। এমন কি, ইহার আভাস 
_ইঙগিজেই তিনি হয় ত অত্যন্ত ব্যথিত হইবেন; তথাপি এই অবস্থা 
_ আমার ভাল বোধ হইত না। কিন্তু পরবর্তী তিন বৎসর কাল ইহা চিন্তা 
করিয়াছি কিন্ত কোন মীমাংসা পাই নাই। উপার্জন করিবার উদ্দেশ্তে একটা 
কাজ অবশ্ত আমি সহজেই যোগাড় করিতে পারিতাম কিন্তু তাহা হইলে 
সাধারণের কাজে যে সময্ব ব্যয় করিতেছি তাহা হয় ছাড়িতে হয়, না হয় 
কমাইয়া দিতে হয়। তখন আমার সমস্ত সময় কংগ্রেস ও মিউনিসিপালিটির 
কাধ্যে নিযুক্ত ছিল। অর্থোপাজ্জনের জন্য এই কাজ ছাড়িয়া দেওয়া আমার 
ভাল বোধ হইল না। বড় বড় বাবসায়ীর কারখানা হইতে মোটা উপাজ্জনের 
_ ঘে সকল স্থবিধাজনক প্রস্তাব মাগিযাছিল এই কারণে তাহা গ্রহণ করিলাম 
_ না। বৃহৎ ব্যবসায়ের সহিত যুক্ত হওয়াটাও আমি পছন্দ করিলাম না। 
পুনরায় আইন ব্যবসায়ে ফিরিয়া যাওয়ার প্রশ্ন অবশ্য উঠিতেই পারে না। আইন 
ব্যবসায়ের প্রতি আমার ওদাসীন্য ক্রমেই বাড়িতেছিল। 
১৯২৪-এর কংগ্রেসে সাধারণ দম্পাদবদিগকে বেতন দিবার একটি প্রস্তাব 
উঠিরাছিল। আমি তখন একজন সাধারণ সম্পাদক ছিলাম এবং এই প্রস্তাব 
আমি সমর্থন করিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, কাহাকেও সারাক্ষণ খাটাইয়া 
লইয়া জীবনধাত্র! নির্বাহের মৃত বৃত্তি না দেওয়া অন্তায়। অন্যথা উপার্জন 
ন| করিয়াও চলে এমন লোক নির্বাচিত করিতে হয়। এই শ্রেণীর ভদ্রলোকদের 
অবসর আছে বটে কিন্তু সম্ভবতঃ রাজনীতির দিক হইতে তীহারা বাঞ্ছনীয় 
নহেন এবং কোন কাধ্যের জন্য তাহাদিগকে দায়ী করাও যায় না। কংগ্রেস 
অবশ্থ বেশী দিতে পারিত ন।। কংগ্রেসের বৃত্তির হার অত্যন্ত কম ছিল। 
কিন্ত আমাদের দেশে সাধারণ ধনভাগ্ার হইতে ( গভর্ণমেণ্টের না হইলেও ) 
বেতন লওয়ার বিরুদ্ধে এক অন্তায় এবং সম্পূর্ণ অধৌক্তিক সংস্কার আছে। 
_ পিউ১৪ আমার বেতন লইবার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিলেন। 
আম সহযোগী সম্পাদকের অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তথাপি তিনি 
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কংগ্রেসের নিকট বেতন লওয়া আত্মমর্্যাদার পক্ষে হানিজনক মনে করিলেন । 
কাজেই এই ব্যাপারে আমার মধ্যাদাবোধ না থাকিলেও এবং আমি বেতন 
লইতে সম্পূর্ণ উৎস্থক থাকিলেও সে আশা ছাড়িতে হইল। 

একদিন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পিতার নিকট কথাটা তুলিলাম। এই 
নির্ভরতা যে ভাল লাগিতেছে না তাহাও তিনি আঘাত না পান এইরূপ 
মুদ্ুভাবে কথাটা উত্থাপন করিলাম। তিনি আমাকে বুঝাইলেন, সামান্য 
কয়েকটা টাকা! উপার্জনের জন্য জনসাধারণের কাজ ছাড়িয়া সময় ব্যয় করিলে 
আমার পক্ষে নির্বোধের কাজ হইবে । আমার এবং আমার স্্বীর এক বৎসরের 
প্রয়োজন তিনি কয়েকদিনেই উপাঞ্জন করিয়া দিতে পারেন। তাহার তর্কের 
মধ্যে যুক্তি ছিল কিন্তু আমি তৃপ্ত হইলাম নী। তথাপি তাহার উপদেশ মতই 
চলিতে লাগিলাম । 

এই সকল পারিবারিক ব্যাপার এবং টাকাকড়ির ছুশ্চিন্তা ১৯২৩-এর 'প্রারস্ত 
হইতে ১৯২৫-এর শেষ পধান্ত চলিল। ইতিমধো রাজনৈতিক ঘটনারও পরিবর্তন 
হইতে লাগিল এবং আমিও এককপ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিভিন্ন লোকের 
সহিত মিলিত হ্ইয়ী নিখিল ভারত কংগ্রেশের দায়িত্পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
থাকিলাম। ১৯২৩-এর অবস্থার একটু বিশেষত্ব ছিল। ইহার আগে চিত্তরঞ্জন 
দাশ গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হ্ইরাছিলেন। কাজেই ১৯২৩-এ তীহারই 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকিবার কথা, কিন্তু এই কমিটির 
অধিকাংশ সদশ্য তাহার ও শ্বরাজা নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের সংখ্যা অতি অল্পই বেশী ছিল। ছুই দলই প্রা সমান সমান । ১৯২৩-এর 
গ্রীষ্মের প্রারস্তে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই বৈঠকে ব্যাপার সঙ্গীন 
হইল, দাশ মহাশয় সভাপতির পৃদে ইস্তফা দিলেন এবং একটি ছোট মাঝাযাঝি 
দল হইতে নৃতন কাধ্যকরী সমিতি গঠিত হইল। কিন্ত কমিটিতে এই কেন্দ্রীয় 
দলের পশ্চাতে কোন সমর্থন ছিল না। দুইটি দলের সদিচ্ছার উপরই তাহাদের 
অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছিল। এই দল যে-কোন দলের সহিত যোগ দিয়! অপর 
দলকে অবশ্ত হারাইতে পারিত। ডাঃ আন্সারী হইলেন নৃতন সভাপতি এবং 
আমিও একজন সম্পাদক থাকিয়া গেলাম। 

শীগ্রই দুইপক্ষ হইতেই আমাদের উপর উৎপাতের স্থষ্টি হইল | পরিবর্তুন- 
বিরোধীদের সুদুট দুর্গ গুজরাট কেন্দ্রীয় কাধ্যালয়ের কতকগুলি নির্দেশমত 
কাধ্য করিতে অস্বীকার করিয়! বসিল। গ্রীক্ষকালের শেষ ভাগেই আবার 
নাগপুরে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইল। এখানে তখন জাতীয় 
পতাকা সত্যাগ্রহ চলিতেছিল। মন্দভাগ্য কেন্দ্রীয় দলের প্রতিনিধিস্ববূ্প 
আমাদের কাধ্যকরী সমিতির সংক্ষিপ্ত ও খ্যাতিহীন জীবনের এইখানেই 
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অবসান ঘটিল। ইহার পতন ঘটিল, কেননা, ইহা বিশেষভাবে কাহারও 
প্রতিনিধি ছিল মা এবং ধাহাদের হাতে কংগ্রেসের প্ররুত ক্ষমতা তাহাদেরই 
উপর কর্তৃত্ব করিতে প্রয়াসী হইল। গুজরাটের শৃঙ্খলাবিরোধী কাধ্যের উপর 
হৎ্সনামূলক প্রস্তাবের অসাফল্যের ফলেই কাধ্যকরী সমিতিকে পদত্যাগ 
করিতে হইল। আমার মনে আছে, ইস্তফাপত্র দাখিল করিয়া আমি কত 
আনন্দিত ও ভারযুক্ত হইয়াছিলাম। দলাদলির কৌশলের অতি সামান্য 
অভিজ্ঞতাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল এবং কতিপয় খ্যাতনামা কংগ্রেস- 
নেতার ষড়ঘন্ত্বনৈপুধা দেখিয়! আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। 

এই সভায় দাশ মহাশয় “ঠাণ্ডা রক্ত” বলির! আমার উপর দৌষাবোপ 
করিয়াছিলেন। আমার ধারণী তাহার কথা সত্য। অবশ্য ইহার পরিমাপ 
করা মাপকাঠির বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। আমার বন্ধু ও সহকন্টার 
সহিত তুলনায় আমার রক্ত অনেক বেশী ঠাণ্ডা । তথাপি অতিরিক্ত ভাবাবেগ 
ও মেজাজে বিচলিত হইবার ভবে আমি সর্বদাই সাবধান থাকি । বৎসরের 
পবু বসর আমি বৃক্ত ঠাণ্ডা করিবার জন্য কঠিন উদ্যম করিয়াছি কিন্ধু সাফল্য 
যেটুকু পাইয়াছি তাহা বাহক মাত্র। 
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স্বরাজ্য দল ও পরিবর্তনবিরোধীদের মধ্যে টানাটানি চলিতে লাগিল; 
প্রথমোক্ত দলই জয়ী হইতে লাগিলেন। ১৯২৩-এর *বূুৎকালে দিল্লীতে 
কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে স্বরাজীরা আর এক দিকে অগ্রসর হইলেন । 
এই কংগ্রেসের অবাবহিত পরেই একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমি এক আশ্চধ্য 
বিপদসঙ্কল ব্যাপারে জড়াইয়। পড়িলাম। 

পাঞ্জাবে শিখদের সহিত বিশেষভাবে আকালী শিখদের সহিত গভর্ণমেন্টের 
পুনঃপুনঃ সংঘর্ষ চলিতেছিল। রষ্টচবিত্র ঘোহান্তদের অধিকৃত গুরুদ্ধাব ও 
তৎসং্লিষ্ট স্থাবউর ও অস্থাবর সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য শিখদের আন্দোলন 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে গভর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করায় সংঘর্ষ বাধিল। 
গুরুদ্বীর আন্দোলন, অন্হযোগ আন্দোলন প্রস্থত দেশব্যাপী জাগরণেরই ফল 
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এবং আকালীরা অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শে ই কার্য করিতে লাগিকেন। 
এই কালে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যেই গুরু-কা-বাগের অংঘর্ঘই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সত্যাগ্রহী শিখজাঠা-ইহার মধ্যে অধিকাশই 
ভৃতপূর্ব্ব সৈনিক_ পুলিশের পাশবিক প্রহার সহ করিয়াও সঙ্কল্পের দুচতা 
প্রদর্শন করিয়াছিল। এই সাহস ও অসীম ধৈর্ধা দেখিয়া সমস্ত ভার: 
চমত্কৃত হইল । গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গুরুদ্ধার কমিটি বে-আইনী ঘোষিত হইল 
এবং কয়েক বৎসর সংঘর্ষের পর অবশেষে শিখেরা জয়ী হইলেন । এই 
আন্দোলনের প্রতি স্বাভাবিক বূপেই কংগ্রেসের সহান্তততি ছিল এবং আকালী 
আন্দোলনের সহিত যোগ রক্ষা করিবার জন্য কংগ্রেস এক জন বিশেষ কম্মচারী 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন তিনি অযৃতসরে থাকিয়া এই কাধ্য কবিতেন। 
আমি যে ঘটনার কথা বলিতেছি, তাহার সহিত সাধারণ শিখ মান্দে লনেশ 
সম্পর্ক অতি অল্প হইলেও ইহা! শিখদের চাঞ্চল্যের প্রতিক্রিয়া হইতেই উদ্ভুত, 
ইহ নিঃসন্দেহ | নাভী ও পানিয়াল।- পাঞাবের এই দুই সামন্ত রাজার 
ব্যক্তিগত বিরোধ অতি তীব্র হইয়া উঠ্ভিরাছিন, এবং তাহার ফলে ভার 
গতর্ণমেন্ট নাভার মহারাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া একজন ইংরাজ শাসক নিযুক্ত 
করেন। নাভারাঙ্জের গদিচ্যুতি লইয়! বিক্ষুন্ধ শিখের! নাভায় এবং নাভার 
বাহিরে আন্দোলন করিতে লাগখিলেন। নাভারাজোর জাইটো নামক স্থানে 
শিখদের ধর্মসংক্রাস্ত উপাসনা ও গ্রস্থপাঠ নৃতন ইংরাজ শাসক বন্ধ করিয়া দিলেন । 
ইহার প্রতিবাদম্বরপ এবং গুরু গ্রন্থসাহেব পাঠ অব্যাহত ভাবে চালাইবার জন্য 
শিখেরা জাইটোয় জাঠ] প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জাঠার প্রবেশ-পথ রুদ্ধ 
করিয়া পুলিশ তাহাদিগকে প্রহার করিত | অবশেষে গ্রেপ্তার করিয়া দৃরবন্তী দুর্গম 
জঙ্গলে তাহাদের লইঘ! গিয়। ছাড়িয়া দিত। আমি সংবাদপত্রে এইসব প্রহারের 
বিবর্ণ পাঠ করিয়াছিলাম ; দিল্লী বিশেষ কংগ্রেসের পরেই আমি শুনিলাম, 
শীত্ই আর একদল জাঠী রুনা হইবে । ঘটন। প্রতাক্ষ করিবার জন্য আমাকে 
আমন্ত্রণ কর! হইল, আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম । জাইটো দিলীর অতি নিকটে, 
ইহাতে আমার মাত্র একদিন সময় নষ্ট হইবে। দুইজন কংগ্রেস সহকক্ষী ”, টি 
গিদবাণী ও মাক্রাজের কে, শান্তানম আমার সঙ্গে চলিলেন | জাঠা অধিকা'শ 
পথ হাটিয়া চলিল। আমর! পূর্ব হইতে ঠিক করিলাম, নাভার সীমান্তে 
নিকটবর্তী এক রেলট্টেশনে আমরা জাঠার সহিত মিলিত হইব। সময়মত 
নির্ি্টস্থানে আসিয়া আমরা একথানি গরুর গাড়িতে জাঠ৷ হইতে স্বতন্্ থাকিয়া 
পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম। জাইটোতে পুলিশ জাঠার গতিরোধ করিল এবং 
নাভা শাসকের দস্তথতি একখানা পরোয়ান! তৎক্ষণাৎ আমার উপর জারী হইল 
যে, আমি যেন নাভায় প্রবেশ না করি এবং করিলেও তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাই । 
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অনুরূপ পরোয়ানা গঢ্বাণী ও শান্তানমের উপরও জারী করা হইল, তবে নাভা 
ক্তুপক্ষ তাহাদের নঘ জানিতেন না বলিয়া পরোয়ানায় নাম ছিল না। আমরা 
পুলিশ কর্মচারীকে বলিলাম যে, আমরা জাঠার অন্ততুক্ত নহি, আমরা! দর্শক 
হিসাবে আসিয়াছি, নাভারাজ্যের নিয়মভঙ্গ করিবার কোন অভিপ্রায় আমাদের 
শাই। বিশেষতঃ শাভারাজ্যে যখন আমরা আসিয়া পড়িয়াছি তখন প্রবেশ না 
করিবার আদেশের কোন অর্থ হয় না। মানুষ আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে 
না। আমরা পুলিশ কর্মচারীকে বলিলাম, পরবন্তী ট্রেনের কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব 
আছে। এই সমরটুকু সাম'প্গিকে জাইটোতেই থাকিতে হইবে। আমাদিগকে 
তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়। ভাজতে বন্দী করা হইল। তারপর পুলিশ জাগার 
উপর তাহাদের নিয়মিত কর্তব্য সাধন করিল । 

সমস্ত দিন হাজতে রাখিয়া সন্ধ্যাবেলায় আমাদের রেলষ্টেশনে লইয়! যাওয়া 
হইল। আমাকে ও শাস্তানমকে এক হাতকড়িতে কাধিয়! (আমার দক্ষিণ এবং 
তাহার বামহস্ত ) হাতকড়ির মহিত বাধা শিকল হস্তে একজন কনেষ্টবল আগাইয়া 
চলিল; অনুরূপ বেশে গিদবাণী আমাদের পিছন পিছন আসিতে লাগিলেন। 
জাইটোর্‌ পথ দিয়! এইভাবে চলিবার সময় আমার মনে পড়িতে লাগিল, অনিচ্ছুক 
কুকুবকে জোর করিয়! শিকলে বীধিয়া টানিয়! লওয়া হইতেছে । প্রথমে আমরা 
অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিলাম, পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটির কৌতুক বোধ করিয়া 
অনেকটা লঘু বোধ করিলাম। এ অভিজ্ঞতা উপভোগা । রাত্রিটা অত্যন্ত 
কষ্টে কাটিল। প্রথমত: দীরগতি ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর জনবহুল কামরা, তারপর 
মধাধাত্রিতে একবার গাড়ীবদল এবং অবশেষে নাভাব হাজত । পরদিন দ্বিগ্রহর, 
অর্থাৎ আমাদিগকে নাভী জেলে হাজির করার পূর্ব পধ্যন্ত হীতকড়ি ও শিকল 
বরাবর ছিল। এই অবস্থায় অন্য একজনের সহযোৌগিত। ব্যতীত নড়াচড়া 
কঠিন। অন্য একজনের সহিত এক ববাত্রি এবং পরদিনের অর্ছেন্ত সময় একত্রে 
হাঁতকড়ি বদ্ধ হ্ইয়া থাকিবার যে অভিজ্ঞতা, তাহার পুনরভিনয় .দখিতে আমার 
রুচি নাই । 

নাভা জেলে আমাদিগকে অপরিষফার এবং অস্বাস্থাকর “সেলে আটক করা 
হইল। অত্ন্ত, অপবিষ্কার ও স্যাঘমেতে ছোট ঘর, হাত দিয়া ছাদ স্পর্শ করা 
যায়, এত নীচু। রাত্রে মেঝেতে আমাদের শুইতে হইত এবং অনেক সময় 
আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়া বুঝিতে পারিতাম এইমাত্র একটা ইন্দ্র আমার মুখের 
উপর দিয়া দৌড়াইয়া গেল । 

দুই-তিন দ্রিন পর 'মঃমাদিগকে বিচারের জন্ত আদালতে হাজির করা! হইল 
এবং দিনের পর দিন বিচারের নামে এক কৌতুককর প্রহসনের অভিনব অভিনয় 
চর্লিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা! জজ নামক ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ নিরক্ষর বলিয়াই 
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মনে হইল। তিনি ইত্রাজী জানেন না ইহা নিঃসন্দেহ, এমন কি, আঁদালা তর 
ভাষা উদ্দও তিনি লিখিতে পারেন কি-না সন্দেহ । এক সপ্তাহের অধিককাল 
আমরা তাহাকে দেখিয়াছি, এই সময়ের মধ্যে তিনি একছত্রও উর্দ, লেখেন নাই। 
কিছু লিখিবার আবশ্যক হইলে তিনি শাদালটের কেরানীকে হুকুম করিতে, 
আমরা কতকগুলি ছোটখাট দর্খান্ত করিশ্বাছিলাম । তিনি দরখাস্ত পাউিা 
তখনই কোন নিদেশ দিতেন না; এগুলি রাখিয়া দিয়! পরদিন অপরের লেখা 
মন্তব্য সহ ফেরৎ দিতেন । আমরা নিয়মিতভাবে আহুপক্ষ অনথন করি মাই । 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন না! কনাই 
আমাদের অভ্যাস হই গিয়াছিল, এমন কি যেখানে আত্মপক্ষ সমর্থন কৰা 
দোষের নহে, মেখানেও উহার চিস্কা পধান্্ আমার নিকট কংসিৎ কাজ বলিয়া 
মনে হইত। আমি আদালতে এক দীর্ঘ বিবুতি দিয়া ছিলাম উহাতে সমস্ত 
ঘটনার আন্পপুর্বিক বিবরণ এবং নাভার বাপার, বিশেষভাবে ব্রিটিশ শাসকের 
আমলের ব্যাপার সম্পর্কে আমার ঘতামতও প্রকাশ করিয়াছিলাম। 

আমাদের এই অতি অপাধারণ ও সহজ মামলাও দিনের পর দিন চলিতে 
_ লাগিল। সহসা মার এক নৃতন ব্যাপার ঘটিল। একদিন অপরান্ছে আদালত 
বন্ধ হওয়ার পর আমাদিগকে সেইখানেই রাখা হইল | সক্ষ্যা ৭টার পর আমাদের 


_ আর একটা ঘরে লওয়া হইল | সেখানে টেবিলের সম্মুখে একজন বদিয়াছিলেন ; 


আরও কয়েকজন লোকও ছিল। জাইটোতে খিনি আমাদিগকে গ্রেপ্তার 
করিয়াছিলেন, আমাদের সেই পুরাতন বন্ধু পুলিস কর্দচারীটিও এখানে উপস্থিত 
ছিল। সে দড়াইয়া উঠিয়া এক বিবৃতি দিতে লাগিল। আমরা কোথায় 
আছি এবং কি হইতেছে ভিজ্ঞাসী করায় জবাব পাইলাম যে, ইহা আদ্দালত এবং 
ষড়যস্থ করিবার অপরাধে আমাদের বিচার হইতেছে! এতদিন আদেশ ভঙ্গ 
করিয়া নাভার প্রবেশের অপরাধে আমাদের বিচার চলিতেছিল। কিন্ধ এই 
অভিযোগ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পথক | পরিষ্কার বোবা গেল, পৃ্ৌব অপরাধে 
বড় জোর ছয় ঘাস কারাদণ্ড হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে আশাদের ১ খুচিত 
শিক্ষা হইবে নী বিবেচনা করিয়াই আরও গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিবার 
প্রয়োজন হইল | যড়মন্্র প্রাণ করিবার মত সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না, এই জন্য 
এক চতুর্থ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া আনিয়া আমাদের সহিত জুডিয়া 
দেওয়! হইল । এই লোকটির সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। জাইটো 
যাইবার পথে তাহার সহিত মাত্র একবার দেখা হইয়াছিল। ফড়যন্ত্ের মামল। 
চালাইবার এই প্রকার উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া একজন ব্যবহারজীবী হিসাবে 
আমি অবাক হইলাম! মামলাটি একেবারেই মিথ্যা এবং বাহ ভদ্রতার খাতিরেও 
কতকগুলি সাধারণ আদ্বকাত্বদা দেখান উচিত ছিল। আমি বিচারককে 
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বলিলাম যে, এ বিদয়ে আমরা পূর্ব হইতে কৌন নোটিশ পাই নাই এবং আমরা 
ঘে আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করিতে পারি গে বিষয়ে বিবেচনা করা হয় নাই। 
এই ঘুক্তি তিনি গ্রাহ করিলেন--ভাবে এরকম বোঝা গেল না। ইহাই নাভার 
নিয়ম । আমাদের যদি উকীলের দরকার হয় তাহা হইলে নাভারই একজনকে 
মনোনীত করিতে হইবে । বাহির হইতে উকীল নিযুক্ত করিতে পারি কি না 
একথার উত্তরে 'আম্ণকে বলা হইল যে, নাভাক্প এরূপ অনমতি দিবার নিয়ম 
নাই। নাভার বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই বুঝিতে পারিলাম। 
অবশেষে বিরক্ত হইয়া আমরা বিচারুককে বলিলাম যে, তিনি যাহা খুশী করুন, 
আমরা এ বিচারে কোন অংশ গ্রহণ করিব না। কিন্তু শেষ পর্যান্ত আমার এই 
সঙ্কল্ন টিকিল না । আমাদের সম্পর্কে অসম্ভব মিথ্যা কথাগুলি শুনিয়া টপ করিয়া 
থাকা কঠিন। আমরা মাঝে মাঝে সাক্ষীদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ু অথচ তীত্র মন্তব্য 
প্রকাশ করিতে লাগিলাম। ঘটনার বিবরণ লিখিত ভাবেও আমর! আদালতে 
পেশ করিলাম। এই যড়ঘন্ত্র যাঁমলাঁর বিচারকটি প্রথম বিচারক অপেক্ষা 
অনেকাংশে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। : 

ছুইটি মামলাই একত্র চলিতে লাগিল। ফলে আমর! প্রত্যহ কিছুকালের 
জন্য জেলের নোংরা মেল হইতে মুক্তি পাইতাম। ইতিমধ্যে নাভার ইংরাজ 
শাসকের পক্ষ হইতে জেল স্পারিনটেন্ডেণ্ট একদিন আসিয়া বলিলেন, যদি 
আমরা ছুঃখ প্রকাশ করি এবং নাভা হইতে চলিয়! যাই তাহা হইলে আমাদের 
বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হইবে । আমরা উত্তর দ্রিলাম, দুঃখ প্রকাশ 
করিবার মত আমরা কিছুই করি নাই, শাসকেরই আমাদের নিকট ছুঃখ 
প্রকাশ করা উচিত। আমরা কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি-পত্র লিখিতেও 
্রস্থত নই। | 

পরার ১৫ দিন পু ছুইটি মামলা শেষ হইল । আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করি 
নাই, তবুও এক-তরফা মামলাতে এত সময় লাগিল, কেন ন! মামল! চলিবান 
কালে কোন প্রশ্ন উঠিলেই মামলা স্থগিত রাখা হইত এবং অস্তরালে অবস্থিত 
কোন কর্তৃপক্ষ__সম্ভবতঃ ইংবাজ শাসকটির সহিত পরামর্শের পর আবার মামলা 
সুরু হইত 1 এইন্ধপে অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে । সর্বশেষ দিন অভিযোক্তা 
পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইবার পর আমরা লিখিত বিবৃতি আদালতে দাখিল 
করিলাম। প্রথম আদালতের কাধ্য স্থগিত হইল, কিন্তু আমরা আশ্চধ্য হইয়। 
দেখিলাম, অল্লক্ষণ পরেই বিচারক উদ্দতে লেখা এক প্রকাণ্ড রায়সহ আদালতে 
হাজির হইলেন । অল্প সময়ের মধ্যে এতবড় একটা রায় লেখা বে সম্ভবপর নহে 
তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল। আমরা বিবৃতি দাখিল করিবার পূর্বেই ইহা! প্রস্তত 
করিয়া রাখ! হইয়াছিল। আমাদের নিকট রায় পাঠ করা হইল না। কেবল 


১২১ 


জওহরল।ল নেহরু 


গুনাইয়! দেওয়া হইল যে, নাভার সীমানা ত্যাগের আদেশ অমান্য করার স্কেচ 
শান্তিরূপে আমাদিগকে ছয় মাস করিয়! কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে । 

এঁদিনই ষড়যন্ত্রের মামলায় আমাদের আঠার মাস কি ছুই বৎসর ক'বয়। 
শাস্তি হইয়াছিল আমার ঠিক মনে নাই | ইহার সহিত এ ছয়মাস কান ০২ 
যোগ হইবে । অর্থাৎ আমাদের সর্ধবমোট দুই বত্সর কি আড়াই বংসর ক: 
ভোগ করিতে হইবে। 

এই বিচারের ময় আমর! যে সব আশ্চধা ও উল্লেখধোগা ঘটনা পধাবেক্ষণ 
করিলাম, তাহাতে দেশীয় রাজ্যের শীলনপ্রণালী হব! ভারতী দেশীয় রাজা 
ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা হইল সমস্ত বিচা্রপ্রণলী 
এক প্রহসন মাত্র। এই কারণেই বোধ হয় সহবাদপঞ্জের লোক ও বাহিরের 
লোককে আদালতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় ন। পুলিশ ধাহা খুশী করে 
জঙজ-ম্যাজিষ্টেটদের তারা গণনার মধ্যেই আনে না এবং কাদাহঃ তাহাদের 
নির্দেশ অমান্য কৰে বেচারী ম্যাজিষ্টেট নিরীহভাবে ইহা সহা করেন কিন্তু 
আমাদিগকেও তাহ! সহ করিতে হইবে কেন বুবিতে পাবিলান না। অনেক 
বার আমি দাড়াইয়া পুলিশের ভদ্র ব্যবহার এবং ম্যাজিষ্টেটকে মান্য করিব 
দাবী উপস্থিত করিয়াছি। কখনও কখনও পুলিশ অত রং 
ম্যািষ্টেটের হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইত। ম্যাজিষ্টেট তাহার প্রতিকারে 
অক্ষম, এমন কি, আদালতের শৃঙ্খলা পধ্যন্ত রক্ষা করিতে পারিতেন না, তখন 
তাহার কাজ আমরা করিয়! দিতাম । মন্দভাগ্য ম্যাজিষ্রেটের অবস্থা শোচনীয় 
হইয়া উঠিত, তিনি পুলিশের ভয়ে সর্বদাই ভীত এবং আমাদিগকেও ভয় 
করিতেন, কেন ন! আমাদের গ্রেফতারের ফলে সংবাদপত্রে আন্দোলন 
চলিতেছিল। আমাদের মত সাধারণের পরিচিত বাজনীতিকদেরহ বন এই 
অবস্থা তখন স্বল্প পরিচিত বাক্তিদের ভাগ্যে কি ঘটে তাহা ভাবিয়া আশ্চষ্য 
হইতে হয়। 

পিতার দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল । সেই কারণে নাভায় 
আমার অপ্রত্াশিত গ্রেফভাবে তিন বিশেষভাবে বিচলিত হইলেন হকেগ্ল 
গ্রেফতারের সংবাদ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই তিনি জানিতে পারেন নাই | 
মানসিক উৎকঠ্ঠায় তিনি আমার সংবাদ জানিবার জন্য বড়লাটের নিকট তার 
কবিলেন। নাভায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পথে অনেক বিস্ক 
উপস্থিত কর] হইল | যাহা হউক, অবশেষে তিনি জেলে গিয়া আমাবু সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন কিন্তু আমি যখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছি নী তখন 
তাহার সাহায্যের বিশেষ কোন আবশ্যক নাই, আমি তাহাকে আমার জন্য 
চিন্তা ন! করিতে এবং এলাহাবাদে ফিরিয়! যাইতে অনুরোধ করিলাম । তিনি 
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বু অভদ্র. 


নাভার কৌতুক 


ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু আমাদের বুবক উকীল-বন্ধু কপিলদেব মালব্যকে নাভায় 
মামলা পধ্যবেক্ষণের জন্য বাখিয়! গেলেন । নাভা মাদগরহেল অতি সংক্ষিপ্ত 
অভিজ্ঞতার ফলে কপিলদেবের আইন ও বিচাব্রপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছিল সন্দেহ নাই । একবার পুলিশ তীহার হাতি হইতে কাগজপত্র কাডিয়া 
লইতে চেষ্ট/ করিয়াছিল। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই অনুন্নত ও মধ্যযুগীয় 
সামন্ততন্ত্রের যুগে বৃহিরাছে। ব্যক্তিগত স্বৈরাচারী গ্রভৃত্ব এখানে অবাধ কিন্ত 
তাহার মধোও যোগ্যতা কিন্বা উদার দয়ার অভাব। দে সকল স্থানে এমন 
সব আশ্চর্য্য ঘটন] ঘটে যাহা কখনও প্রকাশিত হয় না। তাহাদের অযোগাতার 
দরুণই মন্দভাগ্য প্রজারা একটু আসান পায় এবং নানাভাবে অন্তায়ও কম হইয়া 
থাকে। কারণ শাসকমণ্ডলীর মধ্যেও সেই অবোগাতাই প্রতিফলিত । তাহার 
ফলে অত্যাচার ও অবিচার নিখুত হইয়া উঠিতে পারে না। অবশ্য ইহাতে 
অত্যাচার যে অল্প হয় তাহা নহে, উহা দুরপ্রসারী ও ব্যাপক হইয়া উঠিতে পারে 
না। কোন দেশীয় রাজা যখন প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আলে তখন এই 
ভারকেন্ত্র পরিবর্িত হইয়া এক অভিনব অবস্থার স্ষ্টি হয়। মেই অদ্ধ 
সামস্ততান্ত্িক ব্যবস্থা ঠিক থাকে, স্বৈরাচারও থাকে অব্যাহত, পুরাতন নিয়মকানুন : 
মতই কাধ্য চলিতে থাকে, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সভা সমিতি, মতপ্রকাশ (উহ 
একপ্রকার সর্বগ্রাসী ) প্রভৃতির উপর বিধিনিষেধ সঘানভাবেই চলে কিন্ত এমন 
একটি পরিবর্তন হয় যাহা যূলদেশকে নৃতন আকার দেয়। শাসকগণ অধিকতর 
শক্তিশালী হইয়া উঠে, শাসন ব্যাপারে কশ্মকুশলতার পত্তন হয়, তাহার ফলে 
সামস্ততান্ত্রিক ও স্বৈরশাসনের বন্ধন আরও চাপিয়া বসে। কালক্রমে ব্রিটিশ 
শাসনের ফলে অবশ্ত কতকগুলি প্রাচীন প্রথা ও উপায়ের পরিবপ্তন হইবে, কারণ 
এগুলি কুশলতার সহিত শাসনকাধ্য নির্বাহের এবং ব্যবস্গ-বাণিজ্য বিস্তারের 
অস্তরায়স্বরূপ। কিন্তু গোড়াতে তীহারা অবস্থার স্থুযোগ পৃরম)র” গ্রহণ করিয়া 
জনসাধারণের উপর কতৃত্বকে দূঢ় করিয়া তোলেন এবং জনসাধ' :. তখন কেবল 
যে সামন্ততম্্ব এবং স্বৈরাচার সহা করে তাহা নহে, শক্তিশালী শাসকগণ এ 
বাবস্থাকে অতি নৈপুণোর সহিত দৃঢ় হস্তে প্রয়োগ করিয়া থাকেন । 

নাভায় আমি ইহার কিছু দেখিয়াছি। এই রাজ্যের ব্রিটিশ শাসক একজন 
সিভিলিয়ান। ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে ইনি একজন স্বৈরাচারী শাসকের 
সম্পূর্ণ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত, তথাপি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে নাভার আইন 
ও পদ্ধতির কথা শুনাইয়| অতি সাধারণ অধিকার দেওয়া হইত না। আমর 
প্রাচীন সামস্ততন্্ব এবং আধুনিক আ'মলাহা্জিক যন্ত্রের সমবেত মৃষ্তির সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইহাতে উভয় দিকের অস্থ্বিধাগুলি পূর্ণমাত্রায় ছিল 
কিন্তু কোন দিকেরই স্থবিধাগ্তলি ছিল না। 
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জওহরলাল নেহক্র 


এই ভাবে বিচার শেষ হইয়া আমাদের কারাদণ্ড হইয়া গেল। বিচ বুক 
কি রায় দিলেন তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু দীর্ঘ কারাদ গর 
বাস্তব সত্যের মুখে ঠাণ্ডা হইয়া গেলাম। আমরা রায়ের নকল চা্ছিং। 
মামাদিগকে সেজন্য দরখাস্ত করিতে বলা হইল। 

সেদিন সন্ধাবেলায় জে স্থৃপান্রিনটেন্ডে্ট আমাদিগকে ডাকিয়া লইয়। 
ব্রিটিশ শাসকের একখানি আদেশপত্র দেখাইহান | ফৌজদারী কার্ধাবিধি 
অনুনারে আমাদের দণ্ড স্থগিত রাখা হইয়াছে । ইহার মধ্যে কোন সতত না 
থাকায় আমাদের পক্ষে আইনতঃ কারাদণ্ডের এইখানেই শেষ হইল । 
৬৬ল ব্রিটিশ এ অন্য এ নিম বাহির বারি 
রী প্রবেশ বুজি? নিষেধ কর! নী নি আদেশ রানি না 
চাহিলাম, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্া হইল । তারপর আমাদিগকে রেলস্টেশনে লইয়া 
গিয়া! ছাড়িয়া দেওয়া হইল। নাভায় আমাদের পরিচিত একটি প্রাণীও ছিল 
না। সহবের সদর দরঙ্গাও সে রাত্রির মত বন্ধ হইরা গিয়াছিল। সংবাদ 
লইয়া জানিলাম তখনই একখানি ট্রেন আঙ্থালা অভিমুখে যাইবে । আমরা 
উহাতে উঠিয়া বসিলাম। আম্বালা হইতে আমি দিল্লী হইয়া এলাহাবাদে 
ফিরিয়া আদিলাম। সি 

এলাহাবাদ হইতে নাভার শাসকের নিকট, ইতি ই খণ্ড আদেশপত্রের 
এবং ছুইটি রায়ের নকন চাহিয়া পত্র লিখিলাম। পাত্রের উত্তরে তিনি উহার 
নকল দিতে অস্বীকার করিলেন । আদি পুনরায় লিখিলাম, যদি মামি আপীল 
করি তাহা হইলে উহার প্রয়োজন আছে, তথাপি তিনি বাজী হইলেন না। 
পুনঃ পুনঃ চেষ্ট! করিয়া, যাভাতে আমি ও আমার সঙ্গীরা আড়াই বখ্সবের 
কারাদণ্ডে দ্ডিত হইরাছিনান, দেই বায়গুলি পড়িবার স্থযোগ পাই নাই । কি 
জানি হমৃত এই কাবাদণ্ড এখনও আমার জন্য ঝুলিতেছে এবং নাভা কর্তৃপক্ষ 
অথবা! বুটিশ গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই সম্ভবনঃ ইহা প্রয়োগ করিতে পাবেন । 

এই ভাবে আমরা তিন জন ত'স্থগিত"_ঙ্জুচাতে মুক্তি পাইলাম গিন্ব 
তথাকণিত ড়ন্ত্ের চতুর্থ বাক্তি, যাহাকে আমাদের সহিত দ্বিতীয় অভিযোগে 
জুড়িঘ! দেওয়া হইয়াছিল, সেই শিখটির ভাগ্যে কি হইল তাহ! অনেক চেষ্টা 
করিয়াও জানিতে পারি নাই । খুব সম্ভব তাহাকে ছাড়া হয় নাই। তাহার 
কোন্‌ প্রভাবশালী বন্ধু ছিল না এবং তাহার অন্কূলে কোন মান্দোলন ও হয় 
নাই; কাঙ্ছেই অন্যান্য অনেকের মতই সে দেশীয় রাজ্যের কারাগারে বিশ্বৃতির 
অন্ধকারেই ডুবিয়া আছে। কিন্তু আমরা তাহাকে ভুলি নাই। সামান্য ঘাহা 
কিছু সম্ভব তাং! আমর! করিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, গুরুদ্বার কথিটিও 
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চেষ্ট। করিয়াছিলেন । পরে অনুসন্ধানে জানিলাম যে, সে “কোমাগাটামারুর” 
দূলের একজন এবং দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া অল্পদিন পূর্বে মুক্তি পাইয়াছিল। 
এই শ্রেণীর লোককে পুলিশ বাহিরে রাখিতে চাহে না, সেই জন্যই তাহার বিক্দ্ধে 
অভিযোগ রচন। কিয়া তাহাকে জড়াইয়! ফেলা হইয়াছিল । 

গিদবাধী, শান্তাণম্‌ এবং আমি তিনজনেই নাভা জেন হইতে টাইফদেড 
রোগের বীজাণু সংগ্রহ করিরা আনিয়াছিলাম এবং তিন জনেই এ রোগে আক্রান্ত 
হইলাম । আমার পীড়া সাংঘাতিক হইল এবং কিছুদিন অত্যন্ত সঞ্চটের মধ্যে 
কাটিল। তবে তিন জনের মধ্যে আমিই অল্পে অব্যাহতি পাইলাম । আমাকে 
তিন কি চার সপ্তাত শব্যাশারী থাকিতে হইয়াছিল। অপর দুইজন দীর্ঘকাল 
শয্যাশায়ী ছিলেন । 

নাভার ব্যাপারের জেব এইখানেই শেব হইল না। ছর মান কি তাহারও 
পরে গিদ্বাণী অমুতসরে কংগেসের প্রতিনিদিূপে শিখ গুরুার কমিটির সহিত 
একযোগে কাধ্য করিতেছিলেন। কমিটি পাচ শত ব্যক্তি লই! গঠিত এক 
বিশেষ জাঠা জাইটোতে পাঠাইলেন। গিদবাণী দর্শকরধূপে এই জাঠার সহিত 

ভার সীমান্ত পথ্যন্ত যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। নাভার সীমান্তে পুলিশ জাঠার 

উপর গুলি চালাইল, বহুলোক হতাহত হইল। গিদবাণী আহতদের সেবাকার্য্য 
অগ্রসর হইলে পুলিখ তাহাকে ছে1 মারিয়! ধরিয়া লইরা গেল। তাহার বিরুঘ 
কোন মামল। করা হইল না, তাহাকে কেবল জেলে আটকাইয়। রাখা হইল। 
প্রায় এক বৎসর কাল জেলে থাকিবার পর সম্পূর্ণরূপে ভ্নস্বাস্থা গিদবাণীকে 
ছাড়িয়া দেতৃয়া হইল। | 

গিদবাণীর গ্রেফতার ও কারাদণ্ড শাসনক্ষমতার দানবায় অপবাবহার বলিয়া 
আম!র মনে হইল । আমি শাসক (সেই ইংরাজ সিভিলিয়ান ) মহ শম্বের নিকট 
পত্র লিখিয়! গিদবাণীর প্রতি একূপ ব্যবহারের কারণ জানিতে চাখি ম। তিনি 
উত্তর দিলেন থে, বিনাক্ুমতিতে নাভারাজো প্রবেশ করিয়া তিনি আদেশ ভঙ্গ 
করায় কারারুদ্ধ হইয়াছেন, আমি পুনরায় পত্র লিখিয়া ইহার বৈধতা সম্পকে 
প্রশ্ন তুলিলাম। যেব্যক্তি আহতদের সেবায় রত ছিল তাহাকে গ্রেকতার করা 
যে সম্গীতি-বিরোধী তাহাও উল্লেখ করিলাম এবং অন্থরোধ করিলাম তাহার 
আদেশ, হয় প্রত্যাহার করুন, না হয় আমার নিকট একথপু পাঠাইয়! দিন। তিনি 
অন্বীকৃত হইলেন। গিদবাণীর প্রতি যে ব্যবহার কর! হইয়াছে আমার প্রতিও 
শাসক সেইন্প ব্যবহার করুক, এ ইচ্ছা লংয়া আমিও নাভা যাইবার জন্য প্রস্তুত 
হইলাম। সহকন্্ীর প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বাসের দিক দিয়া ইহা আমাদের 
কর্তব্য। কিন্তু অনেক বন্ধু আমার সঙ্গে ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেন ও আমাকে 
নিবৃর্ত করিলেন। আমি বন্ধুদের পরামর্শের অন্তরালে আশ্রয় লইলাম এবং 
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নিজের দুর্বলতার উপর এক স্ক্্ম আবরণ নিক্ষেপ করিলাম! যাহাই হউক, 
আসলে নাভা জেলে পুনরায় ফিরিয়া বাইতে আমার অনিচ্ছা ও দুর্বলতাই 
আমাকে যাইতে দিল না। একজন সহকক্ষীকে বিপদের সময় পরিত্যাগ 
করিবার লজ্জা আমি সর্বদাই বোধ করিয্াছি। সীধারণতঃ সাহস অপেক্ষা 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনারই আমরা অধিকতর পক্ষপাতী । 


১৭ 
কোকোনদ ও মৌলান! মহম্মদ আলী 


১৭২৩-এর ডিলেম্বর মাসে দক্ষিণ ভারতের কোকোনদ সহরে কংগ্রেসের 
বাধিক অধিবেশন ইইল। মৌলানা মহম্মদ আলী ছিলেন সভাপতি। তীহার, 
যেমন অভ্যাস, তেমনই এক স্থুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তবে এই 
অভিভাষণ বেশ তথ্যপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি মুলমানদের মধো সাম্প্রদায়িক 
ও রাজনৈতিক ভাবের প্রথম উন্মেষ কাল হইতে আলোচনা করিয়া আগা খার 
নেতৃত্বে ১৯০৮-এ বডলাটের নিকট স্মরণী মুলিম ডেপুটেশান প্রেরণের কথা 
তুলিলেন। এই ডেপুটেশান বে গভমেন্টের কৃতি এবং ইহার সুযোগ লইয়াই 
তাহারা সরকারী ভাবে এই প্রথম সাম্প্রদা্িক পৃথক নির্বাচন প্রথা এবং 
সাম্প্রদায়িক বিশেধ পক্ষপাতের কথা ঘোষণা করেন। 
মহম্মদ আলী আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাহার সভাপতিত্বের আমলে 
আমাকে কংগ্রেসের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। কংগ্রেসে» 
ভবিষ্যৎ কাধাপ্রণালী সম্পর্কে আমার সংশয় থাকায় আমার আফিম সংক্রস্ট 
কাহোর দায়ি গ্রহণ কবিতে বিন্দুদাত্র আগহ ছিল না। কিন্ত মহম্মদ আলীকে 
ঠেকান কঠিন। আমরা উভয়েই বুঝিতে পারিলাম যে, অন্য কেহ সম্পাদক 
হঈলে নৃতন সভাপতির সহিত আমার মত তাল বাখিরা চলিতে পাবিবে না। 
নাুধ সনঘন্ধে তাহার ভালমন্দ ধারণা দুই দিকেই বুম । সৌভাগ্যক্রমে আমাকে 
হিনি পছন্দ করিভেন। আমাদের মধ্য প্রীতি এ আন্ধার বন্ধন ছিল। তিনি 
গুভ'হভাবে এবং আমার মতে অত্যন্ত সদা ধন্মগ্রবণ ছিলেন, কিন্ত 
অন্ন ছিলাম তাহার বিপরীত | তথাপি তাহ 5 আগ্রহ, তাহার 
অপধাপ্ু বন্মশক্তি এবং ক্ষুধার বুদ্ধির চন্য তা ও প্রতি আমি আক হইব 
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ছিলাঞ। তিনি পরিহাসরসিক ছিলেন, কিন্তু সময় সময় তীব্র ব্যঙ্গ দ্বারা তিনি 
অপরকে আহত করিতেন। এই স্বভাবের জন্ত তিনি অনেক বন্ধুকেই 
হারাইয়াছিলেন। কাহারও স্ধন্ধে বদি কোন চুল মন্তব্য তাহার মনে জাগিত 
তাহা হইলে তিনি তাহা গোপন রাখিতে পারিতেন না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা 
না করিয়া প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। 

আমাদের মধ্যে ছোটখাট মতভেদ সত্বেও তীহার সভাপতিত্বের আমলে 
আমর] ছুইজনে ভাঁলভাবে কাজ চালাইতে লাগিলাম। নিখিল ভারত বাষথীয 
সমিতির কাধ্যালয়ে আমি এই নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলাম বে, কোন সদস্যের 
নাম লিখিবার কালে তাহার পূর্বে বা পরে কোন সন্ত্রমস্চক উপাধি যোগ 
করা হইবে না। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর উপাধির অসগ্ভাব নাই-মহাত্মা, 
মৌলানা, পণ্ডিত, শেখ, সৈয়দ, মুন্সী, মৌলবী; ইহার উপর শ্রী, শ্রীযুক্ত মি: ও 
এক্ষোয়ার তো আছেনই। এই সকল অজন্ন উপাধি হনাবশ্াককপে ব্যবহার 
করারু বিরুদ্ধে আমি একটা সং দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবার সঙ্গল্প করিলাম। কিন্ত 
তাহী সম্ভবপর ইইল না। মহম্ম্র আলী এক জরুরী তার করিয়া “সভাপতি 
রূপে" আমাকে নির্দেশ দিলেন বে, প্রাচীন বাবস্থাই বজায় রাখিতে হইবে, 
বিশেষভাবে গান্ধিজীর নিকটে পত্র লিখিতে হইলে মহাত্মা" শব্দ ব্যবহার 
কাঁরতেই হইবে । 

আমাদের মধ্যে আর একটি বিষ লইয়া 'প্রারই তর্ক বাধিত-_সে হুইল, 
দর্বশক্তিমান ঈশ্বর । আমাদের কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
অথবা! প্রার্থনার ভাবে ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করিবার প্রতি মহম্মদ আলীর অত্যন্ত 
বেশী ঝোক ছিল। আমি প্রতিবাদ করিলে তিনি আমার অধাম্মিকতার জন্য 
ধমক দিতেন। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরবন্তীকালে তিনি আমাকে 
বলিলেন যে, আমার বাহ্‌ ব্যবহার ও অস্বীকৃতি সন্বেও আসলে আমি যে 
একজন পরম্‌ ধাশ্মিক সে নন্বদ্ধে তাহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার 
এই ধারণার মধো কতটুকু সতা আছে তাহা আমি ১ শর সময় বিস্মিত হইয়। 
ভাবিয়াছি। সম্ভবতঃ ধশ্ম ও ধন্মভাব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর এইক্ধূপ 
ধারণা নির করে। 

আমি তীহ্ার সহিত ধম্ম লইয়া আলোচনা এড়াইয়। চলিতাম, কেননা, 
আমি জানিতাম যে, ইহার ফলে উভয়েই বিরক্ত হইব এবং হয়ত ব! আজি 
তাহার মনে বেদন| দিব। কোন মতবাদে দুঢবিশ্বাপী ব্যক্তির সহিত এই 
বিষয় লইয়া আলোচনা কর। সর্ধদাই কঠিন; সম্ভবতঃ অধিকাংশ মুললমানের 
সহিত তর্ক কর! আরও কঠিন। কেননা, এ ক্ষেত্রে চিন্তার স্বাধীনতা তাহাদিগকে 
দেয়! হঘব না! তীহাদের মতামতের দিক দিয়া তাহাদের পথ সরল ও 
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বাধাধরা৷ এবং বিশ্বাসী মুমলমান কখনও দক্ষিণে বা বামে হেলিতে পারেন 
না। সর্বত্র না হইলেও হিন্দুদের ভাব অনেকটা স্বতত্্। আচরণে তাহারা 
অত্যন্ত গোড়া হইতে পারেন, আধুনিককালের অন্্পযোগী উন্নতি-বিরোধী 
 কুপ্রথা তাহারা মানিয়া লইতে পারেন এবং মানিয়। থাকেন, তথাপি 
ধর্ম সন্ধে যেকোন প্রকার বৈপ্লবিক মতবাদ আলোচনা করিতে তাহারা 
সর্বদাই প্রস্থত। আমার ধারণা আধুনিক আধামমাজীদের সাধারণতঃ চিন্তার 
এত উদাধ্য নাই। মুমলমানদের ন্যারই তাহারা নিজেদের সরল বীধাধরা 
রাস্তা চলিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে একটা পরম্পরাগত 
দার্শনিক ধার] আছে? যদিও আচরণের উপর উহার প্রভার নাই, তথাপি 
উহার ফলে ধন্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি বিভিন্ন মতবাদের দিক হইতে বিচার করিতে 
'ক্কারগত কোন বাধা নাই । আমার মনে হয় হিনুদের নধো মত ও আচার 
ব্যবহারের বহু স্ববিরোধী সমাবেশ ঘটার ইহা কিয়খপরিমাণে সম্ভব হইয়াছে। 
ধশ্ম শব্দটি সাধারণতঃ ঘে অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে ঠিক মেই অর্থে উহা 
দ্বারা হিনদুয়ানী বুঝাম বায় না। তথাপি কি আশ্চথ্য দৃঢ়তা, কি আশ্চধা 
জীবনীশক্তি ইহার! প্রাচীন হিন্দু-দার্শনিক চার্বাকের মত যদি কেহ নিজেকে 
নাস্তিক বলির গ্রচার করে তথাপি নে হিন্দু নহে, এ কথা বলিতে কেহ ভরসা 
করিবে না। হিন্দু ধশ্বের সন্তান থাহাই করুক সে হিনুই থাকিবে। আগি 
ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিরাছি, ধশ্ব ও সামাজিক আচার পি্য়িম স্পর্কে আমি যাহাই 
করি আর থাহাই খলি না কেন, আগমি ব্রাঙ্গণই থাকিব বলিয়া মনে হয়। বদি 
আমি নামের সহিত কোন সন্তরম ব| জাতিবাচক উপাধি যোগ করিতে অনিচ্ছুক 
তথাপি ভারতীয়গণের নিকট আমি পগ্ডত, অমুক থাকিয়াই যাইব। আমার 
মনে গড়ে, সইজারল্যাণ্ডে একবার এক তুকী পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাত গ্রসঙ্গে 
আমি পূর্কান্ছে তাহার নিকট এক পরিচয়পত্র পাঠাইরাছিলান এবং এ পত্রে 
আমার নাম পণ্ডিত গইরলাল নেহরু বনিয়! উদ্লেধ ছিল। তিনি আমাকে 


দেখিয়া আশ্চধ্য এবং একটু নিরাশ হইলেন, এবং কথাপ্রমর্গে বলিলেন -*$ 


“পণ্ডিত” দেখিয়া ভিনি ভাবিয়াছিলেন, একজন (মীমাকাছি প্রবীণ শানু 
পগুতের দর্শন পাইবেন। 

এই মকল কারণে মহম্মদ আলার সহিত আমি ধশ্ম লইয়। আলোচন| 
করিতাম না) কিন্ত চুপ করিয়। থাকিবার লোক তিনি ছিলেন না। কয়েক 
বখসর পরে (১৯২৫ কিংবা! ১৯২৬-এর প্রথম ভাগে ) তিনি আর ধেধ্য রক্ষা 
করিতে পারিলেন না। একদিন দিল্লীতে তাহার বাড়ীতে আমি গিয়াছি এমন 
নময় তাহার মুখ ছুটিল এবং আমার সহিত ধম্মালোচনা করিবার জন্য 
পীঁড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলাম । 
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বলিলাম, আমাদের উভয়ের ধারণার মধ্যে এত পার্থক্য যে, আমর! পরস্পরকে 
কিছু বুঝাইতে পারিব না। কিন্তু তাহার কথার মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া 
কঠিন। তিনি বলিলেন, “আহ্গ আমরা একটা হেস্তনেস্ত করিবই । আমার 
ধারণা, তুমি মনে কর যে, আমি একজন ধর্মান্ধ গৌড়ী। বেশ, আমি তোমার 
নিকট প্রমাণ করিতেছি, আমি তাহা নহি।” তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন 
যে, ধশ্ম বিষয়ে তিনি গভীর ও ব্যাপকভাবে অধায়ন করিয়াছেন। তিনি 
বইয়ের তাক দেখাইলেন ; সেখানে বহুবিধ ধর্-পুস্তক, বিশেষভাবে ইস্লাম ও 
ুষ্টবন্শ বিষয়ের অনেক পুস্তক ছিল, এবং এইচ জি ওয়েলসের “গড দি 
ইন্ভিজিভূল্‌ কিং” ও কয়েকখানি আধুনিক পুস্তকও ছিল। যুদ্ধের সময় যখন 
তিনি দীর্ঘকাল অস্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন তখন তিনি বহুবার কোরাণ এবং 
তাহার সর্ববিধ টীকা ও ভাস্ব পাঠ করিয়াছিলেন । তিনি বলিলেন, এই 
অধ্যয়নের ফলে তাহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, কোরাণের শতকরা সাতানব্বই ভাগ 
সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, এমন কি, কোরাণের নাম না করিয়াও এগুলির যৌক্তিকতা 
প্রমাণ করা যাইতে পারে, অবশিষ্ট তিন ভাগ দৃশ্যতঃ তীহার নিকট যুক্তিযুক্ত 
মনে হয় না। তবে যে কোরাণের সাতানব্বই ভাগ সত্য তাহার অবশিষ্ট তিন 
ভাগও নিশ্চয়ই সত্য । তীহার দুর্বল যুক্তিপ্রয়োগ ক্ষমতা নিভূল, আর কোরাণ 
ভুল, ইহা কি সম্ভব? অতএব তিনি সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, কোরাণের শতকরা 
একশত ভাগই অত্রান্ত সত্য | 

এই তর্কের যুক্তি খুব স্পষ্ট নহে। কিন্তু আমার তর্ক করিবার প্রবৃত্তি 
হইল না। তীহার পরের কথায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেলাম। 
মহম্মদ আলী বলিলেন, তীহার স্থির বিশ্বাস ঘি কেহ খোল! মন লইয়া 
কোরাণ পাঠ করে তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই ইহার সত্যকে গ্রহণ করিবে; 
বাপু (গান্িজী) যত্রসহকারে উহা পাঠ করিয়াছেন এবং তিনি নিশ্চয়ই ইস্লামের 
সত্যত। সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ; কিন্তু আত্মাভিমানের জন্য তিনি ইহা প্রকাশ্যে স্বীকার 
করেন না। 

তীহার সভাপতিত্বের ব্সর শেষ হইলে মহম্মদ আলী ক্রমশঃ কংগ্রেস হইতে 
দূরে সরিয়! পড়িতে লাগিলেন অথবা তাহার ভাষায় কংগ্রেসই তাহার নিকট 
হইতে দুরে সরিয়! গেল। তিনি কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত রাষ্থ্ীয় সমিতিতে 
যোগ দিতেন এবং কয়েক বৎসর নানাভাবে ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতেন । 
কিন্তু মতভেদ বাড়িয়া! চলিল, যনোমালিন্য প্রবল হইল। কিন্ত ইহার জন্য 
সম্ভবতঃ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দল দায়ী নহে; দেশের কতকগুলি ঘটনার 
ফলেই ইহা অপরিহাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শোচনীয় পরিণতিতে আমর 
অনেকে ব্যথিত হইলাম, কেননা, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন লইয়া যত মতভেদই থাকুক 
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মা কেন, এজন সমস্তা ম্পর্কে পার্থক্য তি, অক্প ছি ররর 

স্বাধীনতার আদর্শে তিনি বিশ্বাপী ছিলেন এবং এই সাধারণ রাজনৈতিক 
মনোভাবের জন সাম্প্রনাযিক প্রশ্ন সম্পর্কেও তাহার সহিত একটা সন্তোষজনক 
ব্যবস্থা করা সর্বদাই সম্ভব হইত। যে সকল প্রগতিবিরোধী নিজেদের 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সমর্থক বলিয়া জাহির করিয়া থাকে তাহাদের সহিত 
রাজনীতির দিক দিয়! তাহার কোন সামঞ্রশ্ত ছিল না। 

ভারতের পক্ষে দুর্ভাগ্য যে, ১৯২৮-এর গ্রীষ্মকালে তিনি ইউরোপে 
ছিলেন। তখন সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার একটা মস্ত চেষ্টা চলিতেছিল 
এবং সে চেষ্টা সাফলোর কাছাকাছি আসিয়াছিল! যদি মহম্মদ আলী উপস্থিত 
থাকিতেন তবে ঘটনা অন্ত আকার ধারণ করিত। কিন্তু তিনি যখন ফিরিয়া 
আদিলেন তথন ভাঙ্গন স্থরু হইয়াছে এবং অনিবাধ্যবূপে তিনি অপর দলে যোগ 
দিলেন। 

দুই বত্নর পরে, ১৯৩০-এ যখন আমরা অর্ধিকাংশই কারাগারে এবং আইন 
অমান্য আন্দোলন পৃর্ণোগ্যমে চলিতেছে তখন মহম্মদ আলী কংগ্রেসের দিদ্ধাস্ত 
উপেক্ষা করিয়া গোল টেবিল বৈঠকে ধোগবান করিলেন । তীহার বিলাত গমনে 
আমি ব্যথিত হইলাম । আমার বিশ্বাস, তিনিও এই ব্যাপারে সুখী হইতে 
পারেন নাই | তীহার লগ্ুনের কাধাপ্রণালীতে উহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছিল। তিন অন্ুভব করিরাছিলেন, তাহার প্রকৃত স্থান ভারতবর্ষে 
সংগ্রামের মধো, লগুনে নিক্ষল টৈঠকেরু সৃভাগৃহে নহে) তিনি যদি স্বদেশে 
ফিরিয়া! আসিতে পারিতেন তাহা হইলে আনার নিশ্চিত বিশ্বাস, তিনি সংঘর্ষে 
যোগ দিতেন। কিন্ত তাহার শরীর ভঙ্গিরা পড়িযাছিল, কয়েক বৎসর বরিয়। 
কাল ব্যাধি তাহাকে অল্পে অন্ে জীর্ণ করিতেছিল । যখন ভাতার বিশ্রাম ও 
চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল অপিক তখন লগ্নে গিয়া কিছু বনরকম প্রাপ্তির 
আশার তীহার উতৎ্কগ্ঠিত কম্মপ্রবণতা মৃত্রাকে নিকটতর করিল। নৈনী জেলে 
তাহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আমি মম্মাহত হইলাম । 

১৯২৯-এর ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ। 
আমার সভাপতির অভিভাধণের কতকগুলি অংশ তাহার নিকট ভাল বোধ হয় 
নাই এবং তিনি উহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন । তিনি সুঝিরাষ্টিলেন 
যে, কংগ্রেদ অগ্রসর হইতেছে এবং একটা রাজনৈতিক সংঘর্ষ নিকটতর 
হইভেছে। উাহার মধ্যেও যথেষ্ট সংগ্রামগ্রবণতা ছিল এবং তাহা ছিল বলিয়াই 
অপরকে অগ্রপর হইতে দিয়! নিজে পশ্চাতে থাকা ভালবাসিছেন না। তিনি 
আমাকে ম্তীরভাত [বে বলিলেন, “জ পর মামি তোমাকে সাবধান করিরা দিতেছি; 
তোমার বর্তমান সহকক্ষীরাই তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহারা সন্কটের 
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| রে ও তোমাকে ধিপযের বে ফেনা পলায়ন করিনি; তোমার কালী 
 শ্রাতারা তোমাকে ফ্াসীতে ঝুলাইয়া ছাড়িবে।” কি বিষাদ্ময় ভবিষ্বদ্ধাণী |... 
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১৯২৩-এর ডিপেম্বরে কোকোন্দ কংগ্রেসে আর একটি বিশেষ ঘটনায় আমি: টি 


উংস্থকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। এইখানে নিখিল ভারত স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘের 
অর্থাৎ হিনুস্থানী সেবাদলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পূর্বেও অবশ্য 
প্রতিষ্ঠানের কাধ্য পরিচালনা অথব| জে;ল যাইবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 
অভাব ছিল না । কিন্ত ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতির অত্যন্ত অভাব ছিল। 
ডাঃ এন, এস, হার্দিকারই প্রথম নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে স্থুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল 
সেবকদল গঠনের পরিকল্পনা করিলেন । ইহারা কংগ্রেসের প্রতাক্ষ পরিচালনায় 
জাতীয় কার্য করিবে। তিনি আমার সহযোগিতা প্রার্থনা রুরিলেন। আমি 
মানন্দে সম্মতি দিলাম, কেননা, কল্পনাটি আমার ভাল লাগিল। কোকোনদেই 
কাজ আরম্ভ হইল। পরে আমর! দেখিয়া আশ্চর্যা হইলাম যে, কংগ্রেসের খ্যাতনামা 
নেতার৷ সেবাদলের প্রতি কিরূপ বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন । একজন বলিলেন যে, 
ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়| উঠিতে পারে ; কংগ্রেসের ভিতর এই সামরিক দল 
ঢুকাইলে ইহারা একদিন কংগ্রেমের অসামরিক কতৃপক্ষের ক্ষমতা অপহরণ করিতে 
পারে। অন্য কেহ কেহ বলিলেন, কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে তৎপরতার জন্য 
ঘতটুকু শৃঙ্খলার দরকার ততটুকু ভাল, ইহার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণকে সামব্রিক 
কুচকাওয়াজ শিখান অবাঞ্চনীয়। অনেত। মনের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, 
কংগ্রেসের অহিংসার আদর্শের সহিত ড্রিল-করা স্থশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 
ঠিক সামঞ্রশ্ত হইবে না। অবশ্য হা্দিকার এই কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন 
এবং দীর্ঘকাল ধেধাসহকারে পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ কবিলেন, আমাদের সুশিক্ষিত 
স্বেচ্ছাসেবকেরা কত কম্মতৎপর, এমনকি অহিংসও হইতে পারে। 

কোকোনদ হইতে ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরে ১৯২৪-এর জানুয়ারী 
মাসে এলাহাবাদে আমি এক নৃতন অভিজ্ঞতা লাভ কবিলাম। আমি স্মৃতি 
হইতে লিখিতেছি বলিয়! তারিখের কিছু গোলমাল হইতে পারে। সেবার 
এলাহাবাদে গঙ্গাতীবে কুন্ত কিংবা অর্ধনুস্ত স্নানের বৃহৎ মেলা বসিয়াছিল। দলে 
দলে যাত্রী গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অর্থাৎ ত্রিবেণী তীর্থে, স্নানের জন্য আসিতে লাগিল, 
গঙ্গাগর্ড দৈর্ধো প্রায় এক মাইল হইবে, কিন্তু শীতকালে নদী শুকাইয়া বিস্তীর্ণ 
বালুচর জাগিয়া উঠে, ইহার উপর যাত্রীদের তীবু ফেলিবার স্থবিধা হয়। এই 
নদীগভে গঙ্গার প্রবাহ প্রতি বংসরই পরিবন্তিত হয়। | 

১৯২৪-এ গঙ্গার স্রোত ত্রিবেণী সঙ্গমে যাত্রীদের মান করার পক্ষে অত্যন্ত 
বিপদসন্কুল ছিল। স্নানযাত্রীদের সংখ্য! নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিলে বিপদের আশঙ্কা অনেক কম হয়। 
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যোগে স্নান করিয়া পুণ্যাঞ্জনের কোন স্পৃহা আমার ছিল না বলিয়া অন 
এই বিষয় লইয়! পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মনো 
বাদানুবাদ চলিতেছিল। তাহার! ( অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ) জিবেণী সঙ্গমন্থলে 
প্রতিবাদ করিলেন, কেননা, ধন্মাচরণের দিক দিয়া সঙ্গমে সান করাই বিধি. 
দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি নিবারণের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেন্ট 
ঠিকই করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থা যেরূপ হয় এক্ষেত্রেও সেইবূপ 
উন্ৃদয়হীন ও বিরক্তিকর হইয়াছিল । 
. কুস্তের যোগের দিন অতি প্রত্যুষে মেলা দেখিবার জন্য আমি নদীতীরে 
উপস্থিত হইলাম। ম্লান করিবার আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। সেখালে 
গিয়া শুনিলাম মালব্যজী জিলা ম্যাজিষ্টরেটের নিকট বিনীত ভাষায় সরকারী 
আদেশ অমান্যের সঙ্কর ব্যক্ত করিয়া! এক পত্রে ত্রিবেণী সঙ্গমে জান করিবার 
অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট অন্মতি দেন নাই। মীলবাজী 
মত্যাগ্রহ করিবার সঙ্কল্প লইয়া দুই শত ব্যক্তিসহ সঙ্গম অভিমুখে যাত্র! করিলেন। 
এই অবস্থা দেখিয়া আমিও একটু কৌতুহলী হইয়া উঠলাম এবং আকস্মিক 
উত্তেজনায় সত্যগ্রহী দলে যোগ দিয়া বঙ্সিলাম। সঙ্গমের পথে বিস্তীর্ণ স্থান শক্ত 
বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল। বেড়া পর্যান্ত আমিবার পর পুলিশ 
আমাদের গতিক্বোধ করিল এবং আমাদের সহিত যে মইখানি ছিল তাহা কাড়ি 
লইয়া গেল। আমরা অহিংস সত্যাগ্রহী; কাজেই বেড়ার ধারে বালুর উপর 
শাস্তভাবে বসিয়! রহিলাঁম। প্রভাত অতিবাহিত হইয়া স্থধ্য পশ্চিমে টলিয়া 
পড়িল। আমরা বসিয়াই আছি। যতই সময় যাইতে লাগিল, শ্য্য প্রথর 
হইয়। উঠিল, বালু তাতিয়। উঠিল এবং আমরা প্রত্যেকে ক্ষুধায় কাতর হইয়া 
উগ্ভিলাম। পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যদলও ছিল। আমরা অসহিষ্ণু, হইয়া 
একটা কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া! উঠিলাম। অন্যদিকে কতৃপক্ষ ও ধৈধয 
হারাইয়া বলপ্রয়োগে আমাদিগকে তাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে বলিয়া! 
যনে হইল। সৈন্দল সহস! কি একটা আদেশ পাইয়া স্ব-স্ব অশ্থে আরোহণ 
করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ফ্াড়াইল ; আমার তৎক্ষণাৎ যনে 'হইল (সত্য নাও 
হইতে পারে ) ঘে আমাদের উপর ঘোড়া চালাইয়া দিয়া তাড়াইবার বাবস্ব 
হইতেছে । ঘোড়ার পায়ের তলায় দলিত হইবার বিন্দুমাত্র আগ্রহও আমার 
ছিল না! এবং আমি এভাবে বসিয়া একেবারেই বিরক্ত হইয়| উঠিয়াছিলাম । 
অতএব আমার পার্থে যাহারা বসিয়াছিল তাহাদিগকে বলিলাম, চল আমরা বেড়া 
ভিঙ্গাইবার চেষ্টা করি এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া বেড়ার উপরে উঠিয়া বসিলাম । 


৯৩২ 


কোকোনদ ও মৌলান! মহম্মদ আলী 


তৎক্ষণাৎ আরও অনেকে আমার অন্থুদরণ করিল এবং কয়েকটি খু'টি তুলিয়া 
ফেলিয়া যাইবার মত পথ প্রস্তৃত করিল। একজন আমার হাতে একথানি 
জাতীয় পতাকা দিল। পতাকাখানি বেড়ার উপর স্থাপন করিয়া আমি বসিয়া 
রহিলাম। কেহ বেড়া ডিঙ্গাইতেছে, কেহ সঙ্ভ প্রস্তত সঙ্থীর্ণপথে প্রবেশ 
করিতেছে আর ঘোড়সোয়ারের! জনতাকে হটাইয়া দিতেছে এই সমস্ত মিলিয়া 
দৃখ্যটি আমার নিকট খুব উপভোগা মনে হইল। একথা আমি বলিব যে, 
ঘোড়সোয়ারের! অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহাদের কর্তব্য পালন করিতেছিল। 
তাহারা মাথার উপর লাঠি ঘুরাইয়৷ জনতাকে ঠেলিয়৷ লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু 
কাহাকেও আঘাত করে নাই। ফরাসী বিদ্রোহীদের রাজপথে বেড়া দিয়া 
আত্মরক্ষার অস্পষ্ট স্থৃতি আমার মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। | | 
অবশেষে আমি বেড়ার অপর পারে নামিয়! পড়িলাম এবং ক্লাস্তি ও গরমের 
ফলে গঙ্গায় গিয়া ডুব দিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মালব্যজী ও অন্তান্ 
অনেকে বেড়ার ধারে তেমনই বসিয়া আছেন, ঘোডসোয়ার ও পদাতিক 
পুলিশেরা ততক্ষণে সত্যাগ্রহী দল ও বেড়ার মধ্যে আসিয়া দাড়াইয়াছে। আমি 
অন্যদিক দিয়! ঘুরিয়া আসিয়! পুনরায় মালব্যজীর পাশে বসিলাম। দেখিলাম 
মালব্জী অত্যন্ত উত্তেজিত হইম্লাছেন এবং তাঁর মনের ভাবকে সংযত করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন । সহসা! কাহাকেও কিছু না বলিয়া মালব্যজী ঘোড়সোয়ার ও 
পুলিশের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন । মালবাজীর মত একজন বৃদ্ধ ও দুর্ববল- 
দেহ বাক্কির এই দুঃসাহস দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গেলাম। যাহা হউক, 
আমরাও স্টাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, এবং গঙ্গায় ডুব দিলাম। পুলিশ ও 
ঘোড়সোয়ার কিছুক্ষণ আমাদিগকে বাধা ও চেষ্ট। কবিল এবং অন্নকাল পরে 
তাহারা চলিয়া! গেল । 
আমাদের মনে দ্বিধা ছিল, হয়ত বা নি অ'মাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনিবেন, কিন্তু সেরূপ কিছু ঘটিল না। সম্ভবতঃ মালখ 'দীর বিরুদ্ধে কিছু 
কর! গভর্ণমেন্টের অভিপ্রেত ছিল না! অতএব এই সামান্য সন্র্ষের এইখানেই 
শেষ হইল । 


১৩৩ 


১৮ 


আমার পিতা ও গান্ধিজী 


১৯২৪-এর প্রথমভাগে সহসা সংবাদ আসিল, কারাগারে গীন্ধিজী গুরুতর 
গীড়িত, তাহাকে হাসপাতালে অস্থ্রোপচারের জন্য স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। 
সমস্ত ভীরতবর্ষ উৎকঠায় অধীর হইয়া উঠিল, আমরা আতঙ্কে রুদ্বশ্বাসে 
অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সঙ্কট কায়া গেল, দেশের চারিদিক হইতে 
জনআ্রোত পুণায় তাহাকে দর্শন করিতে চলিল, হাসপাতালে তিনি রক্ষী-বেষ্টিত 
বন্দীূপে অবস্থান করিলেও নির্দিষ্ট সংখ্যক বন্ধুবান্ধবকে তাহার সহিত দেখা 
করিতে দেওয়া! হইত। পিতা ও আমি তীহার সহিত হাসপাতালে সাক্ষাৎ 
করিলাম । 

তাহাকে হাসপাতাল হইতে আর কারাগারে লওয়া হয় নাই। তিনি ক্রমশঃ 
নিরাময় হইতেছেন দেখিয়া গভর্ণমেন্ট অবশিষ্ট দণ্ড নাকচ করিয়া তাহাকে মুক্তি 
দিলেন। ছয় বৎসর কারাদণ্ডের মধ্যে তিনি মাত্র প্রায় দুই বংসর দণ্ডভোগ 
করিলেন। যুক্তির পর তিনি স্বাস্থ্য লাভার্থ বোস্বাইয়ের নিকটে সমুদ্র তীরবর্তী 
জুহুতে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

আমরাও সপরিবারে জুহুতে আসিয়া সমূদ্রতীরে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে আশ্রয় 
লইলাম। এখানে আমরা কয়েক সপ্তাহ ছিলাম। অনেকদিন পর আমি 
বিশ্রামের অবকাশ পাইলাম । মনের সাধে সমুদ্রে সাতার দিতাম, দৌডাইভাম। 
অথব! সমুদ্রতীরে অস্বারোহণে ভ্রমণ করিতাম। এখানে আমার উদ্দেশ্য অবশ 
অবকাশের আনন্দ উপভোগ নহে, আমরা গান্ধিজীর সহিত আহমচনার জঙ্যাই 
আমিয়াছিলাম! পিতা তাহাকে স্বরাজা দলের অবস্থা বুঝাইয়া স্বমতে 
আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহার আশ! ছিল গাদ্ধিজী পুরাপুরি সাহাষ্য 
না করিলে অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকিবেন। আমি যে সমস্ত সমস্যা লইয়া 
বিব্রত ছিলাম তাহার জন্যও গান্ধিজীর সহিত পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিল । 
গান্ধিজীর ভবিষ্াং কাধ্যপদ্বতি জানিবার জন্যও আমার ওঁংস্থৃক্য ছিল। 

স্বরাজা দলের দ্রিক দিয়! জুহু আলোচনায় কোনই ফল হইল না, গাদ্ধিজী 
অটল বূৃহিলেন এবং এই আলোচনায় মোটেই প্রভাবান্িত হইলেন না। 
বন্ধুভাবে আলোচনা ও পারস্পরিক সৌজন্য সত্বেও স্পষ্টই বোঝা গেল, আপোষ 
অসম্ভব । অবশেষে তাহারা পরম্পরের সম্মতি লইয়! ভিন্ন মত অবলম্বন 
করিলেন এবং তদনুপারে সংবাদপত্রে বিবৃতি বাহির হইল । 


১৩৪ 


আমার পিতা ও গান্ধিজী 


গাদ্দিজী আমার একটি সংশয়ও মীমাংসা করিয়া দিলেন না। ফলে আমিও 
কতকটা নিরাশ হইয়া জু হইতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি স্বভাবতঃই 
'অধিকদূর ভবিষ্যৎ দেখিতে চান না এবং দীর্ঘকালবাগী কোন কার্যযপদ্ধতি 
নির্দিষ্ট করিতে চান না। তাহার মতে আমাদিগকে ধৈধ্য সহকারে জনসেবা 
করিয়া যাইতে হইবে, কংগ্রেসের গঠনমূলক ও সমাজ সংস্কারমূলক কাধ্য 
চালাইতে হইবে এবং সংগ্রামশীল কাধের জন্য শুভদিনের অপেক্ষা করিতে 
হইবে। তবে সমশ্তা এই, যদি সেই শুভদিনও আসে তাহা চৌরীচাওবার 
মত ঘটন! ঘটিয়া পুনরায় ত আমাদের সমস্ত প্রত্যাশী ধুলিসাৎ করিয়া দিতে 
পারে? এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্বদ্ধেও তিনি কোন নিশ্চিত উক্তি করিলেন নাঁ। 
আমরা কি চাহিতেছি সে সঙ্গন্ধে অনেকেই আমাদের ধারণা স্পষ্ট করিয়। 
লইতে চাহিয়াছিলেন!। কংগ্রেস তখনও এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত ঘোষণার 
প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন না। আমরা কি স্বাধীনতা এবং কিছু 
সামাজিক পরিবর্তন চাহি, না, আমাদের নেতারা উহা! অপেক্ষা অল্প প্রত্যাশী 
হইয়। আপোষ করিবার পক্ষপাতী? কয়েকমাস পূর্বে যুক্ত প্রাদেশিক বাষ্টরীয 
সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে আমি স্বাধীনতার উপর জোর দিয়াছিলাম। 
আমার নাভা হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরেই ১৯২৩-এর শরৎকালে এই 
সম্মেলন হইয়াছিল। নাভা জেল হইতে পুবস্কারম্বূপ যে রোগ-বীজাণু আনিয়া 
ছিলাম তাহার আক্রমণ হইতে তখনও কমি অব্যাহতি পাই নাই । রোগ- 
শয্যায় শুইয়াই আমাকে এ অভিভাষণ লিখিতে হইয়াছিল, আমি সম্মেলনে 
উপস্থিত হইতে পারি নাই | 

ঘখন আমরা কয়েকজন স্বাধীনতাকেই কংগ্রেসের মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে স্পষ্ট 
করিয়া লইবার জন্যা চেষ্টা করিতেছিলাম তখন আমাদের মডারেট বন্ধুরা-_ 
ধাহারা আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন অথবা আমরাই 
ধাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছি-ত্রিটিশ সাম্মাজ্যের শক্তি ও 
মহিমার প্রকাশ্ঠ স্তবস্তৃতি আস্ত করিয়া দ্রিলেন। অথচ কাধাতঃ আমাদের 
স্বদেশবাসীরা এই সামাজোের পাদপীঠ মাত্র, ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে 
ভারতীয়দের প্রতি হয় দাসবৎ ব্যবহার করা হয়, ন1 হয় তাহাদিগকে প্রবেশ 
করিতেই দেওয়া হয় না। মিঃ শাস্জী দূত সাজিলেন এবং স্তার তেজবাহাদ্বর 
সপ্রু ১৯২৩-এর লগ্ুনে আহৃত সাম্রাজ্য সম্মেলনে গর্ধের সহিত ঘোষণ! 
করিলেন, “আমি গর্ষেের সহিত বলিতে পারি যে, আমার শ্বদেশই এই সাম্রাজ্যকে 
মহিমান্বিত করিয়াছে ।” 

মুডারেট নেতা ও আমাদের মধ যেন এক মহাসমুদ্রের ব্যবধান; আমরা 
যেন বিভিন্ন দেশের অধিবাসী, আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র এবং আমাদের স্বপ্র--যদি 


১৩৫ 


জওহরলাল নেহরু 


তাহাদের কোন স্বপ্ন থাকে_-তবে তাহাও সম্পূর্ণ স্বতন্থ। অতএব আমাদের 
উদ্দেশ্টকে কি নিশ্চিত ও স্পষ্ট করিয়া লওয়া উচিত নহে? 

কিন্তু এই শ্রেণীর চিন্তা অল্প-সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ ছিল । অনেকেই 
অতি-নির্দিষ্টত| পছন্দ করেন না । বিশেষত: জাতীয় আন্দোলন স্বভাবতঃই 
অস্পষ্টতা ও এক প্রকার র্হস্যের আবরণে আবৃত থাকে । ১৯২৪ সালের 
গ্রথম ভাগে বাবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আাইশসহাগুলিতে শ্বরাদা ই 
জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন! “ভিতর হইতে বাধা 
প্রদান” এবং আইনসভা ধ্বংস করিবার দস্তভরা উক্তির পর এই দল কি 
করিবে? সুচনা! মন্দ হইল না। ব্যবস্থা পরিষদে স্ইে বংসরের বাজেট 
নামঞ্জুর হইল এবং একটি প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতা-সমগ্জার সমাধান 77. 
গোলটেবিলের দাবী করা হইল। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙ্গলার আইনসভা 
সাহসের সহিত সরকারের সমস্ত দাবী নামঞ্জুর করিলেন। কিন্তু কি ব্যবস্থা 
পরিষদ কি প্রাদেশিক আইনসভায় বড়লাট এবং গভর্ণরগণ তাহাদের বিশেষ- 
ক্ষমতাবলে বাজেট মঞ্জুর করিয়া দ্িলেন। অনেক বক্তৃতা হইল, 'আইনসভার 
মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য দেখা গেল, স্বরাজীর! সাময়িক জয়গর্ক অনুভব করিলেন, 
ধ্বাদপত্রে বড় বড় শিরোনামায় ইহা প্রচার কর! হইল, বাস্‌ এই পধ্যন্ত। 
ইহার বেশী তাহারা কি করিতে পারেন? বড়জোর তাহারা একই কৌশলের 
পুনর্ভিন্য় করিতে পারেন কিন্তু উহার নৃতনত্থ রহিল না, উৎনাহ শীতল হইয়1 
গেল, বড়লাট ও *গভর্ণরগণ করুক বিশেষ ক্ষমতাবলে আইন এবং বাজেট 
পাস্‌ করায় লোকের মন অভ্ন্ত হইয়া উঠিল। অবশ্য কাউন্সিলের মধ্যে 
ইহার পরবন্তী সোপানে অগ্রসর হইবার সাধর্থয স্বরাজীদের ছিল না। তাহার 
স্থান আইনসভাগৃহের বাহিরে । 

১৯২৪ সালের মধ্য ভাগে আহম্মদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির এক সভা 
হইল। এই সভায় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে গান্ধিজীর সহিত স্বরাজীদের 
বিরোধ উপস্থিত হইয়া কতকগুলি নাটকীয় ঘটনার হ্ত্রপাত করিল । গাদ্ধিজীই 
প্রথমে অগ্রসর হইলেন । কগ্রেপী নিয়মতন্্রে তিনি কতকগুলি গুরুতর 
পরিবর্তনের প্রস্তাব করিলেন । যাহা ফলে ভোটাধিকার এবং কংগ্রেসের 
সদস্য সম্পকিত নিয়মের আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। পূর্বে নিয়ম 
ছিল যে, স্বরাজ লাভের জন্য শাস্তিপূর্ণ উপায় সমস্থিত কংগ্রেসের মূলনীতি 
মানিয়া লইয়া যে চারি আন চাদ দিবে সেই কংগ্রেসের সদস্ত হইবে । 
গান্ধিজী চাহিলেন, চারি আনার পরিবর্তে প্রত্যেক সদশ্তকে হাতে কাটা 
নির্দিষ্ট পরিমাণ সৃতা! দিতে হইবে । ইহা ভোটাপিকারে এক গুরুতর পরিবর্তন 
এবং নিশ্চয়ই নিঃ ভাঃ রাষ্রীয় সমিতির ইহা করিবার অধিকার নাই । কিন্ত 


১৩৬ 


আমার পিতা ও গান্ছিজী 


ইচ্ছামত কাধ্য করিবার বাধা উপস্থিত হইলে গাঞ্ধিজী নিয়মতন্ত্বকে কদাচিৎ 
মধ্যাদা দিয়া থাকেন। আমি নিয়মতস্থের উপর এই আঘাতের ফলে অত্যন্ত 
ব্যথিত হইলাম এবং কাধ্যকরী সমিতির নিকট আমার সম্পাদকীয় পদত্যাগপত্র 
প্রেরণ করিলাম। কিন্তু ঘটনাবলীর পরিবর্তনের ফলে আমি পদত্যাগ লইয়া 
পীড়াপীড়ি করিলাম না। পিতা এবং দেশবন্ধু গান্ধিজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করিলেন এবং তাহাদের তীব্র অসম্মতি জ্ঞাপন করিবার জন্য ভোট গ্রহণের 
অব্যবহিত পূর্ব্বে অনুচরব্গসহ সভা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এমন কি 
অবশিষ্ট উপস্থিত সভাগণেরও কেহ কেহ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন । 
তংসত্বেও অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হইল। কিন্তু পরিণামে 
উহ প্রত্যাহ্ৃত হইল। কেননা স্বরাজীদের সভাত্যাগ এবং এই বিষয়ে 
আমার পিতা ও দেশবন্ধুর অনমনীয় দৃঢ়তা দেখি গাদ্ধিজী অত্যন্ত বিচলিত 
হইলেন। তাহার মধ্যে যে ভাবাবেগ সঞ্চিত হইয়াছিল কোন জদস্তের 
একটি মন্তবোর আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইহা স্পষ্টই বোঝা গেল, 
তিনি অতান্ত মন্দাহত হইয়াছেন। তিনি সভার সম্মুখে এমন মর্শস্পর্শী 
ভাষায় বস্তা করিতে লাগিলেন,যে কতিপয় সদশ্য অশ্রসংবরণ করিতে 
পারিলেন না। ইহা করুণ এবং অদুষ্টপূর্ব 1 


৬৭ ৯১০০ এপি ৯ ৮ পিন ১০১০৮ 1৭ শস পাীপিকপিশত সিসিক এশা ০৮০৯৮ 


* এই ঘটনা জেলে বলিয়। ম্মৃতি হইতে লিখিয়াছি, এখন দেখিতেছি যে, আমার স্মৃতি 
অদপপূর্ণ এবং আলোচ্য বিষয়ের একটা গুরুতর দিক আমি উল্লেখ করি নাই, ফলে প্রকৃত 
ঘটনা সম্থপ্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। একজন বাঙ্গাণী টেরোরিষ্ট যুবক 
(গোপীনাধ সাহা) সম্পকিত প্রস্তাব এ সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং যদিও প্রস্তাবটি 
পাস্‌ হয় নাই তপাপি গাদ্ধিজী অতান্ত বিচপিত হইয়াছিত?ন। আমার যতদুর স্মরণ হয় 
তাহাতে এ প্রস্তাবে তাহার কাযোর নিন্দা কর! হইয়াছিল কিন্ত তাক্ষর উদ্দেশ্থের প্রতি 
নহানুতূতি ছিল। প্রস্তাব অপেক্ষাও উহ্নার সমর্থনশৃচক বন্তৃতাগতালতে সা্ষিজী বেশী দুঃখিত 
হইয়াছিলেন। অহিংন! সম্পর্কে কংগ্রেসের অনেকেই তেমন শ্রদ্ধাবান হে । এই ধারণাই 
ঠাহাকে অধিকতর বিচলিত করিয়াছিল। কয়েকদিন পরে এই সম্পর্কে তিনি ইয়ং ইতিয়ায় 
পিথিয়াছিলেন, “চারিটি প্রস্তারেই আমীর পক্ষে অল্পনখাক ভোট বেশী ছিল। ইহার অর্থ 
আমার পক্ষের দলই সংখালখিষ্ঠ । সভীয় উভয় দলই সমান সমান ছিলেন। গোপীনাথ 
সাহার প্রস্তাব লইয়াই হাতাহাতি বাখিয়াছিল। বক্তৃতায় এবং তৎস্রিষ্ট ঘে সকল দৃষ্ঠ আমি 
দেখিলাম তাহাতে আমার চক্ষু ধুলিয়। গেন..-"-"গোগীনাগ সাহার প্রস্তাবের পর সভার গাসীধ্য 
আর রহিল না। এই অবস্থার মধো আমাক সর্কংশেষ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইল 
আলোচনা! যতই অগ্রসর হইতে লাগিল আমি ততই গম্ভীর হইয়! উঠিতে লাগিজাম। এই 
'গীড়াদায়ক অবস্থার মধা হইতে আমার পলায়ন করিবার ইচ্ছা হইল। প্রস্তাব উপস্থিত 
করিও আমার ভয় করিতে লাগিল। কোন বক্তীর মনে কোন ঈধ্যার ভাব ছিল ন 
ইহা! আমি পরিষ্কার করিয়। বুঝাইতে পারিয়াছি কিনা জানি না। কংগ্রেসের মূলনীতি অখব। 


১৯৩৭ 


জওহরলাল নেহরু 


তীব্র প্রতিবাদ হইবে, ইহা জানিয়াও তিনি কেন কেবলমান্ধ হাতে কাটা 
তুতায় চাদ! দিবার নিয়ম প্রবর্তনের জন্য এত উত্ন্ূক হইর়াছিলেন, আমি (কোন 
দিনই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ তিনি চাহিয়াছিংলন, 
যে সকল বাক্তি তাহার খাদি প্রভৃতি গঠনমূলক কাধো বিশ্বানী তাহারাই কধণেসে 
থাকিবে এবং বাদ বাকী সকলে হয় উহা মানিয়। লইবে নয় কংগ্রেস তাগ 
করিবে। যদিও কংগ্রেসের অধিকাংশ দল তীহার পক্ষে ছিল, তথাপি (নি 
আপন সঙ্কন্ন শিখিল করিলেন এবং অন্থদলের সহিত আগোষ করিতে লাগিলেন । 
আমি দেখিয়া আশ্চর্যা হইলাম, তিন চার মাসের মবো তিনি এ বিষয়ে কয়েকণার 
তাহার মত পরিবর্তন করিলেন, বোধ হইল, তিনি যেন অকুল সমুদ্রে পড়িয়া 
বিভ্রান্ত হইয়াছেন। আমি তাহার মহিত এইকালে ঘনিঈভাবে না মেশার ফলে, 
আমার বিশ্ব আরও বাড়িল। প্রশ্নটি আমার নিকট ফোন দিনই খুব গুরুতর 
বলিয়! মনে হয় নাই | কায়িক শ্রথকে “ভাটাপিকাে: যোগ্যতার মাপকাঠি করা 
ভাল কিন্তু তাহাকে যেরূপ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহার কোন অথ হয় না। 

আমার মতে, গান্ধি সম্পূর্ণ অপরিচিত পারিপার্খিক অবস্থার মধ্যে পড়িাই 
অন্থুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। তাহার নিজের ভূমি_-সত্যাগ্রহথের প্রতা 
সংঘর্ষের কর্মভূমিতে ভিনি অনযসাধারণ, এখানে তাঁহার প্রতোক পদক্ষেপ 
অভ্রান্ত। জ্ননাপারণের মধ্যে নীরবে সমাজসংস্কারমূলক কাধা স্বরং অথবা 
সহকন্ধাদের লইয়া পরিচালন করিতেও তাহার দক্ষতী অপীম ! তিনি চরম 
সংগ্রাম অথবা পরিপূর্ণ শান্তি বুঝেন। কিন্তু ছুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থার মধো 
তিনি সুখী বোধ করেন না। দ্বরাদাদলের আইনসভার মধো তিনি বাধাদান ও 
কোলাহল দেখিয়া কিছুমাত্র চঞ্চল হইলেন না| যে কাউন্সিলে ঘাইতে চাহে, 
সে সেখানে গিয়া কর্ভপক্ষের সভিত সহযোগিতা করুক এবং ভাল আইন-কামুন 
প্রণয়নে চেষ্টা করুক, নতুবা কেবলমাত্র বাধা দিতে যাঁণয়ার কোন অর্থ হয় না। 
যাহার উহা! করিবার প্রবৃত্তি নাই তাহার পক্ষে বাহিবে থাকাই ভাল। স্বরাজীরা 
এই দুইয়ের কোনটাই গ্রহণ না করায় ভিনি তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া 
কাজ করিতে অস্গুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন | 


অহিংসার প্রতি অবজ্ঞা! এবং দূ দায়িতজানীনতা। বম্পর্কে চেতনার অভীবই মামাকে : অধিকতর 
পীড়িত করিয়াছে" । সত্তর গন কগগ্রেন প্রতিনিধি এ প্রস্তাব নমর্থন করিয়াছিলেন, ইহ এক 
সংশয়াকুল অভিজ্ঞান |” এই ঘটন] এবং উহার উপর গাদিজীর মন্তুষা বিশেষ ভাবে উললেখযোগা । 
ইহ! হইতে আঅহিংসার প্রতি গাদ্ধি্সগীর কি অনীম অনুরক্তি এবং কোন অনিচ্ছাকৃত কি গৌণভাঁকেও 
অহিংসা-বিরোধী কোন চেষ্টা হার মনে কি পরিমাণ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে তাহা বুঝা যায়! 
ইহার পরে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ প্রতিক্রিয়ার ফল, তাহার সমস্ত উপার ও 
কার্ধ্যপদ্ধতির মূল ভিদ্ধি হইল এই অহিংদনীতি | 


১৩৮ 


আমার পিতা ও গান্ধিজী 


যাহা! হউক অবশেগে তিনি স্বরাজীদের সহিত একটা আপোষ বুফা করিয়া 
লইলেন। পুরাতন চারি আন! চাদা দেওয়া অথবা হাতেকাটা সুতায় চাদা 
দেওয়া ছুই প্রকার প্রথাই প্রবন্তিত রহিল, তিনি ম্বরাজাদলের আইনসভা কার্ধা 
প্রায় অশ্চমোদন করিলেন কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিলেন, লোকের বিশ্বাস 
হইল তিনি রাজনীতি কেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রিটিশ গভর্ণমেন্ট 
এবং শাসকসম্প্রদায়ের বিশ্বাস হইল তীহার জনপ্রিয়তা হ্রাস হইয়াছে এবং তীহার 
সমস্ত শক্তি নিঃশেদিত হইয়াছে । দাশ এবং নেহরু গার্ধীকে নেপথোর 
অন্তরালে ঠেলিয়! দিয়! রাজনৈতিক রঙ্গণঞ্চে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
এই শ্রেণীর মন্তবা গত পনর বৎসর ধরিয়! নানাভাবে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে; 
কিন্ত প্রত্যেক বারই দেখা গিয়াছে যে আনাদের শানকগণ ভারতবাসীর মনোভাব 
সম্পর্কে গভীর ভাবেই অজ্ঞ। ভারতের রাছনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গাদ্িজীর 
আবির্ভাবের পর হইতে জনসাণানশের মধ্য তীহার প্রভাব প্রতিপত্তি কখনও হাস 
হয় নাই এবং তাহা এখনও অব্যাহতই আছে । * মন্ুষবপ্রক্কৃতি দুর্বল; অতএব 
তাহার কথামত সকলে কাজ করিতে পারে না। কিন্তু সাধারণের চিত্তে 
গান্ধিজীর প্রতি যথেষ্ট সদিচ্ছা! বিছ্যযান। যখন পারিপাশ্বিক অবস্থা অনুকুল 
হয় তখন তাহার! বিরাট গণ-আন্দোলনের মাঝে জাগিয়া উঠে। অন্যথা তাহারা 
নতশিরে নীরবে থাকে । কোন নেতা ঘাছুদণ্ড ঘুরাইয়! শূন্য হইতে গণ- 
আন্দোলন স্থষ্টি করিতে পারেন না, স্বাভাবিক ভাবে অভিব্যক্ত ঘটনার স্থযোগ 
তিনি গ্রহণ করিতে পারেন কিন্বা তাতার জন্যা প্রস্তুত হইতে শারেন কিন্তু স্বয়ং 
ঘটনার স্যষ্টি করিতে পারেন না। 
কিন্ত একথা সত্য যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো গান্ধিজীর জনপ্রির়তার হ্রাস 
বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অগ্রদর হইবার মুহৃত্তে তাহারা তাহার অনগশন করে কিন্ত 
যখন অনিবাধারূপে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তখন তাহারা হইয়া উত্ে সমালোচক । 
তথাপি অধিকাংশই তাহার নিকট মাথা নীচু করিয়াছে । অন্ত হে 'ন কাধাকরী 
রাজনৈতিক উপায়ের অভাবও ইহার অন্যতম কারণ। মডারেট, বেস্পন্সিভিষ্ 
অথবা এ শ্রেণীর দলের কথা কেহ গখনার মধোও আনে না1। যাহারা সম্্াসবাদী, 
হিংসায় বিশ্বাসী, আধুনিক জগতের রাজনৈতিক মতবাদ হইতে তাহারা সম্পূর্ণ 
বাহিরে চলিয়া গিয়াছে । তাহাদের প্রশীলী নিষ্চল ও বর্তমান কালের 
অনুপযোগী । সমাজতান্ত্রিক কাধ্যপদ্ধতিও দেশের স্থপরিচিত নহে, এবং ইহ! 
কংগ্রেসের উচ্চ শ্রেণীর সদস্াদের পক্ষে অতান্ত ভীতিপ্রন। 
১৯২৪ সালের মধ্যভাগে সাময়িক রাজনৈতিক মন্কষাকষির পর আমার 
পিতার্‌ সহিত গান্ধিজীর পুনরায় মিলন হইল ও উভয়ের সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ 
হইয়া উঠিল। উভয়ের মধ্যে যতই কেন পার্থক্য থাকুক না, পরস্পরের প্রতি 


নি 


১৩৯ 


জওহরলাল নেহরু 


শ্রদ্ধা ও স্ুবিবেচনার অভাব ছিল না। তীহাদের পরম্পরের প্রতি এই একা ন্‌ 
কারণ কি? মহাত্মা গান্ধীর কতকগুলি রচনা-সংগ্রহ “আধুশিক চিন্তাধারা” এই 
নামে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছিল। এ পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে গিয় 
পিতা তাহার মনৌভাব আমাদিগকে জানিবার শুযোগ দিয়াছিলেন | 

তিনি লিখিতেছেন, “ঝষি ও মহাজ্মাদের বিষয় আমি শুনিয়াছি কিন্তু কনও 
তাহাদিগকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, আমি অকপটে স্বীকার করিব 
তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় আছে! আমি মানুষ এবং খাহা 
মন্ষ্তোচিত তাহাতে বিশ্বাসী । এই পুস্তকে ধাহার রচনা সংগ্রহ করা হইয়াছে 
তিনি একজন মানুষ এবং তাহাতে মনুয্োচিত গুণাবলী বিগ্যমান। রি 
 ছুইটি মহৎ গুণের তিনি দৃষ্টান্তস্থল- শ্রদ্ধা ও শক্তি". 

"যাহার মধ্যে শক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, সে-ই প্রশ্ন কবে, ইহার বারা ও আম ্ 
কি ফল লাভ হইবে?” হয় জয় নয় মৃত্যু” এই উত্তরে তাহার মন সায় দেয় 

না-*....কিন্ত দীনহীনও ইহাতে সোজা! হইয়! দাড়ায-..বিশ্বামের দৃঢভূমিতে 

অকম্পিত পদে দীড়াইয়া শক্তির অপরাহত শৌধ্যে অটল থাকিয়া তিনি তাহার 
স্বদেশছ্বাসীকে মাতৃভূমির জন্য মাম্মোসর্গ ও দুঃখের রাণী বিরামহীন ভাবে 
স্তনাইতেছেন। তীহার বাণী লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে |"... 

উপনংহারে তিনি স্ুইনবার্ণের দুই পংক্তি কবিতা উদ্ধৃত কবিয়াছেন। 

“আমাদের মধ্যে আমরা কি নরের মধো নরোস্তম পাই নাই, ঘে মান্তুষ 
ঘটনাবলীর “অশিত্বাজ' ?” 

তিনি উল্লিখিত বাক্যে স্পষ্টতই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মহাত্মা বা 
সাধুপুরুষ হিমাবে নহে, তিনি মানুষ হিসাবেই গান্ধীকে শ্রদ্ধা করেন। তাহার 
চদ্দিত্রে শক্তি ও অনমনীয় দূঢ়তা ছিল বলির়াই তিনি গাদ্ধিজীর মানসিক বলের 
প্রশংসা করিতেন । এই ক্ষুদ্র কশ-জীর্ণ তন্গ মনুয্ুটির মধ্যে এমন এক লৌহ- 
কাঠিন্য আছে যাহা পর্বতের মত্ত অটল এবং যত বড়ই হউক না কেন, কোন 
বাহুবলের সাধা নাই যে তাহাকে অবনত করে। তভীহার দেহের মধো 
'াকর্ষণের কিছুই নাই, তথাপি তাহার কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত নগ্রদেহে, তাহার 
প্রত্যেক ভাবভঙ্গিমায় এমন একটা মহৎ গরিমী প্রকাশ পায় যাহার সম্মুখে 
অপরে মাথা নত না করিয়া পারে না। তিনি বিনঘ্ী ও নিরীহ এবং তিনি 
অত্যন্ত মচেতন কিন্তু তথাপি তিনি জানেন তাহার মধ্যে প্রভৃত্বের ভাব 
আছে, শক্তি আছে এবং সময়মত অত্যন্ত অধীরতার সহিত তিনি আদেশ করেন 
এবং প্রত্যাশা করেন অপরে অবনত শিরে তাহা পালন করিবে । তাহার 
প্রশান্ত গভীর দৃষ্টি অপরকে মন্্মূগ্ধ করিয়া মর্শস্থলে প্রবেশ করে। তীহার স্পট 
গম্ভীর কণ্ঠ্বর অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়া হ্বদয় মধ্যে আবেগময় আলোড়ন উপস্থিত 
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করে। তাহার শ্রোতা একজনই হউক আর সহশ্রই হউক তীহার চরিত্রমাধূর্ধা 
ও আকর্ষণী শক্তি সকলকেই টানিয়া লয়, শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে কোন ব্যবধান 
থাকে না। এই ভাবপ্রবাহের সহিত মনের যোগ অতি অল্প থাকিলেও তাহা 
একেবারে উপেক্ষার ছিল না । হৃদয়াবেগের সহিত তুলনায় মন ও যুক্তির স্থান 
নিশ্চয়ই পশ্চাতে ছিল। বাগ্মিতা বা মনোহর বাক্বিস্তাস কৌশল দ্বারা এই 
“মন্্মুগ্ধ” অবস্থার স্থটি হইত না, তাহার ভাষ! সরল, সুনির্দিষ্ট এবং কদাচিৎ 
তিনি অনাবশ্যক শব ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই মন্থৃষ্যটির অকপট চরিত্র 
এবং প্রখর ব্যক্তিত্ব তাহার প্রতি সকলকে আকর্ষণ করে। তাহার অন্তরের 
গভীর পরিচয় বাহিরের ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠে। তীহার মাহাত্য সম্বন্ধে 
লোকমুখে প্রচলিত যে সকল গল্প বটিয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ তাহাও পারিপাশ্থিক 
অবস্থাকে পূর্ধর হইতে অনেকটা অশ্কুল করিয়৷ বাখে। হয় ত একজন 
অপরিচিত, এই সকল কাহিনী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তি অতি সহজে তত 
অভিভূত হইবে না। তথাপি গাদ্ধিজীর এক বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, তিনি 
অনায়াসে অপরের চিত্ত জয় করিতে পারেন, অন্ততঃপক্ষে তাহার প্রতিদ্বন্্ীকে 
নিরস্্ করিয়া ফেলিতে পারেন । 

প্রীকতিক নৌন্দর্ধোর অনুরাগী হইলেও মন্ুযৃহস্ত-রচিত কারুশিল্পের প্রতি 
গান্ধিজীর বিশেষ অনুরাগ নাই। তাঁজমহল তীহার দৃষ্টিতে বল-নিপীড়িত পর- 
শমের প্রতীকনাত্র; অথবা কিছু বেশী। স্থগন্ধ উপভোগ করিবার ক্ষমতাও 
তাহার অত্যন্ত দুর্বল, তথাপি তিনি নিজের মত করিয়া জীবন থাত্রার একটা 
প্রণালী ঠিক করিয়া লইয়াছেন এবং সম গ্রভাবে তাহা সুন্দর | তাহার ভাবভঙ্গীর 
মধো কমনীয়তা আছে, কৃত্রিমতা নাই | তাহার চরিত্রে কর্কশ ভাব কিম্বা কোন 
উগ্রতা নাই । এবং আমাদের দেশে মধাশ্রেণী স্থলভ স্বুলরুচি ও ইতর্তার 
লেশমাত্র তাহার মধো নাই । তিনি অন্তরের মধ্য গভীল শাস্তির সন্ধান 
পাইয়াছেন, জীবনের বন্ধুর যাত্রাপথে তিনি চারিদিকে সেই শান্তি. বলাইয়া দৃঢ় ও 
নির্ভীক পদক্ষেপে চলিয়াছেন। 

কিন্তু আমার পিতার সহিত তীহার পার্থকা কত বেশী! তাহার মধোও 
বাক্তিম্বা তষ্ঘের শক্তি এবং রাজোচিত মহিমা বিদ্যমান | স্থইনবার্ণের যে ছুই : 
ছত্র কবিতা তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা তাহার সম্বন্ধেও প্রযোজা । যেকোন 
সভাসমিতিতে তিনি উপস্থিত হইলে অবলীলাক্রমে নেতার আমন গ্রহণ 
করিতেন। টেবিলের যে কোন দিকেই তিনি উপবেশন করুন না! কেন তাহাই 
হইত প্রধান আসন। (একজন বিখাত ইংরাজ বিচারক পরবর্তী কালে ইহা 
বলিতেনন )। তিনি গাদ্দিজীর মত নিরীহ অথবা কোমল প্ররতির ছিলেন না 
এবং কাহারও সহিত মতানৈকা ঘটিলে তাহাকে ছাড়িয়া কথা কহিতেন না।. 
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তাহার প্রক্কতি ছিল প্রতৃত্বপ্রিয়! এজন্য তিনি একদিকে যেমন অনেকের ১১. 
আঙ্গত্য লাভ করিতেন অন্যদিকে তীব্র বিরোধিতারও অসচ্ভাব ছিল না। 
তাহার সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাক! কঠিন। হয় তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে, না 
হয়, অপছন্দ করিতে হইবে । তাহার প্রশস্ত ললাট, দৃঢনিবদ্ধ ওষ্টদ্বয়। আত্ম- 
বিশ্বাসের গ্যোতক চিবুকের সহিত ইতালীর মিউজিরমে রক্ষিত রোম সম্াটগণের 
আবক্ষ মৃত্তির আশ্চধ্য সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে । ইতাপার অনেক বন্ধু তাহার চিত্র 
দেখিয়া এই সৌসাদৃশ্ের কথা বলিয়াছিলেন। পরিনত বয়সে তাহার স্তুত্র 
কেশরাশি, তাহার গর্বিত ভাবভঙ্গীর মধ্যে ঘে আনন্দিত মহিমার বিকাশ 
হইত আধুনিক জগতে তাহা কত বিরল। পিতার প্রতি আমার পঞ্ষপাত 
আছে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ও দৌর্ধল্যপূর্ণ এই জগতে আমি তাহার ম্যায় মহত্বের 
অভাব সর্বদাই অনুভব করি। শীহার উদার আচরণ, ব্যবহার ও অপর 
শক্কিমন্তা আমি চারিদিকে কোথাও খুঁজিয়া পাই না। 

আমার মনে আছে, ১৯২৪ সালে বখন স্বর্দাদলের সহিত গাদ্ধিজীর 
বিরোধ চলিতেছিল তখন পিতার একখানি ফটো! তাহাকে দেখাই | এই 
ফটোগ্রাফে পিতার প্রতিকৃতি গুক্ষবঞ্জিত ছিল এবং ইতিপূর্বে গাদ্ধিজী 
কখনও পিতাকে সেই বিখ্যাত-গ্ক্ষহীন অবস্থায় দেখেন নাই। তিনি 
অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টতে প্রতিরতিখানা দেখিতে লাগিলেন । গুক্ষ অস্তহিত 
ইওয়ায় মুখমণ্ডল ও চিবুকের মধ্যে একটা! কাঠিন্য ছুটিয়া উঠিয়াছিল। 
গাদ্ধিজী শর হান্যে বলিলেন, এখন বুঝিতেছি কাহার সহিত আমাকে বাদে 
প্রবৃস্ত হইতে হইর়াছে। কিন্তু হাহার চক্ষুদ্ধ় এবং সদাহাশ্র- প্ুফুল বেখায় 
মুখমণ্ডল হইতে কাঠিন্য অন্তহিত হইত | আবার সেই নিশ্মল চক্ষদ্ধয় কদাচিৎ 
দীপ্ধ হইয়া উঠিত। হংসের নিকট যেমন জল প্রিয়, ব্যবস্থাপরিঘদের কাধ্যও 
তেমনি পিতার নিকট হৃদ্গ্রাহী হইগ়ছিল। তীহার আইন ও শিয়ুমৃত স্ত্রি 
শিক্ষার ফলে সত্যাগ্রহ অপেক্ষা এই খেলার কৌশল তিনি ভাল কথিয়াই 
জানিতেন। তিনি দলের মধ্যে কঠিন শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন এবং অন্যান্য 
দল বা ব্যক্তিকে তীহার সমর্থনে প্রবৃত্ত করিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই 
তিনি নিজের দলের লোকদের লইয়। বিব্রত হইয়া পড়িলেন। স্বরাজ্য দলের 
সচনায় পরিবর্তনবিরোপী দলের সহিত বিরোধের ফলে কংগ্রেসের বলবুদ্ধির 
জন্য অনেক অবাঞ্চিত ব্যক্তিকে স্বরাজাদলে গ্রহণ করা হইরাছিল। তারপর 
আপিল নির্বাচন, ইহার জন্য অর্থের আবশ্বক এবং তাহা ধনীদের নিকট 
হইতে সংগ্রহ করা ছাড়া উপায় নাই। এই সকল ধনীদের হাতে বাখিবার 
জন্য তাহাদের কয়েকজনকে স্বরাজ্যদলের প্রার্থীকূপে দীড় করান হইল। 
একজন আনেরিকান সোস্তালিষ্ট বলিয়াছেন (স্তর ই্্যফোর্ড ক্রিপস্‌ কর্তৃক 
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উল্লিখিত) যে, রাজন!তি গরীবের নিকট হইতে ভোট এবং ধনীর নিকট 
হইতে নির্বাচন যুদ্ধে রদ আদীয় করিবার এবং একের আক্রমণ হইতে 
অপরকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিবার এক মোলায়েম কৌশল মাত্র। 

এ কারণে স্বরাজদলের স্ুচনাতেই উহার মধ্যে দুর্বলতার বীজ প্রবেশ 
কবিল। বাবস্থাপরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভায় কাধ্য করিতে গিয়া অপরের 
সহিত এবং নরমপন্থীদের সহিত প্রত্যহই আপোষ করিতে হইত এবং এই 
অবস্থার মধ্যে অভিবাশের দৃসন্ক্প কিনা সুপি্দিষ্ট নীতি বেশী দিন টিকিতে 
পারে না। ক্রমশঃ শৃখল। নষ্ট হইতে লাগিল, দলের উগ্রতা কমিয়া আসিল, 
দর্ববলচিত্ত ব্যক্তি ও ভ.গ্যান্ছেনীরা উদ্বেগের কার্ণ হইয়া উঠিল। “ভিতর হইতে 
বাধাদান” করিবার উদ্দেশ্য ঘোবণ! করিয়া স্ববাজাদল আইন সভায় প্রবেশ 
করিয়াছিলেন । কিন্ত এ খেলা অপরেও খেলিতে পারে এবং গভর্ণমেন্ট 
সুকৌশলে শ্বরাজাদলের মধ্যে বাধা উপস্থিত ও ভেদ ঘটাইতে লাগিলেন । 
উচ্চপদ্র এবং অন্যান্য অনেক প্রলোভন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত করা 
হইল । তাহারা উহ। হাত বাড়াইয়! অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পাবেন । তীহাদের 
যোগাতা, রাজনীতিকোচিত গুণাবলীর এবং মধুর ব্যবহারের প্রশংসা করা! হইতে 
লাগিল। তাহাদের চারিদিকে পণ্যশালা এবং কম্ক্ষেত্রের ধূলি ও কোলাহলহীন 
অপূর্বব আরামের ব্যবস্থা করা হইল। 

স্বরাজাদলের উচ্চ কণস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। কেহ 
কেহ খপিয়া পড়িয়া অন্যদলে যোগ দিতে লাগিল। পিতা চীৎকার করিলেন, 
ভয় দেখাইয়া “রোগুষ্ট অঙ্গচ্ছেদনের” কথ! বলিলেন । অঙ্গ যেখানে নিজেই 
খপিয়া যাইবার জঙ্বা ব্যগ্র তখন এই ভীতি প্রদর্শন একান্তই বৃথা হইল। 
কোন কোন শ্বরাজী মন্ত্রী হইলেন, কেহ বা প্রাদেশিক শাসন পরিষদের সদস্য 
হইলেন! একদল স্বরাজী স্বতন্ত্র হইয়া নিজেদের “রেস্পন্সিভিষ্ট” অর্থাৎ 
পারস্পরিক সহযোগিতাবাদী বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণ স্বতুত্ত্ 
অবস্থায় এই নামট প্রথম লোকমান্ধ তিলক ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু 
এখন ইহার অর্থ দাড়াইল এই বে, স্থযোগ পাইলেহই একটি চাকুরী লইয়া 
তাহার সদ্ধবহার করাঁ। অবশ্য এইভাবে কতকাংশের দলত্যাগ সত্বেও 
স্বরাজাদলের কাজ চলিতে লাগিল। কিন্তু ঘটনার গতি দেখিয়া পিতা এবং 
নাশ মহাশয় উভয়েই কিঞ্চিৎ বিরক্ত এবং ম্াইনসভ।ঘ এই নিক্ষল শ্রমে কাস্ত 
হইয়া উঠিলেন। ইহার সহিত উত্তর ভারতে ক্রমবদ্ধমান হিন্দু-মুসলমান 
মনোমালিন্য এবং তাহা হইতে দাঙ্গা হাঙ্গামার উৎপত্তি তাহাদিগকে আরুও 
ৃশ্তি্তগ্রস্ত করিল । | 

১৯২১-২২-এ যে সকল কংগ্রেপন্থী আমাদের সহিত কারাগারে ছিলেন 
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এখন তাহারা কেহ বা মন্ত্রী কেহ বা গভর্ণমেণ্টের বড় চাকুরীয়। ১৯২১ 
সালে যে গভর্ণমেণ্ট আমাদের কাধ্য বে-আইনী বলিয়া আমাদিগ,* জেলে 
 পামাইয়া্িলেন সেই গভর্ণমেন্টেও কতিপয় মডারেট (ইহারাও প্রাচীন 
ধগ্রেপন্থী ) ছিলেন | ভবিষ্যতে কয়েকটি প্রদেশে হয় ত বাঁ আমাদের 
সহকক্মীরাই আমাদিগকে আইন বিরোধী ঘোষণা করিয়া কারাগারে পাঠাইবেন । 
এই সকল নৃতন মন্ত্রী এবং শাসন পরিষদের সদস্য মডারেট অপেক্ষাও স্থপটু 
ও কাধাদক্ষ। ইহারা আমাদের ভাল করিয়াই চিনেন এবং আমাদের দুর্বলতা 
কি এবং কেমন করিয়া তাহার স্থযোগ লইতে হয় তাহাও জানেন। তাহারা, 
. আমাদের কাধ্যপ্রণালীর সহিত সুপরিচিত, বৃহ জনতার মতিগতি এবং 
_ জনমত সম্পর্কেও তাহাদের অভিজ্ঞতা আছে। নাংসীদের মতই মতপরিবর্তন 
করিবার পূর্বে ইহারা কিছুকাল বৈপ্রবিক কারধাপদ্বতিতে যোগ দিয়াছেন, এবং 
তাহাদের সেই অভিজ্ঞতার ফলে তীহীরা অজ্ঞ ও অনুরদর্শা সাধারণ শাসকসম্প্রদায় 
কিম্বা মডারেট মন্ত্রিগণ অপেক্ষা অধিকতর কুশলতার সহিত কংগ্রেসের পুরাতন 
সহকন্মীদিগকে দমন কবিতে পাবেন । 
১৯২৪-এর ডিসেম্বর মাসে গান্ধিজীর সভাপতিত্ধে বেলগ্রাম-এ কংগ্রেসের 
অধিবেশন হইল । তিনি বনুবর্ধ যাবৎ কাধ্যত:ঃ কংগ্রেসের স্থায়ী মহা" 
সভাপতি হইয়াই আছেন। অতএব তীহার সভাপতির অভিভাষণ 
আমার মোটেই ভাল লাগিল না, উহার মধো প্রেরণা পাইবার মত কিছুই 
ছিল না। অধিবেশনের শেষে আঁমি পুনরায় গান্ধিজীর নির্দেশে আগাম 
ব্সরের জন্ত নিখিল ভারত রাস্্ীয় নমিতির কাধ্যকরী সম্পাদক নির্ববাচিভ 
হইলাম । আমার অনিচ্ছাসত্বেত আমি ক্রমশঃ কংগ্রেসের স্থায়ী সম্পাদক 
হইয়া উঠিলাম। 
১৯২৫-এর গ্রীক্মকালে হঠাপানী রোগ বুদ্ধি হওয়ায় পিতা অস্থস্থ হইয়া 
পড়িলেন। তিনি পরিবারবর্গসহ হিমালয়ের ভালহৌসী পর্বতে চলিয়া 
গেলেন, আমি কয়েকদিন পর যাইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলাম 
এই সময়ে আমর! ভালহৌলী হইতে হিমালয়ের গভীর গহনে চম্বায় ভ্রপনণ 
করিতে গিয়াছিলাম ৷ পার্বতা পথভ্রমণে শ্রাস্ত হইয়া আমরা যখন সেখানে 
উপস্থিত হইলাম, (জুন মাস) তখনই তারে চিত্তরঞ্ন দাশের মৃত্যু সংবাদ 
আসিল। পিতা শোকে মুহামান হইয়া দীর্ঘকাল মৃত্তির মত স্তর হইয়া বসিয়া 
র্হিলেন। তাহার নিকট ইহা! এক নিষ্ঠুর আঘাত । আমি কদাচিৎ তাহাকে 
এত অধীর হইতে দেখিয়াছি। তাহার একমাত্র ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তম. সহকক্মী 
সমস্ত দায়িত্ব তাহার স্বন্ধে নিক্ষেপ করিয়া সহসা চলিয়া গেলেন। বোবা ক্রমেই 
ভারি হইয়া উদ্ধিতেছিল, দলের দৌর্ধবল্য বাড়িতেছিল। তিনি এবং দেশবন্থু 
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উভয়েই পরিশ্রান্ত হইদা পড়িয়াছিলেন। ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধুর 
সর্বশেষ বক্তৃতায় এই ক্লান্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল। 

আমর! পরদিন প্রভাতে চস্বা ত্যাগ করিয়া ডালহৌসী পশ্চাতে ফেলিয়া! 
মোটর যোগে পার্বত্য পথ দিয়া দূরবর্তী রেলষ্টেখনে উপস্থিত হইলাম । সেখান 
হইতে এলাহীবাদ হইয়া! কলিকাতায় যাত্রা করিলাম । | 
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নাভ! জেল হইতে ফিরিবার পর আমার পীড়া এবং টাইফয়েড রোগের সহিত 
যুদ্ধ আমার জীবনে এক নৃতন অভিজ্ঞতা । জর রোগে অথবা শারীরিক 
দুর্বলভার জন্য বিছানায় শুইয়া থাকিতে আমি অনভ্ন্ত। আমার স্বাস্থ্যের জন্য 
আমি গর্ববোধ করিয়! থাকি ' আমাদের দে. নাধারণতঃ শরীরটা ভাল নয় 
বলিবার ব| ভাবিবার যে ফ্যাসান দ্রেখা যায় আমি বরাবর তাহার প্রতিবাদ 
করিয়। থাকি । আমার যৌবন এবং স্থগঠিত দেহের জন্য এ যাত্রা! পরিভ্রাণ 
পাইলাম । জুর্ববলদেহে বিছানায় শুইয়া আমি ক্রমশঃ স্বাস্থালাভ কবিতে 
লাগিলাম। এইকালে দৈনন্দিন কাজ এবং পারিপাশ্বিক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিয়া দূর হইতে সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার মন 
পূর্বাপেক্ষা শান্ত হইল এবং আমি সকল বিষয় অধিকতন স্পষ্টভাবে দেখিতে ও 
বুঝিতে লাগিলাম। সম্ভবতঃ কঠিন পীড়ায় সকলেরই অল্পবিস্তর এই শ্রেণীর 
অনুভূতি হইয়। থাকে; কিন্তু আমার ইহা এক আধ্যান্বি« অনুভূতির মত 
মনে হইল। এই শবটি আমি কোন সন্কীণ ধশ্মসম্পকিত অর্থে বাবহার 
করিতেছি না। আমাদের বাঙ্গনীতির ভাবুকতার স্তরের উদ্ধে উঠিয়া আমি 
পাব্রিপাশ্িক ঘটনাবলী, থাহা। দ্বারা এতকাল রাষ্ট্রক্ষেত্রে চালিত হইয়াছি, তাহা 
 ঘেন স্পষ্টতরবূপে দেখিতে পাইলাম। এই স্পষ্টতার মধো নৃতন প্রশ্ন উঠিল 
কিন্তু আমি কোন সদুত্তর পাইলাম না' জীবন এবং রাজনীতিকে তশ্ের 
দিক হইতে দেখিবার ভাব আমার মন হইতে ক্রমশঃ অন্তহিত হইল। এই 
অভিজ্ঞতার বিষয় অধিক বলা আমার পক্ষে অসাধা। এই অনুভূতি ভাষায় 
প্রকাশ রুরা সহজ নহে। তাহার পর এগার বসর অতিবাহিত হইয়াছে, এখন 
আমার মনে ইহা অস্পষ্ট স্ৃতি মাত্রে পধ্যবসিত। কিন্তু ইহা আমার উত্তমরূপে 
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স্মরণ আছে যে, ইহার ফলে আমার চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবস্তিত হইয়াছিল । 
তাহার পৰু ছুই বৃংসর বা ততোধিক কাল আমি একরূপ অনাসক্তভাবে কাধ্য 
করিয়াছি । . 

অবশ্য আমার আয়ত্তের বাহিরে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছিল এবং যাহার 
সহিত আমি নিজের সামঞ্কস্তা স্থাপন করিতে পারিতেছিলাম না তাহাঁও 
কিয়ৎপবিমাণে আমার মানসিক পরিবর্তনে সহায়তা করিয়াছিল। কতকগুলি 
বাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা আমি ইতিপূর্েই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্ত 
তদপেক্ষা বনুগ্তণে গুরুতর হইয়! দাড়াইল হিন্দুমুনলমান সমস্তা। বিশেষতঃ 
উত্তর ভারতের কয়েকটি নগরে অতি নুশংস পাশবিক নিষ্টব্তার সহিত দাঙ্গা 
হাঙ্গামা ঘটিল। ক্রোধ ও অবিশ্বাসের আাবন্া পায় কলহের এমন সব নৃতন 
কারণ দেখা দিল, যাহ! ইতিপূর্ববে আমরা কখনও শুণি নাই। ইতিপূর্বে 
গোহত্যা লইয়| বিশেষতঃ বক্রীদের দিন হাঙ্গাম! ও মন্কবাকষি হইত । যদি 
হিন্দু ও মুসলমান উভদ্বের পর্বব উত্সব একই দিনে হইত তাহা হইলেও কলহ 
হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহরম ও রামলীলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
মহরম শোকাবহ ব্যাপার। ইনার মিছিল গ্ীর, অশ্রু ও বিষাদ-ঈদ্দীপক, 
পদ্দাস্তরে রামলীল! আনন্দের উত্সব, অন্যায়ের উপর সত্যের জয় ঘোষণা । এই 
দুইটি পরস্পর বিরোধী-তবে মৌভাগাঞরনে দার্থ ত্রিশ বৎসর পর এই ছুই 
উৎসব এক সময় অনুষ্ঠিত হয় । রামলাল! সৌর মাস হিসাবে গণিত হর বলিয়া 
প্রতি বংসর একই সমর অনুষ্টিত হর, মহরম চাঞ্দ মাস হিসাবে গণিত হয় বলিয়। 
প্রতিবত্সরুই সময়ের পরিবর্তন হয় । 

কিন্ত কলহেদু যে নৃত্তন কারণ উপস্থিত হইল তাহা নিতা-নৈমিত্তিক 
মচরাচপ ঘটন| | ইহা মসজিদের সম্মুখে বাছা সমস্যা । মুসলমানেরা আপক্তি 
করিতে লাগিলেন যে বাদ এবং ঘে কোন গোলনালে দসভিদে প্রার্থনা! করিবার 
ব্যাঘাভ হয়। প্রত্যেক বুইৎ সহরেই কতকগুলি করিয়া মনজিদ আছে । এখানে 
পাচবার করিয়। উপাসন। হয় এবং বিবাহ '৪ শববাত্রাসহ নানাবিধ গোলমালের 
অভাব নাই, কাজেই কলহের সম্ভাবনা পদে পদে । বিশেষভাবে মসঙ্জগিদে সান্ধা 
উপাসনার সময় শোভাবাত্রা ও গোলনালের পিরুদ্ধে আপত্তি করা হইতে ল[গিল। 
কিন্ত এই সময় হিন্দু মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে । কাজেই 
আরতি নামাজ সমস্যাই বড় হইয়া উঠিল। 

যাহ! পরম্পরের প্রতি স্ুবিবেচন| এবং মনৌভাব লক্ষ্য করিয়া একটু অদল- 
বদল করিরা লইলেই মীমাংসা হইতে পান্রিত, তাহাই তীত্র কলহে পরিণত হইয়া 
দীঙ্গা হাঙ্গামার কারণ হইল ইহ! আশ্ষ্য মনে হইতে পারে। কিন্তু দশ্োন্ান্বতা 
কখনও যুক্তি, স্থবিবেচনা এবং আপোষের ধার ধারে না । এবং যখন তৃতীয়পক্ষ 
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এক পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে উষ্কাইয়া দিবার জন্য উপস্থিত থাকে, তখন ত 
কথাই নাই। 

উত্তর ভারতের কয়েকটি নগবে অনুষ্ঠিত এই দাঙ্গাহাঙ্গামাগুলির কারণ 
অনেকে বড় করিয়া দেখিতে পারেন। অশ্িকাংশ সহর এবং সমগ্র পল্লী- 
ভারত শান্তই ছিল এবং এই সকল ঘটনায় উত্তেজিত হয় নাই । তবে সংবাদপত্রে 
অতি সামান্য সাম্প্রদায়িক অশান্তির সংবাদও বিশেষ প্রাধান্য দিয়া প্রকাশ করা 
হইত। সহনরণাসীদের মধ্যেই যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও তিক্ততা বিশেষ বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহ। সাম্প্রদায়িক নেতার! পুরোভাগে আমিয়া ইহাকে 
অধিকতর বাড়াইয়া তুলিলেন এবং সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দাবীগুলির মধ্যে 
ইহার প্রতিচ্ছায়া ফুটিয়া উঠিল। থে সফল রাস্থীয় প্রগতি-বিরোধী মুসলমান 
অসহযোগ আন্দোলনে পিছনে পড়িম্বাছিলেন, তাহারা সাম্প্রদায়িক বিরোধের 
স্থযোগে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় আবার প্রতিষ্টা লাভ করিলেন । 
জাতীয় এক্য এবং ভারতের স্বাধানতার মূলে কুঠারাঘাত করিয্না ইহার! নিত্য 
নৃতন অসম্ভব সাম্প্রদারিক দাবী উপস্থিত করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের পক্ষেও 
রাজনৈতিক প্রগতিবিরোগীরা আগিয়া। প্রধান প্রধান নেতা সাজিলেন এবং 
হিনুস্বার্থরক্ষার নামে গভর্ণমেন্টের হাতে খেলার পুতুল হইয়া উঠিলেন। 
তাহাদের কোন আশাই সফল হইল ন। এবং বস্ততঃ হইতেও পারে না। তাহাদের 
অবলম্থিত উপায়ে তাহারা তাহাদের এপটি দ্াবীও গভর্ণমেণ্টের নিকট আদায় 
করিতে পারেন নাই। তাহারা কেবল দেশের সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি 
করিতে কুতকাধ্য হইলেন। 

কংগ্রেস বিপাকে পড়িল। জাতীয় ভাবের প্রতিনিধি এবং জাতীয় আদর্শ 
সন্বদ্ধে নচেতন কংগ্রেস স্বভাবতঃ এই সাম্প্রদাদ্িকতার প্রাবল্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল । 
জাতীয়তার আবরণে অনেক কখশ্রেমপন্থী আমলে ছিলেন সাম্প্রদায়িকতাবাদী । 
কিন্তু মোটের উপর ক'গ্রধনেহার। অটল রৃহিলেন্, শোন সাম্প্রদারিক দলের 
পঙ্গাবলশ্ন করিলেন না । এই সময় শিখ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্ালঘ্টি 
দলের পঞ্ষ হইতে বিশেষ দাবী ঘোষিত, হইতে লাগিল। ইহার ফলে উভয় 
পক্ষের চরম সাশ্জ্রদায়িকতাবাদীরা কংগ্রেসকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন । 
বহুপূর্ধে, এমন কি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ত হইবারও কিছুদিন পূর্বে 
গাঞ্ধিজী সাম্প্রধারিক সমস্যার মীমাংসার জন্য তাহার নিজের স্ুত্রগুলি প্রকাশ 
করিরাছিলেন। তাহার মতে সংখ্যাগরিউ সম্প্রদায়ের উদারতা ও সদিচ্ছার 
উপরেই সমাধান নিভর করে। এজন্য মুসলমানদেপ অর্ববিধ দাবী স্বীকার 
করিয়া লইভে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাহাদের চিত্তজয় করিতে 
চাহিয়াছিলেন, দর কাকি করিবার মনোভাব তাহাতে ছিল না। দুরদশিতা 
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এবং বস্তর প্রকৃত মূলা সম্পর্কে সত্য ধারণা লইয়! তিনি বাস্তব দৃষ্টিতে ইহার 
যীমাংসা চাহিয়াছেন। কিন্তু এমন অনেকে ছিলেন ধাহারা কোন বস্ত্র 
প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বাজার দরের বিষয়েই বেশী জানিতেন এবং কেনাবেচার 
পদ্ধতি পরিত্যাগে অনিচ্ছুক ছিলেন। বস্তর প্ররূত মূলা অপেক্ষা কি মূলা দিতে 
হইতেছে সেই সম্পর্কেই তাহারা বেশী সচেতন । 

অপরকে দৌষ দেওয়া ও সমালোচনা করা সহজ। কাহারও উদ্দেশ্বোর 
বার্থতার একটা কৈফিয় আবিষ্কার করিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন। 
বার্থতার জন্য অপরের বাধাই দায়ী-ন| নিজেদের চিন্তা ও কার্যো ভূলই 
দায়ী? আমরা গভর্ণমেন্টকে দোষ দিয়াছি, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দৌষ 
দিয়াছি, অবশেষে কংগ্রেসকেও নিন্দা করিয়াছি । অবশ্য বাধ! পাইয়াছি, 
গভর্ণমেন্ট এবং তাহার সমর্থকেরা ইচ্ছা করিয়াই অবিরত বাঁধা দিয়াছেন । 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অতীতে এবং বর্তমানে আমাদের মধ্যে ভেদ স্থষ্টি করিবার 
নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিভক্ত করিয়া শাসন করা সকল সামাজোরই নীতি 
এবং এই নীতির সাফলাই বিজিতের উপর তাহাদের শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন | 
ইহার বিরুদ্ধে আমরা অভিবোগ করিতে পাবি না, অন্ততঃ ইহাতে আশ্চধা 
হওয়া উচিত নহে । ইহাকে অবজ্ঞা করিম্বা এতৎসম্পর্কে সাবধানতা অবলম্ন 
না কর! চিন্তার ক্রটি যাত্র। 

কি উপারে ইহাকে আমরা প্রতিরোধ করিতে পারি? দ্র কষাকষি 
করিয়া বাজার-চলন কৌশলে নিশ্রই আমাদের উদ্দেশ্টা সিদ্ধ হইবে না। 
কেননা আমর] ঘত বেশী দিতে চাহি না! কেন, ততীয় পক্ষ সর্বদাই তাহার ' 
" বেশী দিতে চাহিবে এবং ক্রাহারা তাহাদের প্রতিশতি মত কারধাও করিতে 
পাবেন। বদি জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ সদ্দদ্ধে সাধারণ দুষ্টি-ভঙ্গিমা না থাকে, 
ভাহ| হইলে সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে এক বোগে কাধ্য করা সম্ভব নয় | যদি 
আমরা বর্তমান প্রচলিত রাইনভিক ও অর্থ নৈতিক বাবস্থাগুলিকে মানিয়া 
লইয়া এখনে ওখানে এক আধটু সংস্কার চাহি এবং উচ্চ চাকরী এলিতে অধিক- 
সংখ্যক ভারতবাপী নিয়োগ করিতে চাডি, তাহা হইলে আমরা এক্যবদ্ধ কোন 
কাধ্য করিবার প্রেরণাই পাইর না। কেন উহার উদ্দেশ্য হইবে, যাহ চাহিয়া 
চিন্তিয়! পাওয়। গেল, ভাহা ভাগ বাটোধারা করিয়া লওযবা। এক্ষেত্রে প্রবল 
প্রতৃত্বের গরিমায় প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় পক্ষই উহা! নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং তাহাদের 
মনোমত অনুগ্রহভাজনদিগের মধ্োই পুরস্কার বিতরণ করিবে । অতএব স্ব 
রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এমনকি, বর্তমান হইতে ম্পূর্ণ পৃথক সামাজিক ব্যবস্থার পরিকল্পনার 
উপরই আমরা সন্মিলিত কাধ্যপদ্ধতির দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে পারি। এই 
পরিকল্পনার অস্তনিহিত দাবী হইল পূর্ণ স্বাধীনতা । ইহার দ্বারাই জনসাধারণকে 
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বুঝাইতে হইবে যে, বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটা ভারতীয় সংস্করণ 
€ যাহার মূলে থাকিবে ব্রাশ কর্তৃত্ব ) অর্থাৎ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্‌ বলিতে ঘাহা 
বুঝায় তাহী আমরা চাহিতেছি না, ইহা হইতে স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন রাষ্ীয় 
প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্যই আমাদের অভিযান। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে অবশ্যই 
কেবল রাজনৈতিক মুক্তি বুঝায়, ইহাতে সামাজিক পরিবর্তন বা জনসাধারণের 
অথ নৈতিক মুক্তি বুঝায় না। তবে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে লগ্ন সহরের সহিত 
আমরা যে আথিক ও অর্থ নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ আছি তাহার অপসারণ বুঝায়, 
এবং এ বন্ধন অপসারিত হইলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করা আমাদের 
পক্ষে সইজগাধ্য হইবে। তখন আমার চিন্তা প্রণালী এইরূপ ছিল। অবশ্ঠ 
এখনও আমি মনে করি না যে বাজনৈতিক স্বাধীনতা। নিছক রাষ্্ীয় মুক্তিই 
আনিবে। ইহার সহিত লামীজিক স্বাধীনতা আসিবে । কিন্তু আমাদের 
অধিকাংশ নেতাই বর্তমানের সঙ্কীর্ণ বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর 
মধ্যেই তীহাদের চিন্তা সীগাবদ্ধ রাখিলেন । এবং এই ভিত্তির উপর দীড়াইয়াই 
তাহার! সাম্প্রদায়িক ও নির়মন্বান্িক প্রত্যেকটি সমন্যা সমাধান করিতে চেষ্টা 
করিলেন। ইহার অবশ্যস্তাবী ফল এই হইল যে, বর্তমান ব্যবস্থা ধাহাদের 
করায়ত্ত, তাহারা সেই বুটিশ গভর্ণমেন্টের হাতে গিয়া পড়িলেন। ইহা ছাড়া 
তাহাদের অন্যরূপ করিবার উপায়ও ছিল নাঁ। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলনে যোগ দিলেন । কিন্ধু ইহাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী 
সংস্কারমূলক, বৈপ্লবিক নহে। সংস্কারমূলক পদ্ধতির দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক, 
অর্থনৈত্তিক ও সাম্প্রদারিক সমস্তাগুলি সমাধানের দিন বহুকাল অতীত 
হইয়াছে । বর্তমান অবস্থায় বৈপ্লবিক দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া আমূল পরিবর্তনমূলক 
পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যতীত গতান্তর নাই। কিন্তু এমন নেতা কোথায় ধিনি 
এ ভিত্তিতে দাড়াইতে পারেন? 

আমাদের স্বাধীনত। সংগ্রামের আদর্শ ও উদ্দেশ্তের অ*্তাই সাম্প্রদায়িকতা 
গ্রচারে সহায়তা করিয়াছে । স্বরাজের জন্য সত্ঘর্ধের সহিত দৈনন্দিন জীবনের 
কোন স্পষ্ট সম্বন্ধ জনসাধারণ দেখিতে পায় নাই। তাহারা সহজাত বুদ্ধি 
লইয়া সংগ্রামে যোগ দিয়াছে কিন্তু তাহাদের হাতের অস্ত্র ছিল দুর্বল এবং 
উহা অপর প্রয়োজনে নিয়োগ করা বিশেষ কঠিন নহে। প্রতিক্রিয়ার সময় 
জনসাধারণের এই অজ্ঞতার স্থযোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত সহজসাধ্য ছিল। 
সাম্প্রদায়িকভাবাদীরা ধর্মের নামে ইহা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ 
করিয়াছে । যে সকল দাবী বা কাধ্যপদ্ধতির সহিত জনসাধারণের, এমনকি, 
নিরমধাশ্রেণীর স্বার্থের কোন যৌগ নাই, হিন্দু মুসলমান উভয়শ্রেণীর বুজ্জোয়াদল 
ধর্মের পবিত্র নাম লইয়া এ সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জনসাধারণের সমর্থন 
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জওহরলাল € নেহরু 


বা করিয়াছিল, ফর পানর বন কন রি 
হইতে যে কোন প্রকার সাম্প্রদার্িক দাবী করা হইয়াছে, সেগুলি বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায়, উহা কেবল চাকুরীর দাবীমাত্র এবং এই চাকুরীগুলি মুষ্টিমেয় 
উচ্চ মধ্যশ্রেণী ছাড়া আর কাহারও ভাগ্যে জুটিতে পারে না । অবশ্য আইন- 
সভাগুলিতে বিশেষ ও অতিরিক্ত আসনের দাবীও ছিল। এই দাবীর মধো 
রাজনৈতিক ক্ষমতা অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক ভাবে চাকুরী বণ্টনের ক্ষমতা! লাভের 
প্রতিই আগ্রহ ছিল বেশী। উচ্চ মধ্যশ্রেণীর মুষ্টিমের বাক্তির লাভের জন্য 
জাতীয় একা ও উন্নতির বিশ্বন্বর্ূপ এই সকল সন্কীর্ণ রাজনীতিক দাবীকে 
অত্যন্ত চতুরতার সহিত বিশেষ ধর্শসম্প্রদায়ের জনসাধারণের দাবীরূপে প্রকাশ 
করা হইল। উহার নিক্ষচলতা ঢাকিবার জন্য ধন্মানুরাগকে আবরণ স্বরূপ 
বাবহার করা হইল । 

এইরূপে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াপস্থীরা সাম্প্রদায়িক নেতার ছগ্মাবেশে 
রাষ্ট্রক্ষেত্রে ফিরিয়া আমিলেন এবং তীহাদের কাধ্য প্রণালীর মধ সাম্প্রদায়িক 
পক্ষপাতিত্ব অপেক্ষা রাজনৈতিক উন্নতিতে বাধা দিবার আগ্রহই ছিল অধিকতর 
প্রবল। রাজনৈতিক ব্যাপারে আমরা বাধা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু এই 
বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে তাহারা! থে কি পর্যাস্ত যাইতে পারেন সে দুশ্বা অতাস্ত 
ক্লেশজনক | মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতার! অতি আশ্চধ্য আশ্চর্য কথা বলিতে 
লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল ভারতের জাতীঘূতা! বা স্বাধীনতার জন 
তাহাদের কোন মাথাব্যথা নাই। হিন্দু নাম্খাদায়িক নেতীরা সর্বদা জাভীয়তার 
বুলি মুখে আপ্ডড়াইলেও কাধ্যক্ষেত্রে তাহাদের অক্ষমতাই পরিস্ুট হইতে 
লাগিল । তাহারা গভর্ণমেক্টটর দরজায় পরণা দিতে লাগিলেন। ছুভাগাক্রমে 
তাহাও কোন কাজে আসিল না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অথবা অনুরূপ কোন 
“উচ্ছেদমুল ক” আন্দোলনের নিন্দা করিতে উভয় দলই একমত, এবং কায়েমী 
স্বার্থের কোন ক্ষতি হয় এমন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে এই দুইদলের একা 
অত্যন্ত মর্খুপ্পশা | মুমলমান সাম্প্রদারিক নেতার! রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতার ক্ষতিজনক অনেক কিছুই করিয়াছেন ও বলিয়াছেন; কিন্তু দল « 
ব্যক্তি হিসাবে উাহীরা গভর্ণথেণ্ট ও জনসাপারণের সম্মুখে মধ্যাদার সহিত বাবহার 
করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাদের স্ঘন্ধে একথা বলা চলে না। 

কংগেষের মধ্যে বহু মুসলমান আছেন । ইহাদের সংখা! কম নহে! ইহার 
মধো অনেকে ঘোগা ব্যক্তি এবং কয়েকজন খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় মুসলমান 
নেতা রহিয়াছেন। কংগ্রেদী মুললমানদের মধো অনেকে “জাতীয়তাবাদী 
মুললমান দল” রূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া! সাম্প্রদাদ্িক ভাবাদী মুসলমীনদের বিরোধিতা 
করিয়াছেন। আনুস্তে তাহারা কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন এর" শিক্ষিত 
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মুললমানদের অধিকাংশই তাহাদের পক্ষে এরূপ অন্থমিত হইয়াছিল। কিন্তু 
ইহার! মকলেই উচ্চ মধশ্রেণীর এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও শক্তিশালী বাক্তিত্ব 
ছিল না। ভীহারা কেহ ব! বৃত্তিজীবী কেহ বাঁ বাবসায়ী__দ্রনসাধারণের সহিত 
২যোগহীন। তাহারা সাধারণের মধ্যে কখনও প্রচারকার্যও করিতেন ন!। 
তাহার! বৈঠকী সভাসমিতিতে নিজেদের মধ্যে চুক্তি ইত্যাদি করিতেন। কিন্ত 
এই বিষয়ে তাহাদের প্রতিদন্দী সাম্প্রদায়িক নেতারা অধিকতর নিপুণ ছিলেন। 
ধীরে ধীরে ভীহারা জাহীঘাবাদী নেতাদ্িগকে একস্থান হইতে স্কানাস্তরে 
ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন এবং ক্রমে একের পর আর তাহাদের 
প্রত্যেকটি নীতিই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য কবিলেন। দ্রাহীণছাবাপী 
মুললমানেরা বার বার পিছু ন| হটয়া “কম অনিষ্টকর” এই নীতি লইয়া দুপদে 
দাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্ত প্রতিবারই তাহাদিগকে আর একটু 
পশ্চাতে হটিয়া অন্য একটি “কম অনিষ্টকর” বাছিয়া লইতে হইয়াছে । 
তারপর এমন সময় আসিল ঘখন তাহাদের নিজের বলিতে আর কিছু রহিল 
ন! এবং যুক্ত-নির্বাচন ব্যতীত ধরিরা থাফিবার মত আর কোন মূলনীতি 
রহিল না। কিন্তু আবার সেই “কম অনিষ্টকর” নীতি গ্রহণ করিবার 
দভাগ্য তাহাদের সম্মুখে দেখা দিল এবং তাহারা সর্বশেষ আশ্রয়টিও 
পরিত্যাগ করিয়া আন্মরপ্ণাী করিলেন । তাহারা দল গঠন করিবার সময় 
তাহাদের পতাকায় গর্ধভরে যে সকল ন।। ৬ ও কাধাক্রম লিখিয়৷ দিদ্লাছিলেন, 
সমস্তই মুছিয়া গেল, ভাহার। কেবল নামে মাত্র জীবিত রহিলেন। 

জাতীয় মুগ্লিম্‌ দল হিসাবে তীহাদের পতন ও বিলোপ ঘটিলেও অবশ্য 
ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই কংগ্রেসের প্রধান নেতপদে বহিয়াছেন। ইহা 
এক সুদীর্ঘ শোচনীয় ইতিহাস । ইহার নব্বশেষ অধ্যায় মাত্র এই বৎসর 
( ১৯৩৪ ) লিখিত ভইয়াছে। ১৯২৩ হইতেই পর.পর কয়েক ধংসর তীহাবা 
শক্তিশালী দল ছিলেন এবং থাম্াণনিকহা বাদী মুমলগলের বিরুদ্ধে তাহাদের 
মনোভাব বিরূপ ছিল। এমন কি কয়েকটি ঘটনার যখন গান্ধিজী অশিচ্ছানজেও 
সাম্প্রদায়িক? বানদের কৌন কোন দাবী ঘানিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, 
তখন তাহার সহকম্মী জাতীরতাবাদী মুদলনানেরাই তার বিরোধিতা করিয়া 
উহাতে বাধা দিয়াছেন । 

বিংশ দশকের মধাভাগে সাং্ছ্রাথিক সমস্া সমাধানকল্পে আলাপ আলোচনার 
জন্য কতকগুলি “একা সম্মেলন” আহৃভ হইয়ছিল। ইহার মধ্যে ১৯২৪ 
মালে তৎকালীন কংগ্রেম নভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলী কর্তক আহত 
সশ্বেলনটি বিশেষভাবে টল্লেগযোগা | দিল্লীতে গাদ্ধিজী ধখন একুশ দিন 
উপবাসব্রত পালন করিতেছিলেন সেই সময় ইহার অধিবেশন হয়। এই সকল 
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জওহরলাল নেহরু 


সম্মেলনে অনেকে সদিচ্ছা ও এঁকান্তিক আগ্রহ লইয়া যোগ দিয়াছিলেন এবং 
আপোষ-রফার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি সাধু ও 
উত্তম প্রস্তাব পাস্‌ ব্যতীত মূল নমস্কার কোন সমাধান হয় নাই। এই শ্রেণীর 
সম্মেলনে এক মত ব্যতীত অধিকাংশ ভোটে কোন মীমাংসা হওয়া কঠিন এবং 
প্রত্যেক সম্মেলনেই বিভিন্ন দলের এমন কতকগুলি ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন 
_ ধাহাদের ধারণা তাহাদের মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করাই সমস্তার লমাধান। কতিপয় 
বিখ্যাত সাম্প্রদায়িকতাবাদীর আদৌ সমাধানের ইচ্ছা ছিল কিনা সে সম্বন্ধ 
সন্দেহের অবকাশ নিশ্চয়ই রৃহিয়াছে। তাহাদের মো আদিকাশই বাষ্ক্ষেত্রে 
আমূল পরিবর্ধনকামী, তাহাদের সহিত উহাদের কোন সাধারণ মিলনভূমি 
ছিল না। 

বাক্তিবিশেষের পিছ্াইয়া পড়া অপেক্ষাও প্রকৃত বিস্বেধ কারণ আরও 
গভীর ছিল। এই সমর শিখেরা তাহাদের সাম্প্রধারিক দাবী উচ্চকণ্জে প্রচার 
করিতে লাগিলেন। এবং তাহার ফলে পঞ্জাবে এক জটিল ত্রিধাবিভক্ত 
সমস্তার উদ্ভব হইল। সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রমি হইল পাঞ্জাব। পরম্পরের 
বিরুদ্ধে ভীতি আক্রোশ এবং ভ্রান্ত ধারণা এইখানেই সর্বাধিক প্রবল 
হইল । অন্যান্য প্রদেশে কক পমস্তা_বাঙ্গলায় হিন্দু জমিদার এবং মুসলমান 
প্রজার সমস্তা, সাম্প্রদানিক।রু ছন্ুবেশে দেখা দিল। পাঞ্জাব ও দিন্ধুদেশে 
মহাজন ও ধনী শ্রেণীরা সাধারণতঃ হিন্দু, এবং খাতকের দল অধিকাংশই 
মুসলমান চাবা। দ্দ-লোভা মহাজনের উপর দা্িকের সমস্ত আক্রোশ 
সাম্প্রদায়িকতার শকিই বুদ্ধি করিতে লাগিল । সচরাচর মুসলমানেরা দবিদ্রতর 
সম্প্রদায় এবং দুদলদান সা স্প্রবায়িক নেতারা সব্ধহারাদের চিন্তে ধনীদের প্রতি 
থে বিরোধ থাকে, সেই এনোনুন্তিকে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্দিক কাধো 
লাগাইল। কিন্তু আশ্চষ্য এই যে, তাহাদের প্রপ্তাবে সর্বহারাদের উন্নরিপাধনের 
জন্য কোন কাধ্যতালিকা ছিল না । অথচ ইহার বলেই সাম্প্রদারিক মুদলমান 
নেতারা কিমংপনিমাণে জনসাধারণের প্রতিনিদি হইয়া কিছু শক্তি লাভ 
কপিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, ভিন্দু সাম্প্রলাপ্িক নেব আর্থ নৈতিক দিক হঠতে 
দেখিতে গেলে_র্নী ব্যবসাগ্থী ও বুক্তিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি । তীহারা 
হিন্দু জনসাধারণের সাময়িক সহানুভূতি পাইলেও কদাচিৎ ভাহাদের সমর্থন 
লা করিয়াছেন। অতএব সমস্টা কিয়ত্পরিমাণে অর্থনৈতিক স্তরভেদের 
মভিত মিশুত হইয়। গিয়াছিল, যদিও দুভাগাক্রমে ইহা হিসাব করা হয় নাই। 
ক্রমে ইহা অর্থনৈতিক শ্রেণীগত বিরোধের ূপ গ্রহণ করিতে পারে, যদি সে 
সময় আসে, তাহা হইলে অগ্যকার সকল দলের উচ্চ শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক 
নেতারা নিজেদের মতভেদ মিটাইয়া লইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে একই শ্রেণী-স্বার্থের 
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উদ্দাম সাম্প্রদায়িকতা 


শক্রদের সম্মুখীন হইবে। এমনকি বর্তমান অবস্থার মধ্যেও একটা রাজনৈতিক 
সমাধান খুব বেশী কঠিন নহে। কিন্তু যদি--এবং ইহা একটি বৃহৎ যদি- 
তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত না থাকিত। 


১৯২৪-এর দিলীর সম্মেলন শেষ হইতে না হইতেই এলাহাবাদে হকি. 
মুসলমান দাঙ্গা বাধিল। হতাহতের দিক দিয়া এই দাক্গা অন্ান্গুলির 


তুলনায় এমন কিছু বড় নহে, তখাপি নিজের ঘরে এই দৃশ্য দেখা অত্যন্ত 
বেদনাদায়ক । আমি দিল্ী হইতে অতি দ্রুত এলাহাবার্দে ফিরিয়া আসিয়া 
দেখি হাঙ্গামা শেষ হইয়াছে; কিন্ত উভয় পক্ষের বিদ্বেষ এবং আদালতের 
মামলায় দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার জের চলিল। কি উপলক্ষে দাঙ্গ৷ বাধিল আমি 
তাহ! ভুলিয়া গিয়াছি। সেই বৎসর অথব! তাহার পরে এলাহাবাদে 
রামলীলা উৎসব ও শোভাধাত্রা লইয়! গগুগোল বাধিয়াছিল। রামলীলা 
উত্মবে সাধারণতঃ বহু বুহৎ শোভাঘাত্রা বাহির হইয়া থাকে কিন্তু মসজিদের 
সম্মুখে বাগ্ধ বাজান সম্পফিত বিগিনিনেপের প্রতিবাদস্বরূপ ইহা পরিত্যাক্ত 
হইল। প্রা আট বখ্সর কান এলাহাবাদে রামলীল1 উত্সব হয় না। 
বৎসরের মধ এই সর্বগ্রধান উত্সবে এলাহাবাদ জিনা লক্ষ লক্ষ ন্রনারীর 
আনন্দ সম্মেলন হইত--আজ তাহা এক বেদনাময় স্বৃতিদ্তে পর্যবসিত । 
'আমার তেশবের বামলীল] উত্সবের স্ব। মনে আছে। কত উৎসাহ 
উদ্ধীপনাই না হইত । অন্যান জিল! ও বিভিন্ন সর হইতে দলে দলে লোক 
ইহা দেখিতে আসিত। ইহ! হিন্নুদের হইলেও অপরের যোগ দিবার কোন 
বাধা ছিল শা এবং দুপলমানেরাও দলে দলে আসিয়া জনতা বৃদ্ধি কবিত; 
নর্ধত্র আন্দ ও উত্সবের কলহান্তে মুখরিত হইত, কেনাবেচার ধৃম পড়িত। 
বহুবত্সর পরে, বড় হইয়া রামলালার শোভাযাত্রা দেখিয়াছি কিন্তু পূর্বের 
উৎ্লাহ বোধ করি নাই এবং শোভাযাত্রার সং ও সাজান চৌকি প্রভৃতি 
দেখিয়া বিরুক্তিই বোধ করিয়াছি! আমার কারু-শি. দচি এবং আনন্দ 
উপভোগের স্তর অনেক উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। তবুও বৃহৎ জনতার আনন্দ 
উত্সাহ আমি উপভোগ কারয়াছি। তাহাদের মিকট ইহী উত্সবের আনন্দ্মত্ 
অবকাশ। আজ আট নয় বখ্সরকাল, বয়স্কদের ত কথাই নাই, এলাহাবাদের 
বালক বালিকারা পধান্ত দৈনন্দিন জীবনের, বিবূম একঘেয়েমির মধ্যে একটি 
দিবসে আনন্দময় উত্তেজনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ইহার কারণ অতি 
সামান্য মতভেদ এবং কলহ। ধশ্ম এবং ধর্শবুদ্ধিকে ইহার জন্য নিশ্চয়ই জবাবদিহি 
করিতে হইবে । ইহারা আনন্দকে কি ভাবে বিনষ্ট করিতেছে! 
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২০ 
 মিউনদিপালিটির কাজ 


প্রায় ছই বৎসর এলাহাবাদ মিউনিসিপাল্টির কাজ আমি চালাইয়াছি; 
কিন্তু কাঙ্জে মন বদিত না। তিন বংসরের জন আমি চেয়ারম্যান 
নির্বাচিত হইয়াছিলাম। দ্বিতীয় বংসর আরম্ভ হইবার পর হইতেই আমি 
নিষ্কৃতির পথ থুঁজিতে লাগিলাম। প্রথমে কাজটা আমার ভাল লাগিয়াছিল 
এবং ইহাতে অনেক সময় বায় করিতাম। সহকক্ষাদদের সদিচ্ছায় কিছু 
সাফলাও আমি লাভ করিয়াছিলাম। এমনকি প্রাদেশিক গভর্ণমেটও 
আমার প্রতি রাজনৈতিক বিরুক্তি সত্বেও মিউনিসিপালিটিসংক্রান্ত কতকগুলি 
কাছে আনার প্রশংসা করিয়াছিলেন । তথাপি আছি বুঝিতে পারিলাম, খাটি 
ভাল কাজ করিবার পথে অনেক বাধা বিশ্ব রতিবাছে। 

কোন ব্যক্তিবিশেব যে ইচ্ছা করিয়া বাধা দিতেন এরূপ নহে এবং 
আমি সকলের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত মাদেগিহাই পাইয়াছি। কিন্তু একদিকে 
ছিল গভর্ণমেন্টের শাসনবন্ক। অন্যদিকে মিউনিসিপালিটির সদস্যগণ এবং 
জনসাধারণের গদাপ্ত। গভরনমে্ট করকি নিশ্মিত নিউনিদিপাল শাসনযন্তের 
বাধনকষণ এত শক্ত থে, তাহার মধ্যে নৃতন কিছু করা কিতা কোনদিকে 
আমূল পরিবন্ধন করা * অনন্ভব। সিউনিসিপালিটির অর্থ নৈতিক বাবস্থ 
সম্পূ্ণকূপে গভর্ণমেন্টের উপর নিছরশীল। প্রচলিত খিটশিসিপ।। আইনের 
টাক বাধন কোন অভিনব পরিবহন অথবা জনতকপ কাধা করার 
উপায় ছিল ন!। ঘে সকণ পরিকল্পন। সম্পূর্ণ আইনসক্গত, ভাহাও গভর্মেন্টের 
মগ্ুরীর অপেক্ষা রাখে এবং একমাত্র আতিিবিক্ঞ আশাবাদী এই শ্রেণীর 


নঞধুরীর আশা করিয়া বংসরের পর বসব অপেক্ষা করিভে পারেন! 
আমি দেখিয়া আশ্চধ্য হলাম, বখনহ জাতিগঠন কিছ সমাসেবামূলব 
কোন কাজের প্রস্তাব হয়, গভর্ণমেন্টের শাসন্য্র কত আনাস সহকারে অক্ষ 


অকন্মশাতা লইয়া মন্থরগতিতে অগ্রঘর হর? বিস্ক নখন কোন রাজনৈতিক 
গ্রতিদন্বীকে দমন অথবা আঘাত করিতে হর, তখন অকর্মণাতা বা মন্থরতার 
লেশমান্রও থাকে না! এই বৈসাদৃশ্য কত সহজে চোখে পড়ে। প্রাদেশিক 
গভর্ণমেন্টের স্থানার স্বায়ন্তশাসন বিভাগের ভার একজন মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত 
কিন্ত, নাপারণতঃ এই মহামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি নিউনিসিপালিটি-সংক্রান্থ 
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এবং জরনহিন্কর কাধ্য সম্পর্কে গভীরভাবেই অজ্ঞ। প্রকৃত প্রস্তাবে বিভাগীয় 
গিিপিঠান স্থায়ী র্শচানীরাই কাধ্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রীকে তাহারা 
গণনার মধোই আনেন না। ভারতের উচ্চ কর্মচারী মহলে, গভর্ণমেন্টের মুখ্য 
উদ্দস্ট হইল পুলিসা ব্যবস্থার কাজ চালান, এইরূপ ধারণী প্রচলিত আছে, 
এবং এই শ্রেণীর কর্মচারীরাও এ প্রচলিত বিশ্বাসে অন্ুপ্রাণিত। এই ধারণার 


উপর প্রন্ননস্ুলন্ত অনুগ্রহপ্রবণত] থাকা সন্বেও বড় আকারে কোন 0 রঃ 


দেবাকার্ধা ইহারা স্বদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। 

গভর্ণমেন্টের নিকট অধিকাংশ মিউনিসিপালিটি খতী__পৃলিসেন র দৃষ্টির 
সহিত মহাজনের দৃষ্টি মিলাইয়া তাহার! গিউনিদিণলিটির উপর লক্ষ্য রাখেন। 
খণের কিস্ত্ী নিয়মমত শোধ হইয়াছে কি? মিউনিসিপালিটির আথিক অবস্থা 
কি সচ্ছল, হাতে উদ্বৃত্ত কিছু আছে কি ?-এই সকল প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক এবং 
প্রয়োজনীন সন্দেহ নাই? কিন্তু শিউনিপিপালিটি কেবলমাত্র টাকা ধার 
কবিবার এবং নির্দিষ্ট নিয়মে পরিশোধ করিবার প্রতিষ্ঠান নহে। ইহাকে 
শিক্ষা, স্বাস্থারক্ষা প্রভৃতি কাবাই মুখ্যভাবে করিতে হয়। শাসকগণ প্রায়ই 
ইহা ভুলিয়। ঘান। ভারতীয় মিউনিসিপালিটিগুলির লমাজ-হিতকর কাধ 
অতি অন্প। তাহাও আবার আথিক অসঙ্গতির অঙ্গুহাতে সম্কৃচিত করা৷ হ্য় 
এবং সাধারণতঃ ইহার ফলে শিক্ষাবিভাগই ক্ষ। গস্ত হয়। সরকারী চালুরীযঘার। 
াক্জিগভভালে নিউনিলিপ'ল ঝকুলগ্রলির কোনই খবর রাখেন না। কেননা 
তাহাদের সন্তান-সন্ততিরা সরকারী সাহাযাপ্রাপ্ত বায়বহল আধুনিক প্রাইভেট 
স্কুলে অধায়ন করিয়া থাকে । 

অ্বিকাংশ ভারতীপ্ন সহরই ছুই ভাগে বিভক্ত । একাংশ ঘন বসতিপূর্ণ 
নগরা_ অন্য অংশে বাগান ও স্থপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ সমান্বত বাধলো বা “ক্ষটেজ” | 
ইংরেজের! এই অংশকে “সিভিল লাইনদ্” বলিয়া থাকেন। এই সিভিল 
লাইনে ইংরাজ কন্মচাৰীরা, ব্যবসাধীরা, উচ্চ-মধ্াশ্রেণীর শারতীক্ন বুত্তিগীবী 
9 সরকারী কম্মচারীবা বাস করেন যাঁদও মি 6 আযম দিভিল 
লাইন অপেক্ষা মূল সহবে অনেক বেশী, তথাপি বেশীর ভাগ টাকা সিভিল 
লাইনে খরচ করিতে হয়। সিভিল লাইনের বিস্তার ও পরিধি অনেক বেশ 
বলিয়া সেখানে রাস্তার সংখ্যাও বেশী এবং এগুলি মেরামত করিতে, পরিষ্কার 
করিতে, জল ও আলো দিতে হয । তাহার উপৰ বিস্তীর্ণ পয়ঃগ্রণালী, 
জলসরবরাহ এবং পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা আছে। মূল সহবের অংশ 
অত্যন্ত অবহেলিত। বিশেষতঃ দরিদ্র বন্তীগুলিতে কোন নজবুই দেওয়া হয় 
ন]। , এদিকে ভাল রাস্তার সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশই সরু গলি। 
আলোর ব্যবস্থা পধান্ত নাই এবং পয়ঃপ্রণালী কিন্বা স্বাস্থ্যরক্ষার বাবস্থাও 
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নিতান্ত অনুপযুক্ত । সাধারণ লোকেরা ইহ! নার্বে সহা করে, এবং কদাচিং 
অভিযোগ করিয়া থাকে। অভিযোগ করিলেও কোন প্রতীকার হয় না। 
“সিভিল লাইন”-বাসীরাই ক্ষুদ্র বৃহৎ দাবী লইয়! গিউনিসিপাণিটিকে হি 
রাখেন। 

ভারকেন্দ্রের সাধারক্ষার জন্য এবং কিছু উন্নতি সাধনের জন্ত আমি জমির 
মূলোর নিরিখে ট্যাক্স ধাধ্যের প্রস্তাব করিলাম কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই একজন 
সরকারী কন্মচারী তীত্র আপত্তি তুলিলেন। আমার মনে হয়, ইনি জিণা 
ম্যাজিষ্ট্রেট । তিনি বলিলেন যে, এই বাবস্থা ভূমিসংক্রান্ত আইন-কাঠলেশ 
বিরোধী । অবশ্ত এই শ্রেণীর টাঞ্সের ফলে সিভিল লাইনের বাংলোর 
মালিকদিগের ট্যাক্স বাড়িয়া যাইত সনদোহ নাই। কিন্ত চুঙি মাশুল বা 
অনুরূপ ট্যাক্স গভর্মেন্ট সর্বদাই মমথন করিঘা। থাকেন, তাহার ফলে ব্যবসায় 
ক্ষতিগ্রন্ত হয়। খাচ্প্রব্য এবং অন্যান্য পণাদ্রবোর মূলা বুদ্ধি ইয় এবং 
ইহার বোঝা গরীবের ঘাড়েই বেশী করিয়া পড়ে। এই সমাঙ্গনীতিবিরদ্ধ এবং 
অনিষ্টকর মাশুলই ভারতীয় মিউনিসিপালিটি গুলির প্রধান অবলম্বন। কিন্তু 
এক্ষণে বৃহত্তর সহবগুলিতে ইহা ধীরে ধারে বিলুপ্ত হইতেছে। 
 যিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানরূপে আমি ছুই বিপাকের মধ্যে পড়িলাম। 
একদিকে নৈব্যক্তিক প্রতৃত্বগালিত গভর্ণমেন্ট যন্ত্র পুরাতন গরুর গাড়ীর 
মত কীচা কর্দমাক্ত রাস্তার নিদিষ্ট রেখার মন্থর গতিতে চলিয়াছে। দ্রুত 
চলিতে ইহার আপত্তি, মোড় ঘুরিতে ততোধিক আপনি । অন্যদিকে 
আমার সহকম্মা সদশ্তাদন-_ঠাহারা ৪ পরিচিত দাগের বাহিরে যাইতে সযাত 
আনচ্ছুক। কাহারও কাহারও বড় বড় পরিকল্পনা ছিল এবং ভাহাব। কাজে« 
বেশ উত্সাহ দেখাইতেন। কিন্তু সমগ্রভাবে তাহাদের কোন দূরদুষ্টি হিল 
না। কোন পরিবর্তন বা উন্নতির আগ্রহও ছিল না। পুরাতন ধারাই ভাল, 
নৃতন পরাক্ষার ফল কি হইবে কে জানে! এমন কি উতসাহা আদর্শবাপ ব। 
সমস্ত বাধা-ধরা দৈনন্দিন কাজের জালে জড়াইঘা ঠাণ্ডা হইঘা গেছেশ। 
কিন্ত পক্ষপাতিত্ব কিদ্বা নৃতন লোক নিযুক্ত করিবার সময় সদগ্যদদের মধ্যে 
অত্যান্ত কণ্মতপরতা দেখা যাইত । কিন্তু তাহাদের এই উৎসাহের ফলে যে 
কুশলতা বাড়িত তাহা নহে। 

বংসরের পর ব্সর সরকারা-সিন্ধান্ত এবং সরকারী কন্মচাবীবুন্দ ও 
নংবাদপত্র মিউনিসিপালিটি ও লোকালবোর্ডের কাধ্যের সমালোচনা কৰিয়া 
থাকেন। ইহাতে এই সারমন্ম উদ্ধার কর! হয় যে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান 
ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী নহে। এইগুলির ক্রটি অবশ্তা অনেক আছে 
কিন্ত থে ব্যবস্থার মধ্যে উহ্বাদিগকে কাধ্য করিতে হয়, তাহা সংশোধনের 
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দিকে মোটেই মনোনোগ দেওয়া হয় না। এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকও নহে 
স্বেচ্ছাচারমূলক9 নহে । ইহা মাঝাঘাঝি এমন একটি বস্ত যাহার মধ্যে উভয়েরু 
অন্থবিধাগুলি পর্ণমান্ায় বিচ্কমান। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের পর্যবেক্ষণ ও 
নিয়ন্থণেন কতকগুলি ক্ষমতা নিশ্চয়ই থাকা আবশ্যক) কিন্তু যদি কেন্ত্রীয় 
গভর্নমেন্ট গণতান্ত্রিক এবং জননানানশের অভাব সম্পর্কে মচেতন হন, তাহা 
হইলেই গণতাম্িক স্বায়ভশাসন প্রহিমানেগ সহিত সামগ্তশ্ত সম্ভবপর | কিন্ত 
যেখানে ইহার অভাব, সেখানে হয় ছুইয়ের মধো বিরোধ বাধিবে, নয় 
কেন্দ্রীয় প্রত্ৃত্ের সম্পর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় প্রতৃত 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন না অথচ ক্ষমতা পরিচালন] করিয়া থাকেন। এই 
অনস্তোষজনক অবস্থার জনসাপারণের আদ্বন্তে কোন বাস্তব ক্ষমতা আদিতে 
পাবে না। এমন কি মিউনিসিপাল বোর্ডের সদশ্যর! পরাস্ত নির্বাচকমগ্ডলী 
অপেক্ষা কর্তৃপক্ষের মুখ চাহিয়াই কাধা করেন। জনসাধারণও প্রায়শঃই 
বোর্ডের গ্রতি উদাসীন। প্রক্লত সনাদক্নাখবর প্রশ্ন বোর্ডের দৈনন্দিন 
কার্যের এলাকার বাহিরে বলিয়া কদীচিৎ উহা বোর্ডে উঠিয়া থাকে এবং যে 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ ট্যাক্স আদায় করা, তাহার প্রতি জনসাধারণ প্রসন্ন 
হইতে পারে না। | 

্বায়নতশাসনযূলক প্রতিানগুলির ভোটাধিকার৪ সীমাবদ্ধ; ভোটারের 
যোগাতার নিরিখ আরও নিম্ন এবং বিস্তত হওয়া উচিত। বোস্বাইয়ের মত 
বৃহৎ সহবের কর্পোরেশনের ভোটাধিকার অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া! আমার ধারণী। 
কিছুদিন পূর্বে ভোটাপিকার বিস্তৃত করিবার একটি প্রস্তাব কর্পোরেশ নই 
বঞ্জিত হয়। অর্দিকাংশ সদশ্যই বর্তমান ব্যবস্থাতেই সন্থ এবং ভোট কার 
প্রসারিত করিয়া নিজেদের অবস্থা অনিশ্চিত করিতে চাহেন না। 

কারণ ঘাহাই হউক, আমাদের দেশের মিটনিসিপালিটঞ্ছলি সাফলা ও 
যোগাতার নিদর্শন না হইলেও অন্যান্ত গণতান্ত্বিক ও উন্নতিশীল দেশের 
মিউনিসিপালিটির সহিত ইহার তুলনা চলিতে পারে। এইগুলি সাধারণতঃ 
ঘুসখোর নহে, তবে অকর্দণা। এবং এইগুলির প্রধান দুর্বলতা আশ্রিতবাৎসল্য 
এবং কোন বিষয় সত্যারৃষ্টিতে দেখিবার অক্ষমতাঁ। ইহা ম্বাভাবিক। কেননা 
গণতম্বকে সার্থক করিতে হইলে, চাই স্বগঠিত জনমত এবং দ্বাধিত্ববোধ | 
তাহার পরিবর্ধে আমাদের চারিদিকে এক মর্ধবাপী প্রভৃত্বের আবেষ্টনী এবং 
গণতন্ত্রেরে অনুকূল আবহাওয়ার অভাব। এদেশে জনসাধীরণকে কোন 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই এবং প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়' দিয়া জনমত গঠন 
করিঝুর কোন চেষ্ঠা নাই। ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি বাক্তিগত, সাম্প্রদায়িক 
অথবা অন্থান্ত ক্ষুদ্র বিষয়ে সাধারণতঃ আকষ্ট থাকে । 


১৫৭ 


জওহরলাল নেহরু. 


মিউনিসিপালিটি হইতে রাজনীতি দূরে নরাইয়া বাখিবার জন্য গভর্ণমেপ্ট 
সততই আগ্রহশীল। জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহাক্ষভতিনষ্পন্ন প্রস্তাব 
দেখিলেই ত্রাহার! ভ্রকুটি করেন, জাতীরতার অন্ুকুল কোন পাঠ্যপুস্তক 
মিউনিসিপাল স্কুলে পড়িতে দেওয়া হয় না, এমনকি জাতীয় নেতাদের চিত্রও 
সেখানে রাখিতে দেওঘা হয় না। মিটনিসিপালিটির ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া 
হইবে এই ভদ্র দেখাইনা জাতীর পতাকা! অপসারিত করা হয়। কিছুকাল 
ইইল সমস্ত প্রাদেশিক গভ্মেন্ট একঘোগে ক:গ্রদপ্ঠীদিগকে মিউনিসিপাল 
কর্পোরেশন ও বোডগ্তলির চাকুরী হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, 
সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্য দিদ্ধ কৰিছে শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের 
মাহাবা বন্ধ করিবার রড প্রর্শনই যথেষ্ট। কিন্ত কোন কোন ক্ষেতে, 
বিশেষভাবে কলিকাতা! কপৌদেখনেদ জন্ত এই আইন কলা হইয়াছে, যাহাবা 
গভরমেন্টবিরোধী কাজনৈতিক আন্দোলনে কি আইন অমান্তা আন্দোলনে 
বোগ দিয়াছে, তাহাদিগকে চাকুরা দেওয়া হইবে না। উদ্দেশ্য সম্পুর্ণ 
রাজনৈতিক, ইহার মপো অধোগাভা কিছ্বা অক্ষমতার কোন প্র নাই। এই 
সামান্য করেটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝ! যাইবে ঘে, মিউনিনিপালিটি ও 
৮৬০০০ কতটুকু গণত্ক ও খতটুকু স্বাপানতা মা রাজনৈতিক 
দিগকে নিউনসিলাপিটি বা এ চাকুরী হইতে (অধ তাহারা 

ডা সর্ারী চাকুপা প্রা হয় না) বঞ্চিত করার চেষ্টা সন্থদ্দে কিঞি 
আলোচনা প্রয়োজন! হিসার করিরা দেরী গিকাছে। গত পনর বখসরে 
তিন লক্ষ লোক কারাগারে গিরাছে। রাজনাতি হাডিরা দিলেও 
ভিন লক লোকের মধ্যে বহু শকিমান আরশবাদী, সমাজের প্রতি 
কণ্তবাপধারণ ৪ সা বাকি আছেন হহাদের শক্তি, কম্মত্পরভ। ও 
সেবার আদরের প্রতি অঙরাও আছে। আভএব নতিমগর অথবা আঙকপ 
বিভাগে এই উতর শ্রেণা হইতেই কম্মচারা সংগ্থ করা কর্টব্য । কিন্ত গভর্ণমেন্ট 
এই সঞ্ল লোককে বাটিতে টপ যয জি চেই্টা কাপরাছেন, 
এমন।ক আইন পাশ, কবর ইছাধিগকে এবং ইহাদের প্রাতি সভাহাতা তসম্প 


ব্যক্তি দক "12 দিবার ব্যবস্থা দীন জিন নিত 


বংশরদ্ধিরই ৷ অন্রাশী এবং তাহাতেই উত্সাহ দিন থাকেন। তারপর স্বায়ভ- 
শাপন বিভাগীর প্রতিষ্তানগুলিকে তহার। অযোগাতার অপবাদ দির! গাকেন। 


এই সঙ্গল বে রাজপা( তর সহিত সম্পর্ক থাকিবে না একথা যদিও মুখে বলা 


ছয় তথাপি গভর্ননেন্টের পহন্দমত বাজনীতিতে উত্সাহ 8 দৃঃপ্তের অভাব 


নাই । বোডের কলের শিক্ষকগণকে চাকুরীর দখাইয়া গ্রামে গ্রাথে 
গভণমেন্টের পক্ষে প্রচারকাধ্োর জন্য কাধ্যতঃ বাধ্য কর! হইয়াছিল । 
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গত পনর বংসর কংগ্রেসকম্মারাই বনু বিদ্বের সম্মুখীন হইয়াছেন, গরদায়িতত রা 
ক্ষন্ধে লইয়াছেন এবং সর্ক্বোপরি তীহারা কিছু সাফল্যের সহিতই এক শক্তিমান, 


আত্মবক্ষায় স্থদক্ষ গভর্ণমেন্টের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এই কঠিন ভূমিতে 
শিক্ষা লাভ করিয়া তাহারা পাইয়াছেন আঘ্মপ্রত্যয়, কম্মকুশলতা এবং আত্মরক্ষার 
শক্তি। অতিনাত্রায় প্রন্ৃত্পরারণ শ।মনাহন্ের ফলে ভারতবাসী যে. 
পৌরুষ ও অন্তান্য গুণ হারাইয়া ফেলিতেছিল, ইহা তাহারা পুনরায় ফিরাইয়! 
পাইয়াছেন। অবশ্য অন্তান্য গণ-আন্দোলনের মতই কংগ্রেসের আন্দোলনের 
মধ্যেও নিরোধ অকর্শণা দুশ্টবিত্র প্রভৃতি অনেক অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি প্রবেশ 
করিয়াছিল। তথাপি আমি নিঃসন্দেহে বলিভে পাবি ধে, গড়ে একজন 
কংগ্রেসকম্মী সমগ্তণবিশিষ্ট কোন্‌ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর কুশলকর্মা 
এবং শক্তিমান । 

এই ব্যাপারের আর একটা পিক আছে, যাহা গভর্ণমেণ্ট এবং তাহার 
পরামর্শণীতারা বুঝিতে পারেন না। কংগ্রেমকম্মীদিগকে সমস্ত চাকুরী অথবা 
জীবিকাজ্জনের অন্যান্ত উপার হইতে বঞ্চিত করার চেষ্টাকে প্ররুত বিপ্রবীরা 
অভার্থনাই করিয়া থাকে। সাধারণ কংগ্রেসকম্মীরা বৈপ্লবিক যনোভাবাপন্ন 
নহেন বলিয়া অখ্াযাতি আছে। ভাহারা কিছুকালের জন্য অর্দবৈপ্নবিক কাজকন্খে 

লিপ্ত থাকিয়া অবশেষে পরার সাধারণ | দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রবৃত্ত হন। নিজের 
ব্যাবসায় বৃত্তি অথবা স্থানা্ ধাজনীতির জ,এ জালে জড়াইয়া পড়েন। বৃহত্তর 
সমস্যা তাহাদের মন হইতে ক্রমে মুছিণ| বার এবং বৈপ্লবিক আবেগ শাস্ত হইয়। 
আমে। মাংসপেশীতে মেদ দেখা দেষ, নিরাপদ জাবনের প্রতি ম্মত্ব বুদ্ধি 
পায়। স্ধা্রেণোর কদ্মীদের এই অনিবাধ্য প্রবণতার ফলে অগ্রগামী এবং 
বৈপ্লবিক রর শিষ্ট রা তাহাদের সহ্কম্মীরিগকে আইনসভা 
মখর। দিইনিসিপ'ণিটি গ্রহ য়মতাদ্বিক আবন্ত হইতে কিংবা! সারা্ণের 
জন্য ক টা রর চু উঠা বেগ পাই থাকেন যাহা হউক এইবার 
গভর্ণমেণ্ট আমাদের সাহাধ্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন এবং কংগ্রেসকক্মীদিগেষ পক্ষে 
চাকুরী পাওয়! কঠিন করির! তুলিরাছেন। ইহার ফলে ভাহাদের মধ্যে বৈ গ্রবিক 
উৎসাহ আরও কিছুকীল থাকিবে এমনকি বাড়িতেও পারে। 

এক বংসর কিন্ব|! আরও অধিককাল মিউনিসিপালিটির কাজ করিয়া দেখিলাম 
আমার কর্ম-শক্তিকে সার্থকতার মভ্ত প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না। 
বড়জোর আমি কাজের মধো কিছু গতিবেগ ও কিছু কুশলতা। সঞ্চার করিতে 
পাঁর, কিন্তু কোন গুরুতর পরিবর্তন সাধন করিতে পারি না। আমি 
চেয়ুরম্যানের পদে ইস্তক! দিতে ঠাঠিরা/হল।ন কিন্ত বোর্ডের সবস্তগণ আমায় 
পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ভীহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে আমি এত 
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দয়া ও সৌজন্য পাইয়াছি যে, আমার পক্ষে অনুরোধ এড়ান কঠিন হইল। যাহা 
হউক, দ্বিতীয়বর্ষের শেষে আমি পদত্যাগ করিলাম। 

১৯২৫ সাল। শরংকালে আমার পত্বীর কঠিন পীড়া হইল এবং কয়েকমাস 
ধরিয়া তিম্সি লক্ষৌর হাসপাতালে শধ্যাশায়ী রহিলেন। সে বার কানপুরে 

ংগ্রেসের অধিবেশন হইল । কতকটা উন্মনাভাবে আমাকে এলাহাবাদ, কানগুর 

ও লক্ষৌর মধো ছুটাছুটি করিতে হইল (আমি তখনও কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক )। 

চিকিংনকগণ আমার স্ত্রীকে জুইজাবল্যাণ্ডে লইয়া গিয়া চিকিৎসার পরামশ 
দিলেন। আমি কোন ছুতীয় ভারতবর্ষের বাহিরে যাইবার জন্য বাগ্র হইয়াছিলাম, 
কাজেই প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগিল । আমার মন সমস্যায় আচ্ছন্ন, কোন 
পথ স্পষ্টরূপে দেখিতেছিলাম নাঁ। ভাবিলাম, হয় ত ভারতবর্ষ হইতে দূরে 
সরিয়! গেলে উন্নততর পটভূমিকার উপর সমস্ত ভাল করিয়া দেখিতে পারিব, 
এবং আমার মনের অন্ধকার কোণগুলিও আলোকিত হইয়া উঠিবে। 

১৯২৬-এর মাচ্চ মাসের প্রথমভাগে আমি দ্রী ও কন্যাসহ বোম্বাই হইতে 
ভিনিন্‌ যাত্রা করিলাম । এ জাহাজে আমার ভগ্রী এবং ভগ্রীপতি রণজিৎ 
পণ্ডিতও ছিলেন। আমাদের বিলাত ধারার কথা উঠিবাৰু বনপূর্বে্ তারা 
ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্ধল্প করিয়াছিলেন । 


২৩ 
এ ইউরোপে 


তের বৎসর পর পুনরায় ইউরোপে চলিরাছি। যুদ্ধে বিজ্বোহে এই কয় 
বহ্সরে কি অভূতপূর্ব পরিবন্তন হইয়াছে । মহাযুদ্ধের মধ্যেই পরিচিত প্রগীন 
জগতের মৃত হইয়াছে। নবীন জগঞ্জ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে । আহি 
ইউরোপে ছন্ন সাত মাস, বড়জোর এই বংসরের শেষ পধ্যন্ত থাকিবাৰ সঙ্বল্ল 
করিরাছিলাম, কিন্তু কার্যাতঃ আমাদের এক বৎসর নয় মাস থাকিতে হইল | 

এই সমর়টা দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিআম ও শান্তিতে কাটিয়াছে। আমরা 
অধিকাংশ সময় স্ুইজাবল্যা্ডে জেনেভায় এবং মণ্টানার পার্ধত্য স্বাস্থ্াবাসে 
কাটাইয়াছি। ১৯২৬-এর গ্রীষ্মকালে আমার কনিষ্ঠা ভগ্রী কষা ভারতবর্ষ হইতে 
আসিয়া আমা?ের দলে যোগ দিল, এবং অবশিষ্ট সময় আমাদের সঙ্গেই ইউরোপে 


১৬০ 
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ছিল। বেশীর ভাগ সময় আমার স্ত্রীকে ছাড়িয়া যাইতে না পারায় আমি 
কট কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য করেকটি স্থান দেখিতে সমর্থ হইরাছিলাম। পরে 

আমার স্ত্রী কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ কৰিলে আমরা ইংলগু, ফ্রান্স ও জাশ্মানীতে কিছু 
ভ্রমণ করিয়াছি। তুষার-শৈলমালা-বেষ্টিত আমাদের এই পার্ধত্য আবাসে 
আমি ভারতবর্ষ ও ইউরোপ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করিতাম। স্বদেশের 
ঘটনাবলী বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, আমি দূর হইতে ভ্রষ্টার মত সংবাদ পাঠ 
এবং ঘটনাগুলি লক্ষা করিতেছি, কখন বা নৃতন ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া ইহার রাজনীতি, অর্থনীতি, ইহার স্বাধীন সামাজিক জীবন বুঝিবার চেষ্টা 
করিতেছি ঘখন জেনেভায় ছিলাম তখন স্বভাবতঃই রাষ্ট্রসজ্ঘ এবং আস্তর্জাতিক 
শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়াছিলাম। 

কিন্তু শীতের প্রারস্তের সহিত এদেশের শীতকালের খেলাধুলায় মাতিয়া 
উঠিলাম। আগামী কয়েকমাস ইহাই আমার প্রধান কাজ হইয়া উঠিল। 
ইতিপূর্বে আমি বরফের উপর “স্কেটিং” করিয়াছি, কিন্তু “স্কিইং” এক নৃতন 
অভিজ্ঞত1। ইহার অভিনবত্বে আমি মুগ্ধ হইলাম। ইহা শিশিতে অত্যন্ত 
কষ্ট হইল। অনেকবার আছাড় খাইলাম ; তবুও সাহসের সহিত পুন পুনঃ 
উদ্ম করিয়া অবশেষে কৃতকাধ্য হইলাম। ইহাতে আমি অত্াস্ত আমোদ 
অনুভব করিতাম | 

এখানে জীবন যোটের উপর অত্যন্ত বৈচিজাহীন। দিনে দিনে আমার 
নী ক্রমশঃ শক্তি ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে লাগিলেন। এখানে কদাচি$ কান 
ভারনবালীর সহিত দেখা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পার্ধতা নিবাসের অধিবাসীবুন্দ 
ছাড়া অন্নলোকের সহিতই দেখা হইত। কিন্ত পৌনে দুই ব্সবের মধ্যে 
ইউরোপে আমাদের সহিত কয়েকজন সুপরিচিত নির্বাসিত এবং প্রাচীন 
বিপ্লবপন্থী ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। 

তখন জেনেভার একটি বাড়ীর উপরতলায় শ্যামজী কুঘ বন্মা তাহার গীড়িতা 
পত্বীকে লইয়া বাস করিতেন এই বৃদ্ধা দম্পতির কোন সঙ্গী ছিল না। 
সারাক্ষণের জন্য ভৃত্যাদিও ছিল না। তাহাদের ঘরগুলি স্যাত সেঁতে ধূলিমলিন 
ও দুগন্ধপূর্ণ। শ্যামজীর অর্থ ছিল প্রচুর, কিন্ধ তিনি ব্যয়কু ছিলেন। এমন 
কি তিনি কয়েকটি পয়সা বাচাইবার জন্যা ট্রামে না উঠিয়া হাটিরা যাইতেন। 
প্রত্যেক নবাগতকেই তিনি সনেহের দুষ্টিতেই দেখিতেন। এবং উপযুক্ত 
প্রমাণ না পাওয়া পর্যান্ত মনে কবিতেন, এই বাক্তি হয় তীহার টাকার লোভেই 
আসিয়াছে, নয় ব্রিটিশের গ্রপ্তচর। তীহার পকেট তাহার সম্পাদিত প্রাচীন 
কাগন্গ “ইত্ডিয়ান্‌ স্টোশিওলজিষ্ট”-এ বোঝাই থাকিত। তিনি এগুলি টানিয়া 

বাহির করিয়! তাহার বার চৌদ্দ বৎসর পূর্বের লেখা কোন প্রবন্ধ অতান্ত 
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উৎসাহের সহিত পাঠ করিতেন। তিনি পুরাতন গল্প করিতে ভালবাসিহেন। 
হামষ্টারডে ইত্ডিয়া হাউসের গল্প করিতেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহার পিছনে যে 
সকল গোয়েন্দী লাগাইয়াছিলেন, কেমন ,করিয়া তিনি তাহাদের চিনিয়া 
ফেলিতেন এবং তাহাদের বেকুব বানাইতেন সেই সব গল্প করিতেন। তীহার 
ঘরের দেয়ালে বহু তাক এবং সেগুলি ধৃূলিমলিন ও আযত্ররক্ষিত পুবাতিন 
পুঁথিপুল্তকে বোঝাই । মেঝের উপরও বই ও খবরের কাগজের ছড়াছড়ি । 
সেগুলি হয় ত মাসের পর মাস কেহ নাড়াচাড়া করে নাই। মোটের উপর 
চারিদিকে বিষষ্প নির্ঈনতী-যেন ধ্বংসের স্তূপ, জীবন এখানে যেন অবাঞ্থনীয় 
অতিথি_-অন্ধকারে নিস্তব্ধ বারান্দার উপর দিয়া হাটিবার সময় মনে হয় যেন 
প্রত্যেক অন্ধকোণে মৃত্াার ছায়া ঘনাইগ্না রহিয়াছে । এই বাড়ী হইতে বাহির 
হইলে মুক্ত বায়ুতে আসির| হাপ ছাড়িয়া! বাচা যায়। 
শ্যামজী তাহার টাকাঁকডির একটা বিলি ব্যবশ্পাু জন্য ইচ্ছুক হৃঈয়াছিলেন । 
কোন জনহিতকর কাধো, বিশেষভাবে ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষার জন্‌ 
একটা স্থায়ী ধনভাপ্ার স্থাপনের তীহার ইচ্ছা! ছিল। তিনি আমাকে একজন 
অছি নিষক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি এই নায়িত্ব গ্রহণ করিবার 
কোন আগ্রহ দেখাইলাম না । তাহার আথিক ব্যাপাবের সহিত জড়িত হইবাং 
কিছুমাত্র ইচ্ছাও আমার ছিল না; তাহা ছাড়াও আমি ঘি এ বিষয়ে অভিিত্ত 
আগ্রহ দেখাই, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করিবেন, তাহার টাকা? 
উপর আমার লোভ আছে। কেহ জানিত না তাহার কত টাকা আছে 
জান্মাণীর “মাকের্‌” দাম পড়িয়া ফাওয়ায় তাহার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে এইর' 
একটা! গুজব শ্রনিয়াছিলাম | 
সমর সময় অনেক খ্যাতনামা ভারতীয় জেনেভায় আদসিতেন। বাই্সজে 
যেসব সরকারী চাকুবিয়া শ্রেণীর ভারতীয় আমিতেন, শ্যামজী উহাদের ভাগ, 
মাড়াইতেন না। কিন্তু আন্তজ্জাতিক শ্রমিক সভাগ্ন অনেক বেসরকান' এম 
কি বিখ্যাত কংগ্রেমপন্থী ভারতীয় আমিতেন, শ্যামজী তাহাদের সহিত দে 
করিতে চেষ্ট! করিতেন ৷ কিন্ত এই সকল ভদ্রলোক তাহাকে দেগিলে অভ্য 
ঘাবডাইয়া যাইতেন এবং অস্বাচ্ছন্দোর সহিত প্রকাশ্তভাবে তীহীর সহি 
মেলামেশা এডাইরা চলিতেন। পারতপক্ষে গোপনে ছাড়া দেখ! করিতে চাহিতে 
না। তীভার সহিত মেলামেশ! অনেকেই খুব নিরাপদ মনে করিতেন না। 
কাজেই সন্তানসম্ভতি আত্মীয় বন্ধুহীন এমন কি প্রায় ম্গঘাসংসর্গ বজ্জিং 
ভাবে শ্যামজী ও তাহার পত্রী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিভেন। ভিনি যে 
অতীতের স্থৃতিচিন্ধ, তাহার দিন ফুরাইবার পরও যেন বাচিঘা আছেন। বর্ধমান 
সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই এবং জগৎ যেন তাহাকে বিশ্বৃত হইয়াছে 
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এখনও তাহার চক্ষৃতে সেই পূর্ব্রেকার অগ্নির জালা এবং আমার ও তাহার মধ্যে 
সারদৃশ্টের অভাব সত্বেও আমি তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহাম্ভূতি প্রদর্শন না 
কবিয়! পারিলাম না। 

সম্প্রতি সংবাদপত্রে তীহার মৃত্যু-সংবাদ পাঠ করিয়াছি এবং তাহার অল্পদিন 
পরেই তাহার আজীবনের প্রধান সঙ্গিনী সেই মহিয়লী গুজরাটী মৃহিলারও 
মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছি। সংবাদে প্রকাশ যে, তিনি বিদেশে ভারতীয় মহিলাদের 
শিক্ষার জন্য প্রচুর টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। 

আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি--ধাহার নাম আমি বহুকাল যাবৎ জানি, সেই 
রাজা মহেন্ত্রপ্রতীপের সহিত স্থইজারল্যাণ্ডে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিল। 
তাহাকে তখন দেখিলাম ( সম্ভবতঃ এখনও ) একজন সদানন্দমর আশাবাদী, 
বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হইয়| তিনি এক ভাবরাজ্ো বাস করিতেছেন। 
তাহাকে দেখিয়। আমি প্রথমতঃ অবাক হইলাম। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ 
তিব্বতের মালভূমি অথবা সাইবেরিয়ার উপযুক্ত ; কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই মন্ত্রোর 
মত স্থানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । তীহার পোষাক অদ্ধসাময়িক, পায়ে রুশীয় বুট 
জুতা এবং তীহার সর্বাঙ্গে কাগজপত্র ও ফটো বোঝাই বড় বড় পকেট । 
তাহার মধ্যে জান্মাণ চ্যান্সেলার বেখম্যান হলওয়েগের লেখ! একখান৷ চিঠি, 
কাইজারের নিজের নাম দস্তখত কর! একখানা ছবি, তিব্বতের দালাইলামার 
নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানি সুন্দর রেশমী কাপড়ে লেখা জড়ান পত্র এবং 
অসংখ্য দলিল দন্তাবেজ, ছবি রহিয়াছে । এই সকল পকেটের বিচিত্র 
কাগজপত্র দেখিয়া আশ্চধ্য হইলাম। তিনি বলিলেন, একবার চীনদেশে 
মূল্যবান কাগজপত্রসহ তাহার একটি হাতবাক্স হারাইয়! গিয়াছিল, সেই হইতে 
তিনি কাগজগুলি সর্ববরা কাছে রাখাই সঙ্গত মনে করেন। এতগুলি পকেটের 
কারণ তাহাই । 

মহেন্ত্রপ্রতাপ তাহার জাপান, চীন, তিব্বত ও আফ্নিস্থানের ভ্রমণ ও 
অপূর্ব অভিজ্ঞতার অনেক ভাল ভাল গল্প বলিতে পারেন। তাহার বৈচিত্র্যময় 
জীবন-কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় মনোহর | বর্তমানে তিনি “হাপিনেন সোসাইটি” 
বা স্থখনধ্ারক সমিতি লইয়া মাতিয়! আছেন । এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা তিনি 
বয়, এবং ইহার বাণী হইল “সুখী হও”। তীহার এই সমিতি লাট্ভিয়ায় 
( অথবা লিখুয়ানিয়ায় ) সর্বাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে । 

তাহার প্রচারকাধ্যের ধার] এইরূপ, মাসে মাসে তিনি তাহার বাণী পোষ্টকার্ডে 
ছাপাইয়া জেনেভায় বিভিন্ন সভানমিতি উপলক্ষে সমবেত সদহ্যদের মাঝে 
বিভন্পণ করেন তীহার মুদ্রিত বাণীর শীচে তিনি নানা ছাদে এক বিশেষ 
ভঙ্গীতে নিজের নাম দস্তখত কৰেন। “মহেন্ত্প্রতাপের” আগ্ক্ষর মাত্র ব্যবহার 
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করেন এবং তাহার সহিত তাহার প্রিয় বিভিন্ন দেশের নাম যোগ করিয়া নিজেকে 
_ তাহার প্রতিনিধিকপে বর্ণনা করেন। তিনি যে আস্র্জীতিক এবং বিশবন্রাতৃহ্ছে 
_. বিশ্বামী,  তাহাও বর্ণনা করিবার জন্য সর্বশেষে লেখেন “মানবজাতির ভৃত্য” । 

 মহ্েনদ্প্রতাপের সব কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করা কঠিন। তিনি যেন 
কোন মধ্যযুগীয় উপন্যাসের নায়ক। যেন বিংশ শতাবীতে কোথা হইতে 
ছিট্কাইয়া এক ছনঝুইক্সোট আসিয়াছেন। কিন্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে সরল এবং 
তাহার আবেগ অকৃত্রিম । 
_. প্যারিতে আমর] উপ্রস্বভাবা এবং ভযঙ্করী মাদাম কামার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলান। তিনি সোজান্থজি আসিয়া মুখের দিকে তীত্র দৃষ্টিতে চাহিয়াই 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। উত্তর দিলেও কোন ফল হয় না (সম্ভবতঃ তিনি 
বদ্ধ কালা); কেন না কোন প্রমাণেই তাহার নিজের বদ্ধমূল ধারণ! তিনি ত্যাগ 
করেন না। 

ইতালীতে কির্ংকালেব জন্য আমার মৌলবী ওবেইছুল্লার সহিত দেখা 
হইয়াছিল। তিনি চালাক-চতুর একং প্রাচীন ধরণের রাজনৈতিক কলকৌশলে 
ন্থপটু; কিন্তু আধুনিক ভাবধারার সহিত তাহার কোন পরিচয় নাই । তিনি 
আমাকে ভারতীয় যুক্তবাষ্ট্রের ( ইউনাইটেড বিপাব্রিকম্‌ অব. ইপ্ডিয় ) একটা 
পরিকল্পনা দেখাইয়| বলিলেন ইহা দ্বারাই সাম্প্রদায়িক সমশ্তার মমাধান হওয়া 
সম্তব। তিনি আমাকে ইস্তানুলে ( কন্টা্টিশোপল ) তাহার অতীত কাধা- 
কলাপের কথা বলিলেন। আমার নিকট সেগুলি খুব কুতর বলিয়া মনে 
হয় নাই এবং সেগুলি আমি অল্লকাল পরেই ভুলিয়া গিঘাছিলাম। কয়েক 
মাস পরেই লালাক্জার ঈহিত তীহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাহার নিকটও 
তিনি এসব গল্প করেন। লালাজী তাহার কথায় অত্যান্ত মুগ্ধ হন। সেই 
সকল গল্পই নানা অধৌক্তিক ও আশ্চধ্যবূপে পন্নবিত হইয়া সেই বরের 
ভারতীয় আইন সভার নির্বাচনে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে মৌলবী ওবেইছুক্গ] 
হেজাজে বান। তাহার পর আর কয়েক বখসর আমি তাহার কোন সংবাদ 
পাই নাই । 

সম্পূর্ণ পৃথক্‌ চিত্রের আর একজন যৌলবা-বরকতুল্লার সহিত আমার 
বালিনে প্রথম সাক্ষাৎ হ্য়। এই হাসিখুশী বুদ্ধ মহা উত্সাহী এবং অত্যন্ত 
মিশুক প্ররূতির। তিনি সাদাসিদে, খুব বেশী বুঁদ্ধমান নহেন্‌ কিন্তু সমনাময়িক 
জগতের নধান ভাবধারা বুঝিবার জন্য সর্বদাই চেষ্টত। আমরা স্থইজারল্যাপ্ডে 
থাকিতেই ১৯২৭ সালে সানফ্রান্সিমকোতে তাহার মৃত্যু-দংবাদে আমি অত্যন্ত 
বাখিত হইয়াছিলাম । 

বালিনে আদুও অনেক ভারতীয় ছিলেন। যুদ্ধের সময় ইহাদের একটি 
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দল ছিল) কিন্তু দেল বহুদিন পূর্বেই ভাঙ্গিয়া! গিয়াছে। তাহাদের নিজেদের 
মধ্যে কলহ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা প্রত্যেকে অপরকে বিশ্বামঘাতক বলিয়া. 


সন্দেহ করিতেন এবং এই কারণে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। সর্বত্রই... 
রাজনৈতিক নির্ববাসিতের ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়া থাকে । বাজিনে এই সকল .. 


ভারতীয় ষধ্যশরেণীর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া! বসবাস করিতেছেন। মহাযুদ্ধের 
পর জান্্মাণীতে ইহাদের কখনও কাঁজ জোটে, কখনও জোটে না। ঘাহাই 
হউক, তীহাদের আর বৈপ্লবিক আগ্রহ নাই । এমন কি, তাহারা! রাজনীতি 
এড়াইয়া চলেন। 

যুদ্ধের সময় এই ভারতীয় পুরাতন দলের কাহিনী অত্যন্ত কৌতুহলপ্রদ । 
১৯১৪ সালের সেই চিরম্মরণীয় গ্রীষ্মকালে ইহার জান্মমাণীর বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ালয়ের 
ছাত্র ছিলেন। তীহার! জাম্মাণ ছাত্রদের সহিত একই জীবন যাপন করিতেন, 
তাহাদের সঙ্গীত গাহিতেন, তাহাদের খেলাধুলায় যোগ দিতেন, তাহাদের 
সহিত বীয়র মদ্ধ পান করিতেন এবং জান্নাণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি 
সহানুভতি ও শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতেন । যুদ্ধের সহিত তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ 
ঘোগ ছিল না? কিন্তু সমগ্র গাম্মাণবাপী জাতীয় ভাবের তীব্র উচ্জ্বাসের 
স্রোতে তাহার ভাসিয়া গেলেন। তীহারা আসলে জানম্মাধীর পক্ষপাতী ছিলেন 
না, তীহাদের মনের ভাব ছিল ব্রিটিশ-; বাধী এবং ভারতীয় জাতীয়ভাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার! ব্রিটনের শক্রদের প্রতি অনুকূল হইয়াছিলেন। 
যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বৈপ্লবিক মনোবুত্তি সম্পন্ন কতিপয় ভারতীয় স্থইজারল্যা্ড 
হইতে জানম্মাণীতে আসিয়াছিলেন। ইহারা একটি সমিতি গঠন করিয়া 
আমেবিকাএ যুক্তরাষ্ট্র হইতে হর্দয়ালকে ডাকিয়। পাঠাইলেন। কয়েক মাস 
পরে হরদয়াল আাসিলেন এবং ইতিমধো সমিতি বেশ শক্তিশালী হইয়া 
উঠিল। ভারতীয়দের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবকে নিজেদের সুবিধাজনক কাজে 
লাগাইবার জন্য জান্দাণ গভর্ণমেন্টই এই সমিতিকে শক্তিশান' করিয়া তুলিলেন। 
ভারতীয়রা এই আন্তর্জাতিক অবস্থার স্থযোগে কেবলমাত্র জাম্মাণীর স্থবিধার 
জন্য কাজ না করিয়া! নিজেদের জাতীয় সুবিধাও অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 
যদিও এই ব্যাপারে তাহাদের নিজন্ব বিশেষ স্বাধীনতা ছিল না, তবুও জাম্মাণ 
কত্ত পক্ষের গরজ দেখিয়া একটা! বিধিবাবস্থা করিবার জন্য তাহাবা চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। তীহারা জাশ্মাণীর নিকট ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি 
এবং পাকা কথা চাহিলেন। জানম্মীণ পররাষ্ট্ট বিভাগের মহিত তাহাদের 
একটা সন্ধি হইয়| গেল। স্থির হইল, জয়লাভের পর জার্মমাণী ভারতের স্বাধীনতা 
মানিঘা লইবে এবং ( আরও কতকগুলি ছোটখাট সর্তে) ভারতীয়েরা ইহার 
বিনিময়ে যুদ্ধের সময় জাম্মীণীকে সাহাধ্য করিবার জন্ত প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই 
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জওহরলাল নেহরু 


ভারতীয় সমিতির সহিত জাম্মাণ কতৃপক্ষ সম্মানজনক ব্যবহার করিতে লা.৮ 
এবং সমিতির সদস্যর! বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা পাইতে লাগিলেন । 

অনভিজ্ঞ যুবকদল গঠিত এই সমিতির অপ্রত্যাশিত সন্মান ও প্রতিটা 
অনেকেরই মাথা গরম হইয়া! উঠিল। তাহার। মনে করিতে লাগিলেন, তাহারা 
যেন এতিহাসিক ঘটনার নায়করূপে এক যুগাস্থরকীবী মহৎ উদ্দেশ্য সনে 
ব্রতী হইয়াছেন। ইহাদের অনেকে অসমসাহসিক কাধা করিয়াছেন, অনেকের 
জীবন বিপন্ন হইয়াছে, অল্পের জন্য মৃত্যুর কবল হইতে জাণ পাইয়াছেশ। 
কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে ইহাদের গুরুত্ব কমিয়া! গেল এবং পরে কেহ ইহাদের 
প্রায় গ্রাহ্থই করিত না। আমেরিকা হইতে আগত হর্দয়াল অনেক পূর্বেই 
পরিত্যক্ত হইলেন। সমিতির সহিত তীহার বনিবনাও হইল না। সমিতি 
এবং জান্মাণ গভর্ণমে্ট তাহাকে বিশ্বাসের অযোগা মনে করিয়া পরিত। 
করিলেন। বহুকাল পরে আমি ১৯২৬-২৭ সালে ইউরোপে গিয়া দেখিয়। 
আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, তখনও ইউরোপ প্রবাসী ভারতীয়েরা হর্দয়ালের প্রতি 
কি পরিমাণ বিরক্তি ও ত্বণী পোষণ করেন। তিনি তখন স্থুইডেনে ছিলেন। 
আমার সহিত তাহার দেখা হয় নাই। 

যুদ্ধ শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বালিনের ভারতীয় কমিটিরও পরমায়ু ফুরাইল। 
মাশালঙ্গ নি মনোবেদনায় তাহাদের জীবন ছূর্ববহ হইয়া উঠিল। বৃহৎ পণ 
রাখিয়া দৃতক্রীড়ায় তীহারা হারিয়। গেলেন। যুদ্ধের সময় তাহাদের গুরু 
এবং দুঃসাহসী কাধ্যকলাপের অবসানে দৈনন্দিন বৈচিত্রহীন জীবন ছাড়া আর 
কিছুই বৃহিল না । কিন্ত নিরাপদভাবে তাহা নির্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠিল । 
তাহাদের পক্ষে ভারতে ফিরিয়া আদাও কঠিন, অন্যদিকে যুদ্ধেব পর পরাজিত 

জাশ্মাণীতে বাম করাও সহজ নহে । জীবন সংগ্রাম অত্যন্ত কঠিন। কয়েকজনকে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতে ফিরিতে দিলেন, বাদবাকী আর সকলকেই জাম্মাণীতে 
বাধ্য হইয়া থাকিতে হৃইল। তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। ভ্াহার| 
দৃ্ঠতঃ কোন রাষ্ট্রের নাগরিক নহেন। তীহাদের বৈধ ছাড়পত্র নাই। 
জান্মাণার বাহিরে ভ্রমণ করা তাহাদের পক্ষে প্রার অসম্ভব । জাম্মাণীতে “স 
করাও নানা কারণে বিদ্লধহুল এবং তাহাও স্থানীয় পুলিশের দয়ার উপর মিশর 
করিয়া । জীবনের এই ছুঃখ কষ্ট, প্রতিদিনের ছুশ্চিন্তা এবং আহার বাসস্থানের 
জন্য ৪ অবিরত উৎকণ্ঠা, ইহাই তাহাদের ভাগ্য হইল। 

১৯৩৩-এব পর তীহারা যদি নামী নীতি অবলম্বন ন! করিয়া থাকেন তাহা 
হইলে নাৎসীরাজো তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। “নরডিক” 
শ্রেণীর আধ্য নহে, বিশেষতঃ এসিয়াবাসা বিদেশীর! বর্তমান জান্মাণীতে অবাঞ্চনীয় 
ব্যক্তি। ভাল বাবহার করিলে লোকে তাহাদিগকে সহা করে মাত্র। হিটলার 
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ইউরোপে 


ভারতে ব্রিটিশ সাজ জাবাদী শামন সমর্থন করিয়া স্পষ্টভাবে অভিমত ঘোষণা 
করিরাছেন, কেন না, তিনি ব্রিটনের সদিচ্ছা! লাভ করিতে চাহেন। যে সকল 
ভারতবাসীর উপর খ্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট অসন্তষ্ট তাহাদিগকে নিশ্চয়ই তিনি উৎসাহ 
দিবেন না। 

পৃর্ধবোক্ত ভারত'র সমিতির বিশিষ্ট সদশ্ত চম্পকর্মণ পিল্লের সহিত আমাদের 
বালিনে সাক্ষাৎ হ্ইরাছিল। তিনি অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন এবং ঘুবক 
ভারতীয় ছাত্রেরা তাহাকে এক অস্রদ্ধাপূর্ণ উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি 
জাত।রভানাদ ছাড়। আর কিছুই বুঝিতেন নী । সামাজিক বা! অর্থ নৈতিক' দিক 
হইতে কোন প্রশ্ন আলোচন। করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন। জান্মীণ 
জাতীয়তাবাদী “লৌহ্‌শিরপ্মাণ” দলের সহিত তিনি বেশ ভাব করিয়া লইয়াছিলেন। 
জান্মাণীতে যে কয়জন ভারতীয়কে নাতসীর! পছন্দ করিতেন, তিনি তাহাদের 
একজন ছিলেন। কয়েকমাস পূর্বে জেলে থাকিতেই বালিনে তাহার মৃত্যুসংবাদ 
আমি পাঠ কবি। | 

ভারতে এক বিখ্যাত বংশের সন্তান বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এক 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের মান্ুষ। তাহাকে সকলে আদর করিয়া “চষ্টো” বলিয়া 
ডাকিত। তাহার যোগাতা, কম্মকুশলতা৷ এবং চবিত্রমাধুধ্য অন্থপম। তিনি 
সর্বদাই অভাবপ্রস্ত, তীহার বসন জীর্ণ, এমশ কি এক সন্ধ্যা খাওয়া জোটাও 
মাঝে মাঝে কঠিন হইত। কিন্তু তথাপি তিনি লঘুচিত্ত এবং পরিহাসরদিক 
ছিলেন। আমার কয়েক বংদর পূর্বে তিনি ইংলগ্ডে শিক্ষালাভার্থ গিয়াছিলেন। 
আমি যখন হ্যারোতে পড়ি তখন তিনি অক্সফোর্ড ছিলেন। তিনি আর 
ভারতবর্ষে ফিরেন নাই । মাঝে মাঝে তাহার চিত্ত ,দশের জন্য ব্যাকুল হইত 
এবং ফিবিয়! আসিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। তাহার পারিবারিক জীবনের 
সমস্ত বন্ধনই ছিন্ন হইয়াছে এবং ভারতে কিরিয়া আসিলে তিশ নিজেকে নিঃসঙ্গ 
ও অস্ুথী বোধ করিতেন ইহাও নিশ্চিত। কিন্তু দীর্ঘকাল ব .ৰ পর বর্ষ বিভিন্ন 
দেশে ভ্রমণ করিয়াও স্বদেশের প্রতি টান সমানই রহিয়া গিয়াছে, কোন 
নির্বাসিতই মানসিক বিবাদ হইতে পবিভ্রাণ পায় নাঁ। মাংসিনি ইহাকে 
ব্লিতেন আত্মার ক্ষুরোগ | 

বিদেশে আমি যে সকল ভারতীঘু রাজনৈতিক নির্ববাসিতের সহিত পরিচিত 
হইয়াছি, তাহাদের বেশীর ভাগের মধোই আমি বিশেষ কোন বিশেষত্ব দেখি 
নাই। তাহাদের স্বাথত্যাগের প্রতি আমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং তাহাদের বর্তমান 
ছুঃখ, বিস্ব, বাধার প্রতি আমার আন্তরিক সহান্ৃভৃতি রহিয়াছে। তাহারা সারা 
জগুতে ছড়াইয়া আছেন, আমার সহিত অল্প কয়েকজনেরই দেখা হইয়াছে । 
খ্যাতিমান ছুই-চারি জন ছাড়া বাদবাকী অন্যান্য অনেকে যে ভারতবর্ষের সেবায় 
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আম্মোংসর্গ করিয়াছিলেন, সেই ভারতবর্ষই তাহাদিগকে সম্পূর্ণবূপে বত 
হইয়াছে। যে কয়েকজনের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে মাত্র 
ছুই জনের বুদ্ধির দীপ্ধিই আমার মনে রেখাপাত করিয়াছে। এক বীবেন্ 
চট্টোপাধ্যায়, অপর মানবেন্্র নাথ বায়। বায়ের সহিত মস্কোতে আমার মাত্র 
আধ ঘণ্টা আলাপ হয়। তিনি তখন কমুনিষ্ট দলের একজন নেতা ছিলেন। 
পরে তাহার কম্যনিক্মূ গৌড়! কমিন্টার্ণ মার্কার কম্যুনিজম্‌ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া 
যায়। আমার বিশ্বাস, চট্টো পুরাপুরি কমুনিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু তাহার 
 কম্যুনিজমের দিকে ঝোক্‌ ছিল। রায় বর্তমানে তিন বদর হইল ভারতীয় 
কারাগারে আছেন। 

ইউরোপে আরও অনেক ভারতীয় ভাসিয়া বেডাইতেছেন। ইহার! বৈপ্লবিক 
ভাষায় কথা বলেন, অসমসাহসিক ও অবাস্তব প্রস্তাব করেন এবং আশ্চয্য প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন । দেখিলে মনে হয়, তাহাদের উপর ব্রিটিশ গোয়েন্দা- 
বিভাগের ছাপ পড়িয়াছে। 

'আমর! অনেক ইউরোপীনান ও আমেপিকানের সহিতও দেখা করিয়াছি । 
জেনেভা হইতে ভেলেনিউভের ওযা ভিলা আমরী কয়েকবার (প্রথমবার 
গান্দিজীর পরিচয়-পত্র সহ) তীর্থবাত্রীর মত রোম্যা রোল্যার দর্শন লাভ 
করিয়াছি । থুবক জাম্মাণ কবি ও নাট্যকাবু ভার্ণষ্ট টোলারের স্মৃতি (নাতনী 
আমলে (তানি রি শ্বাণ নেন | এবং দি নট ঈয্ক পিভিল লিবাটি ইউনিয়নের 
রোজার বন্ডুইনের পুতি ইপিবার নহে । জেনেভাতে সথলেখক আমেরিকা প্রবাসী 
ধনগোপাল মুখাজ্জীর সভিত৪ আমার বন্ধুত্ব হইঘাছিল। ইউরোপে যাইবার 
পূর্বে ভারতে আমার নঠ্ত অক্সফোড গ্রপ আন্দোলনের ফ্রাঙ্গ বাফ্ম্যানের 
সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি ভাহাদের আন্দোলন সম্পর্কে কতকগুদি রচনা 
আমাকে দিরাছিলেন, আনি সেগুলি পড়ির। আশ্চবা হইর়াছিলাম। অকম্মাৎ 
দক্ষ গ্রহণ, নিচ্জের অতাঁত সম্পর্কে অকপট স্বাকারোক্তি এবং একপ্রকার ধন্ম- 
সংগ্লি্ পুনক্খানবাদী আবহাওয়ার সহিত আধুনক যুগের স্বাধীন বুদ্ধির সামন্ত 
কি করিরা হয় আমার ধারখায় আসিল না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কি ভাবে এই 
আশ্ধ্য ভাবাবেগে অধীর হইরা পড়েন, আমি বুঝিতে পাদ্ধিলাম না। আমার 
কৌতভহল বাড়িল। জেনেভায় ফ্রাঙ্ক বাক্ষ্যানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল | 
তিন আাঘাকে রুমানিয়ার কোন স্থানে তাহাদের এক আন্তজ্জীতিক সম্মেলনে 
আহবান করিলেন। ছুঃখের কথা এই নৃতন ভাববাতিকতার প্রতাঞ্ অভিজ্ঞতা 
লাভের স্থযোগ আমার ঘটিল না। আমার কৌতুহল অতৃপ্ত রহির! গেল এবং 
অক্সফোর্ড গ্রপ আন্দোলনের পরিপুষ্টির কথা আমি যতই পাঠ কারি তত্তই 
আশ্যধা হই। 
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আমাদের স্ৃইজারল্যাণ্ডে আগমনের কিছুদিন পরেই ইতলগ্ডে সাধারণ ধর্মঘট 
আবন্ত হইল। আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়। পড়িলাম। আমার স্বাভাবিক 
সহানুভূতি ছিল ধর্শঘটারিগের প্রতি । অন্পদিন পরে ধর্শঘট ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, 
এই সংবাদে আমি অত্যন্ত মন্মাহত হইলাম | কয়েক মাস পৰে আমি ইতলগে 
গিয়া কিছুদিন ছিলাম। খনির শ্রমিকদের ধর্মঘট তখনও চলিতেছিল। ব্রার 
লগ্ন সহর অদ্ঈ-আলোকিভ হইত। ডার্কিসায়ারের নিকটবন্তী খনি অঞ্চলে 
আমি অবস্থা দেখিতে গিঃিগাম। আমি দেখিলাম আবালবৃদ্ধবনিতীর শু 
মুথে বেদনার চিহ, তাহাদের সর্ধাদধে শ্রীহীনতার ছাপ। তদপেক্ষাও মন্ান্তিক 
খা উদঘটত হইল, স্থানীয় বিচার আদালতে, দেখান ধম্ুঘটা ও তাহাদের স্ত্রীদের 
বিচার চশিতেছিন। করলার খনির ডাইবেকটার এবং ম্যানেজারেরাই এখানে 
ম্যাজিষ্টেট এবং তাহারা ক্র ক্র আপদ | জরুরী আইন অক্ননারে বিচার 
করিয়া ধশ্নবটাদের দণ্ড দিতেছিগেন। একটি বিচার দেখিয়া আমি তুদ্ধ হইলাম 
তিনটি কি চারটি খীলোধ* ভাহাদের কোলে মন্তাননহ কাঠগডার হাজির কর 
হইল | তাহীদের এপথা। -দযাপা ধন্মঘটবিবোধী আমিকদের ব্যঙ্গ করিয়াছে । 
এই অননবযঙ্কা জননাগণ | তাহাদের সন্তানগুলিও) জীর্মলিনবসন। এবং পুষ্টিকর 
খাষ্টের অভাবে শীর্ণ। দীর্ঘকালবাযাপী ধন্মঘটের বেদনা ও অভাব অনটনের 
প্রতিচ্ছবি তাহাদের অব্রাবে ফুটিয়া উঠিরাছে। যে সকল ধশ্মঘটবিরোধী শ্রমিক 
তাহাদের মুখের গ্রা কাডিয়া লইতেছে, হাহাদের প্রতি £ দের বিরক্তি ও 


তিক্ততা স্বাভাবিক । 

শ্রেণী হিসাবে বিচার-বৈলক্ষণ্ের সংবাদ প্রায়ই পাঠ করা যায় এবং ভারতে 
ইহা সচরাচর ঘটন!। কিন্তু ইংলগ্ডে যে ভাহার কলঙ্কমলিন দৃষ্টান্ত দেখিব এ 
প্রত্যাশা আমার ছিল নাঁ। আদি মশ্নাহত হইলাম। আমি আশ্র্যা ত্ই্য়া 
আরও দেখিলাম সর্বই ধশ্মঘটার। যেন ভয়ে আডষ্ট। আমি স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিলাম যে, পুলিশ ও করৃপঞ্ষের কঠোর নীতি াহাদিগকে ভীত করিয়া 
রাখিয়াছে এবং সকল প্রকার অন্তায় বাবহারই তাহার। নীরবে মহ করিতেছে। 
দীর্ঘকাল ধন্মঘটের পর তাহারা শ্রান্ত ক্রান্থ, তাহাদের সঙ ভাঙ্গিয়া পড়িবার 
উপক্রম হইয়াছে। অন্থান্য ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকেরা বহুপূর্বেই তাহাদিগকে 
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ত্যাগ করিয়াছে। তথাপি দরিদ্র ভাক্বতায় শ্রমিকদের সহিত ইহাদের আকাশ 
পাতাল ব্যবধান। এততেও ব্রিটিশ খনি-অরখিকণের সঙ্ঘশক্তি তখনও প্রবল, 
জাতীয়, এমন কি আন্তজ্জীতিক মহীন্থুতৃতি তাহাদের পক্ষে । ট্রেড ইউ নয়বন্‌ 
আন্দোলনের সাহায্যে প্রচারকাযা এবং অন্বান্থ নানাবিধ সহাঃত। তাহারা নাভ 
করিতেছে। ভারতীয় শ্রমিকেরা এ সকল সুবিধা পার না! তথাপি চোখে 
মুখে ভীতির ছাপের দিক দিয়া উভয়ের আশ্চথ্য সাদৃষ্ঠ | 

এই বর ভারতবর্ষে ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন সভা তৃতীয় 
বাধিক নির্বাচনের ব্যাপার চলিতেছিল। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কেটি 








ছিল না। কিন্তু তীত্র বাদপ্রতিবাদের খবর স্থইজাবল্যাণ্ডেও আমার নিক 
পৌছিত। আমি শুনিলাম, ভৃতপূর্ধ স্বরাজ্য দল এবং অধুনা কংগ্রেস দলের 
বিরুদ্ধতা করিবার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং লালা লাজপৎ রায় এক 
নৃতন দল গঠন করিয়াছেন। ইহারা হইলেন জাতীয় দল। আমি তখনও 
বুঝিতে পারি নাই, এখনও জানি না নীতিগত কি পার্থকোর ফলে এই নৃতন দল 
পুরাতন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। অবশ্য ইদানীং আইন সভার দলগুলির 
মধ্যে নীতিগত কোন পার্থক্য নাই, ইহা একই কথার হেরফের মাজ্র। সর্বাগ্রে 
স্বরাঙ্জা দলই কাউন্সিলের মধ্যে সংগ্রামশীল শক্তি লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন 
এবং ইহারাই অন্যান্ত দল অপেক্ষা চরমপন্থী বলিয়। বিবেচিত হইতেন। কিন্ত 
এই পার্থকা নীতিগত নহে, কেহ একটু বেশী চরম, কেহ একটু কম। 

নৃতন জাতীয়দ্ল অনেকাংশে নরমপন্থী এবং স্ব্নাজা দল অপেক্ষা নিঃসন্দেহে 
দগ্ষিণমার্গী। হিন্দু মহাসভার সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করিয়া ইহারা 
কাধা করিতেছিলেন এবং ইহা সপ্পূর্ণভাবে একটি হিন্দু দল। পণ্ডিত মালবোন 
এই দলের নেতৃত্বের কারণ সহজেই বুঝা বায়, কেন না, ইহা তাহার নিজের 
মতবাদেরই অভিবাক্তি। যদিও তিনি পুরাতন সাহচব্য বকা করিয়। কংগ্রেসের 
মধ্যেই ছিলেন তথাপি তাহার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী মডাবেটগণ হইতে বিশেষ 
পৃথক ছিল নাঁ। তিনি অসহযোগ অথবা ক্গ্রসের প্রত্যক্ষ শঙ্গধনূলক 
কাধাপ্রণালার 'প্রাতি গ্রসন্ন ছিলেন না এবং কংগ্রেলের নৃতন কাধাপ্রণালা গলন 
যোগ দেন নাই। বদিও তিনি কংগ্রেসে শ্রন্ধ। ও সাদর অভার্থনী লাভ করিতেন 
তথাপি নৃতন কংগ্রেসের মধো তিনি ছিলেন না। তিনি কংগ্রেসের কাধাকরা 
সমিতির সদন্ত হন নাই। ভিনি কংগ্রেসের নির্দেশ, বিশেষভাবে আইন সভ। 
সম্পকিত নীতি কখনও মানিয়। লন নাই। তিনি হিন্দু মহ্াসভারও একজন 
জনপ্রিয় নেতা এবং সাম্প্রদারিক ব্যাপাবে কংগ্রেমের নীতির সহিত তাহার পার্থকা 
ছিল! ক'গ্রেসের চন হইতে তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়! এই প্রতিষ্ঠানের 
উপর্‌ তাহার আহবগময় অনুরাগ ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্ণবাদ? 
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তাহাকে আকধণ করিত এবং তিনি জানিতেন থে, কংগ্রেস ব্যতীত অন্যকোন 
প্রতিগানই এ সম্পকে কোন উল্লেখযোগ্য কাধ্য করিতেছেন না । এই সকল , 
কারণে তাহার হৃদয় সর্বদাই কংগ্রেসপন্থীদের দিকে ধাবিত হইত, বিশেষতঃ 
সংগ্রামের মুইর্তে তিনি কংগ্রেসের পার্খে আসিয়া দীড়াইতেন কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক 
থাকিত অন্য দলের সহিত। ইহার অপবিহাধ্য ফলম্বরূপ তাহাকে ভ্রমাগত নিজের 
মনের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় এবং কখনও বাঁ তিনি একই কালে ছুই বিপরীত 
দিকে চলিবার চেষ্টা করেন। তাহার ফলে জনসাধারণের বুদ্ধি ঘুলাইয়া যায়। 
কিন্তু জাতীয়তাবাদ একটি আশ্চধা ধোয়াটে পদার্থ এবং মালব্যজী সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের সহিত সম্পর্কহীন নিছক জাতীয়তাবাদী মাত্র। তিনি 
কি সামাজিক কি অর্থ নৈতিক সকল দিক দিয়াই প্রাচীন সনাতনী শিক্ষা সংস্কৃতির 
সমর্থক, এবং ভারতীয় দেশীয় নৃপতি, বড় জমিদার এবং ছালুকপারগণ তাহাকে 
একজন সহৃদয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। তিনি কেবলমাত্র একটি পরিবর্তন চাহেন 
এবং সমস্ত অন্তর দিয়া সেই পরিবর্তন কামনা করেন--ভারতে বৈদেশিক কর্তৃত্বের 
অবসান হউক। তাহার যৌবনের শিক্ষা ও অধ্যয়ন এখনও তাহার মনের উপর 
অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। তিনি তিন চার সহস্ম বংসরের পুরাতন 
হিন্দ সংস্কৃতি ও বর্ণাশ্রমধর্শের ভিত্তির উপর দাড়াইয়া, টি এইচ গ্রীন, জন ষ্টয়াট 
মিল, গ্লাডষ্টোন ও মলির চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত উনবিংশ শতাববীর চশমা দিয়া 
মহাযুদ্ধের পরবর্তী তীব্র গতিশীল এবং বৈপ্রবিক আবেগময় বিংশশতাব্দীকে 
নিবীক্ষণ করেন । বহুবিধ স্ববিবোপিহানু ইহ আশ্চধ্য সম্মেলন; কিন্তু এই মকল 
বিরোধিতার নিরমন করিবার শ্বকীয় শক্তির উপর তাহার বিন্ম়কর বিশ্বাস আছে। 
তিনি যৌবনের প্রারস্ত হইতে বনু জনহিত্কর কাধা কবিনাছেন, বারাণসী হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মত স্থবুহ্‌ৎ প্রতিষ্ঠান তাহার সাফল্যের নিদর্শন! তাহার অকপট 
চরিত্র, সতত কম্ম প্রবণ হা, অপূর্ব বাগ্সিতা, অমায়িক ব্যবহা-, শদ্ধা-উদ্রেককারী 
ব্যক্তিত্বের ফলে ভারতীয় জনসাধারণের, বিশেষভাবে হিন্দি ,র নিকট তিনি 
প্রিয় হইয়াছেন। তাহার সহিত খাহাদের মতভেদ আছে, ধাহারা তাহার 
বাজনীতির অন্গামী নহেন, তাহারাও তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভালবাসিয়া থাকেন। 
তাহার বয়ংক্রম এবং স্ুুদীর্ঘকালের জনসেবার ফলে বর্তমান ভারতের বাজনীতি- 
ক্ষেত্রে তিনি সকলের বয়োজোষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতম বাক্তি। কিন্তু তবুও ঘেন মনে 
হয়, তিনি আজিকার দিনের লোক নশ্নে, বর্তমান জগতের সহিত তাহার 
যোগস্থত্র ছিন্ন হইয়াছে । তীহার কথা সকলেই শ্রদ্ধাবনত শিবে শ্রবন করে 
কিন্তু তাহার ভাষা ও ভাব আজিকার দিনে অনেকের নিকটেই ছূর্বোধ্য 

স্বতএব মালব্যজী যে স্বরাজ্য দলে যোগদান করিলেন না ইহা স্বাভাবিক। 
প্রথমতঃ এই দলের অগ্রগামী রাজনীতির বাধা, দ্বিতীয়তঃ তাহার পক্ষে কংগ্রেসের 
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জওহরলাল নেহরু 


নিয়মশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ আহ্গত্য স্বীকার করা কঠিন। রাজনীতি এবং 
সাম্প্রদামিকহার দিক দিয়া তিনি একটু নরম পন্থা এবং বিস্তৃততর পরিধি 
চাহ্য়াছিলেন। স্থাপয়িতা ও নেতাহিপাবে তিনি নৃতনদলের মধ্যে তাহাই 
পাইয়াছিলেন। 

কিন্তু যদিও লালা লাজপৎ রায় দক্ষিণপন্থী এবং সাম্প্রদায়িকতার দিকে 
ঝুকিয়াছিলেন তথাপি তাহার এই নৃতন দলে যোগদানের কারণ অন্থমান করা 
কঠিন। গ্রীষ্মকালে আমার সহিত জেনেভায় লালাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
তাহার নহিত কথাবার্তী হইতে বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি কংগ্রেস দলের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। ইহা কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল তাহ। এখনও আমার 
নিকট ছুর্ধোধা। নির্বাচন যুদ্ধের সময় তিনি এমন কতকগুলি অভিযোগ 
আনিরাছিলেন ঘাহী হইতে তাহার মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কতকট। অনুমান 
করা ধায়। কংগ্রেসের নেতার! ভারতের বাহিরের লোকের সহিত যড়ধন্ত্রে লিপ্ত 
আছেন তিনি এই অপবাদ দিয়াছিলেন। তিনি আরও অভিযোগ মনিনাদ্িলেন 
ষে, তীহারা কাবুলে একটি কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠার ষড়মন্ত্র করিতেছেন । 
কিন্তু পুনঃ পুনঃ অন্্রোধ সত্বেও তিনি তাহার আ্ভিযোগগুলি বিবরণ দিয়া প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করেন নাই । 

আমার মনে আছে, স্ুইজারল্যাণ্ডে বসিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রে লালাজার 
অভিযোগঞ্ডলি পাঠ করিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। কণ্গ্রসের 
সম্পাদক হিসাবে আমি আমাদের প্রতিষ্ঠঠনের সকল খবরই জানি। কাবুল 
কমিটিকে শাখারূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাবের দাঘ্বিত্ব আমারই এবং দেশবন্ধু দাশও 
এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন অভিযোগের বিষয়গুলি পুথানুপুদ্থন্রীপে আমি তখনও 
জানিতাম না, এখনও জানি না! । তবে সাধারণভাবে এগুলি বিচার করিয়। 
আনি বলিতে পাৰি থে, কংগ্রেসের দিক দিয়! দেখিলে এগুলি ভিত্তিহীন । 
আমি রি না, কে রা মনে এবপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়। দিয়াছিলেন। 


ওবেহছুল্পযার কথায় মি কোন গুরুত্ব আবোপ টনি নাই ভি টে 
দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু'নির্বাচন এক অদ্ভুত দৃণ্ত। ইহাতে 
সাধারণ ভদ্রতার আদর্শ ওলট-পালট হইয়। যায় এবং বিসদৃশ রুচিবিকার উপস্থিত 
হয়। ইহা আমি যতই দেখিতেছি ততই আশ্চর্য হইতেছি এবং সম্পূর্ণরূপে 
৭গ্ুবিরোণা এক বিতৃষ্ণা আমার মধ্যে বদ্ধিত হইতেছে । 

কিন্ধ ব্যক্তিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও ক্রমবদ্ধিত সাম্প্রদায়িক মানামালি/ন্রার 
আনহ। “নান জাতীয়দল অথবা অনুরূপ কোন দলের হ্থ্টি অনিবাধ্য। একদিকে 
মুসলমানদের সংখ্যাগবিষ্ঠ ভিন্দু-ভীতি, অন্যদিকে মুসলমানদের ভয়প্রদর্শনে 
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ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক 


( হিন্দুদের মতে) হিন্দুদের বিক্ষোভ । অনেক হিন্দু ভাবিতে নাগিলেন যে, 
মুসলমানের! জোর করিয়া আদায় করিবার মনৌভাব দেখাইতেছেন এবং অন্য 
পক্ষে যোগ দিব এই ভয় দেখাইয়া বিশেষ স্বিধার ফিকির খুঁজিতেছেন। ইহার 
ফলে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং হিন্দু 
জাতীয়তার প্রতিনিবিস্বক্ূপ হিন্দু মহাসভা। প্রবল হ্ইয়! উঠিল। মহামভার 
আক্রমণমূলক কাধাপদ্ধতির প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা পরিপুষ্ট হইতে 
লাগিল এবং ক্রিয়া গ্রতিক্রিমায দেশের সাম্প্রদায়িক উত্তাপ বদ্ধিত হইতে লাগিল। 
সমন্যা দাড়াইল, দেশব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ট স্প্রদায় এবং এক বৃহৎ সংখ্যালঘিষ্ 
সম্প্রদায় লইয়া। কিন্তু দেশের সকল অংশের অবস্থ। সমান নহে। পাঞ্জাব ও 
সিন্ধুদেশে হিন্দু ও শিখেরা সংখ্যালঘি্ঠট ও ঘৃদলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। 
এখানে সংখ্যালঘিষ্ সম্প্রদারগুলি ভারতের অন্যান্য অংশের মুসলমানদের মতই 
বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্তৃক নিধ্যাতিত হইবার ভয় করিতে লাগিল । অথবা 
সত্য কথ! বলিলে বলিতে হয়, প্রত্যেক দলের মধাশ্রেণীর চাকরী গ্রাগীনু দল একে 
অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়। লইবে এই ভর করিতে লাগিল এবং কারেমী স্বাথের 
মালিকগনও আমূল পরিব্তনজনিত ক্ষতির আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিল । 
গাম্পরদারিকতার অভ্যুখানে স্বরাজা দল ক্ষতিগ্রস্ত হইল । আনেক মূসলমান 
্ট খসির! পড়িয়া সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন। কতক হিন্দু সশ্যাও 
জাতীয় দলে চলিয়া গেলেন। মালব্যজী ও লালা লাজপৎং রায়ের মিলিত শক্তি 
হিন্দু পির্দবাচকমগ্ডলীদ উপর প্রভাব বিস্তার করিল এবং সাম্প্রদাপ্বিকতার কেন্দরতুমি 
পাঞ্জাবে লালাজীর অসামান্স প্রভাব ছিল। স্বরাজা দল অথবা কংগ্রেসের পক্ষ 
হইডে নিব্বাচন সংগ্রামের দায়িত্বের অধিকাংশই পড়িল আমার পিতার স্বন্ধে। 
উাহার দাঝিত্বের অংশ ধিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন সেই দাশ মহাশয় তখন 
পরলোকে। পিতা সংগ্রামপ্রি ছিলেন এবং কখনও পশ্চাপদ হইতেন না। 
এবং বাধা যতই প্রবল হইল তিশি ততই অধিকতর উত্পা্ে নির্ববাচনযুদ্ধে সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ করিলেন । তিনি কঠিন আঘাত পাইলেন, গ্রতিঘাত করিতেও 
ইতস্তত; করিলেন না। উভয় দলের সংঘর্ষের মো শালীনতার চিহ্নও রহিল না 
এবং এই নিব্বাচন এক তিক্ত স্থৃতি রাখিয়া গেল। 
জাতীর দল অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিলেন । কিন্তু এই সাফলোর ফলে 
বাবস্থা পরিষদের মধো লা্গনৈতিক উগ্র মত প্রশমিত হইল। দক্ষিণমারগারাই 
বেশী শক্তি লাভ করিলেন। স্বরাজা দলও ছিল কংগ্রেমের দক্ষিণমার্গাদল | 
এবং দলের শক্তিবৃদ্ধি করিতে গিয়া ইহারা এমন সব অবাঞ্চনীয় লোককে দলে 
প্রবেধ করিতে দিলেন, ধাহারা দলের যোগাতা৷ ও কূশলতার অপহ্ছব ঘটাইল। 
জাতীয় দলেরও অবস্থা প্রায় একই প্রকার, তবে তাহারা আরও এক স্তর নীচে 
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নামিয়া গেলেন এবং রাজনীতির সহিত সম্পর্কভীন, খেতাবধারী, জমিদার ও 
বাবসাধীরা এই দলে ভীড় জমাইলেন । 

১৯২৬-এর শেষভাগে এক কলক্কমলিন কুকীত্তির সংবাদে সমস্ত ভারতবর্ষ 
স্বণায় ও লজ্জায় শিহরিয়া উঠিল। দাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বুদ্ধির শোচনীয় অধোগতি 
এই ঘটনায় পরিস্ফুট হইয়| উঠিল । রোগশবাশারী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এক ধশ্ান্ধ 
কতৃক নিহত হইলেন । যে ব্যক্তি ুথাসৈন্তের উদ্যত রাইফেল ও সঙ্গীনের সম্মুখে 
অনাবৃত বক্ষ প্রসারিত কৰিয়৷ ধরিয়াছিলেন, তাহার এই শোচনীয় পরিণতি! 
আট বৎসর পূর্বে আধা সমাজের এই নেতা দিল্লীর জুম্মা মস্জিদের বক্তৃতা মঞ্চ 
হইতে হিন্দু-মুসলমান মিলিত বিশাল জনতাকে একা ও ভারতের স্বাধীনতার 
বাণী শুনাইয়াছিলেন এবং উত্পাহ উদ্দীপনায় জনতা হিন্দু-মুসলমানের জয় ধ্বনি 
করিয়াছিল। তাহারা রাজপথে সেই মিলনের জরধ্বনি নিজেদের দেহের রূক্তে 
লিখিয়া দিয়াছিল। আজ তিনি তাহার একজন স্বদেশবাসী কর্তক নিহত 
হইলেন । সে মনে করিল এই হতা] দ্বারা সে ধশ্মান্থমোদিত কাধ্যই করিল এবং 
সে ইহার দ্বার “বেহেস্ত লাভ করিবে । 

যে সাহস মহৎ উদ্দেশ্তের জন্য দৈহিক যন্ত্রণী, এমন কি মৃত্যুবরণ কবিতে পারে, 
আমি সর্বদাই সেই সাহসের অনুরাগী । আমার বি বশ্বাস, অনেকেই ইহার প্রশংসা 
করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মধো এক পরমাশ্তধ্য নিভাঁকতা ছিল। সন্্যাসীর 
গৈরিকে আবৃত তীহার দীর্ঘ সমুন্নত দেহ বয়োধিকোও যাহা খজু, তাহার দীপ্ত 
চক্ষু, যাহাতে সময় সময় অপরের দৌর্ধলা দেখিলে ভোধ ও বিরক্তির ছায়া 
জাগিয়! উঠে_এই চিত্র আমার মানসপটে কত সমুজ্জল এবং ঘুবিয়া ফিরিয়। 
কতবার তাহা আমার মনে পড়ে! 
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১৯২৬-এর শেষ ভাগে বালিন থাকাকালীন আমি শুনিতে পাইলাম যে, শীঘ্রই 
করসেল্সে নিধ্যাতিত জাতিগুলির এক কংগ্রেসের বৈঠক বসিবে। প্রস্তাবটি 
আমাৰ ভাল লাগিল। ক্রসেল্স্‌ কংগ্রেসে ভারতীয় রাষ্ট্র মহাসভার পক্ষ হইতে 
সরকারী ভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ কর! উচিত এই মর্মে আমি ভারতে পত্র 
লিখিলাম। আমার প্রস্তাব মগ্ুর হইল ধর আমি ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি 
| নিযুক্ত হইলাম । 
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১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারী মাসের গ্রথম ভাগে ক্রমেল্মএ কংগ্রেসের অধিবেশন 
হইয়াছিল ইহার প্রবর্তক কে আমি জানি না। এই কালে সর্ধদেশের 
রাজনৈতিক, নির্বাচিত চরমপন্থীদের আকর্ষণের কেন্্র ছিল বালিন। এ বিষয়ে 
বারিন প্রায় প্ারির সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছিল। কম্নিষ্টবাও এখানে 
শক্তিশালী হইয়া উঠিনাছিল। নির্যাতিত জাতিসমূছ নিজেদের মধ্যে এবং 
বামপন্থী শ্রমিকদের মহিত মিলিত হইয়া! এক সাধারণ উদ্দেশ্টে কাধ্য করিবার 
কথা তখন আলোচন। করিতেছিল। স্বাধীনতার সর্বববিধ সংঘর্ধ সাম্রাজ্যবাদরূপী 
এক সাধারণ ব্াবস্থার বিরুদ্ধে। অতএব সকলের মিলিতভাবে কাধাপদ্ধতি স্থির 
এবং সম্ভব হলে একন্বে কার্ধা করাই উচিত, এই শ্রেণীর কথা অনেকেই 
ভাবিতেছিলেন। ইংলও, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি শক্তি যাহাদের ইউপনিবেশিক 
সামাজা আছে, তাহারা এই শ্রেণীর উদ্ভামের স্বভাবতঃই বিরোধিতা করিবেন । 
কিন্ বুদ্ধের পর জার্দ্মাণীর কোন উপনিবেশ না থাকায়, জার্মান গভর্ণমেন্ট অন্যান্য 
শক্তির উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির এই শ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি এক 
সদয় নিরপেক্ষতা দেখাইতেন। এই কারণেই বালিন সর্বদেশের "সন্তুষ্ট ও 
অগ্রগামী দলের কেন্দ্রমি হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে চীনের কু-মিন-টাংএর 
বামপন্থীরাই খুব বেশী অগ্রগামী এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; তখন 
টানে কুমিন-টাংএর ছুর্বার অভিনানের সন্মুথে | প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক বাবস্থা 
ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এমন কি, সায়াজানণা-শক্তিগুলি তাহাদের আক্রমণশীল 
অভ্যাস ও ্পর্দীবাকা সংঘত করিয়। এই অভিনব দৃশ্য দেখিতেছিল। মনে হইতে 

লাগিল ধেন চীনের এঁকা ও স্বাধীনতার সমগ্ঠার লমাধান আর অধিক দূরে নহে। 

কমিন্-টাৎ এর সাফলোর বানী সর্ব ছড়াইয়া। পড়িল। ইহারা জানিতেন, 
সম্মুখেও বাধা আছে প্রচুর । এই কারণে শ্তিবুদ্ধির জন্যা ইহাা আন্তর্জাতিক 
প্রচারকাধো রত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই দলের বামপদ্ধ।ণাই বিদেশের 
কমানিষ্ট কিন্বা কম্যুনিষ্টভাবাপননদের সহিত সহযোগিতা করিঃ। এই আন্দোলনের 
প্রতি ঝৌক দিয়াছিলেন। স্বদেশে দলের মধো নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি এবং বাহিরে 
চীনের জাতীয় মধ্যাদা বুদ্ধি এই উভগ্নবিধ লক্ষা তাহাদের ছিল। দলের মধ্যে 
তখনও ভেদ দেখা দেয় নাই। দুই কিন্বা ততোধিক প্রতিদন্থী কিবা! পরম্পর 
বিরোধীদল তখনও স্থষ্ট হয় নাই, বাহাত: তাহারা সাধারণ শক্রর বিরদ্ধে 
একাবদ্ধ ছিলেন। 

কু-মিন্-টাংএর ইউরোগীয় প্রতিনিধিরা নিধ্যাতিত জাতিসমূহের কংগ্রেসের 
প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিলেন। মন্তবতঃ ইহারা আরও কতিপয় বাক্তির 
মভিত মিলিত হইয়! এই কংগ্রেসের বাবস্থা করেন। সুচনা হইতেই এই 
প্রস্তাবের পশ্চাতে কয়েকজন কমুানিষ্ট অথব! অনুরূপ মতাবলমী ব্যক্তি ছিলেন। 
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তবে কম্যনিষ্টরা কখনও মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন নাই | আমেরিকার এল 
অর্থ নৈতিক সাম্রাজাবাদ দ্বারা পীড়িত লাটিন আমেরিকা হইতেই জা. এবং 
কাবাকরী সমর্থন আসিল। তখন মেক্সিকোর সভাপতি ছিলেন টমপন্থী। 
তাহারাও ঘৃক্তবাষ্্রবিরোবী লাটিন আমেরিকান দলের পুরোভাগে মাসিবার জন্য 
আগ্রহশীল ছিলেন। অতএব মেঝকো ক্ুনেন্ম্‌ কংগ্রেস সন্বন্ধে মতা আগ্রহ 
পারিলেও তাহাদের পক্ষ হইতে একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিশার*, নর্শকরূপে 
উপস্থিত ছিলেন। বি 

জাভা, ইন্দৌ-চীন, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, মিশর, উত্তর আফ্রিকার অ।" : এ 
এবং আফ্রিকার নিগ্রোগণের জাতীয় সম্মেলনের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি 
ক্রসেল্দ-এ উপস্থিত ছিলেন। ইহা! ছাড়া, বই চরমপন্থী শ্রমিকসঙ্খে প্রতিনিধি 
.. এবং ইউরোপীয় শ্রমিক সংঘধে দীর্ঘকাল নেতৃত্ব করিয়াছেন এমন কয়েকজন 
খ্যাতনামা ব্যক্তিও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অনেক কমুনিষ্টও প্রতিনিধিরূপে 
আলোচনার বিশেষভাবে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা কম্যনিষ্টরূপে নহে, 
শ্রমিকসজ্ঘ বা অনুবপ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বূপেই আসিয়াছিলেন | 

জজ্জ ল্যান্সবেরী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তীহার আ। ভভাযণ 
বেশ আবেগময় হইয়াছিল । এই বক্তৃত| হইতে প্রমাণ হইল যে, কখগেন ততটা 
চরমপন্থী নহে এবং কমনিজম গ্রচারের কৌশলমাত্রও নহে। কিন্তু মোটের 
উপর সম্মেলন কথানিইদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্নই ছিল। যদিও কতকগুলি ব্যাপারে 
মতের এক্য সন্ভবপর হর নাই তথাপি সম্মিলিতভাবে কাধ্য করিবার ভূমির 


অভাব ছিল না । 
সামা াবাদ-গিরে।পী স্থায়ী গ্রতিষ্টানের সভাপতি হইতে মিঃ লাম্না বরুণ 
স্বাকৃত হইলেন। কিন্তু তাহার এই হঠকারিতার জন্য পরে তিনি অন্ত 


হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ব্রিটিশ শ্রমিকদণেণ সহকর্মীরা তাহার এই কাঁখে, 
অনুমোদন করে নাই । শ্রমিকদল তখন “হিজ মাজেছিস্‌ অপোজিসন্” হই; 
“হিজ ম্যাজেষ্টিদ্‌ গভর্ণমেপ্ট” জ্পে ফুটিবার উপক্রম করিতেছেন এবং জবিষা 
মন্ত্রীদের পক্ষে বৈপ্লবিক রাগন1হ'গইয়]। আলোচনা নিরাপদ নহে | সময় নাই 
এই অন্রুহাত দ্েখাইপ্। তিনি সভাপতির পদত্যাগ করিলেন। এমন কি সঙ্ঘের 
সদন্তপৰও ত্যাগ করিলেন। ছুই তিন মাস পূর্বে বাহার বক্তৃতা শুনিয়া দুগ্ধ 
হইয়াছি, তাহার ন্যায় ব্যক্তির এই আকম্মিক মত পরিবর্তনে আমি বাখিত 
হইলাম । 

যাহা হউক অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি সাম্বাজাবাদ-বিরোধী সঙ্বের পৃষ্টপোষক 
হইলেন। ইহাদের মধো আইনষ্টাইন, মাদাম সান ইয়াৎ সেন এবং আমার মনে 
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হয় রোম্যা রোল্যাও ছিলেন। কিন্ত পরে পালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদী কলহে 
সঙ্ঘের আরব প্রীতিমূক কাধ্যকলাপের সহিত একমত না হইতে পারিয়া কয়েক 
মাস পরে আইনষ্টাইন পদত্যাগ করেন। 

ক্রমেল্ম্‌ কংগ্রেস এবং পর পর বিভিন্ন স্থানে অন্থুষ্ঠিত সঙ্ঘের কমিটির 
অধিবেশন হইতে আমি পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির সমস্ত! সম্পর্কে অনেক 
জ্ঞানসঞ্চয় করিলাম । পাশ্চাতা শ্রমিক্গতের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও সংঘাত 
ইহার মধ্য দিয়া আমি অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে পারিলাম। ইতিপূর্বে 
আমি কিছু কিছু জানিতাম এবং পুঁথি-পুস্তকেও কিছু পাঠ করিয়াছিলায। কিন্তু 
আমার জ্ঞানের পশ্চাতে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
ছিল না। এখন এই যোগাযোগের ফলে কোন সমস্তার সম্মুখীন হইলেই আমি 
বুঝিতে পারি, কোন্‌ অন্তনিহিত সংঘাতের ইহা প্রতিচ্ছবি। শ্রমিকজগতে 
দ্বিতীয় আন্তজ্জাতিক অপেক্ষা তৃতীয় আন্তঙ্ছাতিকের গ্রতি আমার সহানুভূতি 
ছিল। যুদ্ধের পর হইতে দ্বিতীয় আন্তর্গীতিকের কার্যকলাপ দেখিয়া আমি 
বিতৃ্ক ও বিরক্ত হইন্রাছিলান। ইহার সর্ধপ্রধান সমর্থক ব্রিটিশ শ্রমিকদের 
আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে ভারতে আমরা অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় 
করিয়াছিলাম। এই কারণে সদিচ্ছা লইয়া আমি অনিবার্ধারপে কম্যুনিজম্-এর 
দিকে ঝুঁকিলাম। ইহার আর যে দোষই থাক্‌ অন্ততঃ ইহার ভগ্ডামি নাই এবং 
ইহা সামাজাবাদী নহে। ইহা মতবাদের অন্ুবর্তন নহে, কেন না, কম্যুনিজমূ-এর 
শক্ত মন্থক্কে আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না। আমি অত্যন্ত সীমাবন্ধরূপে 
ইহার মোটামুটি অবয়বের সহিত পরিচিত ছিলাম। ইহা এবং রুশিয়ার 
অভূতপূর্ব পরিবর্তনের প্রতি আমি আক্ক্ট হইলাম। কিন্তু ক্মানিষ্টদের 
মতবাদের গৌঁড়ামী, আক্রমণশীল ও কিয়ংপরিমাণে স্থুলরুচির কার্ধাপ্রণালী এবং 
কাহারও সহিত মতে না যিলিলেই তাহাকে জাহান্নামে খেলিগ' দিবার অভ্যাস 
দেখিয়া আমি মাঝে মাঝে বিরক্ত হইতাম। আমার মধ্যে এ এ?িফিয়াকে 
তাহার! নিশ্চয়ই আমার বুর্জোয়া পদ্ধতিতে শিক্ষা ও লালনপালনের ফল বলিয়া 
অভিহিত করিবেন । 

আমাদের সাম্্রাঙ্গাবাদ-বিনোদী সজ্ঘের সভাগুলিতে ছোটখাট তর্কবিতর্কে 
আমি নাধারণতঃ এখলো-আমেরিকান সদশ্যদ্দের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বসিতাম। 
ইহা আশ্চর্যা মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্ো দৃ্টিভ্দীর কতকটা সাদৃশ্য 
ছিল। অথবা অতিশয়োক্তিতে ভরা এবং আলগ্কারিক আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় রচিত 
 প্রপ্তাবগুলি যখন প্রায় ঘোষণাপত্রের ন্যায় হইয়া উঠিত তখন আমরা সশ্মিলিত 
ভাবে উবার প্রতিবাদ করিতাম। আমরা সংক্ষিপ্ত ও সরল প্রস্তাবের পঞ্ষপাতী 
ছিলাম, কিন্তু ইউরোপের প্রচলিত নীতি ঠিক ইহার বিপরীত। কখনও বা 
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কমুনিষ্টদের সহিত অন্যান্তের মতভেদ উপস্থিত হইত কিন্তু আমরা সহজেই 
আপোষ করিয়া ফেলিতাম। পরে আমরা দেশে ফিরিয়া আগায় আর এই লব 
সভায় যোগ দিতে পারি নাই। সামাজ্যবাদী শক্তিগুলির বৈদেশিক ও 
গপনিবেশিক বিভাগগুলি ক্রসেল্স্‌ কংগ্রেস দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল । 
ব্রিটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের খ্যাতনামা লেখক আনগুর তাহার একখানি পুস্তকে 
এ বিষয়ে রোমাঞ্চকর এবং হাস্তোদ্দীপক বর্ণনা দিয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্যেও 
বু আ্তজ্জাতিক গুপ্তচর ছিল, বিভিন্ন গোয়েন্দীবিভাগ হইতেও অনেকে 
প্রতিনিধি হইয়া মাসিয়াছিলেন। একটি কৌতুককর দৃষ্টান্তের কথা আমার মনে 
আছে। আমার একজন আমেরিকান বন্ধু প্যারী থাকাকালীন ফরাসী গুধচর 
বিভাগের একজন ফরাসী ভদ্রলোক তাহার সহিত দেখা করিতে আসেন। 
কতকগুলি বিষয়ে খবর লইবার জন্য বস্ধুভাবেই তিনি দেখা করিতে 
আসিয়াছিলেন। কাজের কথা শেষ হইলে তিনি মামেরিকান ভদ্রলোকটিকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি তাহাকে চিনিতে পারেন কি না? পূর্বে তাহার 
সহিত যে দেখা হইয়াছিল তাহা কি স্মরণ আছে? আমেরিকান ভদ্রলোক 
অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়! স্বীকার করিলেন যে, কোন কথাই আমার স্মরণ 
হইতেছে না। তখন গুধচচরটি বলিলেন যে, তিনি হাতে ও মুখে কাল রং 
মাখিয়া নিগ্রো প্রতিনিধিরূপে ক্রসেল্স্‌ কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন এবং 
সেইখানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিলু। 

কোলনে সাম্রাজযবাদ-বিরোধী সজ্বের এক সভায় আমি যোগ দিয়।ছিলাম। 
সভার পর অদূরবত্তী ডুসেল্ডফে; স্যাক্যো-ভ্যানজিটি সভায় বোগদানের জন্য 
আমাদের আহ্বান করা হইল। এই সভা হইতে আমরা ফিরিতেছি এমন সময় 
পুলিশ আমাদের ছাড়পত্র দেখিতে চাহিল। অনেকেরই সঙ্গে ছাড়পত্র ছিল, 
কিন্তু আমি কয়েক ঘণ্টার জন্য ডুসেল্ডর্কে বাইতেছি মনে করিয়া ছাড়পত্রটি 
কৌলনের হোটেলে ফেলিয়া আপিয়াছিলাম। আমাকে পুলিশ গ্রেসনে লইয়া 
বাওয়া হইল। সৌভাগাক্রমে এক ইংরাজদম্পতিও আমার সঙ্গে ছিলেন। 
সম্ভবত: ইহারাও কোলনে পাসপোর্ট ফেলিয়া মাসিয়াছিলেন। টেলিফোনে 
খোঁজখবর করার পর এক ঘণ্টা পরে পুলিশের বড় কর্তী সৌজন্সহকারে 
মামাদিগকে মুক্তি দিলেন । 

পরবন্তীকালে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী-সঙ্ঘ নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় বাখিয়াও 
'অনেকট। কগ্যনিজমএর দিকে ঝুঁকিয়া পডিযাদিন | আমার সহিত কেবলমাত্র 
চিঠিপত্রে ইহার সহিত সম্পর্ক ছিল। ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের সহিত গভরমেন্টের 
দিললী-চুক্তিতে আমি স্বাক্ষর করায় সঙ্ঘ আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 
আমার টিকি, মালা, পৈতা কাড়িম্বা লইয়া জাতিচ্যুত করিলেন। সাদা! কথায়, 
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একটি প্রস্তাব করিয়া আমাকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত কর! হইল । একথা স্বীকার 
করিতে আমার বধ! নাই যে, সঙ্ঘের পক্ষে বিরক্তির কারণ ঘটিয়াছিল। তথাপি 
ইহারা আমাকে কৈফিয়ৎ দিবার স্থযোগ দিতে পারিতেন। ১৯২৭-এর গ্রীক্ষ- 
কালে পিতা! ইউরোপে আসিলেন, আমি ভিনিসে গিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলাম। তাহার পর কয়েকমাঁস আমর! এক সঙ্গেই ছিলাম । নভেম্বর মালে 
সৌভিয়েটের দশমবাধিক স্মৃতি উত্সব উপলক্ষে আমর! সকলে-_পিতা, আমার 
স্াও ছোট ভগ্রী মন্ধো যাত্রা! করিলাম । শেষমুহূর্তে ইহা ঠিক হইল এবং 
মন্কোতে আমরা মাত্র তিন চার দিন ছিলাম। তবুঞ শামরা স্থুখী হইলাম, 
কেন না এই চোখের দেখাটুকুরও দাম আছে। নৃতন কলাশয়া সম্পর্কে জ্ঞানলাভ 
করার পক্ষে ইহা! কিছুই নহে। তবুও রুশিয়। সম্পর্কে কিছু পাঠ করিবার সময় 
ইহা হইতে সাহাধা পাই। পিতার নিকট সোভিয়েট এবং যৌথ ধারণাগুলি 
সম্পূর্ণবূপে নৃতন। তিনি তাহার ব্যবহারশান্্ ও নিয়মতান্ত্রিকতার কাঠামো 
হইতে সহজে বাহির হইয়। কিছু দেখিতে পারেন না। তথাপি মঙ্কোতে তিনি 
যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ॥ 

আমরা মস্ত! থাকিতেই সাইমন কমিশনের কথা প্রথম ঘোষণা করা হইল । 
মন্কোরই একখানা খবরের কাগজে এ সংব.. আমর! প্রথম পাঠ করি। 
কয়েকদিন পরে লগুনে গ্টার জন সাইমনের সহযোগীরূপে পিতা একটি আগীলের 
মামলায় প্রিভি কাউন্সিলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা একটি পুরাতন 
জমিদারীঘটিত মামল]। বনুবর্ষপূর্ধে ইহার সুচনায় আমি এই মামলার ভার 
গ্রহণ করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার আর কোন স্বার্থ ছিল ন! কিন্ত স্তার 
জন সাইমনের অনুরোধে পিতার সহিত একবার তাহার চেম্বারে পরামর্শ করিতে 
গিয়াছিলাম। ১৯২৭ সাল শেষ হইয়া আসিল। আমরা ইউরোপে অনর্থক 
অনেক সময় নষ্ট করিলাম । পিতা ইউরোপে না আসিলে হদ ত আমরা! পূর্বেই 
ফিবিয়। যাইতাম। ফিরিবার পথে দক্ষিণপূর্বব ইউরোপ, তু। এবং মিশরে 
কিছুকাল কাটাইবার্‌ ইচ্ছা ছিল কিন্তু আর সময় করিয়া উঠিতে পারিলাম না । 
বডাদনের সময় মান্রাজ কংগ্রেমের অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি 
ফিরিবার সঙ্ধল্প কৰিলাম। ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আমি স্ত্রী, ভগ্গী ও 
কন্যাসহ্‌ মার্সাই হইতে কলম্বোগামী জাহাজে উঠ্ভিলাম। গিতা আরও তিন 
মাসের জন্য ইউরৌপে রূহিয়! গেলেন । 


১৭৯ 


২৪ 
ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনীতিতে 
যোগদান 


মানসিক ও শারীবিক পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া আমি ইউরোপ হইতে ফিরিয়া 
আদিলাম। আমার স্তী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করিলেও তাহার স্বাস্থ 
' অনেকটা ভাল হইয়াছিল । এজন্য তাহার সম্বন্ধে আমার বিশেষ উৎকঠ্ঠী . ৮ 
না। ইতিপূর্বে দ্বিধাসংশয়ে আমার মনের মধ্যে যে অবস্থা ছিল তাহা দু 
হইয়া গেল, আমি নৃতন শক্তি ও উদ্দীপন! অন্থুভব করিতে লাগিলাম। আমার 
দৃষ্টি অনেক প্রসারিত হইয়াছে এবং জাতীয়তাবাদ আমার নিকট অত্যন্ত সন্কীর্ণ 
ও অসম্পূর্ণ নীতি বলিয়া মনে হইল। বাজনৈতিক স্বাধীনতা, পর শাসন হইতে 
মুক্তি নিশ্চয়ই বড় কথা, কিন্তু উহীর জন্য প্রকৃত পথে অগ্রসর হওয়া আবশ্বক। 
সামাজিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে মমাজতান্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা 
করা বাতীত কি দেশ কি ব্যক্তিবিশেষ কোনটাই নম্যক পরিপুষ্টি লাভ করিতে 
পারে না। আমি অনুভব করিলাম যে, জগতের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে আমার 
পরিষ্ষার ধারণা জন্মিয়াছবে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের সমস্যাগুলি আমি 
অধিকতর আযমন্তের মধ্যে আনিতে পারিরাছি। আমার অধ্যয়ন কেবল 
সমসাময়িক ঘটন| ও রাজনীতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমূলক 
অন্যান্ত বিষয়ও অধ্যয়ন করিয়াছি। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে রাজনৈতিক, 
অর্থ নৈতিক ও সংস্কৃতিমূলক পরিবর্তন চলিয়াছে তাহা মুগ্ধনেত্রে দেখিবার বন্তু। 
সোভিয়েট রুশিয়ায় কোন কোন অবাঞ্চনীয় ব্যাপার থাকিলে উহা! আমাকে 
বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিল। মনে হইল, ইহা! জগতের সম্মুখে এক নৃত 
আশার বাণী প্রচার করিতেছে । বিংশ দশকের মধ্যভাগে ইউরোপ আত্মস্থ 
হইবার চেষ্টা করিতেছে-_বুহৎ অর্থসঙ্কট, তখনও উপস্থিত হয় নাই । আমি এই 
ধারণ| লইয়! ফিরিয়। আমিলাম যে, আত্মস্থ হইবার চেষ্টা বাহ ব্যাপার মাত্র, 
ন্দিতরে ভিতরে ইউরোপে ও সমগ্র, জগতে ভূমিকম্প ও ভয়াবহ পরিবর্তনের 
সম্ভাবনা অদূর ভবিযযতের জন্য অপেক্ষা করিতেছে । 

জগতের এই মকল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে আমাদের স্বদেশবাসীকে 
স্থশিক্ষিত করিয়া ভবিষাতের সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত রাখাই আমাদের আশু কর্তব্য 
বলিয়া! মনে হইল । এই প্রস্তুত করা বহুলাংশে সম্প্ট মতবাদের ভিত্তির উপর 


১৮০ 


ভারতে প্রত্যাবর্তন 


প্রতিষ্ঠিত আদর্শ প্রচারের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই প্রধান 
লক্ষা হওয়া উচিত ইহা নিংসন্দেই। অস্পষ্ট ও জটিল এ্পনিবেশিক স্বায়ত্ত- 
শাসনের প্রস্তাব হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য স্পষ্ট করিয়া 
বুঝা উচিত। তাহার পর সামাজিক লক্ষাও নির্দিষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু 
এখনই কংগ্রেসের নিকট এই পথে চলিবার দাবী উপস্থিত করা আমার নিকট 
অত্যধিক প্রত্যাশা বলিয়া মনে হইল। কংগ্রেসী রাজনীতি জাতীয়তাবাদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ইহা! অন্যভাবে চিন্তা করিতে অনভ্যস্ত, তথাপি নৃতন স্থচনা 
করিতে হইবে । কংগ্রেসের বাহিরে শ্রমিক মহলে ও যুবকদের মধ্যে এই 
আদর্শ গ্রচার করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্টে আমি কংগ্রেসের অফিস সংক্রান্ত 
কাধ্য হইতে মুক্তি চাহিলাম। কয়েক মাস পল্লী অঞ্চলে থাকিয়া জনসাধারণের 
অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিব এইবূপ একটা! ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু তাহা 
হইল না, ঘটনাচক্রে আমি কংগ্রেমী রাজনীতির আবর্তে ভামিয়া গেলাম । 

মাপ্রাজে উপস্থিত হইয়াই আমি এক ঘুথিপাকের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। 
ূরণস্বাধীনতার প্রস্তাব সহ এক গোছা প্রস্তাব আমি ওয়াকিং কমিটির দরবারে 
পেশ করিলাম। যুদ্ধের আশঙ্কা, দায়াাবাদ-পিোধী সজ্ঘের মহিত যোগ স্থাপন 
প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তাবই কাধ্যকরী সমিতির সরকারী প্রস্তাব রূপে গৃহীত হইল। 
আমাকেই এগুলি কংগ্রেসের প্রকাশ্ত অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইল। 
এগুলি বিন! প্রতিবাদে গৃহীত হইল দেখিয়া আমি আশ্চধ্য হইলাম। এমন 
কি, মিসেস "নি বেশাস্ত পর্যাস্ত স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন কবিলেন। চারিদিক 
হইতে এত সমর্থন পাওয়া আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অত্যন্ত 
অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিলাম। মনে হইল, হয় প্রস্তাবগুলিকে বুঝিতে 
কেহ চেষ্ট1! করিলেন না, না হয় ভুল বুঝিলেন। কংগ্রেসের পরে যখন স্বাধীনতা 
প্রস্তাব লইয়া বাদান্ুবাদ উপস্থিত হইল, তখনই ইহা বুঝিলাম। 

সাধারণতঃ কংগ্রেসে যে শ্রেণীর প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় আমর গ্রস্তাবগুলি 
অনেকাংশে তাহা হইতে পৃথক ছিল। এগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নৃতন। অনেক 
কংগ্রেসপন্থীই এগুলি পছন্দ করিলেন, অনেকের নিকট ইহ! ভাল লাগিল না। 
কিন্তু কেহই বিশেষ প্রতিবাদ করিলেন না। সম্ভবতঃ তাহারা মনে কবিলেন, 
এই গ্রস্তাবগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামাত্র এবং ইহাতে কোন ক্ষতিবুদ্ধি হইবে 
না। অতএব এগুলি তাড়াতাড়ি পাশ বরিয়া দিয়া অন্য গুরুতর বিষয়ের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই এগুলি এড়ানর প্রকট পন্থা । শ্বাধীনত। প্রস্তাব 
লইয়া মাদ্রাজে বিশেষ কিছু চাঞ্চলা স্থট্টি হয় নাই, কিন্ধ ছুই-এক বংসর পরেই 
উহ ক্গ্রেসে মূখ্য হইয়| উঠিল এবং পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ লইয়া এক উদ্বেল 
ভাবাবেগ জাগ্রত হইল । 


১৮১ 


জওহরলাল নেহরু 


গান্িজী মান্দ্রাজ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন আলোচনায় 
যোগ দেন নাই। কার্যকরী সমিতির সন্ত হইলেও তিনি উহার অধিবেশনে 
যোগ দেন নাই। স্বরাজ দলের উদ্ভবের পর হইতে তিনি কংগ্রেসের প্রতি 
এইরূপ অনাসক্তিই প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সর্বদাই তাহার পরামর্শ 
লওয়া হইত এবং তীহার অগোচরে কোন প্রধান কাজ হইত না। আমি যে 
সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম, সেগুলি তিনি অনুমোদন করিলেন কি না 
বুঝিতে পারিলাম নাঁ। আমার মনে হইল, প্রস্তাবগুলির মতামত না হউক, 
বলিবার ভঙ্গী তাহার ভাল লাগে নাই। অশ্খা পরেও তিনি এগুলির 
কোন সমালোচনা করেন নাই। পিতা তখন সউরোপে ছিলেন, অতএব 
তাহার মতামত জানা গেল না। 

সাইমন কমিশনের নিন্দা ও উহা বজ্জন করিবার একটি গ্রন্তাব কংগ্রেসের 
এই অধিবেশনেই উপস্থিত হইল এবং উহা আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাধীনতা 
প্স্তাবটিকে যে কেহই বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই, তাহী বুঝা গেল। এই প্রস্তাবের 
পরিশিষ্ট হিসাবে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য এক সর্ধদল সশ্মিলনীর প্রস্তাব 
হইল। এ প্রস্তাবে স্বাধীনতা! ধাহাদের ধারণার মধ্যে নাই, দেই মডাবেটদের 
সহযোগিতা কামনা করা হইল । অথচ তাহারা বড়জোর একপ্রকার স্বায়ত্বশাসন 
পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পাবেন । 

আমি আবার কংগ্রেসের সম্পাদক হইলাম। এই বংসরের সভাপতির 
বাক্তিগত অভিপ্রায় অন্ুদারে ইহা ঘটিল। ডাঃ আনসারী আমার দীর্ঘকালের 
প্রিয় বন্ধু, তাহাকে এড়ান কঠিন। এবং আমার নির্দেশে যে সকল প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে, তাহাকে কাধ্যকৰী করিতে হইলেও আমার সহযোগিতা 
আবশ্বাক। কিন্তু সর্বদল সম্মিলনীর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় আমার প্রস্তাবগুলির 
গুরুত্ব অনেকাংশে কম্য়া গেল। সর্বদল সম্মিলনীর মধ্যস্কৃতায় এবং অন্ান্য 
কারণে মডাবেটদেব দিকে ঝু'কিয়! কংগ্রেস নরমপন্থী হইয়া উঠিতে পারে, এই 
আশঙ্কা হইতেই আমি বিশেষভাবে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে স্বীরুত 
ইইলাম। কংগ্রেস তখন দোটানায় পড়িয়| দোল খাইতেছিল। মডারেটায় নীতির 
দিকে কংগ্রেস ঝুঁকিয়। না পড়ে এবং স্বাপ্ীনতা লাভের লক্ষা যাহাতে কংগ্রেস 
ধরিয়া থাকে, আমি সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্ঠা করিতে লাগিলাম। 

জাতীয় বাষ্ট্রমহাসভার অধিবেশনের সহিত আনুষঙ্গিক আরও অনেক 
সভাসমিতি হইয়া থাকে । মান্রাজে এই বৎসর প্রথম (এবং শেষ ) 
বিপাবলিকান কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল । আমাকে সভাপতির পদ 
গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হইল । আমি নিজেকে একজন রিপাবলিক্যান 
বলিয়াই মনে কি, প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগিল। কিন্তু এই সম্মেলনের 
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উদ্যোক্তাদের আমি চিনি না, তাহার উপর হঠাৎ ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া 
ওঠা এই শ্রেণীর ব্যাপারের সহিত জড়াইয়! পড়িতে আমার ইচ্ছা ছিল না। 
ইতস্তত: করিয়! অবশেষে আমি সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইলাম কিন্তু এজন্য 
আমাকে পরে অনুতাপ করিতে হইয়াছে । অন্যান্য অনেক সমিতির মত 
রিপাবলিক্যান কনফারেন্সের স্থৃতিকাগারেই মৃত্যু হইল। এই সম্মেলনে গৃহীত 
প্রস্তাবগুলি পাইবার জন্য আমি কয়েকমাস নিষ্ষল চেষ্টা করিলাম । আমাদের 
দেশে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা উত্সাহের সহিত নৃতন কাজ স্ুকু করে, 
কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহা ছাড়িয়া অন্য কিছু নৃতনের সন্ধানে বাহির হয়। 
আমর! কোন কাজে ধৈধ্যের সহিত লাগিয়া থাকিতে পারি না বলিয়া বে অপবাদ 
আছে, তাহা অনেকাংশে সত্য । 

মাদ্রাজ কংগ্রেস অবসান হইবার পূর্বেই দিল্লী হইতে হাকিম আজমল 
খার মৃতাসংবাদ আপিল। তিনি কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এবং অন্যতম 
প্রবীণ রাজনৈতিক ছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃমগ্ডলীতে তিনি অনন্যসাধা রণ স্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন রক্ষণশীলতার মধ্যে লালিত 
পালিত হুইয়াছিলেন। তীহার মধ্যে কোন আধুনিকতা ছিল না। দিল্লীর 
মোগল আমলের শিক্ষাসভাতায় তিনি ভরপূর ছিলেন। তাহার অতিরিক্ত 
শিষ্টাচার, মন্থর কথ! বলিবাবু ভঙ্গা এবং নিরাভবণ বসিকতায় সকলেই আনন্দিত 
হইতেন। তীহার আচরণ ছিল 'প্রাচীনকাপের অভিজাতদের মত। তাহার 
অবয়বেও মোগল সম্রাটদের প্রতির্ূতির ছাপ ছিল। এই শ্রেণীর মানুষ সচরাচর 
রাজনীতির বন্ধুর পথে পদার্পণ করেন নাঁ। আধুনিক “এজিটেটর”দের জালায় 
অস্থির হইয়| ইংবীজগণ যে কল পুরাতন ধরণের মানুষের জন্য বিলাপ করেন 
তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ৷ প্রথম জীবনে হাকিম সাহেব রাজনীতির 
দিকে ঘেঁসেন নাই | তিনি এক বুহৎ চিকিত্সক পরিবারের কর্তা ছিলেন এবং 
তাহার বহুবিস্তত চিকিৎসা ব্যবসায়েই ডুবিয়া থাকিতেন। [দ্ধের শেষের দিকে 
তাহার পুরাতন বন্ধু ও সহকারী ডাক্তার আনসাবীর প্রভাবে তিনি কংগ্রেসের 
দিকে আকষ্ট হন। পরে পাঞ্জাবে সামরিক আইন ও খিলাফত সমস্যায় বিচলিত 
হইয়। তিনি গান্ধী নিবিষ্ট অসহযোগ পদ্ধতি অন্থমোদন করিয়াছিলেন তিনি 
কংগ্রেসের মধ্যে প্রাচীন ও নবীনের মধো যোগস্থত্রন্বপে ছিলেন। তাহার 
ষ্টান্তে অনেক প্রাচীনপন্থী জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক হইয়াছিলেন। এইভাবে 
উভরপিকের সামগ্ুন্ত বিধান করিয়া তিনি জাতীয়দলের অগ্রগামিগণের শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্তে হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল । 
তিনি, উভয় সম্প্রবায়েরই সমান শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। গান্ধিজীও তাহাকে 
একজন বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুমুলমান ব্যাপারে হাকিম 
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সাহেবের পরামর্শ ই তিনি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিতেন। আমার শিতা ও 
হাকিমজীর মধ সংস্কৃতিগত একা থাকায় তাহাদের মধ্য এক স্বাভাবিত 
গ্রীতির বন্ধন ছিল। ্‌ 

প্রায় এক বংসর পূর্বে হিন্বু মহাঁসভার কোন কোন নেতা আমাকে এই 
অপবাদ দিয়াছিলেন যে, পারদীক সংস্কৃতির ভিত্তিতে আমার শিক্ষার দৌষে হিন্দু 
মনোভাব সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা গভীর । আমার মধ্যে কি সংস্কৃতি আছে, 
অথবা আদৌ আছে কি না, বলা আমার পক্ষে কিছু শক্ত। দু*থাক্র 
পারশীক ভাষা আমি একেবারেই জানি না। তবে আমার পিতা! ভারতীয় ও 
পারমীক সংস্কৃতির মিশ্র আবহাওয়ায় বদ্ধিত হইয়াছিলেন, ইহা সত্য। প্রাচীন 
দিল্লী দরবার হইতে সমগ্র উত্তর ভারতই ইহা উত্তরাধিকারস্থত্রে পাইয়াছে। 
এমন কি, এই অধঃপতনের যুগেও দিল্লী ও লক্ষ এই সংস্কৃতির ছুই প্রধান কেন্দর। 
কাশ্মীরী ত্রাহ্মণদের পারিপাশ্বিক অবস্থার সহিত সামপ্তশ্য বিধানের "আাশ্চর্যা দক্ষতা] 
ছিল। তাহারা যখন ভারতের সমতলক্ষেত্রে "অবতরণ করেন তখন ভারতীয়- 
পারসীক সংস্কৃতিরই প্রীধান্ত ছিল। তীহারা উহা৷ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
তাহাদের মধো অনেকে পারদী ও উদ্দভাষার পণ্ডিত বলিয়! খ্যাতিমান 
হইয়াছিলেন। তারপর যখন ব্রিটিশ যুগ আসিল তখন তাহারা পূর্বের মত 
অতি দ্রুত ইংরাজী ভাষা ও ইউরোপীয়ান সভ্যতা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করিতে 
লাগিলেন। এখনও ভারতে পারসীকু ভাষায় অনেক স্ত্পণ্ডিত রহিয়াছেন__ 
স্যর তেজবাহীাছুর সপ্রু এবং রাজ নবেন্দ্রনাথ এই ছুই জনের নাম উল্লেখ করা 
যাইতে পাবে। 

এই কারণে পিতা ও হাকিম সাহেবের মধো অনেক এক্য ছিল, এমন কি, 
অতাতকালে উভয় পরিবারের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহার প্রমাণও তাহারা 
পাইয়াছিলেন। তীহাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইয়াছিল এবং তাহারা পরম্পরূকে 
“ভাই সাহেব? বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভাহাদের পারম্পরিক স্েহবগ্ধনের 
মধ্যে রাজনীতির স্থান অতি অন্পই ছিল। পারিবারিক জীবনে হাকিমজী 
অতিমান্রার রক্ষণশীল ছিলেন । তিনি ও তাহার পরিবারবর্গ কিছুতেই প্রাচীন 
অভ্যাস বজ্জন করিতে পারিতেন না।. তাহার পরিবারের মৃত পাদাপ্রথার 
কড়াকড়ি আমি আর কোথাও দেখি নাই। অথচ হাকিমজী নিজে বিশ্বাস 
কবিতেন, স্্রীস্বাবীনতা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি অসম্ভব! স্বাধীনতা 
আন্দোলনে তুকী-নারীর! যোগ দেওয়ায় তিনি আমার নিকট তাহাদের ভূয়সী 
প্রশংসা করিরাছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তুকাঁর নারীদের জন্য কামাল 
পাশ। সাফল্য লাভ করিয়াছেন । 

হাকি্ আজমল খার মৃত্যুতে কংগ্রেস প্রচণ্ড আঘাত পাইল এবং কংগ্রেসের 


১৮৪ 


ভারতে প্রত্যাবর্তন 


একজন শক্তিশালী এনর্থকের অভাব ঘটিল। ইহার পর দিল্লীতে গেলেই আমবা 
একটা অভাব বোধ করিয়া থাকি, কেন না, দিল্লীর সহিত হাকিমজী এবং তাহার 
বিল্লীমারন মহল্লার বাড়ীর স্মৃতি অবিচ্ছেচ্ভাবে জড়িত ।' 

১৯২৮ সালের রাজনীতির দিক দিয়া বেশ প্রচুর কাজ চলিল। সর্বত্রই 
নৃতন উৎসাহ ও নৃতন উদ্দীপনা এবং জনসাধারণের মধ্যে অগ্রগতির আকাঙ্া 
পরিলক্ষিত হইল। অস্তবতঃ আমার অনুপস্থিতির সময় ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন 
আসিয়াছে। আমি ফিরিয়া! আদিয়! ইহা লক্ষ্য করিলাম। ১৯২৬এর প্রথম 
ভাগে ভারতবর্ষ ছিল নিজ্জীব ও অবসন্ন, সম্ভবত: তখনও মে ১৯১৯-২২-এর 
পরের অবসাদ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই । কিন্ত" -৮-এর ভারতবর্ষ সতেজ 
সক্রিয় এবং অবরুদ্ধ শক্তির চেতনায় জাগ্রত। কারখানার অমিক, কৃষক, 
মধ্যশ্রেণীর যুবক এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়__সকলের মধ্যেই এই 
নবচেতনার লক্ষণ স্থপরিস্ফুট | 

ট্রেড ইউনিয়ন (শ্রমিক ) আন্দোলন বিশেষ বিস্তুতিলাভ করিয়াছিল এবং 
সাত কি আট বংসর পূর্বের স্থাপিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
ইতিমধ্যে এক শক্তিশালী প্রতিনিধিমূলক প্রত্িানে পরিণত হইয়াছে। ইহার 
শাখাপ্রশাখা ত বাডিয়াছেই, উপরন্ত ইহার মত (ক্রমশঃ সংগ্রামশীল ও চরম 
হইয়া উঠিতেছে। প্রায়ই ধশ্মঘট লাগিরা আছে এবং শ্রেণীস্বার্থবোধ জাগ্রত 
হইতেছে। বন্ত্রশিল্প এবং রেলওয়ে শ্রমিকরাই সর্বাপেক্ষা অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ 
হইয়াছিল। এবং ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল বোম্বাই গিরনী 
কামগার ইউনিয়ন ও জি, আই, পি, রেলওয়ে ইউনিয়ন। শ্রমিক লঙ্বের 
পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অপরিহীর্ধাব্ূপে তাহার মধো পাশ্চাত্য হইতে আভ্যন্তরীণ 
কলহ ও ধ্বংসের বীজও আসিল । ভারতে ট্রেড ইউনিবন আন্দোলন প্রতিষ্ঠালাভ 
না করিতে করিতেই ইহার মধ্যে দল ভাঙ্গাভার্গি বিচ্ছেদ প্রতিযোগিতা এবং 
শক্রতার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে এ “ল ছিল দ্বিতীয় 
আন্তজ্জাতিকের ভক্ত, একদল তৃতীয় আন্তজ্জাতিকের অনুরাগী, একদল 
সংস্কারমূলক নরমপন্থী, অপরদল খোলাখুলি বৈপ্লবিক ও আমূল পরিবর্তন্কামী। 
এই দুই দলের মাঝারি অনেক রূকম মতের লোক এবং স্থুবিধাবাদীরাও ছিল। 
দুভাগ্যক্রমে সকল গণশ্রতিখানেই ইহাদের গ্রাছুর্ভীব ঘটে । 

কুষক সম্প্রদায়েও চাঞ্চল্য দেখা দিল! যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চলে ঘন ঘন 
ক্ষকদের প্রতিবাদ সভ। হইতে লাগিল। নৃতন অযোধ্য। প্রজান্বত্ব আইনে 
রা়তদের জীবনম্বত্ব ও অন্যান্য যে সকল অধিকার দিবার কথা ছিল, তাহার ফলে 
কাধান্রঃ কৃষকদের অবস্থার কৌন উন্নতি হইল না। গুজরাটে ভূমিকর বুদ্ধি 
লইয়! গভর্ণমেন্টের সহিত কঘকদের সংঘর্ষ ব্যাপকভাবে দেখা দ্বিল। গুজরাটে 


১৮৫ 


জওহরলাল নেহরু 


গভর্ণমেন্টের সহিত কৃষকদের গ্রতাক্ষ সম্পর্ক | এই সংঘধ সরদার বাশ 
পাটেলের নেতৃত্বে বারদোলী সতাগ্রহরূপে দেখা দিল। এই অ:: »শর 
পরিচালন-নৈপুণ্য ভারতবর্ষ প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। বাণপোলী 
কৃষকেরা অনেকাংশে সাফলালাভ করিল। এই আন্দোলনে ভারতীয় রু“কদের 
মনে যে নৃতন আশার সঞ্চার হইল, সর্বাপেক্ষা বড সাফলা তাহাই। কুদকদের 
দৃষ্টিতে বারদোলী আশা, সঙ্ঘশক্তি এবং সাফলোর প্রতীক হইয়া উঠিল । 

১৯২৮ এর ভারতবর্ষে যুব আন্দোলন একটা বিশিষ্ট স্থান আকার 
করিয়াছিল। দেশের সর্বত্র যুবক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং গ্ায়ই 
নানা স্থানে সম্মেলন হইত । এই সকল যুবক সমিতির মধ্যে নানা স্তরূভের ইল । 
ধর্ম হইতে বৈপ্লবিক মতবাদ ও পদ্ধতি পধান্ত এক এক দলে আলোচিত ইইত। 
ইহাদের উদ্ভব ও কাধাপদ্ধতির পার্থকা সত্বেও যুবক সম্মেলনপগ্ুলিতে সর্ধাত্ই 
বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমঙ্গাগুলি মালোচিহ হইত এবং 
বর্তমান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের আগ্রহ বিশেষভাবে দেখা যাইত। 

কেবল রাজনীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই বং্সরে সাইমন কমিশন 
বয়কট এবং সর্বদল সম্মিলনীই প্রধান ঘটনা । কংগ্রেদের বয়কট আন্দোলনে 
মডারেটগণ যোগ দেওয়ায় ইহা আশ্চর্য সাফলালাভ করিল । কমিশন যেখানেই 
উপস্থিত হইতেন সেইখানেই বিরূপ অভ্যর্থনার জন্য সমবেত জনতা “গো বাক্‌ 
সাইমন” (সাইমন ফিরিয়া যাও) বলিয়। চীৎকার করিত। ইহার ফলে 
ভারতের সাধারণ লোকের মধো স্তর জন সাইমনের নাম পরিচিত হইয়! উঠিল 
এবং ইংরাজী ভাষার দুইটি শব্ধ তাহার! শিখিল। ক্রমাগত এ চীৎার শ্তনিয়া 
কমিশনের সন্তরা নিশ্চয়ই বিরক্তি বোধ করিতেন। তীহার! যখন “ও দিল্লীর 
ওয়েস্টার্ন হোটেলে ছিলেন, তখন নৈশ অন্ধকারে এ শব্দ ভাসিয়া আদিত, এইরূপ 
একটা গল্প শ্রনিয়াছিলাম। রাত্রেও ত্রাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বি +পাত্মুক 
ধ্বনির ফলে তীহারা নিশ্চয়ই অত্রান্ত অস্বস্তিবোধ করিতেন। কিন্ত াসলে 
সাম্রাজোর নৃতন রাজবানীর পরিত্যক্ত প্রান্তরবাসী শুগালের চীৎকারকেই 
তাহারা জনতার 1ক্কার বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন । 

সর্ধদল সম্মিলনীতে শাসনতন্ত্র খসড়া করা বিশেষ কঠিন ছিল না। 
গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টীর পদ্ধতির শাসনতন্্ যে কেহ সহজেই বুচনা করিতে পারে । 
কিন্ত প্রধান বিদ্র অর্থাৎ একমাত্র বিদ্ব দেখা দিল, সম্প্রদায় বা সংখ্যালঘিষ্টদের 
সমস্ত। লইঘা। সন্মেলনে চরম সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ছিলেন; 
সকলকে সম্মত করান স্ুকঠিন হইয়া! উঠিল । ইহা ধেন সেই পুবাতন ও নিক্ষল 
ক্যা সম্মেলনের পুনর্ভিনর | পিতা বসন্তকালে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া 


(শী 


উৎসাহের সহিত সম্মেলনে যোগ দ্রিলেন। অবশেষে অন্যপথ না পাইয়া পিতার 


১দঙ 


ভারতে প্রত্যাবর্তন 


মভাপতিতে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হইল। শাসনতন্ত্র রচনা এবং সাম্প্রদায়িক 
সমস্তা সমাধানের ভার এই কমিটির উপর অপিত হইল | এই কমিটি, নেহরু 
কমিটি এবং ইহার প্রকাশিত সিদ্ধান্ত নেহরু রিপোর্ট রূপে স্থপবিচিত হইঘ্লাছিল। 
স্যর তেজবাহাদুব সপ্রুও এই কমিটির সন্ত ছিলেন এবং রিপোর্টের অংশবিশেষ 
তাহারই রচনা । 

আমি এই কিটির সদম্য ছিলাম না, তবে কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে 
আমাকে অনেক কিছুই করিতে হইত। কিন্তু যেখানে আসল সমস্য ক্ষমতা 
ও অধিকার--সেখানে কাগজে কলমে শাসনততম্থ রচনা নিক্ষল পণ্ুশ্রম মাত্র, ইহা 
ভাবিয়া আমি অত্যান্ত বিব্রত হইতাম | তাহার উপর কমিটি, ওপনিবেশিক 
স্বায়ততশান, এমন কি, কার্যতঃ তাহা হইতেও অনেক কম লক্ষা স্থির 
করির়াছিলেন, আমারু উহা ভাল বোধ হয় নাই । তবে বদি সাম্প্রদায়িক সমস্ার 
মীমাংসা হয়, এই আশার আমি কমিটির গুরুত্ব অ্গুভব করিয়াছিলাম। চুক্তি 
ব! পারস্পরিক সন্মতি দ্বারা এই সমস্যার মীমাংসা আমি কখনও প্রত্যাশী করি 
নাই। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ ন। করিলে কোন 
মীমাংসাই সম্ভবপর নহে। তবে যদি অধিকাংশ ব্যক্তি সাময়িক ভাবেও কোন 
চুক্তিতে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে বর্তমান অসন্তোষ অনেকাংশে দূরীভূত হইবে 
এবং অন্যান্য সমস্াগুলির প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর পাওয়! যাইবে, এই কারণে 
কমিটির কাজে বাধা ন! দিয়৷ আমি যথাসাধ্য সাহাধ্য করিতে লাগিলাম। 

সাফল্য যেন মুঠার মধ্যে আসিয়াছে বলিয়া মনে হইল। ছুই তিনটি 
ব্যাপারের মীমাংসা হইলেই সব চুকিয়া যায়। ইহার মধ্যে পাঞ্জাবের হিন্দু 
মুসলমান-শিখ এই ব্রিধা বিভক্ত সমস্তাই হইল প্রধান। কমিটি এক অভিনব 
উপায়ে এই সমস্তার বিচার করিলেন; তাহারা সমগ্রভাবে পাঞ্জাবকে গ্রহণ না 
করিয়া পূর্ব (হিন্দুপ্রধান ), পশ্চিম ( মুসলমান প্রধান ) ও উত্তর-পূর্ব (শিখপ্রধান) 
-_-এই ভাবে ভাগ করিয়া সংখ্যান্থুপাতে তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন। 
কিন্তু সমস্তই বার্থ হইল। পরম্পরের প্রতি ভয় ও অবিশ্বাম রহিম়্াই গেল 
আর যতটুকু অগ্রসর হইলে সমস্তা সমাধান হয়, কোন পক্ষই ততটুকু অগ্রসর 
হইলেন না। 

কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিবার জন্য লক্ষৌ-এ সর্বল সন্মেলন আহৃত 
হইল। আমাদের মধ্যে অনেকে আবার এক দোটানায় পড়িলাম। আমরা 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের প্রতিবদ্ধকতা৷ করিতে চাহি না, কিন্তু অন্য দিকে 
স্বাধীনতার আদর্শে জলাঞ্লি দেওয়াও আমাদের পক্ষে কঠিন। আমরা সম্মেলনের 
নিকট" প্রার্থনা করিলাম এ সম্পর্কে গ্রত্যেক দলের স্বতন্ভাবে কাজ করিবার 
স্বাধীনতা স্বীকার করা হউক। অর্থাং কংগ্রেস তাহার স্বাধীনতার আদর্শ অক্ষ 
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রাখুক, অন্ান্য মডারেটদল ওপনিবেশিক স্বায়্তশাসনই আদর্শরূপে গ্রহণ করুন| 
কিন্তু পিতা রিপোর্ট হইতে একচুলও নড়িতে টাহিলেন না, অবস্থাধীনে তাহার 
পক্ষে উহী সম্ভবও ছিল না। তখন আমরা “ইপ্ডিপেন্ডেন্ট লীগ-এর পক্ষ হইতে 
(সম্মেলনে আমাদের সংখ্যা কম ছিল না) এই মন্খে বিবৃতি দিলাম যে, 
স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষা হীন যে সকল দিদ্ধান্ত হইবে, আমরা তাহার সহিত 
কোন সম্পর্ক রাখিব নী, তবে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, আমরা 
সম্মেলনের কাধ্যে কোন বাধা দিব না, সাম্প্রধা়িক সমস্তা সমাধানের চেষ্টায় বিশ্ব 
উৎপাদনের ইচ্ছা আমাদের আদৌ নাই | 

এইরূপ প্রধান সমন্তায় এই শ্রেণীর মনৌভাব অবশ্য বিশেষ কার্যকরী 
নয়। ইহা অনেকটা নিক্ষিঘ্ন অবস্থা । আমাদের মনোভাবের কাধাকান্িতা 
দেখাইবার জন্য আমর] সেইদিনই “ইীপ্তিপেপ্ডেন্স লীগ অফ ইত্িয়া” প্রতিষ্ঠা 
করিলাম । 

প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্ে মূল অধিকার সম্পকিত পানস্থাথ মো ণযার হালুকদাপাদের 
অনুরোধে সর্ববদল সম্মেলন, ভীহাদের তালুকের উপর কার়েমী-্বত্ব স্বীকার করিয়া 
লইয়া একটি ধারা জুড়িয়া দিলেন। ইহাতে আমি অতান্ত মন্মাহত হইলাম | 
অবশ্য সমস্ত শাসনতন্ত্ই ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তার ভিত্তির উপর রচিত 
হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি এই সকল বৃহৎ অর্দ-সামন্ততান্ত্রিক জমিদাবীঞলিরু 
উপর ব্যক্তিগত অধিকার অব্যাহত ভাবে শাসনতন্ত্র স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, 
ইহা আমার নিকট অসহা বলিয়া বোধ হইল। স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কংগ্রেসের 
নেতারা (অকগ্রেণীরা ত বটেই ) তাহাদের দলের অগ্রগামী অংশ অপেক্ষা 
বড় বড় ভূষ্যধিকারীদের সাহচধ্যই কামনা করেন। আমাদের অর্ধিকাংশ নেতার 
মহিত আমাদের ব্যবধান যে কত বেশী তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। এবং এই 
অবস্থায় আমার পক্ষে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করা! অযৌক্তিক 
মনে হইল। “ইপ্ডিপেপ্ডেন্স্‌ লীগের” অন্যতম স্থাপযিতা বলিয়া আমি পদত্যাগ 
করিতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু কাধ্যকরী সমিতি ইহাতে সম্মত হইলেন না। 
তাহার! আমাকে এবং স্ভাষ বস্্রকে (ইনিও এই কারণে পদত্যাগ করিতে 
চাহিয়াছিলেন ) বলিলেন যে, আমরা লীগের কাজ চালাইলেও তাহার সহিত 
কংগেস-কার্যের কোন সংঘর্ষের সম্ভাবনা নাই। অবশ্য কংগ্রেস ইতিপূর্যেেই 
হ্বাদীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন । ওয়াকিং কমিটির অন্তরোধে আমি 
আবার স্বীকৃত হইলাম । আমাকে বুঝাইয়! পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহীর করান কত 
সোজা ভাঙা ভাবিমা আশ্র্যা হই। অনেকবার এইরূপ ঘটনা ঘটিগ্লাছে। 
আমলে কোন পক্ষই বিচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। এবং আমরা নানা ছলনায়ু 
বিচ্ছেদকে এঢাইয়া গিয়াছি। 
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গার্ধিজী সর্ধদল সম্মেলন অথবা কমিটি মিটিংএ কোন অংশ গ্রহণ করেন 
নাই। এমন কি, লক্ষৌ সশ্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। 

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন ইতন্ততঃ ঘুরিতেছিলেন এবং তাহাদের পশ্চাতে 
কৃষ্পতাকা ও বিপুল জনতার “গোঁব্যাক” ধ্বনি সমভাবেই চলিয়াছে। স্থানে 
স্থানে পুলিশের মহিত জনতার ছোটখাট সংঘর্ষ বাধিতেছিল। লাহোরে এই 
ঘটনা চরমে উঠিল এবং সহসা সে সংবাদে সমগ্র দেশ বিকষুন্ধ হইয়া উঠিল। 
সাইমন কমিশন-বিরোধী--সহত্ সহস্র নরনারীর জন্তার পুরোভাগে রাস্তার ধাবে 
লালা লাজপং রায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জনৈক যুবক ইংরাজ পুলিশ কর্মচারী 
সকলের সম্মুখে তাহাকে প্রহার করে এবং তাহার বক্ষে বেটন্‌ দিয়া আঘাত করে। 
লালাজী ত নহেনই, জনতাও কোন হিংসামূলক উপায় অবলম্বন করে নাই। 
এমন কি, তিনি এবং তাহার বহু সঙ্গী শান্তভাবে দাড়াইয়া থাকিলেও পুলিশ 
কতৃকি ভীষণভাবে প্রহৃত হইলেন। যদিও আমাদের মিছিলগুলি সর্বতোভাবে 
শান্তিপূর্ণ, তথাপি রাজপথে মিছিল পরিচালনকালে পুলিশের মহিত সংঘধের 
আশঙ্কা সর্বদাই থাকে। লালাজী ইহা জানিতেন এবং সেজন্য যথেষ্ট সাবধানতা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । তথাপি অনাবশ্তাক পাশবিক উপায়ে এই লাঞ্ছনার 
বিবরণ শুনিয়া ভারতবর্ষের বিশাল জনসঙ্ঘ বিক্ষুপব হইল। তথন, আমরা 
পুলিশের লাঠি চালনায় অভ্যন্ত হইয়া উঠি নাই! এবং আমাদের আত্মাভিমানের 
তীক্ষতা তখনও পুনঃ পুনঃ পাশবিক অত্যাচারে ভোৌতা হইয়া যায় নাই। 
আমাদের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং পাঞ্জাবের প্রধানতম ও জনপ্রিয় নেতার 
প্রতি এই শ্রেণীর দানবীয় ব্যবহারে সমগ্র দেশে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে, 
এক নিস্তর্ন ক্রোধ ছড়াইয়া পড়িল। আমরা কত অসহায়, কত নীচ যে আমাদের 
সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতাকেও রক্ষা করিতে পারি না! 

লালাজী দীর্ঘকাল হৃদরোগে তূগিতেছিলেন, তাহার উপর বুকের এই 
আঘাতে তাহার দৈহিক অবস্থা সঙ্গীন হইয়! উঠিল । সম্ভবত: একজন স্মস্থকায় 
যুবকের পক্ষে এই আঘাত তেমন মারাত্মক হইত না। কিন্তু লালাজী বুবকও 
নহেন, সুস্থকায়ও নহেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তাহার মৃত্যুর সহিত এই 
আঘাতের সম্পর্ক কতথানি তাহা বলা কঠিন। কিন্তু চিকিৎসকের! বলিয়া- 
ছিলেন, ইহার ফলে তীহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয্াছিল। কিন্তু আমার মতে 
দৈহিক আঘাতের সহিত মানসিক যন্ত্রণায় লালাজী অধিকতর মন্মবেদন! অনুভব 
করিয়াছিলেন। বাক্তিগত অপমান অপেক্ষা এই প্রহারকে জাতীয় অবমাননা- 
রূপে গ্রহণ করিয়া তিনি অত্যন্ত তিক্ত ও রুদ্ধ হইয়াছিলেন। 

এ জাতীয় অবমাননা ভারতবর্ষের বুকে ছুর্বহ বোঝার মত চাপিয়া বসিল। 
তাহার পরেই লালাজীর মৃত্যুসংবাদ অপরিহাধাূপে এ প্রহারের বেদনার সহিত 
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যুক্ত হইয়া দুঃখকে ক্রোধ ও দ্বৃণায় পরিণত করিল। ইহা! পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গ ম 
করিলেই আমরা পরবর্তী ঘটনাগুলির মন্গ্রহণে সক্ষম হইব। ভগৎ সিং-এর 
আবিরীব এবং উত্তর ভারতে তীহার সহসা বিম্ময়কর জনপ্রিয়তা আমরা 
দেখিয়াছি। অন্তনিহিত মূল কারণগুলি এবং ঘটনা-পবম্পর বুঝিবার চেষ্টা না 
করিয়া কোন কাধ্য অথবা ব্যক্তির নিন্দা কৰা অতি সহজ | ভগং সিংকে পূর্বে 
কেহ জানিত না, তহার জনপ্রিয়তার কারণ হিংসামূলক কাধ্য অথব| 
“টেরোরিজম্”-এর জন্য নহে। টেরোবিষ্টরা গত ত্রিশ বংসর ধরিয়া কোন না 
কোন আকারে ভারতবর্ষে আছে। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে প্রথম সৃচনার কথা 
ছাড়িয়া দিলে আর কেহ ভগৎ সিং'এর শতাংশের এক অংশও জনপ্রিয়তা লাভ 
করিতে পারে নাই। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, ইহাকে অস্বীকার না করিয়! স্বীকারই 
করিতে হয়, এবং আরও একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, মাঝে মাঝে 
টেবোরিঙ্গম্‌ মাথা চাড়া দিয়া উঠিলেও ইহাতে ভারতীয় যুবক সাধারণের আর 
কোন বাস্তব আকর্ষণ ছিল ন!। পনর বংসর অশ্রান্ত অহিংসা প্রচাবের ফলে 
ভারতবর্ষের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, এবং রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে 
টেরোরিজম্‌-এর প্রতি জনসাধারণ অধিকতর উদাসীন, এমন কি বিরুদ্ধ 
মনোভাবাপন্ন। লাধারণতঃ যে সকল শ্রেণী হইতে টেরোরিষ্ট সংগ্রহ করা হয় 
সেই নিক্-মধ্যশ্রেণী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় হিংসামূলক উপারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের 
প্রবল প্রচারকাধা দ্বারা প্রভাবাগ্িত হইয়াছেন। এই দলের অধীন কম্মীরা, 
যাহারা বৈপ্রবিক কারাপদ্দতিন বিষয় চিন্তা কুরেন, তীহারাও এখন সম্পূর্ণরূপে 
বুঝিকেচ্ছেন থে, টেরোরিজম্‌ দ্বারা বিপ্লব আসিতে পারে না) “টেরোরিজিম্” এক 
জরাজীর্ণ নিক্ষল উপায় মাত্র এবং উহা প্ররুত বৈপ্লবিক কাধাপদ্ধতির পথে বিজ্ল- 
স্ব্প। ভারতে ও অন্যান্য স্থানে “টেরোরিজম” আজকাল মরণোম্মুণ ! ইহা 
অবশ্যই গভর্মেন্টের দমননীতির ফল নহে। দমননীতি বড়জোর উহাকে চাপিয়। 
রাখিব! কিবা নিক্ষিয় করিয়া রাখিতে পারে কিন্ত উৎখাত করিতে পারে না। 
জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের মূল কারণ হইতেই “টেরোরিজম” মরিতেছে। 
“টেরোবিজম্‌” সাধারণতঃ কোন দেশের বৈপ্লবিক আগ্রহের শৈশবকাল সুচনা 
করে। এই স্যর উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান বাহালক্ষণ 'ইসাবে 
“টেরোবিজম্”ও অস্তহিত হর। স্থানীয় কার্ণ অথবা বাক্কিগত আক্রোশ হইতে 
মাঝে মাঝে ইহা ঘটিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ নিঃসন্দেভে এই স্তর অতিক্রম 
করিগ্নাছে এবং আকস্মিক ঘটনার অভিব্যক্তিও যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবে তাহাতে 
দনেহ নাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে বে, ভারতের সমস্ত অর্শিবাসী হিংসা- 
মূলক উপায়ের উপরূ বিশ্বাস হাৰাইয্াছে। ব্যক্তিগত হিংসামূলক কাধা বা 
টেরোরিজমের উপর শ্রাস্থা অনেকেরই নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক ভাবেন যে, 


১৯০ 


ভারতে প্রত্যাবর্তন 


এমন এক সময় আসিবে যখন স্বাধীনতার জন্য সশস্্ সংঘবদ্ধ সঙ্ঘর্ষের প্রয়োজন 
হইবে, যেমন অন্যান্য দেশে হইয়াছে । অবশ্য অগ্যকার দিনে ইহা কথার কথা 
মাত্র, কালই তাহার একমাত্র পরীক্ষক, তবে টেরোবিষ্টদের পদ্ধতির সহিত ইহার 
কোন সম্পর্ক নাই। অতএব ভগৎ পিং তাহার হিংসামূলক কাধ্যের জন্য জনপ্রিয় 
হন নাই, সেই মুহূর্ধে তিনি লালা লাজপৎ রায়ের এবং জাতীয় সম্মান বক্ষা 
করিয়াছেন, জনসাধারণ ইহাই মনে করিতে লাগিল। লোকের নিকট তিনি 
একটি প্রতীকরূপে প্রতিভাত হইলেন। ভীহার কাজ লোকে ভুলিয়া গেল। 
এবং কয়েক মাসের মধ্যে পাঞ্জাবের প্রতি পল্পী-নগর এবং কিয়দংশে উত্তর 
ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চলেও তাহার নাম ধ্বনিত প্রতিদ্বনিত হইতে লাগিল। 
তাহার নামে অমংখা সঙ্গীত রচিত হইল এবং তিনি আশ্চধ্য জনপ্রিয়তা লাভ 
করিলেন । 

সাইমন কমিশন উপলক্ষ্যে প্রহাবের কিছু পরে লালা লাঙ্গপৎ রায় দিল্লীতে 
নিঃ ভাঃ বাষ্থ্ীয় সমিতির একটি অধিবেশনে যোগ দেন। তাহার দেহে তখনও. 
আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং তিনি তখনও ভূগিতেছিলেন। লক্ষৌ সর্বদল 
সশ্মেলনের পর এই অর্দিবেশনে কোন না কোন আকারে স্বাধীনতার প্রশ্ন 
উঠিরাছিল। আমার ঠিক ভাল করিয়া মনে নাই, তবে স্বরণ হয় এ বিষয়ে 
আমি বলিয়াছিলাম থে, এমন একটা সময় আসিয়াছে যখন কংগ্রেমকে ছুইটার 
একটা বাছিয়া লইতে হইবে । রাজনোতক ও সামাদ্দিক ব্যবস্থার আমূল 
পরিবনমূলক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্জা অথবা সংস্কারকামার উদ্দেশ ও উপায় এই ছুই 
পক্ষ । এই বক্তৃতার কোন গুরুত্ব ছিল নী, হয় ত আমি ইহা ভুলিয়াই যাইতাম। 
কিন্তু লালাঙ্গী ইহার কোন অংশ সমালোচনা করার উহা মনে আছে। তিনি 
আমাদিগকে সাকাধান করিয়। বলিলেন যে, আমবা ঘেন ব্রিটিশ শরমিকর্দলের নিকট 
কিছু প্রত্যাশা না করি, অন্ততঃ আমার নিকট এই সাবধান-বাণীর কৌন প্রয়োজন 
ছিল না, কেন না, আমি কোন দিনই ব্রিটিশ অ্রমিকদলের পরকারী নেতাদের 
অনুরাগী নহি। তাহারা যদি ভারতের শ্বাধীনত। সগ্গ্রাম সমর্থন করিতেন, কিন্বা 
সামাজাবাদ-বিরোধী কাধা অথবা সমাজতন্্ববাদ প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেন তাহা 

হইলেই আমি আশ্চধ্য হইতাম রা 

লাহোরে ফিরিয়া গিয়৷ লানাঙ্জী আমার বক্তৃতার বিভিন্ন বিষর লইয়! তাহার 
সাপ্তাহিক পত্রিকা “দি পীপল'-এ ধারাবা রা প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কেবল প্রথম গ্রবন্ধট প্রকাশিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই 
তাহার মৃত্যু হর। স্তব্তঃ ৯ তাহার অসমাপ্ত নর্বশেষ প্রবন্ধ এবং আমি 
বিষাদঘয় আগ্রহের মহিত উহা পাঠ বপিবাদিএাখ। 
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২৫ | 
যষ্টি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা 


লালা লাজপং রায়ের লাঞ্ছনা ও তাহার মৃত্যুর পর, সাইমন কমিশন যেখানেই 
যাইতে লাগিলেন, বিরূপ অভার্থন! অধিকতর প্রবল হইল। লক্কৌ-এ কমিশন 
আসিবার পূর্ব হইতেই স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি “মভার্থমার" জন্য প্রন্তৃত হইতে 
লাগিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই বড় বড মিছিল, সভা প্রভৃতি হইতে লাগিল, 
প্রচারকার্ধয ও বিরূপ অভার্থনার মহল! চলিতে লাগিল । আমি লক্ষৌ-এ গিয়া 
এই সকল ব্যাপারে যোগ দ্রিলাম। আমাদের প্রাথমিক উদ্যোগ-পর্ব সুশৃঙ্খল 
ও শান্তিপূর্ণ হইলেও কত পক্ষ যে ব্যতিবান্ত হইয়! পড়িয়াছেন তাহ! বুঝ! গেল। 
তাহার! বাধা দিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি অঞ্চলে মিছিল নিষিদ্ধ করিয়া 
দিলেন। এই সম্পর্কে আমার জীবনে এক নৃতন অভিজ্ঞতা লাভ হইল, আমার 
দেহে প্রথম পুলিশের লাঠি ও বেটনের আঘাত অন্ভব করিলাম। 

যানবাহন যাতায়াতের অজুহাত দেখাইঘা! শোভাঘাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। 
আমর! স্থির করিলাম, এ সম্বন্ধে অভিযোগের কারণ না ঘটাইয়া অপেক্ষাকৃত 
জন-বিরল রাস্তা দিয়! এক এক দলে ষোল জন করিয়! সভাস্থলে যাইব । স্থক্ভাবে 
দেখিতে গেলে, ইহাও আদেশ ভঙ্গের মধ্য পড়ে কেন না, পতাকাসহ যোল 
জনকে একটি মিছিল ধরিয়। লওয়! যাইতে পারে। আমি প্রথম যোল জনকে 
লইয়া অগ্রপর হইলাম, আমার বহু পশ্চাতে গোবিন্দবন্তুভ পন্থ দ্বিতীয় দল লইয়। 
আসিতে লাগিলেন। জনহীন রাস্তা দিয়া আমি দল লইয়া ছুইশত গজ অগ্রসর 
হইয়াছি, এমন সময় পশ্চাতে অশ্বপদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমরা পিছনে 
চাহিয়া দেখি প্রায় পঁচিশ জন অশ্বারোহী পুপিশ আমাদের দিকে অতি দ্রুত 
ঘোড়। চালাইয় মানিন্েছে। অশ্বারোহী পুলিশ আমাদের উপর পড়িয়া সেই 
যোলজনের ক্ষুদ্র মিছিল ছত্রভঙ্গ কৰির| দিল। তারপর তাহারা বড় বড় বেটন 
ও লাঠি দিয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। আত্মরক্ষার গহজাত 
প্রবৃত্তি চালিত হইয়া সেচ্ছাসেবকগণের কেহ রাস্তার ফুটপাতে উঠিল কেহ ব৷ 
ছোট ছোট দোকানে আশ্র্র লইল। পুলিশ তাহাদের পিছনে পিছনে গিয়া 
প্রহার করিতে লাগিল। খন দেখিলাম, ঘোড়াগুলি আমাদের উপর আ সয়া 
পড়িতেছে, তখন আমার মনেও আত্মরক্ষার ইচ্ছা জাগ্রত হইল। ইহা অত্যন্ত 
নৈবান্তপ্রদ দৃশ্য। কিন্তু আমার যনে এক ভাবান্তর ঘটিল; আমার পশ্চাতের 
স্বেচ্ছানেবকদের উপর চোট পড়িল, প্রথম আক্রমণে আমি অটল রহিলাম। 


৯নিই 


যষ্টি সঞ্চালনের অভিজ্ঞত। 


আমি দেখিলাম রাস্তার মধ্যে আমি একা দ্াড়াইয়া আছি; আমার 
দকে পুলিশের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করিতেছে । একরূপ অজ্ঞাতসারে 
| একটু গা-ঢাকা দ্রিবার জন্য রাস্তার পাশের দ্রিকে ধীরে ধীবে অগ্রসর 
ম। পরমুহ্ত্তেই থামিয়| মনে মনে বিচার করিয়া বুঝিলাম, আমার পক্ষে 
অত্যন্ত অশোভনীয়। ইহা কয়েক নিমেষের ব্যাপার মাত্র, কিন্তু সেই 
সক দ্বন্দের কথা আমার স্পছ& মনে আছে, সম্ভবতঃ কাপুরুবের মত ব্যবহারের 
দ্ধ আমার জাগ্রত আজ্মাভিমানই রুখিয়া দাড়াইল। তথাপি কাপুরুষতা ও 
সর মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য, আমি যে কোন দ্বিকে ঝুঁকিতে পারিতাম। 
যকিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু মেলিয়! দেখি, একজন অশ্বারোহী পুলিশ 
? নৃতন দীর্ঘ বেটন ঘুরাইতে ঘুরাইতে আমার দিকে আসিতেছে । আমি 
কে সন্মুখে অগ্রসর হুইতে বলিয়। মাথ! ঘুরাইয়া লইলাম-_আবার মাথা ও 
রক্ষা করিবার এক অনিবাধ্য আবেগ। সে আমার পৃষ্ঠদেশে দুইবার কঠিন 
তকরিল। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, সমস্ত দেহ কাপিতে লাগিল কিন্তু 
৷ যে আমি সোজ। দীডাইয়া আছি ইহাতেই বিস্মিত আনন্দে আপ্নুত 
1ম  অল্পক্ষণ পরেই পুলিশ সবিয়া গিয়া আমাদের পথরোধ করিয়! 
ইল। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা পুনরায় একত্রিত হইল, অনেকেরই দেহ 
ক, কাহানও বা মাথা ফাটিয়াছে; এমন সমর পন্থ ও তাহার দল আসিয়া 
[দের সহিত যোগ দ্রিলেন। তাহারাও প্রহ্ৃত ংট্দাছিলেন। আমরা 
ল পুলিশের সম্মুখে বসিয়। পড়িলাম, নন্ধ্যার পূর্ব পধ্যন্ত আমরা এক ঘণ্টা 
কছু বেশী সময় বসিয়া রৃহিলাম। একদিকে বড় বড় সরকারী কম্মচারীরা 
নয়া দাড়াইলেন, অন্যদিকে সংবাদ পাইয়া ক্রমে বৃহৎ জনত। জড় হইল । 
শষে সরকাণী কম্মচারীবা আমাদিগকে যাইতে দিতে সম্মত হইলেন। ষে 
রোহী পুলিশদল আমাদের উপর চড়া হইয়া প্রহার করিয়াছল, তাহারা 
গ'আগে আমাদের বূঙ্গীদলের মত চলিতে লাগিল, পশ্চাতে আমদা অগ্রসর 
াম। এই তুচ্ছ ঘটন। বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিবার কারণ_ইহা নার 
র মধ্যে কিছু বেখাপাত করিয়াছিল । বষ্টি সঞ্চালনের সম্মুখীন হওয়ার এবং 
বু সহা করিবার শাবীবিক শক্তির অনুভূতিতে আমার চিন্তে যে সৃস্তোষ জন্মিল 
[তেই আমি দৈহিক বেদনা ভুলিয়া গেলাম । এবং আমি আশ্চধ্য হইলাম 
ঘটনার সমর এমন কি প্রহ্ৃত হইবার কালেও, আমার মন বেশ স্বচ্ছ ছিল 
আসি সচেতনভাবে আমার মনোভাব বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম | 
প্রাথমিক মহলার পরদিন প্রভাতে অধিকতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে 
[কতর্‌ দৃঢ়তা লাভ করিলাম । আগামী প্রভাতে সাইমন কমিশন আসিতেছে 
: আমাদের বৃহৎ মিছিল এবং বিরূপ অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে | 


৬৩ ১৯৩ 


জওহরলাল নেহরু 


পিতা! তখন এলাহাবাদে ছিলেন। আমার আশঙ্ক! হইল যে, প্রভাতে 
ধলাদপত্রে আমার প্রহীরের বিবরণ পাঠ করিয়া তিনি এবং পরিবারবর্ 
বিচলিত হইবেন সেজন্র সন্ধ্যার পর টেলিফোনযোগে তাহাকে জানাইলাম 
যে, আমরা সকলে ভালই আছি, কোন চিন্তর কারণ নাই। কিন্তু তথাপি 
তিনি ছুশ্ত্তাগ্রস্ত হইলেন, শান্ত হইয়া থাকা অসন্তব বুঝিয়া তিশি মা রাত্রিতে 
লক্ষ যাত্রার সন্কল্প করিলেন । তখন শেষ ট্রেণ ছাড়ির। গিয়াছে দেখিরা তিনি 
মোটর ঘোগেই রওনা ভইলেন। রাস্তার কিছু বারী খিদ্ব পাইয়া তিনি ১৪৬ 
মাইল অতিক্রম করিয়া শ্রান্তক্লান্তভাবে ভোর পাচটায় লক্ষৌ পৌছাইলেন। 
তখন আমরা মিছিল কবিয়। টন যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছি । আমরা 
যাত! পার্রিতাম না, পুর্বদিনের সন্ধার ঘটনায় ভাই।ই হইঘ্াছিল, অথাৎ উত্তেজিত 
জনতা সুযোরয়ের পুর্েই দলে দলে স্টেশনের দিকে চলিতে লাগিন। নগরের 
নান! মহল! হইতে অগ্ি ণত ছোট ছোট মিছিল বাহির হইল এবহ কংগ্রেস 
আফিস হইতে চার জন করিয়া এক এক সারিতে কয়েক সহম্স লোকের প্রপান 
মিছিল অগ্রনর এ আমরা এই প্রধান মিছিলে ছিলাম । ষ্রেশনের 
নিকটবন্তী হইবা যাত্র পুলিশ আমাদিগকে আটক করিল ভখন গ্রেশনের 
সন্যুথে প্রা অর ব মাইল পরিমিত খোলা জায়গা ছিল, (এখন এখানে নৃতন 


ট্েশন নিশ্মিত হইয়াছে ) আমর সেইখানে রে 7795 পাঁন। সেই 


মরদানে আনাদের মিছিল খাড়া দাডাইরা পৃহিল, আমরা অগ্রসর হইবার কোন 
চেষ্টা করিলাম না। অনেক পদাতিক ও রা পুনিণ ও রও 
চারিদিকে মোতায়েন ছিল । বন্ধ উংস্কু দর্শক আসিয়া মন্নদান ভদিয়। 


ফেলিল। সহসা আমরা দেখিলাম বে, দুরে কাহ রী গেন জনতা ঠেলিয়া 
আসিতেছে । দেখিলাম পূব পরু দুই-তিন শ্রেণাতে বিভক্ত সিন পুলিশ 
বা 2 আমাদের দিকে ছটিঘা আমিতেছে এবং ডি জনা দলিত মখিত 
হইয়! ময়দানে লুটোপুটি খাইছেছে। অশ্বারোহী দেম্তদলের এই আক্রনণের 
দৃশ্য দির ত সুন্দর, কিন্ত অতাকত আক্রমণে বিশ্মিত নিরীহ দশক্দিগকে 
অশ্বপরভলে দলিত করার মত সককুণ দৃশ্য খুব কমই আছে । বাভাবর। পশ্চাে 
পড়িরা বাইাতেছে তাহাদের মধ্যে কেহ বাঁ উতবানশক্তি রহিত, কেহ ঝ| বন্কণায 
গডাইতেছে । সমস্ত ময়দান ঘেন বুদ্ধক্ষেত্রের জপ বারণ ক করিল। পিল্ধ এহ 
দ্য দেখছ রা করিবার অবসর আর মিলিল না। অশ্বাঝোহাঁবর! দ্রুতবেগে 
আসির। পড়িল তাহাদের প্রথম শ্রেণীর সহিত আমাদের ঘন-সন্সিবিষ্ট 
শোভাধাহার রঃ হইল, আমরা আমাদের ভাম ভোর করিলাম না, দোজা 
ঈডাইর়] বুভিলান। শেৰ নুঙ্ত্তে সহস! সংঘতরশ্মি অশ্বগ্তলি পিছনের পায়ের 
উপর ভর দিয়! দ়্াইল, তাহাদের সম্ুথের পাগলি আমাদের মাথার উপর শূন্যে 


রি 
তা 


১৯৩ 


যষ্টি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা 


কাপিতে লাগিল। তার পর লাঠি ও বেটন দিয়া অশ্বারোহী ও পদাতিক পুলিশ 
আানাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। এই প্রচণ্ড প্রহারে পূর্ব দিনের সন্ধ্যার 
মত আমার স্পষ্ট ধারণ আর কিছু রহিল না, আমার কেবল .এইটুকুই মনে 
রহিল, আমাকে এইখানেই দীড়াইয়া। থাকিতে হইবে, কিছুতেই পিছনে হটিব 
ন1। প্রহ্থারের কলে আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম । এক অবকুদ্ধ ক্রোধে 
প্রতিঘাত করিবার বাসনা জাগিল, ঘোড়া হইতে আমার সম্মুখস্থ পুলিশ 
অফিসারকে টানির়। নামাইয়। আমি অবলীলাক্রমে তাহা অশ্খে আরোহণ 
করিত পারি । কিন্তু দীর্ঘকালের শিক্ষা ও নিরমানরক্তিৰ কলে আমি সঃ 
রক্ষা করিলাম এবং আঘাত হইতে আমার মুখমগুল বক্ষা কন! ছাড়া আমি হ 
সর্শলন করি নাই এবং আমি আরও জানিতান ঘে, আনাদের পক্ষ হইতে 
বিন্দুমাত্র আক্রমণের ভাব দ্রেখাইলে খুলাবধণ আবরম্ত হইত এবং সেই পৈশাচিক 
বিয়োগান্ত ঘটনায় আমাদের বুলোক গ্ুলীর আঘাতে প্রাণ হারাইত। 

মনে হইতে পাগল যেন দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইগ্লাছে। কিন্তু কাধ্যতঃ 


প্র এ 


রা 


কয়েক মিনিট পরেই আমাদের প্রথন শ্রেণী শৃঙ্খলা র রক্ষা করিয়া ধীবে ধীরে পিছ 
হটিতে লাগিল । ইহার ফলে আমি অন্যান্য সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! খোলা 


জায়গায় পড়িলান। কলে আরও লাঠির আঘাত পড়িতে লাগিল এবং সহস। 
বিরক্তির সহিত অনুভব কাঁরলান, আমাকে কাহানা দেন ঘাটি হইতে শূন্যে তুলিয়া 
পিছন দিকে লইয়া! গেল। আমার করেকজন যুবক বন্ধু আমার উপন্ব আক্রমণের 
প্রকোপ অত্যধিক দেখিয়! স্মামাকে এইভাবে ব্ুঙ্গ৷ করিবার বাবস্থা কঙ্ছিজা। 

আমাদের সিলিকা প্রা একশত ফুট হটিয়া গিয়। পুনরায় শেণীবদ্ধ 
হইনা দাড়াইল। পুলিশও সবিয়া গিয়া প্রায় পঞ্চাশ কষ্ট তাতে শ্রেণীব্ 
হইয়া দাড়াউরা বৃহিল। আমরা এই ভাবে মুখোমুখি দাড়াইরা বহিলাম কিন্ত 
এই গোলমালের মূল কারণ খাহান্না সেই সাইমন কমিশন ষ্টেশন হইতে ত্রীর 
এক মাইল দূরে গোপনে অবতরণ করিলেন, কিল্ত তথাপি ভাঙার 

ফ্ঃপতাকাধাবীদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন ন1। কিছুক্ষণ পর আমরা 
্ি ছি সহ কংগ্রেস আফিসে ফিবিয়া গেলাম । সেখান হইতে যে যাহার গন্তব্য 
স্থানে চলিরা গেল। আমি পিতীর শিকট গেলাম । তিনি উতৎ্কণ্ঠিত ভাবে 
আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 

উত্তেজনার অবসানে আমি সর্বার্ষে বেদনা ও অত্যন্ত ক্লান্তি অন্রুভব 
কবিলাম। আমার প্রতি অঙ্গ বিধাইরা উঠিল। আমার শরীরের নানা স্থানে 
থেত্লান আঘাত এবং প্রহারের চিহ্ন । কৈন্ধ সৌভাগাক্রমে আমার কোন 
মন্মস্থানে আঘাত লাগে নাই। কিন্তু আমার অনেক দুভাগ। সঙ্গী গুরুতর 
আঘাতভু গান হন 7 আমার পাশ্বে দণ্ডায়মান ছয় ফুটের অধিক উচু গোবিন্দ 


৯৯৫ 


জওহরলাল নেহরু 


বল্পভ পন্থই প্রহারকারীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এবং 
তিনি এত গুরুতররূপে প্রহ্ৃত হইয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল তিনি মেরুদণ্ড সোজা 
কিম্বা সাধারণ কাজকন্ম করিতে পারেন নাই। আমার সা করিবার শক্তি 
এবং নিজের শরীর সম্পর্কে অহঙ্কারের জোরে এ যাত্র! বাচিয়া গেলাম। কিন্তু 
প্রহার অপেক্ষাও এ সকল: পুলিশের, বিশেষভাবে আক্রমণকারী উচ্চতর 
কন্মচারীদের অনেকগুলি মুখ আমার ম্মরণে আছে। আসল বেপরোয়া প্রহার 
চালাইয়্াছিল ইউরোপীয়ান সাঞ্জেপ্ট রা» ভারতীয় কনেষ্টবলের! অনেকটা মৃছ্ুভাবে 
আক্রমণ করিয়াছিল। সেই মুখগুলিতে দ্বণীর ও রক্তলোলুপতার উন্নত্ততা 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল। লেশমাত্র সহানুভূতি বা! মন্ুয্যত্বের চিহ্নও ছিল না। 
সম্ভবতঃ তখন আমাদের মুখগুলি দেখিলেও ঘ্বণীরই উদ্রেক হইত। কাধ্যতঃ 
যদিও আমরা নিক্ষিয় ছিলাম, তাই বলিয়া আমাদের প্রতিপক্ষের গ্রতি আমাদের 
হৃদয়ে নিশ্য়ই প্রেমের আবেগ উছলিয়া উঠে নাই কিম্বা আমাদিগকে স্ুন্দরও 
দেখাইতেছিল না । অথচ আমাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, 
কোন বিদ্বেষ নাই, কোন ব্যক্তিগত কলহের কারণও নাই। সাময়িকভাবে 
আমর! যেন এক আশ্চধ্য শৃক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইতে 
লাগিলাম, আমাদের হৃদয় ও মূনকে যেন ইহা সবলে চাপিয়া ধরিল। এবং 
আমাদের হৃদয়ে বহু বিমিশ্র ভাবের উদ্রেক করিরা ইহা যেন আমাদিগকে তাহার : 
হাতের অন্ধ যন্ত্র করিয়া তুলিল। অন্ধেরই মত আমরা সংঘর্ষে মাতিলাম, কিন্ত 
কেন এই সংঘর্ষ, আমরা কোথায় চলিয়াছি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। 
ঘটনার উত্তেজনায় আমরা যেন মন্্মুগ্ধ হইলামু, কিন্ত ইহা অবসানের অব্যবহিত 
পরেই প্রশ্ন জাগিল-__ইহার পরিণাম কি? ইহার পরিণতি কোথায় ? 


ঞ্চ 


২৬ 


ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 


এই বৎসর দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের মধ্যে সাইমন কমিশন বয়কট ও সর্ববদল 
সম্মেলন প্রধানভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্ত আমার নিজের 
কাধ্যপ্রণালী বেশীর ভাগ অন্যান্য দিকে নিয়োজিত হইয়াছিল। কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী করিয়া 
তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তনগুলির 
প্রতি দেশবালীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার দিকে ঝোক দিলাম । সর্ব্বদল 


টা 


ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 


সম্মেলন আমাদের খুব নীচু করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া মান্রাজের 
স্বাধীনতা প্রস্তাবটির প্রতি কংগ্রেসপন্থিদের লক্ষ্য যাহাতে স্থির থাকে, দেই 
উদ্দেশ্াও আমার ছিল। এই কল কারণে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমি অনেক 
বিশিষ্ট সভায় বক্তৃতা দ্বারা প্রচারকার্ধ্য করিতে লাগিলাম। . ১৯২৮ সালে আমি 
পাগ্ধাব, মালাবার, দিল্লী ও যুক্ত প্রদেশের চার্ধিটি প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করিয়াছি। এই বংসর বাঙ্গলার যুবক সন্মেলনে এবং বোস্বাই-এর ছাত্রসম্মেলনে 
আমাকে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছে । মাঝে মাঝে যুক্ত প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে 
এবং কদাচিৎ কারখানার শ্রমিকদের নিকটও আমাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। 
সর্বত্রই আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু একই ছিল, কেবল স্থানীয় অবস্থা এবং 
শ্রোতাদের লক্ষ্য করিয়া বলিবার ভঙ্গী পরিবর্তন করিয়া লইতাম। সর্বত্রই 
আমি রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত সামাজিক স্বাধীনতার কথাও বলিতাম এবং 
এই শেষোক্ত উদ্দেন্ সিদ্ধির জন্যই রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন, ইহা 
বলিতাম। অসমাজতান্িক মতবাদ প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। অত্যন্ত 
সক্ষীর্ণ অর্থে হইলেও যাহাদের অধিকাংশ জাতীম্ম আন্দৌলনের মেরুদণ্ড সেই 
সকল কংগ্রেসকম্মী ও শিক্ষিত জনগণের মধ্যে উহা প্রচারে আমি অধিকতর 
আগ্রহ দেখাইতাম। আমাদের জাতীয়তাবাদীবা বক্তৃতাকালে অতীত মহিমা 
কীন্তন করিতেন, বিদ্রেশী শাসনে আমাদের আধ্যাত্মিক ও আথিক ক্ষতির কথ! 
বলিতেন, ছনসাধারপের দুংখছুর্দশার কথা বলিতেন, আমাদের উপর পরশাসনের 
অপমানের কথা বুঝাইতেন, জাতীয় ময)দ উদ্ধারের জন্য আমাদের স্বাধীনতা 
আবশ্যক এবং ইহার জন্য দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে, 
এই শ্রেণীর কথা বলিতেন। এই সকল পরিচিত কথায় প্রত্যেক ভারতবাসীর 
হৃদয় উদ্বেলিত হইত। এবং একজন দ্দাতীয্াবাদী হিসাবে এই সকল কথায় 
আমার চিত্তেও আবেগ উপস্থিত হইত। (কিন্তু আমি কখনও প্রাচীন ভারত 
অথবা অন্য কোন প্রাচীনের অন্ধ অন্তুবাগী ছিলাম না) কিন্তু ইহার মধ্যে যদিও 
কিছু সতা ছিল কিন্তু পুনঃ পুনঃ এ একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে উহা 
কিরংপরিমাণে জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। এবং সকলের মুখে একই রূপ কথার 
প্রতিধ্বনির ফলে আমাদের সংঘর্ষের মন্বকথ! ও অন্যান্য সমস্ত আলোচন! করিবার 
সুযোগ হইত না। ইহাতে কেবল ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিত, চিন্তা জাগ্রত 
হইত না। ৃ 

ভারতে সমাজতন্ত্ববাদের প্রথম প্রচারক আমি নহি, বস্ততঃ আমি অনেকের 
পশ্চাতে ছিলাম এবং অতিকষ্টে এক এক পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলাম । 
তখন অন্তান্ত সকলে জলন্ত উক্কাপিণ্ডের ন্যায় দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। 
শরমিকৃদের ট্রেড. ইউনিয়ন আন্দোলন, এবং যুবক সমিতিগুলির অধিকাংশই 


১৭৭ 


জওহরলাল নেহর 


মতবাদের দিক দিয়া নিশ্চিতই সমাজতান্ব্বিক । আমি যখন ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে 
ভারতে প্রত্যাবর্তন কবি তখন চারিদিকে এক প্রকার অস্পষ্ট সমাক্দ্বনাতদর 
কথা হাওয়ায় ভাসিতেছে, এবং তাহার পূর্বেবে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে 
সমাজতান্ত্রিক ছিলেন। অধিকাংশ যদিও কল্পনারাজ্যে বিহার করিতেন তথাপি 
তাহার! ক্রমশঃ মার্কদ্‌ মতবাদের দ্বারা গ্রভাবান্বিত হইতেছিলেন। মুষ্টিমেয় 
ব্ক্তি নিজেদের পুরাপুরি মার্কদ্‌-পন্থী মনে করিতেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের 
উন্নতি এবং বিশেষভাবে পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার ফলে ইউরোপ আমেরিকার 
মতই ভারতেও এই ভাব শিকড় গাডিতেছিল। 

সমাজতন্ত্রী 'কক্মারূপে আমার কিছু খ্যাতি বটিয়াছিল, তাহার কারণ আমি 
একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কন্মী এব: কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। 
আরও অনেক খ্যাতনামা কংগ্রেসকক্ষীও আমার মতই চিন্তা করিতেছিলেন। 
যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে ইহা! বিশেষভাবে দেখা গিয়াছিল , এমন কি, 
আমরা ১৯২৬ সালেই একটি মোলায়েম সমাদ্গতান্থিক কাধ্যপদ্ধতি প্রণয়ন 
করিয়াছিলাঘ। জমিদার ও তালুকদীর্‌ অধ্যুষিত প্রদেশে ভূমির প্রশ্নই প্রধান । 
আমরা ঘোষণ| করিলাম, ভূমি-সংক্রান্ত বর্তমান ব্যবস্থা রহিত করিতে হইবে এবং 
রুষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন মধ্যস্বত্বভোগী থাকিবে না। অতান্ত মাবধানহানু 
সহিত এ সকল কথা আমাদের বলিতে হইত, কেন না, তখনও লোকে .এই 
শ্রেণীর কথা শুনিতে অভ্যস্ত হইরা উঠে নাই । 

১৯২৯ সালে যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেম কমিটি আরও কিছু অগ্রপর হইয়া এক 
মমাজত্রান্িক আদর্শে রচিত প্রস্তাব নিঃ ভুঃ রাষ্্ীয় সমিতিতে উপস্থিত করিল । 
গ্রীষ্মকালে উহার বোদ্বাই অধিবেশনে যুক্ত প্রদেশের প্রস্তাবটির ভূমিকাটুকু গৃহাত 
হওয়ায় সমাজতম্ববাদের মুলনীতি ম্বীকত হইল, তবে রি 

কারধাপদ্ধতি গ্রহণ কর! সম্পকিত প্রস্তাব পরবভী কালের জন্য স্থগিত বাখ। 
অনেকে নিঃ ভাঃ বাধায় সমিতি ও যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিবু রি প্রস্তাবের 

কথা ভুলিয়া গিন! মনে করেন, সমাজতক্থবাদ দ্ুইএক বৎসর হইল কংগ্রেসে 
আলোচিত হইতেছে । অবশ্য নিঃ ভাঃ বাসায় সমিতি বিশেষ বিবেচনা না 
করিয়াই এ প্রন্তাব গ্রহণ করির়ানিলেন এবং সগ্তবতঃ সবস্যগণ ক কৰিলেন, 
তাহা বুঝিতেই পারেন নাই। 

ইগ্রপেন্ডেষ্ট লীগ যুক্ত প্রাদেশিক শাখা ( এই প্রদেশের প্রধান কংগ্রেস 
কাদের লইয়াই গঠিত) সর্ধতৌভাবে সনাছতাস্ত্িক ছিল) এবং বিভিন্ন 

ত মতাবলঙ্গা গঠিত কংগ্রেস কমিটি অপেক্ষা মতবাদের দিক দিয়া ইহা অনেক বেশী 
চি ছিল। ইগ্িপেন্ডেন্ট লীগের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সামাজিক 
স্বাধীনতা । আমরা এই লীগকে সমস্ত ভারতে এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে 


১৯৮ 
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পরিণত করিয়া স্বাধীনতা ও সমদ্্নবাদের অনুকূলে প্রচারকার্ধা করার সন্বলপ 
করিয়াছিলাম। কিন্তু ছুর্ভাগাক্রমে লীগের কাধ্যক্ষেত্র যুক্ত প্রদেশের বাহিরে 
বিশেব বিস্তৃতিলাভ করিল না। দেশে সমর্থনের অভাব ইহার কারণ নহে। 
আমাদের অধিকাংশ সদস্যই কংগ্রেসেরও বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন এবং কংগ্রেস 
মতবাদের দিক দিয়া স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করায় তাহার! কংগ্রেস প্রতিচানের 
মধ্য দিয়াই সর্বদী কাজ করিতেন। আর একটি কারণ এই যে, লীগের প্রাথমিক 
স্থাপয়িতাদের মধ্যে অনেকে পরে প্রতিষ্ঠানের পরিপুষ্টি ও বিকাশের দিকে ততটা 
মনোঝোগ দিলেন না। তাহারা ইহাকে কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতির উপর 
চাপ দ্রিবার এবং কাধ্যকরী সমিতির নির্বাচনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার 
অদ্দ হিসাবে দেখিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে লীগ শিথিল হইয়া পড়িল 
এবং ক্রমে কংগ্রেস প্রবল ও সংগ্রামশীল হইয়া! উঠায় অধিকাংশ অগ্রগামী কক্ষ 
এ দিকে ঝুঁকিলেন, ফলে লীগ দূর্বল হইয়া! পড়িল। ১৯৩০-এ নিরুপদ্রব 
প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে লীগ কংগ্রেসের মধো আত্মুসমর্পণ করিয়া 
বিলুপ্ত হইল। 

৯২৮-এর শেধাদ্ধে এবং ১৯২৯-এ আছি গ্রেফতার হইব, এই গুজব পুনঃ 
পুনঃ উঠিরাছিল। সংবাদপত্রেও এই আশঙ্কা ব্যক্ত হইত এবং বঙ্-নাগীবদের 
নিকট হইতেও এ বিষয়ে মাবধানবাণী-নমন্থিত অনেক পত্র পাইতাম | আমাৰ 
গ্রেফভার যে আসন্ন, আনেকে নিশ্চিতদ্ধপে মন্ধান পাইয়াই তাহা আমাকে 
জানাইতেন। এই সকল লেখার প্রভাঙগে মামার মনেও এক অনিশ্চিত ভাবের 
উদয় হইল এবং আমিও প্রস্থত হইয়াই থাকিতাম | জেলে যাওয়াট। জীবনের 
একটা স্থায়ী ব্যাপার নহে; ইহা ভাবিয়া ভবিযাতের জন্য আমি বিশেষ চিন্তা 
করিতাম না। এই আনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আকস্মিক পরিবন্তন এবং জেলে 
বাণ! অনেক ভাল। মোটের উপর আমি শিজেকে পূর্ব হইতে প্রপ্তত রাখিবার 
ঘথেঞ্ সময় পাইয়াছিলাম, ( আমার পরিবারবর্গও ইহার জগ্য গ্রস্ত ছিলেন ) 
এবং মাহ্বান আমিলে আমি উহ সহজেই গ্রহণ কগিতে পারিব। কাজেই এই 
শ্রেণীর গুজবে আমার লাভই হইল, ইহার ফলে প্রত্যেকট দিন এক প্রকার 
উত্তেজনার মধো কাটিত; একটি দিনের স্বাধীনতাও কত মূলাবান, যেন একটি 
দিন লাভ হইল | কিন্তু কাষ্যতঃ ১৯২৮ এবং ১৯২৯ অতিক্রম করিয়া ১৯৩০-এর 
এপ্রিল মাসে আমি গ্রেফতার হইয়াছিলাম। ইহার পর হইতে কাবার বাহিরে 
আমার জীবনের কোন বাস্তব সত্তা ছিল না; অল্পদিনের জন্য বাহিবে আসিয়াও 
নিজের গৃহে অপরিচিত অতিথির মত কাটাইয়াছি, লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ 
করিম্বাছি। কাঁল কি হইবে জানিতাম না) সর্বদাই বারাগানের আহ্বানের জন্য 
উৎকুর্ণ হইয়! থাকিতাম। 


১৯৭৯ 
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১৯২৮-এর শেষভাগে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন হইন। 
নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন আমার পিতা । তিনি সর্ধদল সম্মেলন এবং তাহার্‌ 
রিপোর্ট লইয়! অত্যান্ত ব্যস্ত এবং উহা কংগ্রেসে পাশ করাইয়া লইবার জন্য 
উদ্গ্রীব। তিনি জানিতেন যে, উহাতে আমার সম্মতি নাই, কারণ স্বাধীনত। 
সম্পর্কে কোন আপোষ বরফা আমার পক্ষে অসম্ভব; ইহাতে তিনি বিরক্ত 
হইয়াছিলেন। আমর! এই বিষয়ে বড় একটা! তর্ক করিতাম্‌ না, কিন্তু উভয়ের 
মানসিক সংঘর্ষ উভয়েই অন্গুভব করিতাম, ছুই পৃথক পথে প্রস্থানের আবেগ 
অন্থভব করিতাম। মতভেদ ইহার পূর্ব্রেও বহুবার ঘটিয়াছে এবং গুরুতর 
মতভেদ হেতু আমরা ছুই পৃথক রাজনৈতিক দলে ধোগ দিরাছি, কিন্ত 
ইহার পূর্বের কিন্বা পরবর্তীকালে এত অধিক মন কষাকষি কখনও হয় নাই। 
ইহাতে আমরা উভয়েই অত্যন্ত অসুখী হইয়াছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া 
অবস্থা এমন দীড়াইল যে, পিতা জানাইয়া দিলেন, কংগ্রেসে যদি তীহার 
মতানুযায়ী কাধ্য না হয়,_-অর্থাৎ সর্বদল-সম্মেলনের রিপোর্টের উপর রচিত 
প্রস্তাব বদি অধিকা'শের ভোটে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে তিনি কংগ্রেমের 
সভাপতিত্ব করিবেন না। তীহার পক্ষে ইহ সম্পূর্ণ যুক্তিদর্ঘত ও নিয়মতাস্রিক 
পথ। তীহার প্রতিপক্ষ এতখানির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া হতবুদ্ধি 
হইলেন। কংগ্রেস ও অন্যত্র ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমালোচন! 
কবিব, নিন্দা করিব অথচ দায়িত্ব গ্রহণের বেল! পিছাইবা যাইব । মনের মধ্যে 
আশা থাকে যে সমালোচনার ফলে প্রতিপক্ষ আমাদের সুবিদা্নকভাবে পথ 
পরিবর্তন করিয়া লইবে, আমাদের হাতে হাল ছাড়িয়া দিবে না। ভারত 
গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার মত, যেখানে আমাদের হাতে কোন দায়িত্ব দেওয়া! হয় নাই, 
শাসন পরিষদ যেখানে অনপসরণীয় ও স্বৈরাচারী এবং যেখানে কেবলমাত্র 
সমালোচনার পথ খোলা, (অবশ্য কাধোর কথা স্বত্ত্ব) সেখানে সমালোচন। 
নেতিবাচক হইতে বাধ্য । কিন্ত ইহা সত্বেও ঘদি নেতিবাচক ঘমানো5শাতেও 
কাধ্যকরী করিতে হয়, তাহা হইলেও মনের দিক দিয়া নিজেকে এমন করিয়া! 
প্রস্বত রাখিতে হইবে যে, স্থযোগ উপস্থিত হইলেই গৃভণমেণ্টেব সকল 
বিভাগের শাসন ও সামরিক, আভ্যন্তরীণ ও আন্তজ্জাতিক-দায্িত্ব ও নিযস্্ণ 
ক্ষমতা গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা থাকিবে না। কিন্তু আংশিক নিয়ন্ত্রণের 
আকাজ্জা, (যেমন আমাদের মডারেটগণ সমর-বিভাগ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন ) 
নিঙ্ষেদের অক্ষমতা স্বীকারেরই নাষাস্তর এবং তাহাতে সমা.লোচনাপ কোন জোর 
থাকে না। 
সমীলোচন| ও নিন্দা অথচ তাহার স্বাভাবিক পরিণামের দায়িত্ব গ্রহণের 
বেলায় পিছাইয়া পড়া গাদ্িজীর সমালোচকদের মধ্যেও দেখা গিয়াছে । 


২০০ 
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কংগ্রেসের মধ্যে একদল লোক আছেন ধাহারা তাহার কার্ধ্যপ্রণালী পছন্দ করেন 


না এবং উহী তীব্রভাবে সমালোচনা! করিয়া থাকেন, তীহারাও গান্ধিজীকে 


গ্রেস হইতে তাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। এই মনোভাব খুব দুর্বোধ্য ন্‌হেঃ 
কিন্তু ইহা কোন পক্ষের প্রতিই স্থবিচার নহে । | 
কলিকাতা কংগ্রেসেও এই প্রকারের বিশ্ব উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে 
কথাবার্তা হইয়া একটা আপোষপপ্রস্তাব খাড়া করা হইল বটে, কিন্ত তাহাও 
ভাঙ্গিয়া গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল-_-কোন দিকেই কিছু 
বুঝা গেল না। অবশেষে কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব এইভাবে বচন! করা হইল যে, 
ংগ্রেস সর্বদল সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে জানাইয়া 
দিবেন যে, এক বৎসরের মধ্যে এ শাসনতন্ত্র গৃহীত না হইলে কংগ্রেস পুনরায় 
স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করিবে । ইহা এক বৎসরের সময় দিয়া এক 
সৌজভ্যপূর্ণ চরমপত্রের মত। সর্ধদল সম্মেলনের রিপোর্টে পূর্ণ পনিবেশিক 
স্বায়ত্রশাসনও চাওয়া হয় নাই, অতএব এই প্রস্তাবে কংগ্রেসকে যে স্বাশীনতার 
আদর্শ হইতে অনেকখানি নামিরা আসিতে হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তথাপি এই প্রস্তাব দ্রদশিতার পরিচারক, কেন না, ইহার ফলে সকলেরই 
অবাঞ্ছনীয় ভেদ নিবারিত হইল এবং এক্যবদ্ধ কংগ্রেদ ১৯৩০-এর সংগ্রামের 
জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল । ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে এক বংসরের মধ্যে সর্ধদল 
সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না, ই স্পষ্টই বুঝা গেল। সংঘর্ষ অনিবাধ্য 
হইয়া উঠিল এবং দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বুঝা গেল, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ 
ব্যতীত ইহা কৃতকাধ্য হইবে না । 
আমি কংগ্রেসের প্রকাশ্ঠ অধিবেশনে এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলাম ; 
আমার এাতিবাদ অবশ্য দ্বিধা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তথাপি আমি পুনরায় 
সাধারণ সম্পাদক শির্বাচিত হইলাম। যাহাই ঘটক না কেন, সম্পাদকের পদে 
আমি পাকেচক্রে আঠার মত লাগিয়া থাকি। কংগ্রেপী মহলে আমি যেন 
বিখ্যাত 1ভকার অফ. ব্রে'র ভূমিকা অভিনয় করিতেছি। . কোন সভাপতিই 
কথগ্রমের সিংহাসনে উপনিবেশন করুন মা কেন, আমাকে ঠিক সম্পাদকের পদে 
বসিয়া গ্রতিগান চালাইবার কাধাভাব গ্রহণ করিতেই হইবে । 
কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়েকদিন পুর্বে, ঝরিয়ায় ( কয়লা 
খনি অঞ্চলে) নিঃ ভাঃ ট্রেড, ইউনিয়ন কংগ্রেসের অগ্িবেশন হয়। প্রথম 
দুই দিন আমি ইহার অধিবেশনে যোগদান করিয়া কলিকাতা চলিয়া ঘাই, 
ইহাই আমার প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেমে ঘোগগান। যদিও আমি কষকদের 
মধ্যে দীর্ঘকাল এবং কিছুকাল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ কবিয়া কিয়ৎ পরিমাণে 
জনপ্রিয়তা লাভ করধিয়াছিলাম, তথাপি আমি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
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বাহিরেই ছিলাম। আমি দেখিলাম, বৈপ্লবিকদের সহিত সংস্কারকদের পুরাতন 
বিবাদ একই রূপ রহিয়াছে। কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হওয়া, 
সামাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘ, প্যান প্যাসিফিক ইউনিয়ন এবং জেনেভার আন্ত- 
র্জাতিক শ্রমিক সন্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ__এইগুলিই মতভেদের মুখা বিষয় 
ছিল। ইহা! ছাড়াও কংগ্রেসের উভয় দলের মূলনীতি সম্পর্কে দৃষ্টি-ভঙ্গীর যথেষ্ট 
পার্থকা ছিল। পুরাতন ট্রে, ইউনিয়নপন্থীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে মডারেট, এবং 
তীহাবা শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে বাজনৈতিক উদ্দেশ্ের যোগাযোগ স্থাপনে 
সন্দিপ্ষচিত্ত। তাহার। অতি সাবধানে অ্রমিকনলভ উপায়ে অমিকদের অবস্থার 
উন্নতিসাঁধনে বিশ্বাী। এই দলের নেতা এন, এম, যোশী, ইনি অনেকবার 
জেনেভায় শ্রমিক সম্মেলনে গিয়াছেন। অন্য দল অধিকতর সংগ্রামশীল, 
রাজনৈতিক কাধ্যে বিশ্বাসী এবং 'প্রকাশ্যভাবে বৈপ্লবিক মতবাদ গ্রচার করিয়া 
থাকেন। ইহাদের উপর কম্যুনিষ্ট অথবা কদ্নিষ্ু ভাবাপন্ন বাক্তিদের কতৃত্ব না 
থাকিলেও ইহারা বহুল পরিমাণে উহাদের দ্বারা প্রভাবাশ্থিত। বোস্বাই-এর 
কাপড়ের কলের শ্রমিকদল ইহাদের হাতে ছিল এবং ইহাদের নেতৃত্বে চালিত 
বোম্বাই-এ কাপড়ের কলে ধম্মঘট আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছিল । গিরনী 
কামগার ইউনিয়ন নামক এক নৃতন শক্তিশালী শ্রমিকসঙ্ঘ বোশ্বাই-এর শ্রমিক 
মহলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল । জি, আই, পি রেলওয়ে ইউনিয়নের উপর 
এই অগ্রগামী দলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। 

সুচনা হইতেই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাধাকরী সমিতি এবং আফিস 
এন, এম, যোশী ও তাহার ঘনিষ্ঠ সহকম্মীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত এবং যোশী 
এই আন্দোলনের অষ্টা। অগ্রগামী দল শ্রমিক মহলে শক্তিশালী হইলেও, 
উপৰূ হইতে নিয়ন্ত্রিত কাধ্যপ্রণালার উপর তাহাদের কোন প্রভাব ছিল না? 
এই অসন্তোষজনক অবস্থা আঅগিকদের মনোভাব ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার 
প্রতিকূল । ইহার ফলে অসন্তোষ ও কলহ লাগিরাই থাকিত । এবং অগ্রগামীদল 
ট্রেড ই ইউনিরন কংগ্রেসের ক্ষমতা! হস্তগত কাঁরতে চেষ্টা কলিছেন।। অন্য দিকে 
রা লইর! বেশী বাড়াবাড়ি করিতে গেলে ছুই দলে বিভক্ত হইয়া! পড়িবার 
শশন্ব ও ছিল ৷ ভারতে শ্রমিক আন্দোলন তখন যৌবনে পদার্পণ করে নাই : 
হার অনেক দৌর্বল্য ছিল এবং অ-আমিক নেতারাই ইহা পরিচালন কণিতেন। 
এই অবস্থা বাহিরের লোকের! শ্রমিক আন্দোলনের হবোগে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা 
করিবে ইহ! স্বাভাবিক এবং ভারতে শ্রমিক কংগ্রেস ও ইউনিয়নে তাহাই দেখ। 
বাইভ। এন, এম, ঘোশী অবশ্য দীর্ঘকাল শ্রমিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকিয়। স্বর 
ধোগ্যত ও কুশল প্রমাণ করিয়াছেন, এমন কি ধাহারা। তাহাকে রাঁজনীতিক্ষেত্ে 
অনগ্রসর ও মডাবেট বলিয়! মনে করেন, তাহারাও ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে 
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তাহার মেবার ১57 মন্তান্ত কয়েকজন মারে ও নী 
ব্যক্তির সম্বন্ধেও ইহা বলা যাইতে পারে। 

বারিয়াতে আমার সহান্ভূতি অগ্রগামীদলের সহিতই ছিল, কিন্তু আমি 
নবাগত এবং ইহাদের গৃহদ্ন্দের মধ্যে প্রবেশের আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না 
বলিয়া আমি নিরপেক্ষ রহিলাম। আমার ঝরিয়। ত্যাগের পর টি, উ, সির 
নৃতন নির্বাচন হইয়াছিল। আমি কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম, আমাকে আগামী 
বর্ষের জন্য সভাপতি নির্বাচিত করা হইয়াছে । মডারেট দল হইতেই আমার 
নাম প্রস্তাব কর! হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহারা মনে করিয়াছিলেন, অগ্রগামী দলের 
প্রস্তাবিত অন্ততম প্রার্থী যিনি একজন খাটি শ্রমিক (রেলকন্মী) তাহাকে পরাজিত 
করিতে হইলে আমার নাম কাজে ল গিবে। যদি আমি সেদিন ঝরিয়ায় উপস্থিত 
থাকিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রমিক প্রার্থীর অনুকূলে স্বীয় নাম প্রত্যাহার 
করিতাম। একজন অ-অমিক ও নবাগতকে সহসা একেবারে সভাপতির পদে 
বরণ কর! আমার নিকট অত্যন্ত অশোভনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। ভারতে 
শ্রমিক আন্দোলনের শৈশব ও দৌর্ববলোর ইহাও একটি প্রমাণ | 

১৯২৮-এ বনু শ্রমিক-চাঞ্চল্য ও ধশ্মঘট হইয়াছিল, ১৯২৯-এ৩ তাহার জের 
চলিয়াছে। হতদরিদ অথচ সংগ্রামশীল বোগ্বাই-এর কাপড়ের কলের শ্রমিকেরাই 
ধন্মঘটে অগ্রণী হইয়াছিল । বাঙ্গলার পাটকলগুলিতেও ব্যাপক পশ্মঘট হইয়াছিল । 
জামসেদপুরের লোহার কারখানায়, সন্তবত্তঃ রেলেও ধর্মঘট চলিতেছিল। 
জামসেদপুরের টিন-প্লেট ওরার্কসে করেকমা॥। বরিয়। দীর্ঘকালস্থায়ী ধম্মঘট সাহসের 
সহিত পত্রিচালিত হ্ইতেছিশ। জনসাধারণের সহানুভূতি সত্বেও শক্তিশালী 
মালিক কোম্পানী (বশ্মা অয়েল কোম্পানীর সহিত সংশ্ি্ট) আমিকদ্গিকে দলিত 
ও ছত্রভঙ্গ রুপি! দির়াছিল | 

হই বহ্সর ধা বিয়! শিমের মবো অশান্ত ন্ত চলি এব্‌, জাভা রে কাল আহার 
অবস্থা আরও খারাপ হইল । মহাযুদ্ধের পর ভারভবধে কল কাগথানার প্রভূত 
প্রসার ও উন্নতি হইয়াছিল এবং প্রচর লাভ হইয়াছিল। "চ হয় বহর বারিযা 
পাটের কল ও কাপড়ের কলে শতকর! ১০০২ টাকা হইতে ১৫০২ টাকা। পধান্ত 
লাভ হইয়াছে । এই অসম্ভব হারে লাভের অধ্ধের সবটাই মালিক অথবা 
অ-শীগাপপেণ পকেটে গিয়াছে, অথচ শ্রমিকদের অবস্থা পুর্ববংই ছিশ। বেতনের 
হার যেমন কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছিল, তেমনই আবার জুব্যমূল্যও বাড়িয়াছিল। যখন 
এই ভাবে হু হু করিয়া লক্ষ লক্ষ টাক! উপাজ্জিত হইতেছিল, তখন দরিদ্র 
শ্রমিকেরা জরাজীর্ণ কুটাবে বাম করিতেছিল, নারীদের লজ্জানিবারণের উপযোগী 
বন্ধও ছিল নাঁ। বোম্বাই শ্রমিকদের অপেক্ষা কলিকাতার প্রাসাদমাল। হইতে 
অনতিদুরবান্তী পাটকলের শ্রমিকদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় ছিল । অন্ধ-নগ্রা 


২০৩ 


জওহরলাল নেহরঃ 


শ্রীহীনা নারীরা উদরান্নের তাড়নায় উদস্বাস্ত শ্রম করিত, এবং তাহাদের শ্রয়্ে 
ডাণ্ডি ও গ্লাসগো৷ এবং কিয়দংশে ভারতীয় পকেটে এশ্বর্যের শ্রোতধার। অবিরাম 
প্রবাহিত থাকিত। 

স্দদিনে কলকারখানা উত্তমরূপে টলিলেও শ্রমিকদের অবস্থা পূর্বববংই ছিল 
এবং তাহার! বিশেষ লাভবান হয় নাই। কিন্তু স্থদিনের অবসানে, যখন মোটা 
হারে লাভ করা৷ কঠিন হইয়! উঠিল, তখন সমস্ত ভার গিয়া পড়িল শ্রমিকদের 
উপর। পুরাতন লাভের কথা৷ সকলে তুলিয়! গেল, কেন না, তাহা খরচ হইয়া 
গিয়াছে। প্রচুর লাভ না হইলে কলকারখানা চলিবে কিরূপে? অতএব 
কারখানায় শ্রমিক মহলে অনন্তোস ও অশান্তি দেখা দিল, বোম্বাই-এর ব্যাপক 
ধন্মঘট দেখিয়া গভর্ণমেন্ট ও মালিকগণ শঙ্ষিত হইলেন । সঙ্ঘ ও মতবাদের দিক 
দিয়া শ্রমিক আন্দোলন, শ্রেণী-্বার্থসচেতন সংগ্রামশীল ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। 
রাজনৈতিক আন্দোলনও দ্রুত বিস্তার লাভ কবিতেছিল; যদিও উভয় আন্দোলনই 
চলিতেছিল, তথাপি একের সহিত অপরের সম্পর্ক ছিল না। গভর্ণমেণ্ট ইহার 
পাশাপাশি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কিঞিং উৎকন্ঠিত হইয়া! উঠিলেন। 

১৯২৯-এর মার্চ মানে গভর্ণমেন্ট অগ্রগামী দলের কয়েকজন বিশিষ্ট কক্ষীকে 
গ্রেপ্তার করিয়। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে সহসা আঘাত করিলেন । বোত্বাই 
গিরণী কামগার ইউনিয়নের নেতার! এবং বাঙ্গলা, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের 
শ্রমিক নেতারা গ্রেফতার হইলেন। ইহীদের মধ্যে কেহ কমুনিষ্ট, কেহ বা 
কম্যুনিষ্টভাবাপন্ন এবং অন্যান্য অনেক সাধারণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ছিলেন। ইহাই 
বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সুচনা । এই মামল! সাড়ে চারি বৎসর ধরিয়া 
চলিয়াছিল। 

মীরাটের আনামীদিগকে আদালতে সমর্থন করিবার জন্য একটি কমিটি গনিত 
হইল। আমার পিতা এ সমিতির সভাপতি এবং ডাঃ আনসারী, আমি ও 
অন্যান্ত অনেকে সভ্য হইলাম । আমাদের কাজ অত্ান্ত কঠিন হইল। টাকা 
সংগহ করা সহজ হইল না, কেন না, বুঝা গেল-ধনী ব্যক্তিরা কমনিষ্ট, 
নোশ্টালিষ্ট এবং শ্রমিক আন্দোলনকারীদের প্রতি বিশেষ সহান্গভূতিসম্পন্ন নহেন। 
আইন্ন্ীবীরা উপাখ্যান-কখিত পুরাপুরি এক পাউগ নরশাংস না পাইলে কাজ 
. করিবেন না বলির! কবুল জবাব দিলেন। আমাদের কমিটিতে আমাও পিতা 
এবং অন্যান্য বিখ্যাত আইনজ্ঞ ছিলেন । পরামর্শ এবং অন্যান্য নির্দেশের জন্য 
তাহার! সর্বদা প্রস্তত ছিলেন। ইহাতে আমাদের এক পয়সাও বায় হইত নাঁ। 
কিন্ত মাসের পর মাস মীরাটে বসিয়া কাজ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল 
না। অন্ান্ত বে সকল আইনজীবীর নিকট আমরা উপস্থিত হইলাম, তীহারা 
এই মামলাকে যতটা সম্ভব অর্থ উপার্জনের যন্ত্ স্বরূপ দেখিতে লাগিলেন। 


২০৪ 


বিকার পুর্ববাভাস 


মীরাট মামলা ছাড়াও আমি এম, এন, রায়ের মামল! ও অন্তান্য কয়েকটি 
মামলার তদ্ধির মমিতির সদস্য ছিলাম। সর্ঝত্রই আমি আমার সমব্যবসায়ীদের 
লোভ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ১৯১৯-এ পাঞ্জাব সামরিক আইন সংক্রান্ত 
ব্যাপারে আমি প্রথম আমন্ত্রিত হই। একজন বিখ্যাত নেতৃস্থানীয় 
আইনজীবী তাহার পৃর ফী, অর্থাৎ প্রভৃত অর্থ দাবী করিয়াছিলেন। সামবিক 
আইনের হতভাগ্য আসামীদের মধ্যে একজন ভীহার সমব্যবসায়ীও ছিলেন 
এবং অন্যান্য অনেককে ধার করিয়া, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহাকে 
মজুরী দিতে হইয়াছিল। আমার সর্বশেষ অভিজ্ঞতা! অধিকতর বেদনাবহ। 
আমরা দরিদ্রতম শ্রমিকদের নিকট পয়সায় আধলায় বে অর্থ মংগ্রহ করিতাম 
তাহা মোটা অস্কের চেক লিখিয়া আইনজীবীদের দিতে হইত। ইহা অত্যান্ত 
বিশ্বয়কর। অথচ এ সমস্ত আয়োজন নিক্ষল। কি রাজনৈতিক কি শ্রমিক- 
ঘটিত মামলায় আমরা যতই আত্মপক্ষ সমর্থন করি না কেন ফল প্রায় সমানই 
হয়। মীরাট মামলার মত ব্যাপারে নানা কারণে আত্মপক্ষ সমর্থন অনিবারারূপে 
আবশ্যক হ্ইয়াছিল। 

মীরাট মামলা তদ্বির সমিতি আসামীদিগকে লইয়া অত্যন্ত বিব্রত 
হইয়াছিলেন। তীহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিলেন এবং এক এক 
জনের পক্ষ সমর্থন-প্রণালী এক এক প্রকার এবং ভাহাদের মধ্যেও কোনও 
এক্য ছিল নাঁ। কয়েক মাসের মধ্যেই শ্পরা কমিটি তুলিয়া! দিলাম এবং 
ব্যক্তিগতভাবে সাহাধ্য করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাজনৈতিক ঘটনাবলী 
ঘনাইয়! উঠিল এবং ১৯৩০-এ আমাদের সকলেই কারাগারে উপনীত হইলাম । 


২৭ 
ঝটিকার পূর্বাভাম 


১৯২৯-এ লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন । দশ বহর পরে পাঞ্জাবে 
পুনরার কংগ্রেন ফিরিয়া আসিল। জনসাধারণের চিত্তে পূর্বস্থৃতি জাগ্রত 
হইল। জাপিয়ানওয়ালাবাগ, সামরিক আইন ও তাহার লাঞ্ছনা, অমুতসর 
কংগ্রেস এবং তাহার পর অসহযোগ আন্দোলনের সুচনা । এই সময়ের যধো 
অনেক কিছুই ঘটিয়াছে--ভারতে বহু পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু তবুও মৌসাদৃষ্ঠের 
অভাব নাই। রাজনৈতিক অমন্তোৰ ঝাড়িতেছিল, সংঘর্ষ আসন্ন হইয়া 
উঠিতেছিল। সমগ্র দেশের উপর সঞ্চটের কৃষ্ণস্থায়। ঘনাইয়। উঠিতেছিল। 


২০৫ 


জওহরলাল নেহরু 


আইন সভার চক্তে ঘূর্ণায়মান মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যতীত দেশের লোক বাবস্থা 
পরিষদ অথবা প্রাদেশিক আইন সভাগুলির প্রতি বীতম্পৃহ হইয়া উঠিতেছিল। 
গবর্ণমে্টের গ্রতৃত্বকামী ও স্বৈরাচারী প্ররুতির উপর এক আইন সভার 
জরাজীর্ণ শতচ্ছিন্ন আবরণ নিক্ষেপ করিয়া তাহারা কোনও মতে কাজ চালা 
ঘাইতেছিলেন এবং ইহাকেই কতকগুলি লোক ভারতের পার্লামেন্ট বণশিয়। 
সান্তনা লাভ করিত এবং স্দন্তরূপে ভাতা গ্রহণ করিত। ১৯২৮-এ সাইমন 
কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিতে অশ্বীরুতিমূলক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় 
বাবস্থা পরিষদ তাহার সর্বশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন ববিনা।'হ | 

পরে বাবস্থা পরিষদের সভাপতির সহিত গভর্ণমেন্টের বিরোধ বাধিল। 
পরিষদের স্বরাজী সভাপতি বিঠলভাই প্যাটেল তাহার ন্বাদীনতাপ্রিয়তার জন্য 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে ক্টক হইয়া উঠিলেন এবং তাহার পক্ষচ্ছেদ কৰিবার 
আয়োজন হইল। এই ঘটনার প্রতি জনসাধারণ একবার চোখ মেলিরা 
চাহিল মাত্র। কিন্ত মোটে উপর বাহিরের ঘটনাবলী জনমতকে বিশেষভাবে 
আকৃ্ করিয়া রাখিয়াছিল। আমার পিতার কাউন্সিল-মোহ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয় 
গিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, বর্তমান অবস্থায় আইন সভাগুলির কোনই 
সার্থকত। নাই। যে-কোন স্থযোগে তিনি উহা! হইতে বাহির হইরা আপিবার 
চেষ্টায় ছিলেন। তীহীর নিরমন্ান্ধিক হার অভ্যস্ত মন এবং আইনজাবীস্থলভ 
কাধাপ্রণালীর উপর অনুরাগ সত্বেও তিনি অত্ন্ত দুঃখের সহিত এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইর়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে নৈধ্ুমতান্ত্রিক কাধ্যপদ্ধতি নিক্ষল ও 
মূল্যহীন । তিনি তাহার আইনজ্ঞ মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 
ভারতবর্ষে বস্ততঃ নিরমতন্ব বলিয়া কিছু নাই এবং যেখানে ব্যক্তি বা প্রভুর 
দল যাহুকরের টুপির মবঃভইতে খরগোপ বাতির করিবার ঘও অপ্রত্যাশিতভাবে 
অডিনান্স বাহির করিতে পারেন, সেখানে আইন প্রণনেরও কোন বৈধ নীতির 
অভাব। প্রতি ও সংঙ্কারের দিক দিরা তিনি বৈপ্লবিক ছিলেন না; বদি 
ভারভবধে বুজ্জোয়াগণতন্্ের মত কোন শাসনপদ্ধতি থাকিত, তাহা হলে 
ভিশি নিঃসন্দেহে তাহার প্রধান সমর্থক হতেন । কিন্তু বর্ভনান ব্যবস্থায় এক 
নকল পার্লামেন্টের কৌতুকাভিনর লইর়| ভার্তবধে নিয়মতান্িক আন্দোসনের 
প্রাত তিনি জমশঃ অধিকতর বিরক্ত ভইদা উঠিতে লাগিলেন । 

কলিকাতা কংগ্রেনে আপো প্রস্তাবে যদিও গ'দ্ধিী হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
তখাপ তিনি রাজনীতি হইতে দূরেই ছিলেন । অবশ্য ভিনি ঘটনাবলীর পরিণতি 
লক্ষ কির ০ [ এবং কংশ্েদ নেতারাও প্রায়শঃই তাহার পরামর্শ গ্রহণ 
কর্পিতেশ। কথক বৎসর ধরিয়া তিনি প্রধানতঃ খাদি প্রচারেই ত্রতী ছিলেন । 
তিশি পথাযক্রমে প্রতোক প্রদেশে, প্রত্যেক জিলায়, প্রতোক উল্লেখঘোগা 
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লহরে এমন কি, এুদূর পল্লী অঞ্চলেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন । তিনি বেখানেই 
যাইতেন, শ্বৃহৎ শনতা দমবেত হইত। এই জন্য পূর্ব্ব হইতে শৃঙ্খলা রক্ষার 
বাবস্থা! হইভ, যাহ'তে তাহার কার্ধ্যপ্রণালী সুনিরন্ত্রিতভাবে নির্বাহ হয়। 
এইরূপে বহুবার ভারতবর্ম ভ্রমণ করিদ্। উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্বাঞ্চলের গিরিমালা 
হইতে পশ্চিগ মুত বর তীর পধ্যন্ত এই বিশাল দেশের প্রত্যেক অংশের পরিচয় 
তিনি লাভ করয়াছিলেন। অন্য কোন. মানুষ তাহার মত ভারতবর্ষ ভ্রমণ 
কৰিঘ্বাছে কিং সি জানি ন]। 

অতীতকালে অনেক কৌতুহলী বিখ্যাত ভ্রমণকারী তীর্ঘযাত্রীর আবেগ 
লইয়া দেশ পর্যটন করিয়াছেন) কিন্তু তখন যানবাহন ছিল মন্থর এবং 
আজিকার দিনে বেল বা মোটরে এক বংসরে যাহা দেখা সম্ভব তখন 
সারাজীবনেও তাহ! দেখা সম্ভব হইত না। গান্ধি এলে ও মোটরে ভ্রমণ 
করিতেন, তবে পদত্রজেও তিনি বহু ভ্রমণ করিয়াহণ। ইহার ফলে ভারতবর্ষ 
এবং ভারতবাসী সম্পর্কে তাহার অভিজ্ঞতা অনন্যসাধারণ এবং এইভাবে লক্ষ 
লক্ষ নরনারীর সহিত তিনি ব্যক্তিগতভাবে দিলিয়াছেন। তিনিও তাহাদের 
চিনিয়াছেন, তাহারাও উহাকে চিনিয়াছে। ১৯২৯-এ খাদি প্রচার উপলক্ষ্যে 
তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্য যুক্ত প্রদেশে  "লন। তখন প্রচণ্ড গ্রীক্মকাল। 
আমি কয়েকবার তাহার স্দ; হইয়াছিলাম এ৭ অল্প কয়েক দিন করিয়া তীহার 
সহিত ছিলাম। পূর্বে অভিজ্ঞত। সত্বেও বৃহৎ জনত| দেখিয়! সামি বিস্মিত না 
হইয়া পারি মাই, বিশেষভাবে আমাদের পূর্বাঞ্চলে গোরক্ষপুর গ্রভৃতি জেলায় 
জনলোত দেখিয়া দলে দলে পঙ্গপালের মত মনে হইত। পল্লী অঞ্চলে মোটবে 
বাইবার সময় আমরা কয়েক মাইল পরে পরেই দশ হইতে বিশ সহমত জনতার 
নম্মুণীন হঈ তান এবং এ দিবসের প্রধান সভায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হইত | 
বড় বড় কয়েকটি বুহৎ সহর ব্যতীত কোথাও ব্ছ্যৈতিক “লাউড স্পীকারের” 
বাবস্থা ছিল ন| এবং এই স্থবৃহৎ জনতার পক্ষে আমাদের কথা শোন! অসম্ভব 
ছিল। সম্ভবতঃ তাহার! বক্তৃতা শুনিতে আসিত না, মহাত্ম এর দর্শন লাভেই 
সন্ধষ্ঠট হইত। অতিরিক্ত শ্রম ন। হয় এজন্য গান্ধিজী নাধার্ণতঃ অতি সংক্ষেপে 
বক্তৃতা করিতেন; অনাথা দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই-ভাবে কাজ করা 
কঠিন। 

তাহার যুক্ত প্রদেশ ভ্রমণের সব সময় আমি তাহার সহিত ছিলাম না । 
আমাকে তাহার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। কাজেই তাহার দলের সংখা বৃদ্ধি 
কর! আমি সঙ্গত বিবেচনা ক্রি নাই । জনতায় আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু 
তাই বলিয়া টেলাগেলি, গুতাগ্ু তি, অপবের পায়ের তলা পড়িয়া আহত হওয়া 
প্রভৃতি_ঘাহা গান্ধিজীর সঙ্গীদের অশিবাধা নিরতি--তাহার প্রতি আমি কোন 
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আকর্ষণ অন্কুভব করিতাম না । আমার হাতে অন্য কাজ ছিল এবং রাজনৈতিক 
অবস্থার দ্রুত পরিণতির ফলে তুলনায় খাদ্দির কাজ আমার নিকট অতি সামান্য 
বোধ হইয়াছিল এবং সারাক্ষণ খাদির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিবার ইচ্ছাও 
আমাবু ছিল না। গাদ্ধিজীর এই শ্রেণীর অ-বাজনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকায় মাঝে 
মাঝে আমার রাগ হইত। তাহার মনের মধো কি আছে, আমি কিছুতেই 
বুঝিতে পারিতাম না। এই সময়ে তিনি খাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং 
. প্রায়ই বলিতেন যে, “দরিদ্র নীরায়ণ” সেবার জন্য অর্থের আবশ্যক । ইহার 
অর্থ_কুটার শিল্পের মধ্য দিয়! কন্মন্থষ্টি তাহার উদ্দেগ্ঠ । কিন্তু এ শব্টির মধ্যে 
দারিদ্যকে মহিমান্বিত করিবার একটি ভাব আছে, যেন ঈশ্বর বিশেষভাবে 
দরিদ্রদের প্রভু এবং দরিদ্ররাই তাহার বিশেষ প্রিঘ্ন। আমার মনে হয়, সর্বত্রই 
ধশ্মভাবের এই সাধারণ মনোভাব আছে। কিন্তু আমার পঞ্ষে ইহা অসহা। 
আমার মতে, দারিদ্র অত্যন্ত দ্বার । উহার সহিত বুদ্ধ করিয়| উহাকে উন্মুদলিত 
করাই কর্তবা, উহাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে । কেন না, এই মনোভাব 
হইতে লোকে দারিদ্রাকে আক্রমণ ন! করিয়া যে ব্যবস্থ। হইতে দারিদ্রের উৎপত্তি 
হর, লোক তাহা সমথন করে এবং যাহার দারিদ্রের প্রতি বুদ্ধবিধুখ, তাহারা 
দারিদ্র্যের একটা সঙ্গত, শোভন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্ট। করে। তাহারা অভাবপু্ণ 
জগত চিন্তা করিতেই অভ্যান্ত, ইহজগতেই জীবনের সর্বপ্রকার প্রয়োজন 
প্রচররূপে পাওয় যায়, তাহা ধারণ করিতে পারে না, উহাদের মতে জগতে 
চিন্ুকাল ধনী এবং দরিদ্র থাকিবে। 

এই বিবর লইয়! মাঝে মাঝে আমার গান্ষিজার সহিত আলোচন। হইয়াছে। 
তিনি জোরের সহিত বলেন যে, ধনীর। তাহাদের ধন দরিদ্রদের পক্ষ হইতে অছি 
স্বরূপ রক্ষা করিতেছে, ইহাই যনে করিবে। ইহা অতি প্রাচীন মত। 
ইউকোপীয় মধ্যযুগে এবং ভারতবর্ষে ইহা ঘচরাচর শোনা যায়। আমি অকপটে 
স্বাকার করি, আমি ইহা বুঝিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম যে কেমন করিয়া! একজন 
বাক্তি ধারণা করিতে পারে, এই উপায়ে সামাজিক সমস্যার সমাধান 
সম্ভবপর । 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বাবস্থা পরিষদ প্রায় ঘুমাইয়। পড়িয়াছিল, অতি অল্প 
লোকই ইহার নীরস কাধাপ্রণালী লক্ষ, করিত। সহসা একদিন কঠিন জাগরণ 
আপিল, ভগ সিং এবং বি, কে, দত্ত দর্শকের আসন হইতে সভার মেঝেয় ছুইটি 
বোমা নিক্ষেপ করিল। কেহ গুরুতর আহত হন নাই, সম্ভবতঃ বোমা নিক্ষেপের 
দে উদ্দেশ্য ছিল না। অপরাধীর] পরে স্বীকার করিয়াছিল বে, কাহাকেও 
আহত করার ইচ্ছ| তাহাদের ছিল না, একটা গোলমাল ও উত্তেজনা স্যিই 
তাহাদের লক্ষা ছিল। 
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তাহারা ব্যবস্থা পরিষদ এবং বাহিরেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। 
টেরোরিষ্টদের অন্থান্ত কাজ এন্ধপ নিরাপদ ছিল না। লাল! লাজপং রায়কে 
আঘ'ভকারী বলিয়! বণিত একজন যুবক ইংরাজ পুলিশ কর্শচারীকে লাহোরে 
গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। বাঙ্গলা ও অন্যান্ত স্থানেও টেরোরিষ্ট 
কাধ্যপ্রণালীর পুনরারস্তের স্চনা দেখা গিয়াছিল। কতকগুলি ষড়যন্ত্রের 
মামলা দায়ের হইল এবং বিনা বিচারে বন্দী ও অন্তরীণের সংখ্যা দ্রুত বুদ্ধি 
পাইতে লাগিল। 

লাহোর যড়যন্ত্র মামলায় আদালতের মধ্যে পুলিশ কতকগুলি অভূতপূর্ব 
দৃশ্ের অবতারণা করিল, যাহার ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে এই 
মামলার উপর পতিত হইল। আদালতে এবং কারাগারে এই শ্রেণীর 
দু্যবহারের প্রতিবাদস্বর্ূপ অধিকাংশ বন্দী অনশন-ত্রত গ্রহণ করিল। 
ইহার শৃচনার কারণ আমি তুলিয়া! গিয়াছি। কিন্তু পরিণামে ইহা কয়েদীদের 
প্রতি ব্যবহার, বিশেষতঃ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের সমস্তায় 
পর্যবসিত হইয়াছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনশন চলিতে লাগিল এবং 
দেশে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের স্ট্টি হইল। অভিযুক্তদের শাগীরিক দুর্বলতার জন্য 
তাহাদিগকে আদালতে লইয়া যাওয়া সন্তব হইল না এবং পুনঃ পুনঃ মামলা স্থগিত 
রাখিতে হইল। ফলে, গভর্ণমেপ্ট এক আইন করিয়া দিলেন ষে, আদীলতে 
অভিযুক্ত এবং তাহাদের উকীলদের অন্পস্থিতিতে তাহাদের বিচার চলিতে 
পারিবে। অন্য দিকে ।থ।গারের ব্যবহার সম্পর্কেও তাহারা বিবেচনা! করিতে 
লাগিলেন। 

অনশন ধধ্মঘটের এক মাস পর আমি একবার লাহোবে গিয়াছিলাম। জেলে 
গিয়া কয়েকজন বন্দীর সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করার অন্থুমতি দেওয়া হইল; 
এই স্থুযোগ আমি গ্রহণ করিলাম। এই প্রথম আমি ভগৎ সিং যতীন দাস 
এবং আরও কয়েকজনকে দেখিলাম । ইহারা অত্যন্ত দুর্বল এবং শধ্যাশাযী 
হইয়া পড়িরাছিল। ইহাদের মহিত বেশীক্ষণ কথাবার্তী বল। সম্ভব নহে। ভগৎ 
সিংয়ের মুখমণ্ডল কমনীয়, বুদ্ধি দীপ্ত এবং বিশেষভাবে প্রশান্ত মনে হইল 
তাহার মুখে কোন ক্রোধের চিহ্ন ছিল নাঁ। তাহার ব্যবহার ও কথাবার্তী অত্যন্ত 
ভদ্র। অবশ্য আমার মনে হয় এক মাস উপবাদের পর সকলকেই এইবূপ শাস্ত 
দেখায়। যতীন দাস অধিকতর নসর, কুমারী কন্যার মত কোমল ও শান্ত । যখন 
আমি তাহাকে দেখি, তথন তাহার অত্যন্ত যন্ত্রীছিল। ইহার কিছুদিন পরেই 
একযট্রি দিন উপবাসের ফলে তাহার মৃত্যু হয়। 

ভগৎ পিংয়ের কথায় মনে হইল, ১৯০৭ সালে লাল! লাজপৎ রায়ের সহিত 
নির্বাসিত তাহার খুল্পতাত সর্দার অজিং সিংহকে সে একবার দেখিতে চাহে, 
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অন্ততঃপক্ষে তাহার সংবাদ চাহে । তিনি দীর্ঘকাল বিদেশে নির্বাসিত। তিনি 
দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতেছেন এমনি একটা গুজব ছিল বটে, কিন্তু আমি 
তাহার কোন সংবাদ পাই নাই; তিনি মৃত কি জীবিত, আমি জানি না। 

যতীন দাসের মৃত্যুতে দেশব্যাপী চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইল। ইহার ফলে 
রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের প্রশ্ন মুখ্য হই! উঠিল এবং গভর্ণমেন্ট 
ইহার অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিল। এই কমিটির সিদ্ধান্তের 
' ফলে বন্দীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল । কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের 
বিশেষ কোন শ্রেণী করা হইল না। এই সকল নৃতন নিয়মের কলে আশ। করা 
গিয়াছিল যে, অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে, কিন্তু কাধ্যতঃ অল্প পার্থকাই হইয়াছে__ 
যেমন ছিল তেমনি অপক্তোষজনকই বহিয়াছে। ক্রমে গ্রাক্ম, বর্ধা গত হইয়! 
শর্ংকালের উদয় হইল । প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি লাহোর কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচনে ব্যন্ত হইলেন। এই নির্বাচনের প্রণাপী অত্যন্ত দীর্ঘ এবং 
ইহাতে আগ হইতে অক্টোবর পধ্যন্ত সময় লাগিল। ১৯২৯ সালে মকলে 
একবাক্যে গান্ষিজীকেই সমর্থন করিতে লাগিল। গাদ্ধিজীকে দ্বিতীয়বার 

ধগ্রেদের সভাপতিরূপে পাইবার এই আগ্রহ নিশ্চয়ই তাহাকে কংগ্রেসে 

অধিকতর সম্মানিত পদ দিবার জন্ত নহে) কেন না কয়েক বংসর ধরিরাই তানি 
কংগ্রেদের মহা সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন। যাহা হউক, সকলের ধারণা 
হইল যে, সন্ঘর্ব আসন্ন এবং কাধ্যতঃ তীহাকেই ইহার নেতৃত্ব করিতে হইবে। 
কাজেই এবার অন্ততঃ নামেও তিনি কংগ্রেদের সভাপতি হউন। ইহা ছাড়া) 
তিনি ব্যতীত সভাপতি পদের ধোগা ব্যক্তি অন্য কেহ ছিলেন না। 

অতএব, প্রাদেশিক কমিটিগুলি গাঞ্ধিজীকেই সভাপতি পদে মনোনীত 
করিলেন। কিন্কু তিনিতরাজী হইলেন না। তাহার আপত্তি তীত্র হইলেও ঘুক্তি 
তর্ক ছার! বুঝাইলে তিনি পুনক্রিবেচন! কৰিবেন, এইন্ধপ আশা হইল। চড়ান্ত 
সিদ্ধান্তের জন্য লক্ষৌয়ে নিঃ ভাঃ রাষ্ীয় সমিতির অধিবেশন হইল এবং আমানের 
ধারণ। ছিল যে, তিনি বাজী হইবেন। কিন্ত তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না 
এবং শেষ মুহৃর্কে আমার নাম উপস্থিত করিলেন। তাহার চুড়ান্ত আপান্ততে 
সকলেই অবাক হইলেন এবং এই সঙ্কটে পতিত হইয়া কিঞিত বিরক্ত ও হইলেন | 
অন্ত লোকের অভাবে অবশেষে বাধ্য হইয়। তাহারা আমাকেই শির্ববাচিত 
করিলেন। 

এই নির্বাচনে আমি যত বিরক্ত ও অপমান্ত বোধ করিলাম, পূর্ব্বে কখনও 
তা্কা করি নাই। আমি থে এই সন্মান সম্পর্কে সচেতন নহি এমন নহে) ইহ 
এক মহ সন্মান। নাধার্ণভাবে নির্মাচিত হইলে আমি আনন্দিত হইতাম। 
কিন্তু সিংহদ্ধার নিয় প্রবেশ ন| কিম্বা, এনন কি লম্ুথের কোন দ্বার দির] প্রবেশ: 
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না করিয়! পশ্চাৎ দ্বার দিয়! হতভম্ব দর্শকবৃন্দের সম্মুখে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে 
উপস্থিত হইলাম। তাহারা যথাসম্ভব ভব্যত| রক্ষা করিয়া তিক্ত ওষধের মত 
আমাকে গলাধঃকরণ করিলেন। আমার আত্মাভিমান আহত হইল এবং এই 
সম্মান ফিরাইয়া দিবার তীব্র আকাজ্চা জন্মিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি এইরূপ 
নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা না করিয়া আত্মসদ্বরণ করিলাম এবং ভারাক্রাস্ত হৃদয়ে 
দুরে সরিয়! গেলাম। 

সম্ভবতঃ, এই সিদ্ধান্তে আমার পিতাই সর্বাপেক্ষা সখী হইয়াছিলেন। 
আগার রাজনীতি তাহার সম্পূর্ণ ভাল না লাগিলেও আমাকে তিনি অতিরিক্ত 
ভালবাসিতেন এবং আমার কল্যাণে সুখী হইতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমার 
সমালোচনা করিতেন এবং কর্কশ কথাও বলিতেন; কিন্তু অপরে তাহার সম্মুখে 
আমার নিন্দা কৰিলে তাহাকে ছুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। 

আমার নির্বাচন একদিকে যেমন বৃহৎ সম্মান, অন্যদিকে তেমনি গভীর 
দায়িত্ব। পিতার অব্যবহিত পরেই পুত্রের সভাপতি পদ লাভ এক অভিনব 
ঘটন!। অনেকে বলেন যে, আমিই কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সভাপতি--তখন 
আমার বরস চক্জিশ বত্সর। কিন্তু ইহা সত্য নহে । আমার মনে হয়, গোখ লের 
ব্মদও এইরূপ ছিল এবং মৌলান! আবুল কালাম আজাদ (যদিও আমা অপেক্ষা 
বয়সে কিছু বড়) যখন সভাপতি হইয়াছিলেন তখন তীহার বয়স সম্ভবতঃ 
চল্লিশের নীচে ছিল। গোখলের বয়স গন ত্িংশ-দশকের মধ্যে তখনই তিনি 
একজন প্রবীণ বাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং আবুল কালাম আজাদ 
তাহার পাণ্ডিত্যের অন্রূপ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির মত অবয়ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 
রাজনীতির পণ্ডিত বলিয়া আমার কোন খ্যাতি ছিল না এবং আমি একজন মহা 
পণ্ডিত ব্যাক্ত এ অপবাদ কেহই আমাকে দেয় নাই। যদিও আমার চুল 
পাকিগ্বাছে এবং আমার অবয়বের পরিবর্তন হইয়াছে, তথাপি বয়স্ক ব্যক্তি 
বলিয়। অপবাদের হাত হইতে এ যাবৎ নিষ্কৃতি পাইয়া মাসিতেছি। 

লাহোর কংগ্রেস নিকটবর্তী হইল। ইতিমধ্যে ঘটন।রাজি যেন তাহার 
আভ্যন্তরীণ শক্তিতে সম্মুখে দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। যে যতই 
সাহসিকতা দেখাক না কেন, ইহার উপর কাহারও হাত ছিল না। যেন এক 
বৃহৎ যন্ত্র অন্ধগতিতে চলিয়াছে এবং আমর! তাহার ক্ুত্র ক্ষুদ্র চাকা মাত্র। 

নিয়তির এই দুর্বার গতি রোধ করিবার জন্যই সম্ভবতঃ বুঁটিশ গভর্ণমেণ্ট 
এক পদ অগ্রসর হইলেন এবং বড়লাট লর্ড আরুইন গোল টেবিল বৈঠকের 
বার্ভী ঘোষণ! করিলেন । এই ঘোষণাঁ-বাণী অতি কৌশলপূর্ণ ভাষার আবরণে 
প্রকাশিত হইল। ইহার অর্থ অনেক কিছু হইতে পারে অথবা কিছুই নহে এবং 
আমাদের নিকট ইহা অনিশ্চিত বলিয়াই প্রতিভাত হইল। এমন কি, যদি এই 
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ঘোষণার মধ্যে সার পদার্থ কিছু থাকে, তাহা! আমাদের প্রত্যাশা! হইতে অনেক 
কম। বড়লাটের ঘোষণার অব্যবহিত পরেই অশোভনীয় ব্যস্ততার 'সহিত 
দিশ্পীতে এক “নেতৃ-সম্মেলনের” আয়োজন হইল। বিভিন্ন দলের ব্যক্তিরাই 
ইহাতে আহৃত হইলেন। গান্ধিজী গেলেন, আমার পিতাও গেলেন; বিঠলভাই 
প্যাটেল ( তখনও ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্তর 
তেজ বাহাদুর এবং অন্তান্ত মডারেট নেতারাও উপস্থিত হইলেন। একটি 
সম্মিলিত প্রস্তাব অথব! ইস্তাহার রচনা! হইল এবং কতকগুলি সর্তে বড়লাটের 
ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হইল। তবে ইহা উল্লেখ থাকিল যে, এগুলি জরুরী 
এবং উহ পূর্ণ করিতে হইবে । যদি গভর্ণমেন্ট এ গুলি গ্রহণ করেন, তবে 
সহযোগিতা করা হইবে । এই সর্তগুলি* অতি বাস্তব এবং দৃঢ় ছিল এবং 
ইহার ফলে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারিত। 

মডারেট এবং অন্যান্য অগ্রগামী দলের প্রতিনিধিবণকে এই প্রস্তাবে সম্মত 
করান নিশ্চয়ই একটা সাফল্য। কিন্তু কংগ্রেসের দিক দিয়া ইহা অনেকাংশে 
অবতরণ কিন্তু সশ্মিলিত এক্যমতের দ্রিক দিয়! ইহা উর্ধে অবরোহণ। কিন্তু 
ইহার মধ্যে ধ্বংসের বীজ ছিল। এই সর্তগুলিকে লইয়া অস্ততঃ ছুই পৃথক 
দৃষ্টিতে বিচার চলিল। কংগ্রেসপন্থীদের দৃষ্টিংত ইহা অত্যাবশ্যক এবং অপরিহাধা 
যাহার কমে সহযোগিতা চলিতে পারে না । কেন নী, ইহাই তাহাদের সর্ধনিয় 
প্রয়োজন । পরবর্তী কাধ্যকরী সমিতির সভায় ইহা পরিষ্কার করিয়া ব্যাখা 
করা হইল এবং আরও স্থির হইল যে, মাত্র আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন 
পর্যন্ত এই সর্তগুলি বলবান থাকিবে । মু্রারেটগণের মতে এ সর্তগুলি হইল 
সর্বোচ্চ কাম্য কিন্তু সহযোগিতা অস্বীকার করিয়া এ গুলির দাবী করা উচিত 
নহে। এ সর্ভগ্ুলিকে তাহার! নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিলেন, কিন্তু ঠিক সর্ত 
হিনাবে দেখিলেন না । 

পরে দেখা গেল, ব্দিও উহার একটি সর্ভ পূরণ হয় নাই এবং অন্তান্য সহস্র 
সহত্র ব্যক্তির সহিত আমরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলাম, তবুও আমাদের মডারেট 
ও রেসপনসিভিষ্ট বন্ধুরা ধাহার। আমাদের সহিত একত্রে ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন__তাহারা আমাদের কারাধ্যক্ষদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে 
লাগিলেন। ইহা যে ঘটিবে, আমাদের, অধিকাংশের মনেই এ অশস্ক। ছিল; 





*সর্তগুলি এই-৫১) পূর্ণ উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাননের ভিত্তির উপর প্রস্তাবিত বৈঠকের 
আলোচনা হইবে ) (২) বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যাই অধিক সংখ্যক হইবে ; (৩) সমস্ত 
রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে ; (৪) এখন হইতেই বর্তমান অবস্থার সহিত যথাসম্ভব 
সঙ্গতি রক্ষা! করিয়। ভারত গভর্মেণ্ট উপনিবেণিক গব্ণমেন্টের ধারায় কাধ্যপ্রণালী পরিচালন 
করিতে থাকিবেন। 


১২ 


ঝটিকার পূর্ববাভাষ 
তথাপি কেহই এতটা প্রত্যাশা! করি নাই। সম্মিলিত কার্ধাপদ্ধতির আশাতেই 


কংগ্রেসপন্থীরা নিজেদের এতথানি নত করিয়াছিলেন এবং তেমনি মডারেটরাও 


বৃটিশ গভপর্মেন্টের সহিত নির্বিচার ও নির্বিবেক সহযোগিতা করিবার রিগু 
দমন করিবেন, ইহাই কথ! ছিল। কংগ্রেসের সৈম্ত-সামস্তবৃন্দকে সঙ্বন্ধ 
রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই আপোষ প্রস্তাবের 
সম্পর্কে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলাম। একটা বৃহৎ সংঘর্ষের সম্মুখে 
আমরা কিছুতেই কংগ্রেসে ভেদ স্থষ্টি হইতে দিতে পারি না এবং আমাদের 
প্রদত্ত সর্ভগুলি গভর্ণমেন্ট গ্রহণ করিবেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল। ইহাতে 
আমাদের অবস্থা শক্তিশালী হইল এবং আমরা! সহজেই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের 
আমাদের সহিত টানিয়া লইয়া চলিলাম। আর কয়েক সপ্তাহ মাত্র বাকী, 
ডিলেম্বর এবং লাহোর কংগ্রেদ অনুরবর্তী | 

তথাপি সম্মিলিত ইস্তাহার আমাদের অনেকের নিকট তিক্ত বটিকার মত 
মনে হইতে লাগিল । স্বাধীনতার দ্রাবী পরিত্যাগ করা-এমন কি কল্পনায় 
কিম্বা অল্প সময়ের জন্যও-_-অত্যন্ত ভুল এবং মারাত্মুক। তাহার অর্থ এই 
দাড়ায় যে, লাভের আশায় উহা একটা কৌশল মাত্র, স্বাধীনতা যে আমাদের 
নিকট অপরিহাধ্য, উহা ব্যতীত আমরা যে কিছুতেই স্থথী হইব না এমন 
ব্যাপার নহে। অতএব আম ইতস্ততঃ করিতে লংগিলাম এবং ইস্তাহারে 
দম্তখং করিতে অস্বীকার করিলাম। £স্বভাষ বস্থ দৃটতার সহিত স্বাক্ষর 
করিতে অস্বীকার করিলেন) কিন্তু আমার পক্ষে ইহা নৃতন কথা নহে) 
বলিয়া কহিয়া আমাকে রাজী করিয়া নাম দস্তখৎ লওয়া হইল। তাহার 
পরেও অত্যান্ত অশান্তি লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম এবং স্থির করিলাম, 
পরদিন কংগ্রেসের সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিব। এই মর্শে 
গান্ধিজীর নিকট একখানি পত্র দিলাম | যদিও আমি যথেষ্ট বিচলিত হইয়া 
ছিলাম, তথাপি আমি যে এই কাজ দৃঢ় সন্কল্পের সহিত করিয়াছিলাম, এমন মনে 
হয় না। গাদ্ধিজীর নিকট হইতে একখানি মধুর পত্র এসং তিন দিন চিন্তা 
করিয়া আমি শান্ত হইলাম । 

লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে আপোষের জন্ত আর একবার সর্বশেষ 
চেষ্টা করা হইল। বড়লাট লর্ড আরুইনের সহিত সাক্ষাংবাবেন ব্যবস্থা 
হইল। কাহার মধাস্থতায় এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছিল আমি জানি 


ড় 


না, কিন্তু আমার মতে বিঠলভাই প্যাটেলই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। 


সাক্ষাৎকারের সময় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে/ গান্ধিজী এবং আমার পিতা 
উপস্থিত ছিলেন এবং মনে হয়, মিঃ জিন্নী, স্ব তেজ বাহাদুর মপ্রু এবং সভাপতি 
প্যাটেলও উপস্থিত ছিলেন । সাঞ্জাংকারে কোনও ফল হইল না, কোন সাধারণ 


২১৩ 


জওহরলাল নেহরু 


ভূমি নির্দিষ্ট হইল না এবং গভরর্মেন্ট ও কংগ্রেস-_এই ছুই প্রধান পক্ষ পরস্পর 
হইতে বহুদূরে প্রতিভাত হইলেন। অতএব, কংগ্রেসের পক্ষে অগ্রসর হওয়। 
ছাড়া গত্যন্তর রহিল নাঁ। কলিকাতার প্রস্তাবান্ধায়ী বর্ষ শেষ হইয়া ভাসি. 
কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষ্যবূপে স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণ| করিয়া উহা লা”... জন্য 
ঘর্ষ চালাইবার আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে | 

লাহোর কংগ্রেসের এই কয় সপ্াহ পূর্বে ক্ষেত্রান্তরে আমাকে আন একটি 
, গুরুতর কাজ করিতে হইল। নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্গ্রসের 
অধিবেশনে এই বৎসরের নির্দিষ্ট সভাপতিদ্বপে আমাকেই সভাপতিত্ব করিতে 
হইল। কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে একই বাক্তির পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসে ও 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যুগপৎ সভাপতিত্ব করা এক অনন্যসাধারণ ঘটন|। 
আমার আশা ছিল যে, যোগন্থত্ররূপে আমি এই উভয় প্রতি্টানকে অধিকতর 
ঘনিষ্ঠ করিব--জাতীয় কংগ্রেস অধিকতর সমাজতান্ত্রিক এবং অধিকতর গণ- 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে এবং জাতীয় সংঘর্ষের জন্য শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ 
করিয়া তুলিবে। 

কিন্তু সম্ভবতঃ এ আশা নিক্ষল, কেন নাঁ, জাতীয়তাবাদ নিজেকে সঙ্্ন 
দিয়াই সমাজতান্ত্রিক বা সর্বহীরাদের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। ৮ 
গ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী বুর্জোয়া হইলেও ইহাই দেশের বৈপ্লবিক শক্তির প্রতিনি। 
অতএব শ্রমিকশক্তি নিজেদের মতবাদ ও শ্বাতস্থা সর্ধতোভাবে রক্ষা কবিম্বা" 
ইহার সহিত সহযোগিতা ও ইহাকে সাহায্য করিতে পারে। আমি আশ. 
করিয়াছিলাম যে, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্যাপদ্ধতির গতিপথে কংগ্রেস অধিকতর 
চরম মতবাদ গ্রহণ করিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্াগুলিন সম্মুখীন 
হইবে। গত কয়েক বৎসরে কংগ্রেস রূষক ও পল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল | 
যদি এই গতি অব্যাহত থাকে তাহা হইলে. একদিন কংগ্রেস বিরাট কুষক 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে, কিম্বা অন্বত্ঃপক্ষে কৃষকেরাও কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠ 
লাভ করিবে । আমাদের যুক্ত-প্রদেশের বু জিলা কংগ্রেস কমিটির অর্ধিকাং* 
সদশ্তাই রলূষক ; অবশ্য নেতৃত্ব মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের হাতেই রহিয়াছে। 

জীতীয় ক'গ্রেদ ও শ্রমিক কংগ্রেসের সম্পর্ক পল্লী ও নগরের অর্বরতত 
বিরোধের দ্বারা প্রভাবান্থিত হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিন্তু ইহার সম্ভাবনা 
সুদূরপরাহত। বর্তমানে নগরী হইতে মধ্যশ্রেণীর লোকেরাই জাতীয় কংগ্রেস 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং যে পর্যন্ত জাতীয় স্বাধীনতার সমাধান না হইতেছে 
ততদিন রাষ্ট্রক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য থাকিবে এবং দেশের চিত্তে 
জাতীয় ভাবই প্রবল শক্তিক্ূপে কার্য করিবে। তথাপি আমি কংগ্রেসের 
সহিত সংঘবদ্ধ শ্রমিকশক্তির ঘনিষ্ঠতার পক্ষপাতী ছিলাম। এমন কি আমর] 


২১৪ 


বিকার পুর্ব্বাভাষ 


শ্রমিক কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখা হইতে আমাদের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে 
প্রতিনিধি পাগাইতে অন্করোধ করিয়াছিলাম। অনেক কংগ্রেসপন্থী শ্রমিক 
আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

শ্রমিক দলের অগ্রগামী অংশ কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিতেই ভালবাসিতেন। 
তারা কংগ্রেস নেতাদের অবিশ্বাস করিতেন এবং শ্রমিকদের দিক হইতে 
তাহাদের ঘতবাদকে বুর্জোয়া! ও প্রগতিবিরোধী বলিতেন। কংগ্রেস যে 
জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান, তাহার নামেই সে প্রমাণ রহিয়াছে । 

ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত রয়াল কমিশন, পু 
অর্থাং_হুইটুলী কমিশন লইয়া ১৯২৯ সালে শ্রমিকমহলে অত্যন্ত বাকৃবিতগ্ডা 
হইয়াছিল । বামপন্থীরা কমিশন বয়কট করিতে চাহিলেন। দক্ষিণপন্থীরা 
সহযোগিতার পক্ষপাতী হইলেন। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যাপারও ছিল, 
কেন না দক্ষিণপন্থী নেতাদের কমিশনের সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান 
করা হইয়াছিল। অন্যান্ত ব্যাপারের মত এ ক্ষেত্রেও আমার সহানুভূতি 
ছিল বামপন্থীদের দিকে, বিশেষতঃ জাতীয় কংগ্রেসও বর্জননীতিই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। যখন আমরা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কাধ্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে 
যাইতেছি, তখন সরকারী কমিশনের সহযোগিতা করা হাস্যকর বলিয়া 
মনে হইল। 

নাগপুর শ্রমিক কংগ্রেসে হুইট্লী কমিশন বয়কট করার প্রশ্নই মুখ্য হইয়া 
উঠিল এবং এই বিষিয়ে ও অন্ঠান্য বিষয়ে বামপন্থীরাই জয়লাভ করিলেন। 
এই কংগ্রেসে আমি উদ্লেখযোগ্য কোন কাজ করি নাই। শ্রমিক আন্দোলনে 
আমি নবাগত এবং এখনও আমি ইহার আটঘাট বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই 
বলিয়া সঙ্কোচ অনুভব করিলাম। সাধারণতঃ আমি অগ্রগ'মীদলের অনুকূলে 
মত প্রকাশ করিলেও কোন দলের সহিত যোগ দিয়া কাঁড করিতে বিরত 
থাকিলাম এবং সভাপতির আসন হইতে নির্দেশ দিবার পরিবর্তে" মি নিরপেক্ষ 
বক্তার ভূথিকা গ্রহণ করিলাম। আমি নিক্ষিয় দর্শকরূপে দেখিলাম, শ্রমিক 
কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হইল এবং এক নৃতন মডারেট প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল । 
ব্যক্তিগতভাবে আমি দক্ষিণপস্থীদের নৃতন প্রতিষ্ঠান অযৌক্তিক বলিয়াই মনে 
করিলাম। কিন্তু বামপন্থী কয়েকজন নেতার জিদ এবং অপরকে বহিষ্কৃত 
করিবার কৌশলের ফলেই ইহা সম্ভব হইল। এই উভয় পক্ষের কলহের 
মধ্যে মধ্যপন্থীরা নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। সম্ভবতঃ যোগ্য নেতা থাকিলে 
উভয় পক্ষকেই সংযত করিয়া এ বিচ্ছেদ নিবারণ করিতে পারিতেন এবং যদি 
বিচ্ছেদও হইত তাহা হইলেও তাহী পরবর্তী শোচনীয় ঘটনাবলীতে পধ্যবসিত 
হইত না। 

২১৫ 


জওহরলাল নেহরু 


ইহার ফলে শ্রমিক আন্দোলন যে প্রচণ্ড আঘাত পাইল, অগ্যাপি তাহা 
সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। গভর্ণমেন্ট তখন অগ্রগামী দলের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন এবং মীরাট মামল! তাহার প্রথম ফল। সব্কারী 
দ্মননীতি চলিল এবং মালিকেরাও সেই স্থযোগে নিজেদের ঘর লামগাহীত 
লাগিল। ১৯২৯-৩০-এর শীতকালে জগণ্যাপী অর্থসঙ্কট দেখা দিল, .. .ও 
ব্যাহত হইয়া এবং চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ট্রেড ইউনিয়নগ্ুলি দুর্বল 
হইয়া পড়িল। শ্রমিকেরা অসহায় দর্শকের মত নিজেদের অবস্থার ক্রমাবনতি 
লক্ষা করিতে লাগিল। আগামী ছুই-এক বংসরের মধ্যে শ্রমিক কণগ্রেস 
আরও বিচ্ছিন্ন হইল, একদল কমুনিষ্ট বাহিরে চলিয়া গেল। এইকূপে তিনটি 
শ্রমিক প্রতিষ্ঠান দেখ! দিল; মডারেট দল, মূল শ্রমিক ক্রস ও কমু নিষ্ট 
দল। কাধ্যতঃ তিন দলই শক্তিহীন ও দুর্বল হইয়! পড়িল । এবং ইহাদেরু 
আত্মকলহের ফলে শ্রমিক সাধারণও বিরক্ত হইয়া উঠিল। ১৯৩০ হইতে 
আমি ইহার বাহিরে ছিলাম। কেন না ইহার পর অর্ধিকাংশ সময় আমাকে 
কারাগারেই কাটাইতে হইয়াছে। আমার সংক্ষিপ্ত ও সাময়িক কারামুক্তির 
সময় শুনিতে পাইতাম ষে বিরোধ-মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহ। 
সফল হয় নাই।* মডারেট ইউনিয়নগুলির সহিত রেলওয়ে শ্রদিকেরা 
ধোগ দেওয়ায় উহা শক্তিশালী হইয়াছিল। অন্যান্ত 'দল অপেক্ষা এই 
দলের আবুও সুযোগ ছিল যে, গভর্ণমেন্ট এই দলকে গ্রাহ্হ করিতেন 
জেনেভার শ্রমিক সম্মেলন এই দলের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতেন । জেতে 
যাইবার লোভে অনেক শ্রমিক নেতা স্ব স্ব ইউনিয়ন সহ এই দলে ০ 
দিয়াছিলেন। 
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* পরবর্তী চেষ্টায় শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মধো ধক স্থাপনের চেষ্টা অধিকতর কাধাকরী 
হইয়াছিল এবং বঞ্তমানে সকল দলই সহযোগিতার সহিত কাধা করিতেছে। 


২১৬ 


২৮ 
স্বাধীনতা এবং তাহার পর 


লাহোর কংগ্রেসের স্থৃতি আমার চিত্তপটে উজ্জলরূপে অস্থিত রৃহিয়াছে। 
ইহা স্বাভাবিক । এখানে আমিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলাম এবং 
সাময়িকভাবে রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থল আমিই অধিকার করিয়াছিলাম। এ কর্মবাস্ত 
দিন কয়েকটির অপূর্ব ভাবোন্নাদনা মাঝে মীঝে মনে.পড়ে। লাহোরের 
অধিবাসীরা আমার অভ্যর্থনার জন্য যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার 
সমারোহ, আস্তরিকতা ও আনন্দোচ্ছাস আমি জীবনে তূলিব না। আমি জানি 
আমার ব্যক্তিত্বের জন্য নহে, একটি আদর্শের প্রতীককে লক্ষ্য করিয়াই এই 
উৎসাহের উন্মাদনা) তথাপি ক্ষণকালের জন্য অগণিত নরনারীর দৃষ্টিতে ও 
হদয়ে সেই প্রতীকরূপে গৃহীত হওয়া ব্যক্তির পক্ষেও কম কথা নহে। আমার 
মন আনন্দে আত্মহার! হইয়াছিল । কিন্তু যে বৃহৎ সমস্থা! সম্মুখে, তাহার নিক 
আমার ব্যক্তিগত মনোভাব অতি তুচ্ছ। গুরুত্ব ও গীস্তীধ্যভরা পাবিপাচি : 
আবহীওয়ায় যেন বন ও বিদ্যুৎ স্তভিত হইয়া আছে। এবার আগ' 
সিদ্ধান্ত কেবল সমালোচনা নহে, প্রতিবাদ নহে, মত প্রকাশ নহে, এখন হতে 
প্রতাক্ষ সংঘর্ষের যে আহ্বান ধ্বনিত হইবে, তাহার ফলে সমস্ত দেশ অং ড়িত 
এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে বিশাল বিপর্যয় উপস্থিত হইবে। 

দূর ভবিস্ততে আমাদের ও দেশের ভাগো কি আছে, কেহই -বস্বদ্াণী 
করিতে পারে না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যৎ স্পষ্ট-সেখানে লংঘর্ষ এবং নিজেদের 
প্রিয়জনের ছুঃখভোগ। এই চিন্তায় আমাদের উৎসাহের উচ্ছাস প্রশান্ত হইল 
এবং আমাদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন হইয়া উঠিলাম। আমাদের 
প্রত্যেকটি ভোট হইবে আরাম, আয়েস, পারিবারিক স্ুশান্তি ও বন্ধু সম্মেলনের 
বিদায় অভিনন্দন এবং নিঃসঙ্গ দিবারাত্রি, দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার 
আমন্ত্র-লিপি। 

পূর্ণ স্বাপীনার মূল প্রস্তাব এবং স্বাধীনতা! সংঘর্ষের কার্য্প্রণালী প্রায় 
সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইল, কয়েক সহঞ্জের মধ্যে একশতেরও কম ব্যক্তি 
বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। মূল প্রস্তাবের একটি অংশ লইয়া একটি সংশোধিত 
প্রস্তাবে প্রকৃত ভোট গ্রহণ করা হ্ইয়াছিল। সংশোধক প্রস্তাবের পক্ষে ও 
বিপক্ষে ভোটমংখ্যা গণনা ও ঘোষণার পর উহা! পরিত্যক্ত হইল। পরিশেষে 
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৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে পুরাতন বর্ষ শেষে, নব বর্ধারস্তের মৃহূর্তে, মূল প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা! কর! হইল। ইহা যেন কাকতালীয়বং ; কেন 
না কলিকাতা কংগ্রেস-নির্দিষ্ট এক বৎসর সময় ঠিক সেই মুহূর্তেই শেষ হইল এব, 
নৃতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সংঘর্ষের আয়োজন আর্ত হইল। কর্চক্র :£ 
লাগিল; কিন্ত কখন, কি ভাবে, কোথায় আবৃস্ত, তাহা আমরা অন্ধক':) ভখন 
বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না । সংঘর্ষের কাধীক্রম নির্দেশ কবিবার ভার নিঃ ভাঃ 
, রাষ্য় মমিতির উপর অপিত হইল কিন্তু আমরা সকলেই বঝিলাম, গান্ধিজীর 
উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে । 

লাহোর কংগ্রেে পার্শ্ববন্তী সীমান্ত প্রদেশ হইতে বহুসংখাক বাক্তি যোগদান 
করিয়াছিল। এই প্রদেশ হইতে অল্পবিস্তর প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ দিতেন 
এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া খা আবুল গফুর খা কংগ্রেসে আসিয়া আলোচনায় 
যোগ দিতেছিলেন। লাহোরেই প্রথম সীমান্ত প্রদেশের বহু যুবক নিখিল 
ভারতীয় রাজনীতির সংস্পর্শে আসিলেন। তীহাদের নবীন ও মতেজ মনে ইহা 
রেখাপাত করিল এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে সমস্ত ভারতবর্ষের সহিত এঁক্যবোধ 
এবং উৎসাহ লইয়৷ তাহারা ফিরিয়া গেলেন। ই্ছারা সরল ও কর্মকুশল; 
অন্যান্য প্রদেশের লোক অপেক্ষা ইহারা কথাবার্তায় বাগবিতগ্ুড। কম করেন। 
তাহার! ফিরিয়া গিয়া নৃতন ভাব প্রচার এবং জনসাপারখকে সংঘবদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা সাফল্যলাভ করিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
নবাগত সৈনিকরূপে সীমান্তের নরনারীরা ১৯৩০-এর-মংঘর্ষে অনন্যসাধার্ণ নৈপুণ্য 
ও দক্ষতী! প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই আমার পিতা! কংগ্রেসের নিদ্দেশানুস :র 
বাবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলির সরন্তপদে কংগ্রেসী সদস্যদিগ ক 
ইস্তক! দিতে আহ্বান করিলেন। প্রায় সকলেই এই নির্দেশান্ুসারে কায 
করিলেন, অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই নির্বাচন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া! পদত্য;গ 
করিতে অস্বীকার করিলেন । 

ভবিষ্যৎ তখনও অনিশ্চিত। কংগ্রেণে উৎসাহ ও উদ্দীপন। সত্বেও, দেশ কি 
ভাবে সাড়া দিবে সে সম্বন্ধে কাহারও কোন ধারণা ছিল না। তামরা ত তর 
ডুবাইয়া দিয়া সম্মুখে চলিরাছি, কিন্তু কোন্‌ অপরিচিত অজানা বাজো, কে 
জানে! সংগ্রামের স্থচনার জন্য এবং দেশবাসীর মনোভাব বুঝিবার জন্য ২৬শে 
জান্গুযারী স্বাধীনতা! দিবস নিদিষ্ট হইল | স্থির হইল, এ দিবদ দেশের সর্বত্র 
পূর্ণ স্বরাজ্য সঙ্কল্প গৃহীত হইবে । 

আমাদের কাধ্যপদ্ধতি সম্পর্কে সন্দেহ সত্বেও আশা ও উত্সাহ লইয়া আমর! 
ঘটনার গতি নিৰ্ীক্ষণ করিতে লাগিলাম। জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে আমি 
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এলাহাবাদেই ছিলাম, পিতা বাহিরে ছিলেন । এই সময় প্রতিবসর মাঘ মেল! 
হয়, এ বৎসর কুম্তমেল1 ছিল । লক্ষ লক্ষ নরনারী জলশ্োতের মত এলাহাবাদে-- 
তীর্ঘযাত্রীদের ভাষায় পবিত্র প্রয়াগতীর্থে-আসিতে লাগিল। ইহাদের 
অধিকাংশই কুষক, তাহা ছাড়া শ্রমিক, দোকানদার, শিল্পী, ধনী, ব্যবসায়ী, 
বিভিন্ন বৃত্তিজীবি--এককথায়, হিন্দু-ভারতের সর্বশ্রেণীর সমাবেশ । অবিরত 
জনন্রোত নদীতীরে যাইতেছে, আসিতেছে; দেখিতে দেখিতে আমি উন্মনা 
হইয়া! ভাবিতাম-_নিরুপজ্রব প্রতিরোধ অর্থাৎ শাস্তিপূর্ণ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আহ্বানে 
ইহারা কিরূপ সাড1 দ্রবে! ইহাদের মধ্যে কয়জন লাহোর সিদ্ধান্ত জানে বা 
জানিবার আগ্রহ বাখে ? সহম্র সহন্ত্র বসর ধরিয়া অগণিত নরনাবী ভারতের 
নানা প্রান্ত হইতে পবিত্র গঙ্গানীরে যে বিশ্বাস লইয়া অবগাহন করিতে 
আসিতেছে, তাহার কি আশ্চধ্য শক্তি! এই অসামান্য শক্তির কিয়দংশ কি 
তাহার! নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য নিয়োজিত করিতে 
পারে না? অথবা! ইহাদের মন ধন্মের অনুশাসন ও পরম্পরাগত আচারের 
জালে এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে সেখানে অন্য চিন্তার ঠাই নাই ! 

অবশ্ত আমি জানি, এ সকল চিন্ত। তাহাদের চিত্তে উদয় হইতেছে এবং 
বহুযুগের প্রশান্ত বারিধি উদ্বেলিত হইতেছে । এই সকল অস্পষ্ট ধারণা ও 
আশা আকাঙ্জার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতেই জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠ্িয়াছে 
এবং তাহারই ফলে গত দ্বাদশ বৎসরের আলোড়নে ভারতবর্ষ দ্রুত পরিবর্তিত 
হইতেছে । নিশ্চয়ই এ সকল চিন্তা তাহাদের মনে আছে এবং তাহার পশ্চান্ত 
সজনী শক্তিও কাধ্য করিতেছে । তবুও সন্দেহ জাগে, প্রশ্ন উঠে) সা 
উত্তর খুঁজিয়া পাই না। এই সকল নৃতন ভাব কতট! বিস্তৃতি লাভ করি ১ছ? 
ইহাদের শক্তি কত, সংঘবদ্ধভাবে কাধ্য করিবার সামর্থা এবং -শ্বশক্তি 
কতখানি ? 

আমাদের বাড়ীতেও যাত্রীর ভীড় হইতে লাগিল। আমাদের বাড়ীর 
অনতিদূবে ভরদ্বাজ আশ্রম--অতি প্রাচীনকালের বিছ্যায়তন | তীর্ঘযাত্রীর! 
এই আশ্রম দেখিবার অবপরে প্রভাত হইতে সন্ধা! পধান্ত আমাদের বাড়ীতেও 
আপদিত। আমার মনে হয়, তাহার! বিখাত যে সকল ব্যক্তির নাম শুনিয়াছে, 
তাহাদের এবং কৌতুহলের বশবন্তী হইয়া বিশেষভাবে আমার পিতাকে দেখিতে 
আসিত। ইহাদের মধ্যে অনেকে রাজনীতির খোজ খবর রাখিত। ইহারা 
কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কথা, ভবিযুৎ কাসাপ্রণালীর কথা জিজ্ঞাসা করিত। 
অনেকেই অর্থনৈতিক গীড়ন অনুভব কৰ্িতেছিল, তাহারা কি করিতে হইবে 
জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমাদের রাজনৈতিক ধ্বনিগুলি তাহাদের 
সুপরিচিত এবং আমাদের বাড়ী অহোরাত্র সেই সকল চীতৎ্কারে প্রতিধ্বনিত 
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হইত। সকাল হইতে আমি পচিশ, পঞ্চাশ অথবা একশ+ জনকে কিছু কিছু 
বলিতাম, এক দলের পর অপর দল? প্রত্যেক দলের সম্মুখে কিছু বলা অসম্ভব 
হইয়া উঠিত। অবশেষে নীরবে প্রত্যেক নবাগত দলকে অভিবাদন ছাড়া আর 
কিছুই করিতে পারিতাম না । কিন্তু ইহারও সীম! আছে, অবশেষে আমি 
লুকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু নিক্ষল চেষ্টা । জয়ধ্বনি ক্রমশঃ 
গ্রামে গ্রামে উঠিয়া! উচ্চতর হইত, দর্শনার্থীরা! বারান্দা ভরিয়া ফেলিত; প্রত্যেক 
দরজা জানালায় দশ-বার জোড়া তৃষিত চক্ষু উন্মুখ হইয়া থাকিত। এই অবস্থায় 
- কথা বলা, খাওয়াদাওয়া করা, এমন কি, কোন কাজ করাই কঠিন। ইহা কেবল 
সঙ্কট নহে, এক বিরক্তিকর ঝকমারী। কিন্তু তথাপি তাহারা উজ্জল স্েহার্জ 
দৃি মেলিয়া চাহিয়া থাকে। পুকুযান্্রমে বহুকাল দারিদ্র্য ছুঃখে পিষ্ট 
হইয়াও, ইহাদের হ্ৃদগ্ন. হইতে কৃতজ্ঞতা ও প্রেম উথলিয়া উঠিতেছে। ইহারা 
একটু সহানুভূতি ও আদর ছাড়া কোন প্রতিদান চাহে না। এই অপরিমিত 
ভক্তি ভালবাসার সন্থুখে হৃদয় আপনা হইতেই সম্ত্রমভরে নত হইয়। পড়ে । 

এই সময় আমাদের এক প্রিয় বান্ধবী আমাদের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তীহার সহিত বসিয়া একটু আলাপ করিবারও সময় 
পাইতাম না। প্রতি চার পাচ মিনিট অন্তর আমাকে বাহিরে গিয়। জনতাকে 
ছুই-চার কথা বলিতে হইত--আর জয়ধ্বনি ত সব সময় লাগিয়াই আছে। 
আমার বান্ধবী আমার এই অবস্তা দেখিয়া কৌতুক অন্নভব করিতে লাগিলেন 
এবং ভাবিলেন, জনসাধারণের উপর আমার অসামান্য প্রভাব । আদলে পিতা । 
জন্য ইহারা আসিতেছিল এবং পিতার অনুপস্থিতির ফলেই আমাকে আহ 
সঙ্গীতের সম্মুধীন হইতে হইতেছে। তিনি সহসা আমার দিকে চাহিয়। প্রশ্ন 
করিলেন, এই বীরপুজ্জা তোমার কেমন লাগিতেছে ? তোমার মনে কি অহঙ্কার 
হইতেছে না? আমি উত্তর দিতে ইতন্ততঃ করিতেছি দেখিয়া তিনি সম্ভধ্তঃ 
ভাবিলেন, একান্ত ব্যক্তিগত প্রগ্ণ বলিয়া আমি বিব্রত বোধ করিতেছি । তিনি 
ক্ষম চাহিলেন। কিন্তু ভিনি আমাকে মোটেই বিব্রত করেন নাই । এক্ূ্প 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন । আমার মন দূর-দরাস্তরে চলিয়া গেল এবং নিজের 
মনোভাব আমি বিশ্লেষণ করিতে লাগিলাম। সত্যই আমার মনে বিশিশ্র 
ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল । 

ইহ! সত্য যে, ঘটনাচক্রে আমি সাধারণের মধ্যে অনন্যসাধারণ জন প্রিয়তা 
লাভ করিয়াছি । শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমার অঙ্রাগী। যুবক যুবতীদের নিকট 
আমি একজন বীর, তাহাদের দৃষ্টিতে আমার চারিদিকে 'রোমান্সের' 
পরিমগ্ডল। আমার নামে সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল এবং হীস্তকর বীরত্ব-কাহিনী 
চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িঘ়াছিল। এমন কি, আমার প্রতিপক্ষরা পর্যাস্ত আমার 
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প্রশংসা করিতেন এবং সন্বদয় রর মত আমার যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের 
প্রশংসা! করিতেন । | 

হয় মহা সাধু, নয় হৃদয়হীন দীনব, ইহাতে অক্ষত € বিচলিত থাকিতে 
পারে; আমি দুইয়ের কোনটাই নহি। ইহা আমার মস্তিষ্কে উন্মাদনা! সঞ্চার 
করিত এবং শক্তি ও আত্মবিশ্বান জাগাইয়া তুলিত। আমি কাজে কর্মে 
(নিজেকে পরের দৃষ্টিতে দেখ! সব সময়ই কঠিন ) একটু “ডিক্টেটর'-ধরণের 
প্রতৃত্বপ্রয়ামী হইয়া! পড়িতেছি ( আমার কল্পনা ) বলিয়! মনে হইত । অথচ 
আমার অহঙ্কার দৃশ্ঠতঃ বাড়িয়াছিল, এমন মনে হয় না। আমার নিজের শক্তি 
সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা আছে। তাহা লইয়া আমি অনাবশ্তক বিনয় প্রকাশ 
করি না কিন্তু তাহা এমন কিছু অসাধারণ নহে এবং আমার দুর্বলতাগুলি 
সন্বন্ধেও আমি সর্বদা সচেতন। আত্মান্সন্ধানের অভ্যাসের ফলেই সম্ভবতঃ 
আমার মাথা ঠিক থাকে এবং নিজের সম্বন্ধে অনেক ঘটনা আমি অনাসক্তের মত 
গ্রহণ করিতে পারি। জনসাধারণের কার্যে অভিজ্ঞতা হইতে আমি দেখিয়াছি 
জনপ্রিয়তা অবাঞ্ছনীয় লোকের হাতের পুতুল মাত্র; ইহা নিশ্চয়ই কোন গুণ বা 
বুদ্ধির নিদর্শন নহে! আমার অজ্জিত গুণের জন্ত, না, আমার ছূর্ববলতাগুলির 
জন্য আমি জনপ্রিয়! কেন আমার এই জনপ্রিয়তা? 

আমার বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যের কোন বিশেষত্ব নাই এবং বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য 
থাকিলেই থে জনপ্রির হওয়| যায়, এমন নহে । তথাকথিত ত্যাগের জন্যও যে 
আমি জনপ্রয় তাহাও নহে । আমাদের সমসাময়িক কালেই ভারতবর্ষের শত 
সহস্র নরনারী কত বেশী ছুঃথ কষ্ট বর্ণ করিয়াছে, এমন কি আত্মত্যাগের শেষ 
সীমা পধ্যন্ত গয়াছে। আমার বীরখ্যাতি সম্পূর্ণরূপেই ভূয়া, আমি নিজের মধ্যে 
বীরত্বের কোন চিহ্ুই দেখি না। সাধারণতঃ বীরোচিত ভাবভঙ্গী এবং 
জীবনে বীরত্বের নাটকীয় আদবকায়দা আমার নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ লখখুত।বসিমাইী 
মনে হয়। আর “রোমান্স ? সম্ভবতঃ আমি সর্বাধিক “বামান্স-হীন ব্যক্তি। 
অবশ্য আমার দৈহিক ও মানপিক সাহস আছে সত্য, কিন্ত তা. ব্ন ভিত্তি, সম্ভবতঃ 
ব্যক্তিগত, দলগত এবং জাতীয়তার অহস্কার এবং ভয় দেখাইয়া বা জোর করিয়া 
কাজ করিতে বাধ্য হওয়ার প্রতি আমার অনিচ্ছা । 

কিন্তু ইহাও আমার প্রশ্নের সদুত্তর নহে । তখন আছি অন্য দিকে অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইলাম । আমি দেখিলাম, আমার ও আমার পিতার সম্বন্ধে এই কাহিনীটি 
প্রচলিত আছে যে, আমরা! প্রতি সপ্তাহে ভারত হইতে প্যারীর পাপাপাটীতে 
কাপড় কাচিতে পাঠাইতাম। আমর! বারগ্বার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি, কিন্তু 
কাহিনী মরে নাই। ইহা অপেক্ষা অশস্তব ও অন্ুত কিছু কল্পনা কর! ঘাইতে 
পারে কি-না জানি না। তবে যদি কেহ এত মূর্খ থাকে যে, এই শ্রেণীর বৈঠকী 
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গাল-গল্প করিয়া অনাবশ্ক বাহাুরী লয়, তাহা হইলে আমার মতে তাহাকে 
মৃর্যোত্তম উপাধি দিয়! পুরস্কৃত করা উচিত। 

এইরূপ আর একটি গল্প পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ সত্বেও এখনও চলিতেছে । 
স্বলে, ইতলগ্ের যুবরাজ নাকি আমার সহপাঠী ছিলেন। ১৯২১ সালে আমি 
বখন জেলে ছিলাম, তখন যুবরাজ ভারতে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিতে 
চাহিয়াছিলেন, এমন একটা কথাও রটন1 আছে। কিন্তু কাধ্যতঃ আমি তাহার 
, সহপাঠী ত ছিলামই মা, এমন কি তাহার সহিত আমার কখনও দেখা করার বা 
কথা বলার সযোগই হয় নাই। | ্‌ 

একথা বলা আমার উদ্দেশ্ট নহে যে, আমার যতটুকু কুখ্যাতি বা জনপ্রিয়ত। 
আছে, তাহার ভিত্তি এই শ্রেণীর কাহিনী । হয়ত তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়; কিন্তু 
উপরে এই শ্রেণীর আহাম্মকীর রং আছে; নতুবা! এরূপ গল্প স্থষ্টি হইত ন|। 
যাহাই হউক, অভিজাত সমাজে মেলামেশা, অলস বিলাসের প্রাচুধ্যের মধ্যে 
জীবন যাপন এবং পরে এগুলি সর্বতোভাবে ত্যাগ ;-এই ত্যাগের দ্বারা সহজেই 
ভারতীয় চিত্ত জয় করা যায়! কিন্ত খ্যাতির এই শ্রেণীর ভিত্তির উপর 
আমার অনুরাগ নাই । 

নেতিবাচক গুণ অপেক্ষা ইতিবাচক ক্ষিয়াশীল গুণেরই আমি পক্ষপাতী । 
ত্যাগের জন্যই ত্যাগ ও আস্মো্সর্গ, আমার ভাল লাগে না। অন্যদিক হইতে 
আমি ত্যাগ ও সংযষের উপকারিতা স্বীকার করি। মানসিক ও আান্মোমতি 
সাধনের জন্য উহা আবশ্ঠক। ব্যাপ্মামবার তাহার দেই সবল ও লুস্থ বাখিবার 
জন্য যেমন সাদাসিধে ও নিরুমিত জীবন ফপন কবিষা থাকে, ইহা কতকটা সেই 
শ্রেণীর । যাহানা ছুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের কঠিন আঘাত সহ্য করিযাও 
উদ্ভমের সহিত কাছ রুরার শক্তি আবশ্যক। কিন্তু সন্যাসীর মত জাবনকে 
অস্বীকার, আনন্দ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভ়তি সম্পর্কে আতষ্ক ও কঠোরতার প্রতি 
আমার আকর্ষণ নাই, উহা আমার ভালও লাগে না। যাহা আমার কামনার 
বস্ত, তাহা কথনও ইচ্ছা করির! ত্যাগ করি নাই; কিন্ত কাম্য বস্বরও পরিবন্তন 
'মাছে। | 

কিন্ধ ইহাতেও আমার বান্ধবীর প্রশ্নের উত্তর অসম্পূর্ণ রহিয়। গেল; জনতার 
এই বীরপৃজা দেখিয়। আমি গর্ব বোধ করি কি-না? আমার ইহা ভাল লাগে 
না, দুরে পলাইরা যাইতে ইচ্ছা! হয়; তবু ইহাতে আমি অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। 
এই সম্মান না পাইলে অভাবও বোধ হয়। কোন দিকেই পূর্ণ তৃপ্ধি পাই না; 
তবে মোটের উপর জনতা! আমার মনের গভীর ফাক পূর্ণ করিয়াছে। আমি 
জনতাকে মুগ্ধ করিয়া ইচ্ছামত অদ্ুলী হেলনে চালিত করিতে পারি; এই ধারণা 
হইতে তাহাদের মন ও হৃদয়ের উপর আমার প্রতৃত্ববোধ জাগ্রত হইয়াছে এবং 
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ইহাতে আমার শক্তিলাভের আকাজ্ষা কতকাংশে চরিতার্থ হয়| অন্যদিকে ৷ 
তাহারাও আমার উপর শুক্মভাবে অত্যাচার করে। আমার প্রতি তাহাদের 
বিশ্বাস, নির্ভরতা ও ভালবাসায় আমার মর্খস্থল আলোড়িত হইয়া উঠে এবং 
উদ্বেলিত ভাবাবেগ তাহাদের প্রতি উচ্ছৃসিতভাবে ছুটিয়! যায়। আমি ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্যবাদী ; কিন্তু সময় সময় আমার ব্যক্তিত্বের বাধ গলিয়! ধবসিয়! পড়ে) মনে 
হয়, আত্মরক্ষা অপেক্ষা ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া অভিশপ্ত জীবন যাপন করাও 
শ্রেয়। কিন্তু বাবধান একেবারে বিলুপ্ত হয় না, দূর হইতে অন্থসদ্ধিৎস্থ দৃষ্টি লইয়া 
আমি যে দৃশ্ঠ দেখি, তাহার মন্ন সম্যক বুঝিতে পারি না। 

আত্মাভিমান অনেকটা মেদ রোগের মত; অজ্ঞাতসারে ইহা স্তরে স্তরে বৃদ্ধি 
পায় এবং প্রাত্যহিক বৃদ্ধি কেহ বুঝিতে পারে না। সৌভাগাক্ষমে এই উন্মত্ত 
জগতের কঠিন আঘাতে ইহা নত হয়; কখনও বা একেবারেই ধরাশায়ী হয় এবং 
অধুনা ভারতবর্ষে আমাদের জন্য এইব্ূপ কঠিন আঘাতের অভাব নাই। 
আমাদের পক্ষে জীবনের এই শিক্ষাগার অতি কঠিন স্থান, আর দুঃখ অতি নির্মম 
শিক্ষক | 

আমার আরও সৌভাগ্য যে আমার পরিজনবর্গ বন্ধু ও সহকক্মীরা আমাকে 
বখাস্থানে বাখিয়াই ব্যবহার করিতেন এবং আমার মাথা গরম করিয়! দিতেন না । 
জনসভা, অভ্র্থনী সভা, ম্উনিসিপালিটি, লোকালবোর্ড ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান 
হইতে অভিনন্দনপত্র দান প্রভৃতি ব্যাপারে আমার মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয় এবং রসবোধ 
শুকাইয়া ওঠে । আ।লগ্াপিক ভাষায় অসম্ভব অতিশযোক্তি শুনিয়া এবং চারিদিকে 
ভদ্রমহোদয়গণের গম্ভীর ও অমায়িক মৃত্তি দেখিয়া আমার পক্ষে হাসি চাপিয়া রাখা 
দার হইয়া উঠিত; জিভ বাহির করিয়া ভ্যাংচাইলে অথবা সভাস্থলে ডিগ বাজী 
খাইলে এই সকল সভ্য ভবা ভদ্রমহোদয়গণের কি অবস্থা হয়, তাহা দেখিয়! 
আমোদ উপভোগের ইচ্ছ। হইত । পৌভাগাক্রমে আমার খ্যাতি এবং ভারতের 
বাষ্ট্ীয় আন্দোলনে আমার দায়িত্ব ম্মর্ণ করিয়! এই সকল উন্মত্ত আকজ্কী আমি 
দমন করিয়া বাহিরে শিষ্ট ব্যবহার করিতাম। কিন্তু সব মময় পারিতাম না। 
জনবহুল সভায় বিশেষতঃ শোভাঘাত্রায় সময় সময় সহা করিতে না পারিয়া 
আমি উঞ্ণ হইয়! উঠি। আমাদের সম্মানের জন্য নির্দিষ্ট শোভাযাত্রা হইতে 
আমি অলক্ষ্যে সরিয়া জনতার ভীড়ে মিশিয়া পড়ি, আমার স্বী কিম্বা অপর 
কেহ আমার স্থলে গাড়ীতে কিম্বা মোটরে বসিয়া শোভাধাত্রার সহিত গমন 
করেন। 

সদা সর্বদাই নিজের মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া সাধারণের সম্মুখে অমায়িক 
হওয়ার ছুঃখ অনেক, ফলে সভাসমিতিতে মুখভাব প্রায়ই বিরক্তিপূর্ণ ও গম্ভীর 
দেখায়।। সম্ভবতঃ এই কারণে কোন হিন্দু মাসিক পত্রিকায় আমার সম্বন্ধে লেখা 
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হইয়াছিল যে, আমি দেখিতে অনেকটা হিন্দু বিধবার মত। প্রাচীন ধরণের হিন্দু 
বিধবাদের গ্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা সত্বেও এই মন্তব্যে আমি আহত হইয়াছিলাম। 
লেখক সম্ভবতঃ আমাকে প্রশংস! করিবার জন্তই তাহার মনমত কতকগুলি গুণ 
আমাতে আরোপ করিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমি যেন ত্যাগ ও 
আত্মবিলোপের প্রতীক এবং হান্লেশহীন কর্তবাপরায়ণতার আদর্শ । কিন্ত 
আমার বিশ্বাস, আমার এবং আমার মনে হয় হিন্দু বিধবাদেরও অনেক 
ব্যক্তিস্বাতত্থদীপ্ত গুণ, কর্ধপ্রবণতা ও হাস্যপরিহানের শক্তি আছে। গাদ্ধিজী 
একবার একজনকে বলিয়াছিলেন, মদ তাহার হাস্তপরিহাসের শক্তি না থাকিত, 
তাহা হইলে তিনি আত্মহত্যা বা এরূপ কিছু করিতেন। আমার অতদূর যাইবার 
ইচ্ছা না থাকিলেও একথা বলিতে পারি যে, যদি লোকে হীস্যপরিহাস ও লঘু 
আমোদ না করিত, তাহা হইলে আমার নিকট জীবন নীরস ও অসহ্‌ হইয়া 
উঠিত সন্দেহ নাই । 

আমার জনপ্রিয়তা এবং আলঙ্কারিক ভাষায় শব্দাড়ম্রপূর্ণ অভিনন্দনপত্র 
(অভিনন্দনে অত্যুক্তি ও অভিশয়োন্তি কর! ভারতের প্রথা ) গুলি লইরা আমার 
পরিবারবর্গ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরা মাঝে মাঝে পরিহান করিয়া তুমুল হাস্যরোল 
তুলিতেন। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ভাষায় সটরাচর ব্যবস্ৃত বড় বড় 
বুলি ও বিশেষণ এবং উপাপিগুলি, অভিনন্দনপত্র হইতে বাছিয়। লইয়া আমার স্বী, 
ভগ্রীরা এবং অন্তান্ত সকলে ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিলোর স্থুরে পরিহাস করিতেন। প্রারই 
আমাকে “ভারত-ভূঘণ” 'ত্যাগমৃপ্তি' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হইত, সভার 
ক্লান্তির শেষে এ গুলি লইয়া বাড়ীতে হাশ্ত পরিহাসে আমার হদয়ের ভার লঘু 
হইয়া যাইত, এমন কি, আমার ছোট মেয়েটি পধান্ত এই ব্যাপারে যোগ দিত। 
কেবল আমার মাতা এগুলি শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করিবার জন্য জিদ করিতেন 
এবং তাহার আদরের পুত্রকে লইয়া এইকপ রঙ্গ পরিহাস তিনি সহ করিতেন 
না। পিতা আমোদ বোধ করিতেন। আমার প্রতি তাহার সহানুভূতি ও 
স্থগভীর স্বেহ প্রকাশ কবিবাঁর এক প্রশীস্ত ভঙ্গী ছিল। 

কিন্ত জনতার জরধর্বনি, বিরস ও ক্লাপ্তিকর অভিনন্দন-সভা! প্রভৃতি, তর্ক যুক্তি, 
রাজনীতির ধূলি ধূম আমাকে বাহির হইতে স্পর্শ করিত মাত্র_ইহা কদাচিৎ তীও 
তীক্ষ হইত। প্রকৃত দ্বন্দ চলিত আমর মনে_ আদর্শের সংঘাত, কামনা! ও 
ানুগত্যের সংঘাত, মচেতন অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বাহ্‌ পারিপাশ্বিক অবস্থার 
বিবামহীন সংগ্রাম এবং তীহার মধ্যে অন্তরের অতৃষ্ধ ক্ষুধা। আমার মনের মধ্যে 
যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র এবং বিভিন্ন শক্তি পরম্পরকে পরাহত করিয়া প্রতৃত্ 
স্থাপনঞ্্ম়ানী। ইহা! হইতে পরিত্রাণের জন্ত মন উন্মুখ হইত; সামপ্জশ্য ও 
সমন্বয়ের জন্য আমি উদগ্রীব হইতাম এবং এই চেষ্টার ফলেই নিজেকে কর্দের মধ্যে 
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ডুবাইয়া দিতাম। কর্মক্ষেত্রে কিছু শাস্তি পাই। বাহিরে; "গ্রামে, ভিতরের 
সংঘর্ষ কতকটা গ্রশযিত হয় । 
নিস্তন্ধ কারাগুহে বসিয়| কেন এ সকল কথা লিখিতেছি? কি বাহিরে, 
কি কারাগারে, ঈপ্সিতের আকাজ্ষা সমানই রহিয়াছে; শাস্তি ও মানসিক 
আরাম লাভের আশায় আমি নি ভীত মনোভাব ও অভিন্জ্রতা লিখিতে 
ব্সিয়াছি ! 
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১৯৩০-এর্‌ ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবন আসিল। বিছ্বা্চমকের মত 
আমরা দেশের আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখিতে পাইলাম। সর্বত্র বৃহৎ জনতা নিস্তব্ধ 
গান্ীধাপূ্ণ, স্বাধীনতার স্গশবলপবাকা* উচ্চানণ করিতেছে, মে এক মহান দৃষ্ত ! 
সেখানে কোন বক্তৃতা নাই, অনুরোধ উপ. নাই। এই অনুষ্ঠান হইতে 
গাদ্ধিজী প্রেরণা লাভ করিলেন এবং দেশের নাড়ীর গতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা 
হইতে তিনি বুঝিলেন, কার্য করার সময় উপস্থিত। রঙ্গমঞ্চে ঘটনার দ্রুত 
সমাবেশে মহানাট্য জমিয়। উঠিল । 
আইন অমান্য আন্দোলনের স্চনায় দেশের আকাশ রোমাঞ্চিত। মনে 
পড়িল ১৯২১-২২-এর আন্দোলন এবং চাওরী-চাএরান পর তাহার আকস্মিক 
পরিশমাপ্তি! দেশ এখন অধিকতর সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং এই শ্রেণীর সংঘর্ষ 
সম্পর্কে ধারণাও পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট। সংঘর্ষের কৌশল অম্পর্কে সকলের 
একট] মোটামুটি ধারণা থাকিলেও গান্ধিজী প্রত্যেককে হিংসার মর্মকথা 
অধিকতর পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দশ 
ব্সর পূর্বের কথা অনেকেরই মনে পড়িল। এত সাবধানতা সত্বেও যে 
স্বাভাবিকভাবে অথবা কোন যড়যন্ত্রের ফলে কোথাও, হিংসামূলক কাধ্যের 
অনুষ্ঠান হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি? যদি এইরূপ ঘটনা ঘটে, তবে 
আমাদের আইন অমান্য আন্দোলনের কি হইবে? পূর্বের মত আবার কি 
আকম্মিকভাবে আন্দোলন নি থাকিবে? এরূপ সম্ভাবনা কত টরিরিভিষটি | 
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গাদ্ধিজী সম্ভবতঃ: তাহার স্বকীয় ভাবে এই প্রশ্ন চিন্তা করিতেছিলেন এবং 
তাহার সামগ়িক কথাবার্তা হইতে তিনি যে এই সমস্তা লইয়া বিব্রত তাহাও 
বুঝিতাম ; তাহার মনোভাব আমার ভাষায় লিখিতেছি। 

তাহার মতে, কোন অন্যায়ের প্রতিকার অথবা কল্যাণ-সাধনের জন্য অহিৎসাই 
একমাত্র সত্যপথ এবং সম্যকভাবে প্রযুক্ত হইলে ইহা অব্যর্থ। তাহা হইলে 
প্রশ্ন উঠে, ইহার পরিচালন ও দাফল্যের জন্য বিশেষ অন্গৃকৃল ক্ষেত্র আবশ্তক। 
কিন্তু যদি বাহিরের অবস্থা ইহার অন্থকুল না হয় তাহা হইলে কি ইহা প্রয়োগ 
করা উচিত নহে? ইহার উত্তরে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় ঘে, সমস্ত ক্ষেত্রই 
অহিংদ উপায় প্রয়োগের যোগ্য নহে এবং ইহা সর্বজনীন বা অবার্থ উপায়ও 
নহে। কিন্তু গাঞ্ধিজী এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই গ্রহণ করেন না। ত্রীহার দৃঢ় 
বিশ্বাস, ইহা সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য এবং ইহা! অব্যর্থ। অতএব প্রতিকূল 
অবস্থা, এমন কি, হিংসাপূর্ণ সংঘর্ষের মধ্যেও এই উপায়ে কাধ্য করা যাইতে 
পাবে। অবস্থাবিশেষে ইহার প্রয়োগ-কৌশলের অদল-বদল হইতে পারে; কিন্ত 
ইহা প্রত্যাহার করিলে তাহী ব্যর্থতা স্বীকারেরই নামান্তর মাত্র। 

সম্ভবতঃ এইভাবে তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহী নিশ্চিত 
করিয়া বলিতে পারি না। তিনি আমাদিগকে এইটুকু বুঝিবার অবসর ধিলেন 
যে, তাহার মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে এবং স্থানবিশেষে আকম্মিক হিংসার 
জন্য আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার কবিবার প্রয়োজন নাই । এই আশ্বাসে 
আমরা অনেকে সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম ।' কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৃহত প্রথ্ব_কেমন করি? 
আমর! কি ভাবে আরম্ভ করিব? কি উপায়ে ইহা কাধাকরী অবস্থার উপদোণী 
এবং জনপ্রিয় হইবে? সে ইঙ্গিত দিলেন, মহাত্মা! ! 

সহসা লবণ শ্ঘটি অপূর্ব রহস্য ও শক্তিতে মণ্ডিত হইল । লবণকরকে 
আক্রমণ করিতে হইবে, লবণ আইন ভঙ্গ করিতে হইবে। আমরা হতভম্ব 
হইলাম। জাতীয় সংঘর্ষের সহিত অতি সাধারণ লবণের সম্পর্ক বুঝির! উঠিতে 
পারিলাম না । গাদ্ধিজী “এগার দা দাবী ঘোবণা করায় আরও খিদ্ময় বাড়িয়া 
গেল। যদিও প্রস্তাবগুলি ভাল সন্দেহ নাই, তথাপি যখন আমর! পূর্ণ শ্বাধীনতাগ 
কথা বলিতেছি, তখন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারযূলক কতকগুলি 
প্রস্তাবের সার্থকতা৷ কি? পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে আমরা যাহা! বুগি, গারঞ্ষিজীও 
কি তাহাই বুঝেন, অথবা আমাদের বলিবার ভাষা স্বতদ্ব ? ঘটনার রুথচক্র 
চলিতে লাগিল, তর্ক করার অবসর রহিল না। ভারতে রাজনৈতিক ঘটনা- 
প্রবাহ আমাদের চক্ষুর সন্ুখে আবন্তিত হইতে লাগিল; কিন্কু তখনও আমর! 
বুঝতে পারি নাই, জগদ্যাগী এক ভয়াবহ অর্থসঙ্কট ও ব্যবসা-বাণিজোর মন্দা 
ঘনাইয়া আমিতেছে। নগরবাসীর! ইহাতে প্রাচুর্যের দিন ফিরিয়া আসিতেছে 
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মনে করিয়া আনন্দিত হইল, কিন্তু পল্লীবামী কৃষক ও রায়তেরা শশ্বমূল্য হ্রাসের 
সম্ভাবনায় প্রমাদ গণিল। 

তারপর গাদ্িজীর সহিত বড়লাটের পত্রবিনিময় হইল এবং সবরমতী আশ্রম 
হইতে ডাণ্ডী অভিযান আরস্ত হইল। দিনের পর দিন এই তীর্ঘযাত্রীদের অগ্রগতি 
জনমাধারণ উৎস্থক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং দেশব্যাপী উৎদাহানল প্রদীপ্ত 
হইতে লাগিল। আসন্ন আন্দোলন পরিচালনার চুড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য 
আহম্মদাবাদে নি: ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসিল। আন্দোলনের নেতা 
অনুপস্থিত, তিনি তীর্ঘ্যাত্রীদের লইয়া সমুদ্রতীরে চলিয়াছেন এবং ফিরিয়া 
আসিতে অস্বীকৃত হইলেন। সকলে গ্রেফতার হইবার সম্ভাবনায় সভায় স্থির 
হইল, কমিটির সমস্ত ক্ষমতা সভাপতির থাকিবে, তিনি কার্যকরী সমিতির 
শৃন্ঘপদে অপরকে মনোনীত করিবেন এবং তিনি স্বয়ং গ্রেফ তার হইলে পরবর্তী 
সভাপতি মনোনীত করিঘা। যাইবেন, তাহার -ম্ুব্ূপ ক্ষমতা থাকিবে । 
প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেমকমিটি গুলিকেও অন: ক্ষমতা দেওয়া হইল । 

এইভাবে তথাকথিত “ডিক্টেটরদের” রাজত্ব: ন এবং ইহারা কংগ্রেসের পক্ষ 
হইতে আন্দোলন পরিচালন করিতে লাগি; | ভারত-সচিব, বড়লাট ও 
গভর্ণরগণ দুই হাত উর্ধে তুলিয়া শঙ্কিত তারম্ব.. ঘোষণা করিতে লাগিলেন, 
কংগ্রেদের কি ভয়ঙ্কর ও শোচনীয় অধ:পতন হইয়াছে, ইহা ডিক্টেটরিত্বে বিশ্বাস 
করে! অথচ তাহারা নিজেরাও ডিক্লেটরীর অন্থরক্ত ভক্ত। এমন কি, 
ভারতের মডারেট স"বাদপত্রওলিও আমাদিগকে গণতন্ত্রের তত্বকথা শুনাইতে 
লাগিলেন। আমরা নীরবে (কেন না কারাগারে ) বিস্ময়ের সহিত এ নকল 
উপদেশ শুনিতে লাগিলাম। নিল্লঙ্জ ভগ্ডামীর চূড়ান্ত নিদর্শন ! সমস্ত প্রকার 
ব্ক্তি-ম্বাধীনতা দমন করিয়া অভিন্তান্পীয় আইন দ্বারা ডিক্টেটরী নীতিতে 
বলপূর্বক ভারতবর্ষকে শাসন করা হইতেছে তথচ আমাদের শাসকবর্গ ই 
মোলায়েম স্বরে গণতন্ত্রের দোহাই দিতেছেন ! এমন কি, সাধারণ অবস্থাতেই 
ভারতে গণতন্ত্রের ছায়া কোথায়? ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টের পয প্রতৃত্ব সম্পর্কে 
যাহারা প্রশ্ন করে, তাহাদের দমন করা স্বাভাবিক, কিন্তু এই সকল ব্যবস্থাকে 
গণতান্ত্রিক উপায় বলিয়া তাহারা যে দাবী করেন, তাহা ভবিষ্যদ্বংশধরদের চিন্তা ও 
প্রশংসার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্তব্য । 

এমন অবস্থা শীত্বই আসিবে, যখন কংগ্রেসের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য 
কর! সম্ভবপর হইবে না। ইহাকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা 
হইবে; কোন পরামর্শ বা কারের জন্য কমিটির গোপনে ব্যতীত মিলিত হওয়া 
অসম্ভব হইবে। আমরা গোপনতার পক্ষপাতী ছিলাম না । আমরা জনসাধারণের 
উপরএ্প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য গ্রকাশ্ঠ সংঘর্ষই স্থির করিয়াছিলাম। গোপন 
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উপায়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কেন্দ্রীয় ক' গ্রেসের, 
প্রাদেশিক ও জিলা কংগ্রেসের প্রধান প্রধান নর-নাবীরা অনতিবি রি 
গ্রেফতার হইবেন ইহা নিশ্চিত। তখন সংঘর্ষ পরিচালন করিবে কাতান, 
আমাদের সম্মখে একটি পথ খোলা ছিল। যুদ্ধরত সৈহ্াদলের কেহ 7৭ ঝ| 
আহত হইলে যেমন নৃতন লোক তাহাদের স্থান পুরণ করে, আঃ াদেরও সেই 
রকম ব্যবস্থা! করিতে হইবে) যুদ্ধক্ষেত্রে বলিয়া আমরা কমিটির সভা করিতে পাৰি 
না। এরূপ করিয়াও দেখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য ও ফল এই দাড়ায় ষে, কলে 
মিলিয়া গ্রেফতার হইতে হয়। সৈন্দলের পশ্চান্ভাগে নিরাপদ স্থানে বসির 
সামরিক কর্তারা অথবা ততোধিক নিব্বাপদ স্থানে অসামবিক মন্ধিমণ্ডল বিয়া 

পরামর্শ ও পরিচালন! করিতেছেন, আমাদের এ সুবিপাও ছিল শ!। আমাদের 
যুদ্ধের নীতি অনুসারে সেনাপতি ও সচিবমগ্ডনীই থাকেন টা এবং যুদ্ধের 
গ্রারস্তে তাহারাই সর্বাগ্রে গ্রেফতার হ্ন। এক্ষেত্রে আমরা শছবেবাদের 
কতখানি ক্ষমতা দিয়াছিলাম ? তাহারা সংগ্রাম পরিচালনায় জাতীয় দুঢসধঙ্লের 
প্রতীকরূপে পরিণত হইবার সম্মান লাভ করিতেন। কিন্তু কাধাতঃ তাহাদের 
ডিক্টেটরী ক্ষমতী নিজেদের কারাগারে প্রেরণ কবিবার ক্ষমতাতহেই পধাবসিত 
ছিল। যেখানে বহিঃশক্তির প্রভাবে কমিটির সভা অসম্ভব হইত, সেইখানেই 
কমিটির প্রতিনিধিরূপে পডিক্টেটর” কাধ্ায করিতেন; কিন্ত যখন যেখানে কমিটির 
অধিবেশন সম্ভবপর হইত, সেখানে ছিকেটবের কোন কর্ুৃত্ব খাকিত না। 
তাহাদের মূলনীতি বা সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না; 
আন্দোলন পরিচালনের ছোটখাট ব্যাপারগুলিই “ডিক্টেটবেরা? নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারিতেন। কংগ্রেসের গউিক্টেটরশিপ' কাধাত: কারাগারে যাইবার সোপান 
মাত্র ছিল এবং দিনের পর দিন এই ভাবে একজনের স্থান অপরে গ্রহণ করিত । 

অতএব এইভাবে ব্যবস্থা করিয়া আমরা আহমক্মদাবাদে নিঃ ভাঃ রাস্্ীয় 
সমিতির সহকক্মীদের নিকট বিদায় লইলাম। কে জানে, কবে কোথায় কাহার 
সহিত কিভাবে দেখ। হইবে, হয়ত বা আমর! আর একত্র মিলিবই না। আমন] 
তাডাভাড়ি নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিয়া নিঃ ভাঃ বাট সমিতির 
নির্দেশানুঘাযী স্থানীয় ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম এবং সরোজিনী নাইডুর ভাষায় 
জেলে যাইবার জন্য দীতন হাতে করিয়া বসিয়া রহিলাম। 

কিদ্িবার পথে আমি ও পিতা গান্ধিজীর সহিত দেখা করিলাম । জান্বুসারে 
তিনি ও তাহার দলবলের সহিত আমনা কয়েক ঘণ্ট! ছিলাম । তিনি লবণসমুদ্র 
লক্ষ্য করিয়া তাহার পরবর্তী গম্তব্যস্থলে যাত্রা করিলেন। এবারের মত তাহার 
সহিত এই শেষ দেখা! বষ্টিহস্তে সকলের পুরোভাগে তিনি দৃপনক্ষেপে অগ্রসর 
হইতেছেন-ঠাহার মুখমণ্ডল নির্ভীক প্রশান্ত । কি মহিমময় দৃশ্ ! 


২৮ 


আইন অমান্যের সূচনা 


জা্ুসারে গাদ্ধিজীর সহিত পরামর্শ করিয়। আমার পিতা স্থির করিলেন 
তাহার এলাহাবা্র ভবন দেশের নামে উৎসর্গ করিবেন এবং উহার নৃতন নাম 
রাখিবেন স্বরাজ ভব্ন। এলাহাবাদে ফিরিয়! আসিয়াই তিনি এই সঙ্কল্প ঘোষণা 
করিলেন এবং কংগ্রেস কক্ষীদিগের হাতে উহা অর্পণ করিলেন। এই বৃহৎ 
ভবনের একাংশে হাসপাতাল স্থাপিত হইল। তখন তিনি আইনত: এই কার্ধ্য 
করিয়া যাইতে পারেন নাই, দেডবংসর পরে আমি তাহার অভিপ্রায়ান্যারী 
উপঘুক্ত দলিল সম্পাদন করিয়া অছিদের হাতে উহা অপণ করিয়াছি। 

এপ্রিল আসিল, গান্ধিজী ক্রমশঃ সমুদ্রের নিকটবর্তী হইতেছেন, আমরা লবণ 
আইন ভাঙ্গিয়। আইন অমান্যের জন্য আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছি । এই কয়মাঁস 
আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা! কুচকাওয়াজ করিতেছিল এবং কমল! ও কৃষ্ণা (আমার 
স্্রী ও ভম্মী) এন্য পুরুষের পোষাক পরিয়্া ইহাদের দলে যোগ দিয়াছিল। 
স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে কোনও অস্ত্র, এমন কি কোন লাঠিও ছিল নাঁ। যাহাতে 
তাহার! অধিকতর কাধ্যকুশল হয় এবং বৃহৎ জনতা নিয়ন্ত্রিত করিতে পাবে, 
শিক্ষাদানের তাহাই উদ্দেশ্য ছিল । ৬ই এপ্রিল জাতীয় সষ্তাহের প্রথম দিবস, 
সত্যাগহ হইতে পালিনান পানাপ[গ--১৯১৯-এর সেই স্বৃতি স্বর্ণ করিয়। 
বাত্সরিক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। গান্ধিজী এ দিবন ডাগডর বেলাভূমিতে লবণ 
আইন ভঙ্গ করিলেন। তিন-চার্সিধিন পরে সমস্ত কংগ্রেস গ্রতিষ্ঠানগুলিকে স্ব 
স্ব এলাকায় এন্ধপ করিবার নির্দেশ দিয়া আইন অমান্য আন্দৌলন আরম্ভ করিতে 
বলা হইল । 

মনে হইল ঘেন বাধ ভাপ্গি্া অকম্মাৎ বন্যার জল আসিয়াছে । দেশের সর্বত্র, 
প্রতি পল্লী-নগরীতে লবণ তৈয়ারীর কথা আলোচিত হইতে লাগিল এবং লবণ 
তৈয়ারীর নানারূপ অদ্ভুত উপায় আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। আমরা এ বিষয়ে 
অন্লই জানিতাম, পুথিপত্র খুঁজিয়। কিছু আবিষ্কার করা গেল। লবণ তৈয়ারীর 
নিয়ম ছাপাইয়| বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইল। আমরা হাড়ি কড়াই সংগ্রহ করিয়া 
অনেক কষ্টে লবণের মৃত একরকম পদার্থ ভৈয়ারী কবিলাম। তাহাতেই কত 
আনন্দ! এবং উহাই উচ্চ মূল্যে ফেরী করিয়া বিক্রয় হইতে লাগিল। লবণ 
ভাল হউক মন্দ হউক, কিছু যায় আসে না, নিন্দণীয় লবণ আইন ভঙ্গ করাই 
প্রধান কথা । আমাদের লবণ খারাপ হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইর়াছিল। লবণ 
তৈয়ারী দাবানলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, জনসাধারণের উৎসাহের অস্ত 
রহিল না। গান্ধিজী যখন প্রথম এই প্রস্তাব করেন, তখন তাহার কাধ্যকারিতা 
সম্বন্ধে গ্রথ করিয়াছিলাম বলিয়া লঙ্ভ| ও কু অন্গভব করিলাম । এই মনুষ্যটির 
জনসাধারণকে উদ্ব দ্ধ করিরা শৃঙ্থলিতভাবে কাধ্যে নিয়োগ করিবার কি আশ্ষ্ধ্য 
শক্তি, আমর! বিশ্মিত হইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ১৪ই এপ্রিল আমি 


২টি 


জওহরলাল লেহরু 


গ্রেফতার হইলীম ; মধ্যপ্রদেশে রামপুরে একটি সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য এ 
দিবস আমি যাত্র! করিয়াছিলাম। এ দিনই কারাগারের মধ্যে আমার বিচার 
লইল, লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য আমি ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম। 
গ্রেফ তারের কথা পূর্ব্র হইতেই অনুমান করিয়া আমি (নি; ভাঃ রাষ্ীয় সমিতির 
প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে ) গান্ধিজীকে আমীর অন্নপস্থিতিকালে কংগ্রেসের সভাপতি 
মনোনীত করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় 
পিতাকে দ্বিতীয় স্থানে মনোনীত করিয়াছিলাম। আমার প্রত্যাশাই সত্য 
হইল, গাঞ্ধিজী অস্বীকার করায় পিতাই কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হইলেন। 
তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তথাপি প্রথম কম্নমাস তিনি অসীম উৎসাহে কার্য 
করিতে লাগিলেন। তীহার দৃঢ় নির্দেশ এবং শৃঙ্খলা রক্ষার সাবধানতার ফলে 
আন্দোলন বহুল পরিমাণে উপরূত হইল। আন্দোলনের লাভ হইল বটে? 
কিন্তু তাহার অবশিষ্ট শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য একেবারে নিঃশেষিত হইয়া 
গেল। 

প্রতিদিন কি উৎসাহ, কি উত্তেজনা, কত রোমাঞ্চকর সংবাদ-মিছিল ও 
য্ট প্রহার, গুলীবর্ধণ, বিখ্যাত নেতাদের গ্রেফতারে হরতাল, তাহার উপর 
পেশোয়ার দিবস, গাড়োয়ালী দিবস প্রভাতি অনুষ্ঠান! সাময়িকভাবে বিদেশীবন্ 
ও সর্ধবিধ ব্রিটিশ পণ্য বজ্জন সম্পূর্ণরূপে সাফরালাভ করিল। যখন আমি 
সংবাদ পাইলাম যে, আমার বৃদ্ধা জননী ও আমার ভগ্নিগণ প্রতপ্ত গ্রীশ্ম মধ্যাঞ্ছে 
বিদেশী বন্ত্রের দোকানের সন্দুখে দীডাইয়া পিকেটিং করিতেছেন, তখন আমি 
বিচলিত হইলাম । কমলাও ইহা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আরও অধিক কিছু 
করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ সহর ও জিলার আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া 
পড়িলেন, তাহার শক্তি ও দঢতা দেখিয়া বিশ্মিত হইলাম। তাহার সহিত 
আমার দীর্ঘকালের পরিচয়েও ইহা বুঝিতে পারি নাই । তিনি নিজের রোগের 
কথা ভুলিলেন, আকাশের রৌদ্র মাথায় করিয়া উদয়ান্ত ছুটাছুটি করিতেন এব 
কর্শনিয়ন্ত্রণ করিবার আশ্যধ্য শক্তি দেখাইয়াছিলেন। জেলে এই সকল *;। 
আমার কানে আসিত। পরে পিতা ঘখন কারাগারে আমার সহিত মিলিত 
হইলেন তখন তাহার নিকট সব কথা শুনিলাম। তিনি কমলার কাজকর্ম, 
বিশেষভাবে সঙ্ঘনিয়ন্ত্রণকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন । কিন্তু তিনি আমার 
মাতা ও অন্যান্য মেয়েদের রৌদ্রে ছুটাছুটি করা পছন্দ করিতেন না। তবে 
সাময়িক ধমক দেওয়া ছাড়! তিনি বড় একটা বাধা দেন নাই । 

সকলের চেয়ে বড় সংবাদ ২৩শে এপ্রিলের পেশোয়ারের এবং পরে সমস্ত 
সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাবলী । ভারতের অন্য ঘে কোনও স্থানে ঘেশিনগানের 
গুলী বর্ষণের মন্ুখে স্শৃঙ্খল এবং শাস্তিপূর্ণ সাহসিকতার দৃষ্ান্তে সমগ্র দেশে এইরূপ 


২৩০ 


আইন জমার দচদা 


উনার সা হত সীমা দেশে এই ঘটনার আরও একটা 


দিক আছে। পাঠানদের সাহসী বলিয়া খ্যাতি আছে বটে; কিন্তু তাহারা 
শাস্ত ও নিরীহ বলিয়া খ্যাতি নাই। এই পাঠানেরাই ভারতবর্ষের সম্মুখে এক 
অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল । এবং এই সীমান্ত প্রদেশেই সেই ইতিহাস-স্মরণীয় 
ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে গাড়োয়ালী সৈনিকের নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ 
করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সৈনিকের! সাধারণতঃ নিরস্্ব জনতার উপর 
গুলীবর্ষণ করিতে ঘ্বণী বোধ করে এবং নিঃসন্দেহে জনতার প্রতি সহান্গভূতি- 
বশতঃই তাহারা উহা অস্বীকার করিয়াছিল। সৈনিকের পক্ষে তাহার উর্ধতন 
কর্মচারীর আদেশ পালনে অস্বীকৃতি কেবলমাত্র সহানুভূতির জন্যই সাধারণতঃ 
সম্ভব নহে, ভাবী পরিণাম কি সে তাহা উত্তমরূপেই জানে । সম্ভবতঃ বুটিশ- 
শক্তি অবসান প্রায়, এই ভ্রান্ত ধারণ! হইতেই গাড়োয়ালীরা ( অন্যান্ত স্থলেও 
আরও কয়েকটি সৈন্যদল এইব্ধপ অবাধ্যতা! করিয়াছিল, কিন্তু সে খবর রটে 
নাই ) এরূপ করিয়াছিল। অন্থুরূপ ধারণ| মনে বদ্ধমূল হইলেই সৈনিকের! 
নিজেদের সহানুভূতি ও অভিপ্রায় অনুযায়ী কাধ্য করিতে সাহসী হয়। 

সম্ভবতঃ, কয়েকদিন অথবা সপ্তাহ ধরিয়া! নসাঁণ।ণতেপ মধ্যে বিহ্বল উত্তেজন। 
এবং আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে কতকগুলি বাক্তি মনে করিতেছিল যে, 
ব্রিটিশ শীদনের শেষ দিন সমাগত এবং ভারতীয় সৈম্যদলের একাংশের উপর 
ইহার প্রভাব বিসপিত হইয়াছিল। কিন্থ অল্পকালের মধ্যেই যখন বুঝা গেল, 
অদূরভবিষ্বতে এন্ধপ কোন ঘটনা৷ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন সৈশ্যাদলে 
আর অবাধ্যত| দেখা যায় নাই । সৈন্তাদল যাহাতে এরূপ অবস্থার মধ্যে গিয়া না 
পড়ে, তজ্জন্য সাবধানতা অবলম্বন কর] হইয়াছিল । 

এইক।লে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে নারীদের দলে 
দলে জাতীয় সংঘর্ষে যোগদান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । তীহারা দলে দলে 
অন্তঃপুর হইতে বাহির হই আমিলেন; বাহিরের কাজে অনভ্যস্ত হইলেও 
তাহারা মহতোংসাহে কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদেশী বস্ত্র মাবগারী দোকানে 
পিকেটিং করা তাহারা একচেটিয়া! করিয়! লইলেন। প্রত্যেক সহবে দলে দলে 
নারী মিছিল করিতে লাগিলেন এবং সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিক 
দূত প্রদর্শন করিতেন। অনেক মহিলা প্রাদেশিক, ও স্থানীয় কংগ্রেসের 
“ডিকেেটর? হইয়াছিলেন। 

লবণ আইন ভঙ্গের সহিত নিরুপদ্্রব প্রতিরোধ অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত 
হইল। বড়লাট কতকগুলি নিধেপা বক অভিন্তান্স জারী করিয়া ইহার স্থবিধা] 
করিয়া দিলেন। অডিন্যান্স ও নিষেধের সংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল, এগুলি 
অমান্ত করিবার স্থযোগও ততই বাড়িল। যে সমস্ত কাজ বন্ধ করিবার জন্য 
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অষডিন্তান্স, সেইগুলি করাই নিরুপত্দ্রব প্রতিরোধের লক্ষ্য হইয়! উঠিল। কংগ্রেস 
ও জন্সাধারণই আগু বাড়াইয়া কাজ করিতে লাগিল এবং গভর্ণমেন্ট যখন 
দেখিলেন, অভিন্যান্স কাধ্যকরী হইতেছে না, তখন নৃতন অডিন্তান্স জারী করিতে 
লাগিলেন। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বনু সদস্য বন্দী হইলেন) কিন্ত 
নৃতন সবস্যরা কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক নৃতন অভিগ্যান্স 
জারীর সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী সমিতিও কি ভাবে উহার সম্ধুখীন হইতে হইবে সে 
সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেন। একমাত্র সংবাদপত্র ব্যতীত, এই সকল নির্দেশ অতি 
আশ্চর্য এক্যের সহিত সমগ্র দেশে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইভ | 

যখন সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য জামীনের টাকা দাবী করিয়া অডিস্যান্স জারী 
হইল, তখন কাধ্যকরী সমিতি জাতীগতাবাদী মংবাদপত্রগুলিকে জামীনের টাকা 
না দিয়া প্রচার বন্ধ করিতে নির্দেশ দিলেন । সংবাদপত্র পরিচালকদের পক্ষে 
এই নির্দেশ পালন করা অতি কঠিন হইয়া উঠিল, কেন না তখন দেশবাসী সংবাদ 
জানিবার জন্য অধিকতর ব্যাকুল। কতকগুলি মডাবেট কাগজ ছাড়া অধিকাংশ 
কাগজ বন্ধ হইল; ফলে নানা প্রকার গুজব দেশে ছড়াইপ্লা পড়িতে লাগিল। 
কিন্তু এভাবে বেশী দিন চলিল না, মডারেট কাগজগ্তলি এই সুযোগে দাও 
মারিয়া লইতেছে দেখিয়া তাহারা বিরক্ত হইলেন। ফলে পুনরায় জাতীয়তাবাদী 
কাগজগ্ুলি আত্মপ্রকাশ করিল। 

৫ই মে গাদ্ধিজী গ্রেফতার হইলেন। পশ্চিম উপকূলে অধিকতর উত্পাহ্থের 
সহিত লবণগোল। আক্রমণ ও লবণ সংগ্রহের কাজ চলিতে লাগিল। লবণ 
আইন অনানাকানীদের উপর এইকালে *পুলিশ-বর্বরতার কতকগুলি বেদনাবহ 
ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোম্বাই আন্দোলনের কেন্ত্রভূমি হইয়া উঠিল এবং বড় বড় 
হরতাল, মিছিল এবং ল্লাটিচালন! চলিতে লাগিল। লাঠির আঘাতে আহতদের 
চিকিৎসার জন্য কয়েকটি হাসপাতাল স্থাপিত হইল । বোম্বাই বৃহৎ সহর বলিয়। 
এখানের ঘটনাগুলি বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। ছোটখাট সহর এবং 
পল্লীঅঞ্চলের ঘটনাগুলি মোটেই প্রচারিত হয় নাই । 

জুন মাসের শেষভাগে পিতা আমার মাতা ও কমলাকে লইয়! বোদ্বাই-এ 
গিয়াছিলেন। তাহার। বিপুলভাবে সন্বদ্ধিত হন; তীহাদের অন 1লে 
কয়েকবার গ্রচণ্ড লাঠিচালনা হইয়াছিি। অবশ্য বোদ্গাই-এ ইা সচরাচর ঘটনা 
হইঘ়। উঠিরাছিল। ইহার পন্র দিন পর, পুলিশ পথরোধ করায় বিশাল জনতাসহ 
কাধ্যকরী সমিতির সদশ্তগণ এবং মালব্যজী দমস্ত রাত্রি পুলিশের সম্মুখে পথে 
বসিয়াছিলেন। 

বোস্বাই হইতে ফিরিবার পর ৩*শে জুন পিতা বন্দী হইলেন। তাহার সহিত 
সৈয়দ মামুদকে গ্রেকতার কর| হইল। তাহারা বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের 
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অস্থায়ী সভাপতি ও সম্পাদকরূপে গ্রেফতার হইলেন। তীহাদের ছয় যাস 
কারাদণ্ড হইল। জনতার উপর গুলি চালাইবার আদেশ পাইলে পুলিশ বা 
সৈনিকের কর্তব্য কি, সে সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রচার করাই সম্ভবতঃ পিতার 
গ্রেফতারের কারণ। এই বিবৃতি ভারতে ব্রিটিশ আইন মোতাবেক সম্পূর্ণ 
বৈধভাবেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি উহা! বিপজ্জনক ও আপত্তিকর 
বিবেচিত হইয়াছিল । 

বোম্বাই-এ পিতাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সকাল হইতে * 
গভীর রাত্রি পধ্যন্ত তিনি কর্শরত থাকিতেন। প্রত্যেক জরুরী সিদ্ধান্তে 
তাহাকেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত। তীহার শরীর পূর্ব হইতেই অসুস্থ 
ছিল, অধিকতর অবসাদ লইয় ফিরিয়া আসিয়া তিনি চিকিসকগণের পরামর্শে 
পর্ণ বিশ্রামলাভের জন্ত মুসৌরী যাত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন কিন্ত যাত্রার 
পূর্ব দিন তিনি মুসৌরীর পরিবর্তে, নৈনী সেন্ট্রাল জেলে আমাদের ব্যারাকে 
উপনীত হইলেন । 
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সাত বদর পর আমি রর করাগারে ফিরিয়া আসিলাম; কাঝাজীবনেনু 
পূর্বস্থৃতি অনেকাংশে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ প্রদেশে নৈনী সেন্ট্রাল জেল 
অন্ততম বৃহৎ কারাগার। এখানে আমি নিঃশঙ্গ কারাবাসেত এক অভিনব 
অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। জেলের বৃহৎ প্রাচীবের মধ্যে ২৩** শত কয়েদী 
হইতে আমাকে পৃথক করিয়া এক ক্ষুত্র স্থানে রাখা হইল । পনর ফিট উচু 
বৃত্তাকারে থেরা স্থান_ পরিধি প্রায় একশত ফিট হইবে। ইহার মদ্যস্থলে এক 
বিবর্ণ, কুংপিত, চারিটি মেল-ওয়াল1! দালান। আমাকে পাশাপাশি দুইটি 
মেল দেওয়া হইল--একটি বাসের, অপরটি স্ানাগারকূপে ব্যবহার করিবার জন্য। 
অপর ছুইটি মেল কিছুকাল খালি ছিল। 

বাহিরের কর্ধব্যবস্থ! ও উত্তেজনার পর এখানে আসিয়া আমি নিঃসঙ্গ ও 
অবসন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম, প্রথম দুই-তিন 
দিন খুব নিদ্রা গেলাম। তখন গ্রীষ্মকাল আবম্ত হইয়াছে, আমি বাহিরে 
শয়ন করিবার অনুমতি পাইলাম--সেলের বাহিরে প্রাচীর ও দালানের মদ্যবস্তী 
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মন্বীর্ণ স্থানে শয়নের ব্যবস্থা হইল। আমার খাটখানি শক্ত করিয়া শিকল 
দিয়া বাখিয়া দেওয়! হইল, কি জানি আমি যদি উহ! লইয়া পলাইয়া যাই অথব! 
যাহাতে আমি দেওয়াল টপকাইবার মই হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে না 
পারি সেইজন্যই এই সাবধানতা অবলশ্ষিত হইয়াছিল! সারারাত নানাবিধ 
চীৎকার চলিত। যাহার প্রধান প্রাচীর পাহারা দিত, সেই সকল কয়েদী- 
প।হারাদাবেপ। পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া সান্কেতিক চীৎকার করিতি, তাহাদের 
তীত্র প্রুতস্বর দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া দুরাগত বায়ুর মর্ধ্নির মত বোধ 
হইত| ব্যারাকে কয়েদী-মেট্রা, তাহাদের জিদ্বায় নির্দিষ্ট কয়েদীদের চীৎকার 
করিয়া অবিরত গণনা করিত এবং মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিত, সব 
ঠিক আছে। জেল কম্মচারীরাও রাত্রে কয়েকবার করিয়া ঘুরিতেন, আমার 
ব্যারাকেও আসিতেন এবং ওয়ার্ডারদের সহিত উচ্চৈস্বরে সংবাদ আদান-প্রদান 
করিতেন। অন্যান্য স্থান হইতে আমার সেল দূরে ছিল বলিয়া এই সকল 
স্বর অম্পট্টভাবে শুনিতাম এবং প্রথম প্রথম উহার অর্থ বুবিতাম না। কখনও 
কখনও মনে হইত, যেন আমি কোন অরণ্যের পার্থ রহিয়াছি এবং কৃষকেরা 
চীৎকার করিয়া শস্যক্ষেত্র হইতে বন্যপশ্ত তাড়াইতেছে অথবা আমি যেন 
অরণ্যের মধ্যে রহিয়াছি এবং বন্য জন্তরা সকলে .মিলিয়া তাহাদের নৈশ এক্যতান 
জুড়িয়া দিয়াছে । 

চত্বক্ষোণ অপেক্ষা বৃন্তাকার আবেষ্টনীর মধ্যেই বন্দীজীবন অধিকতর দুর্বাহ__ 
ইহা আমার কল্পনা, না সত্য ঘটনা আমি বিশ্মিত হইয়া ভাবি। প্রলগ্গিত 
কোণের ও অবকাশের অভাব নিরানন্দ আরও বাড়াইঘা তোলে । দিবাভাগে 
গ্রাটীর আকাশকে অন্তরাল করিয়া রাখে,_অতি সীর্ণ ক্ষুদ্র অংশ দৃষ্টিগোচর 
হয়! তৃষিত দৃষ্টি মেলিয়ঃ আমি দেখিঅতি ক্ষুত্ব নীল বস্ত্রাবাস, বন্দীরা 
যাহাকে আকাশ বলে,_তাহার মধো রূপালী পাল তুলিয়া মেঘখগুগুলি ভাসিয়া 
যাইতেছে ।* রাত্রে এই প্রাচীর আমাকে আরও ধিরিয়া ফেলে, মনে হয় যেন 
আমি এক কূপের তলদেশে বসিয়া আছি। এখান হইতে তারকাথচিত 
আকাশের যে অংশ আমি দেখি তাহা আমার নিকট আর বাস্তব থাকে না। 
গ্রহতারকার্‌ কৃত্রিম মানচিত্রের অংশ বলিঘ্া মনে হয়। 

আমার ব্যারাক ও আবেষ্টনীকে জেপ্পের লোকের! বলিত কুত্তাঘর। ইহা 
পুরাতন নাম, আমার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। ভয়ঙ্কর চবিজ্রের 
আসামীদের স্বতন্্ করিয়া রাখিবার জন্যই ইহ! বিশেষভাবে নিশ্মিত হইয়াছিল । 
পরে ইহা রাজনৈতিক বন্দী, অস্থবীণদিগকে জেলখানায় স্বতন্ত্রভাবে রাখিবার 
জন্য ব্যবন্থত হইতেছে। প্রাচীরের সম্মুখে কিছু দুরে গনুজের মত একটা 
ইমারৎ দেখিয়। আমি প্রথমে বিরক্ত হইয়াছিলাম। জিনিষটা দেখিতে একটা 
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নৈনী জেলে 


বৃহৎ খাঁচার মত এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি মানুষ অবিরত চক্রাকারে 
ঘুরিতেছে। পরে বুঝিতে পারিলাম যে, উহ! জল তুলিবার পাম্প, এক এক 
সঙ্গে যোল জন করিয়া লোক লাগাইয়া জল তোলা হয়। মান্থুষের যেমন সবই 
অভ্যাস হইয়া যায়, আমিও তেমনই ইহাতে অভ্যন্ত হইয়া উঠিলাম। তথাপি 
সর্বদাই আমার মনে হইত, মানুষের শ্রমশক্তিকে এ ভাবে কাজে লাগান 
নির্বদ্ধিতা ও বর্ধরতা মাত্র। উহার দিকে তাকাইলেই আমার চিডিয়াধানার 
কথা মনে পড়িত। 

কিছুদিন আমীকে আবেষ্টনীর বাহিরে ব্যায়ামের জন্ত বা অন্ত কোনও 
কারণে যাইতে দেওয়া হইত না। পরে অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে 
আমাকে আধ ঘণ্টার জন্য বাহিরে মূল প্রাচীরের নিকট হাটিতে বা দৌড়াইতে 
দেওয়া হইত । এই ব্যবস্থার কারণ যে অন্য অন্য কয়েদীরা যেন আমাকে 
দেখিতে ন! পায় বা আমার সংস্পর্শে না আমে । বাহিরের খোল] হাওয়ায় 
ব্যায়াম করিবার এই সামান্য সময়টুকু আমি যথাসম্তব সন্যবৃহার করিতাম। 
আমি দৌড়াইতাম এবং ক্রমশ: পাল্নাবৃদ্ধি করিয়া ছুই মাইলের উপর 
দৌড়াইতাম। 

আমি প্রভাতে চারিটা, এমন কি সাড়ে তিনটার সময় শয্যা ত্যাগ করিতাম। 
তখনও বেশ অন্ধকার, থঁকিত। আমাকে যে আলো দেওয়া হইত তাহ! 
পাঠ করিবার মত পর্যাপ্ত নয় বলিয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িতাম | শেষরাত্রে 
ঘুম ভার্গিয়া যাইত। তারা দেখিতে আমার ভাল লাগিত, পরিচিত কোনও 
তারকামগুলের অবশ্থিতি দেখিয়া আমি মোটামুটি সময় ঠিক করিতাম। 
আমার শধা। হইতে আমি প্রাচীরের উপরে সর্বদাই ঞ্রুবতার! দেখিতে 
পারিতাম-ইহা দেখিলেই আমার মন জুড়াইত। গতিশীল তার্কামগ্ডলীর 
মধ্যে ্লবনক্ষত্রটি মনে হইত যেন আনন্দের চিরস্থির অস্সান প্রতীক । 

এক মাম আমার কেহ সঙ্গী ছিল না। তবে আগাকে একাকী থাকিতে 
হইত না। ওয়ার্ডার ছিল, কয়েদী ওভারশিয়ার ছিল এবং আমার রান্ন। এবং 
অন্তান্য কাজের জন্য একজন কয়েদীও ছিল। দীর্ঘ কারাদপ্ুপ্রাপ্ত কযেদী-মেট্রা 
মাঝে মাঝে কাজকর্ম উপলক্ষ্যে যাতায়াত করিত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত “লাইফার” জেলে বহু ছিল। সাধারণতঃ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলিতে 
বিশ বৎসর বা তাহার কম সময় বুঝায়। কিন্তু এই জেলে এমন অনেককে 
দেখিলাম, যাহারা বিশ বত্পরের অধিক কালও রহিয়াছে, নৈনীতে আমি 
একটি স্মরণীয় ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। প্রত্যেক কয়েদীর কাধের কাছে 
কাপড়ের মহিত আটকানো একখানি ছোট কাঠের চাঁকৃতি থাকে, তাহার মধ্যে 
তাহাদের নম্বর, কারাদণ্ডের সংক্ষিপ্ধ বিবরণ, এবং মুক্তির তারিখ লেখা থাকে । 
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শক 


জওহরলাল নেহরু 

একজন কয়েদীর কাঠের চাকৃতিতে আমি দেখিলাম, মুক্তির তারিখ ১৯৯৬ 
সাল! ১৯৩ পীলেই কয়েক বদর তাহীর জেলখাটা শেষ হইয়াছে, লোকটি 
মধ্যবয়সী | সম্ভবতঃ তাহার বিরুদ্ধে কতকগুলি কারাদণ্ডের বিধান হইয়াছে 
এবং সেইগুলি পর পর যোগ দিয়! ৭৫ বৎসর হ্ইয়াছে। 

এই “লাইফারেরা” বৎসরের পর ব্ৎসর ধরিয়া শিশু, নারী, এমন কি, 
পশ্ুপ্রাণীরও মুখ দেখিতে পায় না। বহির্জগতের সহিত তাহাদের যোগ ছিন্ন 
হইয়া যায় এবং মানুষের সঙ্গ পায় না। তাহারা বসিয়া ব্িয়। ভাবে; ভয়, 
প্রতিহিংসা ও দ্বণাসঞ্জাত ত্ুদ্ধ চিন্তারাশি তাহার্দের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া 
বাখেজগতে যে ভাল আছে, দয়া আছে, আনন্দ আছে, ইহা তাহার 
ভুলিয়া যায়। কেবলমাত্র মন্দের মধো তাহারা বাস করে। ক্রমে তাহাদের 
দ্বণার উগ্রতা কমিয়া আসে, এবং জীবন ক্রমে প্রাণহীন যন্ত্বৎ নিয়মান্থ্বপ্তিতায় 
পরিণত হয়। পরচালিত গতিতে তাহাদের দ্রিন অতিবাহিত হয়। একজনের 
সহিত অপরের কোনও পার্থকা থাকে না এবং একমাজ ভয় ছাড়া তাহাদের 
আর কোনও অন্থৃভূতি থাকে না। নিদিষ্ট সময়ে কয়েদীদের দেহ মাপা হয়, 
ওজন করা হয়, কিন্তু মন ও আত্মাকে ত ওজন করা যায় না! তাহা! অবরুদ্ধ 
আবেগের মধ্যে নিধ্যাতনের নিষ্ঠুর পারিপাশিকতার মধ্যে ক্রমে জীর্ণ হই 
যায়। লোকে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়া থাকে, তাহাদের যুক্তিগুলি 
শুনিতে আমার ভালও লাগে। কিন্তু কারাগারে যখন দেখি, দীর্ঘকাল মান্ুষ 
একই বেদনা বহন করিতেছে, তখন আমার মনে হয় যে, মানুষকে এব্ধপ 
অন্নে অল্পে হত্যা করা অপেক্ষা মৃত্যুদন্ড অনেক ভাল। একদিন একজন 
'লাইফার” আসিয়। আমাকে জিদ্রোসা করিয়াছিল “আমাদের কি হইবে? স্বরাজ 
হইলে কি আমর! এই নরুকের বাহিরে যাইতে পারিব ?, 

এই 'লাইফার” কাহারা ? ইহার! অধিকাংশই ডাকাতি মামলার আসামী । 
প্ধান হইতে একশ জন একসঙ্গে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ অপরাধী হইতে পাবে, কিন্ত অধিকাংশই অপরাধী কি না 
সে ব্ষিয়ে আমার সন্দেহ আছে। এই শ্রেণীর মামলায় লোককে জড়াইয়! 
ফেলা অতি সহজ। একজন রাজসাক্ষীর (এপ্রুভার ) সাক্ষা এবং একটু 
দনাক্তকরণই যথেষ্ট । আজকাল ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে 
বংমর বংসর জেলের লোকপংখ্যাও বাড়িতেছে। লোকে খাইতে না পাইলে 
কিকরিবে? জজ, এবং দ্যাপ্গিষ্টেটেধা অপরাধ বৃদ্ধির কথা রটন| করিতে মুখর 
হইয়া উঠেন; কিন্ত দৃশ্ঠমান অর্থ নৈতিক কারণগুলি সম্বন্ধে অন্ধ । 

তারপর কৃষকের! আছে। হয়ত জমির অধিকার লইয়! দাঙ্গা করিয়াছে, 
বেপরোয়া লাঠি চালাইয়াছে, হয় ত কেহ মরিয়াছে এবং তাহার ফলে অনেকের 


২৩৩ 


যাবজ্জীবন অথবা! দীর্ঘ কারাদণ্ড। এমনও ঘটিয়াছে যে, এক পরিবারের 
সমস্ত পুরুষকেই স্ত্রীলোকদিগকে ভাগ্যের হাতে ঈপিয়া দিয়া কারাগারে চলিয়া 
আসিতে হইয়াছে । ইহাদের একজনও অপরাধপগ্রবণ শ্রেণীর মত নহে। 
এই সকল স্থন্দর যুবক সাধারণ গ্রামবাসী অপেক্ষ! কি শারীরিক কি মানসিক 
সকল দিক দিয়াই উন্নত। ইহার্দিগকে কিছু শিক্ষা, বিষয়ান্তরে নিয়োগ 
করিবার্‌ চেষ্টা অথবা কোন বৃত্তি শিক্ষা দিলে ইহারা দেশের সম্পদরূপে গণ্য 
হইতে পারে । 

অবশ্য ভারতীয় কারাগারে অপরাধে অভ্যস্ত, পরপীড়ক, সমাজের শক্র, ভয়ঙ্কর 
চরিত্রের কমেদী আছে। কিন্তু :লখানাব আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হই, এমন বহু 
সংখ্যক বালক, যুবক ও প্রৌঢ় আছে যাহাদিগকে আমি নির্বিচারে বিশ্বাস করিতে 
পারি। আমি জানি না, আসল অপরাধী এবং এই শ্রেণীর বন্দীর মধ্যে গড়পড়ত। 
হার কত। এবং সম্ভবতঃ কারাবিভাগের কাহারও মনে এরূপ পার্থক্যের কথা 
উদ্দয়ও হয় নাই। নিউ ইয়র্কের সিংসিং কারাগারের ওয়ার্ডেন্‌ লুইস্‌, ই, লজ 
এ বিষয়ে অনেক উদ্নেগদোগা তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার মতে তাহার 
জেলখানার জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ জনই অপরাধগ্রবণ নহে। শতকর। 
পঁচিশ জন ঘটনাচক্রে ও অবস্থাধীনে অপরাধ করিয়াছে । অবশিষ্ট পচিশজনেন 
অন্ততঃ অধদ্ধেক সংখ্যক নিশ্চিতরূপে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক । সকলেই 
জানেন যে, পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা আধুনিক সভ্যতার কেন্্র বৃহৎ নগরগুলিতে 
অপরাধ প্রবণতার প্রাবল্য অধিক। আমেরিক। সঙ্ঘবদ্ধ দহ্যবুন্তির জন্য বিখ্যাত। 
এবং এই শ্রেণীর ভয়ঙ্কর-চরিতর অপরাধীদের আবামস্থলরূপে সিং সিং জেলও 
বিশেষ খ্যাতি লাভ করিঘ্াছ্ে। তথাপি এই জেলের ওয়ার্ডেনের মতে মাত্র 
শতকরা »াড়ে বারজন কয়েদী প্রক্কৃত প্রস্তাবে মন্দ। আমার মতে ভারতীয় 
জেলে এই হার আরও কম, ইহা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে। আরও ভাল 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অধিকতর কর্প্রাপ্ধির ব্যবস্থা এবং শিক্ষা বিস্তার করিলে 
আমাদের জেলখানাগুলি শূন্য হইয়া যাইতে পারে। অবশ্ত ইহাকে মাফল্যমণ্ডিত 
করিতে হইলে বর্তমান সমাজ-ব্াবস্থার আমূল পন্দিবর্তন আবশ্তক, কিন্তু ইহার 
পরিবর্তে ব্রিটিশ গভর্ণষেন্ট পুলিশের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং জেলখানা গুলির বিস্তার 
সাধন করিতেছেন । ভারতবর্ষে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মংখা। অত্যন্ত 
অধিক। নিখিল-ভারত-কয়েদী-মাহাধ্য সমিতির সম্পাদক অধুনা যে বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩৩ সালে একমাত্র বোশ্বাই প্রদেশেই একলক্ষ 
আটাশ হাজার ব্যক্তি কারাগারে গিয়াছিল। এ বংসর বাঙ্গলা দেশে কারাদণ্ডে 
দ্ডিতের সংখা| একলক্ষ চব্বিশ হাজার ।* অন্যন্য প্রদেশের সংখ্যা | আমি পাই 


% 'টেম্যান_১১ই | ডিসেম্বর, ১৯৩৪। 


২৩৭ 


চি 


জওহরলাল নেহরু 


নাই। তবে ছুই প্রদেশের কয়েদীর সংখ্যা যদি প্রায় তিন লক্ষ হয়, তাহা হইলে 
সমগ্র ভারতে সম্ভবতঃ দঙ্ডিতের সংখ্যা দশ লক্ষ হইবে। এই সংখ্যার মধ্যে 
অবশ্য স্থায়ী বাসিন্দার হিসাব ধরা হয় নাই। কয়েদীদের একটা বড় অংশ 
অল্নকালের জন্য. কারাদণ্ডে দর্ডিত হইয়া থাকে । জেলের স্থায়ী বাসিন্দাদের 
সংখ্যা তুলনায় কম হইলেও সংখ্যায় বড় কম নহে। ভারতের কয়েকটি প্রধান 
প্রদেশে কারাবিভাগ জগতের মধ্যে সর্ববৃহৎ বলিয়া কথিত হয়। হয়ত বা 
উহাদের মধ্যে যুক্ত প্রদেশও এই সন্দেহজনক সম্মানের অন্যতম অধিকারী । এবং 
এই প্রদেশের কারা-শাসনবিভাগ পূর্বের মতই এখনও বহুল পরিমাণে পশ্চাৎ্পদ 
ও প্রতিক্রিয়াশীল । কয়েদীকে কখনও মানুষ বলিয়! বিবেচনা করা হয় না। 
কিন্বা তাহার যে ব্যক্তিত্ব আছে ইহাও গণনার মধ্যে আনা হয় ন1) কাজেই 
তাহার মানসিক উন্নতি বিধানের কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু যুক্ত-গ্রদেশের 
কারাবিভাগ করেদীদিগকে বন্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থায় সকলের মেরা । এই 
কডাকড়ির মধ্যে অন্নলোকই পলাইতে চেষ্টা করে এবং প্রতি দশ হাজারে একজন 
সক্ষম হয় কি না সন্দেহ | 

পনর বা! তদুদ্ধ বয়স্ক বহুতর বালক কয়েদী, জেলের অন্যতম বিষাদময় দৃশ্য । 
অধিকাংশই বুদ্ধিমান বালক এবং স্থযোগ পাইলে ইহারা অনায়াসে ভাল হইতে 
পারে। অধুনা ইহাদিগকে প্রাথমিক লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, 
কিন্তু জেলের অন্যান্য ব্যবস্থার মত ইহাও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং নিক্ষল। ইহারা 
খেলাধূলার স্থুযোগ কমই পায়, কোন প্রকার সংবাদপত্রও পড়িতে পায় না, 
বইও পড়িতে দেওয়া হয় না । বার ঘণ্টা ব! তাহার৪ অধিক কাল সমস্ত বন্দীকে 
তাল। দির আটক রাখা হঘ-্দীর্ঘ অপরাহে এবং এই সময়ে ভাহাদের কিছুই 
করিবার থাকে না। * 

তিন মান অন্তর একবার আল্ীয় স্বজনের সহিত দেখা করিতে বাঁ পত্রাদি 
দেওয়া হ়্--_এইবপ দীর্ঘকাল বিলগ্গ অত্যন্ত নিষ্টর বাবস্থা । এমন কি, অনেক 
কয়েদী ইহারও সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। তাহার! যদি নিরক্ষর হয় ( অধিকাংশই 
নিরক্ষর ) তাহা হইলে পত্র লিখাইবার জন্য কোন জেল কশ্মচারীর উপর নির্ভর 
করিতে হয়, ইহারা সাধারণতঃ কাজ না বাড়াইবার জন্য কৌশলে ইহা এডাইয়া 
থাকে। পত্র লেখ হইলেও ঠিকান! ভাল করিয়। লেখা হয় না বলিয়া অনেক 
পত্র পৌছায় না। দেখা শুনা করা আরও কঠিন। কোন গেল কর্মচারীকে কিছু 
দিয়া সন্তষ্ট করিতে না পারিলে এ স্থঘোগ অনেকের আবৃষ্টেই জোটে না। কয়েদীর। 
প্রায়ই এক জেল হইতে অন্য জেলে বদ্লী হয়, তাহাদের আত্মীরবর্গ কোন খোঙ্গ 
পার না। আদি এমন অনেক কয়েদীকে জানি, বনু বর্ষ পরিরারবর্গের সহিত 
যাহাদের যোগন্থত্র ছিন্ন হইয়াছে এবং তাহাদের কি হইয়াছে তাহাও জানে না । 


২৩৮ 


নৈনী জেলে 


তিন মাস বা! তাহীর পর যখন দেখাশুনা হয়--তাহাও এক আশ্ট্্ ব্যাপার. 
একদল কয়েদী এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎকারীদের তারের বেড়ার ছুই পাশে 
দাড় করান হয় এবং সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া কথা বলিতে থাকে । এক 
সঙ্গে এতগুলি লোকের যুগপৎ দেখা করার ব্যবস্থায়-_হাদয়ের আদান প্রদানের টি 


স্থবিধা থাকে না। 

অতি অগ্পসংখ্যক কয়েদী ( ইউরোপীয়ান ছাড়া হাজার করা একজনের বে 
নহে ) ভাল খাচ্চ, ঘন ঘন সাক্ষাৎকার বা পত্র লেখার বিশেষ স্থৃবিধা পায়। 
রাজনৈতিক নিকুপন্ত্ব প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় যখন হাজার হাজার 
রাজনৈতিক বন্দীতে জেলখানা ভবিয়া যায়, তখন এ সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি 
পায়। রাজনৈতিক বন্দীদের কি স্ত্রী কি পুরুষ, শতকরা পঁচানব্বই জনকেই 
সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং কোন বিশেষ সুবিধা 
দেওয়া হয় না। 

বৈপ্নবিক কার্যের অপরাধে মে সকল ব্যক্তি দীর্ঘ কারাদণ্ড অথবা হা 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদিগকে দীর্ঘকাল নির্জন কারাগৃহে রাখা হয়। 
আমার বিশ্বার, যুক্ত প্রদেশে এই শ্রেণীর বন্দীকে সাধার্ণতঃই নিজ্জন “সেলে, 
আবদ্ধ রাখ| হয়। কিন্ত নিয়মীনুমায়ী, কারাবিধি ভঙ্গ করিবার বিশেষ শাস্তিষ্বূপ 
নিঞ্জন কারাদণ্ডের বাবস্থা করা হইয়া থাকে । কিন্তু এই সকল বন্দী, যাহাদের 
অধিকাংশই তরুণবয়ন্ক,__তাহাদিগকেও “তাবে বন্দী থাকিতে হয়; অথচ 
জেলখানায় তাহাদের আচরণ আদর্শস্থানীয় হইতে পারিত। এইরূপে আদালতে 
প্রদত্ত শাপ্তির সহিত জেল কতৃপক্ষ একাস্ত অযৌক্তিকভাবে আর এক ভয়াবহ 
শাস্তি যোগ করিয়! দেন। ইহা আশ্চর্য, কোন কারাবিধির সহিত ইহার সামস্তস্ত 
নাই। নির্জন কারাবাস, অল্পদিনের জন্যও অতান্ত বেদেনাজনক ব্যাপার; ইহাকে 
বঙ্সরের পর বৎসর চালাইলে তাহা এক দারুণ নিষ্ঠরত| হইয়া পড়ে, ইহাতে 
ধীরে ধীরে মানপিক অবনতি হইতে থাকে, ক্রমে পাগল হইবার উপক্রম হয়, মুখে 
এক নৈরাশ্বাময় শূন্য তার ভাব ফুটিয়া উঠে) দৃষ্টি ভীত পশুর ৮৮ হয়। ইহা ধাপে 
ধাপে মান্গযের তেজ ও বীধ্যকে হত্যা করা, জীবন্ত জীবদেহে ছুরিকাচালনার ন্যায় 
ইহ! আত্মার উপর অবিরত মন্থর আঘাত। ইহা কাটাইয়া উঠিলেও, মান্ধুষ 

[ভাবিক হইয়া পড়ে, সমাজজীবনের সহিত সে আর সামঞ্শ্ত স্থাপন করিতে 


পারে না। এই ব্যক্তি কোন কাজ বা অপরাধের জন্য দায়ী কি না? এ চিরস্তন্‌ 


প্র ত আছেই। ভারতের পুলিশী ব্যবস্থা সকলকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া 
থাকে) রাজনৈতিক ব্যাপারে উহ! আরও অধিক। 

ইউরোপীয়ান অথবা ইউরেশিয়ান কয়েদীদের অপরাধ যাহাই হউক এবং 
সামাজিক মর্ধ্যাদ! যাহাই হউক, নিধ্রিচারে সকলেই উজ্চশ্রেণীর কয়েদী হয় এবং 


২৩৭৯ 


এ 


জওহরলাল নেহরু 


ভাল খাদ্য, কম কাজ, অধিকতর ঘন ঘন দেখাশুনা ও চিঠিপত্র পাইয়া থাকে। 
সপ্তাহে একবার করিয়া পান্রীদের সহিত দেখাশুনার ফলে তাহারা! বাহিরের 
ঘটনাবলীর সহিত যোগ রাখিতে পারে। পাত্রীরা তাহাদের বিদেশী সচিত্র 
পত্রিকা বা! বাঙ্গ কৌতুকের কাগজ আনিয়। দেন এবং প্রয়োজন মত পরিবার্বর্গের 
নিকট সংবাদাদি দিম থাকেন। 

ইউরোপীগান কয়েনীদের বিশেষ সথবিধার জন্য কেহ তাহাদের ঈর্ধযা করে না, 
কেনন! তাহীর] সংখ্যায় অতি অল্প। কিন্তু দ্্রীপুরুষনিখ্বিশেষে অন্যান্য বন্দীদের 
প্রতি বাবারে মানবোচিত মানদণ্ডের অভাব দেখিয়া চিন্ত পীড়িত হয়। কোন 
কয়েদীকেই ব্যক্তিবিশেষ মানুষ হিসাবে বিবেচনা! করা হয় না এবং তাহাদের 
সহিত সেভাবে ব্যবহারও করা হয় না। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের দুর্বহ দমননীতির 
অমানুষিক দিক কত কারা, তাহা কারাগারে আপিলে দেখা যায়। এই চিন্তাহীন 
ভ্রক্ষেপহীন ঘন্থ অবিরাম গতিতে বাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই পিষ্ট করিতেছে 
_-এই যন্্ুটিকে অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্য লইয়াই কারাবিধিগুলি রচিত। 
আত্মমধ্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন নরনারীরা এই হৃদয়হীন যন্ত্রের রাজত্বের মধ্যে সতত পীড়া 
ও মনোবেদনা অন্গুভব করে । আমি দেখিয়াছি, এই নিরানন্দ নিষ্ঠুর বাবস্থা 
দীর্ঘকাল দণ্ডিত কয়েদী সময় সময় ভাঙ্দিয়া পড়ে এবং অসহায় ক্ষুদ্র শিশুর মত 
ক্রন্দন করে। যাহাতে তাহাদের মুখে একটু-হামি, আনন্দ দীপ্তি বা কৃতজ্ঞতার 
চিহ্ন ফুটিরা উঠিতে পারে, এমন সামান্য সহানুভূতির বাণী, একটু উৎসাহ এই 
কারাগারে কত ছুল্পভ! 

তবুও কয়েদীদের নিজেদের মধ্যে দয়া-দাক্ষিণা ও বন্ধুত্বের অনেক মর্শস্পশশী 
দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়! যায়। একবার *একছন “পেশাদার” অঞ্ধ কয়েদী তের 
বত্সর পর মুক্তিলাভ করে। দীর্ঘকাল পরে সে বাহিরে যাইতেছে, সেই বন্ধুহান 
বহির্জগতে তাহার কোন্ধ আশ্রয় নাই । তাহার সহ-কম্েদীর। তাহাকে সাহায্য 
করিবার জন্য ব্যস্ত হইল) কিন্তু তাহাদের সাধ্যই কতটুফু! একজন তাহাকে 
জেল কার্যালয়ে জমা দেওয়া সা্টটি দান করিল, আর একজন ছুই চারিথান। 
কাপড় দিল। ততীয় ব্যক্তি সেইদিন প্রভাতেই একজোড়া নৃতন গ্ভাগ্ডাল' 
পাইয়াছিল এবং গর্বের সহিত আমাকে দেখাইরাছিল। জেলে ইহ এক দুর্লভ 
সম্পদ। যখন সে দেখিল, তাহার বহুবর্ষের এক অন্ধ সঙ্গী নগ্রপদে বাহেরে 
যাইতেছে; মে স্বেচ্ছায় তাহার নৃওন "গ্ঞাগ্ডাল' জোড়া তাহাকে দিয়া দিল। 
আমার তখন মনে হইল, বহির্জগত অপেক্ষা এই কারাগারে দ্য়া-দাক্ষিণ্য 
অনেক বেশী। 

১৯৩০ সাল বহু নাটকীয় এবং প্রাণপ্রদ, জীবনপ্রদ ঘটনাপ্রবাহে পরিপূর্ণ । 
সমগ্র জাতিকে উৎসাহে অন্থ্প্রাণিত করিয়া তুলিতে গান্ষীজীর আশ্চর্য্য 


২৪৪ 


নৈনী জেলে 


শক্তি কি বিস্ম়াবহ! ইহার মধ্যে যেন যাদু আছে মনে পড়িল, গোখ্লে 
একবার তীহার সম্বন্ধে বলিগনাছিলেন যে, তিনি ধূলি হইতেও বীর স্থট্টি করিতে 
পাবেন। জাতীয় মৃহৎ উদ্দেশ্য দিদ্ধির উপায়ন্বরূপ শান্তিপূর্ণ নিরুপন্্রব 
প্রতিরোধনীতির কারাকাণিহায় যেন সকলের আস্থা জন্মিল, দেশের চিত্তে 
আত্মবিশ্বান দুঢতর হইল, শক্র মিত্র সকলেই একথা স্বীকার করিলেন। যাহারা 
আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল, তাহারা আশ্চর্য্য উন্মাদনায় বিভোর হইল--এই 
উন্মাদন! কারাগারে দেখা গেল। সাধারণ কযেদীরাও বলিতে লাগিল, 
“স্বরাজ আপিতেছে।” উহার জন্য তাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্থবিপার আশা 
লইয়া! প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ওয়ার্ডারের! বাজারের গল্প শুনিয়া আসিয়া 
স্বরাজ অদূরবপ্তী বলিয়া মনে করিত-_জেলের ছোটখাট কর্মচারীরাও একটু 
চঞ্চল হইয়া! পড়িল । 

আমর| কারাগারে কোন দৈনিক পত্রিকা পাইতাম না, একখানি হিন্দী 
সাপ্তাহিক পাত্রক! আসিত,_ভাহাতে ২ যতটুকু সংবাদ পাইতাম, তাহাই আমাদের 
কল্পনাকে দীপ্ত করিয়া তুলিত। প্রত্যই বষ্টি সঞ্চালন, কখন বা গুলী বর্ষণ, 
শোলাপুরে সামরিক আইন এবং জাতীয় পতাক! বহনের জন্। দশ ব্ত্সর 
কারাদণ্ড । আমাদের জনমাধারণ, বিশেষতঃ নারীরা সমগ্র দেশে যে ভাবে কার্ধ্য 
করিতেছে, তাহাতে আমরা গর্ব বোধ করিতাম। আমার মাতা, শ্রী ও ভগ্রী 
এবং সম্পকিত। ভগ্মী ও বান্ধবীদের কার্যকলাপে আমি অধিকতর রে লাভ 
করিতাম। যদিও আমি কারাগারে তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়। আছি তথাপি 
আমর! যেন অধিকতর ঘনিঠ হইতেছি। এক মহৎ উদ্দেশে কর্শস্থাত্র যেন 

আমাদিগকে নৃতন নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিল। পরিবার বুহ্ভম গোঠার মধো যেন 
মিলিয়। গেনল। অথচ পুরাতন ম্নেহ মমতার টান মঘানই রহিঘা! গেল। নিজের 
শারীরিক মন্স্থত| অগ্রাহ্থ কিয়। কমণা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য যে ভাবে কাধ্য 
করিতেছিল, সে সংবাদে আমার বিম্মরের সীমা রহিল না। 

আমি কারাগারে অনেকটা নিশ্চিন্তে কাল্যাপন করি! তছি অথচ বাহিরে 
অনেকে কত বিগ্ন বিপদের সন্মুধীন হইরা বহ কষ্ট মহা করিতেছে, এই চিন্তা 

আমার নিকট ছুর্বহ হইয়া উঠিল। বাহিরে যাইবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল, 
অথচ উপার় নাই। অবশেষে আমি কারার মধোই কঠোর জীবন যাপন করিতে 
লাগিলাম। আমি প্রতাহ তিন ঘন্টাকাল আমার নিজের চরকায় তা কাটিতাম 
এবং ছ্েলকত্তপক্ষের অনুমতি লইয়া আরও ২৩ ঘণ্ট|। কাল “নেওয়ার” ( চওড়া 
ফিতা) বুনিতাম। এই কাঁজগুলি আমর| ভাল লাগিত। ইহাতে অতিরিক্ত 
পরিশ্রমও হইত না, বিশে মনোবোগ ও দিতে হইত না অথচ মনের উত্তেজনা 
অনেকটা প্রশান্ত হইত। আমি পড়াশুনা খুব বেশী করিতাম। সমযাস্তরে 


১৩৬ ২৪১ 


জওহরলাল নেহরু 


ঝাড় দেওয়া, এরনিজের কাপড়-চোপড় কাচা প্রভৃতিও করিতাম। আমি 


ইচ্ছা করিয়াই শারীরিক পরিশ্রম করিতাম, কেন না আমার ক'রাদণ্ড 
বিনাশ্রম ছিল। 


বাহিবের ঘটনাবলীর্‌ চিন্তা এবং জেল্রে নিত্য নৈমিত্তিক কাজ, ইহা ডি 


নৈনী জেলে আমার দিন কাটিতে লাগিল । ভারতীয় কাবাব্াবস্থা প্যানে, | 
করিতে করিতে আমার মনে হইল, ইহা ধেন ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টেও, 
শাসনযন্ত্রে যোগাতা ও কুশলতার অভাব নাই, দেশের উপর গভর্ণমেণ্টেখ ক্ষ রি 
ইহা অক্ষুপ্র রাখিতেছে, অথচ দেশের মানুনপগুনিপ সম্ধন্ধে প্রায় কোন চৈতন্যই 
নাই। বাহির হইতে দেখিলে জেলখানার কাজকম্ম বেশ যোগাতার সহিত 
নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়। মনে হয়। এবং কতক[তশে ইহা সতাও বটে; কিন্তু 
যে সকল হতভাগ্য এখানে আসে, তাহাদের উন্নতির জন্য সাহাধা কর। যে জেলের 
প্রধান উদ্দেশ, সেকথা কেহ ভাবে বলিয়া মনে হয় না । জন্দ কর, পিধিয়া ফেল 
-_এই ভাব সর্বত্র বিরাজিত। তাহারা যখন বাহিরে যাইবে, তখন হও 
যেন তেজ বীর্ধয অবশিষ্ট না| থাকে । কি ভাবে কারাবাবস্থা 1 নিয়ন: 
কয়েদীদিগকে সংযত করা ও শাস্তি দেওয়া হয়? প্রধানতঃ কয়েদীদিগের ঘা 
তাহাদিগকে শাপনে রাখা! হয়। কতকগুলি কয়েদীকে কয়েদী-মেট রশি + 
করিয়া দেওয়া হয় এবং কতক ভয়ে এবং কতক পুরস্কার পাইবার আশাম্স, মেয়া? 


কম হইবার আশায় তাহারা কতৃপক্ষের নহিত সহধোগিতা করে। বেতনভোগী 


বাহিরের ওয়ার্ডাবের সংখ্যা অত্ন্থকম। জেলের ভিতরে সাধারণতঃ করেদী- 
মেটরাই পাহারা! দির! থাকে । ইহা ছাড়া, জেলখানায় গোয়েন্দগিরি প্রবলভাবে 
চলিয়া থাকে । কয়েদীদিগকে পরম্পরের উপর নজর রাখিতে উত্সাহ দেওয়া হয়, 
যাহাতে করেদীরা দলবদ্ধ হইয়! কাজ না করিতে পারে সেজন্য সত্ক দৃষ্টি রাখা 
হয়| এইভাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ রক্ষা করিলে তাহাদের সংঘত রাখ! ফাইতে 
পারে; অতএব, ইহার অর্থ সহজেই বুঝা যায়। 

' বাহিরে আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্টেও এই ব্যবস্থাই ব্যাপক ও বৃহত্তরবূ্ে 
দেখিতে পাই, তবে সেখানে তাহা কিঞ্চি২ং আবৃত। এখানে কযেদী-গেট ও 
কয়েদী-ওয়ার্ডারদের নাম শ্বতস্ত্ব। ইহাদের বড় বড় উপাধি আছে, হহাদের 
তক্ম! চীপরাসও বেশ জীকজমকপূর্ণ। এবং তাহার পশ্চাতে কাবাগারের মতই 
অঙ্গধারী রক্ষীদল প্রস্থত হইয়াই আছে। 

আধুনিক রাষ্ট্রে জেলথানাগুলির প্রয়োজনীয়তা কত অপরিহার্য! অন্ততঃপক্ষে 
করেদী চিন্তা করিতে থাকে থে, গভর্ণমেণ্টের বছতরন বিভাগ ও অন্যান্য দায়িত্ব, 
পুলিশ কি দৈন্যদল, কারাগারের কার্যাপ্রণ/লীর তুলনায় নিতান্ত বাহ ব্যাপার 
মান্র। যেদলের হাতে গভর্ণমেন্টের পরিচালন-ক্ষমতা৷ থাকে, সেই দলের ইচ্ছা! 
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এরোডায় আপোষের কথাবার্ত। 


অপরের উপর প্রয়োগ করিবার পীড়নমূলক যন্ত্র হইল রাষ্্র--এই মার্কসীয় 
তবাদের ঘাথার্য কারাগারে বসিয়াই বুঝিতে পারা যায়। 

আমার ব্যারাকে আমি এক মাস একাকীই ছিলাম। তারপর নম্মদা প্রসাদ 
সিংহকে সঙ্গীরূপে পাইয়া অনেকটা শান্তি পাইলাম । আড়াই মাস পরে ১৯৩০ 
সালের জুন মাসের শেষাদন আমাদের ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে সহসা হড়াহুড়ি 
পড়িয়া গেল। অপ্রত্যাশিত ভাবে অতি প্রত্যুষে আমার পিতা ও ভাঃ সৈয়দ 
মাদূদ সেখানে আমিলেন। তাহারা উভয়েই আনন্বভবনে অতি প্রত্যুষে শধ্যায় 
থাকিতেই গ্রেফতার হইয়াছিলেন। 


৩১ 
এরোডায় আপোবের কথাবার্তা 


আমার পিতার গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গেই অথবা! অব্যবহিত পরেই কংগ্রেসের 
কাধাকরী সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত করা হইল | ইহীর ফলে বাহিরে 
এক নৃতন অবস্থার উদ্ভব হইল-_অধিবেশন ইইলেই সমস্ত সদস্য একসঙ্গে ধরা 
পড়িতেন। পূর্বপ্রাপ্ত ক্মমতানুমাধে অস্থায়ী সভাপতিরা স্থলাভিষিক্ত সাস্ত 
মনোনীত করিতেন। এইভাবে অনেক নারী অস্থায়ী সদশ্য হইয়াছিলেন। 
কমলাও তাহাদের অন্যতম । 

জেলে আসিবার সময় পিতার স্বাস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল এ৭ং “" অবস্থায় 
তাহাকে রাখা হইল, তাহাতে তিনি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভ" করিতে 
লাগিলেন। ইহা অবশ্য গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাকৃত নহে । কেন না তাহা* স্বাচ্ছন্দা 
বিধানের জন্য তাহার! সাধামত চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু নৈনী জেলে 
বেশী কিছু করিবার উপায় ছিল না। আমার ব্যারাকে চারিটি ক্ষত্র সেলে 


চারজনের পক্ষে স্থানের অত্যন্ত অকুলান হইল । জেল-স্থপার আসিয়া প্রস্তাব 


করিলেন যে, পিতাকে জেলের অন্ত অংশে লইয়া গেলে তিনি অপেক্ষাকৃত ধোল 
জায়গায় থাকিতে পাবিবেন। কিন্তু আমরা একত্রে থাকিতেই ভাল বোধ 


করিলাম । তাহা হইলে আমরা তাহার সেবা-শুশধা করিতে পাবিব। 


তখন বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে । আমাদের ছাদ দিয় মাঝে মাঝেই নীনাস্থানে 
টপ টপ কেরিয়া জল পড়ে। েলের অভ্যন্তরভাগ শুষ্ক রাখা কঠিন। রাত্রে 
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জওহরলাল নেহরু 


পিতার বিছানা লইয়া সমস্যায় পড়িতে হইত । বৃষ্টি বাচাইবার জন্থা সেল-সংল্ন 
ক্ষদ্র বারান্দায় (১০১৫ ফুট) তীহার খাট পাতা হইত । কখনও কখনও 
তাহার জর হইত। অবশেষে জেল কর্তৃপক্ষ একটি অতিরিক্ত বারান্দ। তৈরী 
করিতে মনস্থ করিলেন । আমাদের সেল-সংলগ্ন এই প্রশস্ত সুন্দর ববান্দাটি 
তৈয়ারী হওয়ায় আমাদের অনেক সুবিধা হইল। কিন্তু ইহাতে পিতার পক্ষে 
বিশেষ লাভ হয় নাই, কেন ন1 বারান্দী তৈর়ারী হওয়ার অগ্নদিন পর তাহা? 
মুক্তি দেওয়া হইল । 
স্যার তেজ বাহাছুর সপ্রু ও মিঃ এম, আর, জয়াকর কংগ্রেসের 

গভর্ণমেন্টের শান্তি স্থাপনের জঙ্তা চেষ্টা করিতেছেন, জুলাই মাসের শেন 
ইহা লইয়া তুমুল আলোচন। চলিতে লাগিল। আমার পিতাকে দয়া করিম: 
দৈনিক সংবাদপত্র দেওয়া হইত, তাহাতেই আমরা ইহ। পড়িতাম। সংবাদপাে 
প্রকাশিত বড়লাট লর্ড আরুইন ও সপ্র-ঙ্গবাকনের প্রকাশিত পত্রাবলী হইতে 
আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, তথাকথিত “শান্তিদূতেরা” গাদ্ধিজীর সহিত 
সাক্ষাত করিয়াছিলেন। আমর! বুঝিতে পারিলাম না ষে কেন তাহারা এই 
কারো ব্রতী হইলেন অথবা তাহাদের উদ্দেশ্য কি। পরে আমরা তাহাদের নিকট 
শুনিয়াছিলাম যে, গ্রেফতারের কয়েকদিন পূর্বেব বোন্বাইযে পিতা ঘে বিবুতি* 
দিরাছিলেন, তাহাতেই তীহারা উত্সাহিত হইয়া এই কাধ করিমাছ্রিলেন। 
লগ্ন “ডেলী হেরাল্ড”-এর প্রতিনিধি মিঃ শ্লোকম (তখন ভারতে ছিলেন) 
আমার পিভার সহিত আলাপ-মালোচনার পর এ বিবৃতির মুসাবিদ! করেন এবং 
পিতা উহ! অন্গমোদন করিয়াছিলেন । এ বিবুতিতে ইহা উল্লেখ ছিল যে, 
9 যি কি ডি সন্মত হন, তাহ হানে কংগ্রেমদ আইন অমান্য 


*. ১৯৩০-এর ২৫শে জুন তারিণে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু অনুমোদিত বিবৃত 
রী বৈঠক স্বাধীনভাবে যে সকল প্রন্তাব উপস্থিত করিবেন এবং ধ্রিটিশ পার্লামেন্ট এ 
্ঘাবগুলি কিভাবে গ্রহণ করিবেন, সে সম্বন্ধে কোন পুর্ধ ধারণা না করিয়াও, যদি ব্রিটি 
তি ও ভারত গভর্ণমেন্ট কোন বিশেব অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে একপ আশঙ্বাম দেন 1 
তাহার! ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শামনতন্্র সমর্থ করিবেন,নবন্ঠ ভারতের সহিত ব্রিটেনের 
দীর্ঘকালেন সম্বন্ধ এবং ভারতের বরুগান অবস্থার জহ্য প্রায়াজন্মত পারম্পরিক আপাত যাহা 
গরে গোলটেবিল করুক স্থিব হইবে হাহা হইলে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ব্যান্তগতভাবে সে 
প্রতিশ্রতি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। অথবা দাঁয়ত্বণাল কেনি তৃতীয়পক্ষের মারফত যদি 
সেজপ প্রতিশ্রতি মিঃ গান্ধী বা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট আসে, তাহার দায়িত্বও তিনি 
গ্রহণ করিবেন । যদি সেরপ প্রতিশ্তি আসে এবং গৃহীত হয়, তাহা হইলে আপোবের সম্ভাবনা 
হইতে গারে-বাহাতে একদিকে আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহত হইবে, অন্যদিকে গভ্ভণরষেন্ট 
বন্তমান দনননীতি প্রত্যাহার করিবেন এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে ছাড়িয়া দিবেন । পরে 
পারস্পধূক সর্তানুনারে কগ্রেল গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পারেন ।” 
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এরোডায় আপোষের কথা বার্ত। 


আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে পারেন এইরূপ সম্ভাবন! আছে। ইহ! কতকাংশে 
অস্পষ্ট ও পরীক্ষামূলক প্রস্তাব মাত্র এবং উহাতে একথাও স্পষ্ট ছিল যে, এমন 
কিগাদ্ধদী এবং আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া পিতা এ অস্পষ্ট সর্তগুলি 
সম্পর্কে কোণ কথাই বলিতে পারিবেন না। সে বখ্সর আমি কংগ্রেসের 
সভাপতি, অতএব, আমাকে গণনা করিতেই হয়। গ্রেফতারের পর নৈনী 
জেলে পিতা আমাকে এ কথ! বলিবাদ্িলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন থে, 
তাড়াতাড়িতে একশ অস্পষ্ট বিবৃতি দেওয়াতে তিনি দুঃখিত, কেননা উহাতে 
ভুল ধারণ] উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । কাধ্যতঃ হইয়াছিলও তাহাই । 
তবে যে নকল লোক সম্পূর্ণ স্বতস্ত্রভাবে চিন্তা করে, তাহারা অতি-নিদ্দিষ্ট ও সরল 
বিবৃতির মধ্যেও খুত বাহির করিয়া থাকে। 
গান্ধিজীর পত্রসহ আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করিলেন। সেদিন এবং তার 
পরদিন তীহাদের সহিত আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হইল। পিতার জ্রভাব 
ছিল, তিনি অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিলেন। আমরা ঘুবাইয়া ফিরাইয়া তর্ক 
করিলাম, আলোচনা করিলাম, কিন্তু রাজনৈতিক দৃট্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য 
পরস্পরের ভাষা ও চিন্তা অন্পই ঝুঁঝতে পারিলাম। তবে ইহা বুঝিলাম, বর্তমান 
অবস্থা যেরূপ তাহাতে কংগ্রেদের ও গভর্ণমেন্টে মধ্যে শান্তিস্থাপনের সম্ভাবনা 
অতি অল্প। আমরা কাধ্যকরী সমিতির সদস্যগণ বিশেষভাবে গান্ধিজীর সহিত 
পরামর্শ না করিয়া কোন প্রস্তাব করিতে অস্বীকার করিলাম এবং এই মম্মে 
গান্ষিজীর নিকট পত্র লিখিলাম | 

এগার দিন পর ডাঃ সপ্রু পুনরাৰ বডলাটের উত্তর লইয়। আমাদের সহিত 
দেখা করিতে আমিলেন। আদাদের এবোডা যাওয়ার প্রস্তাবে ( পুণার যে 
ছেলে গাঞ্ধিজা ছিলেন ) বড়লাট আপত্তি করেন নাই। তব সর্দার বল্পভভাই 
পাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি যে সকল সদস্য 'নও বাহিরে 
থাকিরা আন্দোলন পরিচালন। করিতেছিলেন, ভাহাদের য।ংত সাক্ষাতের 
প্রস্তাবে সপরিধর বড়লাট সম্মত হন নাই । এই অবস্থায় আমন এবোড। যাইতে 
লম্মত কিনা, ডাঃ সপ্রু জানিতে চাহিলেন। আমরা বলিলাম, গাদ্ধিজীর সহিত 
যেকোন সময়ে দেখ। করিতে আমাদের কোন আপত্তি না, কিন্ত আমাদের 
অন্তাগ্ত সহকম্মীদের সহিত আলোচন। ব্যতীত কোন চুড়ান্ত পিগ্ধান্তের সম্ভাবন! 
নাই। সেইদিন (অথবা তাহার পূর্ববধিন ) সংবাদপত্রে আমরা দেখিলাম, 
বোন্বাই-এ অতি প্রচণ্ড লাঠিচালন। হইয়। গিয়াছে এবং মালবাজী, বল্ভভাই 
পাটেল, তানাদ্দুক সেরওয়ানী ও অন্যান্য স্থায়ী অস্থায়ী কাধ্যকরী সমিতির 
লদস্তরা গ্রেফতার হইয়াছেন । আমরা ডাঃ সপ্রুকে বলিলাম, এই সকল ঘটন! 
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মোটেই অন্থকূল নহে, তিনি আমাদের মনোভাব বড়লাটকে বুঝাইয়া বলেন, 
সে অন্রোধও আমর! করিলাম। ডাঃ সপ্রু বলিলেন, যথাসস্তব শীন্ব আমাদের 
গান্ধিজীর সহিত দেখা করায় কোন অনিষ্ট হইবে না। আমরা পূর্ব্ব হইতেই 
তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, ষর্দি আমাদের এরোডা যাইতেই হয়, তাহা হইলে 
নৈনী জেলে আমাদের সঙ্গী এবং কংগ্রেসের সম্পাদক ডাঃ সৈয়দ মামুদও আমাদের 
সঙ্গে যাইবেন। | 

ছুই দিন পর ১,ই আগষ্ট আমি, মামুদ ও পিতা--এই তিন জন ম্পেশ্ঠাল 
ট্রেনে নৈনী হইতে পুণা যাত্রী করিলাম। আমাদের গাড়ী অবশ্যই বড় বড় 
ট্টেশনে থামে নাই-_ছোটখাট ষ্টেশনে মধ্যে মধ্যে গাড়ী থামিত। তবুও সংবাদ 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, গাড়ী থামুক আর নাই থামুক, প্রত্যেক ষ্টেশনে জনতার 
ভীড় হইত। ১১ই তারিখ আমর! গভীর রাত্রে পুণার নিকটবর্তী কিরকীতে 
পৌছিয়াছিলাম। 


আমরা প্রত্যাশ! করিয়াছিলাম, শামাদিগকে গান্ধিজীর বারাকে বুখা 
হইবে, অস্ততঃ সত্বুরই তাহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে । এরোডা 
জেলের অধাক্ষ সেই ব্যবস্থাই কৰিয়াছিনেন, কিন্তু শেষ মুহর্তে আমাদের সহিত 
যে পুলিশ কন্মচারী আপিয়াছিলেন, তাহার মারফং সংবাদ পাইয়া এই বাবস্থার 
পরিবর্তন করা হয়। কারাধাক্ষ লেঃ কর্ণেল মার্টিন আমাদের নিকট গুপ্ত কথ! 
ভাঙ্গিলেন না; কিন্তু পিতার স্থকৌশল প্রশ্নে আমরা বুনিতে পারিলাম যে, 
মপ্রু-জগ্নাকরের উপস্থিতি বাভীত আমাদিগকে গাদ্ধিজীর সহিত দেখা ( অন্ততঃ 
প্রথম বার ) করিতে দেওয়ার অভিপ্রায় নাই । পূর্বে দেখা হইলে আমাদের 
মনোভাব দু হইতে পারে এবং আমরা একামত দু্তার সহিত বাক্ত করিতে 
পারি, এরূপ আশক্কা"করা। হইয়াছিল। সে রাত্রি এবং পরদিন দিবারাততি 
আমাদের পৃথক ব্যারাকে বাখা হইল, পিতা মহা বিরক্ত হইলেন । ধাহার 
সহিত দেখ! করিবার জন্য আমর! নৈনী হইতে আদিলাম, সেই গান্ধিজীর সহিত 
দেখ! কবিতে দেওয়। হইতেছে না, অথচ আশায় আশায় বাখ| হইতেছে, ইহ' 
অতান্ত ক্েশকর। ১৩ই তারিথ ম্াঙ্ছের পূর্ষে আমাদিগকে জানান হইল, 
স্টার তেজবাহাছুর ও নিঃ জয়াকর আসিয়াছেন এবং গাদ্ধিজীও তীহাদের সহিত 
জেলের অফিস ঘরে বসিরা প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমাদিগকেও সেইখানে যাইবার 
জন্য আহ্বান করা হইল । পিতা প্রথমে যাইতে অন্বীকার করিলেন। তার পর 
অনেক কৈফিয়ৎ ও ক্ষমাপ্রার্থনার পর তিনি এই সর্ভে যাইতে সম্মত হইলেন যে, 
তিনি প্রথম নিজ্জনে গাদ্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বল্লভভাই পাটেল এ 
জয়বামদীস দৌলতরামকে এরোডাতেই আনা হইয়াছিল, সরোজিনী নাইডুও 
এরোডা জেলের নারীদের জন্য নির্দিষ্ট অংশে ছিলেন; আমাদের সন্মিলিত 
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অন্থরোধে টাহাদিগকেও আমাদের সম্মিলনে যোগ, দিতে দেওয়া হা: মেই 


দিন সন্ধ্যায় আমাকে, পিতাকে ও মামুদকে গাদ্ধিজীর ব্যারাকে লইয়! যাওয়া... 


হইল, অবশিষ্ট কয়দিন আমরা ভাবার সহিতই ছিলাম। বন্পভভাই ও জয়রাম- 
দাসকেও এ কয়দিন পরামর্শের জন্তা আমাদের নিকট রাখা হইয়াছিল। 
১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই আগস্ট, এই তিন দিন সপ্র-জয়াকরের সহিত আলোচনা 
কৰিবার পর আমরা আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ করিয়! পত্র বিনিময় করিলাম, 
এ পত্রে আমর। যে সকল নিম়তম সর্তে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার এবং 
গভরমেন্টের সহিত সহযোগিত। করিতে পারি, তাহা লিখিয়া দিলাম । এই সকল 
পত্র পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ।* 
এই দকল টৈঠক ও আলোচনায় পিতা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। ১৬ই 
তারিখ সহস। তাহার প্রবল জর হইল। ইহাতে আমাদের ফিরিতে বিলঙ্ব হইল | 
১৯শে ভারিথ রাত্রে আমা পুনরায় স্পেশ্টাল ট্রেনে নৈনী যাত্রা করিলাম। 
পিতার ফাহাতে পথে কোন ক্লেশ ন। হয়, সেজন্য বোগ্বাই গভর্ণমেণ্ট যথোচিত 
বাবস্থা করিয়াছিলেন, এবোডা ছেলেও তাহার বিশেষ যন্ত্র লওয়া হইত। 
আমর ঘে রাত্রে এরোড। ছেলে উপস্থিত হই, সেদিনের একটি কৌতুককর ঘটনার 
কগ। মনে আছে । কারাধাক্ষ কর্ণেল মার্টিন পিতাকে গিজ্ঞাসা করিলেন, কি 
শ্রেণীর খাদ্য তিনি পছন্দ করেন? পিতা তাহাকে বলিলেন, তিনি সাধাবুণতঃ 
লঘু পথ্যই গ্রহণ করেন। তারপর তিণি প্রভাতে শখায় চা 1 হইতে নৈশভোজন 
পথান্ত খাদোর খু'টিনাটি তালিকা দিতে লাগিলেন) (টৈনী জেলে বাড়ী হইতে 
পিতার খাদ্য আ নি )। পি] গরলভাবে তীহার লঘু পথ্যের তালিকা দিলেন, 
তাহা গুরুতর বো৭ হইল । লঙচনের বিট্জ বা শ্তাভয় হোটেলে ইহা অবস্ঠই অতি 
সাধারণ ও লণু খাদা রি বিবেচিত হয়, পিতারও অবশ্য তাহাই ধারণা । 
কিন্ত এরোডা জেলে ইহ। আশ্ধ্য ছুল্পভ এবং অতিরিক্ত বিবেচিত হইল। 
পিতার বৃতর ব্যরব্ল কনর শুনিতে শুনিতে কর্ণেল মাটিনের মুখভাব লক্ষ্য 
করিয়া আমি ও মামুদ অতান্ত কৌতুক বোধ কা বিতে পাগিলান। কেন না, 
বনুকাল ধরিয়। তিনি ভারতের সর্বশ্রেঠ ও খ্যাতনামা নেতার রঙ্গণাবেক্ষণ 
করিতেছেন; তাহার জন্ত ছাগলের দুধ, খেজুর ও কচিৎ কমলালেবু, ব্যতাত 
আর কিছুর দয়কার হয় নাই । কিন্ধু পৃথক ধরণের নেতার সহিত তীহার এই 
গ্রথম পরিচয় । 
পুণা হইতে নৈনীতে ফিরিবার পথেগ বড় বড় ট্রেশনে গাড়ী না খামাইয়া 


(পি পা 


ছোট ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থামতে হি এবার জনতা আরও বেশী মনে 
* * পরিশিষ্ট দুষটব্য 
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হইল প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে, বিশেষভাবে হারদা, ইটারসি এবং মো:'গদপুরে 
রেশন প্লাটফন্্ এমন কি রেললাইনের উপর জনতা ভীড় করিয়াহিন। অল্পের 
জন্ত কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। 

পিতার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল। তাহার নিজের 
চিকিৎসকগণ এবং গ্রার্দেশিক গভর্ণমেন্টের চিকিৎসকগণ তাহাকে দেখিতে 
লাগিলেন। স্পষ্টই বুঝা গেল, জেলখানায় তাহার উপযুক্ত চিকিৎস! অমস্তব। 
তাহার অস্থথের জন্য কারামুক্তি হওয়! উচিত, সংবাদপত্রে জনৈক বন্ধুর এইরূপ 
মন্তব্য দেখিয়! তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; তাহার মনে হইল, জনসাধারণ 
ভাবিবে যে, প্রস্তাবটি তাহারুই ইচ্ছাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে । এমন কি, 
তিনি লর্ড আরুইনকে তারযোগে জানাইলেন যে, কারামুক্তির অনুগ্রহ তিনি 
চাহেন না। কিন্তু দিনে দিনে তাহার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল, তাঁহার 
ওজন কমিয়! গেল; শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইতে লাগিল। দশ সপ্তাহ কারাগারে 
থাকিয়। তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ করিলেন। 

পিত! চলিয়! গেলে আমাদের ব্যারাক প্রাণহীন ও শূন্যময় মনে হইতে 
লাগিল। আমি, নর্ধরাপ্রসাদ ও মামুদ তিনজনই আনন্দের সহিত সারাক্ষণ 
তীহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতাম। তীহার ছোটখাট কাজগুলি করিয়া কত 
আনন্দ হইত । আমি নেওয়ার বুনা ছাড়ি! দিয়াছিলাম, চরকা অল্পই কাটিতাম, 
পড়াশুনও বেশী করিতাম না। তীহাব্র প্রস্থানের পর আমর! ভারাক্রান্ত হৃদয় 
লইয়া! পুনরায় পুরাতন নিরমে কাজ করিতে লাগিলাম। পিতার মুক্তির পর 
দৈনিক সংবাদপত্র বন্ধ হই গেল । চার কি পাচ দিমপর আমার ভগ্ীপতি 
রণজিৎ পণ্ডিত গ্রে তা হইয়া আমানের ব্যারাকে আগিলেন। 

ছন মান, কারদও ধৈস হওরয় ১১ অক্টোবর আমি জেল হইতে মূকি 
পাইলাম | বাহিরে ভন সংঘর্ধ ভাব্রভাবে চলিতিছে, আমার এই ম্বাধীনত। 
কষাস্থায়া। শাপ্তিনত সপ্র-জরাকনের চেষ্টা বাথ ক আমার কারা 
মুক্িং দ্নিই আনও ছুই কি ততোধিক অভিন্যান্স জারী হইল। কাবার বাহিরে 
আসিয়া ম সি আনন্দিত হইলাম এবং যে করদিন বাহিনে থাকি যথাসম্ভব কাজ 
করিবার সঙ্ল্প করিলাম্‌। 

কল] তখন এলাহাবাদে কংগ্রেসের কাজ লইরা বাস্ত ছিন। পিতা 

মুনৌর।তে চিকিংপার্দীন ছিলেন, আনার মাতও ভগ্ী তাহার সহিত ছিলেন। 
আম দেড় দিন এলাহাবাদে কংগ্রেসের কাজকর্দের ব্যবস্থা করিয়া কমলাকে 
লইঘ। মুসৌবী ঘাত্রা। করিলাম । পল্লী অঞ্চলে খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন 
আরম করা হইবে কিনা আমর! তখন এই বিষয় চিন্ত। করিতেছিলাম। খাজনা 
আদায়ের নির্দিষ্ট সময় তখন নিকটবন্ঠী। কিন্তু যাহাই হউক, কুষিপখ্যের মূল্য 


২৪৮ 


এরোডায় আপোষের কথাবার্ত। 


অমস্ভব হারে কমিয়া যাওয়ায় খাজনা আদায় করা কঠিন হইবে। এই সময় 
ভারতবর্ষেও জগতের বাজারের মন্দা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিরাছে। 

আইন অমান্য আন্দোলনের অংশরূপেই হউক বাঁ পৃথক আন্দোলনরূপেই 
হউক, ট্যাক্বন্ধ আন্দোলনের ইহাই উপযুক্ত অবসর । এই বৎসরের আয় 
হইতে কি জমিদার কি গ্রজ| কাহারও পক্ষে পুর! খাজন! আদীয় দেওয়া অসন্তব। 
জমিদারদের সাধারণতঃ কিছু সংস্থান আছে, তাহাদের পক্ষে ঝণ পাওয়াও সহজ । 
কিন্তু গ্রজারা অধিকাংশই হতদরিদ্র, কোন সঞ্চয় সঞ্চিত তাহাদের নাই। যে 
কোন গণতান্ত্রিক দেশে, যেখানে কৃষকেরা লল্ঘবদ্ধ ও প্রভাবশালী, সেখানে 
বর্তমান অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা অসম্ভব হইত । 
কিন্তু ভারতবর্ষে কৃষকদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রায় কিছুই নাই। কোন কোন 
অঞ্চলে কংগ্রেসের সহায়তায় কৃষিবল একটু সুজ্ঘবদ্ধ; অবশ্য অবস্থা সহ করিতে 
না৷ পারিয়া যদি কৃষকের! ক্ষিপ্ত হইয়া! উঠে, এ আ*:1 সর্ধদাই আছে। তবে 
ইহারা বংশান্থুক্রমিক অগ্রতিবাদে সমস্ত দুঃখ নী সহ করিতেই অভ্যত্ত। 

গুজরাট এবং অন্ান্ত অঞ্চলে খাজনাবন্ধ ভ. !লন চলিতেছিল, তবে তাহা 
আইন অমান্য আন্দোলনের অংশরূপে রাজনৈ. $ অন্দোলনরূপেই পরিচালিত 
হইতেছিল। সেখানে বায়তারী প্রথা প্রচলিত এবং তাহারা গভর্ণমেণ্টকে 
থাজন। দিয়া থাকে । তাহারা! খাজন। না দিলে গভর্ণমেপ্ট প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হন। কিন্ত যুক্ত প্রদেশে জম্দাবী ও তালুকদারী প্রথা : পা গভর্ণমেণ্ট ও 
কৃষকের মধ্যে বু মধাম্বজুভাগী বিদ্যমান । এখানে প্রজার খাজনা না দিলে 
মুখযভাবে জমিদারের বিপন্ন হন। অতএব, এক্ষেত্রে শ্রেণীর প্রশ্ন স্বতঃই আসে। 
কিন্তু কথ গ্রল নিছক জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান; ইহার মধ্যে অনেক মাঝারি এবং 
কয়েকজন বড় জমিদারও আছেন। ্রীন্দর্থের । গ্রথ উঠে কিবা জমিদারেরা 
বিরক্ত হন এমন কিছু করিতে কংগ্রেসের নেতারা সর্বদাই ভীত; এই কারণে 

আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম ছয় মাস অতিবা।হভ পয়! সত্বেও তীহারা 

পল্লী অঞ্চলে খাজনা বন্ধ আন্দোলন ঘোষণ। করিলেন না। মামার মতে তখন 
উহার উপযুক্ত অবগর ছিল সন্দেহ নাই । যে কোন ভাবেই হউক, শ্রেণীন্বা্থের 
কথা তুপিতে আমার নিজের কোন ভয় ছিল না; তবে আমি ইহা মানিতে বাধ্য 
যে, তখন কংগ্রেসের নিয়ম যেরূপ তাহাতে উহা! শ্রেণীসংঘর্ষ অনুমোদন করিতে 
পাবে না। অবশ্য কংগ্রেস জমিদীর ও প্রজ! উভয়কেই খাজনা দিতে নিষেধ 
করিতে পারে। জমিদারের সম্ভবতঃ গভর্ণমেন্ট দাবী করিলেই খাজন। চুকাইয়। 
দিবেন; কিন্তু মে দোষ তীহাদেরই হইবে। 

অক্টোবরে ধখন আমি জেল হইতে বাহিরে আিলীম তখন রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেখিয়া আমি নিঃসনেহ বুঝিলাম, খাজনাবন্ধ আন্দোলনের 
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সক 


জওহরলাল নেহরু 


ইহাই উপযুক্ত অবসর। কুষকদের অর্থকষ্ট প্রায় চরমে উঠিয়াছে। আমাদের 
রাজনৈতিক নিরুপ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন যদি সর্ধত্র পুবাদমে চলিতেছিল, 
তথাপি উহা! একঘেয়ে হইয়! উঠিয়াছিল। তখনও লোকে অল্লাধিক দলে দলে 
জেলে যাইতেছিল বটে, কিন্তু দে উৎনাহ-উদ্দীপনা আর ছিল নাঁ। নগরবাসী ও 
মধ্যশ্রেণীর লোকেরা! পুনঃ পুনঃ হরতাল ও মিছিলে অনেকটা ক্লান্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল। ইহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার জন্য নৃতন কিছু চাই, নৃতন মানুষ 
চাই। একমাত্র কৃষক সম্প্রদায় ছাড়া আর কোথায় তাহ! পাওয়া যাইবে? 
এইখানেই সমষ্টিবল সঞ্চিত রহিয়াছে । এইখানেই জনসাধারণের স্বার্থের ভিত্তিতে . 
বিরাট গণ-আন্দোলন জাগ্রত করা যাইতে পারে এবং আমার মতে উহার দ্বারাই 
অতি গুরুতর সামাজিক প্রশ্নগুলিও সমাধানের অন্থকল অবস্থার সৃষ্টি হবে । 
আমি এলাহাবাদে বে দেেড দিন ছিলাম, এই বিষয় লইয়া সহকর্মাদের সহিত 
আলোচনা! করিলাম । সমর সংক্ষিপ্ত হইলেও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
কার্ধাকরীসভ| আহুত্ হইল | অনেক তর্কবিতর্ষের পর আমরা স্তির করিলাগ, 
খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ত করিতে হইবে । তবে আমরা প্রদেশের কোন 
অংশে উহা ঘোষণা করিলাম না, প্রতোক'জিলার উপর ভার দেওয়! হঈল 
কার্যকরী সথিতি শ্রেণীপংবর্ধ বাচাইবংর জন্য জমিদার ও প্রজ! উভয়কেই সমান" 
ভাবে আহ্বান করিলেন । অবশ্য আমরা জানিতাম নে, প্রজারাই ইহাতে বেশী 
সাড়া দিবে । 
এই সিন্ধান্ছের পৰ আমাদের এলাহ াবাদ গিল গ্রথম আন্দোলন আর্স্থ 
করিতে প্রস্তত হইল । নৃতন আন্দোলনে উন কপ্িবার জন্ত আগর 
রে স্থানীর় কুদকদের লইয়া একটি সম্মেলনের বাবস্তা করিলাম | কারা, 
র প্রথম দিনই আম্মি বতখাশি কাজ করিলাম, তাহাতে স্তুখী হইলাম । 
র সহিত এলাহাবাদে এক বৃহৎ জনপভা আহ্বান করিয়া আছি বক্তৃত। 
লা | এই বক্তৃতার জন্য মাঘার পুনরাঘ কারাদণ্ড হইল । 

ন যাহা হউক, ১৩ই অক্টোবর আমি কমলাকে লা মলৌরী গেলাম এ 
রা |র মহিত তিন দিন অবস্থান করিগান। ভাহাকে অনেকট! ভাল বোধ হইল, 
এ যাজা তিনি সারি | উঠিবেন, ইহ] ভাবিয়া আমি আনন্দিত হইলাম 
পরবারব্গের লঙিত তিনট দিন থে আনন্দে কাটিল, তাহা আমার ম্মরণ আছে। 
আমার কণা ইন্দির। এ তিনটি স্বোট ভাগিনেয়া পেখানে ছিল | আমি শিশুদের 
লইয়। খেলা করিতাম। কখনও আমরা মিছিল টি বাররর্পে বাড়ীর 

চারিদিকে ঘুৰিতাম। সর্্মকনিষ্ঠা (৩1৪ বৎসর বরঙ্ক ) জাতীয় পত্তাকা হস্তে আগে 
চলিত, পাছে পাচ্ছে আমরা চলিতান এবং “ঝাপ ষ্ রহে হামান্ৰা” গানটি 


্শি 


গাহিতাম। এই তিন দিনই পিতার সহিত আমার সর্দ্ধশেষ একত্র অবস্থান। 
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রি 
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এরোডায় আপোষের কথাবার্থা 


তারপর যখন চরম রোগ তাহাকে আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল, 
তখন একবার দেখিয়াছিলাম মাত্র । .) 

আমার পুনরায় গ্রেফতার অনুমান করিয়া এবং সম্ভবতঃ আমাকে আরও. | 
কিছুকাল নিকটে দেখিবার জন্য পিতা সহস! এলাহাবাদে প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প 
করিলেন। এলাহাবাদে ১৯শে তারিখ কৃষক সম্মেলনে যোগ দ্রিবার জন্য আমি 
ও কমলা ১৭ই তারিখ মুমৌরী হইতে যাত্রা কবিলাম। পিতা অন্যান্য মকলকে 
লইয়! তাহার পরদিন এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন । 

ফিবিবার পথে আমি ও কমল1 উভয়েই কিছু উত্তেজন1 অন্রভব কবিয়াছিলাম। 
আমর! দেরাছুন ছাড়িতেছি, এমন সময় আমার উপর ১৪ ধারা জারী করা 
হইল। লক্ষৌনএ আমরা কয়েক ঘণ্টা ছিলাম, এখানে আসিয়া শুনিলাম আর 
একটি ১৪৪ ধারার নোটিশ অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু বৃহৎ ও ঘনসন্গিবিষ্ট জনতা! 
ভেদ করিয়! পুলিশ কর্মচানীটি আমার নিকট পৌঁছিতে পাবিলেন না। স্থানীয় 
মিউনিসিপালিটি আমাকে একখানি মানপত্র গ্রদান করিলেন। তা;পর আমর! 
মোটর গাড়ীতে এলাহাবাদ ঘাত্র। কবিলাম ; পথে স্থানে স্থানে গাড়ী থামাইয়া 
রুষকসভায় বক্তৃতা করিতে হইল । আমরা ১৮ই তারিখ রাত্রে এলাহাবাদে 
পৌছিলাম। 

১৯শে তারিখ সকালবেলা আমার উপর আর একখানি ১৪৪ ধাবার নোটিশ 
জারি হইল। বুঝিলাম, গভর্ণমেন্ট ২ বর পিছু লইয়াছেন এবং আমার সময় 
ঘনাইয়া আসিয়াছে । অমি পুনবায় গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে কিষাণ কনফারেন্ে 
ঘোগ দেওয়ার জন্য বাস্ত হইয়া পড়িলাম | আমর] কেবল গ্রতিনিধিদের সভা 
আছ্বান করিয়াছিলান। বাহিরের লোকদিগকে এখানে গ্রবেশ করিতে দেওয়া 
হয় নাই । এলাহাবাদ জিলার প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রা় ষোল শত ব্যক্তি সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। আমাদের জিলায় খাজনাবন্ধ আন্দোলন আর্ত করিবার 
প্রস্তাব উৎ্পাহের সহিত সম্মেলনে গৃহীত হইল । আ'শাদের বিশিষ্ট কক্মীবা কিছু 
ইতস্ততঃ করিলেন। অনেকের মনেই ইচার সাফলা এম্পকে সন্দেহ উপস্থিত 
হইল। বড় জদিদারেরা গভর্ণমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতার প্রজাদিগকে ভীত করিয়া 
তালবেন। তাহার! সেই আঘাত সহা করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কিন্ত 
বিভিন্ন শ্রেণীর সেই যোল শত রুষক প্রতিনিধির মনে কোনও সংশয় বা সন্দেহ 
ছিল না। অন্ততঃ তাহাঁর। তাহা প্রকাশ করে নাই । আমি কনফারেন্সে এক 
বক্তৃতা কবিলাম। তাহার ফলে আমি ১৪৪ ধার! ভঙ্গ করিলাম কিনা, বুঝিতে 
পারিলাম না । কেন না উক্ত নোটিশে আমাকে সাধারণে বন্তৃতা করিতে নিষেধ 
কৰা! হইয়াছিল। 
" সেখান হইতে আমি ষ্টেশনে পিতা ও অন্তান্ত পরিবারম্ণ্ডলীকে আনিতে 


৫১ 


জওহরলাল নেহরু 


গেলাম। ট্রেন দেরীতে আদিল এবং তীহার্দের আগমনের অব্যবহিত পরেই 
আমি কৃষক ও নাগরিকদের এক মিলিত জনসভায় যোগ দিতে চলিয়া গেলাম। 
সভার শেষে অত্যন্ত ক্লান্তদেহে রাত্রি ৮্টার সময় আমি ও কমল! বাড়ীতে 
ফিরিতেছিলাম। পিতা ফিরিবার পর আমরা কথা বলার কোনও স্থযোগই 
পাই নাই । আমি জানি, তিনি আমার জন্য অপেক্ষা কবিতেছিলেন এবং আমিও 
তীহার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্গ্র হইয়।ছিন।ম। কিন্তু ফিরিবার পথে 
আমাদের বাড়ীর নিকট আমাদের গাড়ীখান। থামাইয়! ফেল! হইল এবং আমাকে 
গ্রেফতার করিয়া! তখনই বমুন! নদীর উপর দিয়া নৈনীতে আমার পুরাতন 
বাসস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। কমল! একাকা আনন্দভবনে প্রতীক্ষ্যমান 
পরিবারবর্গকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল এবং আমি খন নৈনী জেলের বৃহৎ 
সিংদ্ধার দিয়া পুনরায় প্রবেশ করিলাম, তখন ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে টা 
বাজিয়! উঠিল | 


০২ 

যুক্ত প্রদেশে করবন্ধ আন্দৌলন 
ফিরিয়। সেই পুরাতন 
াবাকে সৈয়দ ম দাহ, রা এবং রণজিৎ পণ্ডিতের সহিত খিলিত 
হইলাম! কয়েকদিন পরে জেলের মখোই আমার বিচার হইল। মুক্তির 
ও রি এলাহাবাদে থে বক্তৃতা দিয়াছিলাম ভাতার ভিত্ততে কয়েকটি 
পশ্থিত করা হইল । ব্লাবাহলা, আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করিলাম 
ন।। ফেবলমীত্র আদালতের সন্তুথে একটি সংক্ষিপ্ত বিবুতি দিলাম । আমাকে 
সিডিজানীয় ১২৪ (ক) ধারার ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০২ টাকা জবি নানা 
করা হউন, ১৮৮২ সালের লবণ আইন অন্ুমারে ছয় মাম কারাদণ্ড ও এক শত 
টাকা জিদান! কর হইল এবং ১৯৩০-এ ৬নৎ অভিনান্স (কি বিষয় তাহা জী 
কুলি গিঘাছি ) অ্ুনারে শ্রারও ছয় মাস কারাদণ্ড এবং এক শত টাকা 
জরিমান। হইল । শেষোক্ত কারাদণ্ড দুইটি একসঙ্গে চলিবে । মোটমাট আমার 
দুই বহদন্পু সশ্রম কারাদণ্ড হইল এবং জরিমানার টাকা ন| দিলে আরও 
পাঁচ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এইবার লইয়া আমার পাচ বার 
কারাদণ্ড হইল। 


২৫২ 


যুক্ত প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন 


আমার গ্রেফতার ও কারাদণ্ডের ফলে আইন অমান্ত আনেন 
সাময়িকভাবে কিছু শক্তিস্ধার হইল ও কিছু উত্সাহ লক্ষ্য করা গেল। পিতার 
জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। যখন কমলা গিয়া তাহার নিকট আমার 
গ্রেফ তারের সংবাদ ব্যক্ত করিল তখন তিনি আহত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি 
উঠিয়া দড়াইঘা সম্মুখের টেবিলে করাঘাত করিয়া! বলিলেন যে, তিনি এভাবে 
রোগশবায় পড়িয়া থাকিবেন না। তিনি ভাল হইবেন এবং গান্ষের মত 
কাজ করিবেন, এমন দুর্ধলভাবে রোগের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন না ॥ 
এ সঙ্কল্প সাহসিক, কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে ইচ্ছাশক্তি যত প্রবলই হউক না কেন, 
যে রোগ তাহার অস্থ্মজ্জায় প্রবেশ করির] ধীরে ধীরে তাহাকে জীর্ণ করিতেছে, 
তাহাকে পরাহত করা তাহার সাধ্যায়ত্ নহে। কিন্তু কয়েকদিন আশ্চর্য্য 
পরিবর্তন দেখা গেল। লোকে তাহাকে দেখিয়! বিশ্মিত হইল | তিনি যখন 
এরোডা জেলে ছিলেন তখন হইতে কয়েকমাস ধরিয়া তাহার থুতুর সহিত রক্ত 
পড়িতেছিল। তাহার এই সঙ্গল্পের পর সহস! রক্ত বন্ধ হইয়া গেল। কয়েকদিন 
আর রক্ত পড়িল না। তিনি ইহাতে খুসী হইলেন এবং জেলে আমার সহিত 
দেখ| করিতে আসিমা গর্ষেষ সহিত এই ঘটনা বলিলেন। কিন্ত দুভাগাক্রমে 
ইহা ক্ষণস্থারী হইল, কয়েকদিন পরেই বেশীমাত্রায় রক্ত পড়িতে লাগিল এবং 
তাহার রোগ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু এ অল্পকালেই তিনি 
তাহার পুরাতন শক্তি লইয়া নিখিল ন্ারতীয় আইন অমান্য আন্দোলনে এক 
নৃতন বেগ সঞ্চার করিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের কম্মারা আলিয়া তাহার সহিত 
পরামর্শ করিলেন এবং তিনি সর্ধত্র গ্ররোজন মত উপদেশাদি প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন। তিনি একটি বিশেষ দিন নিদিষ্ট করিলেন ( নভেম্বর মাসে, উহা 
আমার জন্মদিন )। যে বক্তৃতার জন্য আমার কারাদণ্ড হইয়াছে, এ বক্তৃতা 
ভারতের সর্ধত্র জনসভার এদিন পঠিত হইবে স্থির হইল। নির্দিষ্ট দিনে 
বহুস্থানে লাঠি চলিল, জোর করিয়! মিছিল ও সভা! ভাঙ্গিয়! দেওয়া হইল এবং 
কেবলমাত্র এঁদিনে দেশের সর্ধত্র প্রায় পাচ হাজার সাক গ্রেফ তার হইল। 
জন্মদিনের কি চমৎকার. অনুষ্টান । | 

পীড়িত পিতার পক্ষে এই ভাবে দায়িত্ব লইয়া শক্তিক্ষয় করা অত্যন্ত অন্যায়। 
আমি তীহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবার প্রার্থনা জানাইলাম। কিন্তু আমি 
জানিতাম, ভারতে থাকিয়া! তীহার পক্ষে এন্ধপ বিশ্রম অসম্ভব; আন্দোলনের 
গতির সহিত তাহার মনও সর্বদা আ'হলাড়িত থাকিবে এবং লোকেও উপদেশের 
জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। আমি সেই জন্য তীহাকে রেঙুন, সিঙ্গাপুর 
এবং জাভা প্রভৃতি অঞ্চলে ছোটখাট সদুদ্র যাত্রার পরামর্শ দিলাম । তিনিও 
প্রস্তাবটি পছন্দ করিলেন। ঠিক হইল, সমুদ্রাত্রায় একজন ডাক্তার বন্ধু তাহার 
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সঙ্গে থাকিবেন। এই উদ্দেশ্ঠ লইয়া তিনি কলিকাতায় গেলেন এবং সেখানে 
তাহার অবস্থা আরও থারাপ হইল, তিনি আর অগ্রপর হইতে পারিলেন না। 
কলিকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে তিনি কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করিলেন, 
পবিবারস্থ সকলে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। কেবল কমল! 
কংগ্রেসের কাজের জন্য এলাহাবাদে রৃহিয়! গেলেন । 

থাজনাবন্ধ আন্দোলনের সহিত আমার মংশ্রবের জন্যই আমাকে পুনরায় 
তাডাতাড়ি গ্রেফতার কর! ইইল | কিন্তু কাধ্যতঃ কিষাণ সম্মেলনের অবাবহিত 
পরেই কৃষক প্রতিনিধিরা এলাহাবাদে থাকিতে থাকিতেই আমাকে গ্রেফ তার 
করার ফলে আন্দোলন যেন্প সাফলা লাভ করিল, আর কিছুতেই তেমন হইতে . 
পারিত না। ইহার ফলে তাহাদের উত্পাহ বুদ্ধি হইল এবং মন্মেলনের সিদ্ধান্তের 
কথ! তাহার। ছিলার প্রতভোক গ্রামে প্রচার করিতে লাগিল। ছুই দিনের 
মদোই জিলার সকলে জানিল, খাজনাবন্ধ আন্দোলন আর্ত হইয়াছে, এবং 
সর্বত্রই আনন্দের সহিত ইহা সমধিত হইল | 

এইকালে আমরা কি করিতেছি, জনসাধারণের নিকট আমরা কি চাহি, এই 
সম্পকিত সংবাদ আদান-প্ররানের বিশেষ বাধা আমর! অনুভব করিতে 
লাগিলাম। গভর্ণমেন্ট কক দণ্ডিত এবং কাগজ বন্ধ হইবার ভয়ে কোন 

ংবাদপত্রই আমাদের সংবাদ প্রকাশ করিত না। ছাপাখানাগুলি আমাদের 

বিজ্ঞাপন নোটিশাদি ছাপিত না । চিঠি ও টেলিগ্রাম সেন্সর কর! হইত এবং 
প্রায়ই বন্ধ করা হইত। লোক মারফৎ সংবাদ আদানপ্রদীনই একমাত্র 
নিভরযোগ্য পন্থা! ছিল ? কিন্ত তাহাতে ও আমাদের সংবাদবাহীরা প্রাপ্ই গ্রেফতার 
হইত। এই উপায় অতান্ত ব্যয়বহুল এবং ইহাতে শুঙ্খলাবদ্ধ বহু ব্াবস্থার 
প্রয়োজন। তবুও এই ব্যবস্থা অনেকাংনে সফল হইল। প্রাদেশিক কেন্দ্ু ৪ 
জিলা কেশ্রের সহিত প্রধান কেন্দ্রের সর্বদা যোগরক্ষা করা! সম্ভব হইয়াছিল । 
সহরে সংবাদ প্রগার করা বিশেষ কঠিন নর। সাইক্রোষ্টাঈল বন্ত্ে মুিত বহু 
সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা বে-আইনীভাবে গ্রগারিত হইত এবং লোকে তাহা 
আগ্রহনহকারে পাঠ করিত। নগরে ঢোলসহবূং দ্বার। আমাদের ঘোষণাপত্রগ্তলি 
প্রগারিত হইত এবং প্রারই ঢুলিকে গ্রেপ্তার কর। হইত। ইহা কেহ গ্রাহ্ের 
মধ্যেই আনিত না; কেন না, লোকে; গ্রেফতার হইতেই চাহে, পণাইতে 
চাহে না। কিন্তু নাগরিক উপায়গুলি পল্লী অঞ্চলে প্রয়োগ কর! চলে না। দূত 
প্রেরণ করিয়া অথবা বে-আাইনী নোটিশ বিলি করিদা প্র্ধান গ্রধান প্লীকেন্ের 
মহিত কতকটা ঘোগ রাখা সম্ভব হইলেও বাবস্থা খুব সন্তোষজনক ছিল না। 
দূর গ্রামে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতে দেরী হইত। 

কিন্তু এলাহাবাদে কিষাণ কনফারেন্সের পর এই অন্থুবিধা অনেকটা দূর 
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যুক্ত প্রদেশে কর বন্ধ আন্দেলন 


হইল। জিলার প্রায় প্রত্যেক প্রধান গ্রাম হইতেই কুষক প্রতিনিধি আসিয়াছিল, 
তাহারা রুষকদের সম্পকিত নৃতন প্রস্তাব এবং তাহার জন্য আমার গ্রেফতারের 
সংবাদ লইয়! জিলার সর্বত্র ছড়াইয়া দিল । অর্থাৎ খাজনাবন্ধ আন্দোলনের ষোল 
শত উৎসাহী প্রচারকারী এক দিনেই সমস্ত প্রান্তে সংবাদ প্রচার করিল । 
আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্য দেখা গেল। জর্বত্রই বুঝা গেল যে, বল প্রয়োগ 
ন| করিলে কেহই স্বেচ্ছায় খাজন1 দিবে না| অবশ্য কি জমিদার কি শামকবর্গ 
বল প্রয়োগ করিয়া ভয় দেখাইতে আরস্ত করিলে তাহার! সহ করিতে পারিবে 
কি না, তাহা কাহারও পক্ষে বলা কঠিন । 
আমর| জমিদার ও প্রজা উভয়কেই খাজন। বন্ধ করিতে বলিয়াছিলাম। 
মতবাদের দিক দিয়া ইহ! শশী আান্দোলন নহে, কিন্ত টা জমিদারেরা স্ব স্ব 
রাজন্ব দিলেন, এমন কি, জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সান কতিসম্প্ জমিদ।বেধা ও 
তাহাই করিলেন। চাপও তাহাদের উপর বেশী এবং ৪ সম্ভাবনা অধধিক। 
ধাহা হউক, প্রজার! অটল রহিল এবং খাজনা দিল না। আমাদের সংঘর্ষ 
কাধাক্ষেত্রে খাজনা বন্ধের আন্দৌলনে পধ্যবসিত হইল | এলাহাবাদ জিলা হইতে 
ইহা যুক্ত প্রদেশের আরও করেকটি জিলায় ছড়াইয়া পড়িল। অন্যান্য জিলায় 
ইহা বিধিবদ্ধভাবে গৃহীত ও ঘোষিত না হইলেও প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল 
অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শশ্তমূল্য কমিয়! যাওয়ায় অক্ষমতাবশতঃই তাহারা খাজনা 
দিতে পারিল না । কিন্তু কয়েক মাস ধরিয়া কি জমিদার কি গভরণমেণ্ট কেহই 
অবাধ্য প্রজাদিগকে ভয় দেখাইবার কোনই চেষ্টা করিলেন না । তাহারা অত্যন্ত 
অনিশ্চিত অবস্থার মধো পড়িয়াছিলেন। একদিকে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি 
লইয়। রাজনৈতিক সংঘর্ষ, অন্যদিকে অর্থ নৈতিক মন্দার জন্য পল্লী অঞ্চলে 
রুষকদের ক্লেশ। এই ছুইয়ের মিলিত মৃত্তি দেখিয়া গভর্ণমেপ্ট কৃষক বিদ্রোহের 
আশঙ্কায় ভীত হইলেন। গুনে তখন গোলটেবিল বৈঠক চলিতেছিল, ভারতে 
অধিকতর অশান্তির হ্ষ্টি কর! অথবা গভর্ণমেণ্টের “প্রতাপ” দেখাইবার বিশেষ 
আগ্রহ তাহাদের ছিল না। 
যুক্ত প্রদেশে করবঞ্ধ আন্দোলনের এক প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেল যে, ইহা 
আন্দোলনের কেন্দ্রকে সহর হইতে পল্লীতে লইঘ্। গেল এবং অধিকতর ব্যাপক 
ও দুঢভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। যদিও আমাদের নগরবাসীরা বিরক্ত ওকুন্ত 
হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং আমাদের মধ্শ্রেীর ক্ষার! নিজ্জীব হইয়া 
পড়িতেছিলেন, তথাপি যুক্ত প্রদেশের আন্দেলন শক্তিশালী, এমন কি পূর্বাপেক্ষা 
অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিল। অন্যান্য প্রদেশের আন্দোলনে সহর হইতে 
পল্লীতে, রাজনীতি হইতে অর্থনীতিতে পরিবিত গতি এতটা দেখা যায় নাই। 
তাহার ফলে নগর হইতেই আন্দোলন পরিচালিত হইতে লাগিল এবং মধ্যশেণীর 
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কর্মীদের ক্লাস্তির জন্য আন্দোলন অনেকাংশে শিখিল হইয়া পড়িল। এমন কি, 
বে বোস্বাই সহর আন্দোলনের প্রথম হইতে প্রধান কেন্দ্ররূপে কার্ধা করিতেছিল, 
তাহার উৎসাহ দীপ্তিও কমিয়া আসিল। কর্তৃপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা, গ্রেফতার 
প্রভৃতি নানাস্থানে চলিতেছিল বটে, কিন্তু ইহা কৃত্রিম মনে হইতে লাগিন। 
সে জীবন্ত ভার আর রহিল না। ইহা স্বাভাবিক, কেন না, জনসাধারণকে কোন 
নির্দিষ্ট বৈপ্লবিক উচ্চ-গ্রামে দীর্ঘকাল ধরিঘা রাখ! কঠিন। সাধারণতঃ ইহা 
করেকদিনের ব্যাপার মাত্র! কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি কয়েকমাস ধরিয়! 
সমান উৎসাহে কাব্য করিয়া আশ্র্ধা শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে । এমন কি, 
অপেক্ষা্ত শিয়গ্রামে ইহ! অনিশ্চিত কালের জন্ত চালান যাইতে পাবে । 

গভমেন্টের দমনণীতি প্রবল হইল। স্থানীয় কংগ্রেম কমিটি, যুবক সমিতি 
প্রভৃতি বাহ! এতদিন আশ্তধ্যভাবে চলিতেছিল, তাহ! বে-আইনী ঘোষণা করিয়! 
দমন করা হইল। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি জেলখানার ব্যবহার আরও খারাপ 
হইল। কারামুক্তির অন্পদিন পরেই লোকে পুননীয় কারাদণ্ড লইয়া জেলে 
ফিরিয়! আসে, এই ব্যাপার দেখিয়। গভর্ধমেন্ট বিষম বিরক্ত হইলেন । শাস্তি 
সন্বেও লৌকের তেজ কমে না; ইহাতে শাসকগণের আত্মাভিমান আহত হইতে 
লাগন। ১৯৩০-এর নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে জেল-শৃঙ্খল। 
ভঙ্গ করার অপরাধের ছলনার ঘুক্ত প্রদেশের জেলসমূহে কয়েক্জন রাজনৈতিক 
বন্দীকে বেত্রদণ্ড দেওয়! হইল । ননী জেলে এই মকল সংবাদ পাইয়া! আমরা 
অত্যন্ত বিচলিত হইলাম । আমি নিজে বেত্রদগুকে অত্যন্ত গহিত বলিয়া মনে 
করি, আমার মতে অতি ছুর্ধস্ত অপরাধীকেও এই দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। 
কিন্তু জমে ইহাতে এবং ভারতে ইহাপেক্ষাও শোচনীয় অনেক ব্যাপারে আমরা 
অভাস্ত হইয়া উঠিলাম। তথাপি ঘুবক ও অল্লবর্ক বালকদিগকে সামান্য 
শৃঙ্ঘলাভঙ্গের অজুহাত বেত্রদড দেওয়া বর্বরতা মাত্র। আমাদের ব্যারাকের 
আমর! চারজন এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের নিকট পত্র লিখিলাম। কিন্তু ছুই 
সপ্তাহকাল অপেক্ষ। করিরাও. কোন উত্তর পাইলাম না। বেজদণ্ডের প্রতিবাদ 
এবং যাহার। এই বর্বর দণ্ড লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনেখ . 
জন্য একট| কিছু করা উচিত বলিয়া মনে হইল । আমর! তিনদিন বাহান্তর ঘণ্টা 
পূর্ণ উপবাস করা স্থির কবিলাম। ,দিনের সংখ্যার দিক দিরা এই উপবাস কিছুই 
নহে, কিন্তু আমরা কেহ উপবাসে অভ্যস্ত ছিলাম না» কাজেই আম্র। কতদূর 
পধ্যন্ত সহ করিতে পারিব বুঝিতে পারিলাম না। আমি ইতিপূর্বে কখনও 
চব্বিশ ঘণ্টার বেশী উপবাস করি নাই। 

উপবাসের দিন কয়টা ভালয় ভাল কাটিল, ঘতটা ভয় পাইয়/ছিলাম, 
ব্যাপারট! তত গুরুতর নহে । আমি নির্কবোধের মত এ তিন দিনও দৌড় ঝাপ 
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প্রভৃতি ব্যায়াম করিয়াছিলাম। আমি পূর্কে একটু অসুস্থ ছিলাম, কাজেই ইহার 
ফল ভাল হইল না। তিন দিনে আমাদের প্রত্যেকের ওজন সাত-আট পাউগ্ 
করিয়া কমিয়া গেল। ইহার পূর্বে কয়েক মাসে নৈনী জেলে আমাদের 
প্রতোকের ওজন পনর হইতে ছাব্বিশ পাউও পর্যন্ত কমিয়াছিল। 

আমাদের উপবাস ছাড়াও বাহিরে বেত্রদণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু আন্দোলন 
হইয়াছিল এবং আমার বিশ্বাস, যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমে্ট ভবিষ্যতে বেত্রদণ্ড না 
দেওয়ার জন্য কারাবিভাগের উপর আদেশ জারী করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 
আদেশ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। এক বং্সরের কিছু পরেই যুক্ত প্রদেশ ও অন্যান্য 
প্রদেশের জেলখানায় বেত্রদণ্ডের অপ্রতুল ছিল ন!। 

এই শ্রেণীর সাময়িক চাঞ্চল্যের কথা ছাড়িয়া দিলে জেলে আমরা অনেকটা 
শান্তিতেই বান করিয়াছি। আবহ: ওয়! চমৎকাঁর ছিল। এলাহাবাদে শীতকাল 
অতি মনৌরম। আমাদের ব্যারাকে রণজিৎ পণ্ডিতের আগমনে আমাদের 
ভালই হইল। তিনি বাগান-রচনায় অভিজ্ঞ; অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের 
ব্যারাকের নীরস প্রাঙ্গণ বিবিধ ফুলে ও রঙ্গে ভরিয়া উঠিল। এমন কি, 
তিনি সেই অপরিসর স্থানের মধ্যে একটি গল্ফ্‌ খেলিবার স্থান তৈরারী 
করিলেন । 

নৈনী জেলে আর একটি দৃশ্য আমাদের চিত্ত হরণ করিত; তাহা হইল 
এরোপ্রেন। পূর্ব ও পশ্চিমগামী আকাশপথের এলাহাবাদ অন্যতম ঘাটি। 
অষ্টেলিয়া, যাঁভা, ফরাসী ইন্দৌ-চীন প্রতৃ। 5 দেশগামী বড় বড় বিমানপোত 
নৈনীতে একেবারে আমাদের ঠিক মাথার উপর দিয়! উড়িয়। যাইত। সর্বাপেক্ষা 
বাটাভিয়া ধাতায়াতকারী ডাচ্‌ বিমানপোতগুলি দেখিতে মনোহর ছিল। যেদিন 
আমাদের ভাগ্য ভাল, সেদিন শীতের অন্ধকার প্রত্যুষে আমর! তারকার্ম্ডত 
আকাশে বিমানপোতের সাক্ষাৎ পাইভাম। উজ্জল আলোকিত পোতের সম্মুখ 
ও পশ্চান্ভাগে রক্তবর্ণ আলে! জলিত। প্রত্যাসন্ন প্রভাতের কৃষ্ণবর্ণ আকাশের 
পটভূমিকীয় ভাসমান বিমানপোত কত সুন্দর দৃশ্য 1 

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও অন্য জেল হইতে বদলী হইয়া নৈনীতে 
আমিলেন। তাহাকে আমাদের ব্যারাক হইতে স্বতন্ত্র করিয়! রাখা হইল, কিন্ত 
গ্রত্যহই তাহার মহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। বাহিরে তাহাকে যত না দেখিয়াছি, 
এখানে তীহাকে বিশেষভাবে দেখিতে পাইলাম । তাহার সঙ্গ অত্যন্ত আনন্দের 
তাহার জীবনের দীপ্তি ও সর্বাবিযয়ে যৌবনোচিত উত্মাহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
এমন কি, তিনি বণজিতের সাহা জাম্মান ভাষা শিখিতে আরম্ভ কবিলেন, 
তাহার স্থৃতিশক্তি দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। তীহার নৈনী থাকা কালেই 
বেত্রদণ্ডের সংবাদ আসিয়াছিল, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়! প্রাদেশিক অস্থায়ী 
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গভর্ণরের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। কিছু পরেই ত্বিনি পীড়িত রঃ 
পড়িলেন। জেলের আবহাওয়ার ঠাণ্ডা তিনি সহ করিতে পারিলেন নাঁ। তাহার 
গীড়া কঠিন হইয়া উঠায় তাহাকে সহবের হাসপাতালে স্থানান্তরিত কর! হইল; 
এবং কারাদণ্ড শেষ হইবার পূর্বেই তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইল । মৌভাগ্যক্রমে 
তিনি হাসপাতালেই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন । 
নববর্ষের এাথম্দিন ১৯৩১-এর ১লা৷ জন্ুয়ারী সংবাদ পাইলাম, কমলা 
গ্রেফতার হইয়াছে । তিনি তাহার কারারুদ্ধ সহকক্মীদের সহিত মিলিত হইবার 
জন্য অনেকদিন হইতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া এই সংবাদে আমি হষ্ট 
হইলাম। আমার প্র, ভগ্্রী ও অন্যান্য নারীরা যদি পুরুষ হইতেন, তাহা হইলে 
বহু পূর্বেই তাহারা গ্রেফতার হইতেন। তঙ্কালে গভর্ণমেন্ট স্বীলোকদিগকে 
গ্রেফতার করা যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতেন বলিয়াই ইহারা! এতদিন ধরা পড়েন 
নাই ! এখন তাহার আশা পূর্ণ হইল ! আমি ভাবিলাম, তিনি নিশ্রই আনন্দিতা 
হইয়াছেন । কিন্তু তাহার শারীরিক অবস্থা ন্মবণ করির| আথস্থ। হইল, জেলথানায় 
তাহার বিশেষ কষ্ট হইবে । 
ভাহীর গ্রেফ ভাবের সময় একজন সাংবাদিক আসিয়া! তাহার নিকট একটি 
“বাণী চা হিলেন। তিণি মৃহ্ডের উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া যে কথা বলিলেন, 
তাহা তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট অন্রপ্সিত। “আঙ আমি আনন্দে বিহ্বল এবং 
আমার স্বামীর পদাঙ্ক অন্ুলর্ণ করিতেছি বলিয়া গব্বিতা। আমি আশা করি, 
সকলে জাতীয় পতাকা উচ্চে তুলিয়া রাখিবে।” তিনি বদি একটু চিন্তা করিবার 
সময় পাইতেন, তাহা হইলে এমন কথা বলতেন না, কেন না, তিশি পুরুষের 
অত্যাচার হইতে নারীকে রক্ষা করার একজন নেত্রী ছিলেন। কিন্তু সেই মৃতন্ডে 
পতিব্রত! হিন্দুনারী তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিন ; এমন কি, পুরুষের 
অত্যাচারের কথাও তিনি ভুলিয়। গিরাছিলেন 
কলিকাতায় আমার অস্তৃস্থ পিতা কমলার গ্রেফতার ও কারাদণ্ডের সংবাদে 
অন্িমাত্রায় বিচলিত হইর| এনাহাপাদে কিরিবার সঙ্গল্প করিলেন। তিনি তখনই 
অ'মার ভগ্রী কৃষ্জাকে এলাহাবাদর পঠাইরা বিলেন এবং কয়েক দিন পৰে 
পরিবারবর্গ সহ স্ব এলাহাবাদ ঘাত্রা করিলেন। ১২ইজানুয়ারী তিনি আমাকে 
নৈনাতে দেখিতে আগিলেন। দুই মাস পরে আমি তাহাকে দেখিলাম । আমার 
বাথিত চিত্তের বেদন| অতি কষ্টে সংবরণ কৰিলাম। তীহার চেহারা দেখিয়! 
আমার মনে যে বিষাদের উদর হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পাবিলেন না তিনি 
ধলিলেন, কলিকাতায় তিনি অনেকটা ভাল হইরাছেন। তীহার মুখ ফুলিয়াছিল । 
কিন্তু তাহার ধারণা, ইহ! সমায়িক কারণে ঘটিয়াছে। 
তাহার সেই দুখখাশি বারম্বার মনে পড়িতে লাগিল ; উহা তীহার স্বাভাবিক 
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মুখ হইতে কত স্বতত্ত্র। জীবনে এই প্রথম আমার মনে তাহার জন্য আশঙ্কা 
জাগিল-_বিপদ সম্মুখে ঘনাইয়া আগিতেছে। আমি চিরদিন তাহাকে স্বাস্থ্য 
শক্তির প্রতীক বলিয়! মনে করিতাম, তাঁহার মৃত্যু আমি চিন্তাই করিতে 
পারিতাম না। মৃত্যুর কথা লইয়া তিনি হীস্ত-পরিহাস করিতেন এবং 
আমাদিগকে বলিতেন, আমি আরও দীর্ঘকাল বাচিব। শেষদিকে তিনি যৌবনের 
কোন বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পাইলেই বিয়োগব্যথায় নিজকে নিঃসঙ্গ বোধ করিতেন 
এবং উহা গ্রত্যাসন্ন অমঙগলের ইঙ্গিত বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু অল্পকালেই এই 
বিষাদ কাটিয়া যাইত, তাহার জীবনের প্রাচূধ্য উছলিয়! উঠিত। তাহার তেজস্বী 
বাক্তিত্ব ও সকলের প্রতি অজম্্ .পহধারায় আমরা এমন ডুবিয়াছিলাম যে, 
তাহাকে বাদ দিয়া জগৎ ভাবিতেই পারিতাম না। 

তাহার মুখ ম্মরণ করিয়া আমি উদ্দিপ্ন হইলাম, আমার মনে নানা অমঙ্গলের 
আভাস ভাপিয়। উঠিল। তথাপি অদূর ভবিষ্যাতেই তাহার কোন বিপদ ঘটিতে 
পারে ইহ] ভাবিতে পাবিলাম না । কোন অজ্ঞাত কারণে একালে আমার 
শরীরও ভাল ছিল না। 

এইকালে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের শেষ দৃশ্যের অভিনয় চলিতেছিল। 
আমরা একটু কৌতুকের সহিত,_-আমার আশঙ্কা হয়, স্বণামিশ্রিত কৌতুকের 
সহিত-_সেই সকল নাটকীয় উচ্ছ্বাস ও ভঙ্গী দেখিতেছিলাম। এ সকল বক্তৃতা, 
বড় বড় কথা, স্থুগন্ভীর আলোচনা যেমন অর্িম, তেমনই নিক্ষল। কিন্ত ইহার 
মধ্যে একটি বাস্তুব ঘটনা ছিল। যখন আমাদের দেশে অগ্রি-পরীক্ষা চলিতেছে, 
অগণিত নরনারী প্রশংসার সহিত কাধ্য করিতেছেন, সেই সময় আমাদেরই 
কতিপর স্বদেশবাসী এই সংগ্রামের কথ! ভূপিয়! গিয়া বিপক্ষে যোগ দিলেন। 
জাতীয়তার ছলনাময় আবরণে স্ববিরোধী অর্থ নৈতিক স্বার্থগুলি কিভাবে কাধ্য 
করিতেছে, কায়েমী স্বাথাবিশিষ্ট লোকের। কিভাবে ভবিষ্যতের জন্য উহা রক্ষা 
করিবার আশায় জাতীরতাবাদের নাম উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা আমরা 
স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহাদের অনেকে আমাদের লংঘর্ষের বিরোধিতা 
করিয়াছিলেন) অনেকে নিরপেক্ষভাবে দূরে দাড়াইয়া সময় সময় আমাদের 
শুনাইতেন, 'ঘাহারা দুরে ঈাড়াইয়। প্রতীক্ষা করে, তাহারাও এক গ্রকারে সাহায্য 
করিতেছে ॥ কিন্তু লপ্তন যখন হাতছানি দিল, তখন তাহারা আর দীড়াইয়া 
থাকিতে পারিলেন না, নিজেদের স্বার্থ নিরাপদ করিতে এবং আরও কিছু ভাগ 
পাইবার আশায় গুটি গুটি গিয়া জমায়েৎ হইলেন। কংগ্রেস ক্রমেই বামপন্থী 
হইয়া উঠিতেছে এবং জনসাধারণের উপর তাহার প্রভাবও বাড়িতেছে, এই 
আশঙ্কা অনুভব করিয়৷ লগ্তনে সকলে একসঙ্গে সারি দিয়া দাড়াইলেন। যদি 
ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন আঘুল পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে গণ- 
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প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা যাইবে, মম্থরঃপক্ষে তাহারা প্রভাবশালী হইয়া 
উঠিবে এবং তাহারা সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থা ওলট-পাঁলট কবিবার জন্য এমন 
সব দাবী উপস্থিত করিবে, যাহীর ফলে কায়েমী স্বার্থগ্ুলি বিপন্ন হইয়! পড়িবে। 
এই আতঙ্কজনক সম্ভাবনা অন্থমান করিয়! ভারতীয় কায়েমী স্থার্থবিশিষ্ট বাক্তির! 
পিছাইয়া গেলেন এবং যে কোন দুরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিরোধিতা 
করিতে লাগিলেন। বর্তমান সামাজিক কাঠামো রক্ষা ও কায়েমী স্বার্থরক্ষার 
জন্য ব্রিটিশ কর্তৃত্ব থাক! আবশ্যক, এই ধারণা হইতে তাহার! উপনিবেশিক 
স্বায়ন্তশাসনের কথা বলিতে লাগিলেন। একবার একজন বিখ্যাত মডাবেট 
নেতার সহিত আমার কথা হইয়াছিল । আমি বলিয়াছিলাম যে, গ্রেট ব্রিটেনের 
সহিত আপোষের একটা প্রধান সন্ত এই হওয়া উচিত বে, ব্রিটিশ সৈন্য অতি 
সত্র সরাইয়া লইতে হইবে এবং ভারতীয় সৈন্যদলকে ভারতীয় গণতান্ত্রিক 
নিয়ন্ধণের অধীনে স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া 
ছিলেন এবং বলিরাছিলেন, ঘর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এমন গুস্তাবে বাজী হন, তাহা 
হইলে তিনি সর্ধাস্তঃকরণে তাহার বিরোধিতা করিবেন। যে কোন প্রকার 
জাতীয় স্বাধীনতার উহাই মূল কথ|। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উহা। অসম্ভব বলিয়া 
নহে, অবাঞ্চণীয় বলিয়া তিনি চাহেন না । অবশ্ঠা ইহা ভাবা ঘাইতে পারে যে, 
বহিঃশক্রর আক্রমনের আশঙ্কায় তিনি আমাদিগকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ 
সৈনোর অবস্থিতি চাহেন। এইরূপ বহিরাক্রমণের আশঙ্কা থাকুক আর নাই 
থাকুক, যে ভারতীয়ের মধ্যে একটু তেজও অবশিষ্ট আছে তাহার নিকট 
বিদেশীর আশ্রয় ভিক্ষার চিস্তা কি মন্্ান্তিক রূপে অপমানজনক । কিন্তু আমার 
মতে ব্রিটিশ বাহুবল ভারতে রাখিবার আগ্রহের অন্তরালে অভিপ্রায় অন্তব্ধপ। 
ভারতীয়দের হস্ত হইতেই, ভারতীয় কা়েমী স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য, খাটি গণতন্ত্র 
হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং জনসাধারণের বিদ্রোহ দমনের জন্যাই ভারুতে 
বিটিশের অবস্থিতি আবশ্যক | 

এই কারণেই গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় এপ্রতিনিধিন|-কেবল 
প্রগতিবিরোধী ও সাম্প্রদানিকাাদীনাই নহেন,ধীহারা নিজেদের প্রগতিবাদী 
ও জাতীয়তাবাদী বলেন, তাহারাও নিজেদের সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের স্বার্থের 
একা আবিষ্কার করিলেন। ন্যাসনাল্ঞজিম বা জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা! ব্যাপক ও 
বহু প্রকারের । ভারতে যাহারা স্বাধীনতার সংঘর্ষে কারাগারে যাইতেছে 
তাহারও জাতীয়তাবাদী,__-আবার ধাহারা আমাদের কারাধ্যক্ষদের সহিত 
করমঞ্জন কৰিয়। এক সাধারণ পদ্ধতির কথ! আলোচনা করিতেছেন, তাহারও 
জাতীয়তাবাদী। ইহা ছাড়াও আমাদের দেশে আর একশ্রেণীর সাহসী 
জাতীয়তাবাদী আছেন ধাহারা অনর্গল বক্তৃতা করেন, সকল দিক দিয়া স্বদেশী 
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ুক্তপ্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন 


আন্দোলনে উৎসাহ দেন, বলেন উহাই স্বরাজের মর্শকথা এবং তীহাদের 
স্বদেশবাসীকে ত্যাগ স্বীকার করিয়াও স্ব্দেশীর পোষকতা করিতে বলেন। 
সৌভাগ্যক্তমে এই আন্দোলনে তাহাদের কোনই ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। 
ইহাতে তীহাদের ব্যবসায় ফাপিয়া৷ উঠে এবং লাভের অঙ্ক বাড়িয়া যায়। যখন 
বহুলোক জেলে যায়, লাঠীর আঘাত সহা কবে তখন তাহার! নিরাপদে 
কৌষাগারে বসিয়! পয়সা গণিয়া তোলেন। পরে যখন উগ্র জাতীয়তাবাদ 
বিশ্বসঙ্কুল হইয়া উঠে, তখন তাহাদের বক্তৃতার স্থর নরম হয়, তাহারা চিরম- 
পশ্থীদের' নিন্দা করেন এবং অন্যপক্ষের সহিত চুক্তি ও আপোষ করেন । 

কাধাতঃ গোল টেবিল বৈঠকে কি হইল না৷ হইল, তাহা আমরা গ্রাহাও 
করি নাই। উহা! বহদূরের অম্প্ট ও কৃত্রিম ব্যাপার মাত্র_-আসল সংঘর্ষ 
আমাদের পললী ও নগরে। আমাদের সংঘর্ষ সহজে জয়ী হইবে, এপ কোন 
অসম্ভব প্রত্যাশাও আমাদের মনে ছিল না। সম্মুখের বিপদ সম্বন্ধে আমাদের 
স্পষ্ট ধারণা ছিল, কিন্তু ১৯৩০-এর ঘটনাবলীতে জাতীয় সাহস ও শৌধ্যের উপর 
আমাদের বিগ্বাস জন্মিল এবং নেই বিশ্বা লইয়াই আমর! ভবিযাতের সম্মুখীন 
হইলাম। 

ডিসেম্বর কি জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে একটি ঘটনায় আমরা অত্যন্ত 
ব্যথিত হইলাম। মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এডিন্বরায় (মনে হয় এখানে তাহাকে 
ফ্রিডম অফ দি সিটি উপহার দেওয়ঃ হইয়াছিল ) একটি বক্তৃতায়, ভারতে 
যাহারা আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করিতেছে, তাহাদের প্রতি ঘ্বণাস্থচক 
উক্তি করিধ়াছিলেন। সেই বক্তৃতা এবং বে উদ্দোগ্ঠে সেই বক্তৃতা কর] হইয়াছিল 
তাহাতে আমর মন্মাহত হইলাম। কেন নী, রাজনৈতিক মতভেদ সত্বেও 
আমর! মিঃ শান্ধীকে শ্রদ্ধ। করিয়া থাকি । 

গোল টেবিল বৈঠকের উপসংহারে মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড তাহার 
স্বভাবসিদ্ধ ভ্রান্তগীতির উচ্ছ্বাসে ভরা এক বক্তৃতা করিংলন। এই বক্তৃতার 
মধ্যে পরোক্ষভাবে কংগ্রেমকে অন্তায় কাধ্য হইতে বিরত হইয়া সখী ও তৃপ্ত 
বৈঠকী দলের সহিত মিলিত হইবার একটা ইঙ্গিত দিল। ঠিক এই সময় 
 ১৯৩১-এর জানুয়ারী মাসের মধাভাগে এলাহাবাদে কংগ্রেসের কাধাকরী সমিতির 
এক বৈঠক হয়; ইহাতে অন্থান্ত বিষয়ের সহিত এ বক্তৃতার অন্থরোধও 
আলোচিত হইয়াছিল। আমি তখন নৈনী জেলে ছিলাম এবং আমার কারা- 
মুক্তির পর এ অপিবেশনের বিবরণী পাঠ করিয়াছিলাম। পিতা তখন স্ 
কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছেন। ভিনি অস্থৃস্থতা সত্বেও জিদ করিলেন, তাহার 
শয্যাপার্থে বসিয়া সদস্দিগকে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে । কে একজন 
প্রস্তাব করিলেন, মিঃ ম্যাকডোনান্ডের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া আইন অমান্ত 


২৬১ 


জওহরলাল নেহরু 


আন্দোলন বদ্ধ করা উচিত। এই প্রস্তাবে পিতা উত্তেজিত হইয়! শধ্যার উপর 
উঠিয়া! বসিলেন এবং বলিলেন, যে পধ্যস্ত না জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততদিন 
তিনি কিছুতেই আপোষ করিবেন না, যদি আর কেহ না থাকে, তাহা হইলে 
তিনি একাই আন্দোলন, পরিচালন করিবেন। এই উত্তেজনা তাহার পক্ষে 
অত্যন্ত মন্দ, তাহার জবের উত্তাপ বাড়িয়া গেল; চিকিৎসকগণ তাহাকে একাকী 
রাখিয়া সদশ্তগণকে অনেক কষ্টে অন্যত্র লইয়া গেলেন । 
বিশেষভাবে পিতার নির্দেশে কাধাকরী সমিতি আপষের বিরুদ্ধে একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । এই প্রস্তীব প্রকাশের পূর্বেই স্যার তেজ বাহাছুর সপ্রু 
এবং মিঃ শ্রীনিবাস শাস্্ীর নিকট হইতে পিতার নিকট একখানি তার আসিল। 
উহাতে তাহার মধ্যস্থতায় কংগ্রেসকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাহাদের 
সহিত আলোচনার পূর্ধের যেন কোন সিদ্ধান্ত করা না! হয়। তখন আদস্তেরা 
অধিকাংশই স্ব স্ব স্থানে রওনা হইয়া! গিয়াছেন। উত্তরে তাহাদিগকে জানান 
হইল যে, কা্যকরী সমিতি ইতিপূর্বেই একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন । তবে 
সপ্রু ও শাস্ত্রী উপস্থিত হইলে এবং তাহাদের সহিত আলোচনার পূর্বের উহা 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে না। 
জেলের মধ্য আমরা এই ব্যাপারের কিছুই জানিতাম না। তবে একটা কিছু 
হইতেছে জানিয়া বরং একটু চিন্তিত হইয়াছিলাম। আমরা তখন আগততপ্রায় 
২৬শে জান্ুয়ারী__স্বাধীনতা দ্রিবসের প্রথম বাধিক অনুষ্ঠানের কথাই চিন্তা 
করিতেছিলাম। পরে আমর] জানিতে পারিলাম যে, দেশের সর্বত্র মভাসমিতি 
হইয়াছে এবং পূর্বের স্বাধীনতা-সঙ্কল্প “সহ একটি “স্মারক প্রস্তাব” * গৃহীত 
হইয়াছে । এই অনুষ্ঠান এক ম্মর্ণীঘ্ন ঘটনা, কেন না, সংবাদপত্র ও ছাপাখানার 
সহায়তা পায়! যাই নই, ডাক ও তার বিভাগের মারফতেও কাজ করা সম্ভব 
হয় নাই। তথাপি একই প্রস্তাব বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় একই সময় দেশের 
সমস্ত পলী-নগরে গ্রকাশ্ঠি জনসন্ার গৃহীত হইয়াছিল । অবশ্য অধিকাংশ সভাই 
নিষেধাজ! গান করিয়া হই ছিল এবং পুলিশও বলপূর্ধবক এগুলি ভাঙ্গিয়া 
দিতে চোর ত্রুটি কবে নাই 
২৬শে জান্তয়াধী নৈনি জেলে বসিয়া আমরা বিগত বংসর এবং অ'গামী 
বত্সবের কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় দ্িপ্রহরের পূর্বেই অকন্মাৎ আমাকে 
সংবাদ দেওয়া হইল থে, আমার পিতার অবস্থা সঙ্গীন এবং আমাকে এখনই বাড়ী 
তহইবে। অন্সন্ধানে টি যেআমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে । 
রণস্তিংও আমার সঙ্গী হই 
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২৬২ 


পিতৃ-বিয়োগ 


সেই দিন সন্ধ্যাবেলা মমগ্র ভারতে বিভিন্ন জেলখানা হইতে অনেককে 
ছাড়িয়। দেওয়া হইল। ইহারা সকলেই কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির মূল সন্ত 
অথবা স্থলাভিসিক্ত সদস্ত | গভর্ণম্ণ্ে আমাদিগকে অবস্থা বিবেচনা করিবার 
জন্য জুযোগ দিলেন। অতএব যে ভাবেই হউক আমি সেদিন অপরাহ্ধে মুক্তি 
লাভ করিতামই। পিতার অবস্থার জন্য কয়েক ঘণ্টা পূর্বে যুক্তি পাইলাম মাত্র । 
কমলাও মাত্র ছাব্বিশ দিন কারাগারে থাকার পর লক্ষৌ জেল হইতে মুক্তি লাভ 
করিলেন। তিনিও কার্ধ্যকরী সমিতির স্থলাভিষিক্ত সস্তা ছিলেন | 


পিতৃ-বিয়োগ 


দ্ুই সপ্তাহ পর পিতাকে দেখিলাম | ১২ই জান্ুয়ারী নৈনী জেলে তিনি 
যখন আমাকে দেখিতে গিয়াছিলেন তখন তাহার মুখ দেখিয়। আমি বাথিত 
হইয়াছিলাম। ইতিসণ্যে তাহা অবস্থ। আরও খারাপ হইয়াছে, মুখ আরও 
ফুলিয়াছে। কথা বলিতে তাহার কঈ হম এবং মনও মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন 
বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ্টাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি কোনমতে দেহ মনের কাজ 
চালাইয়! লইতেছিল । 

তিনি আমাকে ও রণজিৎকে দেখিয়া সুখী হইলেন। ছুই-এক দিন পর 
রণজিংকে (সে কার্ধাকরী সমিতির সদশ্গতালিক'ভুক্ত নহে বলিয়। ) নৈনী জেলে 
ফিরাইয়া লওয়া হইল। ৰ 

ইহাতে পিত। অতান্্ বাতিবাস্থ হইলেন। তিনি বাবে বাবে অভিযোগ 
করিতে লাগিলেন বে, ভারতের নানা দেশ হইতে লোক তীহাকে দেখিতে 
আমিতেছে অথচ তাহার নিজের জামাতীকে কেন দূরে রাখা হইবে। ডাক্তাবেরা 
ইহাতে অত্যান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং বুঝিলেন থে ই্ছাতে পিতার স্বাস্থ্য 
অধিকতর মন্দ হইবে। তিন-চারদিন পর যুক্ত প্রদেশের গভণমেন্ট রণজিৎকে 
মুক্তি দিলেন। আমার ধারণ| ডাক্তারদের অন্ুবোধেই ইহা সম্ভব হইল । 

২৬শে জানুয়ারী__ঘেদিন আমি মুক্তি পাইলাম সেই দিনই গাস্ষিজীও এরোডা 
জেল হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তীহাকে এনাহাবাদে পাইবার জন্য আমি 
ব্যাকুল হইলাম এবং পিতার নিকট এই সংবাদ দেওয়ায় তিনিও গান্ধিজীর 
দর্শন্লাভের্‌ জন্য ব্যাকুলতী! প্রকাশ করিলেন। মুক্তির পর দিবস বোম্বাই সহবে 


২৬৩ 


পক 


জহওরলাল নেহর 


এক বিশাল জনসভায় গাদ্ধিজী অভ্যধিত হইলেন । অত বড় সভা বোগ্বাইতে 
কখনও ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই । এদিনই বোথ্াই হইতে যাত্র। করিখা তিনি 
গভার রাত্রে রা উড রা | টা 1 তাহার ৪ 


শান্তি বোধ ৪ আমান মাতাও ধীর আগমনে আশ. রা 
পাইলেন। ৪ 
কাধ্যকৰী সমিতির সকল প্রকার সরশ্যগণের মুক্তির পর দভাব অধিবেশনের 
নির্দেশের জন্কা তাহারা অশেক্ষা করিতেছিলেন। অনেকে শিতার জন্ত ব্যস্ত 
হইয়! অবিলম্বে এলাহাবাদে আপিতে চাহিতেছিলেন। এই কল কারণে 
এলাহাবাদেই সভার অধিবেশন স্থির হইল। দুই দিনের মধ্যেই প্রায় চল্লিশ জন 
আসিয়া পৌছিলেন, আমাদের বাড়ীর পার্শববন্তী স্বরাজ্ভবনে সভা আরন্ত হইল । 
আমি মাঝে মাঝে এই সভায় যোগ দিরাছি বটে কিন্তু মানসিক দৃশ্ন্ত। ও 
উদ্ত্রান্তভাবের জন্য আলোচনায় যোগ দিতে পার নাই। কি কি বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত হইয়াছিল তাহাও এখন আমার ভাল করিয়া মনে নাই | বোধ হয় 
তাহারা আইন অদ্রন্ত আন্দোলন চালাইনী যাইবার অন্ুকুলেই মত 
দিয়াছিলেন। 
যে সকল পুরাতন বন্ধু এবং সহকম্মা আসিয়াছিলেন তীহারা প্রায় মঞ্লেই 
সগ্ঘ কারামুক্ত এবং পুনরায় হ হয়ত শীঘ্রই কারাগারে ফিরিয়া যাইবেন। তালা 
পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন, অর্থাৎ শেষবার দেখা অথবা চিরণি 
লইবার জগ্য উদ্গ্রীব হইলেন। তীহারা! সকালে ও সন্ধায় দুই-তিন জন্‌ কা. 
এক এক দলে আমিতেন এবং পিত। একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়। তাহাতে 
ভার্থনা করিবার জন্য জিন করিতেন। তাহাই হইল, তিনি উঠিরা বসিলেন 
কিন্তু তাহার মুখ ভাবলেশহীন, কেন না, মুখ ফুলিয়! উঠায় তাহাতে কোন ভাবে 
চিহ্ন ফুটিত না। একজনের পর একজন পুরাতন বন্ধু ও সহকন্মী আসিতে, 
লাগিলেন, চিনিবা মাত্র তাহার চক্ষু দাপ্ত হইল। তিনি যুক্তকরে মন্তক্ক ঈষৎ নত 
করির। নমঙ্কার করিতে লাগিলেন । যি বেশী কথ! বলার সাধ্য তাতান (ছল 
ন। তবু৪ কাহারও সহিত দুই-চারিটি কথা বলিলেন। তাহাতেও ত হার অভ্যন্ত- 
রসিকতার অভাব ছিল না। তিনি মরণাহত বৃদ্ধ সিংহের মত বসিয়া আছেন, 
তাহার দৈহিক শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইন্নাছে, তথাপি সেই পিংহ-গ্রীব পুরুষ 
আপন গনিমার অটল। আমি তীহার দিকে চাহিয়। থাকিতাম, বিস্মিত হইয়| 
ভাবিতাঁম এখন তাহার মস্তিষ্কে কি চিন্ত! খেলিতেছে। তিনি কি আমাদের 
আন্দোনের বিধয় আব ভাবেন না? তিনি যেন শিজের শহিত যুদ্ধ করিতেছেন, 
ঘটনাদুরঞ্ডলি তিনি সাজাইয়। গুছাইয়! ধরিতে যান কিন্তু তাহার শিথিল মুষ্টি 
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পিতৃ-বিয়োগ 


হইতে তাহ! খসিয়া পড়ে। জীবনের শেষ পধ্যন্ত হতাশ না হইয়া তিনি দেহের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, কখনও বা। আমাদের সহিত পঞিদ্াারভাবে কথা বলিয়াছেন। 
এমন কি, যখন তাহার কণরোধ ইইয়। কথা, বলিবার শক্তি বিলুপ্ত হইল তখনও 
তিনি কাগজে লিখিয়! আমাদিগকে মনোভাব জানাইতেন। 

আমাদের ঘরের পাশেই কাধ্যকরী সমিতির অধিবেশনে তিনি কোনও 
কৌতুহল প্রদর্শন করিলেন না। পনর দিন পূর্বে ইহা ঘটিলে তিনি কতই না 
উত্তেজিত হইতেন। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে, এই সকল ঘটনা হইতে * 
তিনি অনেক দূরে সিরা গিঘাছেন। একদিন তিনি গাদ্দিদ্রীকে বলিলেন, 
'মহাত্মাজী, আমি শীঙ্রুই চলিয়। বাইতেছি, আমি স্বরাজ চক্ষে দেখিব না, কিন্তু 
আমার বিশ্বাস আপনি স্বরাজ লাভ করিবেন এবং শীঘ্বই উহা পাইবেন ।' 

অন্ান্য নগর ও প্রদেশ হইতে সমাগত ব্যক্তিরা চলিয়া গেলেন। গান্ধিজী 

ও করেকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং নিকট আত্মীয়েরা রহিলেন, আর রহিলেন তিন জন 
বিখ্যাত চিকিত্সক ইহারা পিতার পুরাতন বন্ধু। ইহাদের সম্বন্ধে পিতা 
বলিতেন থে তাহাদের হস্তেই তিনি স্বীয় দেই সমর্পণ করিয়াছেন__ডাঃ আন্গারী, 
বিধানচন্ত্র রায় এবং জীবরাজ মেহতা । ৪ঠ ফেব্রুয়ারী প্রভাতে তাহার অবস্থা 
একটু ভাল বোধ হইল। এই স্থযোগে আমরা তাহাকে লক্ষ স্থানাস্তন্তি 
করিবার ব্যবস্থা করিলাম। কেন না, এলাহাবাদে এক্স-রে চিকিৎসার 'ল 
ব্যবস্থা ছিল না। সেই দিনই মোটর গাড়ী করিয়া আমরা তাহাকে লই যাত্রা 


করিলাম। গান্ধিজী ও এক বৃহ দল আমাদের পশ্চাতে আসিতে « গলেন। 
আমর খুব ধীরে চলিতেছিলাম তথাপি তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন পরদিন 
তাহার ক্লান্তি না থাকিলেও কতকগুলি মন্দ উপসর্গ দেখা! দিল। র্‌ পরাদন 
৬ই ফেক্রয়ারী প্রভাতে আনি তাহার শধ্যাপার্থে বসিয়া আছি, সম রাত্রি তিনি 
ন্ত্রণী ও অশান্তিতে কাটাইয়াছেন, সহসা! আমি লক্ষ্য করিলাম তাৰ মুখ প্রশান্ত 
হইয়। উঠিতে লাগিল, জীবনযুন্ধের শেষ রশ্মি যেন মিলাইয়া গেল। আমি 
ভাবিলাম তিনি নিপ্রিত হইলেন। আমি একটু আশ্বন্তই হইলাম কিন্তু আমার 
মাতার পথ্যবেঞ্ষণ-শক্তি তীক্ষ । তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আমি মুছুভাবে 
তাহাকে সাস্তবনা দিয়া বলিলাম, পিতা ঘুমাইতেছেন, তাহাকে বিরক্ত করিও না। 
কিন্তু সেই ঘুমই তাহার শেষ ঘুম, যাহা আবু কখনও ভাঙ্গে না। 

আমর! সেইদিনই তাহার দেহ লইয়া মোটর গাড়ীতে এলাহাবাদ যাত্রা 
করিলাম। গাড়ীতে আমি ও পিতার প্রিয় ভৃত্য রহিলাম, রণজিৎ গাড়ী 
চালাইতে লাগিল। আমাদের গাড়ীর পিছনের গাড়ীতে মাকে লইয়া গান্ধিজী 
আসিতে লাগিলেন, তঙ্পশ্চাতে অন্যান্য গাড়ী। সমপ্ত দিন আম আবিষ্টবৎ 
রহিপীম, কি থে ঘটিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না-পরবত্তী কাজকম্মন এবং বৃহৎ 
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জওহরলাল নেহরু 


জনতার মধ্যে কিছু ভাবা! আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। দুঃসংবাদ শুনিয়া সমবেত 
বিরাট জনতা ভেদ করিয়! দ্রুত লক্ষষৌ হইতে এলাহাবাদ যাত্রা-_জাতীয় পতাকায় 
আবৃত দেহের পার্খে আমি বিঘা, গাড়ীর উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন; 
এনাহাবাদে আগমন, ভীহার স্মৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্য দূর দৃরাস্র হইতে 
সমাগত বৃহৎ জনসমট্ি । 

বাড়ীতে শান্ধীয় ক্রিধাকাণ্ডের পর শবধাত্রা গঙ্গাতীর অভিমুখে চলিল, পশ্চাতে 
চলিল বিশাল জনতা । শীতের সন্ধীয় নদীতীরে অন্ধকার নামি আসিল, চিতাগ্নি 
প্রজলিত হইল। যে দেহ আমাদের সর্বস্ব ছিল, ঘাহী ভারতের কোটি কোটি 
নবনানীর প্রিয় ছিল, তাহী দেখিতে দেখিতে অগ্বিশিখা ভম্মীভূত করিয়া ফেলিল। 
গ'দ্ধিজী আবেগময়ী ভাষায় জনতাকে লক্ষ করিরা কিছু বলিলেন, তারপর আমরা 
সকলে নীরবে গৃহে ফিরিয়া! মসিলাম। দেই শ্রীহীন শূগ্ভতার উর্দে আকাশে 
ভারকারাজি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

আমার মাতা ও আমার নিকট সহন্স সহ সমবেদনাজ্ঞাপক তার “ পত্র 
আমিতে লাগিল। লর্ড এবং লেডী আরুইন মাতার নিকট সৌনরাপূর্ণ 
সহবেদনীভ্ঞাপক পত্র লিখিলেন। দেশের চারিদিক হইতে অজম সহানতভূতি ও 
নান ক্কামনাদ আখাদের দুঃখ অনেকাধশ প্রশমিত হইল | কিন্তু সাব্বোপনি 
গান্ধিজীর উপস্থিতির ফলেই আহার মাতা এই শোকাবেগ সহ করিতে পারিলেন 
এবং আমরা জীবনের এই সঙ্কটের মহর্টে বললাভ করিলাম । 

তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন এ কথা আমি ভাবিতেই পাবি না! তিন মাস 
পর সিংহলের নিউগ্ার! ইলিয়া নামক স্থানে আমি স্ত্রী ও কন্ঠাসহ কিছুদিন ছিলাম | 
স্থানটি আমার ভাল লাগিল, মহন! মনে পড়িল এখানকার জলহাওয়া পিতার 
পক্ষেও ভাল হইবে। স্রাহাঁকে এখানে আনিলে কেমন হয় £ আমি তাহাকে 
এলাহাবাদে তার করিতে উদ্ধত হইযাছিলাম। 

সিংহল হইতে এলাহাবাদ ফিনিরা। আমি একদিন একখানি আশ্চধা প্র 
পাইলাম। খামের উপর পিতার তস্তাক্ষরে নাম ঠিকান! লেখা এবং পত্রখানির 
সর্ধাঙ্গে বিভিন্ন পোষ্টাফিসের ছাপ। আমি আশ্র্যা হইরা পত্রথানি খুলিনা দেখি 
১৯৯৬-এন ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পিভাই, আমাকে এ পত্র লিখিরাইিলেন। 
১৯৩১-এর গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ বৎসর পরে সেই পত্র আমার হাতে 
আসিল! ১৯২৬-এ আমার ও কমলার ইউরোপ ঘাত্রার প্রাক্কালে পিতা ধ পত্রথানি 
লিখিয়াছিলেন, উহাতে বোম্বাই-এর ইটালীয়ান লয়েড ট্রিমারের ঠিকানা ছিল। 
উহ! সময়নত আমাদের হাতে না আসায় বহুস্থান ঘুৰিয়াছে। বহু পোষ্টাফিসের 
খোপের দধো অনেকদিন বিআাম করিয়াছে, তারপর হয়ত কোন উৎসাহী কর্মচারী 
উহা! আমার নিকট ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। আশ্চর্য এই, উহা আশিস-লিপি | 
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৩৪ 
দিল্লী-ুক্তি 

আমার পিতার যে দিন মৃত্যু হয়, সেই দিন ঠিক সেই সময়ে গোল টেবিল, 
বৈঠকের একদল ভারতীয় গ্রতিনিধি বোদ্ধাই বন্দরে অবতরণ করিলেন । 
স্তর তেঙ্জবাহীদুর সপ্রু ও মিঃ শ্রীনিবাস শান্্ী এবং আরও কয়েকজন ( আমার 
ভাল মনে নাই ) সোজা! এলাহাবাদ চলিয়! আমিলেন। গান্ধিজী ও কাধাকরী 
সমিতির কয়েকজন স্দত্য তখন এলাহাবাদে ছিলেন। আমাদের বাড়ীতে কয়েকটি 
ঘরোয়] বৈঠকে গোল টেবিল বৈঠকে কতদূর কি হইয়াছে, তাহা আলোচনা হল। 
আরস্তে একটি ঘটনা ঘটল। মি: শাস্ী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এডিনবরায় থাহা 
বলিয়াছিলেন, সে জন্য ছুঃখ প্রকাশ করিলেন! তিনি আরও বলিলেন থে দ্ভিনি 
সর্বদাই পারিপাশ্িক অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং ঠাহার উিচ্ছৃুসিত 

বাগাডস্বরের' বাধ থাকে না। 
প্রতিনিধির] গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে এমন নৃতন কিছু বলিতে পারিলেন 
না, যাহা আমরা পুর্ব হইতে জানিজাম না। হারা আমাদিগকে ঘবণিকার 
অন্তরালে নানা যন্ত্রের কথা বলিলেন, অমুক লর্ড অথবা অমুক শ্ঠর টা ভাবে 
কি কি বলিয়াছেন, হাহাও আমরা শুনিপাম। আমাদের মডারেট বন্ধুরা 
সর্বদাই ঘলশীতি কিন্ব| ভারতের বাস্তব অবস্থ! অপেক্ষা বড় বড় সরকারী 
কর্মচাবীদের বাক্তিগত কথাবাত্তী গল্পগুজবকে বেশী গুরুত্ব দিয়া থাকেন। 
মডারেট নেতাদের সহিত ঘরোয়া শ্ানেচনান কোন কিছু মীমাংসা হইল না এবং 
গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি যে মূলাহীন, আমাদের সেই পূর্ব ধারণাই 
অধিকতর বদ্ধমূল হল । একজন গ্রস্তাব করিলেন, কে তাহা তুলিয়া গিয়াছি, 
যে, গান্ধিজী বড়লাটের নিকট পত্র লিখিযা! সাক্ষাৎ প্রার্থন! করুন এবং খোলাখুলি 
ভাবে সব বিষয় আলোচন! করুন। তিনি সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু বুঝী গেল, 
ফল সম্বন্ধে বেশী আশাদ্িত হইলেন না। নিজের ভূমি তাগ করিয়াও প্রতিপক্ষের 
সহিত সাক্ষাৎ ও ঘে কোন বিষয় আলোচনা করা তাহার চিরাচরিত নীতি । 
নিজের দাবীর সত্যতা! সম্পর্কে তিনি নিঃসনদেহ বলিয়া অপর পক্ষকে তাহা 
বুঝাইবার জন্য তিনি সততই প্রস্তত। সম্ভবতঃ তাহার লক্ষা কেবল মানুষের 
বুদ্ধি নহে, তিনি হৃদয়ের পরিবর্তনে বিশ্বাসী; ক্রোধ ও অবিশ্বাসের বাধা অতিত্রম 
কিয় তিনি অপরের শুভেচ্ছা ও সংগ্রবুত্তির নিকট আবেদন উপস্থিত করেন। 
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এই সময় ছাড়া তাহার সহিত কথা! বলিবার অবসর ঘটিত না। বাকী সমস্ত দিন 
টৃকর| টুকরা করিয়া বাক্তি ও বিষয়ের জন্য পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকিত। 
এমন কি, কোন বিদেশী দর্শনার্থী অথব| ব্যক্তিগত উপদেশপ্রার্থী বন্ধুর জন্য 
প্রারত্র মণেরও সুবিধা হইয়া! উঠিত না। আমরা অতীত, বর্তমান এবং 
বিশেষভাবে ভবিহাতের অনেক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতাম। আমার 
মনে আছে, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাহার ধার্ণ শুনিঘ়া আমি অবাক 
 হইয়াছিলাম। স্বাধীনতা আসিবার সঙ্গে সর্গে অধুনাতন কংগ্রেসও স্বাভাবিক- 
ভাবে বিলুপ্ত হইবে আমি এইরূপ কল্নন! করিতাম। কিন্তু তাহার মতে কংগ্রেস 
চলিবে-কিন্তু একটি সর্তে। কংগ্রেস স্বেচ্ছায় এই ত্যাগ বরণ করিয়া লইবে 
যে, ইহার কোনও সদন্ত রাষ্ট্রের অধানে বেতন লইক্সা চাকুরী স্বীকার করিবে না। 
যদ্দি কেহ এন্ধপ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে 
হইইবে। কিভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন আমি এখন তাহা 
স্মরণ করিতে পারিতেছি না, তবে ইহার অন্তরালে আসলে এই ভাব ছিল যে, 
কংগেস যদি পিংস্বার্থ বুদ্ধি লইয়া মুক্ত থাকে, তাহা হইলে শাসন বিভাগ ও 
অন্যান্য বিভাগের র্‌ নৈতিক চাপ দিতে পারিবে, যাহার ফলে এগুলি স্যায়পথ 
হইতে ভরষ্ট হইবে ন 
কিন্তু এই আশ্চর্য ভাবের আমি কোনও মন গ্রহ এ করিতে পারিলাম না| 
বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রশ্নটি আরও জটিল হইয়। উঠে। আমার মনে হয় থে, 
ঘি এরূপ কোনও সম্মেলন স্থাপন কর! সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাহাকে 
কোন না কোনও কারেমী স্বার্থবাদা নিজের সুবিধার জন্য গ্রয়েগ করিবে। 
ইহার কাধ্যকাবিতা বাদ দিলেও ইহা হইতে গান্ধিজীর চিন্তাধারার মুল ভিত্তি 
কতক পরিমাণে বুবিবার, স্থবিধা হয়। কতকগুলি পূর্বনিদ্দিট আদর্শ লইয়া 
রাষ্রার ও অর্থ নৈতিক বাবস্থা ঢালিয়। সাজিবার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমত। গ্রহণ করিবার 
উদ্দেশ্যেই দল গঠন করিবার যে আধুনিক ধারণা, গাদ্ধিজার ধারণা তাহার 
বিপরীত। অথবু ধাহার| এখনও অনিকদদ্পাক গাধার জন্য সর্ঘাধিক গাজর 
দিবার (মিঃ আর, এইচ, উনি কখিত ) মহৎ উদ্দেশ্য লইয়! দল গঠন করেন, ইহ 
তাহার ও ও বগি রীত। 

[হন্ধ সম্পর্কে গাদ্ধিদীর ধারণা দু দাশশিক ভিত্তির রা উপর র প্রতিটিত। 
মাপারশতঃ প্রতি নিবি, সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা জনসংখ্যা র সহিত হার কোনও 
সম্পর্ক নাই। ইহার ভিত্তি হইল ত্যাগ ও সেবা, রি গজ নৈতিক। 
সম্প্রতি এক বিবুতিতে* তিনি গণতন্্ীর সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। তিশি 


&. ১৯০৪-এর ১৭৯ মেপ্টেম্বর | 
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নিজেকে “আজন্ম গণতন্ত্রী” বলিয়। দাবী করেন। ঘি কেহ মনুষ্য জাতির 
দরিদ্রতমদের সহিত সম্পূর্ণ একাত্মবোধ করিতে পারে, তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
জীবনে প্রলুৰ না হর, এবং নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে তাহাদের স্তরে 
থাকিবার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করে, তাহা হইলেই সে গণতন্ত্রী হইতে পারে 
আমি ইহাই বলিতে চাই।” গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও 
বলিয়াছেন, 

'কংগ্রেদ যে গণতান্ত্রিক এরিদানপে মধ্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে 
তাহার কারণ বাৎসরিক অধিবেশনে সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকবুন্দ নহে। পরস্থ 
তাহার ক্রমবদ্ধিত সেবার দ্বারাই উহী লাভ করিয়াছে । পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ঘি 
এখনও বার্থ না হইয়া থাকে তবুও ইহা! এক মহাপরীক্ষার সম্ুখীন। প্রকৃত 
গণতন্ব-বিজ্ঞান আবিষ্কা র করিয়া অগতের সম্মুখে তাহার সাফল্য গ্রমাণ করিবার 
ভার ভার্তবর্ষের উপরই অপিত। 

গণতন্ব হইতে দুর্নীতি যে অপরিহাধ্যরূপে উদ্ভূত হইবে এমন কোন কথা 
নাই, অবশ্ত বর্তমানে এগুলি আছে নিঃসন্দেহ। সংখ্যার গুরুত্ব গণতন্ত্রের প্রকৃত 
মাপকাঠি নহে। অল্পসংখাক লোকও যদি জনসাধারণের আশা, আকাঙ্ষ। এবং 
উদ্দেশ্যকে যথাযথ ভাবে বাক্ত করিতে পারে তবে তাহার সহিত গণতন্ত্রের কোন 
অনঙ্গতি নাই। আমার দু বিশ্বাস, গনতন্ব কখনও বলপুর্ধক প্রতিষ্ঠা করা 
যাইতে পারে না। গণতন্বের আদর্শ কখনও বাহির হইতে বলপূর্বক চাপাইয়! 
দেওয়া যায় না, ইহা ভিতর হইতেই মৃত হয়।' ইহা নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য গণতন্ত্র 
নহে, তিশি নিছে? ভাহ। বলিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যিয বগ্মনিষ্টদের 
 গণতন্্ের ধারণার সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্ত আছে, কেন না, তাহাতে ও কিঞ্চিৎ 
দার্শনিকার রেশ বিরামান। জনসাধারণ জানুক আর নাই জানুক মুষ্টিমেয় 
কম্ানিষ্ট তাহাদের প্রকৃত অভাব ও আকাজ্জার প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে 'পারে। 
জন্নাধার্ণ তাহাদের নিকট একটি দার্শনিক অনুভূতি মাত্র এবং এই কারণেই 
তাহার। গ্রতিনিধিত্বের দাবী করেন। যাহা হউক, এই শা এত অল্প যে, ইহা 

আমাদিগকে অধিক দুরে লইয়া যায় না। দৃষ্টিভঙ্গী ও বিষয় বিচার করিবার প্রণালীর 
মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বিদামীন। কাধাপদ্ধতি ও বাহুবল সম্পর্কে পার্থকাও ম্মরণীয়। 
গা্ধিজী গণতন্ত্রী হউন আর নাই হউন, তিনি ভারতের কৃষক-সাধারণের 
প্রতিনিধি, এই কোটি কোটি নর-নারীর চেতন ও অচেতন আকাঙ্কার তিনিই 
ঘনীভূত মৃষ্ঠি। তাহাকে প্রতিনিধি বলিলে ঠিক বলা হয় না-তিনি বিশাল 
জনসঙ্ের দৃষ্টিতে আদর্শের দেহধারী প্রতীক | মবশ্য তিনি সাধারণ কূষকের মত 
নহেন। তিনি তীক্ষ সুষ্ম অনুভূতি প্রবণ জুরুচিমম্পন্ন ও দূরদর্শী। মানবন্থুলভ 
কোমলত। সত্বেও তিনি কঠোর তপস্থী; ইন্ছিয় পরতন্ত্রত। ও বিষয়ভোগ স্পৃহীকে 
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তিনি সংঘত করিয়া উহা উন্নততর অধ্যাআ সাধনায় নিয়োজিত করিয়াছেন। 
তাহার অনণা সাধারণ ব্যক্তিত্ব চুন্ধকের মত সকলকে আকর্ণণ করে, মান্য স্বেচ্ছায় 
তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করে, আন্গতা স্বীকার করে। এই সকল গ্রণথাকা সব্বেও 
মীধারণ কৃষকের দৃষ্টি লইগ্নাই তিনি ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করেন, জীবনের কতকগুলি 
ব্যাপারে ক্লষকদদের মতই ভাহার অন্ধ অনুবুক্তি আছে। ভারতের অধিকাংশই কৃষক 
এবং তিনি তাহার ভারতবর্ধকে উত্তমরূপে জানেন, উহার নাড়ীর প্রত্যেক চাঞ্চলা 
তাহার অনুভূতিতে প্রতিক্রিয়। সঞ্চার করে, প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাহার অন্থমান 
অরমহীন এবং সময় অনুকুল বুঝিবামাত্র কাজ করিবার তাহার দক্ষতা অনুপম | 

কেবল ব্রিটিশ গভ্ণমেন্টের দৃষ্টিতে নহে, অনেক ভার্তবামী এবং তাহার 
ঘনিষ্ঠ সহকম্ীদের দৃষ্টিতেও তিনি দুর্বোধ্য গ্রহেলিকা। অন্য কোন দেশে জন্মিলে 
হয়ত কেহ তাহাকে আমলেই আনিত না; কিন্তু ভারতবর্ম, অবতারকল্প ধাম্মিক 
পুরুষ, ধিনি পাপদুক্তি অহিংসার কথা বলেন, তাহাকে গ্রহণ করিতে বর্ণ করিতে 
পারে। ভারতের পুরাণসমূহ ঝধি মুনি তপস্বীদের কাহিনীতে পূর্ণ, ধাহারা তপঃ- 
প্রভাবে বাহা জগতের ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, রাজা ও রাজা ভার্দিয়াছেন, 
গড়িয়াছেন। গাদ্ধিজীর আশ্চধ্য উৎসাহ ও অন্তনিহিত শক্তি দেখিয়।৷ আমার 
বিশ্বপ্যুগ্ধ চিত্তে এ গকল পৌরাণিক কাহিনীর কথা উদর হইত; মনে হইত যেন 
এক অফুরন্ত অধ্যাজুশক্তির ভাপ্তার হইতে উহা। উৎসারিত হইতেছে। জগতের 
সাধারণ ছণচে তিনি গঠিত নহেন। তিনি স্বত্ব তিনি অনুপম, মাঝে মাঝে 
তাহার দৃষ্টিতে অজানার আভাস ফুটিয় উঠে। 

ভারতের নব-নাগরিক সভাতা ও কণ-কারখানায় আধুনিক জীবনের উপরও 
কৃষক-ভারতের স্থম্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। ঘযিশি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হইয়া ভারত- 
বর্ষেরই সন্তান তাহাকে এই নবীন ভারতও আদর্শ ও নেতারূপে গ্রহণ করিয়াছে, 
তিনি বিস্বৃতপ্রা প্রাচীন স্থাতি জাগ্রত করিয়াছেন, ভারতবাপার দৃষ্টির সম্মুখে 
ভারতের আত্মাকে উন্ুক্ত করিয়াছেন। বর্তমানের দুঃখভারজঙ্জপিত ভারত যখন 
অতীত ও ভবিব্যতের অস্পষ্ট স্বপ্ন লইয়া নৈরাশ্তক্ষুন্ধ বিলাপের মাঝে সাত্বনা 
খু'জিতেছিল, তখন তিনি আসিয়া! আশার বাণী শুনাইলেন, দেশের মনে শক্তি 
সঞ্চার করিলেন,_তীহার দৃষ্টিতে ভবিষৎ রঙ্গীন হইয়া উঠিল। একদিকে অতীত 
অন্তাদিকে ভবিষ্তৎ। বর্তমান ভারত ঢুইরেই একত্র করিবার চেষ্ট। করিতে 
উদ্যত হইল। 

ভারতের এই কৃষক-জীবনধার। হইতে আমর| অনেকেই বিচ্ছিন্ন হইয়। 
পড়িঘাছি; প্রাচীন ধারায় চিন্তা, প্রথা নিয়ম ধশ্ম আমাদের প্রক্কৃতিবিরুদ্ধ হইয়] 
পড়িয়াছে। আগর! ্ামানিগকে বলি আধুনিক; আমরা উন্নতিতে? বিশ্বাসী, 
বৈজ্ঞানিক কল-কারখানার বিস্তার, জীবনযাত্রার উন্নততর ব্যবস্থা, সমবায় ও 
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যৌথভাবে কার্ধা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী । আমরা অনেকে কৃষক-জীবনের রক্ষণশীলতাকে 
প্রগতিবিরোধী বলিয়৷ জানি এবং অনেকেই সোস্তালিজম, কম্যনিজম-এর 
অন্থরাগী। আমরা কেমন করিয়। রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধিজীর মহিত মিলিত 
হইয়াছি এবং নান! ঘটনায় তাহার বিশ্বস্ত অন্চরের মত কার্য করিগাছি 
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন এবং যে গান্ধিজীকে জানে না, সে কোন উত্তরেই 
সন্থষ্ঠ হইবে ন|। ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না, ইহার আশ্চর্ধ্য শক্তি মানুষকে 
মুগ্ধ করে। এই শক্তি তীহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই আছে। ধাহারা 
তাহার নিকট আপিয়াছেন, তাহার! তাহার এক এক দিক গ্রহণ করিয়াছেন, 
তিনি মানুষকে আকার্ণ করেন,কিন্তু তাহা অন্ধ অন্কুরক্তি নহে, যুক্কি বিচার 
দ্বারাই অনেকে তীহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা গাদ্ষিজীর জীবন 
সম্পর্কে দার্শনিক ব্যাখ্যা বাঁ তাহার অনেক আচরণ ও আদর্শ গ্রহণ করেন 
নাই। অনেক সময় তাহারা তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু তাহার 
নির্দেশিত কার্ধাপ্রালীর যৌক্তিকতা সহজেই বুঝা যায়। দীর্ঘকাল কর্মরতীন, 
মেরুদ গুহীন রাজনীতির পর তিনি যখন তাহার নৈতিক বিভায় দীপ্ত সাহসিক ও 
সরল কাধ্য পদ্ধতি উপস্থিত করিলেন, তখন তাহার আহ্বান সহজেই অনিবার্য 
হইয়া উঠিল এবং সকলে কি বুদ্ধি কি ভাবাবেগেন দিক দিয়া তাহা বরণ করিল। 
প্রত্যেক পদক্ষেপে তিনি তাহার কাধ্যপদ্ধতির অভ্রান্ততী প্রতিপন্ন করিলেন এবং 
আমর! তাহার অধ্যাত্মু দর্শন গ্রহণ না করিও অন্থগামী হইলাম। ভাব হইতে 
কাঁধ্যকে পৃথক করিয়! দেখা সম্ভবতঃ সমাক দর্শন নহে এবং উহার ফলে পরিণামে 
মানসিক সংঘাত ও ক্লেশ উপস্থিত হয়। গান্ধিজী কম্মাঁ পুরুষ এবং অবস্থার 
পরিবর্তন সম্পর্কে সর্বদা মচেতন, এই কারণে আমর! আশা কৰিয়াছিলাম, আমরা 
ধাহা সত্য বলিয়া জানি, দেই দিকেই তিনি অগ্রপর হইবেন । যে ভাবেই হউক, 
তিনি যত দিন সত্যপথে চলিতেছেন তত দিন ভবিষ্যতে বিচ্ছেদে ঘটিতে পারে, 
পূর্ব হইতে এরূপ ধারণা করা শির্ব,দ্ধিতা মাত্র। 

এই সকল হইতে বুঝ! যাইবে, আমাদের মনে কোন স্পষ্ট বা নিশ্চিত ধারণা 
ছিল না। আমরা অধিকতর যুক্তিবাদী হইলেও গান্ধিজী ভারতবর্ষকে আমাদের 
অপেক্ষী অনেক বেশী জানেন এবং ধিনি জনসাধারণের এমন অসামান্য অদ্ধা, 
ভক্তি ও অন্ুরাগ লাভ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা 
জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার ফ্যোতনায় অন্থুবঞ্জচিত। যদি আমরা তাহাকে 
বুঝাইতে পারি, তাহা হইলে জনসাধারণও আমাদের দলে আসিবে। মনে 
হইয়াছিল, তীহাকে বুঝান সম্ভবপর । কেন নী, তীহার কৃষকোচিত দৃষ্টিভঙ্গী 
সত্বেও তিনি আজন্স বিদ্রোহী। এই বিপ্লবী এক বৃহৎ পরিবর্তন চাহেন, কোন 
ভয়েই তিনি স্তব্ধ হইবেন না। 
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জওহরলাল নেহরু 


আমাদের অলস ও অধঃপতিত জনমগ্ডলীকে শৃঙ্খাবদ্ধ করিয়া তিনি কি 
ভাবে কর্ণে প্রবৃত্ত করিয়াছেন! বল প্রয়োগ করিয্া নহে, এহিকের কোন লোভ 
দেখাইয়া নহে। প্রশান্ত দৃষ্ট, মধুর বচন এবং সর্ধ্বোপরি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দ্বারাই 
ইহা সম্ভব হইয়াছে। ভারতে সত্যাগ্রহের প্রথম স্চনা কালে ১৯১৯-এ বোগ্থাই- 
এর ওমর শোভানী তাহাকে বলিতেন, “ক্রীতদ[গণের প্রিয়তম প্রত, ইহা 
আমার মনে আছে। তারপর অনেক কিছুই ঘটিয়াছে। আজ ওমর বীচিয়া 
নাই, সৌভাগ্যক্রমে ১৯২১-এর সুচনা হইতে আমর! আনন্দ ও গর্বের সহিত 
তাহাকে দেখিয়াছি। ১৯৩ আমাদের জীবনের এক অপূর্ব বৎসর! গাদ্ধিজী 


তাহার এন্্রজালিক স্পর্শে সমস্ত দেশে এক অভ্তপূর্ধ্ব পরিবর্তন আনিলেন। 


ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর আমর! জয়লাভ করিয়াছি, একথা ভাবিবার মত যূর্থ 
কেহ ছিল না। আমাদের গর্ব ও গৌরবের সহিত গভর্ণমেণ্টের সম্পর্ক অতি 
অল্পই ছিল। এই আন্দোলনে আমাদের নারীরা, যুবকেরা, সন্ভানসম্ততিরা যে 
ভাবে কাজ করিয়াছে তাহা লইয়াই আমাদের গর্ব ও গৌরব। ইহা আত্মার 
মমৃদ্ধি। যে কোন সময়ে, যে কোন জাতির পক্ষে ইহা৷ দুল্নভি সম্পদ, পরাধীন ও 
পদদলিত আমনা_মামাদের নিকট ইহার মূলা আরও বেশী। 

বাক্তিগত ভাবে আমি চিরদিনই গান্ধিজীর অপামান্য দয়া ও স্থবিবেচনা লাভ 
করিয়াছি; পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি আমার প্রতি অধিকতর ন্নেহশীল 
হইয়াছেন । তিনি আমার কথা সর্বদাই ধেধ্যের সহিত শুনেন এবং আমার 
ইচ্ছাপৃরণের জন্য সর্ঘতোভাবে চেষ্টী কথ্মেন। ইহার ফলে আমি ভাবিতাম গে, 
আমি ও আমার সহকক্খীরা তাহাকে প্রভাবিত করিয়া ক্রমে সমাজতান্ত্রিক পথে 
আনিতে পারিৰ এবং তিনি নিজেও বলিয়াছিলেন যে, তীহার পক্ষে সম্ভবপর 
হইলে তিনি ধীরে ধীরে এ দিকে অগ্রনর হইবেন । আমার মনে হইয়াছিল যে, 
তিনি নিঃদন্দেহে সমাজ তন্ববাদের মূলনীতিগুলি গ্রহণ করিবেন, কেন না, আমার 
দৃষ্টিতে বর্তনান ব্যবস্থার অবিচার, হিংসা, অপচয় ও দুঃখের হাত হইতে মুক্তির 
অন্য পথ নাই। উপায় লইয়! তাহার মতভের হইতে পাবে, কিন্ত আদশে তিনি 
একমত হইতেন। তখন এরূপ ভাবিলেও এখন আমি স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছি যে, 
গাস্ধিজীর আদর্শের সহিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূলগত পার্থক্য বিদ্বামান। 

এইবার ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীর কথায় ফিন্িয়। আদা যাউক। 
গান্ধী-আরুইন আলোচনা চলিতেছে এমন সময় সহসা তাহা বন্ধ হইয়া গেল। 
কয়েক দিন ধরিয়। বড়লাট গাদ্ধিঙ্জীকে ডাকিরা পাঠাইলেন না, মনে হইল 
কথাবার্। ভাঙ্গিয়। গেল। কাধাকরী সমিতির সদস্যের! দিলী ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব 
প্রদেশে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রস্থানের পূর্বে আমরা ভবিম্তং 
কাধ্য-পতি ও আইন অমান্ত আন্দোলন (যাহা তখনও জারী ছিল) সন্ধে 
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পরামর্শ করিবার জন্য মিলিত হইলাম । আমরা বুঝিলাম, আপোষ আলোচনা 
ভাঙ্িয়! গেল, ইহা ঘোষণার পরেই আমরা আর একত্র মিলিত হইয়|! পরামর্শ 
করিবার স্থযোগ পাইব না। আমরা গ্রেফতার হওয়ার প্রত্যাশা করিতে 
লাগিলাম এবং আরও শুনিলাম, গভর্ণমেন্ট গ্রচণগুভাবে কংগ্রেসকে দমন করিতে 
কৃতস্থল্প হইয়াছেন, সে চণ্ডনীতি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভীমণ হইবে। অতএব 
আমরা সর্বশেষবার মিলিত হইলাম এবং ভবি্ততে আন্দোলন পরিচালনার জন্য 
কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম।...এবারের প্রস্তাবে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। 
পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, সভাপতি গ্রেফতারের পূর্বে অস্থায়ী সভাপতি এবং 
কাধ্যকরী সমিতির সবস্তের শৃষ্ঠ পদ মনোনয়ন দ্বারা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া 
যাইবেন। স্থলাভিষিক্ত কার্যকরী সমিতি প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কাধ্যই করিতে 
পারে নাই। কোন ব্যাপারে নৃতন কিছু নির্ধারণ করিবার অধিকারও ইহার 
ছিল না। সস্তা কেবল জেলে যাইতে পারিতেন। যাহা হউক, এইরূপ 
একজনের পর একজন মনোনয়নের প্রথার বিপদও ছিল। ইহার ফলে কংগ্রেসের 
মধ্যাদাহানিকর ব্যাপারও ঘটিতে পারিত। এই আশঙ্কা করিয়া দিল্লীতে 
কাধ্যকরী সমিতি সিদ্ধান্ত করিলেন যে ভবিত্ুতে আর অস্থায়ী সভাপতি ও 
স্থলাভিষিক্ত মদস্ত মনোনয়ন করা হইবে না। যে সকল মূল সদস্য কারাগারের 
বাহিরে থাকিবেন তাহারা সমিতির পূর্ণ শঠায় ক্ষমতাবান হইয়া কার্য 
করিবেন। যখন সকলে মিলিয়! কারাগারে যাইবেন। তখন সমিতির কোন কাজ 
থাকিবে না। তবে আমরা একটু আড়ম্বর করিয়া বলিলাম যে, সে অবস্থায় 
কাধ্যকরী দমিতির ক্ষমতা৷ দেশের প্রত্যেক নরনারীর উপর ্ন্ত হইবে । আমরা 
সর্বসাধারণকে উৎসাহের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিলাম। 
এই প্রস্তাবে সংঘর্ষ পরিচালনের ফাহদিকতাপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হইল এবং 
আপোষের সর্বপ্রকার পথ ইহাতে বন্ধ করা হইল। আমাদের কেন্দ্রীয় 
কার্ধালয়ের সহিত দেশের অন্যান্ত অংশের যোগাযোগ রক্ষা ক ' এবং নিয়মিত- 
ভাবে নির্দেশাদি প্রদান করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের পুরুষ ও 
মহিল1 কর্মীরা সকলেই স্থপরিচিত এবং তাহারা প্রকান্তে কাজ করিতেন বলিয়া 
ইহা অনিবাধ্য ছিল। তাহাদের গ্রেফতারের সম্ভাবনা সর্বদাই থাকিত। 
১৯৩০-এ গুপ্ সংবাদবাহীদল গঠন করিয়া নির্দেশ প্রচার, পরিদর্শন ও পিপোর্টাদি 
আনয়নের ব্যবস্থাদি হইয়াছিল। ইহাতে কাজ ভালই চলিয়াছিল এবং আমর! 
বুঝিয়াছিলাম যে, এইরূপে গুপ্তভাবে সংবাদ সংগ্রহের কাজ আদর্শের সহিত 
কিয়ংপরিমাণে সামঞ্তস্তাহীন এবং গাদ্ষিজীও ইহার বিরোধী ছিলেন। কেন্্ 
হইতে নির্দেশের অভাবে কাজ চালাইবার দায়িত্ব আমরা স্থানীয় লোকের 
উপর অর্পণ করিলাম। অন্যথা তাহার! উপর হইতে নিদ্দেশ পাইবার জন্য 
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অপেক্ষা করিবে অথবা কিছুই করিবে না। অবশ্য সম্ভবত নির্দেশ দেওয়া 
যাইতে পারে। 
এইভাবে একটি প্রস্তাব ও অন্যান প্রস্তাব পাশ করিয়া আমরা যাত্রার জন্য 
প্রস্তুত হইলাম। ( পরবত্তী ঘটনায় এই সকল প্রস্তাব প্রকাশ করা হয় নাই।) 
এমন সময় লর্ড আরুইনের নিকট হইতে পুনরায় আহ্বান আসিল এবং আপোষ 
প্রস্তাব আলোচনা স্থক্ক হইল | 
৪ঠা মার্চ মধ্যরাত্রি পর্যান্ত বড়লাটের বাড়ী হইতে গান্ধিজীর প্রত্যাগমনের 
আশায় আমর! অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি রাত্রি দুইটার সময় ফিরিয়া 
আসিলেন। এবং আমাদিগকে জাগাইয়া সংবাদ দেওয়া হইল যে, আপোষ 
প্রস্তাবগুলি নির্ধারিত হইয়াছে। আমরা খসড়াখানি দেখিলাম। পূর্বের 
আলোচনা-প্রদঙ্গে আমি অধিকাংশ ধারাগুলি জানিতাম কিন্তু দুই নম্বর ধারার * 
রক্ষাকবচ ইত্যাদি দেখিয়! আমি অত্যন্ত মন্নাহত হইলাম। ইহার জন্ত আমি 
প্রস্তুত ছিলাম না । আমি সে রাত্রের মত আর কিছু বলিলাম না, সকলেই স্থ স্ব 
শব্যায় ফিরিয়া গেলাম । 
অবশ্ত বলিবার বিশেষ কিছু ছিল না। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, 
আমাদের নেতা স্বয়ং কথা দিয়া আসিয়াছেন। এখন আমরা তাহার সহিত 
ভিন্নমত অবলম্বন কি করিয়া করিতে পারি? তাহাকে পরিত্যাগ কর? 
কাতার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়া? আমাদের অনৈকা ঘোষণা করা? ইহাতে 
বাকিগহভাবে কাহারও সন্তোষ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে চড়ান্ত সিদ্ধান্তের 
কিছু আনিয়া যাইবে না। অস্ততঃ সাময়িক ভাবেও তখনকার মত আইন আমান 
আন্দোলন খেম হইল। , এব কাধ্যকরী সমিতির পক্ষেও ইহা পরিচালনা করা 
সম্ভবপর নহে। কেন না ॥ গভর্ণঘেণ্ট ঘোষণা করিদ্া দিবেন, মিঃ গান্ধী আপোষ 
করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমি এবং আমাদের অন্ান্থ সহকক্ষীরা আইন 
অমান্য আন্দেলন স্থগিত বাখিযা গভর্ণমেন্টেব মহিত সাময়িক আপোষে ইচ্ছুক 
ছিলাম। আমাদের সহকর্মাদিগকে পুনরায় কারাগারে প্রেরণ এবং যে সহমত 
সহস্র ব্যক্তি জেলে যা ই সেইখানে রাখার নিমিত্তের ভাগী হওয়া 





দিনত দই নম্বর (১৯৩১, হ্ মার্চ) 'শীসনতন্ত্ব সম্পকিত প্রশ্গে, হিজ 
ম্যাজেষ্টিজ গভর্ণমেন্টের সম্মতিক্রমে, ভবিষ্যৎ আলোচনার সীম! এই ভাবে নির্দিষ্ট হইবে যে, গোল 
টেবিল বৈঠকে ভারতের নিয়মতাস্ত্রিক গভর্ণমেন্টের যে খসড়া আলোচিত হইয়াছে, তাহাই পুনরায় 
বিচার করা হইবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্র একটি অপরিহার্য অংশ হইবে এবং ভারতের 
দাঁয়িত, সংরক্ষিত বিধয় ও রক্ষাকবচগুলি ভারতের স্বার্থের দিক হইতে নিরূপণ কর! হইবে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যথ|-দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, মংখ্যালিষ্দের অবস্থা, ভারতের খণ 
এবং পূর্ব প্রতি শ্রুতি পুরণ ।” 
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কাহীরও পক্ষে সহজ নহে। যদিও আমর! অনেকে নিজেদের কারাজীবনের 
উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিগ্নাছিলাম এবং উহার পীড়াদায়ক দৈনন্দিন কাধ্যপদ্ধতি 
লইয়! হাস্ত পরিহাম করিতাঁম, তথাপি আমাদের জীবনের দিবারাত্রগুলি 
কাটাইবার জন্য কারাগার নিশ্চয়ই মনোরম স্থান নহে । তাহা ছাড়া যে তিন্‌ 
সপ্তাহের অধিককাল ধরিয়! গাদ্ধিজী ও লর্ড আরুইনের্‌ মধ্যে আপোষের বথাবা্ী 
চলিতেছিল সেই সময় আসন্ন আপোষের প্রত্যাশায় সমগ্র দেশ অধীর হইয়া 
উঠিয়াছিল। কথাবাত্তী ভাঙ্গিয়া গেলে দেশে নৈবাশ্টের সঞ্চার হইত সন্দেহ নাই । 
এই কারণে আমরা ( কাধ্যকরী সমিতির সরস্থগণ ) অস্থায়ী সন্ধিব প্রস্তাবে (ইহা। 
যে অস্থায়ী তাহা সুস্পষ্ট ) সম্মতি দিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও 
বলিলাম, এই সন্ধির দ্বারা আমরা কোনও মূল নীতি প্রত্যাহার করিলাম ন1। 
পরে বিভিন্ন বিষয় লইয়া যে তুদুল তর্কের তুফান উঠিয়াছিল বান্ছিগত্তভাবে 
আমি এগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেই নাই । আমার দুইটি বিষয়ে বিশেষ 
লক্ষা ছিল। প্রথম কথা, আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেস্তাকে কিছুতেই 
গাট করা হইবে না, দ্বিতীয়তঃ, এই সন্ধির প্রভাব আমাদের যুক্ত প্রদেশের কুষক 
আন্দোলনের উপর কি ভাবে পতিত হইবে । আমাদের করবন্ধ অথবা খাজনা- 
বন্ধের আন্দোলন এ পর্য্যস্ত বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং কোন কোন অঞ্চলে 
এফেবারেই কিছু আদায় হয় নাই | কৃষকদের মেরুদণ্ড সোজা! ছিল এবং সমগ্র 
জগতের কষিকার্যের অবস্থা এবং কষিপণোর মৃলোর মন্দার দরুণ তাঁহাদের পক্ষে 
খাজনা দেওয়া কঠিন ছিল । আমাদের কববন্ধ আন্দোলন একাধারে রাজনৈতিক 
ও অর্থ নৈতিক | যদি গভর্ণমেন্টের সহিত একটা সন্ধি হয় তাহা হইলে আইন 
অমানা মান্দে'লন প্রন্তাহত হইবে এবং করবন্ধ আন্দোলনের কোনও রাজনৈতিক 
ভিতি পাকিবে না। কিন্তু মূলা হাস ইওয়ায় অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে দাবীর 
মন্থব্ধপ অর্থ দিবার অক্ষমতার ফলে যে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহার কি হইবে? গাদ্ধিজী লঙ্ আরুইনের নিকট এই ি টা স্পষ্ট করিয়া 
বলিগ্নাছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, করবন্ধ আন্দোলন প্রত্যাহার করা 
হইলেও আমর! কৃষকদিগকে তাহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত খাজনা দিবার উপদেশ 
দিতে পারিব না। এই ব্যাপারটি প্রাদেশিক বলিয়া! ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত 
বিশদভাবে আলোচনা] করা সম্ভব হয় নাই। "ান।বধিগকে এই আশ্বাস দেওয়া 
হইল থে, প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্ট আননের মহিত এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ 
করিয়ু| কৃষকদের দুর্দশা মোচনকল্পে সাধামত চেষ্টা করিবেন। ইহা! অনির্দিষ্ট 
আশ্বাস মান্র। কিন্তু সে অবস্থায় ইহা অপেক্ষা নির্দিষ্ট কোন প্রতিআতি পাওয়া 
কঠিন ছিল। কাজেই তখনকার মত এই ব্যাপারের এই খানেই শেষ হইল। 
আমীদের স্বাধীনত| লাভের ও আমাদের উদ্দেশ্বের মূখ্য প্রশ্নটি রহিয়। গেল। 


২৭৭ 


লা কিল পিপসপিসছ 


জওহরলাল নেহরু 


এবং আমি সন্ধির ছুই নং ধারাটিতে দেখিলাম যে, এই উদ্দেশ্বকেও খর্ব করা 

হইয়াছে। ইহারই জন্তা কি এক বৎসর কাল এত লোক এত ছুঃখ বরণ করিল ? 
আমাদের গর্বিত উক্তি এবং দুঃসাহপিক কার্ধের কি এই পরিণাম ? কংগ্রেসের 
স্বাধীনতা প্রস্তাব ২৬শে জানুয়াবীর সঙ্কল্প এবং তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখেন ফল 
কি ইহাই? মার্চ মাসের সেই রাত্রিতে আমি শযার শুইয়া চিন্তা করিতে 
লাগিলাম, কোনও মহাধ্য সম্পদ চিরদিনের মত হারাইয়া গেলে যেনধূপ মনোজ 
হয়, আমার হৃদয়ও সেইবপ শূন্যতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল 1 


৩৫ 
করাচী কংগ্রেস 


গাদ্ধিজী পরোক্ষভাবে আমার মানসিক চাঞ্চল্যের কথা জানিতে পারিলেন। 
পরদিন প্রভাতে প্রাতত্র মণে যাইবার সময় আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন । 
আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল আলোচনা হইল । তিনি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিলেন যে, কোন গুরুতর বিষ অথব! মূলনীতি প্রতাহার করা হয় নাই। 
তিনি সন্ধির ছুই নম্বর ধারাটিকে “ভারতের স্বার্থ এই কথাটির উপর জোর দিয়া 
এমনভাবে ব্যাখ্যা করিলেন যে, উহার সহিত আমাদের স্বাধীনতার দাবীর এঁকাই 
রহিয়াছে । এই ব্যাখ্যা আমার নিকট কষ্টকল্প না বলিয়! মনে হইল, তাহার 
যুক্তিতর্ক আমি মানিয়া লইতে পারিলাম না, তবে তাহার কথায় আমার যন 
অনেকটা শান্ত হইল। আমি তীহাকে বলিলাম, চুক্তিনাগার খুণাণ ছাড়িয়া 
দ্রিলেও তাহার আকস্মিক কাধ্যগুলি দেখিয়। আমরা ভয় পাই: তাহার ঘধ্যে এমন 
এক অজ্ঞাত বস্ত আছে, যাহা চৌদ্দ বংসরের ঘনিষ্ঠতাতেও আদি বুঝিতে পারিলাম 

না বলিয় সর্বদাই শঙ্কিত থাকি । তিনি নিজের মধ্যে এই অঙাত বস্তুর অন্তত 
স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি নিজেও ইহার জন্য দায়ী নহেন এবং 
ইহা যে তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, তাহীও পূর্ব হইতে বলিতে পারেন না। 

ছুই-এক দিন আমি সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিলাম, কি করিব বুঝিয়া 
উঠিতে পারিলাম না। এ সন্ধির বিরুদ্ধতা করা অথবা উহা বন্ধ করার প্রশ্ন তখন 
আর উঠিতে পারে না। আমি বড়জোর কল্পনার দিক হইতে উহার সহিত 
সংশ্রব না রাখিতে পারি, কিন্তু বাস্তব ঘটনারূপে উহা আমাকে মানিয়া লইতে 
হইবেই | ইহাতে আমার ব্যক্তিগত অহমিকা চরিতার্থ হইতে পাবে। কিন্ত 


* “জগতে প্রলয় দিক সুখরিত করিয়া আসে না, নিশা পদসফারেউ আসে" 


২৭৮ 


করাঈী কংগ্রেস 





বৃহত্তর সমস্যার তাহাতে কি সাহাযা হইবে? অতএব ইক সৌজন্যের সহিত 
মানিয়া লইয়া গান্ধিজীর মতই অনুকূল ব্যাখ্যা! করাই ভাল নহে কি? মন্ধির 
পরেই সংবাদপত্রের জন্য তিনি যে বিবৃতি দিলেন, তাহাতে এ ব্যাখ্যার উপর 
জোর দিয়! বলিলেন যে, আমরা স্বাধীনতার দাবী একটুও বঙ্ন করি নাই। 
যাহাতে তখন এবং ভবিষ্যতে কোন ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব না হয়, এজন্য তিনি লর্ড 
আরুইনের নিকট গিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিয়! বলিয়া আদিলেন। গান্ধিজী 
তাহাকে বলিলেন, যদ্দি কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠকে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ 
করে, তাহা হইলে এই ভিত্তির উপরই দাবী উপস্থিত করা যাইবে । লর্ড 
আরুইন অবশ্য এই দাবী স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না, তবে ইহা দাবী 
করিবার অধিকার কংগ্রেসের আছে, তিনি ইহা স্বীকার করিলেন । 

মানসিক ছন্দ ও বেদনা সত্বেও আমি এ সন্ধি অঙ্গীকার করিয়া উহার 
অনুকূলে কার্ধ্য করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কোন মধ্যপথ আমি খুজিয়া 
পাইলাম না। 

লর্ড আরুইনের সহিত আলোচনা কালে, সন্ধির পূর্বে ও পরে গাদ্ধিজী 
বহুবার আইন অমান্য আন্দোলন ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির জন্য 
অনুরোধ করিয়াছিলেন। আইন অমান্তের বন্দীদের মুক্তির কথা সন্ধিপজ্রের 
মধোই ছিল। তাহ ছাড়া, কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা বিনা বিচারে অপরাধ ন| 
জানিতে দিয়া আটক বন্দীও সহম্র সহম্র ছিল। অস্তরীণে আবদ্ধদের মধ্যে 
অনেকেই বহু বর্ষ আটক ছিলেন। ইহা লইয়|! সমন্ত ভারতে, বিশেষভাবে 
বাঙ্গলা দেশে অত্যন্ত অসস্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল। বিনা বিচারে আটক 
নীতির ফলে বাঙ্গলা দেশই বেশী বিব্রত হইয়াছে । পেঙ্গুইন দ্বীপের বড় কর্তার 
মতই (অথবা! ড্রেফাস্‌ মামলায়?) ভারত গভর্ণমে্ট বিশ্বাস করিতেন ষে। 
প্রমাণের অভাবই সর্বশেষ্ঠ গ্রমাণ। প্রমাণ যে নাই, ইহা খণ্ডন করা যায় না। 
গভর্ণমেন্টের অভিযোগ এই যে, অন্তরীণে আবদ্ধ বাকিরা অত্যন্ত উগ্র বিপ্লবী 
অথবা বৈপ্লবিক অপরাধপ্রবণ । সন্ধির অংশ ম্বরূপ, গান্ধিজী এই মুক্তির দাবী 
করেন নাই। বাঙ্গলার আবহাওয়া স্বাভাবিক এবং রাজনৈতিক অসস্তোষ 
নিবারণের জন্য তিনি উহা! অত্যাবশ্যক বলিয়া উল্লেখ কনিয়াছিলেন। কিন্তু 
গভর্ণমেপ্ট ইহাতে রাজী হইলেন না । 

গাদ্ধিজীর ব্যাকুল অঙ্গুরোধ উপরোধেও গভর্ণমেন্ট ভগৎ সিংহের ও 
মকুব করিতে বাজী হইলেন না। ইহার সহিত সন্ধির অবশ্থাই কোন সম্বন্ধ 
ছিল না কিন্তু এই বিষয়ে দেশব্যাপী যে মনোভাবের ৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার 
জন্যই গাদ্ধিজী স্বতন্ত্রভাবে এই অনুরোধ উপস্থিত কবিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 
নিরাশ হইলেন। 


২৭৯ 


জওহরলাল নেহকু 


এইকালে একটি ঘটনায় ভারতীয় টেররিষ্ট দলের মনোভাব জানিবার আমার 
স্থবিধা হইয়াছিল। আমার কানানুক্তির পরে, পিতার মৃত্যুর পূর্বে কিবা 
কয়েকদিন পর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার সহিত 
দেখা করিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আপ্িয়াছিলেন, শুনিলাম, তাহার নাম 
চন্ত্রশেখর আজাদ । আমি তীহাকে পুর্বে কখন দেখি নাই। শুনিয়াছিলাম, 
দশ বংসর পূর্বে, ১৯২১ সালে স্কুল ত্যাগ করিয়া তিনি অসহযোগ আন্দোলনে 
কারাগমূন করিয়াছিলেন | সেখানে জেলশৃঙ্খল! ভঙ্গ করিবার অপরাধে এই 
পনর ব্সরের বালককে বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়। ইহার পর তিনি টেররিষ্ট দলে 
যোগদান করেন এবং উত্তর ভারতে এ দলের একজন প্রতিপত্তিশালী সদস্ 
হইয়া উঠ্নে। এই সকল কথা আমি পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, তবে এই শ্রেণীর 
গুজবে আমার বড় কৌতুহল ছিল না। অতএব, তাহাকে দ্রেখিয়া আমি 
আশ্চধ্য হইলাম। আমাদের কারামুক্তির ফলে কংগ্রেসের সহিত গভর্ণমেণ্টের 
আপোষের প্রত্যাশা সকলের মনেই জাগিয়াছিল, এই কারণেই তিনি আমার 
সহিত দেখা করেন। তিনি জানিতে চাহিলেন, যদি আপোষ হয়, তাহা হইলে 
উাহার দলের লোকদের সেখানে কোন ঠাই হইবে কি-না? তাহারা কি 
এমনইভাবে নির্বাসিত জীবন যাপন করিবে, প্রতাডিত হইয়া] একস্থান হইতে 
অন্বত্র ভ্রমণ করিবে, তাহাদের মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোযিত থাকিবে এবং 
সম্মুখে থাকিবে ফাসির সম্ভাব্না? অথব। তাহাদিগকে শাস্কিতে জীবনযাপনের 
স্থবোগ দেওয়া হইবে? তিনি আমাকে বলিলেন, ভিনি এবং ভাহার অনেক 
সহকম্মী বুঝিতে পারিয়াছেন বে, কেবলমাত্র“টেররিষ্ট কাধাপন্ধতি নিক্ষল, ইহার 
দ্বারা কোন কল্যাণ হইবে না। অবশ্ত, তিনি কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
ভারতবর্ষ স্বাধীনত1 লাভ ক্করিবে ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। 
ভাঙার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে ভীষণ সংঘর্ষ ঘটিতে পারে, তবে তাহা টেররিজম 
নহে! টেররিজম দ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে না, একথাও তিনি 
দূঢত্ার সহিত বলিলেন। কিন্ত তীহাকে শান্তিতে বসবাস করিতে ন দিয়া 
দি এভাবে তাড়াইয়া লওয়া চলিতে থাকে, তবে কি হইবে? ভাহার মতে 
নানাং বে সকল টেররিই ঘটন। ঘটিয়াছে, তাহা নিছক আত্মরক্ষার জন্য | 
টেববিজমের উপর বিশ্বাপ ক্রমে অন্তহিত হইতেছে, আজাদের নিকট এই 
কথ। শুনিয়| আদি আনন্দিত হইলাম, পরেও আমি ইহার প্রমাণ পাইরাছি। 
দলের শীতি হিসাবে, টেররিজম-এর কার্যত: কোন অস্তিত্ব নাই। বাক্তিগত 
বা আকাম্মক ঘটণ্ার নম্তবতঃ বিশেষ কারণ আছে। ইহা প্রতিশোপঘূলক 
কাধ্য অথব। ব্যক্তিগত মানসিক বিরতির ফল) কোন সাধারণ বিশ্বাস গনিত কার্য 
শহে। অবশ্বা তাই বলিয়া পুরাতন টেরুরিষ্ট ও তাহাদের সঙ্গিগণ অহিংসামন্তে 


এ 
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করাচী কংগ্রেস 


দীক্ষা লইয়াছেন অথব। ব্রিটিশ শাসনের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন, এরূপ মনে 
করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু টেররিজম সম্ষন্ধে তাহাদের পূর্ব ধারণা 
আর নাই। আমার বোধ হয়, ইহাদের অনেকেই নিশ্চিতরূপে ফাসিস্ত 
মনোনুছিমন্পনু | 

আমার রাজনৈতিক কার্যের মতবাদ বুঝাইয়া দিয়া আমি চন্দ্রশেখরকে 
স্বমতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিলাম । কিন্তু তাহার মূল প্রশ্নের কোন উত্তর 
দিতে পারিলাম না, তিনি এখন কি করিবেন ? এমন কিছুই ঘটিবার সম্ভাবন। 
নাই যাহাতে তিনি ও তাহার মত ব্যক্তির! শান্তি পাইতে পারেন। আমি 
কেবল তীহাকে অন্থুরোধ করিলাম যে, তিনি যেন তাহার দলের বাক্তিদিগকে 
ভবিষ্যতে হিৎসামূলক কার্য হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করেন, কেন না, 
তাহাতে তাহাদের দলের ক্ষতি, দেশের স্বার্থেবও ক্ষতি । 

দুই-তিন সপ্তাহ পরে, যখন গান্দগী-আরুইন কথাবার্তা চলিতেছিল, তখন 
দিল্লীতে শুনিলাম যে, চন্দ্রশেখর আজাদ এলাহাবাদে পুলিশের গুলীতে নিহত 
ভইয়াছেন। দিবাভাগে কোন উদ্যানে তাহাকে দেখিতে পাইয়া পুলিশবাহিনী 
চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলে । তিনি একটি গাছের আড়ালে দ্াডাইয়া আত্মরক্ষা 
করিতে থাকেন । উভয়পক্ষ হইতে গুলীবর্ণ চলিয়াছিল। নিহত হইবার পূর্বে 
তাহার গুলীতেও ছুই-একজন পুলিশ আহত হইয়াছিল । 

সন্ধিপত্র গৃহীত হইবার পরই আমি [জী ত্যাগ করিয়া লক্ষৌ যাত্রা করিলাম । 
আমর অবিলম্বে আইন অমাগ্য আন্দোলন বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলাম ; সমস্ত 
ক"গ্রেস প্রতিষ্ঠান অপূর্ব শৃঙ্খলার সহিত আমাদের নির্দেশ পালন করিল। 
আমাদের দলের অনেকেই অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন এবং অনেকে উগ্রপন্থী ছিলেন, 
ভাহাদিগকে নিবৃত্ত করার যত কোন শক্তি আমাদের হাতে ছিল না। যদিও 
অনেকে সমালোচনা করিলেন, তথাপি বুহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতোক ব্যক্তিই এই 
সন্ধি মানিয়া লইলেন | একজনও অবজ্ঞা করিয়াছেন, এদন সংবাদ আমি পাই 
নাই। আমাদের প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে তখন খাজনাবন্ধের আন্দোলন 
চলিতেছিল ব্লিয়! নৃততন ঘটনায় ঘষে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইল, আমি তাহাই 
লক্ষ্য করিতে লাগিলাম! আমাদের প্রথম কাজ হইল, আইন অযান্ত 
আন্দোলনের প্রতোক বন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করাঁ। দিনের পর 
দিন হাজার হাজার বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইল। যাহাদের অপরাধ সম্পর্কে 
অনিশ্চয়তা আছে একূপ কয়েকজন মাত্র জেলে রহিয়া গেল। অবশ্য সহ 
সহম্ত্র অস্তরীণে আবদ্ধ এবং হিংসামূলক কাধ্যের জন্য দণ্ডিত বাক্তিরা মুক্তি 
পাইল,না। ৃ 

কারামুক্ত বন্দীরা যখন স্ব স্ব নগবে উপস্থিত হইলেন তখন জনসাধারণ 
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শ্বতঃগ্রবৃত্ব হইয়া তাহাদিগকে সম্বর্ধনা করিল। এই উপলক্ষ্যে পুষ্প পল্পব 
পতাকা দ্বারা গৃহসজ্জা, শোভাযাত্রা সভা বক্তৃতা ও মানপত্র প্রদান ইত্যাদি 
হইত। ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু পুলিশের লাঠিচালনা, বলপ্রয়োগে সভা ও 
শোভাযাত্রা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ব্যাপারের মধ্যে এই পরিবর্তন অতি আকন্ষিক, 
পুলিশ অস্থাচ্ছন্দ্য অন্থুভব করিতে লাগিল। এবং সম্ভবতঃ কারাপ্রত্াগত 
ব্যক্তিদের মনেও একটু জয়ের অহঙ্কার হইয়াছিল। অবশ্য ইহাতে জয়গর্কর 
বিশেষ কোন কারণ ছিল নী। তবে জেল হইতে বাহির হইলে স্বভাবতই 
্কত্তির কারণ ঘটে, অবস্থা জেলে একেবারে প্রবেশ করিতে না হইলে এবং 
দলে দলে জেল হইতে বাহির হইলে আনন্দের ত কথাই নাই। 
এই ঘটনা উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, কয়েকমাস পরে এই জয়োৎসবে' 
গভর্ণর তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে ইহাও 
একটা অভিযোগবূপে উপস্থিত করা হইয়াছিল । সর্ধদ! প্রভৃত্বের পরিমণ্ডলে 
বাল করিতে অভ্যস্ত, গভর্ণমেন্ট সম্পর্কে সামরিক ধারণা পোষণকারী, জন- 
সাধারণের সহিত সংযোগ অথবা সম্পর্বহীন শাসকবগের দৃষ্টিতে তাহাদের 
ধারণান্তরূপ মর্ধ্যাদার কোনও অপহ্নৰ অত্যন্ত বেদনাদীয়ক । এবিষয়ে আমরা 
শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, সিমলার তুঙ্গশূঙ্গ হইতে সমতল ক্ষেত্র পধাস্ত সর্বত্র 
সরকারী কর্খচারীরা জনসাধারণের এই উদ্ধতা দেখিয়া ক্রোর্ধে কম্পান্থিত 
হইতেছিলেন। বে সকল সংবাদপত্রে তীহাদের মত প্রতিধ্বনিত হয়, তীহাবা 
সেকথা ভূলিতে পারেন নাই এবং সাড়ে তিন বদর পরে এখনও কি সেই 
দুঃসাহসিক ছুর্দিনের কথা চিন্তা করিয়! শিহরিয়া উঠেন। তীহাদের মতে 
ক'গ্রেসপন্থীরা যেন বৃহৎ জয়লাভ করিয়াছে এমনই ভাব দেখাইয়া অহঙ্কত হইয়া 
উঠিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট এবং তাহাদের সংবাদপত্রস্থ বন্ধুগণের এই উদ্মা দেখিয়। 
আমাদের দৃষ্ট খুলিয়া গেল। তাহাদের মানদিক অবস্থা এবং তাহারা কতথানি 
আত্রদমন করিয়াছিলেন তাহা আনরা দেখিতে পাইলাম আমাদের 
সৈন্যসামস্তদের কয়েকটি বক্তৃতা ও গোটাকয়েক শোভাযাত্রাই তাহাদের 
দৈর্যাচ্যতি ঘটাইয়া ফেলিয়াছিল, ইহা এক আশ্চর্য দৃশ্ত | 
কার্যতঃ সাধারণ কংগ্রেসকক্ষীদের অধো ত নহে, নেতাদের মধোও বুটিশ 
গভর্ণমেন্টকে ভারাইয়! দিয়াছি এমন কোন মনোভাব ছিল না। কিন্ত 
আমাদের নিজেদের লোকের সাহস ও আত্মোত্সর্গ দেখিয়া আমরা গবিবিত 
হইয়াছিলাম | ১৯৩০ সালে দেশ যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমরা গর্ব বোধ 
করিয়াছি, আমাদের আন্মপ্রতায় ও আত্মমর্ধাদা বান্ডিয়াছে, এমন কি, আমাদের 
কনিষ্ঠতম সেচ্ছাসেবক পরাস্ত এই গর্ধে সোজা হইয়া মাথা উচু করিয়া চলিত। 
আমরা আর নুৰিয়াছিল'ম মে, এই বুহৎ সংঘর্ষ সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করিয়াছে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের উপর অত্যধিক চাপ দিয়াছে এবং আমাদিগকে 
লক্ষোর নিকটবর্তী করিয়াছে। কিন্তু ইহার সহিত গভর্মেষ্টকে পরাজিত 
করিবার কথার কোন সংশ্রব ছিল না বরং দি্লী সন্ধি করিয়া গভর্ণমেন্ট যে 
স্থবিবেচনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সম্যক্রূপে 
সচেতন ছিলাম। আমাদের মধ্যে যাহারা বলিতেন যে, আমাদের লক্ষ্য এখনও 
বহুদূরে এবং সম্মুখে অধিকতর কঠোর সংঘর্ষ অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে 
ত্ণমেন্টের বন্ধুরা সংগ্রামলোলুপ এবং দিল্ী-চদ্িবিরোপী বলিয়া অভিযুক্ত 
করিতেন। 

ুক্তগ্রদেশে আমাদিগকে $্ঘক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। যতদূর 
সম্ভব, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মহিত সহযোগিতা করিবার জন্য আমরা অবিলম্বে 
ুক্তপ্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের সংশ্রবে আসিলাম। দীর্ঘকাল পরে__ছয় বতমর 
সরকারী মহলে আমাদের কোন আনাগোনা ছিল না-কষক সমস্ত! লইয়া 
আমি কয়েকজন উচ্চকন্্রগারীর সহিত দেখা করিলাম । আমাদের মধো দীর্ঘ 
পত্রবিনিময়ও চলিতে লাগিল। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি গভর্ণমেণ্টের সহিত 
কথাবার্তা চালাইবার মুখপাত্র হিমানে গোবিন্দবল্লভ পন্থকে নিযুক্ত করিলেন। 
পল্লী-অঞ্চলের ছুঃখ, কুষিপণ্যের মূল্য হাস এবং চাহিদা অন্করূপ খাজনা দিবার 
সাধারণ কৃষকদের অক্ষমতা তাহারা স্বীকার করিলেন, প্রশ্ন হইল কি পরিমাণ 
খাজনা মাপ দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহার মীমাংসা সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক 
গভররমেণ্টের উপরেই নির্ভর করে। সাধারণতঃ গভর্ণমেণ্ট জমিদীবের সহিতই 
বুঝাপড়া করিয়া! থাকেন, প্রতাক্ষভাবে প্রজাদের সহিত কিছু করেন না। 
অতএব খাজনা কমাইবার অথবা মাপ দিবার ভার প্রধানত; জমিদারের | 
যতদিন গভর্ণমেণ্ট তাহাদের দেয় বাজস্বের অংশবিশেষ মাপ না করিতেছেন 
ততদিন তাহারা এরূপ করিতে রাজী হইলেন না । যাহাই ঘটুক, তাহারা 
স্বভাবত্ঃই রায়তদের খাঙ্গনা মাপ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন দ*। কাজেই সমস্তার 
মীমাংসার ভার গভর্ণমেন্টের উপর নিঙর করিতে লাগিল। 

প্রাদেশিক বাস্ীয় সমিতি ক্লুষকর্দিগকে জানাইয়া দিলেন যে, খাজনা-বন্ধ 
আন্দোলন প্রত্যাহার কর! হইয়াছে, এখন তাহারা সাধামত খাজনা দিতে 
পারে। কিন্তু তাহারা রুষকদের প্রতিনিধিবূপে মোটারকম খাজনা মকুবের 
দাবী করিলেন। দীর্ঘকাল গভর্ণমেন্ট কিছুই করিলেন না সম্ভবতঃ ছুটি অথবা 
বিশেষ কর্ধবোর জন্য গভর্ণর স্বার ম্ালকম হেলীর অন্রপন্থিততির জন্ব তাহারা 
বাধা অস্থভব করিতেছিলেন। দ্রুত ও বহুদুরপ্রসারী ব্যবস্থার তখন আবশ্বাক 
ছিল। কিন্তু অস্থায়ী গভর্ণর ও তাহার সহযোগীরা ইতস্তত: করিয়া কিছুই 
করিলেন না এবং গ্রীষ্মকালে স্তর ম্যালকম হেলীৰ প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা 
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করিতে লাগিলেন। এই অনিশ্চিত অবস্থা ও বিলগ্বের ফলে অবস্থা অধিকতর 
শোচনীয় হইল এবং প্রজাদের ছুর্দিশ। বাড়িয়া গেল। 
দিলী-সন্ধির অব্যবহিত পরেই আমার স্বাস্থ্য একটু ভাঙ্গিয়া পড়িল। জেলেই 
আমার শরীর খারাপ হইয়াছিল, তারপর পিতার মৃতু এবং দিল্লীতে দীর্ঘকাল 
আলোচনার ক্লান্তি আমার দেহ সম্থ করিতে পারিল না। তবু কোন প্রকারে 
একটু ভাল হইয়! করাচী কংগ্রেপের কাজ চালাইয়। লইলাম। 
».. উত্তর-পশ্চিম ভারতের করাচী বন্দর অত্যন্ত দুর্গম স্থান; বিস্তৃত মরুভূমি 
দ্বারা ইহা অবশিষ্ট ভাবত হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন। তথাপি বহু দৃরবর্তী স্থান 
হইতে অনেক লোক এখানে সমবেত হইয়াছিলেন এবং দেশের তৎকালীন 
মনোভাব করাচীতে স্থম্পষ্টবূপে অভিব্যন্ত হইয়াছিল। জাতীয় আন্দোলনের 
ক্রমবদ্ধিত শক্তি দেখিয়া সকলেই সন্থুষ্ট। কংগ্রেম স্ুশৃঙ্খলার সহিত অসামান্য 
ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, যথানিয়মে নিপ্দেশমত কাধ্য করিয়াছে, ইহাতে 
জনসাধারণের শক্তি ও সামর্থোর উপর সকলেরই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে । সর্দবব্রই 
ধগ্রেসের জন্য গর্ব ও সংঘত উত্সাহ লক্ষিত হইল। সম্মুখে বৃহৎ সমস্যা ও 
বিশ্বগুলির জন্য গভীর দায়িত্ববোধেরুও অভাব ছিল না। আমাদের বক্তবা ও 
প্রস্তাব লঘুভাবে বাক্ত করা বা গ্রহণ করা সম্ভব নহে, কেন না, উহার প্রভাব 
ও প্রতিক্রিয়া সমস্ত জাতীয় কর্মপ্রশালী নিয়ন্ত্রিত করিবে । দিলী সন্ধি যদিও 
অধিকাংশ বাক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখাপি জনমত উহার অনুকুল ছিল 
না, এজন্য আমাদের কিছু অন্থবিধায় পড়িতে হইতে পারে বলিয়া আশদ্গা 
ছিল। ইহার ফলে দেশের মুখা মস্যাগুলি একটু ঘোলাইয়া গিয়াছিল। 
তাহার উপর কংগ্রেদের প্রান্ধালে ভগং সিংহের ফাসি লইয়া এক নূতন 
অনন্তোষ দেখা গেনণ এই অসন্থেবের প্রাবলা উত্তর ভারতেই লক্ষ্য করা 
গেল এবং করাচীতে (নিকটবর্তী বলিয়া ) পাঞ্জাব হইতে বহুপংখাক লোক 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
অন্যান্য কংগ্রেস অপেক্ষাও করাচীতে গাদ্ধিজী বাক্তিগত ভাবে অধিকতর 
জয়লাভ করিলেন। সভাপতি ছিলেন শক্তিমান ও জনপ্রিগ্ন গুজরাটের যশস্্ী 
জননায়ক, সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল) কিন্ত এই রুঙ্গমঞ্চে মহাজ্মাই প্রধান 
নারক। আবছুল গফুর খার নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশ হইতে শক্তিশালী 
'লালকুর্ধদল" কংগ্রেষে যোগদান করিয়াছিলেন । লালকুর্ধাদন কংগ্রেসে সকলের 
প্রশংসা ও জমদ্বনি লাভ করিলেন | ১৯৩০-এন এপ্রিল হইতে ভাঙার ক্রোধের 
বহু কারণ সন্বে শান্তিপূর্ন সাহসের মহিত কর্ঠবাপালন করিয়া সারা ভারতের 
শ্রন্ধ। অর্জন করিয়াছিলেন। রেড.-শার্ট বা লালকুর্ধা নাম দেখিয়া অনেকে 
্রান্তভাবে মনে কৰেন থে ইহারা কমুনিষ্ট অথবা বামপন্থী শ্রমিকদল। তাহাদের 
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আসল নাম হইল খুদ্রাই খিদ্মদগার এবং ইহা কংগ্রেসের সহিত যুক্তভাবে কাজ 
করিত। (পরে ১৯৩১ হইতে ইহা কংগ্রেমের অন্ততুক্ত হইয়াছিল । ) তাহাদের 
প্রাচীনকালের পোষাক রক্তবর্ণ ছিল বলিয়া তাহাদের 'লালকুর্ভা” বলা হইত।' 
তাহাদিগের কাধ্যত্তালিকায় জাতীয় ও সমাজ-সংস্কারের প্রস্তাব ছিল, কিন্তু কোন 
অর্থ নৈতিক কার্ধ্যপদ্ধতি ছিল না । যি 

করাচীতে মুখ্য প্রস্তাব ছিল দিলী-সন্ধি ও গোলটেবিল বৈঠক লইয়া। 
কার্যকরী সমিতির রচিত ও নির্ধারিত প্রস্তাবে আমি সায় দিলাম। কিন্তু * 
গাদ্ধিজী যখন আমাকেই উহা প্রকাশ অধিবেশনে উপস্থিত করিতে বলিলেন, 
তখন আমি ইতস্তত: করিতে লাগিলাম। প্রস্তাবটি আমার মতমত নহে বলিয়া 
আমি প্রথমে অস্বীকার করিলাম, কিন্ত পরক্ষণেই মনে হইল, ইহা দুর্বলতা ও 
অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচায়ক; হয় আমাকে ইহা সমর্থন করিতে হইবে, নয় 
বিরুদ্ধত| করিতে হইবে, দোটানায় পড়িয়া লোককে কল্পনা ও অনুমান করিবার 
স্থঘোগ দেওয়া উচিত নহে। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসে প্রস্তাব উপস্থিত করিবার 
করেক মিনিট পূর্বে আমি রাজী হইলাম । সেই বৃহৎ জনমণ্ডলীর সম্মুখে আমি 
সরলভাবে আমার মনোভাব ব্যক্ত করিলাম, যে কারণে এই প্রস্তাব আমি 
সর্বান্ুঃকৰুণে গ্রহণ করিয়া কাহাদিগকে সমর্থন করিতে অনুরোধ করিতেছি, 
তাহাও বলিলাম। মুহূর্তের উত্তেজনাপ্রস্থত আমার সেই বক্তৃতায়, কোন 
আলঙ্কারিক শব্দচাতুধ্য ছিল না, ভাবিয়। চিন্তিয়াও কিছু বলি নাই। আমার 
হৃদয় হইতে স্বভ:উংসাশি্ এই বক্তৃতার কল আমার পূর্ব হইতে প্রস্তুত করা 
বক্তৃতা অপেক্ষ। ভাল হইয়াছিল । 

আর্‌9 কয়েকটি প্রস্তাবে আমি বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ভগৎ 
সিংহ এবং মৌলিক অর্থিকার ও অর্থ নৈতিক কার্ধাপস্ধতি সম্পকিত প্রস্তাব, এই 
দুইটি উল্লেথনোগা। শেষোক্ত প্রস্তাবে আমি অধিকতর উতংনাহ প্রদর্শন 
কপিয়া্িলাম, কেন না, ইহার বিষয়গুলিতে আমার সম্মতি ।ইল, দ্বিতীঘতঃ ইহাতে 
কংগেস এক অভিনব নীতি ও উদ্দেশ্য স্বীকার করিল। এতদিন কংগ্রেম খাঁটি 
জাতীয়তাবাদের আদর্শে ই চলিয়াছে, কুটারশিল্প ও স্বদেশীর উত্নাহ প্রদান ছাড়া 
অন্তান্ত অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলিকে পরিহার করিয়াই চলিয়ীছে। করাচী প্রস্তাবে 
কংগ্রেম সমাজতাপ্ত্রিক পথে প্রথম পদার্পণ করিয়া একটু অগ্রণর হইল--প্রধান 
প্রধান বাবসায় ও লোকহিভকর বাবপানগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা» 
ধনীদের ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া গরীবদের ট্যকোর বোরা লাঘব ইত্যাদি। অবশ্ঠ ইহা 
মোটেই সোস্ঠালিজম নহে, যে কোন ধনতাস্ত্রিক রাষ্ট্রও এই কল ব্যবস্থা সহজেই 
গ্রহণ করিতে পারে। 

এই মোলায়েম ও নিরস প্রস্তাটিতে ভারত গভর্ণমেন্টের ধুবন্ধরগণের দুশ্তা 
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জওহরলাল নেহরু 


বাড়িয়া গেল। সম্ভবতঃ তাহার! তাহার্দের স্বভাবসিদ্ধ দুরদৃষ্টির বলে দেখিতে 
পাইলেন যে, বলশেভিদের স্বর্ণ গোপনপথে করাচীতে আসিয়া কংগ্রেদ নেতাদের 
বিগড়াইয়া দিতেছে। এক প্রকার রাজনৈতিক অন্তঃপুরবাসী, বহির্জগৎ হইতে 
বিচ্ছিন্ন গোপনতার আবহাওয়ায় অভ্যস্ত শাসকগণের কৌতুহলী মন সর্বদাই 
রহশ্যময় কল্পিত কাহিনী নিব্বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকে । তারপর এই কাহিনীগুলি 
এক রহস্যময় উপায়ে অল্পে অল্পে অন্গৃহীত সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইতে 
,লাগিল। তাহাতে এমন ইঙ্গিতও করা হইল যে, যবনিকা উত্তোলিত হইলে 
আরও অনেক কিছু ঘটনা প্রকাশিত হইতে পারে। এইভাবে মূল নীতি সম্পকিত 
করাচী প্রস্তাবকে অভ্যস্ত উপায়ে এ সকল কাহিনীর সহিত জড়িত করিতে 
দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, উহা সরকার পক্ষেরই মত। গল্প রটিয়াছিল 
যে, একজন রহস্যময় ব্যক্তি (কমুানিষ্ট দলের) এ প্রস্তাব বা উহার অধিকাংশ ভাগ 
রচনা করিয়া করাচীতে আমার হাতে গুজিয়া দ্িয়াছিলেন। তাহার পর আমি 
মিঃ গান্ধীকে সাফ বলিয়া দিলাম যে, হযু ইহ গ্রহণ করুন, নহিলে আমি দিলী- 
চুক্তির বিরোধিতা। করিব এবং মিঃ গান্ধী আমাকে হাতে রাখিবার জন্য উহা 
গ্রহণ করিলেন ও কংগ্রেসের শেষ দিন পরিশ্রান্ত বিষয়নির্বাচন-সমিতিকে উহা 
গ্রহণ করিতে বাধা করিলেন । 
সেই 'রহস্তময় ব্যক্তির না যদিও খোলাখুলি উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু বহু 
প্রকার ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া কাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে ভাহা আমি স্পষ্টই 
বুঝিতে পারিলাম। আমি স্বয়ং রহসথপূর্ণভঞ্ব বা ঘুবাইয়। ফিরাইয়া কথা বলিতে 
অভ্যস্ত নহি । অতএব আমি সোজান্থজি বলিতেছি বে, এম, এন, রায়কেই লক্ষ্য 
করা হইয়াছিল। কিন্তু“ নিবীহ করাচী প্রস্তাব সম্পর্কে এম, এন, বায় অথব| 
অন্য কোন 'কম্যুনিষ্ট মনোভাবাপন্ন' ব্যক্তির ধারুণা কি তাহা জানিলে দিল্লী 
দিমলার বড়কর্তাদের কিছু চোখ খুলিত। ভীাহার! শুনিয়া আশ্চর্যা হইতেন যে 
এ শ্রেণীর লোক প্রস্তাবটির প্রতি ঘ্বণাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার মতে 
উহা বুজ্জোয়া সংস্কারপন্থী মনোবৃন্তির বিশেষ নিদর্শন | 
মিঃ গান্ধী! সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, অমি গত সতর বৎসর ধরিয়া তাহার 
সতিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মৌভাগ্য লাভ" করিয়াছি । আমার পক্ষে তাহার উপর 
জোর জবরদস্তি করা এবং তাহার সহিত দর কষাকষি করার কথা কল্পনাতীত । 
আমরা পরম্পরের মত মানিয়া লইতে পারি অথবা কোন বিশেষ ব্যাপানে ভিন্ 
মত& অবলম্বন করিতে পারি কিন্তু আমাদের পারম্পরিক আদান-প্রদানের মধো 
কেনাবেচার মনোভাব আদিতে পারে না। 
এই শ্রেণার প্রস্তাব কংগ্রেসে উপস্থিত করিবার কল্পনা অনেক দিন হইতেই 
ছিল । যুক্ত প্রদেণ্র কংশ্রেম কমিটি কয়েক বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ে আন্দোলন 
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 করাচী কংরেস 


করিতেছিলেন এবং একটি নারি প্রস্তাব নিঃ ভাঃ বায সমিতিকে এ গ্রহণ 
করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯২৯ সালে উহার মূল নীতি নিঃ ভাঃ 
রাষ্ট্রীয় সমিতিকে কতকটা গ্রহণ করাইতে পাবা গিয়াছিল। তাহার পর আইন 
অমান্য আন্দোলন আসিল। ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দিল্লীতে গীন্ধিজীর 
সহিত আমার প্রাতত্রমণ কালীন আলাপ আলোচনায় আমি এ বিষয় তাহাকে 
জানাই এবং তিনিও অর্থনৈতিক ব্যাপার সম্পকিত একটি প্রস্তাব গ্রহণের 
অন্থকুলে মত দেন। তিনি আমাকে এ প্রস্তাব করাচীতে উপস্থিত করিতে এবং 
উহা! রচনা করিয়া তাহাকে দেখাইতে :লিলেন। আমি করাচীতে তীহাকে প্রস্তাবটি 
দেখাইলে তিনি উহার অনেক অদলবর্দল করিলেন । তিনি বলিলেন যে, কার্ধাকরী 
সমিতিতে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার পূর্বে আমাদের উভয়ের এক মত হওয়া 
উচিত। আমাকে কয়েকটি খসড়া প্রস্তাব রচনা করিতে হইল এবং আমরা 
অন্তান্থ কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া কয়েকদিন দেরী হইয়া গেল। অবশেষে গান্ধিজী 
ও আমি একমত হইয়া! প্রস্তাবটি কাধ্যকরী সমিতির সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। 
ইহ! এক অভিনব প্রস্তাব এবং অনেক সদস্য যে বিস্মিত হইয়াছিলেন তাহা 
মতা । যাহা হউক, ইহা মহজেই সমিতিতে ও কংগ্রেসে গৃহীত হইল এবং ইহার 
ব্যাখ্যা ও প্রয়োগবিধি সঙ্থন্ধে বাবস্থী করিবার জন্য নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির 
উপর ভার দেওয়া হইল । 
যখন আমি এই প্রস্তাবটি রচনা ডি রনান €থশ নানাআেণীর লোক আমার 
তাবুতে আসিতেন। অনেকের সহিত আমি এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি। কিন্ত 
এম, এন, বায়ের সহিত ইহার কোন সংশ্রবই ছিল না। আমি ভাল করিদ্নাই 
জান যে, তিনি এই প্রস্তাব দেখিলে হাপিতেন এবং ইহা অনুমোদন করিতেন ন]। 
আমি করাচী যাত্র। করিবার কয়েকদিন পূর্বের এম, এন, রায়ের সহিত 
এলাহাবাদে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যায় তিনি অকম্মাং আমাদের 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে ভারতে আপিয়াছে" সে সম্বন্ধে আমার 
কোন ধারণা ছিল না । আমি তাহাকে দেখিবামাত্রই চিনিলাম। কেন না 
১৯২৭ সালে মঙ্কোতে তাহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। করাচীতেও 
তিনি আমার সহিত দেখা করেন, কিন্তু পাচ মিনিটের অধিক কাল তাহার সহিত 
আলাপ হয় নাই। অতীতে কয়েক ব্সর ধরি়| রায় আমার কাধ্যপ্রণালীর 
নিন্দা করিয়। অনেক কিছুই লিখিঘাছি,লন এবং তাহার নিন্দায় আমি অনেক 
সময় আঘাতও পাইয়াছি। তাহার ও আমার মধ প্রুর পার্থকা সত্বেও আমি 
তাহার প্রতি আকর্ষণ অগ্গুভব করিয়া থাকি এবং পরে যখন তিনি গ্রেফতার 
হইয়া বিপৰাপন্ন হইলেন তখন আমি তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য (অত্যন্ত অল্প) 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিনাম। তাহার তীক্ষ বুদ্ধির উজ্জল্য আমাকে আকর্ষণ 
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করিয়াছিল। তাহার সর্ধজন-পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ একাকীত্বও আমাকে আকর্ষণ 
করিয়াছিল । বৃটিশ গভর্ণমেশ্টের দীর্ঘ হস্ত তাহার দিকে প্রসারিত, জাতীয়তাবাদী 
ভারত তাহার প্রতি উদাসীন এবং ধাহারা নিজেদের কমুয[নিষ্ট বলিয়া পরিচয় দেন 
_ ভীহাদের নিকট তিনি আদর্শের গ্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নিন্দিত। আমি 
জানিতাম, তিনি দীর্ঘকাল রুশিয়ায় ছিলেন এবং কোমিণ্টার্ণের সহিত ঘনিষ্ঈভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে তিনি তাহাদের ছাড়িয়াছেন, অথবা সম্ভবতঃ তাহারাই 
তাহাকে ছাড়িয়াছে। কেন ইহা ঘটিল, আমি জানি না। তাহার বন্ধমান মত 
কি, গৌড়া কমুনিষ্টদের সহিত তাহার মতভেদ কোথায়, সে বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা 
ছাড়া আমার ভাল জানা নাই। কিন্তু সর্ববজ্ন-পরিত্যন্ত এই মানুষটির জন্ত আমি 
ব্যথিত হইয়াছিলাম এবং আমার সাধারণ অভ্যাসের বিরুদ্ধেও আমি তাহার 
মামলা-পরিচালন কমিটিতে যোগ দিয়াছিলাম | সেই ১৯৩১ সালের গ্রীন্মকালের 
পর হইতে তিন বংসর তিনি জেলে আছেন, অস্তুস্থ দেহ লইয়া তীহাকে 
প্রকৃতপক্ষে নিঞ্জনে দিন কাটাইতে হইতেছে । 
করাচীতে কংগ্রেসের সর্বশেষ কা নৃতন কাধ্যকরী সমিতি নির্ববাচন। 
নিঃ ভাঃ বাষ্্ীয় সমিতি কর্তৃক ইহা নির্বাচিত হয়। কিন্তু নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি) 
সেই বংসরের নির্বাচিত সভাপতির মত-ই ( গাদ্ধিজী ও অন্যান্য সহকম্মীদের 
নহিত পরামর্শক্রমে ) অন্গযোদন করেন, ইহা প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্ত 
করাচীতে কাধ্যকরী সমিতির নির্ববাচন লইয়া এমন অবাঞ্চিত ব্যাপার ঘটিল, যাহা 
পূর্ব্বে কেহ ধারণী করিতে পারেন নাই কয়েকছন মুললমান সদশ্া এই নির্বাডনে। 
বিশেষভাবে একজনের (দুসলমান ) নির্বাচনে আপত্তি প্রকাশ করিলেন। 
তাহাদের দল হইতেকাহাকেও মনোনীত করা হয় নাই বলিয়া সম্ভবতঃ হারা 
অসন্ধষ্ট হইয়াছিলেন। মাত্র পনর জন সদশ্য লইয়া যে নিখিল ভারতীয় কমিটি 
ঠিত, সেখানে সকল শ্রেণীর স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া অসম্ভব 1 বর্তমান 
ঘাপন্তি বাক্তিগত এও পঞ্জাবের ঘবোরা বাপার মাত্র, যাহার সঙ্গন্ষে আমর] কিছ 
জানিভাম ন1। ইহার ফলে পঞ্জাবের প্রতিবাদকারীরা কংগ্রেস হইতে দুরে 
লরি হর দল? অথবা 'মজলিস্ই-অর্রের? সহিত যোগদান করিলেন । 
পঞ্চাবের কয়েকজন কর্তা ৪ নপ্রির় দুললমান কংগ্রেসপন্থী উহাতে মোগ দিলেন 
এবং অনেক পাঞ্জাবী মুসলমান উহার সদ্য হইলেন। ইহা বিশেষভাবে নিয় 
মধ্যশ্রেণীর প্রতিষ্টান এবং নানাদিক দিয়! ইহার মুদলমান জনসাধারণের সহিত 
যোগ ছিল এইক্পে ইহা শক্তিশালী হইয়া উঠিল। মৃলহীন অস্থিত্বহীন 
বৈঠকথানায় সীমাবন্ধ উচ্চশ্রেণীর মৃদলমানদের জরাজীর্ন সাম্প্রদািক সভাগুলি 
অপেক্ষা এই নবীনদল অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভ করিল। অর্হর দলও 'অনিবাধান্ধপেই 
সাম্প্রদামিক হার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, কিন্ধু মুসলমান জনসাধারণের সহিত 


২৮৮ 


করাচী কংগ্রেস 


ইহার যোগ থাকায় এক প্রকার অম্পষ্ট অর্থ নৈতিক দৃষ্টভঙ্গীও ইহাতে ছিল। 
এই দল দেশীয় রাজ্যে, বিশেষভাবে কাশ্মীর মুসলমান আন্দোলনে বড় অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল; তবে ইহা বিশ্বয় ও দুঃখের কথা যে, অর্থ নৈতিক দুর্গতির 
সহিত সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিও একত্রে মিশ্রিত করা হইয়াছিল। অর্হ্র দলের 
কতিপয় নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করায় পঞ্চাবে কংগ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল সন্দেহ 
নাই। কিন্তু করাচীতে আমরা ইহা অন্কমান করিতে পারি নাই, কয়েক মাস 
পরে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। করাচীতে, কাধ্যকরী সমিতির নির্বাচন * 
লইয়া অমন্তোষই তাহাদের কংগ্রেস ত্যাগের কারণ নহে। উহাতে কেবল বুঝা 
গিয়াছিল যে, হাওয়া কোন্‌ দিকে বহিতেছে; প্রকৃত কারণ আরও গভীর । 

আমরা করাচীতে থাকিতেই কাণপুর হইতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সংবাদ 
আদিল। তার পরেই সংবাদ পাওয়! গেল যে, গণেশ শঙ্কর বিছ্যার্থী যাহাদিগকে 
সাঙ্ভাধ করিতে গিয়াছিলেন, সেই উন্মত্ত জনতা তীহাকে হত্যা করিয়াছে। 
এই শ্রেণীর দাঙ্গায় পাশবিক বর্ধারতা প্রায়শঃই দেখা যায়, কিন্ত গণেশজীর 
মুত্তাতে আমর! উচ্থার ভীঘণতা। বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম। তিনি এই 
কংগ্রেন শিবিরে সহ সহস্র বাক্তির পরিচিত ছিলেন এবং যুক্ত প্রদেশে 
তিনি আমাদের সকলেরই প্রিয় সহকন্ী ও বন্ধু ছিলেন। সাহসী ও উত্নাহী, 
দরদী ও স্থবিজ্ঞ, নৈরাশ্বহীন, সদাকম্মরত, যশে নির্লোভ বিদ্যার্থী সকলেরই 
প্রি ছিলেন। যৌবনের উৎসাহে তিনি আদর্শের সেবা করিতে গিয়া 
জীবন উৎসর্গ করিলেন, নির্বোধ হস্ত তাহাকে আঘাত করিয়া কাণপুর ও 
যুক্ত প্রদেশকে তাহানের উজ্জল মণিখণ্ড হইতে বঞ্চিত করিল। করাচীতে 
সংবাদ আদিবার পর যুক্ত প্রদেশের শিবিরে বিষাদের ছায়! ঘনাইয়া উঠিল। 
ঘেন গৌরবরবি অন্তমিত হইল। যিনি অকম্পিতভাবে মৃত্যুর "সম্মুখীন 
হইয়াছেন এবং সগৌরবে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, শোকের মধ্যেও তাহার জন্য 
গর্ষের কারণ ছিল । 


১৯ ২৮৯ 


৩৬ 


দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম 


আমার চিকিৎসকগণ বিশ্রাম ও বায়ুপরিবর্ভনের উপদেশ দিলেন। আমি 
এক মাসের জন্ত সিংহলে যাওয়া মনস্থ করিলাম । ভারতবর্ষ বিশাল দেশ কিন্ত 
ইহার কোন স্থানেই আমার মানসিক শাস্তির অবকাশ নাই। কেন না, 
যেখানেই আমি যাইব, রাজনৈতিক সহযোগীদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং 
একই সমস্তা সর্বদা আমার পশ্চাতে লাগিয়া থাকিবে । সিংহল দ্বীপই ভারতের 
সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী স্থান, সেইজন্য কমল| ও ইন্দিরাকে লইয়া আমি সিংহল 
যাত্রা করিলাম | ১৯২৭ সালে, ইউরোপ হইতে ফিঁরবার পর এই আমার 
প্রথম বিশ্রাম এবং জীবনে এই প্রথম স্ী ও কন্ঠার সহিত সমস্ত কাধা হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়া শান্তিতে বিশ্রাম করিবার সময় পাইলাম। জীবনে আর 
পুনরায় ইহা ঘটে নাই, ঘটিবে কি-না তাহাও জানি না 

নিউয়ারা ইলিয়ায় দুই সপ্তাহ ব্যতীত সিংহলেও আমরা বিশেষ বিশ্রাম 
করিতে পারি নাই। এখানেও সকল শ্রেণীর লোকের শ্লারিংশা ও গ্রীতিপূর্ণ 
বাবহারে আমরা অভিভূত হইলাম। এই সকল শ্তভেস্ছা আনন্দদায়ক হইলেও 
সময় সময় বড় অস্তুবিধায় পড়িতে হয় 'নিউয়ারা ইলিয়ায় মজুরেরা, চা-বাগানের 
শ্রমিকেরা এবং অন্যান্য অনেকে কয়েক মাইল দুর হইতে প্রতাহ দল বীধিযা 
আমিত এবং বন্ ফুর্ল, শাকপন্ডী এবং গৃহে প্রস্তুত মাথন ইত্যাদি মনোহর 
উপহার দিয়! যাইত। আমরা পরুষ্পরের সহিত কথা কহিতে পারিতাম না, 
কেবল মুপের দিকে চাহিয়া হাসিতাম। আমাদের ক্ষুদ্র গৃহ এই সকল মূলাবান 
উপহারে ভরিয়া উঠিতে লাগিল । তাহার! দরিদ্র, তবুও এইগুলি সংগ্রহ 
কৰিত। আম্‌রা এগুলি স্থানীয় হাসপাতালে ও অনাথালয়ে পাঠাইয়া দিতায় | 

আমরা অনেক এতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, বৌদ্ধ বিহার এবং মনোহর 
অরণারাজি দর্শন করিলাম, অশ্রাদাপুরে বুদ্ধদেবের এক প্রাচীন উপবিষ্ট মৃদ্ঠ 
দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম । এক বংসর পরে ঘখন আঘি দেরাছুন জেলে তখন 
সিংহল হইতে আমার এক বন্ধু এই মৃঠ্ঠির একথানি চিত্ত প্রেরণ করেন। আমি 
আমার সেলের মধ্যে ছোট টেবিলের উপর উহা স্থাপন করিগাছিলান। বুদ্ধ- 
মৃত্ির দঢ ও গ্রশাস্থ অবন্বব আমার মনকে ঙ্গিপ্ধ করিত এবং নৈরাশ্ের মুহূর্ত 
ইহা আমাকে চিত্ত স্থির করিবার বল প্রদান করিত । 


৯৪ 


দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম 


বুদ্ধের প্রতি আমি চিরদিনই গভীরভাবে অন্থুরাগী। ইহার কারণ বিশ্লেষণ 
করা কঠিন, তবে ইহা ধর্মানরাগ নহে। বৌদ্ধধর্মের চারিদিকে কালে কালে 
যে সকল অনুশাসন সি হইয়াছে তৎম্পর্কেও আমার কোনও কৌতুহল নাই। 
ইহা মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার আকর্ষণ। এমনইভাবে বীশুধুষ্টের 
ব্যক্তিত্বের প্রতিও আমার আকর্ষণ আছে। 

আমি রাজপথে এবং বিহারে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিয়াছি, সকলেই 
উাভাদিগকে শ্রদ্ধা করে। তীহাদের প্রায় সকলের মুখেই ধীর শাস্তির আভা, 
জগতের দুঃখ দুশ্চিন্তার প্রতি এক অনাসন্কির ভাব। ইহাদের মুখমগ্ডলে 
বুদ্ধির দীপ্তি নাই, মানসিক তীব্র নংগ্রামের কোনও চিহ্ন নাই, ইহাদের জীবন 
খেন স্বচ্ছন্দগতি তটিনীর মত মৃদ্ুভাবে মহাসমুত্রে বহিয়া চলিয়াছে। আমি 
তাহাদিগকে ঈরধ্যার দৃষ্টিতে দেখিভাদ, উপ প্রশান্তির জন্য আকাঙ্ষা হইত, 
কিন্তু আমি নিশ্চিতরূপেই জানি যে, আমার ভাগ্য ভিন্নরূপ, ঝটিকা ও উত্তাল 
তরঙ্গমালার উপাদানে আমি গঠিত। আমার জন্য এতটুকু শান্তি নাই, 
বাহিরের মতই আমার অস্তরে ঝটিকা গজ্জিনা উঠে, তরঙ্গমালা ছুলিতে থাকে । 
যদি দৈবগ্রমে আমি নিবাপদ অন্তরাল খুঁজিয়া পাই, বেখানে উন্মন্ত বাম প্রবেশ 
করিতে পারিবে না, তাহা হইলে কি আমি আত্মতপ্ত ও স্থখী হইব? 

কিছুকালের জন্য নিরালা! গৃহকেণ অতি প্রীতিপ্রদ, নিশ্চিন্তে শুইয়া 
স্বপ্নবিলা সিতা, প্রকৃতির মোহময় যাছুমস্ত্রে তুলিয়া! থাক! ভাল লাগে। আমার 
এনে ভাবের সহিত পিংহল যেন মিশিয়া গিয়াছিল। এই হ্বীপের সৌন্দয্য 
আমি মুগ্ধ হইলাম । আমাদের ছুটির মাস ফুরাইয়া গেল, অত্যন্ত ছুঃধের সহিত 
আমরা বিদায় লইলাম। সেই মনোরম ভূমির এবং অধিবাসিগণের কত তি 
এই কারাগারের দীর্ঘ শূন্যময় দিনগুলিতে ঘুরিয়া খুনিয়া মনে পড়ে। জানা 
একটি ক্র ঘটনার সৃতি মনে আছে। একটি বিগ্ভাল:রের শিক্ষক ও ছাত্রের 
আমাদের গাড়ী থামাইরা কয়েকটি সদয় বচনে অভিনন্দন ৬পন করিয়াছিলেন । 
উদগ্রীব ও উজ্জল মুখে বালকেরা দীড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধা হইতে একজন 
অগ্রসর, হইয়! আমার হস্ত ধারণ করিল, সে প্রশ্ন করিল নাঁ, তর্ক তুঁলিল না, 
আমার মুখের দিকে চাহিয়। কেবল বলিল/_“আমি টলিব লা।' সেই কমনীয় 
কিশোর মুখ, উজ্জল চক্ষু, দৃতাব্যঞক ভঙ্গী আমার মনে মুদ্রিত রহিয়াছে। 
দে কে, আমি জানি না, তাহার পরিচরও পরে খুঁজিয়া পাই নাই। কিন্ত 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে তাহার কথা রক্ষা করিবে এবং যখন জীবনের কঠিন 
সমশ্তাগুলির সশ্ুখীন হইবে তখন সে টলিবে না। 

সিংহল হইতে আমরা কন্তাকুমারী হইয়। দক্ষিণ ভারতে আসিলাম। তারপর 
িবাস্কুর, কোচিন, মালাবার, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ প্রত্ৃতি দেখিলাম। এগুলি 


৯৯ 
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অধিকাংশই দেশীয় রাজা, কতকগুলি উন্নতিশীল, কতকগুলি এখন বহুলাংশে 
পশ্চা্পদ। ত্রিবাস্কুর ও কোচিন শিক্ষার দিক দিয়! ব্রিটিশ ভারত হইতেও 
অগ্রসর । মহীশূর ব্যবসা-বাণিজোর দিক দিয়া অগ্রগামী | হায়দ্রাবাদ সামন্ত- 
তত্ত্বের নিখুঁত দৃষ্টান্ত । আমরা সর্ধত্রই কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের নিকট হইতে 
সৌজনথপূর্ণ বাবহার ও অভার্থনা পাইয়াছি। কিন্তু আমরা বুঝিতে পাবিয়াছিলাম 
ষে, কর্তৃপক্ষের বাহমৌজন্যের অন্তরালে একটু চিন্তাও ছিল, বুঝি-বা আমাদের 
সংস্পর্শে আমিয়৷ লোকে বিপজ্জনকভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। মনে 
হইল, মহীশৃর ও ত্রিবান্থুরে তখন জনসাধারণকে কিছু ব্যক্তিস্বাধীনতা ও 
রাজনৈতিক কার্য করিবার স্থযোগ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু হায়দ্রাবাদে ইহ] 
কিছুমাত্র নাই। এবং আমাদের চারিদিকে সৌন্ন্পূর্ণ বাবহারের মধোও 
অনুভব কবিলাম যে, হায়দ্রাবাদ রুদ্ধক$ শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতেও ভীত । পরে 
অবশ্ত মহীশূব ও ত্রিবান্কুর গভরণমেন্টও তাহাদের পূর্বদত্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও 
রাজনৈতিক কার্যোর অধিকার প্রত্যাহার করিয়াছিলেন । 

মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোরে বৃহৎ জনতার সম্মুখে আমি এক সুউচ্চ 
লৌহদণ্ডের উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলাম। আমার গ্রস্থানের 
কিছুদিন পরেই সেই লৌহদণ্ুটি টুকৃরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল 
এবং মহীশৃর গভর্ণমেন্ট জাতীয় পতাকা উড্টীন করা অপরাধ বলিয়া! নির্গারণ 
করিয়াছেন। আমি যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলাম তাহার প্রতি ছুর্ববাবহার 
ও অপমানে আহি অতান্ত অপমানিত হইয়াছিলাম | 

ত্রিবাঙ্থুরে এখনও কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত এবং কেহ 
কংগ্রেসের সদশ্ত হইতে পারে না । যর্দিও আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহত 
হইবার পর ব্রিটিশ ভারতে ইহা! বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এইরূপে মহীশৃর 
ও ত্রিবাস্কুরে সাধারণ শাস্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কার্ধযও দমন করা হইয়াছে এবং 
পূর্ব প্রদত্ত কিছু সবিধ! পুনরায় কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে । ইহারা পিছু হটিয় 
চলিয়াছে। হাম়দ্রাবাদের পক্ষে অবশ্য পিছু হটিবার কি সুবিধা কাড়িয়া লইবার 
কোনও কথাই উঠে না। কেন না, ইহা কোন দিনই একপদও অগ্রপর হয় 
নাই কিস্বা কোনও সুবিধা জনমাধারণকে দেয় নাই। হায়গ্রাবাদে রাজনৈতিক 
সভা বলিয়া কেহ কিছু জানে না, এমন কি, সামাজিক ও ধশ্মবিষয়ক সন্মেলন- 
গুলিও সনোহের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং এ গুলির জন্যও পূর্ব হইতে বিশেষ 
অন্থমতি লইতে হয়। সংবাদপত্র বলিতে যাহ! বুঝায় তাহার একখানিও এখানে 
নাই এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে বহু সংবাদপত্র দুধিতভাব আমদানী 
হইবার ভয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। এই নিয়ম এত কঠোর যে, 
মডাবেটগণ-পরিচালিত কাগজেরও প্রবেশাধিকার নাই। কোচিনে আমরা 


৯২ 


দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম 


শশ্বেতকায় ইহুদীদের" অঞ্চল এবং তাহাদের এক প্রাচীন উপাসনালয়ে প্রার্থনাদি 
দেখিলাম । এট ক্ষুদ্র সম্প্রদায় অতি প্রাচীন এবং অনন্যসাধারণ। ইহাদের 
সংখা! ক্রমেই হাস পাইতেছে। আমরা শুনিলাম, কোচিনের যে অংশে ইহারা 

বাস করেন ভাহার মহিত প্রাচীন জেরুজালেমের মাদৃশ্ঠ আছে। ইহা থে প্রাচী 
তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। 

ঘালাবারের কয়েকটি সহরে আমরা প্রাচীন সিরিয়ান নি সংখ্যাধিক্য 
লক্ষ্য করিলাম। খৃষটায় গ্রথম শতাবীতেই ইউরোপ খৃষ্টান হইবার বহু পূর্বেই 
ভারতে খুষ্টদর্ম আসিয়াছিল এবং দক্ষিণ ভারতে উহী। সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
অতি অল্প লোকেরই এ বিষয়ে ধারণা আছে। যদিও এই সকল খৃষ্টানের ধর্শপুর 
এট্টিযং বা সিরিয়ার অন্য কোনও স্থানে থাকেন, তথাপি ইহাদের খৃষ্টান ধর্ম 
কার্যত; লৌকিক ব্যাপার এবং বাহিরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। 

দক্ষিণ ভারতে নোষ্টাবিয়ানদের একটি উপনিবেশ দেখিয়া আমি অত্যন্ত 
আশ্চর্য হইলাম। তাহাদের বিশপের নিকট শুনিলাম যে, ইহারা সংখ্যায় 
দশ সহম্র হইবে । আমার ধারণা ছিল, নোষ্টারিয়ানরা। অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
মহিত অনেক দিন মিশিয়া গিয়াছে, ভারতে যে তাহাদের অস্তিত্ব আছে, 
আমার এ ধারণাও ছিল ন|। আমি শ্বনিলাম, এক সময় ভারতে তাহাদের 
সংখ্যা অনেক বেশী ছিল, এমন কি, উত্তর ভারতের কাশ পরাস্ত তাহারা 
ছড়াইয়া পটিয়াছ্ছিল। 

আমরা ্রীঘুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং তাহার কন্যাদবয় পদ্মরজী ও নীলমণির 
সহিত দেখা করিবার জন্যই হারদ্রাবাদ গিয়াছিলাম। তাহাদের গৃহে অবস্থান- 
কালীন পদ্দীনসীন মহিলাদের একটি ছোট বৈঠক আহত হয়। আমার স্ত্রীর 
সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দেওয়াই এই বৈঠকের উদোশ্ত। কমলা এই 
বৈঠকে কিছু বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নারীজাতিথ স্বাধীনতা ও মনুয্য 
রচিত আইন ও প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (তাহার প্রিয় আলোচা বিষয়) 
সম্পর্কে বক্তৃত। করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, স্ীলোকের পক্ষে কখনও পুরুষের 
অতিরিক্ত বাধ্য হওয়া ভাল নয়। দুই কি তিন সপ্তাহ পর এই বক্তৃতার 
এক কৌতুককর পরিণতির সংবাদ পাইয়াছিলাম। একজন বিত্রান্ত স্বামী 
হায়দ্রাবাদ হইতে কমলার নিকট পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, “তিনি এ নগরে 

আপার পর হইতে আমার স্ত্রীর বাবহার তি দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি 
আমার কথা শুনেন না, পূর্বের মত আমার ইচ্ছান্্যায়ী কাজ করেন না বরং 
উপ্টা তর্ক স্থুরু করেন এবং সময় সময় অত্যন্ত উগ্র! হইয়। উঠেন" 

য়ে বোগ্ধাই হইতে সমুদ্রপথে পিংহল গিয়াছিলাম, সেই বোশ্বাই-এ এই 
সাত সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিলাম এবং তৎক্ষণাৎ কংগ্রেসের রাজনীতিতে 
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রা পড়িলাম | রি সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। গারতের 
গর উর নেতৃত্বে সীমা দেশে নব দলের অভূতপূর্ব বিস্ক 
বাঙলার রুদ্ধ অসন্তোষ অশান্তি গ্রবল মানসিক উত্তেজনা, নিতা 7০ন 
সাম্প্রদায়িক সমস্থা, স্থানীয় ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কলহ, কংগ্রেসকক্ী ও ৭য়? 
কর্মচারীদের মধ্যে নানা বিষয় লইয়া মতভেদ এবং পরম্পরের প্রতি 'দী-চুক্ধি 
ভঙ্গ করিবার অভিযোগ । আলোচনার বিষয়ের অভাব ছিল নাঁ। তাং 
সেই পৌনংপুনিক প্রশ্ন, কংগ্রেদ ছিতীয় গৌল টেবিল বৈঠকে প্রতিশি* প্র 
করিবে কি-না? হাতার কি যাওয়া উচিত? 








৩৭ 
সন্ধিকালের সংঘর্ষ 


গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য গাদ্ধিজী লগ্নে যাইবেন 
টা না? পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, কোন সন্তোষজনক দিদ্ধান্ত হইল 
। শেষ ০ পধান্ত কি ঘটবে, তাহা! কাধ্যকরী সমিতি, এমন কি, গান্ধিজী€ 
জানিতেন না ঘটনারাজীর সংঘাতে অবস্থার নিত্য নৃতন পরিবর্তন এবং 
আরও অনেক বিষদের উপর এই প্রপ্ের উত্তর নিঠর করে। অতি জটল 
সমশ্তাগুলিও এই প্রশ্নোত্তরের সহিত জড়িত ছিল। 
ব্িউশ গভরমোপ্টের পক্ষ হইতে এবং তাহাদের বন্ধুগণ আমাদিগকে বারঙ্থার 
বলিতে লাগিলেন দে, গোল টেবিল বৈঠকে শাসনতন্থের কাঠামো হৈয়ারী কু 
হয়ছে, প্রধান প্রধান সীমঘারেখাগুলিও টান! হইয়াছে, এখন উহার মধে। 
দেখানে যাহা আকিতে হইবে তাহাই বাকী ; কিন্তু কংগ্রেসের মনে এনপ ধারণা 
রর না, টা রে 2 টত্তে শেষ পরসক রা নৃতন করি ৬ 


কনা টা ইহ সা, আমরা নর মনে উিতীয যে, দি 
শাসনতন্বগত নমন্তার যুকরাষ্ট্রের আদর্শ ই সর্বশ্রেস মীমাংসা; কিন্তু তাহার 
অর্থ ইহা নহে থে, প্রথম গোল টেবিল বৈঠক-নিদিষ যুকরাষ্ট্রের পরিকল্পন। আমরা 
গ্রহণ করিব । রাজনৈতিক স্বাদীনত। ও সামাজিক পরিবর্ধনের সহিত মুকরাষ্ট্রের 
সম্পূর্ণ সঙ্গতি রহিয়াছে । কিন্তু রক্ষাকবচগ্ুলির সহিত উহার সঙ্গতি রক্ষা করা 
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অতি কঠিন। কেন না, সাধারণভাবেই উহা! রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে খর্বর করিবে, 
যদিও “ভারতের স্বার্থের জন্ত” কথাটি জুড়ি! দেওয়ায় কিছু সথবিধা হইয়াছে, তথাপি 
সম্ভবতঃ উহ] [শেষ কাধ্যকরী হইবে না। যাহা হউক, করাচী কংগ্রেম স্পঞ্ 
নিদ্দেশ দিয়াছিণ যে, নৃতন শাদনতস্ত্ে দেশবক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, রাজন্ব ও অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার উপর পূর্ণ কতৃত্ব দিতে হইবে । ভারতের বৈদেশিক খণ ( অধিকাংশই 
ব্রিটিশ । সমন্। পরীক্ষা ও আলোচনার পর উহার দাক্কিত্ব গ্রহণ করা হইবে। 
এতদ্যতীত মৌলিক অর্ধিকার সম্পকিত প্রস্তাবে ঈপ্সিত রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রস্তাব ছিল। এ সকলই গোল টেবিল বৈঠকের 
অনেক সিদ্ধান্ত ও ভারতের প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সহিত সামগ্রশ্তহীন। ব্রিটিশ 
গভর্ণমেপ্ট ও কংগ্রেসের মতের ছুস্তর ব্যবধান ছিল) এই অবস্থায় উহার 
সংযোগসাধন সম্ভবপর নহে বলিয়াই অনুমিত হইল। গোল টেবিল বৈঠকে 
ংগ্রেসের সহিত গভর্ণসেন্টের এক্যমত হইতে পারে, এমন প্রত্যাশা কংগ্রেস- 
পন্থীদের মনে গ্রায় ছিল না। গান্ধিজীর মত আশাবাদীও অধিক প্রত্যাশার 
কিছু দেখিলেন নাঁ। কিন্তু তিনি নিরাশ হইলেন না, শেষ পধ্যন্ত দেখিবার 
জন্য প্রস্তত হইলেন। আমরাও মনে করিলাম সফল হই আর না হই 
দিল্লা-সন্ধি অন্থদারে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এমন দুইটি 
প্রধান বিবেচ্য বিষয় দেখা দিল, যাহার ফলে আমাদের গোল টোবল বৈঠকে 
যোগদানের বিদ্ব উপস্থিত হইতে পারে। আমাদের মতামত সমগ্রভাবে বৈঠকে 
উপস্থিত করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে আমরা যাইতে পারি, পূর্বেই বৈঠকে 
উহা আলোচনা হইয়াছে এইরূপ অজুহাত বা অন্যান্য কারণ দর্শাইয়া আমাদিগকে 
কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বাধা দেওয়া না হম! ভারতের অবস্থাও এপ 
দাড়াইতে পারে যে, আমাদের বৈঠকে যাওয়া ঘটিয়া উঠিবে না । এমন হইতে 
পারে যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের সংঘর্ষ বাধিয়। উঠি" এবং আমরা তীব্র 
দমননীতির মন্ধুখীন হইব। যদি ঘরে আগুন লাগিয়া উঠে, তবে তাহা ভলিয়া 
আমাদের প্রতিনিধি লগুনে বসিয়া শীঘনতন্ত্র লইয়া তত্বালোচনায় ব্রতী থাকিবেন, 
ইহা! অসস্তব। 
ভারতে অবস্থা অতি দ্রুত মন্দ হইতে লাগিল। দেশের সর্ধত্র বিশেষভাবে 
বাঙলা, যুক্ত-প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়৷ উঠিল। বাঙ্গলায় 
দিলী-মন্ধির ফলে বিশেষ কোন পরিবন্ভনই হয় নাই; মন কষাকষি ক্রমেই 
গুরুতর হইতে লাগিল। আইন অগ্নান্য আন্দোলনের অনেক বন্দীকে ছাড়িয়। 
দেওয়া হইল। কিন্ত সহ সহজ রাজনৈতিক বন্দীকে সামান্ত কারণে আইন 
অমানু আন্দোলনের বন্দী নহে বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল না। অন্তরীণে 
আবদ্ধ ব্যক্তিরা বাহিরে নির্দিষ্ট স্থানে অথবা বন্দীশালায় আটক র্হিল। 
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'সিদিসানীয়' বক্তৃতা বা অন্যান্য রাজনৈতিক কাধের জন্য গ্রেফতার চলিতে 
লাগিল এবং দেখা গেল, গভর্ণমেণ্টের আক্রমণ সমানভাবেই চলিতেছে । 
টেরোরিজমূ-এর জন্ত বাঙ্গলার সমস্তা কংগ্রেসের নিকট অধিকতর কঠিন হইয়। 
উঠিল। আইন অমান্য আন্দোলন ও সাধারণ রাজনৈতিক কার্যোর তুলনায়, গ্: 
ও বিস্তৃতির দিক দিয়। টেরোরিষ্ট কাধী প্রণালী অতি তুচ্ছ । কিন্তু ইহা ২. 
ঘোষিত হওয়ায় লোকের বেশী দৃষ্টি আকর্মণ করিয়াছিল । এবং ইহার ফলে 
অন্ঠান্ প্রদেশ অপেক্ষা এখানে কংগ্রেসের কাধা-পরিচালন করা বিদ্বমঙ্কুন ছিল, 
কেন না, টেরোবিজম-এর আবহাওয়া, প্রতাক্ষ ম'ঘধমূলক শান্সিপূর্ণ কাধা প্রণালীর 
প্রতিকূল। ইহার ফলে গভর্ণমেন্ট দমননীতিকে তীত্র কারয়া তুলিলেন এবং 
তাহার আঘাত নিরপেক্ষভাবে টেরোবিষ্ট, অ-টেযোবিষ্ট নকলের উপরই পড়িতে 
লাগিল। 

কংগ্রেসপন্থী, শ্রমিক ও কৃষক বক্র এবং যাহাদের কাযা গভর্ণমেন্ট পছন্দ 
করেন না, তাহাদের বিরুদ্ধে বিশেষ আইন ও আচিন্বান্স গ্রলি ( টেরোনিষ্টদের 
উদ্দেশ্যে রচিত ) প্রয়োগ না করিয়া! আম্মসন্বরণ করা পুলিশ ও স্থানীয় কর্মচারীদের 
পক্ষে কঠিন হইল। যে সকল বন্দী দীর্ঘকাল যাবৎ বিন! অভিযোগে, বিচার বা 
দগড বাতিরেকেও আটক আছেন, ঠাহাদের অপরাধ সম্ভবতঃ টেদে দিক্মম 
সংক্রান্ত নহে, অন্য প্রকার কার্ধাকরী রাজনৈতিক প্রচেষ্টার জন্যই তাহারা 
তাহাদিগকে কোন কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার সুবিধ! দেওয়া হয় * 
অথবা ভাহাদের অপরাধ কি তাহাও জানিতে দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগ 
প্রকাশ্য আদালতে বিচারের জন্য উপস্থিত কর হয় নাই, সম্ভবতঃ পুলিশ এ. 
সাক্ষা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই, যাহার ফলে তাহাদের দণ্ড হইতে পাথে 
অথচ গন্র্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পফিত, ব্রিটিশ ভারতের আইনগুলি এ 


ঘটে যে, কারাগার হইতে মুক্তি পায়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ভাহাকে ধদিনা 
অস্তগ্ীণে আবদ্ধ করে। 

বাঙ্গলার এই জটিল সমস্যা লইয়া কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতি নিজেদের 
অন্যান্থ অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন । ইহা লইয়া তাহার! বিব্রত হইলেন? 
তাহার উপর বাহগল! হইতে আরও অনেক বিষয় নানাবপে তাহাদের সম্মুথে 
আসিতে লাগিল। তাহারা বখাসাধা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঠাহারা 
জানিতেন দে, প্রকৃত সমস্তার ঠাহার। কিছুই করিতে পারিতেছেন না| অতএব 
তাহারা দুর্বালভাবে ঘটনার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; তখন চাহাদের 
যে অবস্থা, তাহাতে ঠাহার! আর কি করিতে পারিতেন বলা কঠিন। কাধাকরী 
সামতির এই ননোভাবে বাঙ্গলার চিন্কে অসন্তোষের সঞ্চার হইল এবং তাহারা 
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মনে করিতে লাগিলেন, কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য প্রদেশ বাঙ্গলার প্রতি 
উদ্দাসীন। বিপদের সময় যেন বাঙ্গলাকে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে! এই 
ধারণ! সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্ত, সমগ্র ভারতের সহান্ুতৃতি বাঙ্গলার প্রতি ছিল; কিন্তু 
তাহা কাধ্যে পরিণত করিবার পথ ছিল না। তা ছাড়া ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশেও নিজেদের বিদ্ব বিপদ ছিল। 

যুক্তপ্রদেশে কৃষক-সমস্তা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। প্রার্দেশিক গভর্ণমেন্ট 
সমস্যা লইয়া প্রথমতঃ গ| ভাসীন দিলেন, রাজন্ব ও খাজনা মাপের সিদ্ধান্তে 
বিলম্ব করিতে লাগিলেন, তারপর জোর করিয়া আদায় সুরু হইল। পাইকারী- * 
ভাবে উচ্ছেদে ও ক্রোক চলিল। আমরা খন সিংহলে ছিলাম, তখন জোর 
করিয়া খাজনা আদায় লইয়া দুই-তিন জায়গায় হাঙ্গামা হইল। ইহা অত্যন্ত 
ক্ষুদ্র ব্যাপার হইলেও ছুর্ভাগ্যক্রমে একস্থলে তাহার ফলে জমিদার অথবা তাহার 
গোমস্তার মৃত্যু হইল। গান্ধিজী নৈনীতালে গিয়া! (আমি তখন সিংহলে ) যুক্ত 
প্রদেশের গভর্ণর স্যর ম্যালকম হেলীর সহিত কৃষক-সমশ্যার আলোচনা করিলেন, 
কিন্তু বিশেষ ফল হইল না । গভর্ণমেণ্ট খাজনা মকুব করিলেন বটে, কিন্তু তাহা 
প্রত্যাশী অপেক্ষা অনেক কম এবং ক্রমাগত ইহার বিরদ্ধে গ্রতিবাদ বাটি 
লাগিল। জমিদার ও গভর্ণমেণ্ট একত্র হয়! কৃষকদের উপর চাপ দিতে লা ।লেন, 
সহ সহম্র কৃষককে জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইল, তাহাদের সামান্য সম্পতি 
ক্রোক করা হইল, যে অবস্থা হইল, তাহা অন্য দেশে হইলে এ" বুহৎ কৃষক- 
বিদ্রোহে পধ্যবসিত হইত | আমার বিশ্বাস, প্রধানতঃ কংগ্রেসের চেষ্টার ফলেই 
কৃষকেরা বলগ্রয়োগে বিরত ছিল। কিন্তু তাহাদের বিরুষ্ষে বলপ্রয়োগ ও 
জবরদস্তীর অস্ত ছিল না। 

কষকদের অসন্তোষ ও ছুঃখ ছুর্ঘিশার একটা ভাল দিকও াছে। শস্যের 
মূলা বহুল পরিমাণে হাস হওয়ায় দরিদ্রশ্রেণীর ব্যক্তিরা এবং র (কেরা (যাহাদের 
জমি হইতে উচ্ছেদে কর! হম নাই) দীর্ঘকাল পর পেট ভরিয়া ছুটি খাইতে 
পাইত। 

বাঙ্ষলার মৃতই সীমান্ত গ্রদেখও দিল্লী-সন্ধির ফলে শান্থি পাইল না। উভয় 
পক্ষের মনোমালিন্য সর্বববাই প্রবল, কেননা, এখানে গভর্মেপ্ট সমর বিভাগীয় 
ব্যাপার ; বহুতর বিশেষ আইন ও অডিন্যান্সের ছড়াছড়ি এবং সামান্য অপরাধেও 
গুরুদণ্ড হয়। এই অবস্থার বিরুছে আবুল গফুর খাঁ আন্দোলন করিতে 
লাগিলেন, ফলে তিনি গভর্ণমেন্টের চক্ষুশূল হইয়া উঠিলেন। সেই ছয় ফিট 
তিন ইঞ্চি উচ্চ দীর্ঘ সনুঘূত পাঠান-পৌরুষের মৃত্ঠি গ্রাম হইতে গ্রামান্তবে পদ্রজে 
ভ্রযুণ করিতে লাগিলেন এবং সর্বত্র লালকুষ্ঠা বাহিনীর কেন্ত্র স্থাপন করিলেন । 
তিনি ও কাহার কম্মীর। দেশের সর্ব “খুদাই খিদমতগার”এর শাখা প্রশাখা 
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প্রতিষ্ঠত করিলেন ইহাদের আন্দৌলন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, অম্পষ্ট অভিযোগ 
ছাড়া একটিও বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইভে পারেন নাই। ইহাধ! 
শান্তিকামী হউক আর. নাই হউক, যুদ্ধ ও হিংসার পারম্পধা পাঠানদের আখ । 
তাহার উপর অতি নিকটেই দুদ্ধন পাঠান উপজাতি রহিয়াছে, ২৬ 
টি জাতীয় আন্দোলনের সহিত যোগস্থতর বঙ্গা করিয়া এই আশ খলিত 
আন্দোলন দেখিয়া গভর্ণমেপ্ট বিচলিত হইলেন | ইহাদের শান্তি ও আহংসার 
আদর্শ গভর্ণমেন্ট বিশ্বাস করিয়াছিলেন, আমার এন্ধপ মনে হয় না। যা বিশ্বাস 
করিতেন, তাহা হইলেও তাহারা প্রতিক্রিয়ার দুখে বিরুক্ত 9 তাঁত হইতেন। 
এই আন্দোলনের বর্ধঘান ও ভাবী শক্তির সম্ভাবনা দেখিয়। তাহাদের দা ঠিক 
রাখা কঠিন হইল । 
এই বিরাট আন্দোলনের অবিসম্থাদী নেতা আব,ল গফুর খাঁ ফক্দ 
আফগান,” “ফক্র-ই-পাঠান,” (পাঠান গৌরুব ) 'গাদধী- ই-সারহাদ” অর্থাৎ, 
সীমান্ত গাী নামে__সর্বলাধারণের নিকট পরিচিত। বিদ্ব বিপদ ও গভর্ণমেণ্টের 
বিরোধিতায় অটল থাকিয়। তিনি ধীরতা ও অধাবসায়ের সহিত কার্য করিয়া 
সীমান্ত প্রদেশে অপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। বাজনীতিক বলিতে 
সচরাচর ধাহী বুঝায় তিনি তাহা ছিলেন না, রাজনীতির ছলা-কলা তাহার 
অন্তাত। দীর্ঘকার় সরল মানুষ, দেহ ও মন ছুই-ই সরল, তিনি হুজুগ ও 
বাচালত 2 ই ঘ্বণা করেন। রা ভারতের স্বা দীনও'র সহিত সীম! সবপ্রদেশের 











তা টি করিতে হইলে কাধ্য আবশ্াক, টা হত মাস্া রি 
অনুগামী হইয়া শান্তিপূর্ণ উপায় গ্রহণ করিয়াছেন । কাযোর জন্য সঙ্য আবহাক, 
যুক্তিতর্ক নিয়মকানুন রচনা লইয়া মাথা না ঘামাইযা তিনি সোজা সঙ্গি স্ব গঠন 
আরস্ত করিয়। দিলেন এবং দাফলা লাভ করিলেন! 

গাঞ্ধিজীর প্রতি ভিনি বিশেষভাবে আক? হইরাছিলেন। প্রথম প্রথম 
তিনি স্বাভাবিক লঙ্জ। ৪ বিননবশত 5; কোন ব্যাপারেই বন্ধে আদিতেন না 
এবং গাপ্ধিজা হই ইতে দূরে থাকিতেন। পরে নানা বিষন্ন আলোচনার মপা পিরা 
তাহাদের পরি9য় ঘনিষ্ঠ হইয়! উঠে। নাদের অনেকের অপেক্ষাও অধিকতর 
নিষ্ঠার সহিত এই পাঠান নে অহি'নার আদর্শ গ্রহণ করিলেন, ইহা অতীব 
বিশ্মপ্নকর। এই আন্মবিশ্বাম বলেই তিনি পাঠানদিগকে উদ্ভেজনার কারণের 
স্থধেও শাস্ছিপূর্ণ থাকিতে শিক্ষা পিগাছিলেন। তবে সীমান্ত প্রদেশের 
অদিবাদীর! হিংস। বা বলপ্রয়োগের ভাব একেবংনেই ত্যাগ করিয়াছে একথা 
বলা হাস্যকর; অন্যান্য প্রদেশের সাধারণ লোকদের সষ্ন্ধেও এন্নীপ কথা বলা। 
হাস্তকরু। জনতা ভবাবেগেই চালিত হয়, উত্তেজনার মুহূর্ঠে তাহারা কি 
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করিয়া বলিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তথাপি ১৯৩০-এ এবং পরে 
মীমাস্তের 'সণ্বাসীর| অতি আশ্্ধা সংযম ও শৃঙ্খলা দেখাইয়াছিল। 
সরকারী কর্মচারী এবং আমাদের দেশের নিরীহ ভদ্গলোকেরাঁ দীমাস্ত- 
গান্ধীকে? সন্দিগ দুর্টিতে দেখিতে লাগিলেন | তাঁহার মুখের কথা কেহই বিশ্বাস 
করিলেন না, একটা গভীর ষড়ঘন্থ কল্পনা করিতে লাগিলেন । কিন্তু গত কয়েক 
বৎসর ধরিয়া তিনি এবং সীমাস্তের সহকক্ীরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের 
'গ্রেসকম্মীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছে; ফলে সকলের মধো গ্রীতি ও 
সহযোগিতার বন্ধন দুঢ হইয়াছে। কংগ্রেস মহলে আব,ল গফুর খা অপরিচিত 
ও জনপ্রিয়। একজন ব্যক্তিবিশেষ সহকক্ষারূপে নহে, ভারতের দৃষ্টিতে তিনি 
আমাদের সহিত একই সংগ্রামে লিপ্ত এক সাহসী ও দুর্দর্য জাতির শৌধ্য ও. 
ত্যাগের প্রতীকমৃত্তিরপে প্রতিভাত । 
আবাল গফুর খার কথা শ্বনিবার বহুপূর্কে আমি তাহার ভ্রাতা ডাঃ খা 
সাহেবকে চিনিতাম) আমি যখন কেমত্রিজে, তিনি তখন লগ্ন সেন্ট-টমাস 
হাসপাতালের ছাত্র। পরে যখন আমি ইনার টেম্পলে ব্যারিষ্টারীর খানা 
খাইতে স্থুরু করিলাম, তখন তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়। লগুনে প্রায় 
প্রত্যহই আমরা মিলিত হইতাম । আমি ভারতে ফিরিবার পরও তিনি অনেক 
বংস্র ইংলগ্ডে ছিলেন, যুদ্ধের সময় চিকিৎমকরূপে কাজ করিয়াছিলেন । পরে 
নৈনী জেলে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। 
সীমান্তের 'লাল কুর্ধাদল” কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিলেও তাহাদের 
প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্র ছিল। কংগ্রেস ও তাহাদের মধ্যে আল গফুর থা ছিলেন 
ঘোগস্ুত্র। সীমান্তের জননায়কদের সহিত পরাদর্ণ করিয়া কাধ্যকরী লমিতি 
১৯৩১-এর গ্রীক্মকালে “লাল কুর্তাদল'কে কংগ্রেমের অঙ্গীভূত করিবার সিদ্ধান্ত 
করিলেন। তাহার পর হইতে 'লালকৃর্তী”, আন্দোলন তগ্রেসের অংশরূপে 
পরিগণিত হইল | 
করাচী কংগ্রেসের পর গাদ্ধিজী সীমান্ত প্রদেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন, কিন্তু গভর্ণমেন্ট ইহাতে উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন না। পরে কয়েকমাস 
ধরিয়া সরকানী কর্শচারীরা লাল কুর্ভাদের কাধ্যকলাপ সঘন্ধে ক্রমাগত যখন 
অভিযোগ করিতে লাগিলেন, তখনও গান্ধিজী বারম্বার্‌ সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশের 
অন্নমতি চাহিয়া ব্যর্থকাম হইলেন । শ্বামাকেও সেখানে যাইতে দেওয়া! হইল 
না। দিলী-সদ্ধি অন্থ্যায়ী, গভর্ণমেন্টের স্পষ্ট অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে সীমাস্ত 
যাওয়া আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। 
, এ সকল ছাড়াও সাম্প্রদায়িক সমস্তা কাধাকরী সমিতির সম্মুখে এক প্রধান 
যদিও ইহা নানা অদ্ভুদ বেশে ও রূপে বারবার আবিভূতি হয়, তথাপি 
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ইহার ঘধো নৃতন কিছুই নাই। গোলটেবিল বৈঠকে ইহার মর্যাদা কিছু 
বাড়িয়াছিল; ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অন্যান্ত বিষয় অপেক্ষা ইহাকেই মুখ্য করিয়া 
সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। বৈঠকের সদস্যগণ সকলেই গভর্ণমেন্ট কক 
মনোনীত। এই মনোনয়ন এমন ভাবে করা হইয়াছিল যে, সকলেই স্ব স্ব 
সম্প্রদায়ের কথা, বিশিষ্ট স্বার্থের কথা! এবং সাধারণ বৃহত্তর স্বার্থের পৰিবর্ধে 
পরম্পবের মতভেদের কথাই তাবম্বরে ঘোষণী করিয়াছেন, গভর্ণমেণ্ট কোন 
জাতীয়তাবাদী মুদলমানকে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে নিতাস্ত উগ্রভাবে 
'সোজান্থ্ধি অস্বীকার করিয়াছিলেন। গাদ্ধিজী অন্ুতব করিলেন, যদি ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্টের নির্দেশে বৈঠক প্রথম হইতেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার জালে জড়াইয়া 
পড়ে, তাহা হইলে রান্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমশ্যাগুলি লইয়া সমাক 
আলোচনা সম্ভবপর হইবে না। এই অবস্থায় তীহার বৈঠকে যোগদান করায় 
বিশেষ কোন ফল হইবে না! তিনি কার্ধাকরী সমিতির সন্মুখে প্রস্তাব করিলেন 
যে, বিভিন্ন দলের মধো পূর্ব হইতে সাম্প্রদায়িক সমশ্তার সমাধান ও বুঝাপড়া 
হইলে তিনি লগ্ডনে যাইতে পাবেন | তিনি ঠিক পিদ্ধাস্তই করিয়াছিলেন; কিন্ত 
কাধ্যকরী সমিতি বলিলেন, তিনি সাম্প্রনা্িক সমস্যার সমাধান করিতে পারেন 
নাঈ বলিয়া লগুনে বাইবেন না এক্ূপ হইতে পারে না, এখন ্াহার অস্বীকার 
করা উচিত নহে । বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া সমাধানের একটা 
খসড়া টতরির একটা চেষ্টা হইল বটে, কিন্ক বিশেষ সাফলা লাভ করা গেল না' 
১৯৩১-এর গ্রীষ্মকালে এ সকল প্রধান সমশ্া ছাড়াও অনেক ছোট খাট 
ব্যাপার লইয়া আমাদের বিরত হইতে হইল | দেশের নানা স্থান হইতে স্থানীয় 
কুগরস কমিটিগুলি আয়াদিগকে ক্রমাগত সংবাদ দিতে লাগিলেন ঘে, স্থাশীয় 
কর্মচারীরা দিল্লী-চুক্কি ভঙ্গ করিতেছেন। ইহার মধো প্রদান প্রধান ঘটনাগুলি 
বাছিয়' লইয়া মামা গভর্ণমেন্টকে জানাইতে লাগিলাম। গভর্ণমেপ্ট আবার 
কণুগ্রসপন্থীদের বিরুক্ষে সন্ধি-বিরোধী কার্ধোর পাণ্টা অভিবোগ করিতে 
লাগিলেন। এরূপ পরম্পরের দোষ প্রদর্শন চলিতে লাগিল, পরবে উহ! স"বাদ- 
পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল । বলাবাহুলা, ইহাতে কংগ্রেদ ও গভর্ণমেণ্টের সম্পর্কের 
কোন উন্নতি হইল না। | 
ক্ষদ ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া এই কলহের বাহাতঃ কোন গুরুত্ব নাই। কিন্ত ইহার 
মলে রহিয়াছে এক গভীর সংঘর্ষ, যাহার উপর ব্যক্কির কোন হাত নাই । খাহানু 
উৎপন্তি আমাদের জাতীয় আলোড়ন হইতে, পল্লীর অর্থনৈতিক বাবস্থার বিপধায় 
হইতে, মূল ভিত্তিতে পরিবর্ধন না করিয়া তাহার নিরমন অসম্ভব। আমাদের 
জাতীয় আন্দোলনের প্রথম হৃচনা হয়, মধ্যশেণীর আহ্মবিকাশ ও আত্মপ্রতি্ার 
পথখুঁজিবার আগ্রহ হইতে, তাহার পশ্চাতে ছিল রাজনৈতিক ৪ অর্থনৈতিক 
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প্রেরণা । উঠা পরে নিম্মধ্য শ্রেণীতে প্রসারিত হইয়! শক্তিশালী হইল। তারপর 
যেখানে ক্ষুণা ও দারিদ্রা চরমসীমায় পৌছিয়াছে, সেই জনসাধারণের মধো ইহা 
চাঞ্চল্য স্যষ্ট করিল। পন্লীর প্রাচীন আত্মত্বপ্ত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা বহুদিন লুগ্ত 
হইয়াছে। কুষিকাধ্যের পরিপূরক কুটার-শিল্প, যাহার ফলে জমির উপর এত চাপ 
পড়িত না, ভাহা কতক পরিমাণে শাসননীতির জন্য, বেশীর ভাগ আধুনিক যুগের 
কলকারখানা প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। জমির উপর 
চাপ বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই তুলনায় ভারতে কল-কারখানা গড়িম্বা উঠে নাই বলিয়া, 
অবস্থার বিশেষ তারতয্য হয় নাই। আত্মরক্ষার উপযুক্ত উপকরণহীন, দুর্বহ-ভার * 
পীড়িত পল্লীগুলি জগতের পণ্যশালার আঘাতে ইতন্তত: বিক্ষিপ্ত । সমান সর্তে 
ইহা প্রতিযোগিতা করিতে পারে 'না। পল্লীর ৯ পাদন-প্রণালী আদিম যুগের 
এবং ভূমিসংক্রান্ত প্রচলিত ব্যবস্থার ফলে জাম এত ক্ষুত্্ ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত 
হইয়াছে যে, কোন উন্নততর ব্যবস্থার প্রবর্তন অসম্ভব | কাজেই কৃষির উপর 
নির্ভরশীল ব্যক্তিরাঁ-জমিদার বায়তের অবস্থা (কয়েক বৎসরের তেজী বাজার 
ছাড়িয়া দিলে ) দিন দিন শোচনীয় হইতোছে। জমিদার তাহার বোঝা বায়তদের 
ঘাড়ে চাপাইতেছেন এবং কৃষকদের ক্রম. £ দারিদ্রা- ক্ষুদ্র ক্ষুত্র তালুকদার, 
জোতদীর ও নাঘহ-_-সকলকেই জাতীয় আন্দোলনের দিকে আকুষ্ট করিতেছে। 
পল্লী-মপলের বহুসংখাক ভূমিহীন কৃষি-মজুরও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। এই 
সকল পল্লীবাসীরা “জাতীয়তা” ও “স্বরাজ' বলিতে ভূমি-বাবস্থার পরিবত্তন বুঝে ; 
_-অর্থাৎ তাহাদের খাজন। ওটাক্স কমিবে এবং ভূমিহীনেরা জমি ফিবিয়া 
পাইবে ৷ অবশ্ঠ, কি কুষক সম্প্রদায় কি জাতীয় আন্দোলনের মধা শ্রেণীর নেতাগণ, 
কাহারও মনে এই আকাজ্ার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই । 
১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের সর্সে সঙ্গেই জগঘ্বাপী কৃষি ও বাণিজ্য 
সঙ্কট দেখা দিল। এই মন্দার প্রথম চোট পড়িল পল্লীবাপীদের উপর, তাহারা 
কংগ্রেস ও আইন অমান্যের দিকে ঝুঁকিল। তাহাদের একট ইহা লণ্ডন বা 
অন্যত্র বসিয়া স্থম্্ শাসনতন্ত্র রচনার সমস্যা নহে, তাহারা ভমিব্যবস্থার আমূল 
পরিবর্তন (বিশেষত: জমিদারী অঞ্চলে ) প্রত্যাশা করিতে লাগিল। জমিদারী 
প্রথার দিন গিয়াছে, ইহার আর নিজের পায়ে প্াড়াইবার সামর্থ্য নাই। কিন্ত 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বর্তমান অবস্থায় ভূমিসং্রান্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিতে 
সাহস পান না। যখন কৃষি তদন্তের জন্য রয়াল কমিশন নিযুক্ত হয়, তখন জমির 
স্বত্ব স্বামিত্ব এবং ভোগদখলের বাবস্থা ইতাদি আলোচনা ও অনুন্ধান করিবার 
ভার দেওয়! হয় নাই । 
, অতএব ভারতবর্ষে সংঘর্ষের সমস্ত কারণই বিদ্যমান এবং ইহাকে কোন 
মন্ত্রে অথবা আপোষ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তূমিসংক্রাস্ত মুখ্য 
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ব্যবস্থার পরিবর্তন (অন্যান্য জরুরী জাতীয় সমস্যা ছাড়াও) ব্যতীত এই সংঘর্ষ 
দূর হইবে না। ব্রিটিশ গভর্মেন্টের মারফত ইহার সমাধানের কোন সম্ভাবনাই 
নাই। " সাময়িক ব্যবস্থায় কিয়ংকালের জন ছুর্দিশার লাঘব হইতে পারে, তীত্র 
দমননীতির বলে ভীতি উৎপাদন করিয়া ইহার বহিঃপ্রকাশ বন্ধ করা যাইতে 
পারে,_কিন্তু তাহাতে সমস্যা সমাধানের কোন সুবিধা হয় না। 
আমার ধারণী, অন্যান্ত গভর্ণমেণ্টের মতই ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টও মনে করেন, 
_ ভারতের অধিকাংশ অশান্তি উপদ্রবের জন্ত “এজিটেটর” বা আন্দোলনকারীরাই 
 দ্বায়ী। ইহার মত ভ্রান্ত ধারণা আর নাই। গত পনর বৎসর ধরিয়া ভারত 
এমন একজন নেতা পাইয়াছে, ঘিনি কোটি কোটি লোকের ভালবাস! ও শ্রদ্ধালাভ 
করিয়াছেন এবং ধিনি অনায়াসে নিজের স্বতন্্ ইচ্ছ। দ্বারা ভারতবর্ধকে চালিত 
করিতে পারেন। তিনি ভারতের বর্তমান ইতিহাস রটনা করিতেছেন, কিন্তু এই 
ইতিহাসে তাহার অপেক্ষা যাহারা তাহার ইঙ্গিত প্রায় অন্ধভাবে গ্রহণ করিয়াছে, 
সেই জনসাধারণের গুরুত্ব অধিক। জনসাধারণই প্রধান আভনেতা, এতিহাপিক 
প্রয়োজনের প্রেরণাই তাহাদিগের মধ্যে অগ্রগতি সঞ্চার করিয়াছে, তাহাদিগকে 
তাহাদের নেতার বিষাণধবনি শুনিবার জন্য প্রস্তুত করিম়্াছে। রাজনৈতিক ও 
সামাজিক চেতনার পট-ভূমিকায় এতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ না হইলে কোন 
নেতা কোন “এজিটেটর” তাহাদিগকে কনে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না। নেতা, 
হিসাবে গন্ধিজার এক প্রধান গুণ এই যে, তিনি জনসাধারণের নাড়ীর গতি 
উত্তমরূপে বুঝেন এবং জানেন যে, কখন কাধ্য আরম্ভ করিবার স্ুসময়। 
১৯৩০-এ ভারতের জাতীয় নেতাদের অজ্ঞাতসারে আন্দোলন দেশের বিভিন্ন 
সামাজিক আন্দোলনের সহিত সামপ্ুশ্ত বক্ষ করিয়াই আবিভূতি হইয়াছিল এবং 
সেই সকল শক্তির বাস্তব অনুভূতির ফলেই ইছা ইতিহাসের সহিত সমান তালে 
পা কেলিয়। অগ্রসর হইয্াছিল। কংগ্রেমই জাতার আন্দোলনের প্রতিনিপিন্ধপে 
কাধ্য করিয়াছে এবং ইহার শক্তি-সামর্যের স্বরূপ কংগ্রেসের বছবদ্ধিত মধ্যাদার 
মধ্যেই প্রতিফলিত হইয়াছে । জাতীয় আন্দোলনে বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ স্পষ্ট 
দেখা যায় না, হিসাব করা যায় না, নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে প্রকাশ করা যার না, 
তথাপি ইহা! সর্বত্রই প্রকটিত। কৃষক, সম্প্রদায় কংগ্রেসের প্রতি সহাম্ভৃতি 
সম্পন্ন হইয়। ইহার শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল, নিম্মধ্যশ্রেণী ছিল কংগ্রেসের মেরুদণ্ত 
এবং ইহার সৈন্যসামস্ত। এমন কি উচ্চশ্রেণীর বুর্জোয়ার। নৃতন. অবস্থায় পড়িরা 
ংগ্রেসের সহিত বন্ধুতা রক্ষা করাই নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন। ভারতের 
অধিকাংশ কাপড়ের কলওয়ালারাই কংগ্রেসের নির্দিষ্ট গ্রতিশ্রতিপত্রে স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন; কংগ্রেম অন্তষ্ট হয় এমন কাধ্য করিতেন না। 
যখন পণ্ডিতের! লগ্নে গোলটেবিল বৈঠকে বসিয়া আইনের স্বক্ম তর্কে 


৩৩৭ 


সন্ধিকালের সংঘর্ষ 


ব্যাপৃত ছিলেন, তখন জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেস অলক্ষ্যে ধীরে 
ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে এই ধারণা দিল্লী-সন্ধির 
পরেও বাড়িয়াছে, তাহার কারণ শূন্যগর্ভ আশ্ফালনপূর্ণ বক্তৃতা নহে । ১৯৩০ এবং 
তাহার পরবর্তী ঘটনাতেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল ৷ একমাত্র কংগ্রেদের নেতারাই 
সম্মখের আগতপ্রায় বিশ্ব ও বিপদ সম্পর্কে দচেতন ছিলেন এবং কোনটিই 
তাহারা ছোট করিয়! দেখেন নাই । | 
দেশের মধ্যে পাশাপাশি ছুটি কত্ৃত্ব স্থাপিত হইতে চলিঘ়াছে, এই অস্পষ্ট 
ধারণায় গভর্ণমেন্ট বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলেন। এই ধারণার কোন বাস্তব 
ভিত্তি ছিল না, কেননা বাহুবল সম্পূর্ণরূপে কতৃপক্ষের আয়ত্তে, তবে 
সনন্তত্বের দিক দিয়া ইহার অস্তিত্ব ছিল নিঃসন্দেহ। প্রতৃত্বগ্রবণ ও জনমতের 
নিকট দায়িত্বহীন গভর্ণমেপ্টের নিকট ইহা অসহ্য এবং তাহাদের আায়ুবিক 
উত্তেজন| ইহাতে বাড়িয়! গেল ও পরে তাহারা থে কতকগুলি গ্রামা বক্তৃতা বা 
শোভাধাত্রার দোষ দিয়াছিলেন তাহা কথার কথা মাত্র। ফলে সংঘর্ষ অনিবাধ্য 
হইয়া উঠিল। কংগ্রেসও আত্মহত্যা করিতে পাবে না, গভর্ণমেন্টও দ্বৈত কর্তৃত্বের 
আবহাওয়া! বরদাস্ত করিতে ন| পাবিয়্া কংগ্রেসকে ধ্বংদ করিতে উদ্ভত হইলেন। 
কিন্তু দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের জন্য সংঘর্ষ মুলতৃবী রাখা হইল। থে কোন 
কারণেই হউক, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট গান্ধিজীকে লগ্তনে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র 
হইয়াছিলেন, ইহীর বিশ্ব হয় এমন কিছু কাজ তাহারা বথাসন্তব এডাইয়া চলিতে 
লাগিলেন। 
ক্রমে বিরোধের ভাব বাড়িতে লাগিল, গভর্ণমেন্ট যে ক্রমশঃ কঠিন হইতেছেন 
ইহা আগর] বুঝিতে পাবিলাম, দিল্ী-সন্ধির অব্যবহিত পরেই লর্ড আরুইন ভারত 
ত্যাগ করিলেন এবং লর্ড উইলিংডন বড়লাট হইয়া আসিলেন। গুজব 
প্রচারিত হইল, নৃতন বড়লাট অত্যান্ত কড়া ও শক্তলোক এবং তাহীর পূর্বগামীর 
যত আপোষ-প্রবণতা তাহার নাই | নীতির দিক হইতে ন! দেখিয়া ব্যক্তির দিক 
হইতে রাজনীতি চিন্তা করিবার মডাবেটীয় অভ্যাস, আমাদের অনেক রাজনীতিক 
উত্তরাধিকারশ্ত্রে পাইঘ়াছেন। তীহারা বুঝিতে পারেন না যে, ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্টের প্রশস্ত সামত্রাজানীতি বড়লাটের বাক্তিগত মতের উপর নির্ভর করে 
না। বড়লাটের পরিবর্তনে কোন পার্থকা হয় নাই, হইতও নী; ঘটনার 
গতিপথেই গভর্মেন্টের নীতি পরিবর্তিত হইয়াছে। সিভিলিয়ন-তন্ত্র কখনও এই 
সকল সন্ধি-চুক্তি, কংগ্রেসের সহিত আদানপ্রদান অন্মোদন করেন নাই। কেন 
না তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা প্রসথৃত্বমূলক গভর্ণমে্ট সম্পকিত ধারণা ইহার 
বিরোদী। তাহাদের ধারণা হইল যে, স্মকক্ষভাবে ব্যবহার করিয়া তাহারা 
ংগ্রেম ও গান্ধিজীর প্রভাব ও মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছেন, এখন ছুই এক ধাপ 


৩০৩ 


জওহরলাল নেহরু 


নামাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে । এই ধারণা অতান্ত নির্ধবোধ, কিন্ত তাহা 
না হইলে ভারতীয় সিভিল সারভিসের ধারণার মৌলিকতার খ্যাতি থাকে কি 
করিয়া? যে কোন কারণেই হউক, গভর্ণমেন্ট খাড়া হইয়! কোমর বাধিলেন, 
এবং মামাদিগকে প্রাচীন আধ্পুরুষের ভাষায় যেন বলিতে লাগিলেন-_দেখ 
আমার কনিষ্ঠান্থলী আমার পিতার কটিদেশ অপেক্ষাও স্ুল; তিনি তোমাদের 
চাবুক দিয়! শাসন করিতেন, আমি তোমাদের বৃশ্চিক দিয়া শিক্ষা দিব। 

কিন্ত শাসন করিবার সময় তখনও আসে নাই। সম্ভব হইলে গোলটেবিল 
বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে । বড়লাট ও অন্যান্য প্রধান 
কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গান্ধিজী দুইবার সিমলা গেলেন। : 
তাহারা অনেক বিষয় আলোচনা করিসেন। বাঙ্গলার কথা ছাড়া, সীমান্তের 
লালকু্ক/-মান্দোলন ও যুক্ত-প্রদেশের কৃষক-মমস্তারও আলোচনা হইল--এই 
মকল ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট অত্যন্ত দুশ্শ্তাগ্রস্ত ছিলেন। 

গাদ্ধিজীর আহ্বানে আমি সিমলায় গিয়া! ভারত গভর্ণমেণ্টের কয়েকজন প্রধান 
_ কর্ণচারীর সহিত সাক্ষাং করিলাম। আমার কথাবার্তা যুক্ত-প্রদেশ লইয়াই 
মীমাবন্ধ ছিল। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের পশ্চাতে থে আমল 
বিরোধ, তাহা খোলাখুলি ভাবে আলোচিত হইল। কথাপ্রসঙ্গে শুনিলাম ঘে, 
১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে গভর্ণমেক্ট অন্ততঃ তিন মাসের মধ্যেই আইন অমান্য 
আন্দোলন ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তাহারা দমননাতিব চ 
এমনভাবে সন্গিবেশ করিঘাছিলেন দে, কেবল ইঙ্গিত করিলেই হইত। কিন বল- 
প্রয়োগের পরিবর্তে*আপোধষে কথাবার্ত। দ্বারা কাধ্যসিদ্ধিই ঠাহারা ভাল মনে 
করিয়া পরম্পবের মধ্যে আলোচনার বাবস্থা করিলেন, যাহার ফলে দিল্লী-সন্ধি 
সম্ভবপর হইয়াছিল । চুক্তি না হইলে অন্যদিকে অস্গুলী সঞ্চালন করিতে হিলাদ্ধ 
বিলম্ব হইত নাঁ। এই কথার মধো এমন ইঙগিতও হয় ত ছিল যে, যদি আমরা 
বুৰিধাা না চলি, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতেই দমননীতির কল চলিবে । এই 
নকল কথা অতান্ত সৌজন্যপূর্ণ সরলতার সহিতই বলা হইল এবং আমরা 
উভয়েই বুঝিলাম, আমাদিগকে বাদ দিলেও এবং আমরা যাহ! বলি আর করি না 
কেন, সংঘর্ষ অনিবাধ্য। 

আর একজন উচ্চ কর্মচারী কংগ্রেসের গ্রশংসা করিলেন । আমর! রাজনীতি 
ছাড়া অন্যান্য সমস্তাগুলি আলোচনা করিতেছি, এমন সময় তিনি বলিলেন, 
রাজনীতি ছাড়িয়া! দিলেও কংগ্রেম ভারতের এক বৃহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছে । 
ভারতবাসীরা সংগঠনমূলক কার্ধো অপটু, সচরাচর এই অপবাদ তাহাদিগকে 
দেওয়া হয়; কিন্ধ ১৯৩০ সালে কংগ্রেদ বিপুল বাধাবিদ্বের মধোও মজ্ঘবন্ধ কাধো 


অপূর্ব কুশলত। দেখাইয়াছে। 


৩০৪ 


গোলটেবিল বৈঠক 


গান্ধিজীর প্রথমবার সিমলায় গিয়! মালোচনার ফলে গোলটেবিল বৈঠকে 
যোগদান করার কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইল না। আগষ্ট মাসের শেষ মঞ্তাহে তিনি 
দ্বিতীয় বার সিএলায় গেলেন। যে কোন দিকেই হউক, একট! কিছু স্থির করা 
আবশ্বক, কিন্ত ভারত ত্যাগ করিতে তখনও তাহার মন সবিতেছিল নাঁ। তিনি 
দেখিলে, বাঙ্গলা, সীমান্ত গ্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশে বিবাদ ঘনাইয়া আদিতেছে। 
ভারতে শাস্তির প্রতিশ্রুতি না পাইলে তিনি যাইতে চাহিলেন না। কয়েকখানি 
চিঠির আদান-প্রদানের পর, অবশেষে গভর্ণমেন্টের মহিত বুঝাপড়া হইল এবং 

ফ্ মন্দে এক বিবৃতি প্রচারিত হইল। এই রফা একেবারে শেষ মুহূর্তে হইল। 

কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি গান্ধিজী গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদের জন্য 
নিদিষ্ট জাহাজ ধরিলেন। তখন শেষ ট্রেনও ছাড়িয়া গরিয়াছিল, সিমলা হইতে 
বোম্বাই পত্যন্ত ম্পেশ্তাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইল এবং যোগাযোগ স্থাপনের 
জন্য পথে অন্যান্ত ট্রেন থামাইয়া রাখা হইল । 

আমি তাহার সহিত পিমল1 হইতে বোম্বাই গলাম। আগষ্ট মাসের শেষে 
একদিন প্রভাতে আমি তাহাকে বিদায় অভিন“ন জ্ঞাপন করিলাম; অর্ণবপোত 
তাহাকে লইয়া আরব সমুদ্রের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা! করিল। ছুই 
বৎসরের মত আমাদের এই শেষ দেখ] । 


৩৮ 
গোলটেবিল বৈঠক 


ধিনি মিঃ গান্ধীকে ভারতে ও লগ্তনের গোলটেবিল বৈঠকে ঘনিষ্ট ভাবে 
দেখিয়াছেন, এমন একজন ইংরাজ সাংবাদিক সম্প্রতি একখানি পুস্তকে 
লিখিয়াছেন,- 

“মূলতান জাহাজেই নেতৃবৃন্দ জানিতেন যে, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে 
মিঃ গান্ধীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রহিয়াছে। উাহারা আরও জানিতেন যে, সমন্ব উপস্থিত 
হইলেই কংগ্রেস তাহাকে তাড়াইয়া দিবে । কিন্তু কংগ্রেস মিঃ গান্ধীকে বাহির 
করিয়া দিলে সম্ভবতঃ তাহার সহিত অদ্ষেক দৃশ্য বাহির হইয়| যাইবে। এই 
অদ্দাংশকেই শ্তার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং মিঃ জয়াকর লিবারেল দলে ভিড়াইতে 
চাহিয়াছিলেন। তাহাদের ভাষায় মিঃ গান্ধী “বিভ্রাস্তবৃদ্ধি,* ইহা তাহারা গোপন 


খ্রি ৩০৫ 


জওহরলাল নেহরু 


করিতেন না। একজন “বিভ্রান্তবুদ্ধি” নেতাকে হাত করা৷ ভাল, কেন না তাহার 
সহিত কোটি কোটি “বিস্রান্তবুদ্ধি” অন্থুচরও পাওয়া যাইবে ।** 
আমি জানি না, উদ্ধৃত বাক্যাংশের মধ্যে স্যর তেজ বাহাদুর সপ্র, মিঃ 
জয়াকর অথবা ১৯৩১-এ গোলটেবিল বৈঠকে যাত্রী অন্যান্য প্রতিনিধিদের মতামত 
কতখানি আছে। ভারতীয় রাজনৈতিক ঘটনার সহিত সংশ্রবহীন যে কোন ব্যক্তি, 
তিনি সাংবাদিকই হউন আর নেতাই হউন, এই শ্রেণীর বর্ণনা দিতে পাবেন, 
. তাহাতে বিশ্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু বিবরণটি পড়িয়া আশ্চধ্য হইয়াছিলাম | 
আমি পূর্বে কখনও এক্প অদ্ভুত কথা ঘুণাক্ষরেও শুনি নাই, যদিও তাহা বুঝা 
কঠিন নহে, কেন না পরে অধিকাংশ সময়ই আমি কারাগারে ছিলাম। 
কাহার ষড়যন্ত্কারী এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? কেহ কেহ বলিতেন 
আমি ও মভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল কার্যকরী সমিতিতে সর্ববাপেক্ষ! উগ্রপন্থী 
ছিলাম। অতএব, আমার ধারণা, আমাদিগকেই ষড়যন্ত্রের নেতাবূপে গণনা করা 
হইয়। থাকিবে | সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতে বল্পভভাই অপেক্ষা গান্ধিজীর অধিক 
বিশ্বস্ত সহঘোগী আর কেহ নাই। শক্তিশালী ও অদমা কন্মী হইয়াও ব্ললভভাই 
গাদ্ধিজীর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও কর্মনীতির একান্ত ভক্ত। আমি সে ভাবে 


সশাশিশীসিটি সতীশ পিশপশীশি। শপাপশপিতিিশীল তসএপশিা০০১পাশীস 





* গ্নেরনি বোলটনের “দি ট্রাজেডি অব গার্ধী” হইতে। উদ্ধত চ অংশ আমি এ পুস্তকের 
সমালোচন! হইতে লইয়।ছি : কেন ন তখনও উহা! আমার পড়িবার সুবিধা! হয় নাই। আমার 
বিশ্বাস, ইহাতে গ্রন্থকার বা উদ্ধত অংশে উল্লিখিত ব্যক্তিদের প্রতি আমি কোন অবিচার করি 
নাই ।......এই লেখা শেধ হইবার পর আমি পুন্তকখান! পড়িয়াছি। মিঃ বোলটনের অনেক বর্ণনা 
ও প্রতিপাদ্য বিষয় আমার মতে সম্পূর্ণ অযোক্তিক। কার্ধাকরী সমিতি দি্সী-মন্ধির আলোচনাঁকালে 
এবং পরে কি করিয়াছিল না করিয়াছিল, তাহা লইয়। বিশেষভাবে এবং অন্তান্য ব্যাপারের 
বর্ণনাতেও অনেক ভূল আছে 1 আর একটি কৌতুককর কল্পনা এই যে, মিঃ ব্লভঙাই গা।টেল, 
১৯৩১-এ কংগ্রেসের রভাপতি পদ ও নেতৃত্বের জন্য মিঃ গান্ধীর প্রতিদ্বন্দিত। করিয়াছিলেন । কিন্তু 
কাধ্যতঃ গত ১৫ বংনর ধরিয়! কংগ্রেসে (এবং সমগ্র দেশেও) মি; গান্ধীই সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী, কংগ্রেমের কোন মভাপতিই সে স্কান গাইতেন ন1| তিনি সভাপতি সাষ্টি করিতেন, 

ভাতার নির্দেশেই নির্বাচন হইত। বহুবার ভিনি সভাপতির পদ প্রত্যাধ্যান করিয়াছেন এবং 

তাহার কোন সহকর্মী অণব| অনুগাধার নাম প্রস্তাব চি । হার জঙ্াই আমি কাগ্রেষের 
সভাপতি হইগাছিলীম, তিনি সয় নির্বাচিত .হইয়াও, তাহার পরিবর্তে আমাকেই নির্ধাচিত 
করেন। মাধারণ অবস্থায় মিঃ ধললভভ[ই প্যাটেলের নির্লাচন হয় নাই। তখন আমর সঙ 
কারাগার হইতে বাহিরে আ(সিয়াছি, অধিকাংশ কংগ্েন কমিটি তখন “বে-আইনী, কাজেই 
সাধারণভাবে কাজ চলিতে পারে না। সেই জন্য কাঁম্যকরী মমিতি কগ্রেমের সভাগতি 
নির্বাচনের ভার লইয়।ছিলেন | মিঃ বিভভাই প্যাটেল স্বয়ং এবং অগা মমণ্ত সন্ত একযোগে 
মিঃ গান্ধীকে সভাপণ্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন । তিনি যদিও কার্ধাতং কংগ্রেমের মাথা, 
তথাপি নাষেও তিনি অন্তঃ এই সম্থটের সময় মভাপতি হউন, ইহ। সকলের ইচ্ছা ছিল। ভিনি 
রাজী হইলেন ন। এবং মিঃ ব্লভভাই পাটেলকে গ্রহণ কগিবার জগ্য জিদ দেখাইলেন। আনার 


চা 


৩০. 
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গা্ধিজীর আদর্শ গ্রহণ না করিলেও দীর্ঘকাল তাহার সহিত ঘনিষ্টভাবে কাজ 
কবিয়াছি। তাহার বিরুদ্ধে আমি যড়যন্্ের চিন্তা পধ্যন্ত করিতে পারি, এই ধারণ! 
কত মিথ্যা! সমগ্র কাধ্যকরী সমিতি সম্পর্কেই এই কথা বল! চলে। এই 
সমিতি কাধ্যতঃ তাহার নিজের সৃষ্টি, তিনি সহবক্ষাদের সহিত পরামর্শ করিয়া 
সদন্য মনোনীত করিয়াছেন, নির্বাচন তাহার পরে আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র । 
এই সমিতির মেরুদণ্ড ধাহারা, তাহারা বহু বতস্র ধরিয়াই কাধ্যতঃ স্থায়ী 
সদ্যরূপেই রৃহিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ ছিল, দৃষ্টিভঙ্গী ও , 
ব্যক্তিগত মেজাজের পার্থকাও ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া! একই কর্মক্ষেত্রে একই 
দায়িত্ব স্বীকার করিয়া, একই বিস্ববিপদ বরণ করিয়া তাহারা পরম্পরের সহিত 
মিশিয়! গিপ্াছেন। তাহার! পরস্পরের বন্ধু সখ! সহকম্মী এবং একে অন্তের প্রতি 
শ্রন্ধাম্পন্ন। তাহারা বিভিন্ন বাক্তির সমবায় নহেন, পরম্পর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে 
আবদ্ধ। অতএব, এখানে একের বিরুদ্ধে অপরের ষড়যন্ত্রের কথা ধারণারও 





মনে আছে, এই সময় একজন তাহাকে রা যে,  ভিনি ন মুলোদিনীর মত একজনকে 
সাময়িকভাবে রাজা বা বড়কর্তা করিয়! রাখিতে চাহেন। 

পাঁদটাকায় মিঃ বৌলটনের নান! শ্রেণীর ভূল ধারণার আলোচনা সম্ভবপর নহে। তাহার 
ধারণ। যে, পিত| কোন ইংরাজ ক্লাবের সন্ত ন| হইতে পারিয়াই রাজনৈতিক মত পরিবর্তন 
করেন; তিনি চরমপন্থী ত হইলেনই, এমন কি, ইংরাজ সমাজের নিকটেও দেঁসিতেন না। 
বহুবার কথিত হইলেও, এই কাহিনী আগাগোড়া মিধ্য।। আদল ঘটন। অতি তুচ্ছ, তবে 
রহস্ত নিরসনের জন্য আমি উঠা উল্লেথ করিতেছি। তিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার 
সময় এলাহী বাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তর জন এজ'এর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। 
স্তর জন তীহাকে এলাহাবাঁদ (ইউরোগীয়ান ) ক্লাবের সদন্ত হইতে বলিলেন এবং স্বয়ং তাহার 
নাম প্রস্তাব করিতে চাহিলেন। আমার পিতা তাহাকে এই সদয় উপদেশের জন্য ধশ্যবাদ 
দিয়। বলিলেন যে, ইহাতে গে।লমল হইতে পারে। আনেক ইংরাজ তিনি ভারতীয় বলিয়। 
আপত্তি করিবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে ভোট দিবেন। যে কৌন সামরিক কর্দুচারী হয়ত 
পরোক্ষে উ|হ।র নিন্দা করিবেন; এই অবস্থায় তিনি নিব্বা১নপ্রার্থ হইতে চাহেন নী। 
স্তর জন তখন বলিলেন যে, তাহার নীম প্রস্তাব হইলে তিনি তাহ। এলাহাবাদ বিভাগের 
ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে দিয়া সমর্থন করাইবেন | যাহ! হউক অবশেমে বাপারটা চাপা পড়িল, 
আমার পিভার নাম প্রস্তাব কর। হইল না, তিনি ইচ্ছ। করিয়া অপমানের দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত 
হইলেন না। এই ঘটনায় ইংরাজদের প্রতি ভাহার মন তিক্ত হওয়! ত দুরের কথা, স্যার জন 
এবং পরে বুবর্ষ ধরিয়া! অন্যান্য অনেক ইংরাজের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি হ্ইয়াছিল। 
এই ঘটন। বিগত শতাব্দীর শেব দশকে ঘটে এবং তাহার পঁচিশ বংসর পর তিনি রাষ্্ক্ষেত্রে 
অগ্রগামী ও সহযোগী হন। ভীহীর এই পরিব্নও আকশ্মিক নহে। পান্রীবের সামরিক 
আইন ও মহা! গান্ধীর প্রতাবেই ইহ! সম্ভবপর হ্ইয়াছিল। ইহার পরেও তিনি ইচ্ছ। করিয়। 
ইংরজ সমাজের সংশ্রব বঞ্জন করিতেন নাঁ। কিন্তু যেখানে ইংরাজগণ অধিকাংশই সরকারী 
কর্মচারী, মেথানে অমহযোগ ও আইন অমান্যের জন্য সামাজিক মিলন মন্তবপর হয় নাই। 


৩৩৭ 


জওহরলাল নেহয় 


| অতীত। গান্ধিজীই সমিতির পরিচালক এবং সকলেই তাহার পরামর্শের 


পি 


অপেক্ষা রাখেন। বহুবর্ধ ধরিয়া ইহাই চলিতেছে । বরং ১৯৩০-এর আন্দোলনের 
সাফল্যে, ১৯৩১ সালে উহা! আরও বেশী হইয়াছিল । 

প্উগ্রপন্থীদের” তাহাকে কার্যকরী সমিতি হইতে “বহিষ্কৃত” করিবার কি 
উদ্দেশ্ থাকিতে পারে? তিনি সর্বদাই আপোষ করার জন্য অনুকুল, অতএব 
ভারম্বরূপ, হয় ত এইরূপ ধারণ! ছিল। কিন্তু তাহাকে বাদ দিলে আমাদের 
সংগ্রামের মৃল্য কি, কোথায় থাকিত আইন অমান্য আর কোথায় থাকি, 
মত্যাগ্রহ? এই আন্দোলনের তিনি জীবন্ত অংশ, অথবা তিনিই বিগ 
আন্দোলন । আমাদের সংগ্রামের প্রতোক ব্যাপারই তাহার উপর নির্ভর 
করিয়াছে । অবশ্য জাতীয় আন্দোলন তীহার স্থট্টি নহে, কোন ব্যক্তিবিশেষের 
উপর তাহা নির করে না, তাহার মূল গভীর। কিন্তু বৃহৎ আন্দোলনের কোন 
এক বিশেষ প্রকাশ, যেমন নিরুপত্্রব প্রতিরোধ তীহারই হ্যহি। তীহার সহিত 
স্বতন্থ হওয়ার অর্থ বর্তমান আন্দোলন বঙ্জন করিয়া আবার নৃতন ভিত্তির উপর 
তাহা! পড়িয়া তোলা । এরূপ কাজ সব সময়েই কঠিন, ১৯৩১-এ কেহ একথা 
চিন্তাও করিতে পারিত না । 

কোন কোন লোকের মতে আমরা ১৯৩১-এ তাহাকে কংগ্রেস হইতে 
তাড়াইয়া দিবার ষড়মন্ত্র করিয়াছিলাম, একথা ভাবিতেও কৌতুক বোধ হয়। 
ধাহাকে সামান্য ইঙ্গিত করিলেই সবিয়া ফ্াড়াইবেন, তাহার জন্য ষড়যন্ত্রের 
আবশ্বক কি! তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন এমন প্রস্তাব মাত্রেই কাধ্যকরী 
সমিতি, এমন কি, লমগ্র দেশ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তিনি আমাদের আন্দোলনের 
সহিত এমন ভাবে জড়িত বে, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিবেন এ চিন্তা পর্যাস্ত 
অসহনীয়। আমরা তীহাকে লগ্ডনে পাঠাইতে ইতস্তত: করিয়াছিলাম, কেন না 
তাহার অস্তুপস্থিতিতে সমস্ত ভার আমাদের উপর পড়িত এবং আমরা তাহার 
পরিণাম ভাল বোধ করি নাই। তীহার স্বন্ধেই সমস্ত ভার নিক্ষেপে আমর! 
অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। কার্যকরী সমিতি এবং তাহার বাহিরে আমাদের 
অনেকের সহিত গান্ধিজ্জীর সম্পর্ক এরূপ যে, কোন ব্যাপারে স্টাহার শিকট মাময়িক 
স্বিধা আদায় কর] অপেক্ষা ব্যর্থ হওয়াই আমরা ভাল বিবেচনা করিতাম। 

গান্ধিজী “বিভ্রান্তবুদ্ধি” কি না সে বিচারের ভার আমরা মডারেট বন্ুদেরই 
দিলাম। একথা সত্য যে, তাহার রাক্জনীতি অনেক সময়েই দার্শনিক এবং বুঝা 
কঠিন। কিন্তু তিনি যে কাজের মানুষ, তীহার সাহস যে অনন্যসাধারণ, একমাত্র 
তিশিই যে জাতির পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতি দিতে সক্ষম, ইহা বনবার প্রমাণিত 
হইয়াছে। এবংপবিত্াস্বুদ্ধির” যদি ইহাই কর্তপরিণত ফল হয়, তাহা হইলে 
ু্িমেয ব্যক্তির মধ্যে যাহার আরম্ত ও শেষ, কেবল আলোচনাতেই পর্যবসিত 


৬৩০৮ 


গোলটেবিল বৈঠক 


সেই “বাস্তব রাজনীতির” সহিত তুলনায় নিশ্চয়ই উহা হন্দ নহে। তাহার কোটি 
কোটি অনুগামী ও যে “বিভ্র্তবুদ্ধি” একথাও সত্য, কেন না তাহারা রাজনীতিও 
বুঝে না শাসনতন্ত্রও বুঝে না) তাহারা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন অশন, বসন, 
আচ্ছাদন জমি-জিরাতের দিক দিয়াই চিন্তা করিতে পারে। | 

খ্যাতনামা বিদেশী সাংবাদিক, ধাহারা মানবপ্রক্কৃতি পর্যাবেক্ষণ করিতে নিপুণ, 
তাহারা ভারতে আমিলেই ঘুলাইয় যান, ইহা আমার নিকট সর্বদাই আর্য 
বোধ হয়। প্রাচ্য একেবারেই স্বতন্ত্র এবং সাধারণ মাপকাঠিতে তাহার বিচার * 
হইতে পারে না) শৈশবের এই বদ্ধমূল ধারণাই কি ইহার কারণ? অথবা 
ইতরাজের ক্ষেত্রে ইহা কি দামাজোর বজবন্ধন, যাহা তাহাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত 
এবং মন্তক বিকৃত করিয়! ফেলে! যত অনস্ভব কথাই হউক না কেন কিছুমাত্র 
আশ্চর্য্য না হইয়া তাহীরা বিশ্বাস করিয়া বসেন, কেন না রহস্যময় প্রাচ্যে সকলই 
সম্ভব। সময় সময় তাহাদের রচিত পুস্তকে সত্য বিবরণ লিখিবার দক্ষতার 
পরিচয় পাঁওয়] মায়, কখোপকখনের নিভুলি বিবরণও থাকে, কিন্ত মাঝে মাঝে 
অতি বিশ্ময়কর ভ্রান্তি উহার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়| 

১৯৩১-এ গাদ্ধিজীর ইউরোপ যাত্রার পরেই লগুনের কোন সংবাদপত্রের 
প্যারীর বিখ্যাত সংবাদদাতার রচিত একটি প্রবন্ধ পরিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ 
হয়। এই প্রবন্ধটি ভারতের বিষয় লইয়! রচিত, প্রসঙ্গত; লেখক একটি ঘটনার 
উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার মতে, ১৯২১-এ অনহযোগ আন্দোলনের সময় যখন 
যুবরাজ ভারতে অ'দিদ্াছিনেন, তখন এ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি লিখাতিছেন, 
কোন এক স্থানে (সম্ভবতঃ দিল্লী ) মহাত্। গান্ধী অপরের অজ্ঞাতসারে একাস্ত 
নাটকীয় ভাবে যুবরাজের সন্মুখে আসিয়া হাটু গাড়িয়া বমিলেন এবং যুবরাজের 
পদছয় জড়াইয়। ধরিয়। রোদন করিতে কবিতে তীহার নিকট এই শিরানন্দ দেশের 
জন্য শাস্তি ভিক্ষা চাহিলেন। আমরা কেহ, এমন কি গাদ্ধিজীও কখনও এই 
চমৎকার গল্পটি শোনেন নাই। আমি উক্ত সাংবাদিক মহাশয়ের নিকট পত্র 
লিখিয়! সব জানাইলাম। পত্রোত্বরে তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
লিখিয়াছিলেন যে, তিনি বিশ্বস্তস্ত্রে উহ! অবগত হ্ইয়াছেন। আমার নিকট 
আশ্চর্য এই যে, এমন একটা! আজগুবী গল্প তিনি অনুসন্ধান না! করিয়াই বিশ্বাস 
করিলেন, অথচ যিনি গান্ধী, কংগ্রেস, ভারতবর্ষ সন্ঘন্ধে কিছু জানেন, তিনি 
কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিবেন না। ছৃরীগ্ক্রমে একথা সত্য যে অনেক ইংরাজ 
দীর্ঘকাল ভারতে থাকিয়াও কংগ্রেস, গান্ধী অথবা এদেশ সন্বন্ধে কিছুই জানেন 
না? কেণ্টারবেরীর আর্চ-বিশপ সহসা মুসোলিনীর মাথার উপর চড়িয়া বসিয়া 
প| দোলাইতে দৌলাইতে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, সেই কল্পিত গল্পের 
সহিত & অবিশ্বাস্ত ও হাস্যকর গল্পটির তুলনা চলিতে পারে। 


৩১৪ 


সি 


জওহরলাল নেহরু 


সম্প্রতি সংবাদপত্রে অন্বপ্রকার একটি গল্প প্রচারিত হইয়াছে। গাদ্ধিজীর 
হাতে কোটি কোটি টাকা আছে, এগুলি তিনি গোপনে বন্ধুদের নিকট গচ্ছিত 
রাখিয়াছেন; কংগ্রেদ এই টাকার লোভে তাহার অন্থগত থাকে। কংগ্রেসের 
সর্বদাই ভয়, গাদ্িজী সদস্যপদ ত্যাগ করিলে এই টাকা হাতছাড়া হইবে। এই 
গর্পটিও হান্তকর, কেন না তিনি কখনও নিজের হাতে বাঁ বন্ধুদের কাছে টাকা 
গচ্ছিত রাখেন না, যাহা তিনি সংগ্রহ করেন, তাহা সাধারণ প্রতিষ্ঠানে দিয়া 
দেন। তীহার স্বাভাবিক “বানিয়া” বুদ্ধিবশতঃ তিনি সীবধানতা৷ সহকারে হিসাব 


রাখেন এবং তাহার সংগৃহীত সমস্ত টাকার হিসাব, হিসাব-পরীক্ষকগণ কর্তৃক 
পরীক্ষান্তে সাধারণে প্রচার করা হয়। 


১৯২১ সালে কংগ্রেসের জন্ত যে এক কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, নেই 


স্মরণীয় কাহিনী হইতে এই শ্রেণীর গল্প প্রচারিত হইয়াছে। টাকার অঙ্কটা 


শুনিতে বড়, কিন্তু সমস্ত ভারতের নানাকাজে ছড়াইয়৷ দিলে কিছুই নয় 
জাতীর বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল, কুটার-শিল্পের উন্নতি, খদ্দর প্রচার, অস্পৃশ্যত1 বঙ্জন 
এবং অন্যান্য গঠনমূলক কাজে ইহা ব্যয় হইয়াছে। অধিকাংশ টাকাই বিশেষ 
উদ্দেশ্তের জন্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এখনও বিশেষ কাজের রক্ষিত 
ধনভাগারন্ধপে রৃহিয়াছে, বাদবাকী টাকা স্থানীয় কমিটিগুলি কংগ্রেসের গঠনবদক 
রণ্জট্নছিক কাধ বায় করিয়াছে । অসহযোগ আন্দোলনে এবং পরবন্তী 
কয়েক বংপরের কংগ্রেসের কাজে ইহা ব্যয় হইয়াছে । আমাদের এই দরিদ্র 
দেশে গান্ধিজীর গ্লিক্ষাগুণে আমরা অতি অল্প খরচে রাজটনতিক আন্দোলন 
চালাইয়া থাকি। আমাদের অধিকাংশ কাজই নকলে স্বেস্ার কবিরা থাকেন । 
যেখানে অর্থ দেওয়া হয়, তাহা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিবার বেশী নহে । 
আমাদের ভাল ভাল কক্মীরা, ধাহারা বিশ্ববিদ্ভালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবক এবং 
যাহাদের পদ্দিবাব প্রতিপালন বা 5 হয়, তাহারা ও ইংলণ্ডে বেকারেরা দে ভাতা 
পায়। তদপেক্ষাও কম ভাতা ৪ য় থাঁকেন। গত পনর বছ্সর কহগ্রসের 
আন্দোলন বত অল্প ব্যঘধে চালান হইয়াছে, কোন দেশের রাজনৈতিক বা কির 
জব তত কম খরচে চলে কিন! সঃ নূহ | কংগ্রেসের সমস্ত টাকার থথাবথ 
হিসাব রাখ| হয় এবং প্রতি বংসর পরীক্ষিত হিসাব প্রকাশ করা হয়। ইহার 
মব্যে কিছু টি করা ভয় না । তবে আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় যখন 
কংগ্রেস বে-আইনী ঘোবিত হইয়াছিল, তখন ইহা সম্ভবপর হয় নাই | 

গাদ্ধিজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ 
দিবার জন্য লগ্তনে চলিয়া গেলেন। আমরা দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির করিলাম 
যে, আর কোন প্রতিনিধি পাঠান হইবে না। এই সঙ্কটের সময় ধাহারা 
স্থকৌশলে কাজ করিতে পারিবেন, তীহাদের ভারতে রাখারও আবগ্তক ছিল। 


৩১০ 


গ্রোলটেবিল বৈঠক 


লগ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক বসিলেও আসল কেন্দ্র ভারতে এবং এখানকার ঘটনা 
লগ্তনেও অনিবার্য প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করিবে । কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথ 
ভাবে রক্ষা করিয়া যাহাতে কোন অগ্রীতিকর ঘটনা ন1 ঘটে, সে জন্য আমরা 
সাবধানতা অবলম্বন করিলাম। অবশ্য একজন মাত্র প্রতিনিধি প্রেরণের 
ইহাই প্রধান কারণ নহে। যদি আমরা প্রয়োজন বুঝিতাম, তাহা হইলে 
আমরা আরও প্রতিনিধি পাঠাইতাম। বিশেষ বিবেচনা কৰিয়াই আমবা তাহ! 
করি নাই। , 

শাসনতত্্রের খুটিনাটি ব্যাপারগুলি আলোচনার জন্য আমরা বৈঠকে প্রন্িনিধি 
প্রেরণ কবি নাই। শাখাপ্রশাখা লইয়া চিন্তা করার আমাদের অভিপ্রায় ছিল না, 
কেন ন! মূল বিষয়গুলি লইয়! বৃটিশ গভর্ণমেপ্টের সহিত কোন বুঝাপড়া হইয়া 
গেলে এগুলি আলোচন] করার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে । আমল প্রশ্ন, 
কতখানি ক্ষমতা গণতান্ত্রিক ভারতকে দেওয়া হইবে; উহার মীমাংলা হইয়া 
গেলে যে কোন আইনজীবী বিস্তাবিত ব্যাপাবের খসড়া রচনা করিতে পারেন। 
মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে কংগ্রেসের ধারণা অতিশয় স্পষ্ট ছিল, তর্ক ও আলোচনার 
ইহাতে বিশেষ অবকাশ ছিল না। কংগ্রেসের পক্ষের কথা বলিবার জন্য 
আমাদের একজন 'গ্রতিনিপি_-আমাদের নেতাকে প্রেরণ করাই একমাত্র 
মর্যাদার পথ। তিনি আমাদের দাবীর অপরিহার্য যৌক্তিক] দেখাইবেন 
এবং সম্ভব হইলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে তাহা স্বীকার করাইতে চেষ্টা করিবেন । 
আমরা নিতাম, ইহ! স্থকঠিন কাজ, কিন্তু অবস্থানুসারে উহা ছাড়া অন্য পথ 
ছিল না। আমাদের আদর্শ ও নীতি যাহা আমরণ সঙ্ষল্প করিয়া গ্রহণ করিয়াছি 
এবং যেগুলি আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, কোন অবস্থাতেই তাহা 
পরিত্যাগ করিতে পারি না। যদি কোন আশ্চর্য উপায়ে এ সকল মূলনীতির 
ভিত্তিতে আপোষ সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট বিষয় শির করিতে কোনই 
বেগ পাইতে হইবে না। আমরা নিজেদের মধ্যে স্থিং করিয়াছিলাম যে, 
যদি আপোষ সম্ভব হয়, তাহা হইলে গান্ধিজী আমাদের কয়েকজনকে অথবা 
কাধ্যকরী সমিতির সমস্ত সদস্যকে লগ্ডনে আহ্বান করিবেন, আমরা গিয়া 
বিস্তত আলোচনায় যোগ দিব। আমরা এই আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হইয়া 
রহিলাম) প্রয়োজন হইলে বিমান পথে গিয়াও আমরা দশ দিনের মধ্যে তাহার 
সহিত যোগ দিতে পারি। 

আর যদি মূল বিষয়েই আপোষ না! হয়, তাহ! হইলে বিস্তাবিত আলোচনার 
প্রশ্ন উঠে না এবং বৈঠকে অধিকসংখ্যক কংগ্রেসের প্রতিনিধি, প্রেরণের 
কধাও উঠে না। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইড়ু বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন। বে 
তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধিকূপে যান নাই। তিনি ভারতের স্ী-জাতির 


৩১১ 


সি 


জওহরলাল নেহরু 


প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং কার্ধ্যকরী সমিতি তাহাকে যোগ 
দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। | 

যাহা হউক এই ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছামত কাজ করিবার অভিগ্রায় 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ছিল না। মূল বিষয়গুলির আলোচনা স্থগিত রাখিয়া 
তাহারা বৈঠকে ক্ষত ক্ষুদ্র এবং অবান্তর বিষয়ের আলোচনার কৌশল অবলম্বন 
করিলেন। এমন কি, যখন কোন মূল প্রশ্ন উঠে, তথন গতর্ণমেন্ট কোন নিশ্চিত 
মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন) কেবল প্রতিশ্রতি দেন যে, এ বিষয়ে 
পাকাপাকি ঠিক হইলে তাহার পর গভর্ণমেণ্ট মত বাক্ত করিবেন। অবশ্য 
তীহাদের হাতে প্রধান অস্ত্র ছিল সাশ্রদায়িক সমস্তা_এই অস্ত্র তীহ 
ভালভাবেই প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাই সন্মেলনে সর্বাপেক্ষা মুখ্য হা 
উঠিয়াছিল। 

বৈঠকের অধিকাংশ ভারতীয় সদশ্তই অনেকে স্বেচ্ছায়, কেহ বা অনিচ্ছায় 
এই সরকারী কৌশলজালের মধ্যে পড়িলেন। বৈঠকে নকলে পরম্পর বিচ্ছিন্ন, 
অধিকাংশই “আপকে ওয়াস্তে” প্রকৃত প্রতিনিধি অল্প। ছুই চার জন 
যোগ্য ও শ্রদ্ধেয় ব্ক্তি ছিলেন, অর্ধিকাংশ সম্পর্কে এ কথা বলা চলে না। 
মোটের উপর, ইহারা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিবিরোধী অংশের 
প্রতিনিধি। ইহারা এত পশ্চাদ্পদ ও প্রতিক্রিয়াশীল যে, ইহাদের মধ্যে অতি 
সাবধানী ও ধীরপ্রক্কতি ভারতীয় মডারেটদিগকেও উন্নতিশীল বলিয়া মনে 
হইত। যাহারা উন্নতি ও আশ্রয়ের জন্য বৃটিশ সাম্রাজানীতির সহিত 
সমস্বার্থসত্রে সন্বদ্ধ, ভারতীয় সেই সকল বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের উহার 
প্রতিনিধি। ইহা ছাড়া, সাম্প্রদায়িক দিক হইতে "সংখ্যা গরিষ্ঠ। “সংখা! লিষ্ট? 
ইত্যাদি দলের প্রতিনিধিও ছিল। এই সকল উচ্চ শ্রেণীর একাবিরোধী 
ব্যক্তির! কিছুতেই নিজেদের মধ্যে কোন আপোষ রফা না করিতে দৃপ্রতিজ। 

ইহারা পুরা পু প্রতিকিয়াশীল; রাজনৈতিক অধিকার বজ্জন করিয়াও 
রা সুবিধালাভই ইহাদের একমাত্র লক্ষা। অবশ্ত ইহারা মুখে ঘোষণা 

বিতে লাগিল যে, তাহাদের সাম্প্রদায়িক দাবী সম্তোষঙ্গনক ভাবে পূর্ণ না 

হইলে তাহার! আরু এক দফা বাজটননিক স্বাধীনতা লাভ করিতে সম্মত হইবে 
না। এক অভ্ুততপূর্ব দৃশ্ঠ ! পরাধীন জাতির যে কত অধপেতন হইতে পারে, 
তাহার; কি ভাবে শিজেদের সাম়াজছানীতির দাতক্রীড়ার পণ্যূপে অবাধে 
ব্যবহার করিতে পারে, ইহা তাহার এক অতি শোচনীয় দৃষ্টান্ত । অবশ্য এই 
কল হাইনেলগণ, লর্তগণ, নাইটগণ বা! অন্তান্ত গে হাব্ধারীরা নিশ্চয়ই ভারতের 
প্রক্ুত প্রতিনিদি নহেন | গোলটেবিল বৈঠকের এই সকল প্রতিনিধি সকলেই 
ব্রিটিশ গভর্ণমন্টের মনোনীত এবং তাহাদের স্বার্থের দিক হইতে গভর্ণঘে্ট 


২১৯ 


গোলটেবিল কক 


ভাল লোকই বায় লইয়াছেন। তথাপি রশ ক আমাদের টি | 
ব্যবহার ও কাজে লাগাইতে পারেন, ইহা আমাদের দুর্বলতারই পরিচায়ক । 
কত সহজে তাহাদিগকে ভূলাইয়! পরম্পরের কাজ পণ্ড করিবার কাজে লাগাইয়া 
দেওয়া যায়! আমাদের উচ্চশ্রেণী এখন সাম্রাজাবাদী শাসকদের মতবাদে 
আচ্ছন্ন এবং তাহাদের ইঙ্গিতেই চালিত হইয়া থাকে। তীহারা কি ইহা 
দেখিতে এবং বুঝিতে পারেন না? অথবা তাহারা স্পষ্টভাবে সব বুঝিয়াই 
গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ভয়েই উহা জ্ঞাতসারে গ্রহণ করেন? 

কায়েমী স্বার্থবাদীদের এই বৈঠকে, যেখানে সাস্্াঙ্াবাদী, সামন্ততন্ত্ী যূলধনী 
বণিক, ধাম্মিক, সাম্প্রদায়িক হাবাদী সকল শ্রেণীর সমাবেশ, সেখানে ব্রিটিশ 
ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব আগা খাঁর ন্যায় যোগ্াপাত্রেই অপিত 
হইয়াছিল; কেন না তাহাতে একাধারে কমবেশী ও সকল বিভিন্ন স্বার্থের 
সমাবেশ আছে। আজীবন তিনি ব্রিটিশ সায়াজ্যবাদ ও ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ কাল ইংলগ্ডেই বাস করেন, 
কাজেই আমাদের শাসকগণের স্বার্থ ও মত তিনি ভালভাবেই ব্যক্ত করিতে 
পারেন। গোলটেবিল বৈঠকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ইত্লগ্ডের একজন যোগ্য 
প্রতিনিধি হইতে পারিতেন, কিন্তু অনৃষ্টের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে, তিনিই 
যেন ভারতের বথার্থ প্রতিমিধি। 

বৈঠকে আমাদের বিরুদ্ধ পাল্লাই অতিমাত্রায় ভারী, উহাতে আমাদের 
প্রত্যাশার কিছুই রহিল না, দৈনন্দিন আলোচনার সংবাদে আমরা ক্রশঃ 

ক্ত হইয়া উঠিলাম। আমরা দেখিলাম, জাতীয় ও অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলি 
লইয়া অসঘন্ধ ও অক্ষম আলোচনার ভাণ, চুক্তি, যড়মন্ত্র ও প্রলোভনজাল 
বিস্তার, ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের অতিমাত্রায় প্রগতিবিরোধীদের মহিত আমাদের 
কতিপয় স্বদেশবাসীর মিলন, সামান্ ব্যাপার লইয়া বিরামহীন আলোচনা, 
প্রকৃত কাজের কথা ইচ্ছা! করিয়া! স্থগিত রাখা, বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ 
কায়েমী স্বার্থের ইঙ্গিতে ক্রমাগত যন্ত্রের মত পরিচালিত হওয়া, পরম্পরের 
দোষদর্শন এবং মাঝে মাঝে খানাপিনা ও পরম্পরের গুণকীর্তন। ইহা কেবল 
বাক্তিগত স্বার্থসিদ্ি চেষ্টা-বড় চাকুরী, ছোট চাকুরী, চাকুরী ও আইন 
সভার আসন হিন্দু, মুপলমান, শিখ, ' বাংলো-ইপ্ডয়ান, ইউরোপীয়ান কে 
কত পাইবে তাহার ভাগাভাগি) কিন্তু সমস্তই উচ্চশ্রেণীর ভাগে পড়িবে, 
জনসাধারণের ইহাতে কিছুই নাই। স্ুবিধাবাদীদের পোয়াবার, বিভিন্ন দল 
যেন ক্ষুধিত নেকড়ের মত নৃতন শাসনতম্বের মাংসখগ্ড গাইবার জন্য বিচরণ 
করিতেছে। স্বাধীনতার অর্থ ইহাদের নিকট ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্র 
প্রসারিত করা, ইহার নাম “ভারতীয় করণ” অর্থাৎ সমর বিভাগ ও সিভিল 
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জওহরলাল নেহরু 


সাব্বিস ইত্যাদিতে অধিকঙংখ্যায় ভারতীয়দের চাকুরীর ব্যবস্থা। স্বাধীনতার 
কথা, গণতান্ত্রিক ভারতের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের কথা, ভারতীয় জন্দাধানণের 
অতি মর্শাস্তিক অর্থ নৈতিক মমস্তাগুলি সমাধানের কথা কেহই চিস্তা করিলেন 
না। ইহার'জন্তই কি ভারত এমন সাহদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে? 
আদর্শবাদ ও আম্বোৎসর্গের নির্মল আলোক হইতে কি আমরা এই তমসাবৃত 
রাজ্য প্রবেশ করিব? 
সেই স্থুরপ্মিত জনপূর্ণ কক্ষে গাদ্ধিজী বলিরা-নিংসঙ্গ, একক | তীহার 
পোষাক অথবা পোষাকের একান্ত অভাব অন্যান্ত সকলের সহিত তাহা 
পার্থকা ঘোষণা করিতেছিল; কিন্তু এ সকল উংকুষ্ট বেশভৃষা পর্ব. 
বাক্তিগণের সহিত চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহার পার্থক্য ছিল আরও. 
বৈঠকে তিনি এক অসন্তব কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়িলেন, আমরা দূর হইতে 
বিশ্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তিনি সহ করিতেছেন কি করিয়া। কিন্ত 
তিনি ধৈর্যের সহিত কর্তবা পালন করিতে লাগিলেন এবং আপোষের সুত্জ 
আবিষ্কাৰের জন্য বারস্বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তিনি তীহার স্বভ!বসিদ্ধ 
একটি ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতা আসলে রাজনৈতিক 
প্রগতিবিরোধিতা মাত্র। মুলমান প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে যে সকল 
সাম্প্রদায়িক দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই তিনি লাল 
মনে করেন নাই। তীহার ও ভীহার সহকক্ী মুসলিম জালীয়তাবাদ নর 
ধারণা থে, এগুলি স্বাধীনতা ও গণতন্বের বিরোধী | তথাপি তিনি প্রশ্ন ন। 
করিয়া তর্ক না করিয়া এগুলি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, সর্ধ দিতেন 
নে, রাজনৈতিক ব্যাপারে অর্থাৎ টা জন্য মুললমান প্রন্িশিপিগণ 
তাহার ৪ কংগ্রেসের সহিত যোগ দিতে হইবে 
তিনি নিজের দায়িতেই এই সর্ঘ টু কেন না তখনকার কংযগ্রমকে 
কোন প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ করা ভাহাঃ পক্ষে সম্ভব ছিল নাঁ। কিন্তু তিনি 
নিচ্ছে টাও দিলেন ঘে, কংগ্রেপকে তিনি বাজী করাইতে পাটিবেন। 
কংগ্রেসে তাহার অসামান্ত প্রভাব ধাহারা জানেন, ভী্গাদদের মনে গাদ্দিজী 
যে কংগ্রেমের অনুমোদন লাভ করিতে পারিবেন, নে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
ডিল না। কিন্তু গাঙ্ষিজীর এই সর্ভ গৃহীত হইল না, আগা খা ভারতের 
দ্বাধীননার দাবী করিবেন, ইহা কল্পনা করাও কঠিন। ইহ! হইতে বুঝা 
গেল থে, বৈঠকে সাম্প্রদায়িকতাকে খুব বড় করিয়া তোলা হইলেও, 
সাম্প্রদায়িকতা প্রধান জমশ্া নহে। সাম্পদাঘিকঘহার আবরণে রাজনৈতিক 
প্রগতিবিরোদীলাই সমস্ত প্রকার উন্নতির বাধ] । ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট সাবধানতা! 
সহকারে এই কল প্রগতিবিরোদীদের বৈঠকের জন্য বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং 
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বৈঠকের কাধ্য প্রণালী স্থকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করিয়া! সাম্প্রদায়িক সমশ্যাকেই প্রধান 
প্রশ্নে পরিণত করিয়াছিলেন। এই প্রশ্নের মীযাংসায় হার কিছুতেই রাজী 
হইবেন না, তাদের সহিত আপোষ অনস্তব। 

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এই চেষ্টা সফল হইল। ইহাতে প্রমাণিত হইল ষে, 
সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কেবল বাহুবলই নহে, পরম্পরাগত সাম্রাজ্যবাদের কৌশল ও 
কূটনীতি দ্বারাও আরও বহুকাল তাহারা সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পাবিবেন। 
ভারতের জনসাধারণ বার্থকাম হইল। অবশ্ত গোলটেবিল বৈঠকে তাহাদের 
প্রকৃত প্রতিনিধিরা ছিলেন না এবং ইহা উভয় পক্ষের বলাবলের পরীক্ষাও 
নহে। তাহারা ব্যর্কাম হইল, কেন না তাহাদের দাবীর পশ্চাতে কোন 
মতবাদের দৃঢভূমি ছিল না এবং ইহাদের বিভ্রান্ত ও পথত্রষ্ট করা অতি সহজ । 
উন্নতির পরিপন্থী কায়েমী স্বার্থগুলিকে সরাইয়া ফেলিবার মত শক্তি তাহাদের 
ছিল না বলিয়া তাহারা ব্যর্থকাম হইল। অতিরিক্ত ধর্মগ্রবণতার জন্য 
সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি প্রবল করিয়া তোলা সহজ বলিয়া তাহারা ব্যর্থকাম 
হইল। অর্থাৎ তাহারা যথোচিত অগ্রসর ও শক্তিমান নহে বলিয়াই ব্যর্থ হইল। 

এই গোলটেবিল বৈঠকে সাফল্য বা ব্যর্থতার কোন প্রশ্ন ছিল না। 
ইহাতে আশ! করিবার অল্পই ছিল, তথাপি অন্যদিক দিয়া এই বৈঠক একটু 
্বতত্্র ধরণের । আইন অমান্ত আন্দোলনের প্রতি সকলের দৃষ্টি ছিল বটি 
প্রথম বৈঠকের প্রতি ভারতের বা অন্যান্য দেশের দৃষ্টি আকুষ্ট হয় নাই । ১. -০- 
এ গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোনীত হইয়! ধাহারা গিয়া লেন, 
তীহীদ্দিগকে কৃষ্ণ পতাকার ও ধিক্কীররধবনির বিরূপ বিদায়াভিনন্দন সঃ করিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালের ঘটনা! স্বতন্ত্র, কেন না কংগ্রেসের প্রতিনিধি 
এবং কোটি কোটি লোকের নেত৷ গান্ধিজী বৈঠকে যোগদান করিলেন। ইহাতে 
বৈঠকের মধ্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং ভারতবর্ষ আগ্রহ সহকারে ইহার্‌ কাধ্যকলাপ 
দেখিতে লাগিল। যে কোন কারণেই হউক না কেন, প্রত্যেক ব্যর্থতায় 
ভারতের অখ্যাতি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম, 
কেন গাদ্ধিজীকে বৈঠকে লইয়া যাইবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এতটা ব্যগ্র 
হইয়াছিলেন। 

সমস্ত চক্রান্ত, স্থবিধাবাদ ও নিক্ষল কুটিল গতি লইয়া! এই বৈঠক ভারতের 
পক্ষে কোন ব্যর্থতার নিদর্শন নহে। যাহাতে বার্থ হয় সেই ভাবেই ইহা গঠিত 
হইয়াছিল এবং তাহার জন্য ভারভবাসীকে কোনমতেই দায়ী করা যায় না। কিন্তু 
ভারতের প্রধান সমশ্তাগুলি হইতে জগতের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে ইহা কৃতকাধ্য 
হইল" এবং ভারতেও ইহা আশাভঙ্গ, নৈবাশ্য এবং অপমান বোধ সৃষ্টি করিল। 
ইহার স্থঘোগ লইয়। প্রগতিবিরোধী শক্তিগুলি পুনরায় মাথা তুলিয়া ঈাড়াইল। 
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জওহরলাল নেহর 


দেশবাসীর সাফল্য ও ব্যর্থতা ভারতবর্ষের ঘটনার উপরই নির্ভর করে। 
নুদূর লগুনের কৌশলপূর্ণ চাতুর্যো, শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন নিলাইয়া 
যাইবে না। মধ্যশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের প্রকৃত ও আশ্ড অভাবগুলি জাতীয়তী- 
বাদের মধ্যেই প্রকাশিত এবং উহা দ্বারাই তাহারা! সমস্যা সমাধান করিতে চাহে। 
এই আন্দোলন হয় সাফল্য লাভ করিবে অথবা! ইহার প্রয়োজন শেষ হইলে ইহার 
স্থলে অন্ত কোন আন্দোলন জনসাধারণকে উন্নতি ও স্বাধীনতার দিকে চালিত 
করিবে, অথবা সাময়িক ভাবে বলপূর্বক ইহাকে দমন কর1 যাইতে পারে। 
ভারতে সেই সংঘর্ষ কিছুকাল পরেই উপস্থিত হইল, তাহার ফলে সাময়িক 
অবমাদ দেখা দিল। এই সংঘর্ষের উপর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের কোন 
প্রভাব না থাকিলেও ইহা সংঘর্ষের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা স্থটি করিয়াছিল । 


৩৯ 
যুক্ত-প্রদেশে কষকদের দুঃখ-দুর্দশা 


ংথেমের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক এবং কাধ্যকরী সমিতির সাদা] 
সদগ্তরূপে নিখিল ভারতীয় রাজনীতির সহিত আমান সর্দদাই যোগ ছিল। সময় 
সমর্র আমাকে নানাস্থানে ঘাইতে হইত, তবে বথাসম্তব আমি ইহা এডাইয়া 
চলিতাম। কাজের চাপ ও দাযিত বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাধাকরী সমিতির 
অধিবেশন ৪ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল, এমন কি ক্রমাগত ছুই সপ্তাহ 
পরাপ্ত অপিবেশন হইত। ইহার কাজ এখন আর লমাংনাসনা পূর্ণ প্রস্তাব পাশ 
করা নহে) এক বৃহৎ ও ব্দুখী প্রতিষ্ঠানের বিবিধ গঠনমূলক কাধা নিয়ন 
করা, দিনের পর দিন কঠিন ও জটিল সমগ্ঠাগুলি সমাধান করা, যাহার একটু 
এদিক ওদিক হইলেই সংঘর্ষ দেশব্যাপী হইর। উঠিতে পাবে | 
ঘুক্ত প্রদেশের কুঘক সমস্যাই কংগ্রেসের গ আমার প্রধান কাজ হইয়া 
উঠিল। যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি ১৫০ জন সদস্থ লইয়। গঠিত, দুই তিন 
মান পর ইহাবু অধিবেশন হইত। ইহার কাঘাকরা সমিতিতে ১৫জন সপ্ত 
ভিলেন; ইনার! ঘন ঘন মভা করিতেন, কুক আন্দোলনের ভার ইহাদেরই হাতে 
হস্ত ছিল । 
১৯৩১ সালের ছিতীয়া্দে এই কার্যকরী সমিতি এক বিশেষ কুমক কমিটি 
নিঘুক্ত কৰি:লন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষগ্ন যে কতিপয় জমিদারও পিয়া 
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যুক্ত-প্রদেশের কৃষকদের দুঃখ-ছুর্দিশ। 


কার্যকরী সমিতির সহিত যোগ দিলেন এবং তাহাদের অনুমোদন লইয়াই কৃষক 
সমিতির কাজ চলিতে লাগিল । আমাদের প্রাদেশিক কংগ্রেসের সে বত্মরের 
সভাপতি ( অতএব কার্ধাকরী সমিতি ও কুষক কযিটিরও মভাপতি ) তাদাদ্দুক 
আহম্মদ থা শেবোয়ানী একজন বিখ্যাত জমিদার বংশের সম্তান। সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীপ্রকাশ এবং কয়েকজন প্রধান সদশ্ত জমিদার অথবা! জমিদাঁরবংশীযন 
অবশিষ্ঠ সদস্যগণ মধ্যশ্রেণীর বৃত্তিজীবী। আমাদের প্রীর্দেশিক কাধ্যকরী . 
মমিতিতে একজনও বায়ত অথবা! গরীব কুষকের প্রতিনিধি ছিল না। জিল! 
কমিটিতে অবশ্য কৃষক সদস্য ছিল; কিন্তু নানাস্তরের নির্বাচনের মধ্য দিয়া যখন 
প্রীর্দেশিক কার্যকরী সমিতি গঠন হইত, তখন তাহার সমস্ত সদস্যই মধ্যশ্রেণীর 
বুদ্ধিজীবী এবং জমিদার শ্রেণীর ইইতেন। অতএব ইহাকে কোনমতেই চরমপন্থী 
বল! চলেনা, কৃষকসমস্যা লইয়া! ত নহেই। | 

প্রাদেশিক ব্যাপারে আমি কাধ্যকরী সমি' ও কৃষক কমিটির একজন 
সদশ্যমাত্র, তাহার বেশী কিছু নহি। আলে 1 ও অন্যান্য কাজে আমি 
বিশেষভাবে যোগ দিতাম বটে, কিন্তু কখনও তার আসন গ্রহণ করি নাই। 
অবশ্য আমাদের প্রদেশে কেহই নেতার আট১৭ গ্রহণ করিতেন না, আমরা 
সহঘোগিতা ও একত্র কাজ করিতে বহুদিন হইল অভ্যস্ত । আমরা ব্যক্তি 
অপেক্ষা প্রতিঠানকেই বড কারয়! দেখিতাম | বাৎসরিক সভাপতি সাময়িক 
ভাবে আগাদের প্রধান বা প্রতিনিধি হইতেন, তবুও তাহার কোন বিশেষ ক্ষমতা 
ছিল না। 

আমি এলাহাবাদ জিলা কংগ্রেদ কমিটিরও সদস্য ছিলাম। এই কমিটি 
সভাপতি পুরুযোত্তমদাস ট্যাগুনের নেতৃত্বে কষক আন্দোলনে কৃতিত্বের সহিত 
কাজ করিগ়্াছে। ১৯৩০ সালে এই কমিটিই যু্ত-প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলনে 
প্রথম অগ্রণী হইয়াছিল। অবশ্য এলাহাবাদ জিলা অপেক্ষ: অযোধ্যার তালুকদারী 
অঞ্চলের অবস্থা কষিপণোর মন্দার দরুণ অধিকতর শে:,শীয় হইয়াছিল,_ 
তথাপি এলাহাবাদ হইতে আন্দোলন আ'রস্ত হওয়ার কারণ, এই জিলা অধিকতর 
সঙ্যবন্ধ এবং রাজনৈতিক ব্যাপাবে অগ্রপব। এলাহাবাদ সহর বাজনৈতিক 
আন্দোলনের কেন্দ্রভুমি, এখান হইতে প্রধান প্রধান কক্মাঁরা প্রায়ই পল্লী অঞ্চলে 
যাইতেন। 

১৯৩১-এরু মার্চমাসে দি্লী-সন্ধির পরেই আমর! পল্লী অঞ্চলে কক্মীদিগকে 
পাঠাইয়া এবং মুদ্রিত ইন্তাহার বিলি করিয়া কুষকদের জানাইয়! দিলীম যে, আইন 
অমান্য ও করবন্ধ আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে। রাজনৈতিক কারণে খাজন! দেওয়ার 
আরুকোন বাধা নাই ; আমরা তাহাদিগকে খাজনা দিবার উপদেশ দিলাম । 
তবে ইহাও জানাইলাম যে, দ্রবাযূল্য অতিরিক্ত হারে হ্রাস পাওয়ার ফলে, 
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জওহরলাল নেহরু 


তাহাদের খাজনাও মাপ পাওয়া উচিত; আমরা তাহাদের সহিত একযোগে এ 
দাবী করিব বলিয়া প্রস্তাব করিলাম । এমন কি, সাধারণ অবস্থাতেও খাজন] 
এক ছুর্ববহ বোবা, দ্রব্য মূল্য কমিয়া যাওয়ায় পূর্ণ থাজনা বা৷ তাহার কাছীর 
কিছু দেওয়া অসম্ভব | আমরা কৃষকদের প্রতিনিধিদের লইয়া ... বসন 
আহ্বান করিলাম এবং আপোষ রফার আলোচনার ভিত্তি হিসাবে প্রস্তাব 
বপিলাম-সাপারনছ!নে অদ্ধেক, বিশেষ ক্ষেত্রে তাহ! অপেক্ষাও কম খাজনা 
লওয়া হউক। 

আমরা কৃষক সমস্তাকে আইন অমীন্য আন্দোলন হইতে পৃথক করিয়া 
রাখিবার চেষ্টা করিলাম। অন্ততঃ ১৯৩১ সালে আমরা বরাজনীতি-বজ্জিত 
নিছক অর্থ নৈতিক সমস্তারূপেই উহ বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম । 
ইহা অবশ্ত কঠিন, কেন না উভয়ের মধো ঘনিষ্ঠ যোগ বিদ্যমান এবং অতীতে 
ইহা একত্রই ছিলি। কংগ্রেসের কম্মী হিসাবে আমাদের লক্ষা অবশ্যই 
রাজনৈতিক ছিল। আপাতত: আমরা এক প্রকার ককধক সমিতির মধা দিয়া 
কাজ করিতে লাগিলাম ( অ-কৃষক এবং এমন কি জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে ) কিন্ত 
রাজনীতি আমরা একেবারে বিসঙ্জন দিতে পারি নাই, সে ইচ্ছাও ছিল না। 
কিন্ত গভর্ণমেণ্ট আমাদের প্রত্যেক কাধ্যের মধ্যেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেখিতে 
লাগিলেন। আমরা সম্মুখে ভবিঘাতের আইন অমান্ত আন্দোলনের ছায়া 
দ্েখিতেছিলাম এবং উহা যখন আসিয়া পড়িবে, তখন রাজনীতি ও অর্থনীতি 
পুনরায় একত্রে অগ্রসর হইবে ইহা নিঃসন্দেহ | 
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এই 'শ্রণোর বাধা সেও আমরা দিলী-সন্ধির পর হইতে বরাবর কৃষক 
সমন্তকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হইতে পৃথক বাখিবার চেগ্না করিয়াছি। দিল্পী- 
চুভিতে এই মমন্যার যে সমাধান হয় নাই, তাহা গভর্ণমেপ্ট ও জনসাধারণকে 
স্পঠভাবে উপলব্ধি করাইবার ভন্তই আমরা উই। করিঘাছি। দিল্লীতে আলোচন! 
কালে, আমার বিশ্বাস, গান্িজী লঙ আরুইনকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন ষে, 
ঘদি তিনি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে নাও যান, তাহা হইলেও বৈঠকের 
অধিবেশন কালে আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় আরস্ত করিবেন না। 
পক্ষান্তরে, তিনি কংগ্রেসকেও গোলটেবিল বৈঠকের বিদ্ব না ঘটাইয়া ফলাফলের 
জন্য অপেক্ষা করিতে অন্থুবোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনই গাদ্ধিজী ইহা 
পরিষ্কার করিয়া বলির়াছিলেন যে, যদি স্থানীয় কোন অর্থ নৈতিক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত 
হঠতে আমাদের বাধ্য করা হয়, তাহার সহিত এই প্রতিশ্রুতির সম্বন্ধ নাই। 
যুক্ত-প্রদেশের কঘক সমশ্ত| তখন আমাদের সম্মুখে ছিল এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কিছু 
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ও হ৪দাছিল, ভবে কাধ্যতঃ সমস্ত ভারতেই কৃষকগণের একই প্রকার ছুিশা 
হইয়াছিল। পিমলায় আলোচনা কালে গান্ধী এই প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন 


৩১৮ 


2] 


ক্র 


যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশ। 


করেন,-উভয় পক্ষের প্রকাশিত পত্রেও ইহার উল্লেগ ছিল ।* ইউরোপ 
যাত্রার গ্রান্কালে তিনি স্পষ্টভাবে বলিরাছিলেন যে, গোলটেবিল বৈঠক অথবা 
রাজনৈতিক সমশ্ত। ছাড়াও, জনসাধারণের, বিশেবভাবে কুষকদের অর্থ নৈতিক 
আন্দোলন, তাহাদের পক্ষ সমর্থন করা কংগ্রেসের পক্ষে গ্রয়োজন হইতে পারে। 
এই অরেণীর সংঘধে প্রশ্রয় দেওয়া ভীহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি উহা পরিহার 
করিতেই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অপরিহাধা হইয়া উঠিলে দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া 
গত্যন্তরকি। আমরা জনসাপাবশকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। তাহার 
কথা এই যে দিল্লী-সদ্ধি সাধারণভাবে নিন নিরুপদ্রব গ্রতিরোধেই 
প্রধোজা, এই শ্রেণার আন্দোলনের বাধা নহে 

আমি ইহা উল্লেখ করিতেছি, কেন না যুক্ত-গ্রদ্দেশের কংগ্রেস কমিটি 
ও তাহার নেতাদের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তাহারা 
দিল্ী-সন্ধি ভঙ্গ করিয়া করবন্ধ আন্দোলন পুনরায় আরন্ত করিয়াছেন । ধাহাদের 
বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, তাহারা ইহার উত্তর দিতে পারিতেন। কিন্তু যখন 


* ১৯৩১-এর ২৭শে আগস্টের ধিমলা চুক্তি নামার এই পত্র ছুইথানিও অবিচ্ছে্ত অংশ 2 
মিমলা, ২৭শৈে আগষ্ট, ১৯৩১ 





পাপা টিপিপি পসপপ 


প্রি মিঃ ইমান, 
_. ধগ্যবাদ সহকারে নৃতন থসড়ীসহ আপনার পত্রের গ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি । আপনি 
থে অমন্ত সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন, শুর কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর মন হপর্দক তাহা 
আমাকে জানাইয় দিয়াছেন । আমি এবং আমার সহকন্সিগণ বিশেধ মনোযোগ সহকারে 
'শোধিত থসড়াখানি বিবেচনা করিয়াছি । নিম্নলিখিত যন্তব্যের সহিত উত্ত খসড়া আমরা 
শ্রহণ করিতে সম্মত আছি। যথা 
চতুর্থ দফায় গভ্ণমেন্ট যে নর্থ দিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গ্রহণ করা আমার 

পক্ষ সন্তব নহে। কারণ. আমাদের মনে হয় যে, যদি কোন ক্ষেত্রে চুক্তির সহ তঙ্গ সম্পকিত 
কোন অভিযোগের প্রতিকার ন! হয়, তবে মে ক্ষেত্রে তদন্ত আবগ্ক : কেন না দিটীর চুক্তি 
যতদিন বলবৎ থাকিবে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ততদিন গুগিত থাঁকিবে। ঘদি একান্তই 
ভারত সরকার তথা প্রাদেশিক সরকারগণ তদন্ত মঞ্জুর করিতে অন্মত না থাকেন, তবে আমার 
বা আমার সহকন্্াদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহার ফল এই হইবে যে, এ পর্যন্ত 
অগ্ন্যি যে সমন্ত বিষয়ের অবতারণা! করা হইছে, সে সমন্ত বিষয় তদন্তের জন্য কাগ্রেস 
গীড়াগাড়ি করিবে না৷ বটে, কিন্তু যদি কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ এমন গুরুতর বলিয়া মনে হয় যে, 
তদন্তের অভাবে প্রতিকারের অভাববশতঃ কংগ্রেসকে প্রতিকারার্থ আত্মরক্ষামূলক বাবস্থা 
অবলদ্বন করিতেই হইবে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে কংগ্রেম নিরুগঞ্রব প্রতিরোধ স্থগিত থাকা 
সত্তেও মেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। বাহছলা হইলেও আমি নিশ্চিতরূপে 
গভর্ণমেন্টকে জানাইয় রাখিতেছি যে, কংগ্রেস সর্কগাই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হইতে বিরত থাকিবার 
চেষ্ট। করিবে এবং অ।লোচন| অনুরোধ প্রভৃতি হারা প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। ভবিয়তে 
কোন মতান্তদ উপস্থিত ন! হইতে পারে এবং কংগ্রেমের বিরদ্ধে বিশ্বামধাতকতার অভিযোগ না 


৩১৪ 


জওহরলাল নেহরু 
তাহারা কারারুদ্ধ এবং সংবাদপত্র ও ছাপাখানার উপর কঠোর অন্থশীসন, তখনই :* 


স্থবিধা মত এ সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। যুক্ত-প্রদেশের 





কমিটি ১৯৩১ সালে করবন্ধ আন্দোলন করেন নাই, ক্রিস্ত মে কথ! আলাদা, 
আমি এইটুকু বলিতে চাই যে, আইন অমান্য হইতে বত অর্থনৈতিক উদ্দসত 


লইয়া কোন আন্দোলন নিশ্চয়ই দিজী-সদ্ধি ভঙ্গ করা নহে। ইহার যৌক্তিকতা 


ও অযৌক্কিকতার বিচার স্বত্ত্ব বিষয়, অর্থনৈতিক অসস্তোষের প্রতিবিধানের 
জন্য কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার যতথানি অধিকার আছে, কুষকদেরও 
ঠিক ততখানি অধিকার রহিয়াছে। দিন্লী-সদ্ধি হইতে সিমলা আলোচনা পর্যাস্ত 
আমাদের মনোভাব এইরূপই ছিল এবং গভর্ণষেণ্ট কেবল ইহা যে নুঝিয়াছিলেন 
তাহা নহে, ইহাকে যথোচিত মধ্যাদা দিয়াছিলেন। 

যে দুরবস্থা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, ১৯২৯ এবং তাহার পরবস্তী 
কৃষিপণ্যের মন্দা তাহাকে চরম করিয়া তুলিল। কয়েক বং্সর পূর্বে জগতে 
সর্বত্র কষিপণ্যের দর চড়া ছিল, জগতের বাজারের সহিত একনজরে গ্রথিত 
ভারতের কুষিজীবীরাও উহার অংশ পাইয়াছে। কিন্ত অবামূলা বৃদ্ধির সঙ্গ 


পা পপপিশশীপপীপপাশিপত পাপা বা পিতিশতী লপাপপপগপা পলাশী পপ ৮৮ পতি পিপিপি টপ প্পপাগি পিছ শশা পপি শিাপপিসাপিবিকসিপত তিশা শীপিপীপীপিশা০০ 


আন! যাইতে পারে, এই জন্যই এই কাটা বলিয়। রাখা। যদি আমাদের এঃ আলো$ন, 
সফল হয়, ভাহ| হইলে প্রস্তাবিত ইন্তাহার, এই চিঠি এবং আপনার উত্তর একসঙ্গে প্রকাশিত 
হইবে বলিয়া ধরিয়। লইতে পারি। চিনির 
এম, কে, গান্ধী 
দি গভর্ণমণ্ট অব ইতডিয়! 
স্বরাষ্ট বিভাগ, সিমলা, ২৭শে আগষ্ট, ১১৩১ 
প্রিয় মিঃ গান্ধী, 
কয়েকটি মস্তবাসঞ্ক খসড়! ইন্ভাহারখানি গ্রহণ করিয়া আপনি অন্ত তারিখে যে প্র 
লিখিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ । কংগ্রেস এ পধান্ত যে সমন্ত অভিযোগ করিয়াছে, 
তাহার তদন্তের জন্ত পীড়াগাড়ি করিবার অভিপ্রায় কংগ্রেসের নাই, তাহা সপরিষদ বড়লাট 
অবগত হইলেন। আপনি একথাও জানাইয়াছেন যে, যাহাতে কোন সংঘর্ম ন! হয়, তজ্জন্য 
কংগ্রেস সতত চেষ্টিত থাকিবে এবং আলোচনা ও অনুরোধ প্রভৃতি দ্বার! প্রতিকারের চে 
করিবে। কংগ্রেমকে ভবিয়ুতে যদি কোন বাবস্থ! করিতেই হয, তাহ! হইলে আপনি কংগেসের 
কথা পুর্ব হইতেই পরিক্ষার করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে জানাইতেছি ছে কোন 
প্রত্যঙ্গ অংঘার্ষের আবগ্তক হইবে ন বলিয়াই পরিষদ বডলাটের ধারণা । গন্র্ণমেন্টের 
সাধারণ নীতি সম্বন্ধে, বড়লাট আপনাকে ১৯শে আগষ্ট তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই 
পর দেখুন । 
সরকারী ইন্তাহার, আপনার অদ্য তারিখের চিঠি এবং এই উত্তর গন্তর্ণমেন্ট একসঙ্গে 
প্রকাশ করিবেন। 
ভবদীয় 
এইচ, ডব্রিট, ইমামন 
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যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশ। 


সঙ্গে ভারত গভপমেণ্টের রাজস্ব ও জমিদারের খাজনাও বাড়িয়াছে,-কাঁজেই 
প্রকৃত চাষী এই চড়ার বাজারে বিশেষ লাভবান হইতে পারেন নাই। মোটের 
উপর কয়েকটি স্থবিধাজনক অঞ্চল ব্যতীত ভারতীয় কৃষিজীবীদের অবস্থা যন্দই 
হইয়াছে। বর্তমান শতাষীর প্রথম ত্রিশ বংসর সরকারী রাজন্ব অপেক্ষা 
জমিদারের খাজনা তুলনায় অনেক বেশী বাড়িয়াছে। এই বুদ্ধির হার 
( যতদূর ন্মরণ হয় ) এক টাকায় পাঁচ টাকা । ইহাতে সরকারী বাজন্বও যেমন 
মোটা হারে বাড়িয়াছে, তেমনি জমিদারদের আয়ও অনেক বেশী বাড়িগ্নাছে। 
কৃষকদের অবস্থা পূর্ধের মতই অনশনের কাছাকাছি । এমন কি যেখানে 
দ্রবামূল্য কমিয্বাছে, অথবা অনাবৃষ্টি, বন্যা, পঙ্গপাল, ঝড়, তুফান প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটিয়াছে, সেখানেও অত্যন্ত ইতস্ততঃ করিয়া সেই বৎসরের 
জন্য কিছু খাজনা মাপ করা হইয়াছে । ভাল বংসরে খাজনার হার অত্যন্ত 
বেশী এবং অন্য সময়েও খাজনার হার এত বেশী যে, মহাজন্রে নিকট ধারু না 
করিয়। পনিশোধের উপায় থাকিত না । এইভাবে কৃষি-ঞণ বাঁড়িয়াছে। 
জমিদার, তালুকদার, কুষক-যালিক, রার়ত কৃষির উপর নিউরশীল সকল 
শ্রেণীই মহাঙ্জনের নিকট ধথের দায়ে আবদ্ধ | বর্তমান ব্যবস্থায় পল্লীর আদিম 
অর্থনৈতিক জীবনে এই মহাজন শ্রেণীর অস্তিত্ব অপরিহাধ্য, এই মহাজন শ্রেণী 
অবস্থার পূণ স্থধোগ গ্রহণ করিয়া জা. উপর এবং জমির সহিত সংশ্লিষ্ট 
বাক্তিদের উপর ঘখেষ্ট প্রভীব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়ানে। তাহাকে সংযত 
করিবার কোন ব্যবস্থাই লাই | আইন তাহার সহায়, মে তাহার খণপত্রে 
লিখিত সত্ত অনুযায়ী তাহার প্রাপা 'অদ্ধসের মাংস” ঠিক বুৰিয়া পায়। ক্রমে 
ছোট ছোট জমিদার হইতে কৃষক পধ্যন্ত সকলের জমি তাহার হাতে আসিতে 
থাকে, এইরূপে মহাজন বিপুল তৃ-সম্পত্তির মালিক হইয়া নিজেই বড় 
জমিদারবাবু হইয়া বসে। যে রুষক নিজের জমি চাষ করিত, পে বেনিয়া জমিদার 
অথবা সাহুকারের ক্রীতদাসে ( ভূমিশূন্য বর্গাদার ) পরিণত ২11 রার়তের অৃষ্ট 
আরও মন্দ। দে হয় সাহুকাবের ক্রীতদাস, নয় ক্রমবদ্ধিত ভূমিশূন্য দিন-মজুরের 
সংখা। বুদ্ধি করে। যে মহাজন বা কুসীদজীবা এইকপে জমির মালিক হয়, 
তাহার সহিত জমি বাঁ গ্রজাদের কোন প্রাণগত যোগ নাই । সে সাধারণতঃ সহরে 
থাকিয়া সুদী কারবার চালায়, খাঁজনাপত্র আদায়ের জন্য গোমস্তা নিয়োগ করে 
ইহারা বন্ধের মত নিষ্ঠুর ও অমানুধিক উপায়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করে। 
ক্রমবদ্ধিত কৃষি-্ধণ হইতেই বুঝা যায়, ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা 
কত ঘুক্তিবিরুদ্ধ। কত শিথিল, অধিকাংশ ব্যক্তিরই কোন সঞ্চয় কোন 
সঞ্চিত অস্থাবর সম্পত্তি নাই, ছুদ্দিনে আত্মরক্ষার উপাঘ্স নাই, সর্বদাই তাহারা 
অন্লাভাবের বিভীষিকার মধ বাস কবে। ছুধ্যোগ বা আকস্মিক বিপদ হইতে 
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তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না। সংক্রামক ব্যাধি দেখা দ্রিলে দলে দলে 
মৃড্ামুখে পতিত হয়। ১৯২৯-৩০-এ গভর্ণমেপ্ট-নিয়োজিত ব্যাঙ্কিং-তদস্ত কমিটি 
হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতে ( ত্রদ্ষদেশ সহ) মোট কৃষি-খণের পরিমাণ 
৮৬০ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে জমিদার, কৃষক-মালিক ও রায়ূত সকলের 
খণই ধর! হইয়াছে, কিন্তু ইহার বড় অংশ হইল চাষীদের খণ। গভর্ণমেন্টের 
মুদ্রাবিনিময় বাট্রা-নীতি মহাজন শ্রেণীর পক্ষেই স্মুবিপাজনক, ইহাও ণভার 
বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। টাকার বিনিময়হার এক শিলিং চার পেন্স না করিয়া 
এক শিলিং ছয় পেন্স করায় ( ভারতবাসীদের গ্রতিবাদ সত্বেও) কৃষিঝণের 
পরিমাণ শতকরা ১২॥* টাকা অর্থাৎ ১০৭ কোটি টাক বাড়িযাছে ।* 

মহাযুদ্ধের পর সহসা! স্শ্স্থায়ী মূলা বুদ্ধি এবং পরে ক্রমাগত বাজার পড়িয়া 
যাওয়ায় কুষকদের অবস্থা মন্দ হইতেছিল। ১৯২৯-এ জগদ্ধাপী অর্থসঙ্থট তাহার 
উপর আসিয়া পড়ায় মহাসঙ্গট দেখা দিল | 

কষি-পণ্যের মূল্যের সহিত হারা-হারিস্থতে খাজনা বাধা হউক) ১৯৩১ সালে 


ঘৃক্তপ্রদেশে আমাদের গ্রান্তাব ছিল ইহাই | অথাছ ১৯৩১ সালে কুধিপথ্যের যে 
মূল্য, অভীতে এঁন্ধপ মূলা থাকাকালীন বে ভাবে খাজনা ল্য হইত, বর্তনানেঞ 
তাহাই লওয়া হউক । মোটামুটি ভাবে ভ্রিখ বহর পৃর্দে ১৯০১ সালে এ 
অবস্থা ছিল। ইহা মোটামুটি হিসাব হইলেও, ইঙ্কার প্রয়োগ সহঙ্গ ছিল না; 
কেন না, দখলাস্বত্বিশিষ্ট দখলী ্বতহীন, চুকানদার, দলুচকানলার রি 
নানাখেধিতে বায়তগণ বিভক্ত | আপ এক উপায় সিল এব? শিঃসনেছ ভাই 
সদৃপার দে, কৃধিকাধ্ের বায় এ জীবনদারশোপানেগী ম নদ ছি প্রত।কের 


পি ররর তেরে রানার টি ৬, ১৫ টা ০ ৬ ক 
গাজনা দিবার ক্ষমৃতান্রঘায়া বাবস্থা করা) হাহা ভউক, এই শোফাকি উপায়ে? 


ৃ টারতারি রাজন বি বি যা দরকারে ররর 
হোবননারার বায় বথাসম্থব কম করিয়া ধরিলেল দেখা গিঘত ধে, ভারতে 


তি ও ৬ 
রত সান পাকা ০৫১ ক এ হন ভি লিগা ০ পল ০ , পে 23 পাকা ক্দ তত ক ২ বিটাতি এষা 
অবকাশ চান এ হা মোহিত লাোভডলক 2 এলি আনল নত শাতলে 
হি সার 
শা, পাক সা এ ০:৮8 গম ক * ললিতা হা পপি জা ভপিত তা পখ এ পল ০৯ 
45 প্রদেশেও হহ বু হলি না 1122 হাল কাবিল শতক 


« ভারতের কৃষধি-দ্ধণের পরিমাণ ৮৬০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে ; আমার মে ইচা আতা 
কম করিয়া ধর হইয়াছে | প্রকৃত ধণের পরিমাণ অনেক রেশ হাহা কক, এই চার পাঁচ 
বংদরে উহ! আরও বাড়িয়াছে সন্দেহ নাহ | পাঞ্জাব প্রদেশের গণের পারমাণ, পাঞ্জাব কাঠি 
দপু-কর্মটির (১৯১৯) হিনাবে ১৩৫ কোটি টাকা পারের ধণলাঘিন আইন প্রণযান 
সিলেনী কমিটর (আটার, ১৯১৪) এ প্রকাশ, পাঞ্জাবে তছবদের পণ বোধা অত 


না এহনহম হিনাবে, 


রড 


বেশা, খুব কম করিয়। ভিলা, ররািলেণ্ ২০০ কোটি টাকার কন হই 
পূর্বের হদ2-কমিটি অপেক্ষা শতকরা ৫০, টাকা বেশ বনী তইয়াছে 1 এই বন্িত হাহ যি 
এন্ান্ত প্রদেশ মন্বন্গেও ধরিয়া লওয়! সায়, হাতা হতে বন্তমালে (১৯৩৪) ভারতের 2ধিপণের 


পরিমাণ ১২০৯ কাটি টাকার অধিক দাড়াউবে। 


৩২৭ 


যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দিশ! 


সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়! (যদি বিক্রয় করিবার কিছু থাকে ) অথবা উচ্চ হারে 
সদ কবুল করিয়া খণ করা ব্যতীত খাজনা! শোধ করিবার উপায় নাই। | 

ুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেদ কমিটির প্রাথমিক ও পরীক্ষামূলক প্রস্তাব ছিল যে, 
দখলীন্বত্বধিশিষ্ট রায়তদের খাজন! শতকর| পঞ্চাশ টাকা কম কর! হউক এবং 
তদতিরিক্ত অধিকতর দুর্দশাপন্ন প্রজাদের খাজনা আরও কম লওয়া হউক। 
১৯৩১ দালের মে মাসে যখন গাম্িজী যুক্ত-প্রদেশে আসিয়া! গভর্ণর স্তর 
ম্যালকম হেলীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে ঘতভেদ ঘটিল, 
তাহারা একমত হইতে পারিলেন না। ইহার পরই গাদ্ধিজী যুক্ত- প্রদেশের 
জমিদার ও প্রজাদের নিকট এক আবেদনপত্ঞ গ্রচার করিলেন, তিনি প্রজাদিগকে 
মাধ্যামুযারী খাজনা দিবার অন্থুরোধ করিলেন। তিনি থে সংখ্যা নির্দেশ 
করিলেন, তাহা আঘাদের পূর্বনিদদিষ্ট হার অপেক্ষা অনেক বেশী। আমাদের 
প্রাদেশিক কমিটি গান্ধিজীর সংখ্যা মানিয়া লইলেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ 
সুবিপ! হল না, কেন না, গভর্ণমেন্ট বাজী হইলেন না। 

প্রাদেশিক গভণমেন্টের অবস্থাও মঙ্গীন ছিল। ভূমিরাজস্বই তাহাদের প্রধান 
আয়, ইহা একেবারে ছাড়িয়া দিলে বা বহুল পরিমাণে কমাইয়। দিলে দেউলিয়া 
হইতে হঘ়। অন্যদিকে কৃষক-চাঞ্চলা সম্পর্কে তাহাদের ভীতিও ছিল, যথাসম্ভব 
থাজনা মকব কবিয়! তাহা! কষকদিগকে *.৪্ত কারিতে প্রয়াসী হইলেন । কিস্ত 
দুইকৃল রক্ষা কর| যায় না। কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে আছেন জধিদারগণ, 
অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহারা অকশ্বণা ও অপ্রয়োজনীয় পরগাছা। রাষ্্ ও 
রুষকের ভিতকল্পে ইহাদের ক্ষতি করিরাও কিছু করা সম্ভব ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ 
গভণ্নেণ্ বর্ঘমানে যে ভাবে গঠিত, তাহাতে রাছটনতিক কারণে, এখনও যে 
অন্নপখাক শ্রেণা তাহাদের হাতে আছে, তাহার অন্যতম এবং নিভরশীল জমিদার 
শ্রেণাকে তাহার! ম্েহবঞ্চিত করিতে পারেন না। 

অবশেষে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট জমিদার ও প্রজাদের "জন হাসের ব্যবস্থা 
ঘোষণ। করিলেন। এই ব্যবস্থা এত জটিল যে, সহজে কিছু বুঝিবার উপায় 
নাই । তবে প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যে অনেক কম, তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। 
ইহার মধ্যে চলতি সালের খাজনার কথাই উল্লেখ ছিল, প্রজাদের বাকি বকেয়া 
খাজনা ও দেনার কথা উল্লেখ ছিল ন1| মদি প্রজারা চলতি বতসরের প্রথম ছয় 
মাসের কিন্তীর টাকা দিতে না পারে, তাহা হইলে বাকী বকেয়া ও পুরাতন 
দেনা কিরপে শোধ দিবে | জমিদারদের প্রচলিত প্রথা এই যে, উাহারা বকেয়া! 
খাজনা প্যাশীল না করিয়। হাল খাজনা লয় না। প্রঙ্গাদের দিক হইতে এই 
নিয়ম অত্যন্ত বিপজ্জনক, কেন না, যে কোন সময়ে কিন্তী খেলাপের্‌ দানে তাহার 
জমি শীলামে বিক্রয় হইতে পারে। 
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প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্ধ্যকরী সমিতি মহা অসুবিধার মধ্যে পড়িলেন। 
আমরা বুঝিলাম যে, রায়তদের প্রতি অবিচার করা হইল, কিন্তু আমরা কোন 
প্রতিকার করিতে পারিলাম না। বাধনদিগকে খাজনা না দিবার পরামর্শ 
দেওয়ার দায়িত্ব লইবার আমাদের ইচ্ছা ছিল না। আমরা তাহাদের যথাসাধ্য 
খাজনা দিবার পরামর্শ দিতে লাগিলাম এবং তাহাদের ছুর্ভাগ্যের সহিত 
সহীনুভৃতিজ্ঞীপন ও আশাভরসা দিতে লাগিলাম। খাজনা মাপ দেওয়ার পরও 
তাহাদের নিকট সাধ্যের অতিরিক্ত দাবী করা হইল। 

আইনী ও বে-আইনী পীড়ন-যন্্ চলিতে আরস্ত করিল। হাজার হাজার 
উচ্ছেদের মাম্লা দায়ের হইল; গরু-বাছুর, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, জমিদারের 
গোমন্তাদের মারধর চলিতে লাগিল । অনেক রায়ত অংশতঃ খাজনা পরিশোধ 
করিল, তাহাদের মতে, তাহার যথাসাধ্য দিতে ক্র করিল না। সম্ভবতঃ 
কোন কোন স্থলে কেহ কেহ কিছু বেশী দিতে পাবিত, কিন্তু অধিকাংশ প্রজার 
পক্ষেই ইহা অত্যন্ত বেশী। আংশিক খাজন| দিয়া তাহারা রেহাই পাইল না। 
আইনের জগদ্দল পাথর গড়াইয়া চলিল, বাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই 

ভাবে পিষ্ট করিল। আংশিক খাজনা দেওয়। সত্বেও, উচ্ছেদের মামলাগুলি 
ডিগ্রী হইতে লাগিল, গরু, বাছুর, ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামে 
বিক্রয় হইতে লাগিল। খাজনা না দিলেও রায়তদের অবস্থা ইহার চেয়ে মন্দ 
হইত না। বরং তাহাদের ভালই হইত, কেননা অন্ততঃ এ পরিমাণ টাকা 
তাহারা বীচাইতে পারিত | : 

তাহার! দলে দলে আসিয়া আমাদের নিকট ছুঃখের সহিত 'অঙধোগেপ সবে 
বলিতে লাগিল, আমাদের কথামত খাজনা দিয়াও তাহাদের এই দশা হইল। এক 
এলাহাবাদ জেলাতেই হাজার হাজার কৃষক জমি হারাইল, আরও বহু সহস্র 
কৃষকের নামে মামলা চলিতে লাগিল । জেল! কংগ্রেসের কার্যালয়ে সারাদিন 
উত্তেজিত জনতা ভিড় করিয়! থাকিত। আমার বাঁড়ীর অবস্থাও তদপ-_সময় 
সময় এই অবস্থা হইতে নিষ্কৃতির জন্য আমার পলায়ন করিবার, লুকাইয়া থাকিবায 
ইচ্ছা হইত । অনেক রায়ত আসিয়া শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখাইঘা বলিত) 
জমিদারের গোমস্তা, পাইকেরা মারিয়াছে। আমরা হাসপাতাল তাহাদের 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতাম ৷ তাহাঁরাই বাকি করিবে ? আমরাই বাকি করিব? 
আমরা অবস্থা বর্ণনা করিয়। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট দীর্ঘ পত্র লিখিতে 
লাগিলাম। নৈনীতাল ও লক্ষৌয়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ধর 
আদান-প্রদানের জন্য কংগ্রেম কমিটি গোবিন্দবল্পভ পন্থকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
তিনিও গভর্ণমেণ্টের নিকট সর্বদা পত্র লিখিতে লাগিলেন । আমাদের সভাপতি 
তাসাদদ,ক, এ, কে, শেরোয়ানী এবং আমিও মাঝে মাঝে পত্র লিখিতাম। 
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জুন ও জুলাই মাসে বর্যাকালে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। এখন চাষ 
আবাদ ও বীজ বুনিবার সময়। যে সমস্ত গ্রজাকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে তাহারা 
অলসভাবে বসিয়া, তাহাদের পতিত জমি দেখিবে? কৃষকের পক্ষে ইহা কঠিন, 
ইহা তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আইনতঃ উচ্ছেদ সাব্যন্ত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে 
জমি বে-দখল হয় নাই। আদালতের ভিক্রীর পর বিশেষ কিছু করা হয় নাই। 
এখন যদি তাহারা জমিতে লাঙ্গল দেয়, তাহ! ফৌজদারী আইনে অনধিকার 
প্রবেশ হইবে, ছোটখাট দাঙ্গাহাঙ্গামাও হইতে পারে। অপরে আসিয়া তাহার 
জমি চাষ করিবে, ইহা সহ করাও কৃষকের পক্ষে কঠিম। তাহারা আমাদের 
উপদেশ চাহিল। আমর! কি উপনশ দিতে পারি? 

গ্রীষ্মকালে আমি যখন গান্িজীর সহিত সিমলায় গিয়াছিলাম, তখন ভারত 
সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কশ্ম্চারীর নিকট এই অসুবিধার কথা বলিয়াছিলাম 
এবং আমাদের মত অবস্থায় তিনি পড়িলে কি করিতেন, তাহাও জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে আমার চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন, যে 
রায়তকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে, সে এই প্রশ্ন করিলে আমি কোন 
উত্তরই দিতাম না! যদিও আইন্তঃ সে উচ্ছেদ হইয়াছে, তথাপি তিনি তাহাকে 
এমন কথাও বলিতেন না যে, জমি চষিও না। পিমলার উচ্চশঙ্ষে বসিয়া! তাহার 
পক্ষে একথা বলা সহজ | কিন্তু ইহা ফাইলের উপর হুকুম লেখা বা অস্ক কষিয়া 
ফল বাহির করার মত ব্যাপার নহে। তিনি অথবা নৈনীতালের বড়কর্তাগণ 
কখনও মানুষের সংস্পর্শে আসেন না, মানুষের ছুঃখ-বেদনা তাহাদের চক্ষে 
পড়ে না। 

পিমলায় আমাদিগকে বলা হইল যে, আমরা কৃষকদিগকে একটি মাত্র উপদেশ 
দিতে পারি ফে, তাহাদের পূরা খাজনা দেওয়া কর্তব্য, একান্ত নিরুপায় হইলে 
যথাসাধ্য দেওয়া উচিত। কার্ধযতঃ আমরাও তাহাদের দথাসাধ্য খাজন। দেওয়ার 
কথা বলিয়াছি। অবশ্ত তাহাদিগকে আমরা গৃহপালিত ৮১ বিক্রয় করিতে বা 
পুনরায় খণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম এবং ফল কি হইল, তাহাও 
দেখিলাম | 

সে বারের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে আমাদের শ্রান্তি ক্লান্তির অন্ত ছিলনা । ভারতীয় 
কুঘকদের দুঃখ-ছুঙাগা সহ করিবার এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে। ঢুভিক্ষ, বস্তা, 
ব্যাধি, মৃডক, চিরদারিদ্রোর পেষণ সকলের অধিকাংশই তাহাদের স্বন্ধে 
পড়ে; যখন আর সহ করিতে পারে না, তখন নীরবে, কাহাকেও দৌষ না! দিয়] 
হাজারে হাজারে মৃত্যু আলিঙ্গন করে। তাহাদের সম্মথে এই পথই খোলা 
আছ্ছে। অতীতের ছুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতার তুলনায় ১৯৩১ সালে নৃতন কিছু 
ঘটে নাই। কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক, এ বত্মর সে দেখিল যে, ইহা 
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কোন দুর্বোধ্য প্রাকৃতিক ছুধ্যোগ নহে যে নিরুপায় ভাবে সহা করিতে হইবে? 
এই দুর্দশা মানুষের রচনা দেখিয়াই তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়! উঠিয়াছিল। তাহাদের 
অভিনব রাজনৈতিক শিক্ষা ফলপ্রস্থ হইল । আমাদের নিকটও ১৯৩১-এর 
ঘটনাবলী অত্যন্ত বেদনাবহ ; কেন না, ইহার জন্য আমরাও অংশতঃ দায়ী_- 
কৃষকেরা কি আমাদের পরামর্শাছ্ুারে কাজ করে নাই ? এবং আমি নিঃসন্দেহে 
বলিতে পারি যে, আমরা সদাসর্ধদা সাহীধা না করিলে অবস্থা আরও শোচনীয় 
হইত। আমরাই তাহাদের সঙ্ববদ্ধ করিয়া শক্তিশালী করিয়াছলাম বলিয়াই 
তাহার বদ্ধিত হারে খাজনা মাপ পাইয়াছিল, অন্যথা ইহা সম্ভব হইত না। 
জোরজুলুম ও অসদ্যবহার যাহা তাহারা পাইয়াছে, তাহা যতই মন্দ হউক, এই 
হতভাগ্য লোকদের নিকট তাহা নূতন নহে । কেবল প্রয়োগের তারতথ্য 
(বর্তমানে ইহা আরও বেশী) একং প্রচারের উপরই ইহা নির্ভর করে। 
সাধারণতঃই গ্রামে জমিদারের গোমস্তার ছুর্বাবহার ও পীড়ন সচরাচর ঘটনা, 
যদি হতভাগা ব্যক্তি মার! না যায়, তাহা হইলে অল্ললোকেই তাহা! শুনিতে পায়। 
বর্তমানে ইহার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, কেন না আমাদের সঙ্ঘবদ্ধতা এবং 
রুষকদের নবজাগরণের ফলে সকল প্রকার, ছুর্বাবহারের সংবাদই কৎুগরসের 
কাধ্যালয়ে আসে । 

গীন্ম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলপূর্বক খাজনা আদায়ের বাবস্থা শিথিল হইল, 
অত্যাচারও কমিল। ভূমি হইতে বঞ্চিত বহুসংখ্যক রায়তকে লইয়া আমরা 
বিরত হইয়া উঠিলাম। ইহাদের কি করা যায়? অধিকাংশ জনি পতিত 
পড়িয়াছিল বলিয়াই আমরা উহীদিগকে জমি ফিরাইয়! দিবার জন্য গভর্ণঘেণ্টকে 
পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল্লীম ৷ ভবিষাতের প্রশ্ন আরো জরুবী। থে খাজনা মাপ 
হইয়াছে, তাহা অতীত কিস্তির জন্য, ভবিযাতের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই । 
অক্টোবর হইতে নৃতন কিন্তীর খাজনা আদ্াম আরম্ভ হইবে | তখন কি ঘটিবে ? 
আবার কি পূর্বের মতই পীডনের মধা দিয়া ঘাইতে হইবে? ইহা বিবেচনা 
করিবার জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট সরকারী কর্খচারী ও কয়েকজন জমিদার 
লইয়া একটি কমিটি গঠন করিলেন | কুষকদের কোন প্রতিনিধি ইহাতে লব্য়া 
হইল না। শেষ মুহূর্ঠে ধন কমিটির 'কাজ সুরু হইয়াছে, তখন আমাদের পক্ষ 
হইতে গোবিন্নবল্লভ পন্থকে গভর্ণমেণ্ট কমিটিতে যোগ দিবার অনুরোধ করিলেন। 
তখন জরুরী বিষয়গুলির আলোচন| শেষ হইয়! গিয়াছে, অতএব এত বিলঙ্গে 
কমিটিতে যোগ দেওয়া! তিনি সঙ্গত বিবেচন1 করিলেন না । 

যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেম কমিটিও কুষিসম্পর্কিত অতীত ও বর্তমান তথা 
সংগ্রহ কবিয়া বর্ভমান অবস্থা নির্ণয়ের জন্য একটি ছোট কমিটি নিযুক্ত কৰিলেন। 
এই কমিটি যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক সুদীর্ঘ 


৩২৬ 


যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-ুর্দশা 


বিবরণী রচনা করিলেন । কৃষি-পণোর মূলা হাস হওয়ায় অবস্থা কতদূর শোচনীয় 
হইয়াছে, তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। তাহাদের সিদ্ধান্তগুলি ব্যাপক। 
গোবিন্দবল্লভ পন্থ, রফি আহম্মদ কিদৌয়াই এবং বেস্কটেশ নারায়ণ তেওয়ারীর 
স্বাক্ষরিত বিবরণী পুন্তকাকারে প্রকাশিত হইল | 

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার বনুপূর্ধেই গান্ধিজী গোলটেবিল বৈঠকের জন্য 
লগ্নে গিরাছিলেন। প্রস্থানের পূর্ব তিনি ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন এবং ইহার 
অন্যতম কারণ যুক্ত-গ্রদেশের রুষক সমস্যা । এমন কি, তিনি স্থির করিয়াছিলেন, 
যদি লগ্ডনে ন! বাওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি যুক্ত-গ্রদেশে আসিয়া এই জটিল 
সমস্তা সমাধানে আত্মনিয়োগ করিবেন। দিমলায় গভর্ণমেন্টের সহিত সর্বশেষ 
আলোচনার অন্থান্ত বিষয়ের সহিত যৃক্তপ্রদেশের কথাও আলোচিত হইয়াছিল। 
তিনি ইংলপ্ডে প্রস্থানের পর, আমরা নিয়মিতভাবে তাহাকে সংবাদ দিতাম । 
প্রথম ছুই মান, আমি নির়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে, সাধারণ ও বিমানডাকে তাহার 
নিকট পত্র দিভীয় । শেষের দিকে শীপ্রই তাহার প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশা করিয়া 


নিয়মিতভাবে পত্র দিতাম না। তিনি আমাদিগকে বলিয়া গিস্াছিলেন যে, 
তিনি তিন মাসের মধোই টা রয়া আসিবেন। নভেম্বর মাসে তিনি না ফের! 
পযাস্ত ভারতে কৌন সঙ্কট উপস্থিত হইবে না আমরা এইরূপ আশা করিয়াছিলাম। 
তাহার অন্পস্থিতিতে গভর্ণ রর সহিত কোন সংঘধ না হয়, সেজন্য আমর। 

সাবধান ছিলাম । ঘাহ! রঃ তাহার ।পবার বিলম্ব হইতে লাগিল এবং কৃষক 


সমশ্গাও অতি দ্রুত সঙ্গীন হইয়া উঠিল । আমরা তারযোগে বিস্তারিত সংবাদ 


তীাকে জানাইলাদ এবং কন্তব্য সম্পকে উপদেশ চাহিলাম। তিনি তারে 
উত্তর দিলেন যে, এবিষয়ে তিনি নিজেকে অসহায় বোধ করিছেছেন এবং 


আমাদিগকে নিজেদের বিবেচনান্ধায়ী কাজ করিবার উপদেশ দিলেন । 
প্রাদেশিক কংগ্রেন কন্তপক্ষ কাধ্যকরী সমি তিকেও সমস্ত অবস্থ! জানাইলেন। 
আমি নিজে তাহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে সংবাদ দিতে লাগলাম। অবস্থার গুরুত্ব 
বিবেচনা করি! কাধ্যকরী সাঁমতি আমাদের প্রাদেশিক সভাপতি তাসাদ্দক 
শেবোরানী এবং এলাহাবান জিলার সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাগ্ডনের সহিত 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন । 
গভর্ণমেণ্ট কুষি-কমিটির রিপোর্ট কতকগুলি মন্তবাসহ শীঘ্বই প্রকাশিত 
হইল। জটিল ও অস্পষ্ট ব্যবস্থার ভার বহুল পরিমাণে স্থানীয় কশ্মচারীদের উপর 
রি হইল। বিগত কিন্ছি অপেক্ষা এবারে আরও কিছু বেশী খাজনা মাপের 
প্রস্তাব হইল। কিন্তু আমাদের মতে তাহ! পধ্যাঞ্ধ নহে। সরকারী বাবস্থার 
নীতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি-এই উভয় ব্যাপারেই আমরা আপত্তি প্রকাশ 
করিলাম। সরকারী রিপোর্টে কেবল ভবিষ্বাতের কথাই ধরা হইয়াছিল; বকেয়া 


৩২৭ 


জওহরলাল নেহরু 


খাজনা, দেন! এবং অগণিত ভূমিহীন কৃষকের বিষয়, কৃষকের কথার কোন উল্লেখ 
ছিল না। এখন আমরা কি করিব? গত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে আমর যে-ভাবে : 
কৃষকদের যথাসাধ্য খাজনা দিবার উপদেশ দিয়াছি, তাহাই করিব? কিন্ত 
তাহার পরিণাম কি একই প্রকার হইবে না? আমরা পূর্ব-অভিজ্ঞতায় 
দেখিয়াছি যে, এরূপ নির্বোধ উপদেশের পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় নহে। হয় কৃষকেরা 
প্রাণপণে চেষ্টা করিয়! নির্দিষ্ট ও সংশোধিত দীবী অন্থ্যায়ী পূরা খাজনা আদায় 
দিক, অন্যথা বর্তমানে কিছুই না দিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করুক। আ'শিক 
: খাজনা দিলে এরিক ওদিক কোনদিকই রক্ষা হয় না। কৃষকেরা সর্বব্বান্ত হয় 
এবং তাহাদের জমি হস্তান্তরিত হইয়া যায়। 

প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ধীরভাবে বিচার করিয়া! দেখিলেন যে, সরকারী 
প্রস্তাবগুলি এ আকারে গ্রহণ করার পক্ষে অনুকূল নহে ; তবে বিগত গ্রীষ্মকাল 
অপেক্ষা এবার কিছু অর্ধিক হারে খাজনা মাপের বাবস্থা হইয়াছে। সরকারী 
প্রস্তাবগুলি কৃষকদের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক করিবার মস্তাবনা ছিল বলিয়া 
আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু আশার 
বিশেষ লক্ষণ দেখিলাম না। এবং যে সংঘর্ষ আমরা এড়াইতে চাহি, তাহাই 
দ্রতগতিতে আমাদের সম্মুখীন হইতে লাগিল। কংগ্রেসের প্রতি প্রাদেশিক 
গভর্ণমেন্ট তথা ভারত গভর্ণমেণ্টের মনোভাব ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর 
হা উঠিল। আমাদের বড় বড় চিঠিগুলির উত্তবে অতি সংক্ষেপে স্থানীর 
কশ্বচাবীদের নিকট জানাইবার নিেশ দেওয়া হইত স্পষ্টই বুঝা গেল মে, 


গভর্ণমেপ্ট কোনমতেই আমাদিগকে উতদাহ দিতে বাজী নহেন। কুষকদিগকে 
খাজনা মাপ দিবার দকণ কংগ্রেসের প্রতিষ্গা বাড়িবার সম্ভাবনা আছে, ইহা 
গভ্ণমেণ্টের নিকট অসন্ভোষজনক সমস্যা হইয়া দীড়াইয়াছিল। দার্ঘকালের 
অভ্যাসবশতঃ তাহারা সরকারী মধ্যাদার দিক দিদা সকল বিষন্ন ভাবিতে অভ্াস্থ 
জনসাধারণ খাজন| মাপের জন্য ক'গ্রেসকে বাহাছুরী দিবে, উহা তীহাদেরু অঙ্গ « 
বোধ হইয়াছিল। এবং বাহাতে এক্ধপ পারবার উদ্ভব না হয়, দেজন্া তাইার। 
ঘথাপাধ্য চেষ্টা কন্িগাছিলেন | 

ইতিমধ্যে দিল্লী ও অন্যান্য স্থান হইতে আঘর! সংবাদ পাইতে লাগিলাম থে, 
ভাবত গভর্ণমেন্ট কংগ্রেপী আন্দেগনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে দমননীতি 
অবলগনেন জন্য প্রস্তত হইতেছেন! একটি কনিগ্াঙ্ুলার সঙ্ষেতে আমাদিগকে 
বুশ্চিক্ক ছারা শাপন করিবার বাবস্থা আরম্ভ হইবে । অরকারী সঙ্কল্পের বিশ্তৃত 
বিবর্ণ & আমর পাইতে লাগিলাম। নভেম্বর মাসের কোন সদয়, আমার মনে 
আছে, ভাঃ আন্মারী আমাকে (ন্বতন্ভাবে কংগ্রেসের সভাপতি বল্পভভাই 
প্যাটেলকে ) মংবাদ দিলেন যে, আমর! পূর্বের যে সকল সংবাদ পাইয়াছি, তাহা 


৩২৮ 


 যুক্ত-গ্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা 


সত্য, সীমান্ত-প্রদেশে ও যুক্ত-গ্রদেশে কি শ্রেণীর অডিন্তান্স জারী হইবে, তাহারও 
বিস্তৃত বিবরণ জ্রানাইলেন। বাঙ্গলাদেশ, আমার বিশ্বাস ইতিমধ্যেই নৃতন 
অভিন্যান্স পুরস্কাবস্বরূপ পাইয়াছে কিংবা শীপ্বই পাইবে। দুই মাস পরে যখন 
নৃতন অভিন্যান্সগ্ুলি জারী হইল, তখন দেখ! গেল যে, ডাঃ আন্সারীর বিবরণ 
বর্ণে বর্ণে তা । গোলটেবিল বৈঠকের অপ্রত্যাশিত দৈর্ঘ্যের দরুণ গভর্ণমেণ্ট 
নৃতন অডিন্তান্স প্রয়োগ করিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। যখন গোলটেবিল 
বৈঠকের সদস্যগণ আশার কথায় পরস্পরের কর্ণে মধুবর্ধণ করিতেছিলেন, তখন 
ভারতে পাইকারী ভাবে দমন-নীতি প্রয়োগ গভর্ণমেণ্ট যুক্তিযুক্ত মনে করেন 
নাই। অতএব মনকযাকষি বাড়িতে লাগিল, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই 
ঘটনার গতি ঘুবিতে লাগিল। ইহার অপরিহাধ্য গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করা 
আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত ছিল না। আমাদের পক্ষে ইহার সম্মুখীন 
হইয়! ব্যক্তিগতভাবে বা সম্মিলিত ভাবে জীবন-নাট্যেব এই বিয়োগাস্তক 
অভিনয়ের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না । কিন্তু আমরা প্রত্যাশা 
কবিতেছিলাম যে, যবনিকা উত্তোলিত হইয়া অস্ত্রের ঝঞ্চনা আরম্ভ হইবার পূর্বেই 
গাদ্িজী আসিয়া সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্বন্ধেই লইবেন, যুদ্ধ না শাস্তি তিনিই 
নির্ণয় করিবেন। তীহার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব স্বন্ধে লইবার শক্তি আমাদের 
কাহারও ছিল না। 

যক্ত-প্রদেশে গতর্ণমেন্ট আর একটি এমন বাবস্থা অবলম্বন করিলেন যে পল্লী 
অঞ্চলে ভাতির সঞ্চার হইল। খাজনা মাপের যে সকল পরোয়ানা প্রজাদের মধ্যে 
বিলি করা হইল, তাহাতে খাজন| মাপের পরিমাণ উল্লিখিত ছিল। এবং উহাব 
সহিত এই ভীতিপুর্ণ নাধপানবাশী ছিল যে, এবখাসের মধ্যে (কোথাও বা 
তাহার কম সময় উল্লেখ ছিল) সম্পূর্ণ টাকা আদায় না দিলে খাজনা মাপ 
প্রত্যাহার কর! হইবে এবং পূরা টাকা আদায় করিবার জন্বা এাইন-সঙ্গত উপায় 
অবলদ্ন করা হইবে । ইহার অর্থ জমি হইতে উচ্ছেদ, অস্থ,ংর সম্পত্তি ক্রোক 
ইত্যাদি। সাধারণ বৎসরে রায়তেরা ২৩ মাসের কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিয়া 
খাজনা শোধ করে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে সমযটুকুও দেওয়া হইল না। সমস্ত 
পল্লী অঞ্চল অকস্মাৎ সঙ্কটের মধ্যে পড়িল, প্রজার! পরোঘান! হস্তে ইতস্ততঃ 
ছুটাছুটি কবিরা প্রতিবাদ ও অভিযোগ করিতে লাগিল এবং পরামর্শ চাহিল। 
গভর্ণমেণ্ট অথব! তাহাদের স্থানীয় কশ্মচারীদের পক্ষে এই ভীতি প্রদর্শন_-অত্যন্ত 
গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। কিন্তু ইহার ফলে শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা 
বুঝ পরিমাণে হ্রাস হইল এব, ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া ইহা সংঘর্ধকে 
অপরিহাধা করিয়া তুলিল। 


৩২৯ 


জওহরলাল নেহরু 


কি কুষকগণ, কি কংগ্রেস অনুভব করিল যে শীঘ্রই কাধ্য স্থিঃ করান 
প্রয়োজন, গাদ্ধিজীর প্রত্যাবর্তনের আশায় আমরা ইতিকর্তবা নির্ধীরণ স্থগিত 
রাখিতে পারি না। আমরা কি করিব, কি উপদেশ দিব? আমরা জান যে 
এত অল্প সময়ের মধ্যে কৃষকদের পক্ষে দাবীর অনুরূপ খাজনা দেওয়া সম্ভব নক 
এই অবস্থায় কি করিয়া আমর! তাহাদিগকে এরূপ উপদেশ দেই? 

বকেয়া খাজনারই বাকি হইবে? যদি তাহারা দাবীর সম্পূর্ণ অথবা ও. ংখ 

ৃ পরি শাও করে তাহা হইলে তাহা বকেয়া বাকীতে জমা হইয়া ভাভাদের 
উচ্ছেদের সম্ভাবনীও থাকিয়া ঘাইবে নাকি ? 

এলাহাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটি শক্তিশালী রুধকদের লইয়া ধক্দ্বতা 
প্রবৃত্ত হইল। ইহারা স্থির করিলেন যে কুষকদিগকে খাজনা আদায় বার 
উপদেশ দেওয়া যায় না। ঘাহা৷ হউক, কথ! উঠিল থে প্রাদেশিক কর্তুপঞ্ থা 
নিখিল ভারত কার্যকরী সমিতির সম্মতি বাতীত এরূপ আক্রমণশীল : 
অবলম্বন করা যায় না। অতএব জিলা ও প্রদেশের পক্ষ হইতে পুরুষোভ্ত 
ট্যাগুন ও তাসাদ্দক শেরোয়ানী কাধ্যকরী সমিতির নিকট তাহাদের বক্তবা পেন 
করিলেন। সমস্যা কেবলমাত্র এলাহাবাদ জেলার মধোই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা 
সম্পূরণকূপে অর্থ নৈতিক প্রশ্ন হইলেও রাজনৈতিক অসন্তোষের দরুণ ইহার পরিণাম 
বহুদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, ইহা আমরা অন্গভব করিলাম। এলাহাবাদ জিলা 
কমিটি কি সাময়িক ভাবে কৃষকদিগকে খাজনা প্রদান বন্ধ রাখিবার উপদেশ দিয়] 
স্থবিধাজনক সর্ের জন্য পুনরায় গভর্ণমেপ্টের সহিত কথাবাধী চীলাইবে? এই 
প্রশ্ন লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলাম, কিন্তু আমরা কি করিতে পানি? 
কাধাকরী সমিতি গান্দিজীর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই গ্ভর্ণমেন্টের অভিত সংঘ 
নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্থনৈতিক সমগ্জা শ্র্ণী 
সমশ্তায় পরিণত না হইতে পাবে সেদিকেও তীহাদের লক্ষ্য ছিল। কার্াকরী 
সমিতি রীজনৈতিক দিক দিয়া বথেষ্ট অগ্রসর হইলেও সমাজনীতির দিক দিয়া 
তহট। ছিলেন লা। এবং রাদ্গত বনাম জমিদার প্রশ্ন উত্থাপন করা তাহারা 
অপছন্দ করিতেন । 

আমার সমাজতান্ত্রিক মনোবুত্তির জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাপাৰে 
আমার পরামর্শ লএয়া তীহারা নিরাপদ যনে করিতেন ন|। কিন্তু কার্ধাকরী সমিতি 
মুক্ত-প্রদেশের সমন্তা সমাকনূপে উপলব্ধি করুন, আমার এই ইচ্ছা ছিল। কেন 
না আমাদের মধ অধিকতর চরমপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী স্দস্তেরাও নিজেদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘটনাচক্রে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধা হইতে- 
ছিলেন। কাজেই মামাদের কাধ্যকরী সমিতির সভায় শেরোয়ানী ও আমাদের 
প্রদেশের অন্যান্যের উপস্থিতিতে আমি আনন্দিত হইলাম । শেরোয়ানী 


৩৩৪৪ 


যুক্ত-প্রদেশের কৃষকদের দুঃখ-দুর্টশা 


( আমাদের প্রাদেশিক সভাপতি ) কোন যতেই উগ্রপন্থী ছিলেন না। কি 
রাজনীতি কি অর্থনীতি উভয় দিক হইতেই তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ছিলেন। 
এবং বং্সরের আর্ত হইতেই তিনি যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির রুঘক 
আন্দোলনের বিক্কদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তিনি সভাপতি হইয়া যখন দায়িত গ্রহণ 
করিলেন তখন বঝিতে পান্সিলেন যে আমাদের সম্মুখে অন্য কোন পথ ছিল না। 
পরবর্তী গ্রতোক কাজে প্রাদেশিক কমিটি তাহার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা লাভ 
কবিয়াছে। এমন কি সভাপতি হিসাবে তিনিও কমিটিকে পরিচালিত করিয়া- 
ছিলেন। 

তাসাদ্ক শেরোয়ানীর যুক্তিপূর্ণ মন্তবো কাধ্যকরী সমিতির সদস্যগণ 
গ্রভাবাদ্বিত হইলেন__মামি ও এতখানি করিতে পারিতাম না । অনেক ইতস্তত; 
করিয়া যখন তীহারা আর অগ্রাহ করিতে পারিলেন ন! তখন তীহারা প্রাদেশিক 
কমিটিকে যে কোন অঞ্চলে খাজনা ও রাজন্ব প্রদান বন্ধ রাখিবার অন্তমতি 
দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তীহার! যুক্ত-গ্রদেশের জনসাধারণকে সাধামত এই 
উপায় অবলম্বন ন! করিয়া! প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের সহিত আলোচনা! চালাইবার 
জন্য অনুরোধ করিলেন । 

কিছুকাল এই আলোচনা চলিল, কিন্কু বিশেষ ফল হল না। আমার 
বিশ্বাস এলাহাবাদ জিলায় খাজনা মীপের পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছিল। সাধারণ 
অবস্থায় একটা আপোষ, অন্ততঃ পক্ষে প্রকাশ্য সংঘর্য নিকারণ সম্ভবপর হইত | 
মতভেদের কারণ অল্পই থাকিত। "কিন্তু অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। ঢুইপক্ষই__ 
গভর্ণমেণ্ট ও উন সংঘধের অপরিহ'গা সম্ভাবনা চিন্তা করিতে- 
ছিলেন; কাজেই আমাদের পারস্পরিক আলোচনার মর্ধো আন্তরিকতা ছিল না। 
উভয় পক্ষের আচরণের মধ্যেই কৌশলছ্বারা স্ব স্ব কা দট কণিবার প্রয়াস 
পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। গভর্ণমেন্ট গোপনে সম্পৃণর * প্রস্তত হইয়াই 
ছিলেন। আমাদের শক্তি সম্পূর্ণব্ূপেই জনসাধারণের চরিএবল ও দৃঢ়তার উপর 

উর করে। এবং তাহা কোন গোপন উপায়ে গড়িয়া তোলা যামু নাঁ। 
আমাদের মবো কেহ কেহ_-আমিও সেই অপরাধীদের একজন--সাধারণের 
সম্মুখে বক্তৃতা বলিতাম থে স্বাধীনতার সংঘ শেষ হইতে এখন৪ বহু বাকী 
এবং আমাদিগকে অদূর ভবিয়াতেই বত পরীক্ষা ও বিদ্বের সম্মুখীন হইতে হইবে। 
আমরা দ্নসাপারখবে: নিজেদের ভগ্ভত রাখিতে উপদেশ দিতাম বলিয়া 
আমাদিগকে ঘুদ্ধের গুজব স্থট্টিকারী বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে । কিন্তু 
কাধাতঃ আমাদের মধ্যশ্রেণীর কংগ্রেকক্মীরা বাস্তব ঘটনার প্রতি ওুদাসীন্য 
গ্রন্কাশ করিতেন । এবং তাহারা আশা করিতেন যে, যে কোন প্রকারেই 
হউক সংঘর্য আর হইবে না। লগ্নে গান্ধিজীর উপস্থিতির ফলে সংবাদপত্রের 
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পাঠকশ্রেণীর মন বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইয়াছিল। তথাপি দেশের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের নিরপেক্ষতা সত্বেও ঘটনার গতি অগ্রসর হইল, বিশেষ ভাবে বাঙ্গলা, 
সীমান্ত গ্রদেশ ও যুক্ত-প্রদেশে নভেম্বর মাসে অনেকেই বুঝিতে পারিলেন যে 
সম্কট ঘনাইয়া আসিতেছে । 


যদি সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে সেজন্য পূর্বর হইতেই কতকগুণি ঘরোয়া বাবস্থা করি. 
, এলাহাবাদ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক এক রুষক সম্মিলনী আহৃত হইল । এই 
সম্মেলনে পারস্পরিক মাহনা৯ন1৭ ভিত্তি স্বন্বপ একটি গ্রঙ্গাব এই ভাবে গ্রহণ 
কর! হইল যে, অধিকতর স্থবিধাজনক সর্ভ না পাইলে তাহারা রূুষকদিগকে 
খাজন] বা রাজস্ব বন্ধ রাখিবার উপদেশ দিবেন। এই প্রস্তাবে প্রাদেশিক 
গভর্ণমেণ্ট মহা বিরক্ত হইলেন এবং ইহাতে সদ্ধিব নর্ত ভঙ্গ করা হইয়াছে এই 
অজুহাত দেখাইয়া আমাদের সহিত আর কোন আলাপ মালোচনাম অসম্মত 
হইলেন। এদিকে উহাই আবার 'প্রতিক্রির। মুখে ঝটিকার পূর্বাভাস মনে করিয়া 
প্রাদেশিক কংগ্রেসে নিজেদের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । এলাহাবাদে আর 
একটি কুষক সম্মেলনে পূর্বাপেক্ষা দুঢ ও মিলিত ভাবে আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
কারিঘ়া কুষকদিগকে অধিকতর স্বিধাজনক স্ত না পাইলে খাজনা বন্ধ রাখিবার 
উপদেশ দেওয়া হইল | কিন্তু এ পধীন্ত “থাজনা বন্ধ” আন্দোলন করা হয় নাই, 
বরং ণ্ন্াধ্য খাজনা” প্রদানের আন্দোলন করা হৃইয়াছিল। এবং আমর! 
কথাবার্তা চালাইবারই প্রস্তাব করিতেছিলাম, যদিও প্রতিপক্ষ জীক দেখাইয়া 
চলিগ্া গিয়াছিলেন। এলাহাবান প্রস্তাবে যদিও জমিদার এবং প্রজ! সকলের 
কথাই সমান ভাবে উল্লেখ ছিল, কিন্তু আমরা জানিতাম কার্ধাত: ইহা রায়ত 
এবং ছোট জমিদারেরাই মান্য করিবে। 

১৯৩১-এ নভেম্বর মাসের শেষে এবং ডিসেম্বরের প্রারস্তে যুক্ত-প্রদেশের 
অবস্থা এইরূপ ছিল। ইতিমধ্যে বাঙ্গলা ও সীমান্ত প্রদেশের ঘটনা সঙ্গীন হইয়া 
উঠিল এবং বাঙ্গলায় এক নৃতন, ভরস্কর সর্দগ্রাসী অভিন্তা্স হনারী করা হইল। 
শাস্তির পরিবর্থে এই যুদ্ধের আভাস দেখিয়া সর্বত্র এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল 
গাদ্ধিজী কথন কিনবেন? থে আক্রমণের জন্য গভর্ণমেন্ট পূর্বব হইতেই প্রস্তুত 
হইয়া আছেন, তাহা আরস্ত হইবার পূর্বেই কি তিনি ফিরিয়া আসিতে সক্ষম 
হইবেন? অথবা তিনি কিবিয়। আসিয়া দেখিবেন যে তীহান সহকন্মাবা 
কাৰাগারে এবং সংগ্রাম আরম্ত হইয়া গিয়াছে? আমর! সংবাদ পাইলাম, তিনি 
ঘাত্রী কৰিয়াছেন এবং বহসরের শেষ সপ্তাহে বোম্বাই উপস্থিত হইবেন। 
আমর। প্রতোক কংগ্রেসের প্রত্যেক বিশিষ্ট কক্মী কি কেন্দ্রীয় আফিসে কি 
প্রদেশে তীহ।র প্রত্যাগমন পর্যন্ত সংঘর্ষ এডাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। 
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এমন কি সংঘ আরম্ভ করিতে হইলেও তাহার পরামর্শ ও নির্দেশের জন্য তাহার 
সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্তক। এই অসম প্রতিযোগিতার আমরা 
নিজেদের আসায় বোধ করিতে লাগিলাম। আরম্ভ করিবার দায়িত্ব তি 
গভর্ণমেণ্টের ভাতে । 
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যুক্ত-প্রদেশের কাজ লইয়া ব্যস্থ থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল যাবৎ অন্যান্য 
অমস্তোষের কেন্ত্র, বাঙ্গলা ও শীযাস্ত প্রদেশে যাইবার জন্ত আমি উতৎকঠিত 
ছিলাম। প্রত্যক্ষভাবে অবস্থা পধ্যবেক্ষণ করা এবং পুরাতন বন্ধুদের সহিত 
মিলিত হওয়ার আগ্রহও ছিল, অনেকের সহিত দুই বসর সাক্ষাতের স্থৃবোগ 
পাই নাই। সর্বোপরি এ প্রদেশদ্বয়ের জনসাধারণের সাহস ও জাতীয় সংগ্রামে 
তাহাদের ত্যাগম্বীকারের শক্তির প্রতি আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেও 
আমি উন্মুখ হইয়াছিলাম। সাময়িকভাবে সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশের উপায় 
ছিল না, কোন খ্যাতনামা কংগ্রেসপন্থীর তথায় গমন ভারত গভর্ণমেন্ট অন্থমোদন 
করিতেন না) এই আপত্তি অগ্রাহ করিয়া কলহ স্যত্িব অভিপ্রায় আমাদের 
ছিল না। 

বাঙ্গলার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রদেশের প্রতি 
আমার গভীর আকর্ষণ সত্বেও আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। আমি 
অন্থভব করিলাম, সেখানে গিয়া নিজেকে অসহাঁয়ই মনে করিব এবং হয়ত 
কোন উপকারেই লাগিব নী। এই প্রদেশে কংগ্রেনপস্থীদের ছুই দলের দীর্ঘ- 
স্থায়ী শোচনীয় কলহের দরুণ, বাহিরের ক'গ্রেসপন্থীরা ভয়ে দূরে সরিয়া 
থাকিতেন, পাছে কোন পক্ষের সহিত জড়াইয়! পড়েন। ইহা উট পাখীর 
ান্সগোপনের নিক্ষল চেষ্টার মত দুর্বল নীতি। বাঙ্গলাকে আশ্বাম ও 
সান্তনা দেওয়াও হয় না, তাহার সমস্তাস্তলি সমাধানেরও সুবিধা হয় না। 
গান্ধিজী ল্ডনে যাওয়ার কিছুকাল পরেই ছুইটি ঘটনায় সহসা বাঙ্গলার গ্রতি 
সার ভারতের দৃষ্টি আকধিত হইল। ঘটনা ছুইটি হিজলী ও চট্রগ্রামে 
ঘটিয়াছিল। 

* হিজলীতে বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের একটি বিশেষ বন্দিশালা ছিল। 
সরকারীভাবে ঘোষণী! কর হইল যে, বন্দিশালার ভিতরে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া 
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গিরাছে, বন্দীরা সিপাহীদিগকে আক্রমণ করায় তাহারা গুলি করিতে বাধ্য 
হইয়াছে। ফলে একজন নিহত ও অনেকে আহত হইয়াছে । স্থানীয় স৫কারী 
অনুসন্ধান সমিতি অব্যবহিত পরেই ঘটনার তদন্ত করিয়া গুলিবর্ষণ ও তভার 
ফলাফলের নিন্দা হইতে কারারক্ষীদের অবাহতি দিলেন। কিন্তু দাঙ্গার বণনার 
মধো অনেক কৌতৃহলজনক ব্যাপার ছিল, ক্রমে ছুই একটি করিয়া টন 
প্রকাশ পাইতে লাগিলঃ যাহা সরকারী বিবৃতি এবং পূর্ণ তাস্থের জন্য 
দাবী উত্থাপিত করিল । ভারতে সাধারণ সরকারী প্রথার ব্যতিক্রম কয়া, 
বাঙ্গলা নরকারু বিচার | বিভাগের উচ্চপদস্থ বাক্তিদের লইয়া এক তদস্ক কমিটি 
গঠন করিলেন। ইহা সম্পূর্ণ সরকারী কমিটি; এই কমিটির সাক্ষ্য প্রমাণ 
গ্রহণ করিয়া ঘটনার চে শ বিচার | কথিলেন এবং ইহাদের সিদ্ধান্ত 
বন্দিশালার রক্দীদেরই দৌষ অনেক বেশী এবং বু কর! অত্যন্ত অধৌক্তিক 
ইঁ হাট টি গ্রচারিত রর ইন্তাহার একেবারেই মিথ্যা 
গ্রমাণিত হইল । 

ভিজলীর ঘটনার মধ্য অত্যাশ্মধা কিছুই ছিল না। দুরাগাক্রমে এই 
শ্রেণীর ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা ভারতে বিবূন নহে। প্রায়ই সংবাদপত্রে 'জেলে 
হাঙ্গামার” কথ! পাঠ করা যায়। সশস্থ ওয়াডীর ও গ্রহনীরা কি আশ্চধ্য বীরত্বের 
সহিত নিরক্ধ ও অসহায় করেদীদের দমন করিয়া ফেলে, ভাভার বিবর্ণও উহাতে 
থাকে । হিজলীতে অভিনবত্ত এই যে, সরকারী কমিটিই গভর্ণমেউ ইস্থাহারের 
একদেশদধিতা।, এমন কি) ঘটনার মিথ্যা বিবৃতির কথা উদঘাটও করিলেন। 
অভাঁতেও এই সকল সরকারী ঈশ্তাহারে লোকে বিশেদ গুরুর আলাপ করিত 
না, এ ক্ষেত্রে ত হাতে নাতে ধরা পড়ির। গেল। 

হিজলীর ঘটনার পরেও সমস্ত গারভবর্ষে জেলে অনেক “ঘন” নটিয়াছে। 
কোথাও গুলি চলিগ়াছে অথবা জেল কশ্মচারীরা অন্যবিধ বল প্রয়োগ পরিরাচে। 
বিশ্বুয়ের বিষয় এই বে এই শ্রেণার “জেল দাঙ্গার” কেবল মাত শরেদীরাই 
আহত হয়্। সরকারী প্রচারিত ইস্তাহারে কয়েদীদের নক অপকাধোর 
কথা উল্লেখ করিয়! তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং কারাকশ্মগারীর 
নির্দোধিতা প্রতিপন্ন হয়। তদন্তের দাবী সরাসরি অন্বাকার করা হয় এ 
বিভাগীয় তদন্তই ঘথেই্ট বলিয়। বিবেচিত হয়| হিজলীর ঘটনা হইতে গভণমেণ্ট 
এই শিক্ষা লাভ করিলেন বে, সম্যক ৪ নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা অত 
বিপজ্জনক এবং গভিনোক। স্বরহই সর্বশ্রে্চ বিচারক | হিজলীর দৃষ্টান্ত হই 
জনসাধারণের এই শিক্ষালাভ করা উচিত যে সরকারী ইন্তাহারগুলিহে এক 
ঘটনাল রে থাকবে না, গভর্ণমেপ্ট জনসাধারণকে যাহা বিশ্বাস কারতে 
বলিবেন হাই থাকিবে। 
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গ্রামের ব্যাপার আরও গুরুতর। এক জন টেরোরিষ্ট কোন মুমলমান 
পুলিশ ইনস্পেক্টারকে গুলী করিয়া হত্যা করে, তারপর যাহা ঘটিল তাহাকেই 
হিন্দু মুদ্লমান দার্গা বলিয়া অভিহিত কর! হইল। যাহা হউক, আসলে ইহা 
মচরাচন অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উহার গুরুত্বও 
অধিক। টেরোরিষ্দের কাধ্যের সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নাই 
ইহা সর্দমজনবিদিত। পুলিশ কর্মচারীই তাহাদের লক্ষ্য, সে হিন্দুই হউক, 
মূসলঘানই হউক কিছু যায় আসে না। তথাপি ইহা সত্য যে, পরে হিন্দু 
মুসলমানে দার্ধা হইয়াছিল । কেন ইহা ঘটিয়াছিল, ইহার কি কারণ ছিল 
তাহা কথনও স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই, বদিও দায়িত্জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা 
অনেক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিযাছিতেন | এই দাঙ্গার একটি বিশেষত 
ছিল। অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিরা, এংলো-ইত্ডিয়ানগণ, প্রধানতঃ রেল কর্মচারী 
এবং গভর্ণমেন্ট কন্মচারীরাও ব্যাপকভাবে প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি ঈবিতার্থ করিয়াছিল 
বলিয়া প্রকাশ । জে, এম, মেনগ্রপ্ত এবং বাঙ্গলার অন্থান্ত বিখ্যাত নেতারা 
চট্টগ্রামের ঘটনা সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তদন্তের 
দাবী করিয়াছিলেন; অন্যথা তীহাদের নাঘে মানহানির মামলা করা হউক, 
ইহা বলিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কোনটাই করিলেন না। 

চট্টগ্রামের এই অভূতপূর্ব ঘটনার মধ্যে দুইটা বিপজ্জনক সম্ভাবনা 
সম্বন্ধে ভাবিবার অনেক কিছু আছে । বহু দিক হইতে বিচার করিয়া টেরো- 
বিভম বে নিন্দার্থ, তাহ! প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি, আধুনিক বৈপ্লবিক 


কম্ম-কৌশলের মধোও উহার স্থান নাই। কিন্ধ আকত্মিক সাম্প্রদায়িক হিংসা . 


নীতি ভারতবর্ষে ছড়াইয়! পড়িতে পারে, উহার এই সন্তাবনাব কথ! চিন্তা 
করিলে আমি বিশেষভাবে ভীত হই। আমি একজন “নিরীহ হিন্দু” নহি 
যে, ঠিসা দেখিয়া ভয় পাইব | যদ্রিও আমি নিশ্চই ইহা পছনা করি না) 
কিন্ত শি জানি যে, ভারতে অনৈক্য ও আত্মকলহের বহুতর কারণ বিদ্যমান 
এবং এখানে ওখানে অনুষ্ঠিত হিংসা-শীতির ফলে এগুলি গ্রবল হইবে। 
ইহাতে এক্যবদ্ধ ও স্ুশৃঙ্খলিত জাতিগঠনকাধ্ায অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিবে। 
ধখন লোকে ধশ্মের নামে অথবা বেহেন্তে স্থান সংগ্রহ করিবার জন্য নরহত্যা 
করে, তখন তাহাদিগকে টোবোরিজম সখশ্লষ্ট হিংসা-নীতিতে অভাস্ত করিয়া 
ভোলা অত্যান্ত বিপজ্জনক । রাজনৈতিক ভ্যাকাণ্ডও মন্দ; কিন্ত রাজনৈতিক 
টেযোবিষ্টকে ুক্তিত্ক দ্বারা বুঝাইর়া অন্য পথে আমা যাইতে পারে, কেন 
না তাহার উদ্দেশ্টা একান্ত পাখিব এবং বাক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষী জাতীয় 
উদ্দেশ্বেট মে চালিত হয়। পক্ষান্তরে, পন্মের জন্য নরহত্যা অধিকতর মন্দ। 
কেন না ইহার মহিত সম্পর্ক পরলোকের এবং এই শ্রেণীর ঘটনায় যুক্তি 
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তর্কের অবতারণা! করিবার চেষ্টাও বৃথা । এই দ্বিবিধ হত্যাকাণের মধো 
পার্থকা এত সুক্ ঘে, সময় সময় উহা অন্তহিত হয় এবং ব্দটনতিক 
হত্যাকাণ্ড দার্শনিক ব্যাথায় প্রায় ধশ্মসংক্রান্ত বাপারে পরিণত হয়| 

একজন টৌরোরিষ্ট কতক টট্টগ্রামে পুলিশ কম্মচারী হতা। এব, 14 
পর্বান্তী ঘটনাগুলি উজ্জল অঙ্ুলী দিয়! দেখাইয়া দিল যে, টো... ওদের 
কথ্য প্রণালীর মধো কত বিপজ্জনক সম্ভাবনা লুককামিত আছে এব রা একা 
ও স্বাধীনতার ইহা কি বিপুল অনিষ্ট সাধন করিতে পাবে! ইহার পর্বস্তী 
ভিন কাধাগ্তলি হইতে আমরা? দেখিলাম বে ভারতে ফাসিস্ত 
পদ্ধতির উদ্ভব হইয্লাছে। ইহার পর এই এেশীর ভি অন্থান্া 
দৃষ্টান্ত হইতে, বিশেষভাবে বাঙ্গলা দেশের ঘটনাগুলি হইতে বুঝা গিয়াছে 
যে, ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইপ্ডিয়ান সম্প্রদায়ে ফাদিস্ত মনোভাব নিশ্চিতন্ধূপে 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।  বুটিশ সামাছ্যবাদের উপর নিইরশীল কতকগুলি 
ভারতীয়ও এ ভাবে অন্ধপ্রাণিত হইয়া পছিয়াছিল । 

ইহা আশ্চধ্য যে, রাও অস্ত: তাহাদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গীও 
এই শ্রেণীর ফাসিস্ত ভাবাপন্ন, তবে ইহার প্রকৃতি স্বতন্্। তাহাদের জাতীয় 
ফাসিজম ইউরোপীয়ান, এংলো ইন্ডিয়ান ও কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয়ের 
সাম্রাজ্যনীতিক ফাসিজমের বিরোধী | 

১৯৩১-এর নভেম্বর মাসে আমি কয়েকদিনের জন্ব কলিকাতা গিয়াছিলাম। 
এই কম্মদিন আমার উপর অতাস্ত কাজের চাপ পড়িযাছিল। বাক্তিবি বশেষের 
সহিত দেখা শুনা, বিভিন্ন দলের মহিত ঘরোয়া বৈঠক ছাডাও মাটি কতকগুলি 
জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এই সকল সভায় আমি টি 'অ-এর প্রশ্ন 
আলোচনা! করিয়া দেপাইয়াছি,'ন যে, ভারতের স্বাধীনতার পঙ্গে ই কত 
অন্যার নিক্ষল ও অনিগুকর । আন টোরারিই্টদের গালাগালি করি ই, কিনব 
আমাদের এক শ্রেণীর হ্বদেশবামীর কাসনের অনুকরণ করিম দাহাদিগকে 
“কাপুরুষ” বা “ভীরু”ও বলি নাই। এ কথ। ভীাহারাই বলেশ ধাহাবা 
দুঃদাহপিক কাক্জ করিবার কি নিজেকে বিপন্ন করিবার প্রমোভিন সর্বদাই জয় 
করেন। থে নর কিতবা নারী সর্বদ| নিজের জীবনকে বিপন্ধ করিতেছে, তাহাকে 
“কাপুরুব' ব। “ভীরু বলা আমার মতে অত্যন্ত নির্বদ্ধিতা। হে বাক্তি নিজে 
কিছু করিতে পারে না অথচ দূর হইতে চীৎকার করে, সেই নিরীহ সমালোচককে 
তাহারা প্রতিজিমার মুখে ঘণাই করিয়া থাকে । 

আমার কলিকাতায় অবস্থিতির সর্বশেষ সন্ধ্যায় ষ্টেশনে যাইবার কিছুকাল 
পূর্ষে ছুই্ছন দুবক আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। তাহাদের বয়স 
২০-এব বেশ হইবে না, তাহাদের বিবর্ণ মুখমণ্ডলে উদ্বেগের চিক, চক্ষগুলি 


৩৩৬৩৬ 
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উজ্জল । আমি তাহাদের চিনিতাম না; কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের আগমনের কারণ 
বুৰিতে পারিলাম। আমার টেরোরিষ্ট হিংসা'নীতির বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে 
তাহারা ক্রোধ প্রকাশ করিল। তাহারা বলিল যে, ইহাতে যুবকদের চিত্তে 
অতান্ত খারাপ পারুণ। হইতেছে এবং তাহারা আমার এই অনধিকার চট্চা 
কিছুতেই সহ করিবে না। আমরা কিয়খকাল তর্ক করিলাম, আমার যাত্রার 
সময নিকটবন্তী বলিয়া অতি তাড়াতাড়ি কথা শেষ করিতে হইল। কথায় 
কথায় আমাদের ক৪ম্বর উচ্চ এবং মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিল। আমি ভাতাদের 
কয়েকটা কড়া কথ] শুনাইয়] দিলাম। বিদায়ের প্রাক্কালে তাহার আমাকে বলিয়া 
গেল যে, বদি ভবিযাতে আমি এই প্রকার ভুর্ব্যবহার কৰিতে থাকি, তাহা হইলে 
অন্যান্যকে তাহারা যে ভাবে শিক্ষা দিয়াছে আমাকেও তদ্রপ শিক্ষা দিবে । 

কলিকাতা ত্যাগ করিবার পর রাত্রে ট্রনের বার্থে খইয়া শুইয়। আমার মনে 
মেই বালকদয়ের উত্তেজিত দুখ দুইটা ভা্িয়! উঠিতে লাগিল । জীবনের প্রাচধ্য 
ও জাযুপু& তাহাদের ছিল; ইহার! যদি সত্য পথে চলিত, তাহ হইলে কত 
ভাল কাজ হইতে পারিত। অতিদ্কত এবং কতকটা রূটভাবে তাহাদের সহিত 
কথাবান্ঠার জন্ত আমি ছুঃখ বোধ করিলাম । মনে হইল, তাহাদের সহিত দীর্ঘকাল 
আলোচনার সুবোগ পাইলে সম্ভবত: আমি তাহাদের বুঝাইতে পারিতাম যে, 
তাহাদের উৎসাহপূর্ণ তরুণ জীবনের সার্থকতার অন্য পথও আছে। ভারতবর্ষের 
উন্নতি ও স্বাধীনতার সেই সকল পথেও সেবা ও আত্মোৎ্সর্গের স্থযোগের অভাব 
নাই । কয়েক বদর পরে এখনও তাহাদের কথা আমার মনে পড়ে। আমি 
তাহাদের নাম খুঁজিয় পাই নাই, তাহারা কোথায় আছে তাহাও জানি না। 
এবং সময় সময় বিশ্মিত হইয়া ভাবি, হয় তাহারা মৃত, নয় শান্দানানেন কোন 
“সেলে' কাল কর্তন করিতেছে । 

ডিসেম্বর মাস। এলাহাবাদে দ্বিতীয় কুষক সম্মেলন হইয়া গেল। আমার 
পুরাতন ক হিন্দুস্থানী সেবাদলের ডক্টর এন, এস, হা্দিকারের নিকট প্রদত্ত 
পূর্ব প্রতিশ্রুতি অন্থ্যায়ী আমি তাড়াতাড়ি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে যাত্রা 
করিলাম। সেবাদল স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হইলেও. ইহারা জাতীয় আন্দোলনের 
স্বেচ্ছাসেবক এবং কংগ্রেসের সৈন্য দল। যাহা হউক, ১৯৩১-এর গ্রীষ্মকালে 
কংগেমের কাধাকরী সমিতি হিন্দুস্থানী সেবাদলকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অংশরূপে 
গ্রহণ করিয়া ইহাকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বিভাগে পরিণত করিল। 
আমার ও হার্দিকাবের উপর ইহার ভার অপিত হইল। দলের প্রধান কার্যালয় 
কর্ণাটক প্রদেশের ছবিলীতেই রহিল এবং হ্ার্দিকার আমাকে দল সম্পকিত 
কতকগুলি কাধ্য পপিপর্শনেব জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার সহিত কয়েক 
দিন আমি কর্ণাটকের নানাস্থানে ভ্রমণ করিলাম এবং সর্বত্রই জনসাধারণের 


২ ৩৩৭ 


জওহরলাল নেহরু 


অসীম উৎসাহ দেখিয়া বিশ্মিত হইলাম। ফিবিবার পথে আমি সামরিক 
আইনের জন্য বিখ্যাত শোলাপুর পরিদর্শন করিয়া আসিলাম। | 

কর্ণাটক ভ্রমণ আমার নিকট বিদায় অভিনন্দনের অনুষ্ঠানের মত হইয়াছিল । 
আমার বক্তৃতাগুলিতেও শেষ সঙ্গীতের সবরের বেশ দেখা দিত, তাহার মধ্যে 
উন্মাদনা থাকিলেও আমার আশঙ্ক] হয়, সঙ্গীতের মাধুধা ছিল না। ঘুক্ত- 
প্রদেশ হইতে নিশ্চিত ও স্পষ্ট সংবাদ আসিল যে, গভর্ণমেন্ট আঘাত করিয়াছেন 
এবং অতি কঠিন আঘাত করিয়াছেন। এলাহাবাদ হইতে কর্ণাটকে যাইবার 
পথে আমি কমলাকে লইয়া বোম্বাইয়ে গিরাছিলাম। নে পুনরায় পীডিতা 
হইয়াছিল বলিয়া বোম্বাইর়ে আমাকে তাহার চিকিৎসার বাবস্থা করিতে 
হইয়াছিল । এই বোম্বাইতেই, এলাহাবাদ হইতে আমাদের আগমনের অব্যবহিত 
পরেই আমরা জানিতে পারিলাম, ভারত গভর্ণমেন্ট যুক্ত-গ্রদেশের জন্য এক 
বিশেষ অভিন্ান্স জারী করিয়াছেন। তীহার! গান্ধিজী আগমনের জন্য অপেক্ষা 
না করাই স্থির করিয়াছিলেন, দিও তখন তিনি সমুদ্রে জাহাজে আছেন এবং 
শীঘ্রই বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্তন করিবেন। যদিও অভিগ্যাস্সটি কষক আন্দোলন 
উপলক্ষেই জারী হইয়াছিল, তথাপি ইহার প্লারাগুলি এত ব্যাপক, সর্বগ্রাসী বে, 
সর্বাবিধ রাজনৈতিক ও জনসাধারণে্ কাজ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন 
কি, ইহাতে সম্তান-সন্ভতির অপরাধে পিতামাতা ও অভিভাবকদিগেরও শাস্তি 
ব্যবস্থ৷ হইল__প্রাচীন বাইবেলীয় প্রথার পুনবাবুত্তি। 

এই সময় আমরা রোমে গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎকারের বর্ণনা বলিয়া 
“জওর্ণালে দা? ইতালীয়া'য় প্রকাশিত একটি বিবরণ পাঠ করিলাম । রোমে এই 
শ্রেণীর বিবৃতি তিনি হদতে পারেন, ইহাতে আমরা আশ্ধ্য হইলাম; কেন না) 
ইহ! তাহার সুপরিচিত মতবাদ হইতে পূথকৃ। গাদ্িজী প্রতিবাদ করিবার 
পূর্বেই আমরা উহার শব্দবিন্তাস এবং রচনাভঙ্গী পরীক্ষা কৰিয় সন পাবিলাম 
থে, প্রকাশিত বিবৃতি তীহার নহে। আমাদের মনে হইল, তিনি ৫ 
বলিয়াছেন, তাহা বহুল পর্িমাণে বিকৃত করা হইয়াছে । রর পর তিনি ভী: 
প্রতিবাদ করিলেন এবং একটা বিবৃতি দিদা জানাইলেন যে, রোমে চে 
নহিত তাহার এরূপ আলোচনা হয় নাই । স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কোন বাক্তি 
তাহার সহিত এই চাতুরী করিয়াছে । কিন্ত আমরা দেখিয়া আশ্চধা হইলাম 

বে, ব্রিটিশ সংবাদপত্র এবং জননেতাগণ তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না এবং 
অতান্ক অবজ্ঞার সহিভ ভাহাকে সিথ্যাবাদী বলিতে লাগিলেন । ইহাতে আমবা 
আহত এ ত্রুদ্ধ হইলাম । 

কর্ণাটক ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া আমি এলাহাবাদে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইরা 

৮ সামার যুক্ত-প্রদেশে গিয়া সহকম্মীদের পার্খে দণ্ডায়মান হওয়া 


৩৩৮ 


সন্ধির অবসান 


উচিত। যখন গৃহে ছু্ৈব উপস্থিত, তখন দূরে সরিয়া থাক! অত্যন্ত যন্তরণাপ্রদ ! 
ঘাহা হউক কর্ণাটকের নির্দিষ্ট কাজ আমাকে শেষ করিতেই হইবে। আমি 
বোদ্বাইঘ়্ে ফিরিয়া আসিবার পর কয়েকজন বন্ধু আমাকে গান্ধিজীর আগমন 
পথ্যন্ত অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন । তাহার আগমনের ঠিক এক সপ্তাহ বিলম্ব 
ছিল । : কিন্তু ইহা অসম্ভব । এলাহাবাদ হইতে পুরুষোত্ম্দাস ট্যাপ্ডন ও 
অন্যাগ্থের গ্রেফতারের খবর আসিল। তা ছাড়া, এই সপ্তাহেই এটোয়ায় 
আমাদের প্রাদেশিক সম্মেলনের অপিবেশনের দিন নির্দিষ্ট ছিল। কাজেই আমি 
এনাহীবাদ যাত্র। এবং ছয়দিন পরে পুনরায় বোস্বাইয়ে ফিরিবার স্থল স্থির 
করিলাম। দি আমি মুক্ত থাকি, তাহা হইলে তখন আমি গাদ্ধিজীর সহিত 
সাক্ষাৎ এবং কাধ্যকরী সমিতির সভায় যোগদান করিতে পারিব। কমলাকে 
লোগশথার রাখিয়। আমি বোম্বাই পরিত্যাগ করিলাম । 

আমি এলাহাবাদ পৌছিবার্‌ পূর্বেই চিওকী স্টেশনে আমার উপর নৃতন 
অভিন্তান্স অনুসারে এক হুকুমনাম! জারী করা হইল। এলাহাবাদ ষ্টেশনে 
পুনবান এ হুকুমনামাই আমার উপর জারী করার চেষ্ত! হইল। আমার বাড়ীতে 
ততীয় ব্যক্তি আদিয়া তৃতীয়বার এ চেষ্টা করিলেন। এই আদ্দেশপত্রে কোন 
বিপদের ইর্িত ছিল না। আমার উপর হুকুম দেওয়া হইল যে, আমি 
এনাহাবাদ মিউনিসিপালিটির সীমার বাহিরে যাইতে পাবিব না, কোনও 
সাধারণ সভা-সমিতিতে বা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিব না, বক্তৃতা করিতে 
পারিব না, সংবাদপত্রে বা পুস্তিকা কিছু লিখিতে পারিব না! ইত্যাদি ও 
প্রতৃতি। আমি দেখিলাম, তাসাদ্,ক শেরোয়ানী ও অন্তান্ত সহকম্মীদের উপরও 
অনুরূপ আদেশ জারী হইয়াছে। পরদিন প্রভাতে আমি জিলা ম্যাজষ্টেটের 
নিকট (যিনি আদেশপত্রে স্বাক্ষর কবিয়াছিলেন ) হুকুমনামা প্রাপ্তি স্বীকার 
করিয়া এক পঞ্জ দিলাম এবং তাহাকে জানাইয়া দিলাম যে. আমি কি করিব না 
করিব, সে সম্বন্ধে তাহার হুঝুম মত চলিতে প্রস্তত নহি। আমি সাধারণভাবে 
সাধারণ কাজ করিয়া যাইব এবং ইতিমধ্যে আমাকে বোম্বাই গিয়। মিঃ গান্ধীর 
নহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে এবং সম্পাদক হিসাবে আমাকে কাধ্যকরী সমিতির 
সভায় যোগ দিতে হইবে। 

এক নৃতন সমস্তা দেখা দিল। এ সপ্তাহে এটোয়ায় আমাদের প্রাদেশিক 
সম্মেলনের দিন নিদিষ্ট ছিল। গান্ধিজীর আগমন দিবসে, গভর্ণমেন্টের সহিত 
মংঘর্য ন| ঘটে, এইজন্য আমি উহ! স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিব মনে 
করিরাছিলাম। কিন্তু আমার এনাহাবাদে উপস্থিতির পূর্বেই আমাদের সভাপতি 
শেঝোয়ানী যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে এক বার্তা পাইয়াছিলেন, 
তাহাতে গভর্ণনেন্ট জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, সম্মেলনে কৃষক সমশ্বা গ্রালোচিত 


৩৩৯ 


জওহরলাল নেহরঃ 


হইবে কি না। যদি হয়, তাহা হইলে তাহার] সম্মেলন বন্ধ করিয়! দিধেন | যে 
বিষয় লইয়া সমস্ত প্রদেশ উত্তেজিত, সেই রুষক সমস্যা আলোচনা করাই 
সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্তা ছিল। সম্মেলন আহ্বান করিয়া তাহাতে এ বিষয় 
আলোচনা না করা অযৌক্তিক এবং আহ্মপ্রতাবুনী মাত্র । যেকোন কারণেই 
হউক, আমাদের সভাপতি বাঁ অন্য কাহারও মম্মেলনের আলোচনা শীমাবদ্ধ 
করিবার অধিকার ছিল না৷ গভর্ণমেণ্ট ভীতি প্রদর্শন ন। করিলেও আমর! 
সম্মেলন স্থগিত রাখিবার ইচ্ছাই কৰিরাভিলাম কিন্তু এই ভীতিপ্রদশানের ফল 
অন্তরূপ হইল । 

আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ব্যাপারে অসহিষ্ণু হইন্বা! উঠিলেন, 
গভর্মেন্টের নির্দেশ মন্ত চলা, কোনদিক দিয়াই রুচিকর মনে হইল নাঁ। দীর্ঘ 
আলোচনার পর আমরা আমাদের গর্ব পরিপাক করিয়া! ফেলিলাম এবং অম্মেলন 
স্থগিত বহিল। গভর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে আরস্ত হইলেও আমরা গাদ্ধিজীর আগমন 
পর্যান্ত, যে কোন ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সংঘর্ষ এড়াইতে চেষ্টা করিতে 
লাগিলাম। তিনি আসিয়া! হাল ধরিতে অক্ষম হইবেন, এমন অবস্থা! কষ্ট কর! 
আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমরা প্রাদেশিক কনফারেন্স স্থগিত রাগ! 
সন্ধে, পুলিশ ও সৈন্তদল লইয়া এটোয়ায় খুব আড়ম্বর করা হইল, কয়েকজন 
একক প্রতিনিধিকে গ্রেফতার করা হইল, স্বদেশী প্রদশনী সৈথদ5 দখল 
করিল । 

২৬শে ডিসেম্বর প্রভাতে আমি ও শেরোয়ানী বোশ্বাই যাজার জনা প্রস্তত 
হইলাম। যুক্টপ্রদেশের অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য কাধাকরা সমিতি বিশেষ 
ভাবে শেরোয়ানীকে আহ্বান করিয়াছিলেন । এলাহাবাদ সহর পরিত্যাগ 
না করিবার হুকুমণাম! আমাদের উভয়ের উপরূই জারী ছিল। এলাহাবাদের 
পল্লী অঞ্চলে ও যুক্ত-প্রদেশের অন্যান্থা জিলায় খাজনা ও কর বন্ধ আন্োলন বদ 
করিবার জন্যই বিশেষভাবে এ আছি্তান্স জারী হইয়াছিল বলিয়। প্রক,।; 
গভর্ণযেন্ট আমাদিগকে পল্লী অঞ্চলে ঘাইতে দিবেন না, ইহা আমরা সহজেই 
বুঝিলাম। কিন্ত বোম্বাই সহরে গিয়। আমরা যে রুষক আন্দোলন করিব না, 
ইহা? স্প্টভাবেই বুঝা যায় এবং 'অছিগ্রান্সের উদ্দেশ্য যদি রুষক 'আান্দোলনই 
হইত, তাহা হইলে আমাদের যুক্ত-প্রদেশ হইতে প্রস্থানে তীহার। আনন্দিত 
তইতেন। অভিন্যাক্গ জারী হইবার পর হইতে আমরা সংঘর্ষ এড়াইমা! আশ্র- 
বঙ্ষার নীতিই অবলম্বন করিঘ়্াছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আদেশ অমান্যের ছুই 
চাবিটি দৃষ্টান্ত অবশ্য ছিল। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি, গভর্ণমেন্টের সহিত 
সংঘর্ষ এ এতে অথবা স্থগিত রাখিবার জন্য অন্ততঃ তখনকার মত চেষ্ট। 
কবিয়াছিল, ইহাও স্পষ্ট। শেরোয়ানী ও আমি এই সকল বিষয় লইয়া গান্ধিজী 
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রেফার, বাজেয়াপ্ত, অভিন্যান্স 


চর বীর পরাজয় 
করিলাম) কেন না, কেহই জানিত নাঁ-আমি তো নিশ্চয়ই জানিতাম না যে, 
তাহারা কি সিদ্ধান্ত করিবেন। 

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি ভাবিবাছিনাম বে, আমাদিগকে বোম্বাই 
ধাত্রার অনুমতি দেওয়া হইবে | অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে অন্তরীণের তথাকথিত 
আদেশ অমান্য গভর্ণমে্ট সহা করিবেন। কিন্তু ইহাতে আমার অন্তরাত্মা 
সায় দিল না। 

সকালবেলায় ট্রেনে বসিয়া নংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, সীমান্ত প্রদেশে নৃতন 

অডিন্তান্স জারী হইঘ্বাছে, এবং আবছুল গফুর খাঁ, ভাঃ খা সাহেব প্রভৃতি 

গ্রেফতার হইয়াছেন। হঠাৎ আমাদের ট্রেন ( বোম্বাই মেইল ) ইরাদৎগঞ্জ নামে 
একটি ছোট ষ্টেশনে থামিঘ্া গেল, পুলিশ ক্মচারীরা আমাদের কামরায় গ্রেফতার 
করিবার জন্য প্রবেশ করিল। বেল লাইনের পার্থে পুলিশের কাল গাড়ী অপেক্ষা 
করিতেছিল। আমি ও শেরওয়ানী সেই রুদ্ধদ্বার কয়েদীগাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। 
গাড়ী আমাদিগকে লইরা নৈনী জেলে ছুটিয়া চলিল। সেদিন প্রভাতে শ্রীষ্টমাস 
পর্ব উপলক্ষো মৃষ্টিযুদ্ধের খেলা ছিল। আমাদিগকে গ্রেফতার করিবার জন্ত 
আগত ইংরাজ পুলিশ স্ুপারিন্টেঞ্ডেটকে অত্যান্ত বিষগ্ন ও নিরানন্দ দেখাইতেছিল। 
আমাদের জন্য বেচারার বড়দিনের আমোদটা নষ্ট হইল । 

আবার কারাগার। 


১৯ 
গ্রেফতার, বাজেয়াপ্ত, অডিন্যান্স 


আমাদের গ্রেফতারের ছুইদিন পর গান্ধিজী বোদ্বাইয়ে অবতরণ কারিলেন 
এবং সমস্ত সংবাদ অবগত হইলেন। বাঙ্গলার অডিন্তান্সের কথা তিনি লগুনে 
থাকিতেই শুনিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। বোগ্াইয়ে নামিয়া 
বড়দিনের উপহারম্ববূপ ঘুক্ত-প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশের অসিন্তান্স লাভ করিলেন 
এবং শুনিলেন, উক্ত ছুই প্রদেশের তাহা 3 ঘনিষ্ঠ সহকম্মীর! গ্রেফ তার হইঘ্বাছেন। 
ভাগোর চক্র ঘুরিরাছে, শান্তির আর কোন সম্ভাবনাই নাই; তথাপি শেষবার 
চেষ্টা করিবার জন্য তিনি বড়লাট লঙ উইলিংডনের সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলেন। 
নয়ার্িল্লী হইতে তাহাকে জানান হইল যে, কতকগুলি সর্তে সাক্ষাতের ব্যবস্থা 
হইতে পারে। তাহার মধ্যে এই সর্ত ছিল ষে, তিনি বাঙ্গলা, যুক্ত-প্রদেশ ও 


৩৪১ 


জওহরলাল নেহরু 


সীমান্ত প্রদেশের নৃতন অভিন্তান্সগুলি ও তদান্ুসঙ্গিক গ্রেফ তাবের বিষয় 
আলোচনা করিতে পারিবেন না (আমি স্থৃতি হইতে লিখিতেছি, বড়লাটের 
উত্তরের প্রতিলিপি এক্ষণে আমার নিকট নাই )। যে বিষয় লইয়া সমস্ত দেশ 
উত্তেজিত, তাহাই যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আর কি বিষয় লইয়। গান্ধিজী ও 
গ্রেসের নেতাগণ বড়লাটের সহিত আলোচনা করিতে পারেন, তাহা কল্পনা- 
তীত। ইহা স্পষ্টই বুঝা! গেল যে, কোন বথা না শ্ুনিয়াই কংগ্রেনকে ধ্বংস 
করিতে ভারত গভর্ণমেশ্ট দৃঢ় মঙ্কল্প করিয়াছেন, কাণাকরী সমিতির পক্ষে নিরুপদ্রব 
প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর রহিত না। তাহারা প্রতিমূহৃষ্ঠে 
গ্রেফতার প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন এবং কারাগারে যাইবার পূর্বে দেশকে 
কর্ম নিদেশ দিবার জন্য বাগ্র হইলেন। তথাপি আপোষের পথ খোল! রাখিয়া 
নিরুপদ্রুব প্রতিরোধের প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং গান্ধিজী বড়লাটের সভিত 
দেখা করিবার জন্য আর একবার চেষ্টা কবিলেন। তিনি তাহার দ্বিতীর ভারে 
বিনা সর্ধে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। উত্তরে গভর্ণমেন্ট গাদ্ধিজী ও কংগ্রেসের 
সভাপতিকে বন্দী করিলেন এবং সমগ্র দেশে দমননীতিকে উগ্র ও তীব্র করিয়া 
তুলিলেন। তুমি সংঘর্ষ চাও আর নাই চাও, গভর্ণমেন্ট ব্াগ্রভাবে সেজন্য প্রস্তুত । 
আমরা তখন জেলে, অসংলগ্ন ও অস্পষ্টভাবে এই সকল সংবাদ আমরা পাইতে 
লাগিলাম। নববর্ষের জন্য আমাদের বিচার স্থগিত ছিল বলিয়! বিচারাধীন বন্দী 
হিসাবে আমরা দেখা সাক্ষাতের অধিকতর সুযোগ পাইতাম । আমরা শনণিলাম 
বডলাট দেখ! করিবেন কি করিবেন না, "উহা লইয়া তুমুল আলোচনা চলিতেছে, 
যেন বর্তমান অবস্থায় উহাই একমাত্র গুরুতর ব্যাপার । 
এই সাক্ষাতের প্র মুখ্য হইগ্া অন্থান্ বাপার চাপা পড়িবার উপক্রম হইল । 
কথা উঠিল, লর্ড আকুইন থাকিলে সাক্ষাতে রাজী হইতেন এবং তাহার সভিত 
গাদ্ধিজীর দেখা হইলে সন্তোষজনক মীঘাহসা হইত | বাস্কুব ঘটন! উপেক্ষা করিয়। 
ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির এই অন্ন্যমাদারণ পল্পবগ্রাহিতা দেখিয়া আমি বিশ্মিত 
হইলাম! ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এ ব্রিটিশ সাম্রাঙ্গাবাদ__এই দুই চিব্বিকদ্ 
শক্তির অনিবাধ্য সংঘাতের কারণ বিশ্লেষণ করিলে কি এই বুঝা দায় যে, ইহা 
কাহারও ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর নির্ভর করে? ঢুইটি এতিহাসিক শির 
'ঘাত কি পবম্পরের হাস্য ও সৌজন্যে অবসান হয়? অতি গুরুতর ব্যাপারে, 
বৈদেশিক নির্দেশ স্বেচ্ছায় মান্য করিয়া লইয়া ভারতের জাতীয়তাবাদ বাষ্টর্গেতে 
আম্মহত্যা করিতে পারে না। ভারতের ব্রিটিশ বড়লাটও জাতীয়তাবাদের এই 
স্পদ্ধিত ছন্দ হইতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের বিশিষ্ট উপায়ে চেষ্টা 
করিবেন? সে বড়লাট ধিনিই হউন কিছু আসে যায় না। লর্ড উইলিংডন যাহা 
করিয়াছেন, লর্ড আরুইনকেও তাহাই করিতে হইত, কেন ন1 তাহার] ব্রিটিশ 


৩৪২ 


সি 


গর 


গরেফ্ভার, বাজেয়াপ্ত, অভিন্যাব্স 
সাম্রাজ্যনীতির যন মান, নীতির অতি স্ু ্ুদ্ সংশোধন বা রত খাও 


তাহারা আর কিছুই করিতে পারেন না। ভারতে ব্রিটিশ নীতির জন্য ব্যক্তিবিশেষ 


বড়লাটকে প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার মতে অত্যন্ত অযৌক্তিক, যাহারা ইহা 
করেন তাহারা হয় অস্ত, নয় ইচ্ছা করিয়া মূল বিষয়টি এড়াইয়া যান। 

১৯৩২-এর ৪ঠা জানুয়ারী এক স্মরণীয় দিবস। সমস্ত তর্ক ও আলোচনার 
অবসান হইল। অতি প্রত্যুষে গান্ধিজী ও কংগ্রেসের সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল 
গ্রেফতার হইলেন, তীঁহাদিগকে রাজবন্দীরপে বিনাবিচারে আটক রাখা হইল। 
চারিটি নৃতন অভিম্যান্স জারী করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের হাতে অপরিমিত 
ক্ষমতা দেওয়া হইল। ব্যক্তিস্বাবীনতা বলিয়। কিছু রহিল না, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা 
করিলে যাহাকে খুসী গ্রেফতার এবং যে কোন ভ্রব্য বাজেয়া্ধ করিতে পারেন । 
সমস্ত ভারতবর্ষ যেন সামরিক শক্তিদ্বারা অবরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল । 
কোথায় কিভাবে কি ব্যবস্থী প্রযুক্ত হইবে, তাহার ভার স্থানীয় কর্মচারীদের 
উপর অপিত হইল ।* 

৪ঠ জানুয়ারী নৈনী জেলের ভিতরে যুক্ত-প্রদেশের জরুরী ক্ষমতামূলক 
অডিন্তান্ম অন্থনারে জামাদের বিচার হইল । শেরওয়ানীর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড 
ও দেড়শত টাকা অর্থদণ্ড হইল; আমার ঢুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচশত 
টাকা উঠ অনাদায়ে ছয়মান অপিক ) হইল। আমাদের উভয়ের অপরাধ 
এক, আমাদের উপর একই হুকুমনামা দিয়া! আমাদের এলাহাবাদ নগরে অস্তরীণ 
রর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল ; আমরা উভয়ে একতে বোম্বাই যাত্রা করিয়। 
একই ভাবে আদেশ ভঙ্গ করিয়াছি । আমাদের একসঙ্গে গ্রেফতার করিয়া একই 
ধারায় বিচার করা হইপ, তথাপি দপ্ডাদেশের মধ্যে এই পার্থক্য । অবশ্ঠ একটি 
পার্থকা ছিল, আদি আদেশ অগ্রান্থ করিয়া বোঙ্গাই যাইব, ইহা! পূর্বেই জিলা 
মাদিটরেইকে পত্র লিখিয়া জানাইযাছিলাম। শেরোকানী সেরূপ কিছু করেন নাই 
কিন্তু তাহার যাত্রার সন্কল্পও সকলে জানিত, কেন না মন. দপত্রে উহা নি 
হইয়াছিল ! দপ্ডাদেশ প্রদানের অবাবহিভ পরেই শেরোয়ানী যখন বৈচারক 
মাজি)টটকে জিজ্ঞাস। করিলেন থে, দত্ডাদেশের এই পাথক্য সাম্প্রদায়িক কারণে 
কিনা; তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণ কৌতুক অনুভব করিলেন এবং বিচারক অপ্রস্তুত 
হইলেন । 

৪ঠা জান্রয়াবীর স্মরণীয় দিবনে দেশের সর্ধন্্ অনেক ঘটন| ঘটিল। আমাদের 


এ পিপিপি 


* ভারতমচিব স্যার স্যামুয়েল (হার ১৯৩২-এর ২৪শে মাচ্চ পপামেন্টে বলিয়াছিলেন,_ 
“আগর! ঘে সকল অভিস্থান্স অনুমোদন করিয়াছি, তাহা অতান্ত প্রচণ্ড ও কঠোর তাহা আমি 


স্বীকার করি। ভারতীয় জীবনের সর্ধবিধ কণ্ম তাহার আওতায় আইসে |” 


৩৪৩ 


জওহরলাল নেহরু 


কারাগারের অদূরে এলাহাবাদ নগরে বিশাল জনতার সহিত পুলিশ ও সৈম্ধলের 
'ঘর্ষ হইল, লাঠলিচালনাগ ফলে অনেক হতাহত হইল। নিরুপদ্রব গ্রতিরোধকারী 

বন্দীরা আসিয়া কারাগার পূর্ণ করিতে লাগিল। প্রথমে জিলার জেলগুলি পূর্ণ 
হইল, তাহার পর নৈনী ও অন্থান্য সেন্টাল জেলে বন্দী আসিতে লাগিল। যখন 
স্থায়ী জেলগুলিতে আর স্থান সঞ্কলান হয় না, তখন কতকগুলি অস্থায়ী বন্দীনিবাল 
স্থাপিত হইল । 

নৈনীতে আমাদের ছোট ব্যারাকে বড় বেশী লোক আদেন নাই। আমার 
পুরাতন বন্ধু নম্মদাপ্রনাদ, রণজিত পণ্ডিত এবং আমার জ্ঞাতিদ্রাতা মোহনলাল 
নেহরু এখানে ছিল। একদিন সহসা আমাদের ৩নং বারাকে আমার সিংহলী 
যুবক বন্ধু বারনা মালুধিহার আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সবেমাত্র বিলাত 
হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ফিরিঘাছে। আমার ভগীর নিষেধ সবেও মুহর্তের 
উত্তেজনায় সে কংগ্রেসের শোভাযাত্রার যোগদান করে এবং তাহার ফলে পুলিশের 
কাল গাড়ীতে উঠিয়া জেলে আসিয়াছে । 

কংগ্রেস বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইল-_কার্ধাকরা সদিতি হইতে 
প্রাদেশিক, জিলা, তালুক, সর্ধবিধ কংগ্রেন প্রতিষ্ঠান বে-আাইনী ঘোষিত হইল। 
তাহা ছাড়া, কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ব' মহান ভুৃতিসম্পন্ন কিংবা অগ্রগামা বহতর 
কুষক-সভা, প্রজা সমিতি, যুবক-সদিতি, ছাত্রসঙ্ঘ, প্রগতিশীল রাজনৈতিক 
প্রতিগান, জাতীয় বিশ্ববিদ্ালয় ও স্কুল, হাসপাতাল, দ্বদেশী ভা গার, বারামশালা, 
পুস্তকাগার কত বে বে-আইনা ঘোষিত হইল, তাহার ইয়ন্তা নাই। ইহার তাণিকা 
সথদীর্ঘ, প্রত্যেক প্রদেশে এই বে-আইনী ঘোষিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা কয়েক 
শত করিয়া হইবে । ভারতে কয়েক সহম প্রতিষ্ঠান বেআইনী হইয়া কংগ্রেস ও 
জাতীয় আন্দোলনের গৌরব ঘোষণা করিল । 

আমার স্ত্রী বোস্বাই-এ রোগশধ্যায় শারিতা, তিনি নিরুপদ্রব প্রতিরোধ 
আন্দোলনে যোগ দিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। আমার 
মাত| ও ভগীদ্য় উৎসাহের সভিত আন্দোলনে ঘোগ দিলেন। শীপ্ঘট আমার 
ভগ্রীদ্ধর প্রত্যেকে এক বংসর করির! কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও জেলে প্রেরিত ভইল। 
কারাগারে নবাগতদের নিকট এবং জেলে আমাদের যে সাপ্তাহিক পত্রিক| পড়িতে 
দেওয়। হইত, তাহা হইতে আমরা বাহিরের কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম । আমর 
বাহিবের ঘটনা অন্গমান ও কল্পনা করিভাম মাত্র ১ কেন না সংবাদপত্র ও সংবাদ 
সববগাহণারী প্রতিষ্ঠানের উপর কঠোর নাতি অবলদ্িত হইয়াছিল; প্রচ অর্থদণ্ড 
€ বাজেয়াপ্ত ভীতি দ্বারা আন্দোলন সম্পকিত সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল । 
কোন কোন প্রদেশে বন্দী অথবা কারাদ্ডিত ব্যক্তির নাম পথ্যস্ত প্রকাশ করাও 
দগুনায় হইয়াছিল । 


৩৪৪ 


ক্স 


আত্মগ্রচারের ধুম 


এই ভাবে বাহিরের সংবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা নৈনী জেলে বসিয়া 
নানাভাবে সময় কাটাইতাম। চরকায় স্তাকাটা, লেখাপড়া, কোন বিষয়ে 
আলোচনা প্রস্ততি চলিত; কিন্তু সব সময় এক চিন্তা থাকিত-_কারাপ্রাচীরের 
বাহিরে কি ঘটিতেছে। আমরা বিচ্ছিন্ন হইযাও আন্দোলনের সহিত জড়িত 
ছিলাম। সময় সময় আমরা প্রত্যাশায় অধীর হইতাম, কখনও বাকোন তৃল- 
কুটির জন ক্রুদ্ধ হইতাম এবং দুর্বলতা ও স্থলরুচি দেখিয়া বিরক্ত হইতাম। কখনও 
বা অত্যন্ত অনাসক্ত হইয়া! পড়িতাম এবং ধার ও অনুন্তেজিত ভাবে আলোচনা 
করিয়। দেখিতাম, এই বিশাল শক্তি-সংঘাত ও বৃহৎ পেষণযন্তরের মধ্যে ব্যক্তিগত . 
রা ও দৌর্লা কততুচ্ছ। আমি বিশ্মিত হইয়া আগামী দিনের কথা ভাবিতাম, 
ই সংঘর্ম-সংঘাত, এই কল-কোলাহল, এই দুঃসাহসী উত্দাই, এই নিষ্টুর দমননীতি 
ও রা কাপুরুষতা-ইহার পরিণাম কি? আমরা কোথায় চলিয়াছি? ভবি্বাৎ 
নেপথোর ববনিকায় আবৃত | ভবিষৎ আবৃত, ঘন্দ কি। বর্তমানের উপরেও 
অম্পষ্টতার আবরণ। কিন্ক আমি নিশ্চয় করিয়া জানি, কি বর্তমান কি ভবিষাৎ-- 
না ৮ঃথ, আত্মতাগ আমাদের নিত্য সঙ্গী | 
'এ সমতল ক্ষেত্রে কলা পুনরায় সংগ্রাম আবু হইবে; জানথাস পুনরায় 
শোখিতে অনরঞ্জিত হইবে । হের ও আজাক্স পুনরায় আবিভূতি হইবেন) 
, হেলেন টি উপর অ!পিয়া সে দৃশ্য দেখিবেন ।” 
“ভথন আমরা হয় ছায়ায় বিশ্রাম করিব, নয় সংগ্রামের মধো দীপাষান হইয়া 
উঠব! অন্ধ আশা ও অন্ধ নৈরাশ্যের মধো আমাদের মন ছুলিতে থাকিবে ; 
কষ্টন] করিব, আমাদের এই জীবনদান কি সম্পদ আনিবে, তাহা আমরা কখনও 
জানিতে পাধিব না) 


৪২ 


আত্ম প্রচারের ধুম 


১৯৩২ গালের প্রথম কয়েক মাম ব্রিটিশ কতৃপক্ষের মধ্যে এক অতি আশ্চধ্য 
আত্মগ্রচারের ধূম পড়িয়া গ্েল। ছোট ও বড় সকলশ্রেণীর সরকারী কশ্মচাবীরা 
রি করিয়া ঘোষণ! করিতে লাগিলেন থে তাহারা কত শান্ছিপ্রিয় ও খাশ্মিক, 

আর কংগ্রেম কত পাপী, কত কণহ্প্রিয়। তাহারা চাহেন গণতন্ত্র, আর কংগ্রেস 
চাহে ডিট্েটরী। কংগ্রেসের মভাপতিকে কি ডিক্টেটর বলা | হয়না? মহৎ উদ্দেশ্য 


রা 


« মাথ আবপন্ড। 


৬৪৫ 


জওহরলাল নেহরঃ 


সাধনের উৎসাহে তীহার! অভিন্যান্স, বাক্তিম্বাধীনতাহরণ, সংবাদপত্র ও ছাপাখানা 
দলন, বিনাবিচারে আটক, টাকাকড়ি ও সম্পন্তি বাজেয়াপ্ত এবং দৈনন্দিন আরও 
অনেক ঘটনা,--এই সকল তুচ্ছ ঘটন। একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনের মূল প্রতিও তাহারা ভুলিয়া গেলেন। গভর্ণমেন্টের মন্ত্িগণ 
(আমাদেরই স্বদেশবাসী ) ক্রমে মুখর হা উঠিনেন। বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন 
যে, কংগ্রেমের লোকেরা যখন কারাগারে বসিয়। নিজের স্বার্থের দিকে দেখিতে 
ছেন, তখন তীহারা মাসে অতি সামান্য কয়েক সহস্ব মুদ্রা বেতন লইয়া জনসাধা- 
রণের হিতের জন্ত গুরুতর পরিশ্রম করিতেছেন । অধস্তন ম্যাজিষ্টেটেরা আমাদের 
গুরু দণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, বাঘ্দান প্রসঙ্গে আমাদের বক্তৃতা শুনাইতেন 
কথনও বা কংগ্রেস বা তত্সংশ্লিষ্ট বাক্তিবের নিন্দা করিতেন | এমন কি স্তার 
স্লামুয়েল হৌর পধান্ত ভারত সচিবের মহিমান্বিত পদে অধিষ্টিত হইয়া ঘোষণা 
করিলেন যে, কুকুর চীৎকার করিলেও সার্থবাহ উষ্টদল অগ্রসর ইইবে। তিনি 
সাময়িক ভাবে ভুলিয়া গিয়াছিলেন ধে, কুক্কুরগুলি সবাই জেলে আবদ্ধ, সেখান 
হইতে চীৎকার করা সহজ নয় এবং যাহারা বাহিরে আছে, তাহাদের মুখও 
উত্তমনধূপে বন্ধ । 

সর্ববাধিক আশ্চধ্য এই যে, কানপুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সমস্ত অপবাদ 

গ্রেসের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা হইল সেই ভয়াবহ পৈশাচিক দাঙ্গার নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান 

গুলি প্রচার করিয়া পুনঃ পুনঃ বলা হইতে লাগিল যে, এই গুলির জন্য কংগ্রেসই 
দায়ী; কিন্ত কার্যত: কংগ্রেস মহত্ব ও কুরুণার সহিত উহা নিবারণের চেষ্টা 
করিঘাছিল এবং ইহার জন্য সে তাহার একজন সর্বশ্রে্ সন্তানকে বলি দিছিল, 
ধাহার জন্য কানপুরের সর্ধশ্রেধার লোকই শোকমন্তপ্ধ হইয়াছিল। করাচী 
কংগ্রেসে দাঙ্গার সংবাদ পৌছিবামাত্র এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ কর! হয়; এইট 
কমিটি পুষ্গান্টপুঙ্ঘূপে সব বিবয় অন্সন্ধান করেন। কয়েক মান পরিশ্রমের 
পর তাহাদের স্তুরৃহৎ রিপোট প্রকাশিত হর়। কিন্তু গভর্ণমেন্ট ভাড়াতাড়ি উহা 
বাজেয়াপ্ত করিয়া মুদ্রিত পুস্তকগুলি হস্তগত করিয়া ফেলেন । আমার ধারণা, 
তাহার! সে গুলি নষ্ট করিয়াছেন । কিন্তু তরম্থের ফল এইভাবে চাপিয়। দিয়াও 
তাহারা! ক্ষান্ত হইলেন না, আমাদের সরকারী লমালোচক এবং ত্রিটিশ কতৃত্ে 
পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সময ও সুবিধামত পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে) 
কংগেসের কাধ্যের ফলেই দাঙ্গা ঘটিয়াছে । 

অবশ্য এই ক্ষেত্রে এবং অন্যত্ুও পরিণামে সতাই জয়ী হইবে) কিন্তুসময় সময় 
মিথ্যাস রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়। “মিথা তাহার কাধা শেষ হইলে আপন] হইতেই 
ধ্বংস হইবে । যখন কেহ সত্যের জয় কি পরাজয়ের কথা ভাবিবে না, তখন মহান্‌ 
সত্য জয়ী ভ্ইবে 1” 


5৪৬ 


আত্মপ্রচারের গুম 


সংগ্রামক্ষিপ্ত মানসিক বিকারের এই বহিঃপ্রকাশ অতি স্বাভাবিক । পাঁরি- 
পাশ্বিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে কেহই সত্য ও মধ্যম প্রত্যাশী করিতে পারে না, 
ইহাই আমার ধারণা। কিন্তু ইহার তীব্রতা ও প্রাচূর্ধা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত এবং 
আশ্চধ্য বলিয়া যনে হইতে লাগিল। ইহা ভারতীয় শাসক সম্প্রদায়ের মানসিক 
অবস্থার নিদর্শন এবং কিছুকাল পূর্ধে তাহারা কি ভাবে নিজেদের দমন করিয়া 
রাখিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ, আমাদের কোন কথা বা 
কাজের জন্য ক্রোধের উৎপত্তি হয় নাই। তীহাদের সাম্রাজা হারাইবার পূর্বতন , 
ভীতি হইতেই ইহার উদ্ভব । যে সমস্ত শাসক নিজেদের শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসী 
ছিলেন, তাহার! এরূপ আচর্ণ করেন নাই | উভয় পক্ষের বৈষম্যও অত্যন্ত স্পষ্ট 
হইয়া উণিয়াছিল। অপর দিকে নিস্তন্নতার রাজত্ব; এই নিস্তব্ধতা স্বেচ্চাপ্রণোদিত 
অথবা আত্মমর্যাদাস্চক সম্মের গ্োতক নহে, ইহা কারাগার, ভীতি এবং 
সর্বববিধ প্রচারকাধ্য বন্ধ করার ব্যবস্থাজনিত নিস্তন্ধতাঁ। এইভাবে বলপূর্ব্বক 
কণঠরোধ করিয়া অপরু পক্ষ বিকারক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাস, অতিরঞ্জন ও কুৎসা প্রচারের 
চুড়ান্ত দেখাইতে লাগিলেন । যাহা হউক প্রকাশের একমাত্র পথ ছিল-_বিভিন্ন 
সহর হইতে মাঝে মাঝে বে-আইনী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত | 

ব্রিটিশ কর্তত্বে পরিচালিত এলো-ইপ্ডিয়ান সংবাদপত্রগ্ুলি এই আত্মপ্রচারের 
ধূমধামে যোগ দিয়া মনের আনন্দে রসাম্বাদ করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া 
তাহারা মনের গোপন অন্ধকারে বে সকল আক্রোশ দমন করিয়া বাখিয়াছিল, 
এতদিনে সেই নকল চিন্তা ও কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল । সাধারণ সময়ে 
তাহারা নিজেদের মনোভাব সাবধানতা সহকারে বাক্ত করে, কেন না ইহাদের 
অধিকাঁশ পাঠকই ভারতীয় ; কিন্ধ ভারতের এই সঙ্কট কালে এই সংযম 
আর রহিল না, ইংবাজ ও ভারতীয় নির্বিশেষে সকলের মনোভাব আমরা 
বুঝিতে পাবিলাম | এংলো-ইপ্ডিয়ান সংবাদপত্র ভারতে অতি অল্প আছে, 
একে একে সেগ্ুপি বিলুপ্র হইতেছে । অবশিষ্টগুলির মধো কয়েকখানি, কি 
সংবাদের দিক দিয়া, কি বাহা শৌাবের দিক দিয়া অতি উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকা । 
তীহাদের আন্তঙ্জাতিক ব্যাপাবের উপর লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি রক্ষণশীল 
মনোবুত্তি লইয়া লিখিত হইলেও উভার মধো কৃশলতা, জ্ঞান ও মশ্মগ্রহণের 
ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংবাদপত্র হিসাবে এইগুলি নিংসন্দেহ ভারতের 
সর্বশেঠ পত্বিকা। কিন্ত ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্তা সম্পর্কে তীহাদের আলোচনা 
অত্যন্ত নিয়স্তরের এবং অতি আশ্রর্যারপে একদেশদশী | এবং সঙ্কটের সময়ে 
তাহাদের পক্ষপাতিত্‌, বিকারের প্রলাপ স্ুলরুচির পরিচায়ক হইয়া উঠে। 
তীহারা বিশ্বস্ততীবে ভারত সরুকান্দের মনৌভাব প্রচার করেন এবং সতত এই 
সরকারী প্রচারকাধোর মধোও প্রগল্ভ উচ্ছ ঙ্লতার অভাব নাই। 


৩৪৭ 


জওহরলাল নেহরু 


এই নকল এংলো-ইত্ডিয়ান সংবাদপত্রের সহিত তুলনায় ভারতীয় সংবাদ- 
পত্রগুলি অতি দরিদ্র। তাহাদের আথিক অবস্থাও ভাল নহে এবং কাগজের 
উন্নতি করিবার জন্য মালিকেরাও বড় বেশী চেষ্টা করেন না। অতি কষ্টে 
তাহারা দৈনন্দিন অস্তিত্ব বজায় বাখিয়া চলেন এবং মন্দভাগ্য সম্পাদকায় 
বিভাগের লোকেরা অতি কষ্টে জীবনযাক্ধ। নির্বাহ করেন। এগুলির কাগজ 
ও মুদ্রণ শ্রীহীন, অনেক আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন প্রায়শঃই প্রকাশিত হয়, রাজনীতি 
বা জাতীয় জীবন সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব অত্যন্ত ভাবগ্রবণ ও উচ্্বাসময়। 
আমার ধারণা, ইহার আাঁশক কারণ এই যে, আমরা ভাবপ্রবণ জাতি, আরও 
কারণ এই থে, বিদেশী ভাধায় ( ইংরাজী কাগজগুলি ) সরল অথচ জোরের 
সহিত লেখা সহজ নহে। কিন্তু আসল কারণ, দীর্ঘকালের পৰীাধীনত! ও 
দমণনীতির প্রতিক্রিয়া হইতে থে মনৌভাব গড়িয়া উঠে, তাহ! সহজেই প্রকাশের 

পথে ভাবাবেগে উরি হইয়া উঠে। 
রতীয় পরিচালিত ইংরাজা সংবাদপত্রগুলিব মধো সম্ভবতঃ মাদাজের 


ভা 
1 
2.) স্প তি 
জি 
শা 


উদ ভিন্ু'ই সংবাদসংগ্রহ, ছাপা ও কাগজের দিক দিয়া সর্বাশ্রেগ। হিন্দু 
দেখলেই আমার মনে হয়, এ থেন শচিশ্রন্ধ। প্রবীণা বিধবা মহিলা; অতান্থ 
গণ্ভার ও ধাসভারি, রী র সন্ধে | একটি চপন কথা উচ্চারণ কালেই তিন 
মম্মাহত হইবেন। ইহা স্বচ্ছল অবস্থার বুজ্জোয়া কাগজ । জাবনঘুদ্ধের সং রঃ 
কন্ধশ কোলাহল বা ডরশ্ষন্তা ইহার নাই, আরও করেকধানি মডারেট | 
মংবাদপত্রও এ “প্রবীণ বিধবাণ্র মাদ্শে চালিত হ়। কিন্তু তাহার! “ভিনুর 
মত বৈশিঠা লাভ করিতে পাবেন নাই এবং মকল রঃ রি বৈচিগ্রাভীন। 
গভণমেন্ট আঘাত করিবার ভন্য বহু পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন করিয়া 
বাখিরাভিলেন এবং প্রথম সুটনাতেই যথাসাপা প্রচণ্ড আঘাত করিবার অভিপ্রায় 
ভাহাদের ছিল | ১৯৩৭ মালে নব নব অডিস্থান্স দিয়। ঘটনার মোত রুদ্ধ 
করিতে তাহারা চে্া করিতেছিলেন। সে বার কংগ্রেমই প্রথম আকফমণ 
করিয়াছিল । ১৯৩২-এর উপায় স্বতন্থ এবং গভর্ণমেপ্টই সকল দিক দির। প্রথম 
আক্রুদণ প্থি 5 কতকপ্তলি সর্বভারতীয় € প্রাদোশিক অঞিন্থান্স 
দু; ঘহ প্রকার সম্ভব ক্ষমতা গ্রহণ & প্রদান কর হইল। বহু সভা-সমিতি 
তে হইল, বাড়ী, সম্পত্তি, নোটর গাডা, বাঞ্চে আমানতী টাকা দখলে 
যা হইল এ জনসভা ও শোভাঘাত্র! শিবিদ্ধ হইল । সংবাদপত্র ও ছাপাখানা 
পে শিত্বণের বাবস্থা হইল । অন্যদিকে এই সময গাঞ্ষিজী শিরুপদ্রব 
এরতিবো, নাতি এঢাইবার জন্য অভ্তাস্ত আগ্রহশীল ছিলেন। ঠা 
সির গ্রার সকল পাশ্তের মনোভাবও এরূপ ছিল। আমি ও আর ছু 


একজন ভাবিয়ছিলাম ঘে, আমাদের যত অনিচ্ছা থাকুক না কেন, রর 


তর 
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অবশ্থস্তাবী। অতএব, পূর্ব হইতে প্রস্তত থাকা আবশ্বক। যুক্ত-প্রদেশ এবং 
সীমাস্ত প্রদেশে ক্রমবদ্ধিত মনোমালিন্যের ফলে জনসাধারণ বুঝিতে পারিতেছিল 
যে, মংঘর্য আসিতেছে । কিন্ত মোটের উপর মধ্যশ্রেণী ও শিক্ষিত ব্যক্তির! 
যদিও সংঘর্ষের মন্ভাবন! অস্বীকার করিতে পাপিছেছিলেন না তথাপি তীহার 
তৎকালে সে ভাবে চিন্তা করিতেন না| তাহাদের আশা ছিল, গান্ধিজী ফিবিয়া 
আদিলেই যে কোন প্রকারে সংঘর্ষ নিবারণ করিবেন--এই আশাই পূর্বোক্ত 
প্রকার চিন্তার প্রস্থৃতি ৷ 

এই ভাবে ১৯৩২-এর প্রথম ভাগে গভর্ণমেন্টই আক্রমণ করিলেন এবং 

কংগ্রেস আত্মরক্ষা করিতে লাগিল । অডিন্যান্স ৪. নিরুপদ্রব প্রতিরোধের 
যুগপৎ দ্রুত আবির্ভাবে অনেক স্থানীয় কংগ্রেসনেতা বিহ্বল হইলেন। তথাপি 
কংগ্রেসের আহ্বানে দেশ আশ্চর্ধা্ূপে সাড়| দিল এবং নিরুপত্রব প্রতিরোধকারীন 

অভাব হইল না। আমার বিনেচনায় ১৯৩০ আপপক্ষাপ্ড ১৪৯৩২-এ ্রিটিশ 
গভর্ণমে্ট অধিকতর প্রতিবাপের মন্মুখীন ভইঘাছিলেন | এবার সর্ধত্র, শেষ 
ভাবে বুহৎ নগবীপ্ুলিভে ১৯৩০-এর মত বাহ আন্দোলন ও গ্রচার ছিল না। 
১৯৩২-এ ঘর্দিও জনসাধারণ পিকতর সহনশীলতা দেখাইয়াছিল এবং শান্ধিপূ্ণ 
ছিল, তথাপি ১৯৩.-এর মত উৎসাহের প্রেরণ। ছিল না। ইভা হেন অনিচ্ছায় 
ৃদ্ধকত্র উপস্থিতির মন্। ১৯৩০ সা, ইহ্ঘার ঘে গৌরব ছিল, দ্ুই বং 
বাবৃধানে তাহ অনেকাংশে যান ্ পড়িয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট হাভাদের 
সমস্ত শক্তি লইয়া! কংগ্রেসের সন্মুখীন হইলেন ভারতে কাধাতঃ সামরিক 
আকন প্রবন্তিত হইল । কংগ্রেস স্বতঃপ্রবুত্ত হইয়া কিছু করিবার সুযোগ অথব। 
কোন কাজ করিবার কোন স্বাদীনতা| পাইল নাঁ। প্রথম আঘাতেই ইহা 
মৃহামান হইল, অতীতে কংগ্রেসের 'প্রধান সমর্থক বুজ্জোয়া সদশ্তগণই অধিকতর 
শঙ্কিত হইলেন। তাহাদের পকেটে হাত পড়িল এত ইহা বুঝা গেল যে, 
যাহাবা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান কবিণে অথবা ইহাকে সাহায্য 
করিতেছে বলিয়া জানা যাইবে, তাহার! কেবল স্বাধীনতা হারাইবে নী, সম্পত্তি 
হস্তঠ্াত হইবার আশঙ্কাও রহিয়াছে । যুক্ত-প্রদেশে ইহাতে আমরা বিশেষ 
চিন্তিত হই নাই? কারণ এখানে কংগ্রেস-পন্থীরা মকলেই দবিদ্র। কিন্ত 
বোগ্গাই প্রভৃতি বৃহৎ সহরে অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। ইহাতে বাবসায়ী শ্রেণীর 
সর্বনাশ এবং বৃত্তিজীবী শ্রেণীর বুল ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। কেবলমাত্র ভীতি 
প্রদর্শনেই (কোন কোন স্থানে প্রয়োগ করাও হইয়াছে) সহবের ধনী ও স্বচ্ছল 
শ্রেণী পঙ্গু হইয়া পড়িলেন। আমি পরে শুনিমাছি, একজন ভীরু কিন্ত ধনী 
বাবসায়ী যিনি কদাচিৎ চাদা দেওয়া ছাড়া রাঙ্দনীতির ত্রি-সীমানায়ও আসেন 
নাই, তাহাকে পুলিশ পাচ লক্ষ টাকা জরিমানা ও দীর্ঘ কারাদণ্ডের ভয় 
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দেখাইয়াছিল। এই প্রকার ভীতি প্রদর্শন সচরাচর ঘটনায় পরিণত হইয়া ছল 
এবং ইহী ফাকা কথ! ছিল না, কেন না পুলিশের হাতে তখন অপধ্যাপ্ত ক্ষমতা 
এবং প্রত্যহই মৌখিক ভীতি অন্থ্যার়ী কাধোর দৃষ্টান্ত দেখা বাইত। 

গভর্ণমেণ্ট যে পদ্ধতি অবলঙ্থন করিয়াছিলেন তাহাতে আমার মতে কোন 
কংগ্রেস কম্মীর আপত্তি করিবার অধিকার নাই। অবশ্ঠ ৬ অঠিস 
আন্দোননে চি গভর্নমেন্ট থে পীড়ন ও হিংসামূল্ক কাজ আর্ত « 
ছিলেন, সভাতাব এাপকাঙ্গিতে তাহা নিশ্চয়ই অপঙিজনক | যদি আমরা 
বৈপ্লবিক প্রত্যক্ষ মঘর্ষমূলক উপায় অবলন্বন করি, তাহী ঘত অি :ংমই হউক না 
কেন আমাদিগকে সর্ববিধ বাধার জগ প্রগ্থত থাকতেই ঠা বৈঠকথ'নায় 
বসিয়া বৈপ্লবিক খেলা খেলা ধায় না; কিন্তু আমাদের যধো অনেকে ছুইয়েরই 
সুবিধা চাহেন। থে বাক্তি বৈপ্লবিক পঞ্ষতি লইঘা শাউাীচাড। করিতে চার, 
তাহাকে সন্ধবন্থ হারাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। খনা এবং সম্পন্ন 
ব্যক্তিরা কদাচিৎ বিপ্লবী হইয়া থাকেন, কেহ এইরূপ হইলে সেই নির্বোধকে 
বিধয়ী বাক্তিরা ভাহাদের শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক বাশর। অভিহিত করেন। 

অবশ্য জনসাধারণকে দমন করিবার জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি আবশ্বক। ইহাদের 
মোটর গাড়ী, ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা অথবা বাজেয়াপ্ধ করিবার মত কোন 
সম্পত্তি নাই ; অথচ ইহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে আলোনামর ভার বহন করিতেছে । 
সকল দিক দা সরকারী কঠোরতার আর একটী ফল দেখা গেল যে, একদল 
লোক সহসা কর্মত্পর হইয়া উঠিল, কোন সগ্ প্রকাশিত পুস্তকের ভাষায় 
ইহাদিগকে “গভর্ণমেন্টেরিয়ানন্” অর্থাৎ সরকার পক্ষীয় লোক বলা যাইতে 
পারে। কতকগুলি লোক ভবিষ্যতে কি হইবে বুঝিতে না পারিরা কংগ্রেসের 
দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল | কিন্তু গভর্ণমেপ্ট ইহ! সহা ভার না। ভীহারা 
কেবল নিক্ছিয় রাজভক্তি চাহেন নী। সিপাহী বিদ্রোহের খ্যাতনাম! ফ্রেছারিক 
জুপারের ভাষায় কর্তৃপক্ষ, “সম্পূর্ণ ক্রিয়াশাল এবং সুস্পষ্ট রাজভক্তির কম কিছু 
সহ করিবেন না| গভর্ণমেন্ট প্রজাবুন্দের কেবলমাত্র নৈতিক বশ্যতা স্বীকারের 
উপর নির্ভর করিতে সম্মত হইবেন ন।1”" এক বঙ্সর পূর্বে যখন বৃটিশ 
উদারনৈতিক দলের নেতারা ন্বাখনাল গভ্মন্টে যোগ দিযাছিলেন, তখন 
সেই সকল প্রাচীন সহকম্মীকে লক্ষ্য করিয়া মিঃ লয়েড জঞ্জ বলিয়াছিলেন, 
“থাহার। ৬ অবস্থাুসারে গায়ের বরং বদলায় ইহারা সেই জাতীয় 


সরীঙ্গপ 1৮ ভারতের ও নৃতন পারিপাস্থিক অবস্থায় কোন নিবপেক্ রং মহা করা 
হইত ন। এবং আমাদের কতিপয় শ্বদেশবামী শাসকগণের ন্যনানন্দকর উজ্জল 
বর্ণে অন্র্িত হইয়া আহ্বপ্রকাশ করিশেন। সঙ্গীত, শোভাঘায়া, ভোজপভা 


প্রভৃতি দারা তাহার! শাসকবুন্দের প্রতি অন্ুরক্তি ও প্রেম জ্ঞাপন করিতে 
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লাগিলেন। অডিস্ঠা্স, বহুতর বাধা-নিষেধ, সুষ্যাস্ত আইন প্রভৃতি হইতে 
তাহাদের কোনই ভগ্ন নাই; কেন না সবুকারী ভাবে ঘোষণাই করা হইয়াছিল 
যে, এগুলি কেবল অবাধ্য সিডিপান প্রচারকারীদের জন্ত, রাজভক্তদের উহাতে 
চিন্তিত হইবার কিছুই নাই। কাজেই তাহাদের স্বদেশবাসীর আতঙ্ক, সংঘর্ষ ও 
সংঘাতের মধোও তাহারা নিব্বিকার চিত্তে উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন! 
সম্ভবতঃ তাহারা শ্লৌ লিখিত বিশ্বাসী মেষপালিকার সহিত একমত হইবেন। 
সে বলিয়াছিল, “একটি ভয়ের কারণ হইতে আমি ূরপে মুক্ত, আমাকে 
বলাৎকার করা অসন্তব, কেন না আমি সর্বদাই সম্মত।” 

গভণমেন্টের মনে কোন প্রকারে এই ধারণা জন্মিল যে, কংগ্রেস প্রীলোক- 
দিগকে আন্দোলনে আনিয়া জেলখান। পূর্ণ করিতেছে । কংগ্রেসের আশা যে, 
সাবীরা লখুধণ্ড পাইবে ও সদ্াবহার পাইবে । ইহা অতান্ত আজগ্তবী ধারণা, 
বেন লোকে ইচ্ছা! করি৷ পরিবারস্থ নারীদের কারাগাবে পার । সাধারণতঃ 
নারীর| যখন আন্দোলনে যোগদান করেন, তখন পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করেন, অন্ততঃ তাহাদের পূর্ণ মহান্থভূতি পান না। যাহা 
হউক, গ্র্ণমেন্ট দীর্ঘ কারাদণ্ড এবং জেলে খারাপ ব্যবহার দ্বারা স্্রীলোক্দিগকে 
নিরুৎসাহ করিবার সঙ্গল্প করিলেন। আমার ভগ্গার গ্রেফতার ও কারাদণ্ড 
হইবার পর্ন পনর যোল বংমর বর্বন্ধ1! কতকগুলি তরুণী বালিকা কর্তব্য নিদ্ধীরণের 
জন্য সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের উৎসাহ ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল না। 
তাহার পরামর্শ করিতেছিল। এমন সময় রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যেই ভাহাদিগকে 
গ্রেফতার করা হইল এবং প্রত্যেককে ছুই বসর করিয়' সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
করা রা হইল | মর প্রত্যহ অহ্ঠিত ইহা একটি ক্ষুদ্ধ ঘটনা মাত্র অধিকাংশ 


অপেক্ষাও ৭ সহিমাছে। আমি অনেক বেদনাবহ ষ্টান্তের কথা 
শুনিঘাছি। বোম্বাই জেলে অন্যান্য সত্যাগ্রহী নারীবন্দিনীদের সহিত মীরাবেন 
( মেডিলিন স্েড)যে অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আমি তাহা 
দেখিয়া আশ্যয্য হইয়াছি। 

যুক্ত-প্রদেশে আমাদের আন্দোলন প:া-অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। 
কুষকদের প্রতিনিধিরূপে কগগ্রেস ক্রমাগত চাপ দেওয়ার ফলে বেশ মোটা রকম 
খাজনা মাপের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইগ্নাছিল, যদিও আমরা তাহা উপযুক্ত বিবেচনা 
করি নাই । আমাদের গ্রেফতারের অব্যবহিত পবেই আরও খাজনা মাপের 
কথা ঘোষণা করা হইল। ইহা আশ্চধ্য যে কিছু পূর্্রে এই ঘোষণা হইলে 
অবস্থার অনেক পার্থকা হইত। তাহা হইলে আমাদের পক্ষে উহী সরাসরি 
প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হইত । কিন্তু কংগ্রেস যাহাতে এই খাজনা মাপের 


৩৫১ 


জওহরলাল নেহরু 


রুতিত্বের প্রশংসা নাঁ পায়, সেজন্য গভর্ণমেন্ট বিশেষভাবে সুচজন ছিলেন 
জন্য একদিকে তাহারা কংগ্রেমকে পিষিয়া মারিবার জন্য স্খল্ল করিলেন, 
দিকে কৃষকদিগকে ঠাণ্ড! বাখিবার জন্য মখাসস্তব খাজনা মাপ দিতে লাগি 
যেখানেই কংগ্রেসের চাপ অতাধিক হইয়াছে, সেইখানেই ভাঠাব। সার্কাস 
খাজনা মীপ দিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় । 

এই খাজনা মাপের পরিমাণ অনেক বেশী হইলে ইহাতে রূদ্ক সঃ 
সমাধান হইল ন! বটে, কিন্তু অবস্থা অনেক শান্ত হইল! কুষকদের প্রতিরে 
জোর কমিয়া গেল এবং আমাদের বৃহত্তর 'অন্দোলনের দিক দিয়া আহ 
সাময়িকভাবে ছূর্ববল হইয়া পড়িলাম। এই আন্দোলনে নুক্ত-প্রদেশের 
সহত লোক ছুদ্দশাগ্রন্ত হইল, অনেকে সর্বঙ্থান্ত হইল! কিন্তু এই আন্দোও 
চাপে লক্ষ লক্ষ কৃষক সর্বোচ্চ হারে থাজন। মাপ পাইয়া আইন ত 
আন্দোলন ও তংসবাশ্র্ট বাপার ছাড় । বহৃতর্‌ বিরক্তিকর হয়লান্বি 
হইতে অব্যাহতি পাইল । সাময়িক ভাবে এক বখ্নবের জন্ত এই খাজন। 
পাওয়। কুষকদের পক্ষে অবশ্ত খুব বড় কথা নয় । কিন্তু ইহা কুষকদের 
হইতে যুক্তপ্রানেশিক কহগ্রম কমিটির আবব্ভ চেষ্টার ফলেহ সন্ত 
₹ইয়াছিল, সে বিষয়ে আমার জণুমান্র সন্দেহ নাই | সাদারণ কঘকগণ মাং 
ভাবে ইহাতে লাভবান হইলেও এই আন্দোলনের আঘাত হাঙাদের 
সাহসী বাক্তিরাই সহ্য করিয়াছে। 

১৯৩১-এর ডিসেপ্বরে বধন যুক্ত- প্রদেশে বিশেষ আিগ্তাস জারা হপ, ও 
[তিমূলক পরিশিইও ছিল । এই বিবৃতি আদব তত 
অছিন্তান্সর সহিত প্রকাশিত বিবুতিগুলিতে প্রগারকাষোর আবিবাবি জন্ম এ 
অঞ্জসত্া ও অপত্া ডিল । ইহা আস্মপ্রগারের কৌশলনান্র এবহ শর 
পক্ষে উহার উন্নর দেওয়া অথবা ভুলগ্রলির প্রতিবাদ করার উপায় 2 

শেরোয়াণা সম্পরকে একটি মিথা। না প্রচারের চেষ্টার, তিনি গ্রেফ তার হ 
প্রাক্কালে প্রতিবাদ করেন! গহণমেণ্টের বিবৃতি ৪ কটি প্রা 
পত্রগুলি অতান্ত্ কৌউুককর। উহাতে বুঝ যায়, ক৩ বিচশিত 
তাহাদের নানপসিক আস্থত্রতা কত বেশী। স্পেনের কাজ বুর্ববোবংশীয় ত 
চাললস তাহার রাজত হইতে জেন্ুইটদের নির্বাসিত করিবার যে ঘোষণ 
প্রচার করিঘাছিলেন, একদিন তাহ! পাঠ করিতে গিয| ভারতে ব্রিটিশ গ ভন? 
ঘোষণ!পত্র অডিন্ঠাঙ্গ ও হাহার যুক্তিগুলি বিশেষভাবে মনে পড়িল । ১৭ 
লালের ফেকুরারা মাসে প্রকাশিত & ঘোষখাপত্রে বাজ! তাহ [বর কাযোব বে 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিয়াছেন,-আহ্গতা, শাস্তি ও স্থবিচার প্র্জাবু। 
মধ বুক্ষা করিবার জন্ক আমার কণ্তব্যের সহিত সংশ্সিষ্ট কতকগুলি গর 


৩৫ ২ 


আত্মপ্রচারের ধুম 


কারণে ইহার আবশ্যক হইয়াছে । এবং অন্যান্য জরুরী, বিচারসঙ্গত এবং 
প্রয়োজনীয় যুক্তি, তাহা! আমার রাজন্ৃদয়ে আবদ্ধ রৃহিল।” 

ঠিক এইরূপেই অভিন্তান্দের প্রকৃত কারণগুলি বড়লাটের হৃদয়ে অথবা তাহার 
পরামর্শদাভাদেন সাম্রাজ্যবাদী হৃদয়ে আবদ্ধ রহিল, যদিও উহা! স্পষ্ট করিয়াই বুঝা 
গিয়াছিল। সরকারীভাবে যে সকল যুক্তি ঘোষণা করা হইল, তাহা হইতে 
আমর! ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের গ্রচারকার্য্ের অভিনব কৌশলগুলির সর্বাঙ্গ- 
সবার ব্যবস্থা বুঝিতে পারিলাম। কয়েকমাম পরে আমরা জানিতে পারিলাম, 
আধা-সরকারী ভাবে বহু পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপনী পল্নী-অঞ্চলে প্রচার করা হইতেছে। 
এ গুলি অতি আশ্শরযয ভ্রান্ত বিবৃতিতে পূর্ণ এবং .বিশেষভাবে কংগ্রেসের জন্যই 
যে ভ্রব্যমূল্য হাস পাইয়া কৃষকদের ছুর্দাশা হইয়াছে, তাহাও এ গুলিতে উল্লিখিত 
হইত। কংগ্রেসই জগদ্যাপী মন্দা ঘটাইয়াছে, কংগ্রেসের শক্তির প্রতি কি 
অগামান্ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন! কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যা্দা নষ্ট করার আশায়, এই মিথ্যা 
কথাটা অক্লান্তভাবে পুনঃ পুনঃ প্রচার কর] হইতে লাগিল। 

ইহা সত্বেও যুক্ত-প্রদেশের প্রধান প্রধান জিলার কৃষকগণ নিরুপদ্রব প্রতি- 
রোধের আহ্বানে (যাহা অনিবাধারূপে খাজনা মকুবের আন্দোলনের সহিত 
মিশ্রিত হইয়াছিল ) চমৎকার সাড়| দিয়াছিল। ইহা! ১৯৩০ হইতে অধিকতর 
ব্যাপক এবং শঙ্খলাবদ্ধ। ইহার মধ খোস মেজাজ ও রঙ্গ রৃহস্তের অভাব ছিল 
না। রায়বেরিপী জিলার বাকুলিয়া গ্রামে পুলিশ দলের আগমন সম্পর্কে একটি 
হাসির গল্প শুনিয়াছিলাম। বাকী খাজনার দায়ে তাহার] মালপত্র ক্রোক করিতে 
গিয়াছিল। গ্রামবাসীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল এবং তাহারা অনেকটা 
তেজস্বী প্রকৃতির । তাহার! দেওয়ানী আদ্দালতের কর্মচারী ও পুলিশদিগকে 
সাদরে অভ্যর্থন! করিয়া বাড়ীর দরজা কপাট খুলিয়া দিল এবং তাহাদিগকে 
যেখানে খুনী প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিল। কিছু "ক বাছুর প্রভৃতি 
ক্রোক করা হইল | তারপর গ্রামবাসীর! তাহাদের “পান স্প।বী? দিয়া সম্মানের 
সহিত বিদায় দিল। তাহারা সলজ্জভাবে যেন জব্ হইয়া চলিয়া গেল! কিন্ত 
ইহা আতি বিরল ঘটন|। অল্পদিন পরেই রঙ্গ রহস্য বা দয়া-দাক্ষিণোর লেশমাত্রও 
রহিল না। বাকুলিয়ার বেচারা গ্রামবাসীরা তাহাদের ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও বেপরোয়। 
সাহসের শাস্তি অনেকখানিই পাইয়াছিল। 

এই মকল জিলা কয়েকমাস ধরিয়া প্রজারা খাজন| দেওয়! বন্ধ রাখিল এবং 
সম্ভবতঃ গ্রীষ্মকালের পরাস্ত হইতে খাজন। আদায় স্থুকু হইল। গভর্মেন্টের 
অনিচ্ছা সত্তেও বহু লোককে গ্রেফতার করিতে হইল | সাধারণতঃ, বিশেষ 
কন্ষা কংবা গ্রামের নেতাদের গ্রেফ তার করা হইত, বাদ বাকী সকলকে প্রহার 
কবিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কারাদণ্ড দেওয়া অথবা গুলি চালনা অপেক্ষা 
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প্রহার করাকেই তাহারা উৎকষ্টতর পন্থা বলিয়া মনে করিতেন । যেখানে যতবার 
ইচ্ছা প্রয়োজন মত ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং দূরবত্তী পল্ীগ্রাম হইতে 
ইহা বাহিরে প্রচারের সম্ভাবনাও অতি কম ছিল এবং ইহাতে জেলে বন্দীর 
সংখ্যাও বাঁড়িত না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছেদ, ক্রোক, গরু-বাছুর, সম্পত্তি 
নীলাম প্রভৃতিও চলিতেছিল | নামমাত্র মুল্যে কঈষকদের যখাসর্বন্থ বিক্রয় 
তাহারা অসহায় বেদনায় নিরীক্ষণ করিত । 

অন্যান্য অনেক বাড়ীর মতই গভর্মেন্ট “্বপনাজ ভবন'ও দখল করিয়াছিলেন । 
স্বরাজ ভবনে অবস্থিত কংগ্রেম হাসপাতালের অনেক মৃল্যবান সাজ-সরঞ্কাম ও 
আসবাবপত্রও দখল করা হইল। কয়েকদিন হাসপাতালের কাজ বন্ধ রহিল, 
তারপর নিকটস্থ উদ্যানে খোলা জায়গায় চিকিত্পালয় স্থাপিত হইল ইহার 
পর্‌ উহ৷ ম্বরাজ ভবনের সংলগ্ন একটি ছোট বাড়াতে স্থানান্তরিত হয়। সেই 
হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় এখানে আড়াই ব্মর ছিল । 

আমাদের আবাদ গৃহ “আনন্দ ভবন? গভথর দখল করিতে পারেন ইহ! 
লইয়া কথ। উঠিতে লাগিল, কেন ন। আমি আয়করের একটা! মোটা টাকা দিতে 
অস্বীকার করিয়াছিলাম। ১১৩০ সালে আমার পিতার উপর থে মায় ধাধ্য 
হইয়াছিল আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তিনি তাহ প্রদান করেন নাই । 
১৯৩১ সালে দিল্লী সন্ধির পর আয়কর বিভাগের কতৃপক্ষের সহিত অনেক তর্ক 
বিতর্ক করিয়া অবশেষে আমি উহা কিস্তীবন্দী হারে পরিশোধ করিতে সম্মত 
হইয়াছিলাম এবং এক কিস্তীর টাকাও"দিয়াছিলাম। অভিন্যান্স জারী হওয়ার 
পর আমি টাকা না দিবার সঙ্কল্প কারলাম। কুষকদিগকে খাজনা বন্ধ করিবার 
পরামর্শ দিব অথচ নিজ আয়কর দ্রিব, ইহা আমার নিকট অত্যন্ত অন্ায় এবং 
দুর্ীতিপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল । অতএব, আমাদের বাড়ী গভর্ণর ক্রোক 
করিবেন, আমি ইহা প্রত্যাশ। করিরাছিলাম। যে ধারণা আমার নিকট 
মন্মান্থিক হইয়াছিল তাহা এই ধে, আমার মাতা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, 
আমাদের পুথি পুস্তক, কাগজ পত্র, আসবাব ও অনেক অস্থাবর সম্পতিযে 
গুলির প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত আসক্তি রৃতিয়াছে এবং অনেক স্বৃত্তি যাহার 
সহিত জড়াইয়। আছে__সেগুলি পরহস্তগত হইবে, অথব। বিন হইবে, আমাদের 
জাতীর পতাকা নামাইয়া লইয়! সেখানে ইউনিয়ন জ্যাক উড্ডান করা হইবে। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী হারাইবার ধারণা আমার নিকট ভালই লাগিল। ইহার 
ফলে মি হইতে বঞ্চিত বহু কুষকের সহিত আমি সমান হইব এবং তাহারাও 
বল ও সান্তনা লাভ করিবে । আগাদের আন্দোলনের দিক হইতে বিচার করিলে 
ইহ| হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু গভর্ণঘেন্ট অন্যরপ সিদ্ধান্ত করিলেন। 
মন্থবতঃ আমার মাতার প্রতি স্থবিবেচনা বশতঃ অথবা ইহার ফলে নিরুপদ্রব 
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প্রতিরোধ আন্দোলন বলশালী হইবে এই আশঙ্কায় তীহারা নিরস্ত হইলেন। 
বহুদিন পরে আমার কতকগুলি রেল কোম্পানীর শেয়ার আবিষ্কৃত হইল এবং 
আয়কর না দেওয়ার দরুণ সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হইল। আমার এবং 
আমার ভদ্দীপতির মোটর গাড়ী ইতঃপূর্বেই বাজেয়াপ্ত করিয়া বিক্রয় করা 
হইয়াছিল। 

এই কালের আর একটি ব্যাপারে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিলাম। 
বহু গিউনিসিপ।ণিটি ও অন্তান্য প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষভাবে যেখানে কংগ্রেস 
সদশ্রাই সংখ্যাধিক বলিয়া প্রকাশ, সেই কলিকাতা কর্পোরেশনের বাড়ী হইতেও 
জাতীয় পতাকা টানিয়া নামান হইয়।ছিল। গভর্ণমেণ্ট ও পুলিশ, আদেশ অমান্য 
করিলে কঠোর ব্যবস্থা অবলধিত হইবে এই ভীতি প্রদর্শনের চাপ দিয়া পতাকা 
সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কঠোর বাবস্থার অর্থ সম্ভবতঃ মিউনিসিপালিটি দখল 
করিয়। লওয়া অথবা তাহার সরস্তরিগকে দণ্ড দেওয়।। কায়েমী স্বার্থ-সংশ্িষ্ট 
এরূপ ভীরুতা স্বাভাবিক এবং তীহাদের হয়ত এরূপ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না) 
কিন্তু তথাপি আমি আহৃত হইলাম 1 আমাদের ঘাহা কিছু প্রিয় ও মহান, এই 
পতাকা তাহার প্রতীকে পরিণত হইয়াছিল এবং পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া 
আমর! কতবার ইহার মর্ধযাদা রক্ষার শপথ গ্রহণ করিয়াছি । নিজ হস্তে পতাকা 
অবনমিত কর] অথবা অন্তকে উহী কহিতে আদেশ দেওয়া কেবল মাত্র শপথ 
ভঙ্গ করা নহে) পরন্ত পবিত্রতার অপঙ্বস্থচক ইহা মিথ্যার, প্রবলতর দৈহিক 
বলের নিকট অবনতি স্বীকার, ইহা সত্যকে অস্বীকার, ইহা! দুর্বল আনুগত্য | 
মাহার! এই ভাবে আন্ত স্বীকার করিয়াছেন, তাহারা জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ 
বক্র করিয়াছেন এবং তাহার আন্মপম্মানে আঘাত করিয়াছেন । 

তীহারা বীরের মত ব্যবহার করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন, কেহই তাহা 
প্রত্যাশা করেন নাই। কেহ সম্মুখের সারিতে আখিরা কারাবরণ করেন নাই 
অথবা অন্যবিধ দুঃখ ও ক্ষতি স্বীকার করেন নাই বলিয়। তাহার নিন্দা করা 
অন্তায় ও গহিত। প্রতোকেরই ব্যক্তিগত কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে, কাহারও 
তাহা লইয়া বিচার করিবার অধিকার নাই। কিন্ত পিছনে বসিয়া থাকা বা 
কাজ করা এক বথা, আর সত্যকে__একজন যাহী নিজে সত্য বলিয়! বিশ্বাস 
করে-_তাহা অস্বীকার করা৷ আর এক কথা। জাতীয় স্বার্থের বিরোধী কোন 
কাধা করিতে আদিষ্ট হইলে মিউনিসিপালিটির সবস্তগণের পক্ষে পদত্যাগ করার 
পথ খোলাই ছিল। কিন্তু তাহারা স্ব স্ব আসনে অধিষ্ঠিত থাকাই স্থবিবেচনার 
কাধ্য বলিয়! মনে করিলেন। 

*“মৌমাছি ফুলের উপর বসিলে আর গুঞ্জন করে না--তেমনি স্ব স্ব আসনে 
বসিয়া হুইগগণ মৌনী রহিলেন।”-টমাস মূর | 
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আকস্মিক সঙ্কটের মূহুর্তে বিহ্বল হইয়! কেহ যখন কোন কাজ করে, তখন 
তাহার সমালোচনা করা সম্ভবতঃ অবিচার। অতি সাহসী বাক্ষিও ঘটনার 
মুহূর্তে ন্বায়বিক দৌর্ববলো অভিভূত হয়, ইহা গত মহাযুদ্ধে বহুবার দেখা গিয়াছে। 
তাহার পূর্বে ১৯১২ সালে সেই ম্মরণীয় টাইটানিক জাহাজ ডুবিবার সময় অনেক 
বিখ্যাত ব্যক্তি, ধাহাদিগকে কাপুরুষ মনে করা ধারণারও অতীত, তীহারা 
অপরকে ফেলিয়া রাখিয়া, মাঝি মাল্লাদের ঘুষ দিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা 
করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্বে মোরো ক্যাসল্‌ জাহাজে অগ্নিকাণ্ডে অতান্ত 
লজ্জাকর ঘটন! ঘটিয়াছিল। সন্কটের মুহূর্তে কে কিরূপ আচরণ করিবে, তাহা 
কেহই জানিতে পারে না, কেন না, তখন যুক্তি ও সংযমের উপর আত্মরক্ষার 
আদিম সংস্কারই প্রবল হইয়| উঠে। অতএব, আমাদের দোষ দেওয়া উচিত 
নয়। কিন্তু তাই বলিয়া! কেহ সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট না হইতে পারে তৎসম্পর্কে 
সাবধানতা অবলম্বন করিব না, এমন কোন কথা নাই। জাতীয় তবণীর হাল 
যে ধরিবে, তাহার হস্ত যেন কম্পিত না হয়, প্রয়োজনের মৃহ্র্তে তাহ! পঙ্গু না 
হইয়া যায়, সে বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চয়ই সাবধান হইতে হইবে । অক্ষমতার 
অন্ুকুলে যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে যথাযোগ্য বাবহার বলিয়। প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করা অধিকতর গহিত। বার্ধতা অপেক্ষাও তাহা অদকতর 
গুরু অপরাধ । 

বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষ সংঘাত বহুল, পরিমাণে নৈতিক শকি ও মস্তিষ্কের 
বলের উপর শির করে। এমন কি রুধির-বুপ্জিত সংগ্রাম সম্বন্ধেও সেই কণ? 
খাটে । মাস্সাল ফোস্‌ বলিয়াছেন, “সমরক্ষেত্রে চরম মুহর্কে মস্তি বলেই 
জম্ূলাভ হইয়া থাকে |” অভিংস সংঘর্ষে চরিত্র ও মস্থিষ্বের বল আরও অধিক 
আবশ্যক এবং যে তাহার আচরণের দ্বারা এই চরিত্র বল কলঙ্কিত করে 
এবং জাতির মনে নৈরাশ্য আনিয়! দেয়, সপে মান্দোলনের অতি গুরুতর কক 
করিয়া থাকে 

মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, কত সুসংবাদ দুলতবাদ শুশিলাম এবং 
আমরা কারাজজীবনের নীরস 9 একঘেরে কম্মপদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম। 
জাতীয় সপ্তাহ আসিল--৬ই হইতে ১৩ই এপ্রিল-আমরা জানিতাম এই 
সপ্মাহে অনেক কিছুই ঘটিবে। ঘটিয়াছিলও অনেক। তাহার মধ্যে একটি 
ঘটন| আদার নিকট মুখ্য হইরা উঠিল। এলাহাবাদে আমীর মাতা কিক 
পরিচালিত একটি শোভাবাত্রার গতি পুলিশ রোধ করিল এবং পরে ঘষ্টি চালন। 
কবিল। মিছিল থামিয়া গেলে একজন আমার মাতার জন্য একথানি চেয়ার 
লইয়। অসিল। তিনি মিছিলের পুরোভাগে রাস্তার উপর উপবেশন করিলেন । 
আমার খাস মুন্সী ও অন্তান্ত ধাহারা তাহাকে দেখিতেছিলেন, তাহাদিগকে 
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গ্রেফতার করিয়। সরাইয়া ফেলা হইল এবং তারপর পুলিশ চড়াও করিল। 
আমার মাতা ধাক্কা খাইয়! চেয়ার হইতে পড়িয়া! গেলেন এবং তাহার মন্তকে 
পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত করা হইল। মাথা কাটিয়া রক্ত ঝরিল, তিনি অজ্ঞান 
হইয়া রাস্তার ধারে পড়িয়া রহিলেন। ততক্ষণে রাজপথ হইতে শোভাযাপ্রাকারী 
ও অন্থান্ত জনসাধারণকে তাড়াইয়৷ দেওয়া হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে একজন 
পুলিশ কর্মচারী তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া নিজের গাড়ীতে করিয়া “আনন্দ ভবনে? 
রাখিয়া যান। 

দেই রাতে এলাহাবাদে এক মিথ্য। গুজব রটিল যে, আমার মাতার মৃত্যু 
হইয়াছে। ক্রুদ্ধ জনতা দলবদ্ধ হইল, শান্তি ও অহিংসার কথা তুলিয়া গিয়া 
পুলিশকে আক্রমণ করিয়া বসিল এবং পুলিশের গুলি বর্ষণে কয়েকজনের মৃত্যু 
হইল। 

ঘটনার কয়েকদিন পর আমি এই সকল সংবাদ ( আমাদিগকে সাপ্তাহিক 
মংবাদপত্র দেওয়া হইত ) পাইলাম। আমার বৃদ্ধ! দুর্ববল। জননী রক্তাক্ত দেহে 
ধূলিমলিন রাজপথে পড়িয়৷ আছেন, এই কল্পনা আমাকে উন্মন্ত করিয়া তুলিল। 
আশ্চধ্য, আমি সেখানে উপস্থিত থাকিলে না জানি কি করিতাম! আমার 
অহিংসা কতখানি অটুট থাকিত? আমার আশঙ্কা হয়, সেই দৃশ্য দেখিয়া 
মহজেই দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ভুলিয়। যাইতাম এবং কি 
বাক্তিগত কি জাতীয় ফলাফল আমি অল্পই চিন্তা করিতাম। 

তিনি খন্ে অল্পে আরোগ্য লাভ করিলেন, যখন পরের মাসে তিনি বেরিলী 
জেলে আমাকে দেখিতে আমিলেন, তখন তাহার মাথায় পটি বাঁধা ছিল। কিন্তু 
তিনি আমাদের স্বেচ্ছাসেবিকা ও কক্মীদের সহিত একজে যষ্টি ও বেত্রাঘাতের 
অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত গর্বব ও হর্ষ প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক, 
আরোগ্য লাভ করিলেও সেই বয়সে এই গুরুতর আঘাতবে-া তাহার দেহ- 
যন্ত্রকে বিকল করিয়াছিল এবং এক বং্নর পরে উহার গঙার্তর লক্ষণগ্তলি 
অত্যন্ত সম্কটজনক আকারে দেখা দিয়াছিল। 
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ছয় সপ্তাহ পরে আমাকে নৈনী জেল হইতে দেরাছুন জেলে বদলী করা 
হইল। আমার স্বাস্থা পুনরায় খারাপ হইল এবং প্রত্যহ একটু জর হইতে লাগিল, 
ইহাতে আমি. অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম | চার মাস বেরিলীতে কাটাইলাম। গ্রীক 
প্রচণ্ড হইয়া উঠিলে আমাকে অপেক্ষাকৃত শীতল হিমালয়ের পাদদেশে দেরাছুন 
জেলে বদলী করা হইল। এখানে আমি, আমার দুই বংসর কারাদণ্ডের প্রায় 
শেষ পর্যাস্ত অর্থাৎ একাদিক্রমে সাড়ে চৌদ্দমাস ছিলাম । দেখা শুনা, চিঠিপত্র 
ও নির্ববাচিত সংবাদ-পত্র হইতে কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম বটে, কিন্তু বাহিরের 
ঘটনাবলীর মহিত আমার যোগস্থত্র ছিন্ন হইয়া গেল, কেবল প্রধান ঘটনাগ্তলি 
অস্পষ্টভাবে মনে আছে মাত্র। 

আমার কারামুক্তি পর বাক্তিগত ব্যাপার ও তৎকালীন রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি লইয়] কার্যে মাগ্মনিয়োগ করিলাম । কিন্তু পাচমীসের কিছু অধিককাল 
স্বাধীনতা ভোগ করিয়া পুনরায় আমীকে কারাগারে আমিতে হইল, তদববি 
এইখানেই আছি। এইবূপে তিন বত্মরের অধিকাংশ লময় কারাগারে কাটিয়াছে। 
_ফলে ঘটনাবলীর সহিত আমার যোগ ছিল না এবং এই কালের ব্যাপানগ্রাল 
বিশদভাবে জানিবার আমি বিশেষ স্রযোগ পাই নাই। থে বৈঠকে গান্ধিজী 
যোগ দিয়াছিলেন, সে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক সন্দ্ধেও আজ পর্যাস্ত আমার 
ধারণ! অতান্থ অম্পট। এ বিষয়ে তাহার নহিত আমার কোন কগা বলিবারই 
্রবোগ হয় নাই, তিনি অথবা অনা কাভার ৪ সহিত পরবর্তী ঘটনাগ্তলি আলোচন' 
করিতে পারি নাই । 

১৯৩২ ও ১৯৩৩--এই ডুই বঙ্সর কালে আমাদের জাতীয় সংঘরের গতিপথ 
আলোচনা করিবার মত আদি বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্ত আম রঙ্গমঞ্চ 
৪ ইহার নেপথাভূমি ও অভিনেতাগণ আমার স্থপবিচিত, কাজেই আমি 

হজাত বুদ্ধি হইতে অতি ক্ষ ক্ষুদ্র ঘটনারও মর্খ গ্রহণ করিতে পারি। প্রথম 
রা কাল নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন দুঢতার সহিত চলিল, তারপর 
ক্লমশঃ তাহ! শিথিল হইয়। আদিল | মাঝে মাঝে কোথাও বা কদাচিৎ স্থানীয় 
সঘর্দ দেখা দিত। কোনও প্রত্যক্ষ সংঘর্ধমূলক আন্দোলন বৈপ্লবিক উচ্চ গ্রামে 
অধিকগ্ষণ থাকিতে পারে না। ইহা স্থিতিশীল নহে বলিয়াই হয় উপরে উঠিবে 
নয় নীচে নামিবে। নিরুপত্রব প্রতিরোধ, প্রথম উত্নাহের অবসানে ধারে দীরে 
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নীচে নামিয়া আসিল। কিন্ত মন্দীভৃত অবস্থায়ও ইহা দীএাল চলিতে পারে। 
'বে-আইনী ঘোষিত হওয়া সত্বেও নিখিল ভারতীয় কংগ্রে” প্রতিষ্ঠান অনেকাংশে 
সাফলোোর মহিত কার্ধা চালাইতে লাগিল। ইহার সহিত প্রাদেশিক কক্ষাদের 
যোগ ছিল, কর্শ-নির্দেশাদি প্রেরণ, আন্দৌলনের সংবাদাদি আদান-প্রদান এবং 
কখনও বা! আধিক সাহায্য প্রদান কর! হইত। 

প্রাদেশিক প্রতিঠানগুপিও অল্লবিস্তর সাফলোর সহিত কাজ টা | 
যে কয় বংসর আমি জেলে ছিলাম, অন্যান্য প্রদ্দেশের তখনকার খবর আমি 
বেশী জানি না, তবে আমি কারামুক্তির পর কার্মী প্রণালীর কিছু সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়াছিলাম। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কার্যালয় নিয়মিত ভাবে ১৯৩২ সালে 
কাধ্য পরিচালনা করিয়াছে এবং গীন্ধিজীর পরামর্শে কংগ্রেসের অস্থায়ী 
সভাপতি আইন অমান্য আন্দোলন প্রথম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া পরাস্ত 

( ১৯৩৩ মালের মপাভাগ ) ইহা বরাবর কাজ চালাইয়া গিয়াছে। এই কালের 
মধো ইহা গ্রতোক জিলায় সর্বদাই কর্শনির্দেশ প্রদান করিয়াছে, মুদ্রিত অথবা 
সাঈক্রো্টাঈল মন্ত্রে ছাপা ইন্তাহায়াদি নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছে, মাঝে 
মাঝে জিলার কার্থা পরিদর্শন কনিয়াছে এবং আমাদের কক্ষাদিগকে যথানিয়মে 
ভাত দিঘ়াছে। অবশ্য ইহার অধিকীংশই গোপনে করিতে হইত কিন্তু, 
প্রাদেশিক কমিটির ভারপ্রাপ সম্পাদক সঞ্ধধাই প্রকাশ্তো কাজ করিতেন এবং 
তিনি গ্রেফতার হইলে অপণে তাহার স্থান গ্রহণ করিত। 

১৯৩০ ৩ ৩২-এব অভিজ্ঞতী হইতে আমরা দেখিয়াছি, সমস্ত ভারতবর্ষে 
গুপ্ুভাবে সংবাদ আদান-প্রদানের বাবস্থা করা অতি সহজ । বাধা সত্বেও বিশেষ 
চেষ্টা না করিয়াও এবিধয়ে আমরা কতকাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্ধ আমাদের মধ্যে 
অনেকে মনে করিতেন বে, নিরপদ্ব প্রতিরোধের আদর্শের সহিত এই গোপনতা 

খাপ খার না এবং এই কারণে জনসাধারণ নিরুৎ্সাহ হই পডিয়াছিল। বৃহৎ 
প্নকান্ত গণ-আান্দোলনের অতি ক্ষদ্র অংশ হধপে ইহ] অনেকাখশে কাধ্যকনী কিন্তু 
ইহার একট] শাশঙ্কার দিকও আছে । বিশে ভাবে ঘন আন্দোলন মন্দীভূত 
হইয়া আমে তখন কিছু কিছু শিক্ষল গুপু প্রচেষ্টা গণ-আন্দোলনের স্থান গ্রহণ করে। 
১৯৩৩ মালের উলাঈ যাগে গান্ধিজী সর্ববিধ গৌপনভার নিন্দা করিয্বাছিলেন। 

যুক্ত-প্রদেশ ছাড়াও গুজরাট ও কর্ণাটকে কিছুকাল যাব কৃষকদের মধো 
খাজনা বর্ধ মান্দোলন চলিয়াছিল। 'থজবাট ও কর্ণাটকে কুষক-জমিদান্বে 
গভর্মেটকে খাজন। দিতে অহ্বীকার করায় অতান্ক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। 
কংগ্রেমের পক্ষ হইতে সম্পত্তি ও জমি হইতে বঞ্চিত ছুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদিগকে 
সাহাবা করিবার চেষ্ট| হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য । 
ঘুক-প্রনেশেন ভুনিবঞ্জিত রারভদের, প্রীদেশিক কংগ্রেস সাহা করিবার কোন 


৩৫২ 


জওহরলাল নেহরু 


চেষ্টাই করেন নাই। এখানে সমস্তা অনেক বৃহত্তর (কৃষক-জমিদার অপেক্ষা 
রায়তদের সংখা বহুগুণে অধিক ) এবং অঞ্লও অধিকতর বিস্তীর্ণ । প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের সাহায্য করিবার ক্ষমতাও অত্যন্ত মীমাবদ্ধ। এই আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে এমন সহম্র সহ ব্যক্তিকে সাহায্য কর আমাদের সাধ্যাতীত ছিল, 
অদ্ধাশনক্িষ্ট সাহায্ প্রার্থী কষকগণ হইতে পূর্বোক্ক শ্রেণীকে পৃথক করিয়া দেখাও 
অতি কঠিন। মাত্র কয়েক সহআ্রকে সাহাধা করিতে গেলেই বিব্রত হইতে হইত 
এবং মনোমালিন্ত দেখা দ্িত। এই কারণে আমরা প্রথম হইতেই অর্থ সাহাধ্য না 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম এবং তাহা সর্বলাধারণকে জানাইয়া দিয়াছিলাম। 
কলষকেরাও আমাদের অবস্থ! ও মনোভাব সহান্ভুনির সহিত গ্রহণ করিয়াহিশ। 
কোন অভিযোগ না করিয়া বা অসস্তোষ প্রকাশ না করিয়া তাহারা যে কতদৃর 
সহা করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে তঘু। অবশ্থ নার্ষিগক ভালে, 
বিশেষত: কারারুদ্ধ কন্মীদের স্্ীপুত্রদিশকে কিছু কিছু সাহাবা দানের চেষ্টা আমরা 
করিয়াছি। এই হতভাগ্য দেশের দারিদ্রা এত অধিক যে, মাসিক একটাকা 
সাহীধা করিলে লোকে তাহা দৈব-প্রেব্তি বলিয়া মনে করে। 

এই আন্দোলনকালে যুক্ত-প্রাদেশিক কমিট (বে-আইনী প্রতিষ্ঠান) 
কম্মীদিগকে নিয়মিভাবে বংসামান্য ভাতা দিয়াছে এবং তাহারা জেলে গেলে 
তাহাদের পরিবারুবর্গকে ভরণপোষণ করিয়াছে । ইহা একটা মোট! খরচের 
অঙ্গ, তারপর ছাপার খরচ, পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপন সাইকোষ্টাইল স্ব ছাপাইবার 
থব১৪ একটা মোটা! অঙ্ক। ইহা ছাড়া, যাতায়াত খরচ নিল এবং অপেক্ষার 
গরীব জেলাগ্রলিকে সাহাধ্য করিতে হইত । ততৎসন্বেগ এক শক্তিশালী সঙ্গবন্ধ 
গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে গনআন্দোলন পরিচালনা করিতে গিষ্পা ঘুক্ত-প্রাদেশিক 
কমিটি ১৯৩২-এর জান্সয়াবী হইতে ১৯৩৩-এর আগ পর্যন্ত এই বিশ মাসে মাত 
৬৩০০০ টাকা অর্থাৎ মাসে ৩১৪০ টাকা বাধ কনিয়াছে। (এই হিসাবে অবস্থা 
শক্িশালী ও অধিকতর স্বস্ছল এলাহাবাদ, আগ্রা, কানপুর ও লক্ষৌ জেল: 
কংগ্রেস কমিটির বায় ধরা হর নাই |) প্রদেশ হিসাবে ১৯৩২ ও ৩৩-এ যুক্ষ- 
প্রদেশ বরাবর সংদর্ষের পুরোভাগেই ছিল এবং আমার বিবেচনায় ফল দখিয়া 
বিচার করিলে তুলনায় বার অতি সামান্যই হইঘাছে। আইন অমান্য আন্দোলন 
বিনই করিবার জন্য প্রাদেশিক গভরর্ষেপ্ট ঘে বিশে বায় করিরাছেন, ভাভার 
সহিত এই সামান্য বায় তুলনা করিলে অনেক শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে! 
আমার ধারণা (দিও আমার ভাল জানা নাই), আরও কয়েকটা প্রধান 
কংগ্রেস প্রদেশে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় হইয়াছিল। কংগ্রেসের দৃষ্টিতে 
বিহার ভাঙার প্রতিবেশী যুক্ত-প্রদেশের তুলনায় অধিকতর দরিদ্র হইলেও 
আমাদের সংঘর্ষে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত্ত কাজ করিয়াছিল । 


৩০০ 


বেরিলী ও দেরাছুন জেল 


ঘাহা হউক, নিরুপদ্দরব প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আঙিল, 


তবুও ইহা কোন মতে চলিতে লাগিল, অবশ্য তাহাতেও কৃতিত্বের অভাব ছিল. 


. না। কিন্তু গতিপথে ইহা আর গণ-আন্দৌলন রহিল না। গভর্ণমেপ্টের তীব্র 
দমন নীতি ছাড়াও ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বরে ইহা এক প্রচণ্ড আঘাত পাইল। 
গান্ধিঙ্গী হরিজন সমস্তা লইয়া এই প্রথমবার অনশনব্রত গ্রহণ করিলেন। এই 
অনশন লইয়! জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া! উঠিল) কিন্তু তাহাদের চিস্তার মোড় 
অন্যদিকে ঘুরিয়া গেল। অবশেষে, ১৯৩৩-এর মে মাসে আন্দোলন স্থগিত 
হওয়ায় কার্ধযতঃ নিরুপদ্রব প্রতিরোধের মৃত্যু হইল। পরে কাধ্যলেশহীন মতবাদ 
রূপে উহা কিছুকাল চলিয়াছে মাত্র। অবশ্য ইহা সত্য যে, এরপে স্থগিত না 
করা হইলেও ইহা ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। দমন নীতির কঠোরতা ও 
পীড়নে ভারতবর্ষ মুচ্ছিত হইয়া পড়িগনাছিল। জাতির মানসিক শক্তি সাময়িক 
ভাবে নিঃশেষিত হইল, পুনরায় তাহা ভরিয়া তোল! গেল না। ব্যক্তিগত 
ভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ করিতে পারেন এমন ব্যক্তি অনেকেই ছিলেন । 
কিন্ত তাহারা এক প্রকার কৃত্রিম পারিপাশ্থিক ব্যবস্থার মধো কাজ 
করিতেছিলেন | 

জেলে বসিয়া এক মহান আন্দোলনের ক্রমশঃ শোচনীয় পরিণতির সংবাদ 
পাওয়। আমাদের পক্ষে আনন্দের বাপ।. শ্ছিল না। তবে আমাদের মধ্যে অতি 
অল্ললোকই একটা দৃশ্যমান সাফলা প্রত্যাশা কবিগাছিলেন। যদি জন-জাগরণ 
অদম্য হইয়। উঠে, তাহা হইলে অঘটন ঘটিলে ঘটিতে পারে, এমন প্রত্যাশাও 
ছিল বটে, কিন্তু তাহার উপর নির্তর করা চলে না। কখনও নীচে, কথনও 
উপরে, কখনও বা স্তরূ হইয়। দীর্ঘকাল সংঘর্ষ চলিবে এবং ইহার মধ্যেই 
জনসাধারণকে স্তশুঙ্খলিত, একাবদ্ধ কাধ্যপ্রণীলী ও স্থম্পষ্ট মতবাদে শিক্ষিত 
করিয়া তুলিতে হইবে, আমরা এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম।  ১৯৩২-এর 
প্রথমভাগে একসময়ে আমি দ্রুত দৃশ্যমান সাফল্যের আশঙ্কা করিয়াছিলাম, 
তাহার ফলে আপোষ অনিবাধ্য হইয়া উঠিত এবং 'সরকার পক্গীয়' ও 
সুবিধাবাদীরাই তাহার পূর্ণ স্থঘোগ গ্রহণ কবিত। ১৯৩১-এর অভিজ্ঞতায় 
আমাদের চোখের পদ্দ। খলিয়া গিয়াছিল। যখন জনসাধারণ দৃঢ় থাকে এবং 
তাহাদের ধারণা স্পট থাকে, তখন সাফলা আমিলেই তাহারা তাহার সুবিধা 
গ্রহণ করিতে পাপে । অন্যথা জনসাধারণ ঘুদ্ধ করে, ত্যাগ স্বীকার করে এবং 
নুযোগের মহরতে, অন্যান্য বাক্কিরা দিব্য আরামে বাহিরে আসিয়৷ তাহাদের 
অঙ্ভিত সম্পদ হস্তগত করে। এই আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল, কংগ্রেসের 
মনো অনেকে শিখিলভাবে চিন্তা করিতেন, আমরা কি প্রণালীর গভর্ণমেণ্ট 
ব! সমাজ চাহি পে স্গন্ধে অনেকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অনেক 


৩৬১ 


ংগ্রেসপন্থী, বর্তমান গেটের বিশেষ পরিবর্তন চাহেন না, কেবল বিট বা 
বিদেশীর পরিবর্তে স্বদেশী-মার্কা শাক হইলেই তীহারা যথেষ্ট মনে করেন। 

আদি ও অকৃত্রিম “মরকার-পন্থী'দের অবশ্য গণনার মধ্যেই আনা উচিত নহে, 
কেন না তাহাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান মৃলনী'তি_্রাষ্টের ক্ষমতা যাহার 
হাতে থাকিবে, ভাহারই আনুগত্য ম্বীকার। এমন কি, মডাবেট ও রেপন- 
সিভিষ্টরাও গভর্ণমেন্টের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন) ফলে, তাহাদের 
সাময়িক দঘালোচনাগুলি নিক্ষল ও তুক্ছ হইয়া শইত। ইহারা সর্দদদা মকল 
ক্ষেত্রে অত্যান্ত আইননিট, ইহা দকলেই জানেন এবং এই কারণে ইহারা কথন ৪ 
নিরুপদ্রব প্রতিরোধ সমর্থন করিতে পাবেন না। কন্ধ তাহারা আরএ অগ্রমর 
হইঘা গভর্ণমেন্টের পক্ষে সারি দিয়া দাড়াইলেন। সর্বাবধ বাকতিম্বাদীনতা 
সম্পূর্ণরূপে দমন করিবার উদ্ধাম তাহারা ভয়চকিত নীরব দর্শকের মত দেখিতে 
লাগিলেন ইহা কেবল গভর্ণমেন্টের আইন অগান্ধ আন্দোলনের সুখী 
হইয়া উতাকে দমন করার প্রশ্থ নহে, সর্ববিধ রাঈনতিক কার্ধাই বন্ধ কবিয়। 
দেওয়া হঈল, অথচ ইহার বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারিত হইল না! যাহার 
সংপারণতঃ ব্যক্তিদ্বাধীনতা রক্ষার চেষ্ট! করেন, তাহারা আন্দোলনের সহিত 
জন্ডত হইয়া! পড়িলেন এবং সরকারী পীঙউনের নিকট আহ্মসম্ণ করি 
অন্থাকারু করিবার শ্স্তিও গ্রহণ করিলেন | অন্যান্য সকলে ভান হইয়া 
শাণভাবে বশ্বাতা স্বীকার করিলেন ;, কোন সমালোচনা উহাদের কনে 
ফুটিল না! মুদু সমালোচনাকালেও কত অননর বিনয় এবং ভাতার সহিত 
কহগ্েদ এবং সংঘধ পরিচালনকারীদের ভীত শিন্দা দোগ করিয়া! দেওয়া 


রা 


চু] 


পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ব্যাক্তন্বাধানভার অনুকূলে নকিশালী জনমত গিয়া 


স্ 
উঠিয়ান্ছে। উহা সঞ্চিত করিবার প্রতোকটি চেষ্টার কুগ্ধ প্রতিবাদ হয়। ( সশ্গব্তঃ 
ইত! এখন আঅতাত ইতিহাদের কথ।। ) এমন বহু বাকি আছেন, যাহারা 
নিজেরা কোন প্রতাক্ষ সংঘর্ধমূলনক আন্দোলনে যোগ দিতে চাহেন নাঃ অথচ 


ব্ৃতা ৪ লিখিবার স্বাধীনত সঙ্ঘ এ সমিতি গঠন, বাক্তি ৪ নাবাদপত্রের 
্াদীনতার উপর পাটের হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আবিরন্ত আন্দোলন করিয়া 
থাকেন! ভারতীয় উদ্ারণীতিকগণ ব্রিটিখ উদারনাতিকদলের দত এ আদর্শ 
অনুকরণ করিয়। চলিবার দাবা করেন (যদিও এক নাম ছাডা ইহাদের মধো 
আব কোন মাদৃষ্ঠ নাই )। এই সকল স্বাধীনতা সগ্কোচের অস্ত: বাচনিক 
গ্রতিবাদ€ ঠাহাদের নিকট প্রত্যাশা করা যাইতে পাবে, কেন না ইহাতে 
হাহাদে9 অন্থবিপা হর। কিন্ত তাহার! সেরূপ কিছুই করেন না। ইহারা 
উলনেগাপেদ সহিত কগ মিলাইয়। বলিতে পারেন ন। যে-“আমি ভোমার 


৩৬২ 





বক্তব্যের সহিত টি জি বানী কি তোমার ক বার রা 
অধিকার আমি মৃত্যুবরণ করিয়াও রক্ষা করিব ।” | | 
সম্ভবতঃ ইহার জন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া উচিত নহে, কেন না হার | 
কখনও নিজেদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সমর্থক বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। 
তাহারা এমন অবস্থার সন্মুখীন হইয়াছিলেন যে, একটি শিথিল বাক্যের ফলে 
বিপদে পড়িতে হইত । ভারতে দমন নীতি, স্বাধীনতার প্রাচীন উপাসক ব্রিটিশ 
লিবারেলগণ এবং ব্রিটিশ শ্রমিকদলের নৃতন সমাজতন্্ীদের উপর যে প্রতিক্রিয়া, 
সরি করিয়াছিল, তাহা আলোচন! করা অধিককর প্রাসঙ্গিক ছুঃখের হইলেও 
তাহারা যথাসম্ভব ধীর্তা রক্ষা করিয়া ভারতীয় দমন নীতির অনুষ্ঠানগুলি 
দেখিতেন এবং মাঞ্চে্টার গাভিয়ানের" জনৈক পত্র লেখকের ভাষায়, “দমন 
নীতির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের” সাফলা দেখিয়া! সন্তোষলাভ করিতেন । সম্প্রতি 
গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট একটি সিদিসান বিল পাশ করাইতে উদ্যোগী 
হওয়ায় তাহার অনেক কিছু সমালোচন! হইয়াছে । বিশেষভীবে লিবারেল ও 
শরমিকদলেন সদস্যগণ, অগ্ঠান্য কারণের সহিত এই আপত্তি প্রকাশ করেন যে, 
ইহার ফলে বক্তৃতা কারবার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইবে এবং মাছিষটেটদিগকে 
খানাতল্লাসার পরোয়ানা জারী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে। এই সকল 
সমালোচনা পাঠ করিলে আমার চিতে সহানু়ৃতির উদ্রেক হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের কথাও মনে পড়ে, এখানে অধুনা দে নকল আইন প্রচলিত রহিয়াছে, 
প্রস্তাবিত ব্রিটিশ সিদিসান বিল অপেক্ষা তাহা অন্ততঃ শতগুণে অনিক মন্দ। 
বে সকল ব্রিটেনবাসী ইংলপ্ডে একটি ঘশা দেখিয়া ভীত হন, তাহারা ভারতে 
অক্লান বদনে উট গিলিয়া ফেলেন, ইহ] দেখিয়া আমি বিস্মিত হই । প্রতোক 
সান্বাঙ্গানীতিক উদ্দেশের মপোই সাধুতা পর কি স্বাথের অন্থপাতে 
নৈতিক আদর্শ টিক করিয়া লওয়ার ব্রিটিশ ভাল আশ্চধ্য দক্ষতা আমি 
প্রশংসমান দুটিতে দেখিয়। থাকি । গণতত্ধ ও স্বাদীনঠ! অপন্ৃবকারী বলিয়া 
তাহারা সরল বিশ্বাস ও নৈতিক ক্ষোভের সহিত হিটলার ও মুসোলিনীর নিন্দা 
করিয়া থাকেন। আবার অন্ুক্ূপ সর্ল বিশ্বাস লইয়! তাহারা ভারতে স্বাধীনত। 
সম্কৃচিত করিধর বাবস্থাগুলি নিব্িকার চিন্তে দর্শন করেন উহ ঘে অপরিতাধা 
প্রয়োজন, তাহা উচ্চাঙ্গের নৈতিক যুক্তি দিয়া তাহারা বুঝাইয়া দেন। প্রকুত 
নিরপেক্ষ ব্যবহার করিতে হইলে উহা করা ছাড়া তীহার্দের গত্ান্তর নাই । 
যখন ভারতে বহু নারী অগ্নিপরীক্ষার নন্মুখীন, তখন সুদূর লগ্ডনে বাছা 
বাছ। বাক্তিরা মিলিত হইয়! ভারতের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিতে লাগিলেন । 
১৯৩২ সালে তৃতীয় গৌলটেবিল বৈঠক এবং বহুতর কমিটির ব্যবস্থা হইল, 
বাবস্থা পর্যিদের বছু সরন্তাকে এ সকল কমিটির সদস্ত করা হইল যাহাতে তাহার 


৩৬৩ 


জওহরলাল নেহরু 


কর্তবা পালনের সহিত ব্যক্িগত আনন্দও উপভোগ করিতে পাবেন। সরকারী 
' খরচায় এক বৃহৎ জনতা! লগ্নে গেল। ১৯৩৩ সালে ভারতীয় এসেসরদের লইয়া 
জয়েন্ট কমিটি বমিল, আবার উদার গভর্ণমেণ্ট সাক্ষা দিবার জন্য একদল লোককে 
রাহাথরচ দিয়া বিলাতে পাঠাইলেন। ভারতের সেবা করিবার আন্তরিক আগ্রহে 
জনসাধারণের অর্থে অনেকে আবার সমুদ্র পাড়ি দিলেন। শোনা যায়, রাহাখরচের 
পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য অনেকে দরকষাকি করিয়াছিলেন । 

ভারতে গণ-আন্দোলন দেখিয়া! ভীত কায়েমী স্বার্থের প্রজিশিধিগণ লগুনে 
ব্রিটিশ সাপ্রাজযবাদের সশীতল ছায়ার আশ্ররে সমবেত হইবেন, ইহাতে আশ্চযা 
কিছুই নাই। কিন্ত খন মাতিতৃষি জীবন মনণ সংঘধে প্রবৃত্ত, তখন কোন 
ভার্তীয়ের এই শ্রেণীর বাবার দেখিলে আমাদের জাতীয়ভাতবাণ আহত হয । 
কিন্তু একটি কারণে আমাদের অনেকের নিকট ইহা শুন লক্ষণ বলিয়াই মনে 
হইয়াছিল, আমর| ভাবিলাম (এখন দেখিতেছি, উপ) ইহা চড়ান্তুভাবে ভারতের 
প্রগতিবিবোবীদের সভিত গ্রগতিপন্থীদের বিস্ষেদ ঘটিল। এই ভাগাভাগিনু ফলে 
চনসাদাপ্ণ 'সবাজসৈতিক শিক্চালাভ করিবে, এবং সকলেই বড 1 বুঝিতে 
পারিবে থে, কেবলমাত্র ্বাধানভার বাবাই আমরা সামাজিক রি সমাধান 
ও জনসাপাপুণকে দুর্ববহ ভারমুক্জ করিতে পারি 

কিন্তু এই সমস্থ বাজিরা কেবল উাহাদে ঠা জীবনথাবায় নঙে। চিন্তু। ও 
চরিত্রের দিক ভইতেও ভারতী জনসাধারণ হ হইতে যে কতখানি গং হয় 
পড়ছেন, তাহা দেখলে আশ্তধা হইতে হয়| ইহাদের মধো কোন যোগ 
নাই । এত ত্যাগ কীকার। এত ছুখবরণ থে রি প্রেরণায়, ভাহ! তাহার! 


বুকতে পাবেন না এই সমস্ত খ্যাতনামা রি কের শিক কট একটি দাত 


চি কথনএ উদয় হয় না মে, জনলানাুনেরে শাভিক্ডা বাতীহ ভারতের কোর 

লমশ্ার লামংপাত 7 অপর! গাকিত চে টানস্ু শালনতস্থ ধ9ল। কলা উাত [দের পর্দা শস্ষব। 
লি পক ক ্ ০0 ৪ 
নিছে, এ স্পেন্তার তাহার সন প্রকীশিত সমসাময়িক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” এ 
নর নে 


লিখিরাছেন বে কিকপে নিয়মতান্ত্রিক সঙ্কটের অবনানকরে মাত ১৯১০ সালের 
"ভাত ৮ ৯০০৮ ১০1 আত প ০ ৮ »পু পি ৯০০২৭ ৮ রা রি রি পা নে: চা খন ৯ রা ০৮. নে শা 
আইতি* জদেন্ট কন্কারেন্স বার্থ হইয়াছিল । ভিন বলিয়াছেন ঘে। থে শ্রেণীর 


হব 75228 74 28258 24-2১-5৩৩4 ৪ না ন্য 
লোক বাড়ীতে আগুন লাগিলে তা ব বাম করিবার জন্য বাস্থ হয়) সেই শ্রেপ 


পাঙ্ুইনছেক নেছারাইী সঙটের মম শাননতঙ্ রচনার থা বাশ তই! পড়ে। 
১১০ সালেণ পণ শপেক্ষান ১৯তইলিতিও মালে ভাবু তব অধ্রিকতরু এ রঃ 
হিল এব রূদিও শিগ। লিবিয়া গিয়াছে তথাপি ভগ্থাক্ছাদিত জল অঙ্গার বহুদিন 


রা 


গিরি কিরে লা ভাবছেন দ্বাদীন হার আাকাক্ষার মতই উত্ধপ্ধ ও অহপ। 


কাল 


বেরিলী ও দেরাদুন জেল 


ভারতবর্ষে শাসকদের মধো হিংস! প্রবৃত্তি অতি আশ্তর্য্যরূপে বুদ্ধি পাইয়াছে। 
অবশ্য ইহার ধারা পুরাতন এবং এই দেশ ব্রিটিশ কর্তৃক প্রধানতঃ পুলিশ 
রা্ট্ররপেই শাসিত হইয়া আসিতেছে! এমন কি সিভিলিয়ান শাসকবৃন্দের 
প্রতৃত্বমূলক দৃিভঙ্গীও সামরিক ধরণের । ঘেন বিজিত দেশ বলপূর্বরক দখলকারী 
সৈ্দলের শক্রতামূলক মনোভাব । বর্তমান ব্াবস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর ছন্দের 
অবতারণা হওয়ায় মনোভাব বুদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলা ও অন্যত্র অনুষ্ঠিত 
টেরোরিজমের ফলে আমলাতান্ত্রিক হিংসাবৃত্তির খোরাক জুটে এবং ইচ্টী হইতে 
তাহারা নিজেদের কাখোর বৈধতা প্রতিপন্ন করেন। বহুত অছিভ্তান্স এবং : 
গভর্ণমেন্টের নীতির ফলে শাসক ও পুলিশদের হাতে এত প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে যে, কাধাতঃ ভারতবর্ধ পুলিশরাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার 
কোন গ্রতিষেধক বাবস্থা নাই বলিলেই চলে | 


দিমা অগ্রসর হইতে হইয়াছে; কিন্ত সামান্ব-প্রদেশ ও বাঙ্গলাই দুখ ভোগ 
করিঘাছে সর্ব্যাপিক। সীমান্ত প্রদেশ সর্বদাই প্রধান সামরিক কেন্দ্র এবং ইহার 
শাসন কাধাও অগ্ধী লামরিক নিঘঘ প্রণালীতে হইয়া থাকে। ছার সামরিক 


হইলেন | এই গ্রদেশকে শীস্ক কাবার জন্বা নৈহবাদল কুচকা ওয়াক্চ করিতে 
লাগিল এবং “ছুদ্দীস্থ গ্রামগচলিকেশ লারেস্তা করিতে লাগিল । সমস্ত ভণরুতবর্ষে 
গ্রামগুলির উপর অতাধিক পাইকারী জরিমানা ধাধা করা এবং কখনও কখনও 
সহরে৭ ( বিশেষতঃ বাঙ্গলায় ) উহা ধাধ্য কর! সচরাচরের ব্যবস্থা হইদা উঠিল । 
কোথা পিটুনী পুলিশ বসান হইত এবং ঘাহাদের অপরিমিত ক্ষমতা অথচ 
সংঘমের বাবস্থা নাই সেখানে পুলিশের অতিশানন অনিবাধা। শান্ছি ও 
শৃঙ্খলার নামে বিশঙ্খলা ও বেআইনী ঘটনার দৃষ্টান্ত জরা বহু দেখিয়াছি । 
বাঙ্গলাব কোন কোন অংশে এক আশ্চযা দশ্বের অবতারণা হইল । গভর্ণমেন্ট 
সমস্য মদিবাপীদিগ:্চ (অথবা ঠিক ঠিক বলিতে হইলে হিন্দু অধিবাসীদিগকে ) 
শত্রু বলিয়া ধরিয়! লইলেন এবং প্রতোককে-বার হইতে পচিশ বসন বয় 
নর ও নারী, বালক-বালিকা-পরিচর়পত্র রাখিতে হইবে এই বাবস্থা হইল। 
বহিষ্কার, অস্থরীণ, পোমাক সম্পকে নিদ্দিষ্ট বাবস্থা, স্কলগুলি নিয়ু্্রণ অথবা বন্ধ, 
বাইসাইকেল চড়া নিষেধ, পুলিশে গতিবিদির মংবাদ দান, সান্ধা আইন, সামরিক 
রুটমাঞ্ঠ। পিট্রনী পুলিশ, পাইকারী জন্গিমান। এবং অন্ান্ত আর৪ আনেক 
বিধিশিষেধ প্রবহিত হইয়াছিল। বিস্তৃত অঞ্চল যেন সামবিক বল স্থাবা 
অবরুদ্ধ প্রতীয়মান হইতেছিল এবং অধিবাসীরা, নবনারী প্রত্যেকেই কঠোর 
নজরবন্দী হয়া যেন ছুটিব ছাড়পত্ম হাতে করিয়া অবস্থান করিতেছিল। 


৩? 


ব্রিটিশ গভরমেপ্টের মতে এই মকল আশ্চধা ব্যবস্থা ও বিধিনিষেধ প্রয়োজন 
হইয়াছিল কিনা সে বিচাবের অধিকার আমার নাই। যদি ইহার প্রয়োজন 
না হইয়া থাকে, তাহ! হইলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করার, 
অপমানিত করার, পীড়ন করার গুরুতর অপরাধে গভর্ণর নিশ্চয়ই দোষী 
সাব্যস্ত হইবেন | ষদি এইগুলির প্রয়োজন হইয়া! থাকে। ভাহা হইলে নিশ্টয়ই 
৪ ভারতে 1 বটিশ শাসনের কাথতার টা প্রমাণ 
ই হিংসামূলক মনোভাব আমাদের পিছু পিছু কারাগারে গিয়াও উপস্থিত 

কারাগারে শ্রেণীবভাগ একটা প্রহসন মান্ত্র। হারা উচ্চ ভুক্ত 
হইলেন, তাহাদের পক্ষে উহা এক পীঢন হইয়া উঠিল । অভি অনসংখ্যক 
বাক্তিকেই উচ্চশ্রেণী তুক্ত করা ভইয়াছিল এবং বহু সুক্ষ ডি 
নওনারা এমন অবস্থার মঝো পতিত হইলেন, বাহা অবিরাম এক মানসিক 


ম্াবিশেষ | গভনমেন্ট ইস্ছা করিয়াই রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা সাধারণ 


সি 


এগ 
/ 
শা 


রা নব অপেক্ষা কঠোর ও হাধপূণ করিতে লাগলেন কানা ভাশিণ 
ভ্রুনক বির «৭ জেনারেল সমস্ত কারাগারে এক গ্রপ্ু ইশ্াভার দ্বার! আইন 


চর 


৬৫ ১ 


অমাগ্ আন্দোলনের বন্দীদিগিকে "কঠোর বাবহার” করিবার অন্তজ্ঞা প্রচার 
কপিঘাছিলেন ।*. জেলে বেত্রদণ্ত সচরাচরের শাস্ছি হইঘা উত্ভিল। ১৯৩৬এর 
২৭: এপ্রিল পালামেন্টে সহকারী ভারতমচির 
মাইন অমান্ধ আন্দোলন মাশ্রষ্ট অপকাশে 2০5 জন বেত্রনত্জে দিত ভইমাছে। 
ইতা সার স্যামুয়েল হোর অবগত আছেন” জেল-শর্খলা ভঙ্গ কারবাগ 


নি ৬:2৮ ক ১৮: ্ 
মপরাদে বাহারা বেনু পু পাইয়াছ্ছে। সেই সংথা। ইহার মসো বরা হইয়াছে কিপা 
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বলয়াচালল যে ১৯৩২ সখ! 


ক? 


পর্রদরে ভাবে বৃবিবার উপয়ে নাই ১৯৩২ লালে আমরা জেলে প্রায়ই 
বেহুদ্ডের সংবাদ পাইতাম । একটি কি ছুইটি বেত্রদ্ডের প্রতিবাদম্থকূপ 
গাম ১৯৩০-এর ডিসেরে তিনদিন অনশন কপিয়াছিলাম,। হাহা মনে 


ত 
আাছে। উখন মাছি এই পাশবিক দণ্ডে বাথিত হইয়াছিলাম | এখনঞ আমি 
একপ সংবাদে মন্তাহত হই এবই সর্বদা বেদনা অন্থভব করি কিন্তু প্রতিবাদন্থরপ 


৮৮০ 


মনশন করিবার কথা মনে উদয় হয় না। কালক্রমে পাশবিকতার বিরুগে 
ও 


রহস্যে দে ্ে রি যা নানক, সি ন্র এ 
অভাবে তাব্রতাশ্র কাময়া আসে আঅগ্যন্যি বাবস্থাতি দার্ঘস্থারী হইলে জগত 
উঠতে অভ্াস্ হইয়া উঠ্ঠে। 


* এত তদ্বাহার ১৯৩২-এর ১*পে জুন প্রচারিত হয়। ইহাতে ইহাও লিপিত ছিল সে, 
“হানহপেরীর েমারেস, ছেলের সুপারিন্টেণে্টগণ ও অধষ্ঠুন কর্ণচারীদের এই দটনাউ পৃমাতিয়া 
দিত চাতেন দে, আইন ধা ঘটিত বন্দীদের গ্রন্থি পক্ষপাতমুলক ভাল বাবহার করিবার 
কোন খু্সিমত কারণ নাহ | এই শ্রেশীর করেদীদিগাকে যগাক্ানে রাখিয়া কঠোর বাব! 
অবছদধন করিতে তবে 1 


বেরিলী ও দেরাদুন জেল 


আমাদের কম্মীদিগকে জেলখানায় ঘানি, ধাতা প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রমের কাজ 
দেওয়া হইত, কাজকন্ম ও ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে এত অঙহা করিয়া তোলা 
হইত, যাহাতে তাহারা ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া  গভর্ণমেন্টের নিকট প্রতিশ্রুতি 
দিছা মুক্তি প্রার্থনা করিতে বাধা হয়] জেল কর্তৃপক্ষ ইহা একট! প্রকাণ্ড জয় 
ঝলিয়া বিবেচনা! করিতেন। 

বাহারা পীড়ন ৪ অপমানে ক্ষুব্ধ হইত, সেই সকল বালক ও যুবকদের ভাগোই 
এই শ্রেণীর কঠিন পরিশ্রম জুটিত। এই সমস্ত সুন্দর স্থন্দর বালক, আহ্মমধ্যাদা- 
জ্ঞানসম্পর্ন এ দুরাকাক্ঞ্রায় দুঃসাহসী,ে শ্রেণীর বালক ব্রিটিশ বিদ্যাপর এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশংসা ও উত্সাহ পাইত, ইহারা সেই শ্রেণীর । কিন্ধ ভারতে 


কারাবাস ও বেত । 

আমাদের নারীরা কারাগারে যে কঠোর বারহার পাইয়াছেন, তাহা চিন্ব 
করিতেও ক্রেখ হয়| ইহারা অপিকাংশই মধ শ্রেণীর এবং শস্কুঃপুরে থাকিতে 
অভাস্ত । পুরুষের জুবিণার জন্য বুচিত অনেক সামাজিক প্রথার পীডন ও 
অপমান ইরা সহা করিয়া থাকেন। স্বাবীনতার আহবান উহাদের নিকট 
ব্যর্থক,-দে উতনাহ ৪ শক্তি লইয়া উাহাবরা আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়িয়ছিলেন, 


তাহার পশ্চাতে গাহক্কাজীবনের দাস হতে মুক্তির একটা! অম্পই আকাক্ষা 
দুল, ইহা শিংসনদহ 1 অল্প কয়েকজন ছাড়া, অধ্িকাংশকেই জাদারুণ কয়েদী 
নী করা হইয়াছিল এবং অনচ্চবিতা সঙ্গিনীদের অধো, অতি ভয়াবহ 
পাণিপাশ্বিক অবস্থার মধ্দো ভীহাদিগকে রাখা হইয়াছিল) একবার আমি 
সারীদের জন্য শিদিছ গয়াডের পাঙ্শের বাবাকে ছ্রিলাম ; আমাদের মধো 
একটা গ্রাতারের বাবধান ছিল। সেই বারাকে কয়েকজন রাঙ্গনৈতিক বন্দিনীর 
সহিত সাপারণ কয়েদীবাও ছিল । হীহার গৃহে আম একবার আতিথা গ্রহণ 
করিয়াছিলাম, ধিনি আমাকে সবিশেষ আদর বদর কারয়াছিলেন, নিও এ 
ব্যারাকে ছিলেন । উচ্চ দেওয়ালের বাবনান সত্বেও, স্বীলোক কছেদীদেরু 
ফংসিত ভাষায় ভীতি প্রদর্শন ও ভৎসনাগুলি আমার কাণে আদিত এবং 
আমাদের বান্ধবীরা! কি সহা করিশেছেন, তালা ভীবিতে আমার হ্বকেম্প হইত। 

ছুই বসর পুর্বে ১৯৩৭ সালের সহিত তুলনায় ১৯৩২ এবং ১৯৩৬-এ 
রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি বাহার যে অধিকতর মন্দ হইয়াছিল, তাহাতে 
নেহ নাই । ইহা বাক্িবিশেষ কক্ধচারীর খেয়াল বলিয়া মনে করিবানু 
কারণ নাই । অবস্থা! পযাবেক্ষণ করিলে এই ধারণায় উপনীত হইতে হয় যে, ইহা 
গভর্ণমেন্টর পূর্বসন্কমিত নীতিরই ফল। বাজনৈতিক বন্দীদের কথা ছাড়িফা 
দিলেও এই কালে যু প্রদেশের হ্ৃমক্গাবীর! হাহা কিছু মন্ুষ্লোচিত ও 
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মানবতার গ্োোতক, তাহারই উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা 
ইহার একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্তের অতি নির্দোষ প্রমাণ পাইয়াছি। একজন 
খ্যাতনামা জেল পরিদর্শক একবার আমাদিগকে জেলে পরিদর্শন করিতে 
আসেন। ইনি একজন মাননীয় নাইট (স্যার । আমাদের মত বিদ্বোহী বা 
সিদিসান প্রচারকারী নহেন। ইহাকে আনন্দের সহিত গভর্ণমেণ্ট সম্মানজনক 
উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন! ইনি আমাদিগকে বলিলেন যে, কয়েকমাস পূর্বে 
তিনি অন্য এক জেল পরিদর্শন করিতে গিঘ্া পরিদর্শন-পুস্থকে মন্তবা লিখিতে 
গিয়া জেলরকে “সহদয় শৃঙ্খলার্শাকারী” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, ইহাতে 
উক্ত জেলর তাহাকে সবিনয়ে অঙগরোদ করিরা বলেন যে, তাহার দয়া দাক্ষিণা 
প্রভৃতি মন্তত্বোচিত গ্রণীবলীর কথা উল্লেখ না করিলেই ভাল হয়, কেন ন 
করপক্ষ উহ] বড পছন্দ করেন না। কিন্তু স্টার মহোদয় স্বীকার করিলেন না 
যে এ বর্ণনায় জেলদপের কোন ক্ষতি হইতে পারে, তিনি ইচ্ছামত মস্বা লিপিবদ্ধ 
করিলেন। ফল হইল, কিছুদিন পরেই উক্ত জেনরকে এক দুরবা্তী দুম স্থানে 
বদলী করা হইল, যাহা ঠাহার নিকট একপ্রকার শান্তি) 

কয়েকদ্রন জেলর ধাহাদের ভরগ্কর ও অবিবেচক বলিয়া খাতি মাছে, 
তাহাদের পদোন্নতি হইল, খেতাব দেওয়া হইল! অটবধ উপায়ে চাকুরা লাভের 
চেষ্টা: এ পাওয়া ছেলে এত সটরাচর ঘটন। ফে, প্রায় কেহই ইচা হইতে মুক্ত নহে । 
কিন্ধ আমার নিজের এবং আমার অনেক বনধবান্ধবের ভিত! এই ছে. যে 
সকল কারাকর্শচারী নিজেদের কগোর শ্রখলারক্ষাকারী বলিঘী জাহির করিয়া 
বেড়ায়, এ বিষয়ে হাহারাই অধিক অপরাধী | 

সৌভাগাক্রমে জেলে এবং জেলের বাহিরে আমাকে মাহাদের সংস্পা্শে 
আমিতে হইয়াছে, তাহার প্রহাকেই আমার প্রতি সদঘ এ সৌজন্যাপৃণ বাবহার 
করিমাছিলেন । খা হউক একটী ঘটনার আমি এক আমার মিট 
অত্াস্থ বাথিত হইযাছিলাম | আমার মাতা, কমল! এবছ আমারু কতা! ইন্দিকা, 
এলাভাবাদ ক্ষিলা জেলে আমু ভগ্রীপতি বুণছিৎ পর্িতের সহি সাক্ষাহ 
করিতে পিযাছিলেন । তাদের, কোন অপরাধ না থাকা সরেন। জেলর 
'হাদিগকে অপমান করি বাতির করিছা দেয়। এই ঘটনায় আমি অতান্ক 
হঃখিত হইলাম এবং এ ব্যাপারে প্রাদেশিক গভর্ঘেন্টের প্রতিক্িয়া দেখিয়া 
আর মন্মাত্ হইলাম | ছেলকখ্ধচারিগণ কঠুক মাতার পুনরার অপযান 
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বেরিলী জিলা জেল হইতে আমর! ছুইদ্রন-মামি ও গোবিনবল্পভ পন্থ-_ 
দেরাদুন জেলে বদলী হইলাম। জনতার দুটি এড়াইবার জন্য আমাদিগকে 
বেরিলী ্টেশনে গাড়ীতে না তুলিয়। পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি ষ্টেশনে লইয়া বাওয়া 
হইল। রাত্রে গোপনে আমাদের মোটর গাড়ীতে তোলা হইল, কয়েকমাস 
আবদ্ধ থাকিবার পর রাত্রির দগ্ধ বাভাসের মধ্য দিয়া মোটরে ভ্রমণ কত দুল 
আনন্দ। 
ব্রিলী! জেল পরিত্যাগের প্রাক্কালে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আমার হ্ৃদয় 
আলোড়িহ করিয়াছিল, স্মতিতে তাহা এখনও অক্লান রহিয়াছে । বেরিলীর 
পুলিশ ঠব একজন ইংরাজ ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
আমি গাড়ীতে উঠিতে বাইতেছি, এমন সমর তিনি একটু সলজ্ঞভাবে এক 
তাড়া কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, ইহাতে কতকপ্রনি পুরাতন জান্মান 
সচিত্র রি ব্রকা আছে। তিনি খরনিয়াছিলেন যে, আমি জাম্মান ভাষা শিখিতেছি) 
তাই আমার জন্য তিনি এই পত্রিকাখচলি আ্বানিযাছেন। তাহার মৃহিত পূর্বে 
আমার কথনও দেখা হয় নাই, পরেও আর তাহাকে দেখি নাই । আমি তাহার 
নাম পথান্ত জানি না। তথাপি দয়ার্ড চিন্তা-প্রহত এই স্বতম্্ত মৌজা 
আমার ইদয় স্পর্শ করিল এবং কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ হইল। 
সেই দীর্ঘ মধারাত্রে গাড়ীতে বসিয়া আমি, ইংবাজ ও ভারতবাসী, শাসক 
ও শাসিত, সরকারী ও বে-মবকারী, ধাহারা আদেশ দেন বং যাহাদের আদেশ. 
পালন করিতে হয়, াহাদের পরস্পরের সম্পর্ক চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই 
উভয় জাতির মধো কি বিস্তীর্ণ বাবধান, পরম্পবের প্রতি কত অবিশ্বাস, কত 
বিরাগ । কিস্ত অবিশ্বাম ও বিরাগ অপেক্ষাও পারস্পরিক অপরিচয়েরু অক্জতাই 
অধিক প্রবল এবং সেই কারণে পরম্পর মিলিত হইলে উভয় পক্ষই একটু শঙ্কার 
মহিত সন্কুচিত হইয়া পড়েন। একে অপরকে কুক্ষপ্রকৃতি ও বিরূসবদন বাকি 
বলিয়া ধারণা করেন। একথা কাহারও মনে আসে না যে এই বাহ আচরণের 
পশ্চাতে বিনয় শালীনতা দয়াও আছে। দেশের শাসক হিসাবে, তাহাদের 
হাজে অনুগ্রহ করিবার অপরিমিত ক্ষমতাও রহিয়াছে; এই কারণে ইংবাজগণের 
. চারপাশে চাকুনীপ্রাথথ ও সবিধান্দোদের কলগ্রন মুখরিত হইতে থাকে এবং 
৷ এই শ্রেণীর বিরৃত্কিকর নমুন! দেখিয়া তাহার! ভারতকে বিচার করেন। ভার্ত- 
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বাসীর দৃষ্টিতে ইংরাজ হদয়হীন যন্ত্রের মত একজন শাসক, ধিনি সর্বদা তীহাদের 
কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য উগ্র ও উদগ্রীব হইয়া আছেন। একজন শাসক অথব! 
সৈন্তদলের সৈনিকের আচরণ হইতে স্বকীয় মানসিক আবেগের প্রেরণায় 
ব্যক্তিগতভাবে আচরণের পার্থক্য কতখানি! মৈনিক তাহার শৃঙ্খলার মধ্যে 
মাগবে।চিহ গুণ বিসঙ্জন দিয়া ঘন্ধে পরিণত হয় এবং যাহারা তাহার কোন অনিষ্ট 
করে নাই, সেই সকল নিরীহ নির্দোষ বাক্তিকেও গুলি করিয়া যারে । তাই 
আমি ভাবিনাম, যে পুলিশ কম্মচারী কোন বাক্তিবিশেষের প্রতি নিষ্টর ব্যবহার 
করিতে ইতস্ততঃ করেন, তিনিই হয় ত পরদিন নির্দোষ বাক্তিদের উপর লাসি 
চালাইবার হুকুম দিলেন | তিনি নিজেকেও ব্যক্তিবিশেধ মান্য মনে করিবেন 
না এবং যাহাদের উপর লাঠিচালনা বা গুলিচালন| করিবেন, সেই জনতাকেও 
মনুয়ুসমষ্টি বলিয়া মনে করিবেন না। 

যখন কোন বাক্তি অপর পক্ষকে জনতারূপে দেখেন, তখনই মান্বায় যোগস্ুত্র 

ছিন্ন হইয়া যায়। জনতা যে নরনারী ও শিশুদের মিলিত মৃত্ি, ইহা আমর! 
ভুলিয়া যাই । আমরা ভলিয়! যাই যে, ইহাদের ভালবাসা আছে, ঘ্বণা আছে, 

দুঃখান্ঠভূতি আছে। একজন সাশারণ ইংরাজ ঘদ্দি সবলভাবে কথ! বলেন, তাহা 
হইলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার কৰিবেন থে রঃ করেকজন বিশিষ্ট ভদ্র 
ভারতীয়কে জানেন, কিন্তু তাহারা নিরমের ব্যতিক্রম মাত, মোটের উপর 
ভারতবাসীর। বিরক্তিকর ইতর সাধারণ মাত্র। টিভি সাধারণ একজন 
ডারতবাসীও স্বীকার করিবেন বে, কতঞ্গুলি ইংরাজ সতা সন্তাই আন্ধার পান্র। 
কিন্তু এ কয়ছনকে বাদ দিলে সাধারণ ইংবাজের! প্রসুত্বগব্বী, নৃশংন এবং অত্যন্ত 
মন্দগ্রকৃতিব। আশ্গ্গ এই, কেমন করিয়া মাধ ভিন্জাতির বাক্তিকে বিচার 
করে। তাহারা যাহাদের সংস্পশে আসে সেই সকল ব্যক্তি-বিশেষকে বাদ দিয়া 
খাহাদের সন্বন্ধে সে অন্ল জানে অথবা একেবারেই জানে না) ভাহাদের লইম়াই 
জাতির গুণাগুণ সম্পর্কে পারণা কবি ফেলে। 

ব্যক্তিগতভাবে আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত সৌভাগাবান। আমি সর্ধবস্ই আমার 

স্বদেশবাসী এবং ইতরীজ, উভয়ের নিকটই ভদ্র ব্যবহার পাইয়াছি ' যে সকল 
পুলিশ বন্মচারী আমাকে কয়েদীরূপে পাহারা দির এবস্থান হইতে অন্াস্থানে 
লইয়ু। গিয়াছেন, তাহারা এবং জেলের কম্মচারীবা সর্কাদাই আমার সাহত সদর 
ব্যবভার করিয়াছেন । এই মানবোচিত ব্যবহারে, কারাজীবনের তিক্ততা, 
সংঘাত এবং দুঃখের দংশন বহুলাংশে হাস হইয়াছে । আনার স্বদেশবাসীবা থে 
আমার সহিত সদয় বাবহার করেন, তাহাতে ৪ কিছুই নাই, কেন না 
আমি তাহাদের নিকট কতকাংশে স্খ্যাতি বা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। 
এমন কি) ইতবাজবরাও আমাকে ইতর সাধারণ রে পৃথক ব্যক্তি বিবেচনা 


আছি 
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করেন, আমার মতে, ইহার কারণ আমি ইংলগ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছি, বিশেষতঃ 
আমি ইংলগ্ডের স্কুলের ছাত্র ছিলাম। এই কারণে তাহারা আমার সহিত 
নৈকট্য অনুভব করেন এবং আমি অল্পবিস্তর যে তীহাদের ছাচে ঢালাই সভা, 
আমার রাজনৈতিক কার্ধ্প্রণালী যতই মন্দ হউক না কেন, ইহা না ভাবিয়া 
তাহারা পারেন না। আমার অন্ান্ত সঙ্গীদের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়! সময় 
সময় আমি বিশেষ সদ্ধ্যবহারের জন্য বিব্রত ও লজ্জিত হইয়াছি। 
এই সকল স্থব্যবহার ও স্থুবিবেচনা সত্বেও জেল জেলই ) তাহার নিরানন্দ 
আবহাওয়া এমনভাবে বুকে চাপিয়া বসে যে, সময় সময অসহা বোধ হর । ইহার 
বাতাস, হিংসা, নীচতা, অবৈধ উৎকোচ, অসতা, হীন তোষামোদ ও নিন্দিত 
শপথবাক্যে ভ়্া। যাহার আত্মধধ্যাদাজ্ঞান তীব্র, সে সর্বদাই উত্তেজিত 
অবস্থায় থাকে। অতি সামান্য ঘটনাতেই থে কেহ বিচলিত হয়। পত্রে কোন 
দুঃসংবাদ অথবা স'বাদপত্রে কোন লেখা, কিছুকালের জন্য উৎকষ্ঠায় চিন্ত ব্যঘিত 
করিরা তোলে। বাহিবে জীবন ও বশ্মধারার বৈচিত্রা এবং স্বচ্ছন্দগতি, দেই ও 
মনের সামগ্রন্য ও ভারকেন্্র ঠিক রাখে । জেলে বহিঃগ্রকাশের পথ বন্ধ, মনের 
কামন| মনেই চাপিয়া রাখিতে হর, তাহার ফলে মানুষের মন্‌ ঘটনা সম্পর্কে 
একদেশদশা হয় ও তাহা বিকৃত করিয়া দেখে । জেলে গীড়া হইলে তাহা 
বিশেষভাবে বিড়্কনাজনক | 
তথাপি আমি জেলের নিয়মে অভাস্ত হইয়া উঠি়াছিলাম এবং শারীরিক 
পরিশ্রম এবং অনেকাংশে কিছু কঠিন মানসিক শরম করিয়া শরীর ও মেজাজ ঠিক 
রাখিতাম। ব্যায়াম ও পরিশ্রমের বাহিরে যে প্রয়োজনই থাকুক না কেন জেলে 
তাহা অত্যাবশ্যক; নতুবা ভার্দিয়া পড়িবার সন্তাবন! পদে পদে। আমি প্রতোক 
কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম এবং সেই নিয়মে চলিতে চেষ্টা করিতাম। 
যথাসম্ভব সাধারণ অভ্যাসগুলি রক্ষা করিতাম। দৃটস্ততব্ূপ দৈনিক ক্ষৌরকা্ের 
কথা উল্লেখ করিতে পারি ( আমাকে সেফটি বেজর দেওয়া হইয়াছিল )। এই 
সামান্য ব্যাপারটা উল্লেখ করিবার কারণ, অনেকেই ইহী একেবারেই পরিত্যাগ 
করেন এবং অন্যান্য বা রর শিথিল হইয়। উঠেন। সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের 
পর সন্ধ্যায় আমি ক্লান্ত হইয়া! পড়িতাম এবং অতি আরামে নিদ্রা হইত । 
এইভাবে রর রর পু সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিক্রান্ত 
হইত.। কথনও বা মাস শেষ হইতে চাহিত না, মনে হইত, সময়ের গতি নিস্তব্ধ 
হইয়া গিয়াছে । সময় সময় আমার চিত বিরক্তিবিকৃত হইয়া উঠ্ভিত, সকলের 
উপর, সব কিছুর উপব রাগ হইত--জেলে আমার সঙ্গিগণ, জেলের কর্মচাবিগণ, 
কোন কিছু কাজ করার বা না করার দরুণ বাহিরের লোকদের উপর, ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের উপর ( কিন্তু ইহ স্থায়ী ভাব ), সর্বোপরি নিজের উপর বিরক্ত হইয়! 
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উঠিতাম। আমার কাপুর এমন হইয়া উঠিত যে, কারাজীবনের সর্কবিধ 
মেজাজই আমাকে পাইয়া বসিত। সৌভীগাক্রমে এই ঝর মানসিক অবস্থা 
হইতে অল্পেই নিষ্কৃতি পাইতাম । টা 

বাহিরের আত্মীয়বর্গের সহিত সাক্ষাতের দিবস জেলে এক বরণী় দিন। 
মেই দিনটি লোকে কামনা করে, তাহার জন্য অপেক্ষা করে, প্রত্যহ দিবস গণনা 
করে। দেখা সাক্ষাত্তের উত্তেজনার অবসানে প্রতিক্রিয়ামুখে নিঃসঙ্গ শুন্যতা 
অন্তুভৃত হয়। যদি কখনও দেখা সাক্ষাতের সার্থকতা লাভ করিতে না পারিতাম 
কোন দুঃসংবাদ বা অন্য কোন কারণে_তাহা! হইলে পরে বড় আর্ত হইয়। 
পড়িতাম। দেখা সাক্ষাতের সময় অবশ্তই জেলের কর্মচারীরা উপস্থিত 
থাকিতেন, কিন্তু বেরিলীতে দুই তিন বার একজন গোমঘলেন্দা বিভাগের লোক 
কাগজ্জ পেন্সিল লইয়া উপস্থিত থাকিত এবং আমাদের কথাবার্তা ব্যশ্রভাবে 
লিখিয়, লইত। আমার নিকট ইহা অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হইত এবং এই 
সকল সাক্ষাতের কোন সার্থকতাই হইত নাঁ। 

তাহার পর এলাহাবাদ জেলে দেখা সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে আমার মাতা ও পরী 
জেলে এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট যে বাবহীর পাইলেন, তাহীতে এই ছুল্লভি দেখা 
সাক্ষাৎ আমাকে বন্ধ করিতে হইল। প্রীয় সাত মাস আমি কাহারও সহিত 
দেখা করি নাই। এই দিনগ্ুপি কি নিরানন্দেই না কাটিয়াছে। যখন আমি 
পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য সম্মত হইলাম এবং আমার আল্ীয়গণ 
আমাকে দেখিতে আসিলেন, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম । আমার 
ভগ্লীর ছেলে মৈয়েরাও আসিয়াছিল। তাহার ছোট মেয়েটি পূর্বের অভাল 
মত যখন আমার কীর্ধে উঠিতে চাহিল, তখন ভাবাবেগ দমন করা আমার পক্ষে 
কঠিন হইল। দীর্ঘকাল সঙ্গ লাভের জন্য লালায়িত থাকিয়া! পারিবারিক জীবনে 
এই মধুর স্পর্শে আমি বিহবল হইয়া গেলাম । 

দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইবার পর, পনর দিন পরে বাহির হইতে এবং অন্ত জেল 
হইতে (আমার দুই ভগ্রীহই তখন জেলে ) যে পত্রগুলি আসিত, তাহার জা 
আগ্রহভরে প্রতীর্ষ৷ করিতাম | ' নির্দিষ্ট দিনে পত্র না আসিলে আমি অতান্ 
চিন্তিত হইয়! পড়িতাম। আবার পত্র পাইলেও খুলিতে ইতস্তত; করিতাম। 
মানুষ যেমন 'আনন্দদায়ক বস্ত লইয়া ঘুরাইয়। ফিরাইয়। দেখে, আমিও চিঠি লইয়। 
নাড়াচাড়া করিতাম, মনে আশঙ্কা হইত, হয় ত বা চিঠির মধ্যে এমন সংবাদ ব। 
ইঙ্গিত আছে, যাহাতে আসি বিরক্ত হইব। জেলের শান্ডিপূর্ণ ও নিস্তরঙ্গ জীবনে 
চিঠি লেখা ও পাওয়া ছুই-ই আকন্মিক উত্তেজনার কারণ হইয়া উঠে। ইহাতে 
এমন 'একটাঁ ভাবাবেগ উপস্থিত হয়, যাহার ফলে দু'এক দিন মন উন্মনা হইয়া 
থাকে এবং দৈনন্দিন কাজে মন বসান কঠিন হয়। 
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নৈনী ও বেবিলী জেলে আমার অনেক সাথী ছিল। দেরাছুন জেলে প্রথমে 
আমরা তিনজন--গোবিন্দবল্পভ পন্থ, কাশীপুরের কুনোয়ার আনন্দ সিং এবং 
আমি,_কিন্তু দুই মাস পরে ছয় মাস কারাদণ্ড শেষ হওয়ায় পন্থজী মুক্তি 
পাইলেন। পরে আর দুইজন আসিয়! আমাদের সহিত যোগ দিলেন। ১৯৩৩ 
এর জানুয়ারীর গ্রথম ভাগে আমার লঙ্গীরা সকলেই চলিয়া গেলেন, আমি একা 
রহিলাম। আগষ্ট মানের শেষে আমার মুক্তি না হওয়া! পরাস্ত প্রায় আট মাস 
কাল আমি দেরাদুন জেলে প্রায় নির্জনে কাটাইয়াছি। কয়েক মিনিটের জন্য 
কোন কারাকর্ণচারী বাতীত কথা বিবার স্থযোগ কদাচিৎ মিলিত। ঠিক 
আইনত: ইহা নির্জন কারাবাল নহে, অথচ প্রায় ২, এবং আমার পক্ষে এই 
সময়টা অত্যন্ত নিবানন্দে কাটিয়াছে। সৌভাগাক্রমে আমি দেখা সাক্ষাৎ আরম্ত 
করিয়াছিলাম বলিয়া একটু স্বস্তি পাইতাম । আমি মনে করি, বিশেষ অনুগ্রহ- 
স্বরূপ আমাকে প্রত্যহ বাহির হইতে সগ্চ ফোটা ফুল পাইবার স্থুযোগ দেওয়া 
হইয়াছিল এবং করেকখানি ফটোগ্রাফও কাছে রাখিতে দেওয়া হইত। ইহাতে 
আমি অনেক আনন্দলাভ করিতাম। সাধাবণতঃ ফুল কি ফটোগ্রাফ, রাখিতে 
দেওয়া হয় না। কয়েকবার বাহির হইতে "দত্ত ফুল আমাকে দেওয়া হয় 
নাই। সেলের জিনিসপত্র সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে উৎসাহ দেওয়া হয় না। 
আমার মনে আছে, আমার্‌ পাশের মেলে আমার একজন সঙ্গী তাহার প্রসাধন 
দ্রবাগ্ুলি বেশ সাজাইয়। গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়। জেল স্থপারিপ্টেপ্ডেট 
আপত্তি করিয়াছিলেন । তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, তিনি যেন সেলটি 
চিত্তাকর্ষক বিলাসগৃহ না করিয়া তোলেন। বিলাস ভ্রব্যগুলির তালিকা এই-_ 
একটি দাত মাজিবার ব্রাস, টুথ পেষ্ট, ফাউটেনপেনের কালি, এক বোতল মাথার 
তেল, চিরুণী, ব্রা, সম্ভবতঃ আর দুই একটি ছোট খাট জিনিস। 

জেলে মানুষ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তও কত মূল্যবান তাহ। 'ম্থভব করে। জেলে 
লোকের নিজস্ব বস্ত সংখ্যা একেই অতি কম, তাহার উপর ইচ্ছামত সেগুলি 
অদল বদল করা যায় না। কাজেই সকলে যত্র সহকারে এত সামান্ত জিনিষও 
সযত্বে কুড়াইয়া রাখে, যাহা বাহিরে লোকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া 
দেয়। মালযের যধো ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা এত প্রবল যে, কিছু না 
থাকিলেও উহা বিনষ্ট হয় না| 

সময় সময় জীবনের আবরামগুলির জন্য দৈহিক আকাজ্ষা জাগ্রত হয়_- 
শরীরের আবাম-আয়েস, মনোরম নিরালা, বন্ধু সমাগম, প্রাণবন্ত আলাপ 
আলোচনা, শিশুদের সহিত ভীড়া'' সংবাদপর্রের কৌন ছবি ব| মন্তব্য, গ্রাচীন- 
দিনের স্থৃতি জাগাইয়া তোলে, যৌবনের চিন্তাহীন দিনগুলি মনে পড়ে, গৃহে 
ফিবিবার জন্ত মন ব্যাকুল হইয়া উঠে, সমস্ত দিন অতি অশাস্তিতে অতিবাহিত হয়। 


৩৭৩ 


জওহরলাল নেহর 


আমি প্রতাহ কিছু স্থতা কারটিতাম। অতাধিক মানসিক পরিশ্রমের পর 

ইহাতে আরাম, অবকাশ ও তৃপ্ধি পাইতাম । অবশ্য আমি প্রধানত; লে ধাপ | 
লইয়া থাকিতাম। অবশ্ত চাহিবামাত্র মব বই যে পাইতাষ তাহা নহে 41 
নিষেধ ছিল এবং বইগ্রলি পরীক্ষা করিয়া দেওয়া হইত। যাহার উপ পঠাক্ষার 
ভার ছিল, তিনি মে কাজের খুব যোগা ছিলেন না। স্পেঙ্গলারের “পাশ্চাত্যের 
প্রভাব হাস” নামক বইধানি আটক করা হইল, কেন না মাঘটা বিপজ্জনক ও 
সিদিসানীয় ধরণের । কিন্ত আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই, কেন না 


মোটের উপর আমি অনেক প্রকার ভাল বই রাখিতে পারিতাম। এক্ষেত্রেও 


আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইত। কেন না! আমার অনেক সঙ্গী 
( “এ শ্রেণীর বন্দী) সমসাময়িক ব্যাপার লইয়া লিখিত পুন্তকাঁদি পাইতে অনেক 
দুর্ভোগ ভূগিতেন। আমি শুনিয়াছি, বারাণমী ছেলে, রাজনৈতিক কথা আছে, 
এই অজুহাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট প্রকাশিত “হোয়াইট পেপার” পর্যাস্ত দেওয়া হয় 
নাই। কেবল ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক ও উপাখ্যান ব্রিটিশ শামকগণ গতি সম্তোষের 
মহিত দ্রিবার অন্মতি দেন। ধর্শের প্রতি ব্রিটিশ গভর্মেন্টের এত প্রগাঢ 
অনুরাগ যে, তাহারা নিরপেক্ষ ভাবে সকল মার্কার ধন্মকেই লমান উৎসাহ দিয়া 
থাকেন। 

যখন ভারতে সর্ববিধ সাধার্ণ বাক্তিস্বাবীনতাও সন্ক্ুচিত করা হইয়াছে কখন 
কয়েদীদের অধিকারের আলোচনা খুব বেশী প্রাসঙ্গিক নহে! তবু দি 
গুরুত্ব আছে। যথন্‌ কোন আদালত কাহাকেপ কারাদণ্ড দেন, ভাতার অং 
এই যে, তাহার দেহের মহিত মনকেও বন্দী করিতে হইবে? তাহার দেহ 
হইলেও মন স্বাীনতা পাইবে না কেন? ভারতে ধাহাদের হাতে কারা. 
পরিচাল্নের ভার রহিয়াছে, তাহারা এই শ্রেণীর প্রশ্নে নিশ্চয়ই ভয় পাইতেন। 
কেন না তাহাদের নৃতন আদর্শ ৪ ভাব গ্রহণ কর| অথবা ধার ভাবে চিন্তা করার 

ক্ষমতা অতান্থ লীনাবদ্ধ। “সেন্সর' করা »ব সময়েই মন্দ এবং ই! একদেশদশিত] 

এ নির্বদ্ধিত!। ভারতে এই কারণে আমরা অনেক আধুনিক পুণক, গ্রগানযুলক 
লামগিক পত্র ও সংবাদপত্র পাই না। নিবিদ্ধ ও বাজেরাপ্ত পুস্তকের তালিকা 
অত্যান্ত ভারা হই উঠিয়াছে এব * উহার সহিত নিত্য 2 নৃতন নাম যো গহইতেছে। 
তাহার উপর জেলে স্বতঙ্থ ও দ্বিতীয়বার সেল্সদের? বাবস্থা থাকার দরুণ, ঘে নকল 
পুস্তক অথব। সামগিক পত্রিক! ৈপভাবেই বাহিরে কিনিয়! পড়া যায় জেলে তাহা 
পাওয়ার উপার নাই। | 

কতকগুলি কমানিষ্ট সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়ার কিছুদিন পূর্বে 
নিউইয়র্ষের বিখ্যাত সিং সিং জেলে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আমেরিকার শাসক 
সম্প্রদায়ের মনে কমুনিষ্ট বিরুদ্ধতা অত্যন্ত প্রবল, তত্সন্বেও জেল করৃপক্ষ সিদ্ধান্ত 


৩৭৪ 


জেলে মানব প্রকৃতি 


করিলেন, কয়েদীন। ইচ্ছা করিলে কম্নিষ্ট সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি সহ যে 
কোন মু্রিত পু্টিকাদি পাইতে পারিবে । জেলের ওয়ার্ডেন ( কারাধাঙ্ষ ) 
অত্যধিক উত্তেজনা প্র বলিয়া ব্যঙ্গচিত্র নিষিদ্ধ কনিয়াছিলেন। 

এ দেশের কারাগারে মনের স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়। আলোচনা করা 

অনেকাংশে নিষ্ফল, কেন না কা্যতঃ অধিকাংশ কয়েদীকেই কোন সংবাদপত্র বা 
লিখিবার সরঞ্জামাদি দেওয়া! হয় না। ইহা একেবারেই নিষিদ্ধ, এখানে “সেন্সরের, 
প্রশ্নই উঠে লা। কেবলমাত্র “এ, শ্রেণীর (বাঙ্গলায় প্রথম ডিভিসন) কয়েদীদিগকে 
ৃ লিখিবার সরঞ্জামাদি দেওয়া হয়, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই দৈনিক. সংবাদপত্র দেওয়া 
হয় না। গভর্ণমেণ্টের অন্ধুমোদিত দৈনিক সংবাদপত্র দেওয়া চলিতে পাবে। 
এবি বা সি? শ্রেণীর, রাজনৈতিক কি মরাদনৈহিক কোন কয়েদীই লিখিবার 
সরঞ্জাম পাইতে পারে, ইহা বিবেচনা কর! হয় না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর বন্দীরা 
বিশেষ স্থবিধা হিসাবে রি 1 পাইতে পারে, ভবে প্রায়ই তাহাদিগকে সে স্ৃবিধা 
হইতে বঞ্চিত কর! হয়, এ" শ্রেণীর করেদীদের সংখা! প্রতি হাজারে একজন 
হইবে কি না সন্দেহ, অতএব কয়েদীদের অবস্থা বিবেচনাকালে তাহারা ধর্তব্যের 
মধ্যেই নহে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ম্মর্ণীয় যে অন্তান্ত সভাদেশের সাধারণ 
কয়েদীরা পুস্তক ও সংবাদপত্র সম্পর্কে ঘে স্কুবিধা! পায়, এখানে বিশেষ সুবিধা 3 
“এ' শ্রেণীর কযেদীরাও তাহা পায় না । 

হাজার করা! অবশিষ্ট ৯৯৯ জন একসঙ্গে দুই তিনখান! বই পাই শারে, 
কিন্তু তাহার সর্ত এত কঠিন যে এই স্থবিধা তাহারা প্রায়ণঃই গ্রহণ ক ঠপারে 
না। লেখা অথব! বই হইতে কোন কিছু টৃকিয়! লওয়া অত্যন্ত বপজ্জনক 
বিল।সিা, কেহ যেন উহা না করে। মানসিক বিকাশ সম্পর্কে! ইচ্ছাকৃত 
নিরুত্সাহ করিবার ব্যবস্থা অতি আশ্চধ্য এবং সুস্পষ্ট । কয়েদীকে সকার করিয়া 
তাহাকে সাধুজীবন যাঁপন করাইবার উদ্দেশ্রের দিক হইতে দেখিলে, প্রথমেই 
টি মনের গতি পরিবর্তনের বাবস্থ! আবশ্যক এবং তাহাকে লেখাপড়া শিখান 
ন ধুতি শিক্ষা দেওয়া! আবশ্তক। কিন্তু ভারতের জেল কতৃপক্ষ সম্ভবতঃ 
এ দিক দিয়। চিন্তা করে না। যুক্ত-প্রদেশে ত এপ কোন বাবস্থা নাই 
বলিলেই হয়। সম্প্রতি জেলখানায়, বালক ও যুবকদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার 
পদ্ধতি প্রবন্তিত হইয়াছে বটে, কিন্ত অযোগ্য লোকের হাতে ইহার ভার দেওয়ার 
ফলে, মোটেই কাধাকরী হয় নাই । কখনও একসপ কথাও ধল] হয় যে কয়েদীরা 
লেখাপড়া শিখিতে চাহে না। কিন্তু আমার নিজের ম্মভিজ্ঞতা ইহীর সম্পূর্ণ 
বিপূরীত, আম এমন অনেককে দেখিয়াছি, যাহারা আমার নিকট আসিয়া 
লেখাপড়! শিখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমাদের সংস্পর্শে যে 
সকল কয়েদী আমিত, আমরা তাহাদের পড়াইতাম এবং তাহারা! শিখিবার জন্য 


৩৭৫ 


চি 
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রীতিমত পরিশ্রম করিত। অনেক সমঘ্ব হয় ত ষধ্যরাত্রে আমার নিজ ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে, আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিয়াছি, তাহারা ছু'একজন ভখনণড তাহাদের 
বারাকে মৃদ্ুভাতি লঞ্নের সম্মুখে বসিয়। পরদিনের পাঠ অভ্যাস করিতেছ্ছে। 
আমি নানাশ্রেণীর বই পড়িয়া জেলে সময় কাটাইতাম, সাধারণতঃ হি 
"গুরুপাক” পুস্তকই পড়িতাম, হান্কা উপন্যাস পড়িলে মন শিথিল হ্যা এ. 
বলিয়া! আমি বেশী উপন্তাস পড়িতাম না। সময় সময় অতিরিক্ত পা? 7. 
ক্লান্তি আসিত, তখন কেবল লেখা লইয়া থাকিতাম। আমার কন্তার 1.) 
লিখিত এতিহাসিক পত্রগুলি আমি কারাগারে ছুই বখ্সর ধরিয়া লিখিয়াছি 
এবং উহা! আমার মানপিক স্বধ্য রক্ষার্থে সতয়তা করিঘ্বাছে। উর সময় 
আমি অতীত ইতিহাসের মধ্যে ডুবিয়া কাবাগাদেন কথা বিশ্বৃত হইতাম 

ভ্রমণ-কাহঠিনী পড়িতে আমার ভাল লাগিত; হিউয়েন সা» তারি, 
ইবন বাটটুয়া এবং অন্থান্ পুরাতন ভ্রষণ-কাহিনী-_আঁধুনিক কালের মেভেন 
হেডিনের মধা এশিয়ার মরুভূমির মধ্য দিয়া ভ্রমণের বিবর্ণ, রোরিখের তিব্বত 
ভ্রমণের অন্যাশ্তর্য কাহিনী পাঠ করিয়াছি । ছবির বইও ভাল লাগিত, 
গিরি-শঙ্গ। চিরতুধারমণ্ডিত পর্বত, মরুভূমি_-কারাগারে মরুভূমি ও সমূদ্ের 
অমীম বিস্তারের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। আমার নিকট মণ্টব্রান্ধ। অল্প ও 
হিমালয়ের কয়েকথানি উতকুষ্ট ছবির বই ছিল। ফন আমার মেল ও ব্যারাকের 
উত্তাপ ১১৫ ডিগ্রীরও উপরে, তখন ছবির বই-এর পাতা 2 উদ্টাইতে 
আমি তৃষার-পর্ধবতের দিকে চাহিয়া থাকিতাম | কমণ্ডলের মানচিহ দেখিতে ও 
বড় আনন্দ হইত | ঘে সমস্থ স্কান দেখিয়াছি, তাহার বে € স্প্রষ্ঠলি 
মনে ভাসিয়! উঠে, আবার যে স্থানগুলি দেখিবার ইচ্ছা সববেও দেখিতে পারি 
নাই, তাহার কথাও মনে হয় । পুরাতন দিনের স্থৃতি ভাসিয়। উঠে ক্ষুদ্র বিন্ুর 
মধ্যে মহানগরী, কৃষ্ণ রেখার পর্বত, নীলবর্ণে র্িত সগুদ্__এই সৌন্দযাম 
ধরিত্রীর কত আকর্ষণ, বেখানে সংঘাত ও সংঘর্ষের মরা দিয়া মনবধাত্ধ পরিবধিত 
হইতেছে, দেই কঠিন কর্ধাক্ষেত্রে দাড়াইবার আকাজ্ষা থেন কগ চাপিয় বরে। 
বিষগ্ন চিন্তে ভাডাতা(উ ভূচিত্রাধলী বন্ধ করিয়া অতি পরিচিত কারা প্রাচীরের 
প্রতি দুিপাত করি । কারাগারের দৈনন্দিন নীরস কঞ্ঠবোর কথা মনে 
পড়িয়া ঘায়। 
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দেরাছুন জেলের ক্ষুদ্র সেল বা কক্ষে আমি চৌদ্দ মাস পনর দিন অতিবাহিত 
করিয়াছি । আমি উহার এক অবিচ্ছেষ্ত অংশে পরিণত হইয়াছিলাম। ইহার, 
প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশও আমার কত পরিচিত, চুণকাম করা দেওয়াল, অসমান 
মেঝে ও ছাদের প্রত্যেকটি দাগ ও খাঁজ, ঘৃণে-ধরা উইএ-খাওয়া কড়ি বর্গা--দব 
খুটিনাটি মনে আছে। বাহিরের উঠানে কয়েক গোছা ঘাস ও কয়েকখণ্ড পাথর 
আমার পুরাতন বন্ধু ছিল। আমার সেলে আমি একা! থাকিতাম না, বোলতা 
ও শীমন্নীেন! কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং টিকটিকিরা দিনের 
বেলায় বরগার অন্তরালে থাকিত এবং রাত্রে শীকারের আশায় বাহির হইয়া 
আদিত। ঘদদি বাহা বস্তুর উপর চিন্তা ও ভাবাবেগ রেখাপাত করিতে পারে, 
তাহ। হইলে সেই সেলের বাঘুমণ্ডলে তাহা এখনও থম থম করিতেছে এবং সেই 
স্থানের প্রতোক বস্তুর সহিত তাহা জড়াইয়া আছে। 
অন্যান্য জেলে আমি দেরাদুন অপেক্ষা অনেক ভাল সেলে থাকিয়াছি। কিন্ত 
এখানে একটি বিশেষ স্থৃবিধা পাইয়াছিলাম। জেলটি অত্যন্ত ছোট বলিয়া 
প্রাচীরের বাহিরে অথচ জেলের হাতার মধ্যে একটি কষু্র হাজতে আমাদের রাখা 
হইয়াছিপ। স্থান এত অপরিসর যে হাটিয়া ক্ডোইবার উপায় ছিল না। 
সেইজন্য মকালে ও বিকালে জেলের দরজা পর্যন্ত আমাদের হাটিয়া বেড়াইতে 
দেওয়া হইত_-ইহীর দৈর্ঘ্য প্রায় একশত গজ হইবে" জেলের হাতার মধ্যে 
থাকিলেও প্রাচীরের বাহিরে আসার দরুণ, আমরা পন্,₹, শশ্তক্ষেত্র এবং 
রাজপথের কিয়দংশ দেখিতে পাইতাম । এই স্থবিধা কেবল আমাকেই দেওয়া 
হয় নাই, দেরাদুনে «এ' ও “বি” শ্রেণীর প্রত্যেক কয়েদীই এই সুবিধা পাইতেন। 
প্রাচীরের বাহিরে জেল হাতার মধ্যে আর একট! ছোট বাঁড়ী ছিল তাহাকে 
ইয়োরোপীয়ান হাজত বলা হইত ইহার চারিদিকে কোন দেওয়াল ছিল না 
বলিয়! সেলে বসিয়াই মনোহর পর্বত ও বাহিরের লৌকচলাচল দেখ! যাইত; 
এই হাজতের ইয়োরোপীয়ান ও অন্যান্য কয়েদীদেবও জেলের দরজা পর্যন্ত 
মকালে বিকালে বেডাইতে দেওয়া হইত। 
* যে বন্দী দীর্ঘকাল উচ্চগ্রাচীরের অস্তরালে বাস করিয়াছে, এই বাহিরে ভ্রমণ 
ও নৈসগিক দুশ্ঠ দেখার মানিক সন্তোষ যে কতখানি সে-ই অন্গতব করিতে 
পারে। বাহিরে বেড়ান আমার ভাল লাগিত। বর্ষাকালে ঘখন অশিশ্রাস্ত বৃষ 
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হইত, তখনও আমি এই অধিকার ত্যাগ করি নাই।: জলে পা ডুবিয়া৷ গেলেও 
নি তাহার মধ্যেই হাটিতাম। অন্তত্র হইলেও এই বাহিরে ভ্রমণ আমার ভালই 
লাগিত। কিন্তু এখানে অদুরবন্তী হিমালয়ের স্থউচ্চ গিরিগালার মনোহর শ্রী 
দেখিবার আনন্দ, কারাজীবনের অনেক ক্লান্তি দূর করিয়। দেয়। যখন দীর্ঘকাল 
দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল এবং কয়েক মা আমি একাকী ছিলাম, তখন আমার 
চিরপ্রিয় হিমালয়ের দিকে চাহিয়| সময় কাটাইবা'র সৌভাগ্য অল্প নহে। সেল 
হইতে আমি পর্বত দেখিতে পাইতাম না, কিন্ত আমার মনে তাহা স্পষ্টবূপে 
জাগিয়া উঠিত । হিমালয়ের সহিত এই নৈকটাবোধ আমাকে ্ করিয়] রাখিত। 
'উদ্ধে আকাশে পাখীরা দূল বাধিয়া উড়িয়া গ্লে; একথণ্ড নিঃসঙ্গ মেঘও 
ভাসিতে ভামিতে চলিয়া গেল। আমি অদুববর্তী চিং-টিং পর্কাতশুঙজের দিকে 
চাতিয়া বসিয়া আছি। আমি ও পর্বত, পরম্পবেরু প্রতি চাহিয়া আমাদের 
কথনও ক্লান্তি আসে না” 
আমার আশঙ্কা হয় কবি, লি তাই পোর সহিত সমহ্বরে আমি বলিতে পারি 
না যে, এমন কি পর্দাত দেখিয়াও আমার ক্লান্তি আসে না। তবে সে ক্ষণিকের 
সাধারণতঃ পর্বতের সান্গিধো আমি শাস্তি পাইতাম, ইহ চিরস্থির, মহামৌন 
মহিমায় লক্ষ বর্ধের জ্ঞান-গম্ঠীর দৃষ্টিতে আমার দিকে চিনা থাকিত, আমার 
চিত্চাঞ্চল্য ও চপলত্াকে বাঙ্গ করিত, আমার উদ্লেজনাক্ষদ্দ মনে অপূর্ধ 
প্রশান্তি আনিয়! দিত । 
দেরাদুনে বসম্ককাল মনোত্র, নিম্নের সমতল অপেক্ষা এখানে বসস্ধ দীর্ঘস্থায়ী । 
কালে সমস্ত রুক্ষের পাতা বারিয়া মায়, তাহাদের কন্ধালমার মূভি বাহির 
হইয়া পড়ে। এমন 'কি, আছি আশ্চর্যধা ভইর| দেখিলাম, জেলের দরজায় 
দপ্ায়মান চারটি প্রকাণ্ড অশ্ব গাছ? নিষ্পত্র ইয়া গিয়াছছে। ভারপর বসন্ত 
০ তাহাদের কস্কানসার নিরানন্দ দেহে নবজীবনের চেতনায় গ্রছোক শিরা 
র| চঞ্চল করিয়! তুলিল! সহস| অশ্বথ এবং অন্থান্য বুক্ষে যেন এক সাড' 
জ গেল, যেন ববনিকারু অন্তরালে 'এক গোপন আয়োজনের রহম্োর 
ইঙ্গিত আদিতেছে। তাহাদের অঙ্গে অঙ্গে কচি ক্ষ্র সবুজ পল্পবের ঈষং 
বিকাশ, আঘি চনকিত হইয়া আবিষ্কার করি। ইহা দেখিয়া কত আনন্দ, কত 
সন্তোষ! দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ নবপন্ধে দেহ ভূষিত হইল, সু্যালোকে 
উজ্জল হইয়া তাহারা বাতাসের সহিত ভ্রীডারত হইল । পল্পবের অঙ্ুীর হইতে 
স্হ্গা পত্রন্ধপে এই দ্রুত পরিবর্ধন কি মনোহনু | 
আদি ইতিপূর্বে কখনও লক্ষ্য করি নাই বে, আম্মের নবপল্পব ঈগল্লোঠিল 
কপিশবর্ঁ-_ক'শ্াবের পর্নাতে শরৎকালে ঘে বর্ণের বিভ| ফুটিয়া উঠে তাহার 
দহিত কি আশ্চধা সাদৃশ্য ৷ কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইহা সবুজ হইয়া যায়। 
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বর্ষার জন্য প্রত্যাশা স্বাভাবিক, কেন না বর্গের সঙ্গ কে বাগ 
শীতল হইয়া আসে। কিন্তু ভাল ঞরিনিষেরও অভি প্রাচধা মান্য সহিতে পারে 
1, দেরাছুনের উপর জলদেবতার কৃপা অত্যন্ত অধিক। বর্ারস্তের পাঁচ ছয় 
সপ্তাহের মধ্যেই ৫০৬ ইঞ্চি বারিপাত হয়। ক্ষুদ্র সেলের মধ্যে বন্দী হইয়া 
বঙগিয়! থাকা, অথবা ছাদ দিয়া জলপড়া ও জানাল] দিয়া বাপটার হাত হইতে 
ত্রাণ পাইবার জন্য চেষ্টা করা খুব মধুর নহে। 

শরৎকালও মনোহর, বৃষ্টির দিন ছাড়া শীতকালে যখন বজের গঞ্জনে বৃষ্টি 
নামিয়া আসে, হাড়-কীপানো শীতল বাতাঁপ বহিতে থাকে, তখন মনের মধো 
সদরের লোকালয়ে একটু উষ্ণ গৃহকোণে আরামের জন্য আকাঙ্চা জাগে। 
সময় সময় শিলা! বুটটি হয়, মার্কেল অপেক্ষাও বড় বড় শিল টিনের ছাদের 
উপর পড়িয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকে, মনে হয়, গোলন্দাজেরা অবিশ্রান্ত 
গ্রলিবর্ণ করিতেছে । 

একটি দিনের কথা আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে। ১৯৩২ সালের 
২৪শে ডিসেম্বর । সমস্ত দিন ধরিয়া অবিশ্রীন্থ বৃষ্টি ও ঝটিকার গঞ্জন এবং 
অসহা শীত । শরীরের দিক হইতে জেলে ইহাই আমার সকলের চেয়ে দুঃখের 
দিন। কিন্ত সন্ধ্যাকালে সহপ| আকাশ পরিষ্কার হইয়! গেল। খন দেখিলাম 
অনূরবর্তাঁ পর্বতমালা! শ্ুত্রতষারমণ্তিত হইয়া শোভা পাইতেছে তখন আমার 
সমস্ত দুঃখ নিমেষে দূর হইয়া গেল। পর দিন_-বড়দিন, আকাশ উজ্জল, 
চারিদিক মনোরম, অদূরে তৃহিনাবৃত পর্কতমীলার কি মনোহর শোভা ! 

সাংরণ কাজ কর্ম ছিল না বলিয়! আমরা প্ররৃতির পর্ধযাবেক্ষক হইয়া 
উঠিলাম। বিবিধ জীবজন্ত, কীট-পতঙ্গ যাহা! চোখে পড়িত তাহাই আমতা 
অনুসন্ধিৎংসাঁর সহিত লঙ্গা করিতাম। আমার অগ্সন্ধিংসা যতই বাড়িতে 
লাগিল ততই লক্ষা করিলাম ষে, আমার সেলে এবং € *ট্ট উঠানে কত বিবিধ 
শ্রেণীর কীট-পতঙ্গ বা করিতেছে । আমি অনুভব করিলাম, যাহ: পূর্বে 
আমার নিকট প্রাণহীন শৃন্তময় বলিয়া বোধ হইত, তাহাই জীবনের প্রাধো 
উ কেহ বুকে হাটে, কেহ নীরে রী চলে, কেহ বা উড়িয়া বেড়ায়। 

ইহারা আমার কোন বাধা উৎপাদন না করিয়া স্বস্ছান্দে জীবনথাত্রা নির্বাহ 

করিতেছে, আমিও ইহাদের বিদ্ব উৎপাদন করিবার কারণ খুঁজিয়! পাইতাম 
না। কিন্তু ছারপোকা ও মশা! এবং কতকপরিমাণে মাহির সহিত আমাকে 
অবিরত যুদ্ধ করিতে হইত। বোলতা ও ভীমরুলগুলি আমি সহ করিতাম, 
আমার সেলের মণো তাভারা ঝাকে ঝাকে বাস করিত। কিন্তু একদিন 
আমি একটু কুপিত হইয়াছিলাম, একটা বোল্তা৷ সম্ভবতঃ অন্তমনস্কভাবে 
আমাকে দংশন করিয়াছিল। আমি রাগিয়া গিয়া তাহাদিগকে ঝাড়ে বংশে 


৩৭৪ 


8114716 


জওহরলাল নেহরু 


উচ্ছেদ করিবার জন্য চেষ্টা করিলামূ। ভাহারাও তাহাদের অস্থায়ী চাকগ্ুলি 
রক্ষা করিবার জন্য সাহমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। হয়ত এ গুলির 
মধো তাহাদের ডিম ছিল কাজেই আমি যুদ্ধে বিরত হইলাম এবং স্থির 
করিলাম থে তাহারা যদি আমার বিস্বোৎপাদন না করে তাহা হইলে আমিও 
তাহাদের শান্তিতে থাকিতে দিব। এই ঘটনার পর এক বৎসর কাল আমি 
বোলতা ও ভীমরুল বেত হইয়া সেলে বাম করিয়াছি । তাহারা কখনও 
আমাকে আক্রমণ করে নাই এবং আমরা পরম্পরকে আর্ক করিষা চলিতাম। 
চামচিকা! আমি পছন্দ করিতাম না কিন্ত আমাকে তাহাদের সহ করিতে 
হইত । দন্ধাকাশে তাহারা নিঃশবে উডিত এবং গ্রায়ান্ধকার আকাখে তাহাদের 
ছায়ার মত দেখ। যাইত । কি ভীতি-উদ্দীপক রে দেখিলে আমার গ! ছম্‌ 
ছম কলে। দনে হয় যেন উহার আমার মুখ ছু ইয়া উড়যা গেল, আঘাত করিবে, 


ইনার দার রঃ (৭ টি 

ভয়ে আনন শিচতিয়া উদ্ভি। বহুদূর উচ্চে বড বড বাছুউ উদ্ভিয়া যাইত | 
2225 ০52৮8 ট্রি ৃ 
গান অশেকঙণ গুবেছ? পিপীলিক! € উই পোকা! লক্ষা করিত ন্‌. 


ঠা 


সন্ধাবেল! হন টিকটিকিপ্তালি কির হইয়। লাফাইয়! শীকার ববি এবং 
হানোদাপক ভঙ্গীতে লেজ নাড়ির পরম্পরকে তাড়া করিত, ভাহাও চাহিয়া 
দেখিতাম। সাধারণত: তাহারা বোলতার কাছে ঘেসিত না কিন্তু আমি 
ঢুইবারু টিকটিকিকে অতি সাব্ধানভার সহিত সমুখ দিক হইতে বোলতাকে 
টি দেখিয়াছি । আমি জানি না কে ভাহাবা ইচ্ছা করিয়ী। বা ঘটনাচক্জে 
লব কট? এড়াইথা বোল্তা ধরে। 
ই | ছাঢা নিকটবৃন্তী বু্ষে বছ কাঠবিড়ালী বাস করিত। এগুলি বেশ 
সাহসী এবং আমাদের অতি নিকটে আদিত। লক্ষ জেলে যখন আমি 
নিংশনে বসিয়। পড়াশুনা কৰিতাম তথন একট! কাগবিডালী আমার পা বাহিয়া 
জান্র রা বসিয়া চারিদিকে তাকাইত এবং যখন সে চোখের দিকে চাহিত 
ই বুঝিতে পারিত যে আমি বৃক্ষ কিংবা তাহার ধারণাল্গঘায়ী কোন বন্ধ 
রে ভয়ে সে মুহুর্তের জন্য আড়ষ্ট হইয়া! যাইত, কিন্তু পরক্ষণেই লাফাইঘা 
পলাইত। কাঠবিডালীর ছোট ছোট, বাচ্চাগুলি কখনও গাছ হইতে পড়িয়। 
বাইত, ভাভাদের মা দৌডিয়া আসিয়া বলের মত পাকাইয়া নিরাপদ স্থানে 
নয়া ধাইত, সময় সময় বচ্চ। গুলির মা খুজিয়া পাওয়া যাইত না। একবার 
আমার এপজন সঙ্গী তিনটী কাঠবিড়ালীর হারান বাচ্চা কুড়াইয্া আনিয়া 
লালন পালন করিয়াছিলেন। তাহার এত ছোট যে খাওয়ান একটা সমস্ত 
হইগ্। উঠিল। যাহা হউক আমরা কৌশল আবিষ্কার করিয়! সমস্তার সমাদান 
কৰিলান। ফা্টনটেন পেনে কালী ভরিবার কাচের নলের মুখে তুল1 ভরিয়া 
আমর! দুধ খা পগ্মাইবার বোতল তৈরী করিলাম । 


৩৮০ 


কারাগারে জীবজস্ত 


একমাত্র অ:লঘোড়্ার পার্বতা জেল ব্যতীত সফল -জলেই আমি অসংখ্য 
পায়রা দেখিয়াছি । হাজার হাজার পায়রা সন্ধ্যার আকাশ ছাইয়া ফেলিত, 
কখনও বা জ্রেলকর্শচারীর! এগুলি গুলী করিয়া মারিয়া আহার করিত) 
সর্বত্র ময়নার প্রাচ্য ছিল। দেরাছুন জেলে আমার সেলের দরজার উপরে 


একজোড়া ময়না বাসা ফাধিয়াছিল; আমি তাহাদিগকে খাইতে দিতাম, ক্রমে 


তাহারা এত পোষ মানিঘ্াছিল যে সকালে বিকালে আমার খাইতে দিতে দেরী 
হইলেই তাহারা আমার নিকটে বসিয়া কিচির মিচির করিয়া আহারের দাবী 
জানাইত। তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া এবং অধীর চীৎকার শুনিয়া আমি বেশ 
আনন্দ বোধ করিতাম । 

নৈনী জেলে হাজার হাজারু টিয়া পাখী ছিল এবং আমার বারাকের 
প্রাচীরের ফাটলে অনেকগুলি বাস করিত । ইহাদের পূর্বরাগ ও প্রেম করিবার 
ভাবভঙ্গী অততাস্ত কৌতুককর দুশ্য । কখনও কখনও নারী-টিয়ার জন্য দুইটি পুরুষ- 
টিয়ার মধো তুমুল দন্দযদ্ধ বাপিঘ়া বাইত, নারী-টিরাটি শান্তভাবে বসিয়া যুদ্ধের 
ফলাফল লক্ষা করিত এবং বিজ্য়ীর গলায় বরমালা দিবার জন্য প্রস্থত থাকিত। 

দেরাদুনে বতশেণীর পাখী ছিল। তাহাদের সঙ্কাত ও কলকাকলীতে দিক 
মুখরিত হইত এবং সর্বোপরি কোকিন্নে প্রুত স্বর সকলকে ছাপাইয়া! উঠিত। 
বর্ষার অবাবহিত পূর্বে পাপিয়া দেখা দিত এবং সমস্ত বর্যাকাল থাকিত। 
অল্লদিনেই আমি ইহার নামের সার্থকতা* বুঝিতে পারিলাম । কি দিবা কি 
রাত্রি, ভুর্যালোকই থাকুক, আর অবিশ্রন্ত বর্ধাই হউক, এই পাখী বিরামহীন 
একঘেয়ে স্থবে ডাকিতে থাকিত। অরধধিকাংশ পাখী আমরা দেখিতে পাইতাম না, 
কেবল তাহাদের ডাক শুনিতাম, কেন না আমাদের ক্ষুদ্র উঠানে কোন গাছ ছিল 
না। কিন্তু উদ্দে আকাশে ঈগল ও চিলের সাবলীল গত্ভঙ্গী নিণীক্ষণ করিতাম। 
কখনও তাহারা তীরবেগে নীচের দিকে নামিত আবার * ঘৃতে ভর দিয়া উপরে 
উঠিয়। যাইত। কখনও কখনও বন্য হংস বলাকা আমাদের মাথার উপর দিয়া 
উড়িয়া যাইত | 

বেরিলী জেলে বহুতর বানর ছিল। তাহাদের হাক্টোদ্বীপক ভাবভঙ্গী 
দেখিবার বিষয় ছিল। একটি ঘটনার কথা মনে আছে; একটা বানরের বাচ্চা 
কেমন করিয়া আমাদের ব্যারাকের মপ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু উহ! দেওয়াল 
বাহিয়া উপরে উঠিতে পারিতেছিল না, ওয়ার্ডার, সার্জন, কয়েদী ওভারসিয়ার ও 
কয়েদীরা মিলিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং উহার গলায় একটি দড়ি বাধিল। 
অন্মদিকে উচু দেওয়ালের উপর বিয়া উহীর পিতা মাতা (সম্ভবতঃ ) এই সব 


এ» 


₹* ইংরাজীতে 03181) [65০7 1010. 


৩৮৯ 


জওহরলাল নেহরু 


লক্ষ্য করিতেছিল এবং রাগে ফুলিতেছিল। সহস! তাহাদের মধ্যে একটি বেশ 
বড় আকারের বানর লক্ষ দিয়া নীচে নামিল এবং বানর শিশু বেষ্টনকারী 
জনতাকে আক্রমণ করিল। ইহা অতাস্ত ছুঃসাহসের কাজ, কেন না ইহারা 
সংখায়ও অধিক ছিল এবং ওয়া্ডার ও কয়েদী ওভারসিয়ারদের হাতে লাঠি 
ছিল এবং তাহারা দস্তর মত লাঠি ঘুরাইতেছিল। কিন্তু পরিণামে ছুঃদাহসই 
জয়ী তইল। মানুষেরা ভয় পাইয়া লাঠি ফেলিয়া পলাইয়া গেল। বানরের 
বাচ্চাটি মুক্তি পাইল । 

আমরা অময় সমর অবান্ধনীর জীবজন্ক দেখিতাম। আমাদের সেলে 


সর্বরাই, বিশেষভাবে ঝড় বৃষ্টির পুর অনেকে বুশ্চিক দেখা যাইত কখনও 
সপ এত চা ০৯ ১ এ 2 
বা আমার বি্বানার়। কখনও বা বই তু'লতে গিয়া দেখ তাহার উপর বৃশ্চিক 


নত ূ 

ই একবার একটা কফঃবর্ণ বিষাক্-দর্শন বৃশ্চিককে কিছু দিন বোতলের 
মবো আাধিষ্বাছিলাম এবং ইহাকে মাছি,ইতাদি খাইতে দিত 
উহীকে স্থতা দির। ৯ দেওয়ালের উপর বাখিয়াছি, সহসা দেখিলাম ৫ 
দুতা কাটিয়া সে পণাইবাছে। তাহাকে মুক্ত দেখিবার আমার মোটেই ইচ্ছ। 
ছল ন কাছেই আছি সমস্থ দেল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু 
আর তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। আমার সেলে অপবা তাহার নিকটে 
হন চাটি সাপও দেখিয়াছি) একবারের ঘটনা, সংবাদপন্ধে বড় বু 
্ | বৈচিত্রা আমার ভালই 
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এল্বাসি অথব! তাহাদের আগমনে পুলকিত হই তাহা নে, বর সাধারণ 
গ্ুষের মত আমিও সাপ দেখিলে ভদ্বে কউকিত হইয়া! উঠি। আমি যদি 
নাপ দেখি তাহ। হইলে দংখনের ভয়ে মামি নিশ্য়ট আছ্ুরক্ষা করিব । 
(কন হাহা ঘ্বুণা হইতে নহে অথরা ভয়ে অভিভূত হইমাও পহে। কেনই 
দেখলে আমি অধিকতর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি! ইহা ঠিক ভয় নর, একটা 
রাত দ্ুণা। ফলিকাতার রি ছেলে একবার আমি মধারাযে জাগিয়। 
, কি যেন আমার পায়ের উপর হাটিতেছে । আমার নিকট 
১% সিল, জালীইয়া দেখি বিছ্বানার উপর একটা কেনই) খবাভাবিক প্রবুততির 
বশড়ভ হউরা অতি ্ধত আনি বিচ্টান। হইতে লাকাইয়া পড়িলাম, অন্পের জনয 
পেলের দেওয়লে আঘাত পাই মাই । পারো ভর ইচ্ছার সম্পর্কহীন প্রতিক্গিপ্ন 
এ4 অথ আম পুভাবে হদযঙ্গম করিলাম | 


৩৮২ 


কারাগারে জীবজস্ত 


দেরাছুনে আমি একটি নৃতন প্রাণী দেখিলাম অর্থাৎ আমার নিকট ইহা 
নৃতন প্রাণী। আমি জেলের দরজায় দাড়াইয়া জেলারের সহিত কথা বলিতেছি, 
এমন সময় দেখিলাম বাহিরে একটি লোক এঁ অদ্ভুত প্রাণীটাকে বহন করিয়া 
লইয়া যাইতেছে । জেলার তাহাকে ডাকিয়! পাঠাইলেন। আদি দেখিলাম 
ইহা টিকৃটিকি ও কুমীরের মাঝামাঝি প্রায় দুই ফুট লম্বা হইবে, পায়ে 
নথর আছে এবং সমস্থ শরীর পুরু শঙ্কাবৃত। এই কুত্সিতদর্শন প্রাণীটি 
অত্যন্ত অস্থির এবং ক্রমাগত নিজেকে এক অদ্ভূত ভঙ্গীতে পাকাইয়া এক 
প্রকার গ্রন্থীর মত করিতেছিল এবং ইহার মালিক স্বচ্ছন্দে এ গ্রস্থীর ধা 
দিয়া লাঠি চালাইয| দিরা ঘাড়ে করির। চলিতেছিল। তাহার নিকট শুনিলাম 
থে ইহার নাথ “বো” । জেলার তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন যে ইহা দিয়া 
সেকি কারবে। উত্তরে লোকটা এক গাল হামিয়া বলিল থে সে উহা 

ভি” অর্থা২ বোল রানা কৰিয়া খাইবে। সে জর্গলে বান করিয়া থাকে। 
পরে আমি এফ ডাবলিউ চাম্পিয়ানের “দি জাঙ্গল্‌ ইন্‌ সান্‌ লাইট এগ স্কাডো? 


পুন্থকে পে খিঃ লাগ এই টে? হারের ন সাম পা দলন? | 


4 টিন 
না 
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সি 


কয়েদাদের বিশেষত দীর্ঘদগ্ুপ্রাপ্র কয়েছাদের জবর সব্ধদাই উপবাসী 
খাকে। সমর সময তাভারা কৌন প্রাণা পুধিয। হদ্য়াবেগের চক্দিতাখতা 
লাধন করে। সাধারুণ কমেপারা অবশ্য হই! পারে না| কিন্তু কয়েদী মেদের 
একটু শ্বাদানভা আছে এবং জেলের কম্মচারারা সাবারণতঃ আপ পতি করেন না! 
মচবাঁচর কাঠ টি এবং আশ্চষ্য এই বেজী ভাহারা পুষিয়া থাকে । 


জেলে কুকুর প্রবেশ কারতে দেওয়া হয় না কিন্ত বিড়ালের অভাব নাই। 
একবার একটা বিড়ালের বাচ্চার সাহতি আমার ভাব হইয়াছল। ইহা এক 
জন জেল কন্মচারাধ এবং তিন বদলী হইবার সময় উহাকে লইয়া গেলেন। 


কয়েক দিন আমি ইহার অভাব বোধ করিরাছিলাম। এ কুকুর পাখিতে 
দেওয়া হয় না তখাপি অশ্রমাশিতভাবে দেরাডূন জেলে আমাকে কথেকটি 
ককুবের ভার লইতে হইয়াছিল। একজন জেল কম্মচারীর একটা মাদি বু 
রে তিনি বদলা হইবার সময় রে ক ফেলিয়া গেলেন। বেচারী গৃহ্হারা 
| একটা জলনালীর শীচে থাকিত, ওয়াডারদের উচ্ছিষ্ট খুটি খাইত 


হে শি 


এবং প্রারই খাইতে পাত মা! আমি জেলের বাহিরে হাজতে ছিলাম 


ইহার যকত নাম বউকাট। হিমালয়ের তরাহ অধচলের অরণো ইহ! গাওয়া যায়। 
উত্তর খাঙ্গপার তরাইয়ের লোকরা ইহাচক বিনকহ বলে। ইহার মাংস সুঙ্থাদু। ইহার 
পুর, শক্ষ হইতে লিঠিত আউী ধারণ করিলে অশ রেন আরোগা জয় বঙ্সিয় জনশ্রুতি 


আছে ।--অনুবাদৰ, 


১৯১৮ কাত 


জওহরলাল নেহর 


বলিয়া মে মাঝে মাঝে খাদ্যের আশায় আমার নিকট আঙ্গিত। আমি 
নিয়মিতভাবে তাহাকে খাবার দিতে লাগিলাম এবং অক্পদিন পরেই সেই 
জলনালীর নীচে সে এক পাল বাচ্চা প্রদব করিল। কয়েকটা বাচ্চা লোকে 
লইয়া গেল, তিনটা রহিল, আমি তাহাদের খাওয়াইতাম। একটা বাচ্চার 
একবার কঠিন পীড়া হইল। ইহাকে লইয়া! আমি অত্যন্ত বিব্রত হ্ইয়াছিলাম, 
আমি উহার সেবা করিতায এবং কয়েক দ্রিন রাত্রে দশ-বার বার উঠিয়া! আমার 
তাহাকে দেখিতে হইত। বেচারী বীচিয়। গেল। আমার সেব! সার্থক হইল 
দেখিয়া আমিও খুমী হইলান। 

বাহির অপেক্ষা কারাগারের যধোই আমি অধিকতর পশ্ প্রাণীর সংস্পর্শে 
আপিয়াছি। আমি সর্বরাই কুকুর ভালবাসি, আমার কয়েকটি কুকুরও ছিল, 
কিন্তু কাজের চাপে নিজে তত্বাবধান করিতে পারিত'ঘ না। জেলে ইহাদের 
সঙ্গ পাইনা আমি খুসী হইয়াছিলাম। ারূতবাসীরা সাধারণতঃ বাড়ীতে পশ্ত 
প্রাণী পোষা পছন্দ করে না। আশ্র্য এই, পশ্র পাখীর প্রতি অহিংসার উপদেশ 
থাক। সত্বেও তাহারা উহাদের প্রতি সাধারণতঃ উদ্দা্সীন এবং নিষ্ঠর। এমন কি 
যে গাভা হিন্দুদের সর্বাধিক প্রির ও অনেকে পূজ| পধ্যন্ত করিয়। থাকে,ঘাহ। 
লইয়া দার্গা বাঞ্চে তাহার প্রতিও সদয় ব্যবহার করা হয় না। পূজা ও দয়! 
প্রায়ই একত্রে দেখা বায় না। 

বিভিন্ন দেশ তাহাদের জাতীয় চরিত্র অথবা! আকাজ্ষার 'প্রতীকরূপে বিভিন্ন 
পশু পক্ষী গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও জান্মানীর ঈগল, ইতলগ্ডের 
সিংহ ও বুল-ভগ, ফ্রান্সের যুপ্যমান কুকুট, প্রাচীন রুধিগ্নার ভললুক। এই সকল 
ইষ্টদেবতাতুল্য প্রাণী জাতীয় চরিত্র গঠনে কতটুকু সহায়তা করিয়াছে? ইহারা 
প্রায় সকলেই আক্রমণশীল, হিংস্র ও শিকারী প্রাণী। এই সকল আদর্শ সম্মুখে 
রাখিয়! যাহারা সচেতন ভাবে চিত্র গগন করে, তাহারা ফে হিংশ্রন্বভাব হইবে 
এবং গঞ্জন করিয়া অপরের ক্ন্ধে পড়িবে, ইহাতে আশ্চধ্য কিছুই নাই। গাভী 
যাহাদের ইঠ্টদেবতা সেই হিন্দুরা যে নিরীহ ও অহিংস হইবে, তাহাতেই বা 
আশ্চর্যা কি? 


৩৮৪ 


৪৬ 
ংঘর্ষ 


বাহিরে সংঘর্ষ চলিতে লাগিল সাহসী নরনারীর! শক্তিশালী ও স্থসম্বদ 
গভর্ণমেণ্টের আদেশ শান্তিপূর্ণ উপায়ে অগ্রাহ করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
তাহারা জানিতেন যে বর্তমানে অথবা আদর ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন 
সম্ভাবনা নাই। বিরামহীন দমননীতি ক্রমশঃ অধিকতর কঠোর হইয়া ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে কোন 
 চাতুর্যোর আবরণ রহিল না, ইহাতে আমরা কতকটা সাস্বনা পাইলাম। বেয়োনেট 
জয়ী হইল, কিন্তু একজন বিখ্যাত যোদ্ধা বলিয়াছিলেন, “ভূমি বেয়োনেট দিয়া 
সব করিতে পার, কিন্তু উহীর উপর বলিতে পার ন1।” নিজের আত্মাকে বিক্রয় 
করিয়া মানদিক কুলটাবৃত্তি অপেক্ষা এইভাবে শাসিত হওয়া অনেক ভাল। 
আমরা জেলখানার দেহিকভাবে নিরুপায় হইয়াও অনুভব করিতাম, বাহিরের 
অনেকের অপেক্ষা অধিক দেব! করিতেছি, আমরা দুর্বল বলিয়াই কি আত্ম- 
রক্ষার জন্য ভারতের ভবিযংকে বিসঙ্জন দিব? মানুষের বীধা, মানুষের শক্তি 
মীমাবদ্ধ। অনেকে দৈহিকভাবে অকর্দণা হইয়াছেন। অনেকের মৃত্যু হইয়াছে, 
অনেকে দূরে সরিয়! গিয়াছে, কেহ কেহ বা উদ্দেশ্রের প্রতি কতম্বত! করিয়াছে । 
কিন্তু গ্রতিরোধ সত্বেও উদ্দেশ্য অব্যাহত রহিল, আদর্শ যদি ম্ান না হয়, আত্ম 
যদি ভয়হীন থাকে, তাহা হইলে ব্যর্থতা আসিতেই পারে না। মূলনীতি ত্যাগ, 
নিজেদের অধিকার অস্বীকার এবং অন্যায়ের নিকট গ্লানিকন বশ্তা স্বীকারই 
প্রকৃত বার্থতা। শক্রর আথাত-ছনিত ক্ষত অপেক্ষা আতুকত ক্ষত আরোগ্য 
হইতেই অধিক সময় লাগে। | 
আমাদের দুর্বলতা, জগতের অন্যায় গতি দেখিয়া মাঝে মাঝে অবসাদ আমে, 
তথাপি আমরা যাহা সাধন করিয়াছি তাহার জন্য গর্ববোধও করিয়া থাকি। 
আমাদের জাতির আচরণ নিশ্চয়ই গৌরবময় এবং এই সাহসী সৈহাদলের 
অন্যতমরূপে নিজেকে চিন্তা করা বড় আনন্দ। 
নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় একবার দিল্লীতে এবং একবার 
কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। কোন 
বে-আইইশী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাধারণভাবে শাস্তির মহিত মিলিত হওয়া সম্ভবপর 
নহে? চেষ্টা করিতে গেলে পুলিশের মহিত সংঘর্ষ অনিবার্য । কাধ্যত: এই মকল 
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সভা পুলিশ লাঠিচালনা করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল এবং বহুলোককে গ্রেফতার 
করা হইয়াছিল। এই সকল বে-আইনী সম্মেলনের বিশেষ বিশেষত্ব এই যে 
ভারতের নানাপ্রাস্ত হইতে সহন্র সহ ব্যক্তি ইহাতে প্রতিনিধিরবূপে যোগ 
দিয়াছিল। যুক্ত-প্রদেশের লোকেরাই অধিক সংখ্যায় এই দুই সন্মেলনে যোগ 
দিয়াছিলেন, এই সংবাদে আমি হষ্ট হইয়াছিলাম। ১৯৩৩-এর মার্চ মাসের শেষ- 
ভাগে আমার মাতা কলিকাতা কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য জিদ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তিনি পণ্ডিত মালব্যজী ও অন্তান্ের সহিত কলিকাতার পথে গ্রেফতার 
হইয়া আসানসোল জেলে কয়েকদিন ছিলেন। রুগ্ন ও দুর্বলা হইলেও তিনি যে' 
উৎসাহ “দখাইয়াঞ্থিেন, তাহাতে আমি আশ্চধ্য হইলাম। জেলের ভয় তাহার 
অল্পই ছিল, তাহা! অপেক্ষাও অধিক অগ্নিপবীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন 
তাহার পুত্র, ছুই কন্যা ও অন্যান্ঠ প্রিয়জন মকলেই কারাগারে) শৃন্ভবন নৈশ 
দুঃস্বপ্নের মত তীহার শ্বামরোধ করিত। 

আন্দোলন ক্রমে মন্দীভূত হইগ্লা অতি মুদুভাবে চলিতে লাগিল, কদাচিৎ 
উত্তেজনার কিছু ঘটিত। কাজেই আমার চিন্তা! ক্রমে অন্যান্য দেশের প্রতি ধাবিত 
হইল। কারাগাবে টা সম্ভব, বুহৎ অর্থপঞ্কটের মধ্য পতিত জগতের ঘটনাঝলীর 
গভি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এই বিষয়ে যথাসস্তব পুস্তকাদি পড়িতে 
লাগিলাম। যতই পাঠ করি ততই আমার আকাঙ্া বদ্দিত হইতে লাগিল। 
জগতের রহ্গমঞ্চে যে বৃহৎ নাট্যের অভিনয় হইতেছে, সর্ধত্র রাজনৈতিক ও অগ- 
নৈতিক শক্তিপুঞ্জের যে নংঘাত ও সংঘর্ষ চলিতেছে, ভারতের সমস্তা ও সংঘর্ষ 
তাহারই একট] অধ্শমাত্র। এই সংঘর্ষের মধ্যে আমার সহাঙ্ছড়ৃতি ক্রমবদ্ধমান 
গতিতে কমুনিষ্টদেব দিকেই প্রবাহিত হইল | 

বহুকাল হইল আমি সমাজতন্তরবাদ ও কমানিজম-এর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, 
রুখিয়ার প্রতিও আনার অনুরাগ ছিল। লদোভিছ্রেট রূশিরার অনেক কিছুই আমার 
ভাল লাগে না_বিপরীহ মতবাদ নিষ্ঠরভাবে দমন, সর্ববসাধারণকে সৈন্যদলে 
ঘোগ দিতে বাধ্য করা, অনাবশ্যক বলপ্রয়োগে (আমার বিশ্বাস ) বিভিন্ন কার্ধা- 
প্রণালী অন্দরণ করিতে বাধা কর। প্রভৃতি । ধনতান্তিক জগতেও পাড়ণমূলক 
দমন ও হিংসানীতির অসন্ভাব নাই এবং আমি অধিকতর ম্প্ন্ধপে বুঝিতে 
লাগিলাম থে অঞ্জন ও সঞ্চরমূলক সমাজ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি ও আশ্রয়ের 
মূলে রহিয়াছে হিংসানীতি । হিংসানীতি ব্যতীত ইহা। বেশীদিন চলিতে পারিত 
ন। সর্ধত্রই অধিকাংশ বাক্তি ক্ষুধার ভয়ে আল্পমংখাক ব্যক্তির ইচ্ছার নিকট 
শানুসনর্গণ করিতে বাধ্য হইতেছে,তাহার মহিমা! এ স্বিধা বিবিধ প্রকারে 
বুদ্ধি করিতেছে, সেখানে খানিকটা রাজনৈতিক স্থবিধার মূল্য কতটুকু? 

উন স্থলেই হিংসানীতি আছে; কিন্তু ধনতান্তিক ব্যবস্থার সহিত হ্িংমানীতি 
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ওতপ্রোতভাবে জড়িত) কিন্তু রুশিয়ার হিংসানীতি যতই মন্দ হউক, তাহার 
লক্ষ্য ও ভিত্তি শাস্তি ও সহযোগিতা । জনসাধারণের গ্রর্ত স্বাধীনতা । ভ্রুটি ও 
তুল সত্বেও সোভিয়েট রুশিয়া পর্বত প্রমাণ বাধ! অতিক্রম করিয়াছে এবং নৃতন 
সমাজ বিন্যাসের দিকে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে। যখন অবশিষ্ট জগৎ 
অর্থ নৈতিক মন্দায় বিব্রত হইয়া নানাদিক দিয়! পিছাইয়া যাইতেছে, তখন 
সোভিয়েট রাষ্ট্রে আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই নৃতন জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে। মহান 
লেনিনের অনুগামী রুশিয়ান দৃষ্টি ভবিয্ুতে নিবদ্ধ, তাহার চিন্তা, কি হইতে 
হইবে; পক্ষান্তরে অন্যান্য দেশ অতীতের জীর্ণ মৃতভারে অভিভূত এবং অতীতের 
অকর্মণ্য নিদর্শনগুলি রক্ষার জন্য বৃথা শক্তিক্ষয় করিতেছে । সোভিয়েট রাষ্ট্রের 
নিয়ন্ত্রণে পশ্চাৎপদ ম্ধা এশিয়ার বিশ্ময়কর উন্নতির বিবরণ পাঠে আমি মুগ্ধ 
হইলাম | ছুই দ্রিক বিচার করিয়া আমি সর্বতোভা”ব কূশিয়ারই পক্ষপাতী, 
এই অন্ধকার ও বিষ জগতে রুশিয়াই উৎফুল্ল». [র আলোকব্তিকা তুলিয়া 
ধরিয়াছে। 

কমু নিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপনে সোভিয়েট রুশিয়ার প :ক্ষামূলক কা্যগুলির সাফল্য 
বা বার্থতার গুরুত্ব অনেক অধিক হইলেও, কমু[নিষ্ট মতবাদের অদ্রান্ততার উহাতে 
কোন ইতর বিশেষ হয় না। লশেভিকেরা ভুল করিতে পারে, জাতীয় ব! 
আন্মর্জাতিক কারণে তাহারা ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু তথাপি কমুনিষ্ট মতবাদ 
অভ্রান্তই থাকিতে পারে। এই মতবাদই নির্দেশ করিতেছে যে, রুশিয়ায় যাহা! 
ঘটিয়াছে, অন্ধভাবে তাহার অন্গুকরণ কর! অযৌক্তিক; কোন দেশের এতিহাসিক 
অভিব্যক্তি; স্তর এবং তাহার সমসাময়িক বিশেষ অবস্থার উপরই উহার 
প্রয়োগ কৌশল নির্ভর করে। ইহা ছাড়া বলশেভিকদেন সাফল্য এবং অপরিহীধ্য 
ভূল হইতে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পাবরে। সম্ভবতঃ 
চারিদিকে শক্র পরিবেষ্টিত বলশেভিকরা বাস্থ আক্রমণের আশঙ্কায় অতি দ্রুত 
অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিল । ধীরে কাজ হইলে হয় ত পল্লী অঞ্চলের অনেক 
দুঃখছুর্দশা নিবারণ করা যাইত। কিন্তু তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিবে যে পরিবর্তনের 
গতি মন্থর করিলে, আমূল পরিবর্তনের প্রকৃত ফল পাওয়া যাইত কি না সনেহ। 
কোন গুরুতর সমস্তা সমাধানের জন্য সমাজবিন্ামকে ঢালিয়া সাজিতে হইলে 
সংস্কারমূলক উপায় দ্বার! তাহা অসম্ভব । পরে উন্নতির গতি ঘতই ধীর হউক 
ন! কেন, প্রথম পদক্ষেপের সুচনাতে প্রচলিত ব্যবস্থা ভাঙ্গিতেই হইবে, কেন না, 
উহার প্রয়োজন অবসান হওয়া সত্বেও উহ]! ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে ভার স্বরূপ 
হইয়! বিদামান রহিয়াছে। 

তারতে ভূমি ও কলকারখানা সংক্রান্ত ও দেশের অন্যান্য প্রধান মমশ্যাগুলি 

একমাত্র বৈপ্লবিক কাধ্যপদ্ধতি দ্বারাই সমাধান কর! যাইতে পারে। মিঃ লয়েড 
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জঙ্জ তাহার “মহাযুদ্ধের স্ৃতি*তে যথার্থ বলিয়াছেন যে, “ছুই লক্ষে গহ্বর উত্তীর্ণ 
হইবার চেষ্টার মত মুঢ়তা আর নাই 1” | 

রুশিয়ার কথা ছাড়িয়! দিলেও মার্কসীয় মতবাদ ও দর্শন আমার মনের অনেক 
অন্ধকার কোণ উঞ্জল করিয়া তুলিয়াছে। আমার দৃষ্টিতে ইতিহাসের এক নৃতন 
রূপ উদ্ঘাটিত হইল । মার্কসীয় বিশ্লেষণ-প্রণীলী ইহার উপর এক নৃতন আলোক 
সম্পাত করিল; অজ্ঞাতসারে হইলেও এঁতিহাসিক অভিব্যক্তি এক শৃঙ্খলা ও 
উদ্দেস্টের মধ্য দিয়াই প্রকটিত হইতেছে । অতীত ও বর্তমানের দুখ ও অপচয় 
যতই ভয়াবহ হউক না কেন, বহু বিপত্তির বাধা সত্বেও ভবিষ্যৎ আশায় সমৃজ্জল। 
অযৌক্তিক মতবাদ হইতে মুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক দৃটিভঙ্গীর জন্যই আমি মার্কসীয় 
মতবাদের প্রতি আকষ্ট হইলাম । অন্যান্য স্থানে ও রুশিয়ার সরকারী কমানিজম- 
এর মধ্যে অনেক ঘুক্তিনিবপেক্ষ মতবাদ আছে মত্য এবং প্রায়ই অধিবাসীদিগের 
প্রতি পীড়নযূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহা! গভীর আক্ষেপের বিষয় 
হইলেও, ইহা বুঝা কঠিন নহে | সোভিয়েট দেশগুলিতে যখন অতি দ্রুত গুরুতর 
পরিবন্তন চলিতেছে, তখন কোন বিরুদ্ধতাকে প্রবল হইতে দিলে ব্যর্থ ও অতি 
শোচনীয় হইতে পারিত। 

জগদ্থাপী অর্থসঙ্কট ও মন্দা হইতে মার্কসীয় বিশ্লেষণের যৌক্তিকতাই গমাণিত 
হয়। যখন অন্যান্য পদ্ধতি ও মতবাদ অন্ধকারে হাতড়াইদ্না বেড়াইতেছে তখন 
কেবলমাত্র মার্কপীয় মতবাদই ইহী অল্পবিস্তর সস্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া 
প্রূত সমাধান্রে পথ নির্দেশ করিতেছে | 

এই বিশ্বাস আমার মধ্যে যতই বদ্ধিত হইতে লাগিল, আমি ততই নৃতন 
উত্তেজনায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলাষ ; নিরুপদ্রব প্রতিরোধের অসাফল্যজনিত 
অবসাদ? বহুলাংশে উপশম হইল। জগত কি ঈপ্মিত পরিণতির দিকে দ্রুতপদে 
অগ্রনর হইতেছে না? সম্মুখে যুদ্ধ ও খণ্ু-প্রলয়ের আশঙ্কা, তথাপি আমর 
অগ্রসর হইতেছি। কেহ নিস্তব্ধ হইয়! বসিয়া নাই। আমাদের জাতীয় সং'২ 
এক সুদীর্ঘ ফাত্রাপথের ক্ষণিক বিশ্রাম স্থল! দযননীতি ও ছুঃখভোগের পরিণাম 
ভালই, ইহা আমাদের জনসাধারণকে ভবিষ্বৎ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত করিবে; 
থে সকল নৃতনভাব জগৎকে আলোড়িত করিতেছে, তাহারাও তাহা ভাবিতে 
বাধ্য হইবে । আমাদের মধ দুর্বল ব্যক্তিরা সরিয়া গেলে আমরা অধিকতর 
শঙ্খলাবদ্ধ, অধিকতর শক্তিশালী হইব, সময় আমাদের অনুকূল 

কুশিয়া, জান্মাণী, ইংলগ্, আমেরিকা, ভাপান, চীন, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী ও 
মধ্য ইউরোপের ঘটনান্নোত আমি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম এবং সঘসাময়িক 
ঘটনাবলীর জটিল জাল বুঝিতে চেষ্ট। করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক দেশ স্বতত্- 
ভাবে এবং মিলিতভাবে ঝড়ের মধ্য দিয়াও তরী চালাইবার জন্য কিরূপ উদ্যম 
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১০ জর্জ... 
করিতেছে, আমি নন সহিত লগ্য করিতে াগিলাস। রাজনৈতিক ও 





অর্থ নৈতিক দুর্গতি সমাধানকল্পে ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের জন্য আহত ১ 
বিবিধ আন্তঙ্জীতিক সম্মেলনের বার্থতা আমাকে আমাদের দেশের ক্ষুত্র অথচ. 
বিরক্তিকর সাশ্্রদায়িক সমস্তার কথা স্মরণ করাইয়। দিল। জগতে সদিচ্ছার 


অভাব না থাক! সব্বেও সমস্তার সমাধান হইল না; যদিও অধিকাংশ লোকেরই 
বিশ্বাস ফে, ব্যর্থতার পরিণাম জগগ্াপী বিপর্যয়, তথাপি ইউরোপ ও আমেরিকার 
খ্যাতনামা বাজনীতিকগণ একত্র মিলিত হইতে পারিতেছেন না। যে ভাবেই 
হউক, তাহার! তূল পথে মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সত্পথ 
গ্রহণ করিবার সাহস নাই। 

জগতের ক্লেশ ও সংঘাত চিস্ত। করিতে করিতে আমি ব্যাক্তিগত ও জাতীয় 
অশান্তি ও ক্লেশের কথা অনেকাংশে বিশ্বৃত হইলাম। জগতের ইতিহাসের এই 
বৃহৎ বৈপ্লবিক অবস্থার মধ্যে আমি জীবিত আছি, এই চিন্তায় মাঝে মাঝে 
উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম। যে মহান পরিবর্তন আসিতেছে, সম্ভবত; আমিও 
জগতে আমার এই গৃহকোণে তাহার মধ্যে কোন যৎসামান্ত ভূমিকার অভিনয় 
করিতে পারি। কখনও বা সমগ্র জগতের মংঘাত ও হিংসানীতির আবহাওয়ায় 
আমি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতাম। বুদ্ধিমান নরনারীরা, মানুষের অধঃপতন 
ও দাসত্ব দেখিতে এত অন্রান্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাহাদের অন্ভৃতিহীন হৃদয়ে 
নাবিদ্র্য, দুর্দশা ও অমান্ুষিকতা৷ দেখিয়া! ক্রোধের উদ্রেক হয় না। নীতির 
কঠরোধ করিয়া অশিষ্ট ইতরত। ও শূন্যগর্ভ আম্কালন মুখর হইয়া উঠিয়াছে অথচ 
্যায়বান ব্যক্তিরা নীরব । হিটলারের জয় এবং তাহার পর “খাকী ভীতি” 
রাজত্ব দেখিয়া আমি মন্বীহত হইলেও, উহ সাময়িক মনে করিয়া নিজেকে সাত্ববন। 
দিলাম। মনে হয়, মীন্ুষের সমস্ত চেষ্টা যেন ব্যর্থ। অন্ধ আবেগে যন্ত্র চালিত 
হইতেছে, ইহার ক্ষ এক চত্রদন্ত কি করিতে পাবে? 

তথাপি জীবনের কম্ানি্-দ|শণিক বাখার মধো সাত্বনা ও আশা পাইলাম। 
ভারতে ইহা কি ভাবে প্রয়োগ করা যায়? আমরা এখনও রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার সমশ্তার সমাধান করিতে পারি নাই, এখনও জাতীয়তার ভাবেই 
আমাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া আছে। আমরা কি এখনই অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা 
লাভের জন্য চেষ্টিত হইব, না, ব্যবধান যতই সম্কীর্ণ হউক একের পর আর গ্রহণ 
করিব? জগতের তথা ভারতের ঘটনা প্রবাহ সামাজিক মমস্থাগুলিকেই মুখ্য 
করিয়া তুলিতেছে এবং মনে হয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আর ইহার সহিত 
স্বতন্থ করা সম্ভব হইবে ন!। 

ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নীতির ফলে সীমাজিক উন্নতিবিরোধী শ্রেণীগুলি 
বাজটৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী হইয়া ফাড়াইয়াছে। ইহা! অপরিহার্য এবং 
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ভারতে বিভিন্ন শ্রেণী বা দলের সীমারেখা স্পষ্ট হইয়া উঠুক, আমি ইহা! প্রত্যাশ! 
করি। কিন্তু এই ঘটনা সকলে অন্কুভব করেন কি? দেখা যায়, অনেকেই 
করেন না । বড় বড় সহরে মুষ্টিমেয় গৌড়া কমুনিষ্ট আছেন, তাহার! জাতীয় 
আন্দোলনের বিরুদ্ধবা্দী ও তীব্র সমালোচক । বিশেষভাবে বোদ্বাইয়ে এবং 
কতক পরিমাণে কলিকাতায় সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন এক প্রকার শিথিল 
সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, কিন্তু ইহীও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া! অবসাদ গ্রস্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন কি বুদ্ধিমান সরকাদী 
কর্ধচারীদের মধ্যেও অস্পষ্ট সমা্জতা্থিক ভাব এবং কমাুনিজম বিস্বা 
করিতেছে । কংগ্রেসের তরুণ নরনারীরা ধাহারা পূর্বে ব্রাইসের গনতন্ত্র, কিথ 
এবং মাৎসিনী পাঠ করিতেন, এখন তীহারা হাতের কাছে পাইলে সমাজতন্ত্রবাদ, 
কম্যুনিজম ও রুশিয়া সংক্রান্ত গ্রস্থাদি পাঠ করেন। জন্সাপ। এণের দৃষ্টি এই সকল 
নৃতন ভাবের প্রতি আকুষ্ট করিতে মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা অনেক সহায়তা 
করিয়াছে এবং জগতের বর্তমান সঙ্কটের ফলে উহার প্রতি মনোষোগ অধিকতর 
একাগ্র হইয়াছে। অনুসন্ধানের আগ্রহ, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাস! এবং বর্তমান প্রচলিত 
প্রতিষ্টানগুলির উপর সন্দেহ সর্ধত্রই দেখা যায়। মনের হাওয়ার গতি কোন দিকে 
তাহা বুঝা যাইতেছে, তবে ইহা! এখনও যুছুমন্দ মলয় পবন-অনিশ্চিত, আত্ম" 
সম্বিহীন। কেহ কেহ ফাসিস্ত ভাব লইয়াও নাঁড়াচাড়! করেন। স্পষ্ট ও নিশ্চিত 
মতবাদের এখনও অভাব। জাতীয়তাবাদই চিন্তাজগতে সর্বাপেক্ষা গ্রবল। 

যে পর্য্যন্ত না কতকটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া যায়, ততদিন 
জাতীয়তাবাদই মুখ্য প্রেরণার বিষয় থাকিবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই । এই 
কারণে অতীত এবং বর্তমানে কংগ্রেসই (কোন কোন অমিক সঙ্ঘ ছাড়া) 
ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও তুলনায় বহুগুণে অধিক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান । 
গত তের বংমরে গান্ধিজীর নেতৃত্বে ইহা জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ব জাগরণ 
আনিয়াছে এবং ইহার মদ বুজ্জোয়া মতবাদ সত্বেও ইহা বৈপ্লবিক উদ্দেশ 
মিদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। ইহার প্ররোজন এখনও শেষ হয় নাই এবং যতদিন 
না জাতীয়তাবাদের স্থান সমাজতান্ত্রিক প্রেরণা গ্রহণ করে, ততদিন ইহা থাকিবে। 
অতএব মতবাদ ও কাধ্যপদ্ধতির দিক দিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অগ্রসর বহল 
পরিমাণে কংগ্রেসের সহিতই স"স্শিই থাকিবে, তবে অন্তান্য উপারও দে বাবন্ৃত 
হইবে না তাহা নহে। 

এই সকল কারণে কংগ্রেস পরিত্যাগ করু। আমার মতে জাতীয় অভিব্যক্তি 
প্রধান ধারা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা, যে শক্তিশালী অন্ধ আমরা হাতে 
পাইয়াছি, তাহার তীক্ষত| হাল কর! এবং সম্ভবত: নিক্ষন বীরত্ব প্রকাশ করিয়া 
শক্তির অপব্যয় করা । তথাপি কংগ্রেস বর্তমানে যে ভাবে গঠিত তাহাতে 
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তাহার পক্ষে কি কোন আমূল পরিধর্তনমূলক দামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
সম্ভবপর? যদি এরূপ কোন প্রস্তাব ইহাতে উপস্থিত ক: হয়, তাহা হইলে 
ইহা ছুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে, অন্ততঃ বহুসংখ্যক ব্যক্তি 
ইহার বাহিরে চলিয়! যাইবেন | তবে যদি সুম্পষ্ট মতবাদের ভিত্তিতে কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ দল কোন আমূল 
পরিবর্তনমূলক সমীজতান্ত্িক কার্য প্রণালী গ্রহণ করেন, তাহা অবাঞ্ছনীয় নিশ্চয়ই 
নহে। 

কিন্তু বর্তমানে কংগ্রেস অর্থই গান্ধিজী। তিনি কি করিবেন? সময় সময় 
মতবাদের দিক দিয়া তিনি আশ্চর্য্যরূপে পশ্চাৎপদ অথচ কার্যাক্ষেত্রে আধুনিক 
ভারতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈপ্রবিক। তীহার বাক্তিত্ব অনন্যসাধারণ, প্রচলিত 
মাপকাঠি দিয়া তাহাকে বিচার করা যায় না, ম্যায়শাঙ্গ্ের সাধারণ স্বত্রও তাহার 
উপর প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু তিনি অন্তরে বৈপ্লবিক এবং ভারতের 
রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্য সঞ্কল্পবদ্ধ--_রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না 
হওয়া পর্যান্ত তিনি নিরলসভাবে কর্ম করিবেন। এই চেষ্টায় গণশক্তি অধিকতর 
উদ্বোধিত হইবে এবং তিনি নিজেও ধীরে ধীরে সমাজভািক লক্ষ্যের দিকে 
অগ্রসর হইবেন বলিয়া! আমি কিছু ভরসা রাখি। 

ভারতীয় ও বৈদেশিক কমুনিষ্টরা বহু বতমর ধরিয়া গার্ষিজী ও কংগ্রেদকে 
তীব্রভাবে আক্রমণ এবং কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ্ঠের উপর সর্ববিধ হীন 
অভিসন্ধি আরোপ করিয়া আপিতেছেন। কংগ্রেসের মতবাদ সম্পর্কে তাহাদের 
আনুমানিক ঘমালোচনার কোন কোন অংশে যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং 
পরবন্তী ঘটনায় অনেকগুলির যৌক্তিকতা ও প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতীয় 
রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রথম দিকে কম্যনিষ্টগণ যে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, 
তাহা আশ্চর্যারূপে সত্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যখন সমালোচনানৃথে তাহারা 
তাহাদের সাধারণ নীতি হইতে বিস্তীর্ণ বর্ণনার ভূমিতে অবতীর্ণ হন, বিশেষভাবে 
কংগ্রেসের নির্দিষ্ট কাধ্য বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখনই তাহারা লক্ষাভষ্ট 
হইয়া পড়েন। ভারতে কথ্যুনিষ্টদের সংখ্যাল্পতার ও প্রভাব প্রতিপত্তি না হইবার 
অন্যতম কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিকভাবে কম্যুনিজম সম্পর্কে গ্রগার ও অপরকে 
স্বমতে আনিবার চেষ্টা না করিয়া তাহারা প্রধানতঃ অপরকে গালি দিতেই 
অধিকতর উৎনাহ প্রদর্শন করেন। ইহাই প্রতিক্রিয়া-মুখে তাহাদের ঘোরতর 
অনিষ্ট সাধন করিয়াছে । ইহাদের অধিকাংশই শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করিয়া 
থাকেন এবং শ্রমিকদের চিত্তজর করিবার পক্ষে কয়েকটি বাধাবুলিই বথেষ্ট। 
 কিন্তু'কতকগুলি বুলি বা! জয়ধ্বনি দিয়া শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ভূলান যায় না। 
তাহারা বুঝিতে পারেন না যে, বর্তমানে মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত বাক্কিরাই 
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ভারতের সর্ধপ্রধান বৈপ্লবিক শক্তি। 'গৌড়া কম্যুনিষ্টদের অপেক্ষা না করিয়াই 
বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তি কমযুনিজম-এর দিকে আকষষ্ট হইয়াছেন এবং তথাপি তাহাদের 
মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে । 

কম্যুনিষ্টদের মতে কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ্য হইল, জনসাধারণ কর্তৃক 
গভর্ণমেন্টের উপর চাপ দিয়! ভারতীয় মূলধনী ও জমিদারদের স্থার্থসিদ্ধির জন্য 
কল-কারখানা ও বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করা। কংগ্রেসের কাজ হইল, 
“কষক, কারখানার শ্রমিক ও নিয় মধাশরেণীর রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
অসস্তোষকে বোম্বাই, আহম্মদাবাদদ ও কলিকাতার ধনীদের রথে জুডিয়! দেওয়া ।” 
কথিত হয় যে, ভারতীয় ধনীর! পশ্চাতে থাকিয়া কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতিকে 
গণ-আন্দোলন পরিচালনা করিবার আদেশ দেন। অধিকস্ত কংগ্রেসের নেতারা 
ব্রিটিশগণ চলিয়া যান ইহা চাহেন না, তাহাদের সাহায্যে ক্ষুধিত জনসাধারণকে 
আয়তের মধ্যে রাখিয়া শোষণ করিতে চাহেন ; ভারতের মধ্যশ্রেণী এই কাজে 
নিজেদের সম্যক পারদর্শা বলিয়া মনে করেন না। 

শক্তিমান কমুনিষ্টগণ এই প্রকার আজগুবী বিশ্লেষণে বিশ্বাস করেন ইহা 
অতি আশ্যধ্য কথা এবং এই প্রকার বিশ্বাদের জন্যই তাহারা ভারতবর্ষে বার্থকাম 
হইয়াছেন তাহাতে বিশ্মিত হইবার কিছু নাই। ভীহাদের আদল ভুল হইল, 
তাহারা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের 
মাপকাঠিতে বিচার করেন । সেখানে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি শ্রমিক নেতাদের 
বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্তে তাহার! অভ্যস্ত বলিয়া সেই উপমানগত সাদৃশ্য ভারতেও 
প্রয়োগ করেন। ভ্টারতীয় জাতীয় আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলনও নহে, কুষক 
শ্রমিক বৃত্তিজীবীদের ( প্রোলেটারিয়ান ) আন্দোলনও নহে । ইহা যে বুজ্জোয়! 
আন্দোলন, নামেই তাহার প্রমাণ এবং ইভার উদ্দেশ একাল পর্যাস্তও রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা, সামাজিক ন্তরবিন্যান ব্যবস্থার পৰিবর্তন নহে। এই উদ্দেশ্য 
প্রয়োজনান্রূপ বাপক নহে বলিয়া সমালোচনা করা যাইতে পারে এবং 
জাতীয়ত্রাবাদকে বর্ধমান কালের অন্রপদোগী বলা যাইতে পারে। কিন্তু 
আন্দোলনের মূল ভিন্তিকে মানিয়া লঈলে, নেতার! ভূমিসংক্রাস্ত বাবস্থা ভথবা 
ধনতান্ধিক বাবস্থা উপ্টাইবার চেষ্টা করেন না বলিয়া ভীহারা জনসাধারণের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, একথা বল! অযৌক্তিক । তাহারা এরূপ কথা 
কখন ৪ ঘোষণা! করেন নাই | কথগ্রেসের মধো এমন অনেকে আছেন, ধাহাদের 
ম'্খা] ক্রমেই পাটিভেছেধাহারা ভূমিসংক্কান্ত ও ধনতাস্কিক ব্যবস্থ|! পরিবর্তন 
করিতে চাহেন, কিন্তু তাহাদের কংগ্রেমের নামে কিছু বলিবার অধিকার নাই । 

ইহা সত্য যে, ভারতের ধনী সম্প্রদার় (বড় জমিদার ব1 তালুকদারগণ নহেন ) 
জাতীয় আন্দোলনের ফলে প্রচুর লাভবান হইয়াছেন; ব্রিটিশ এবং বিদেশী বজ্জন ও 
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স্বদেশী গ্রচারের ফলে তাহাদের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপরিহাধ্য | জাতীয় 
আন্দোলন মাত্রেই দেশীয় শিল্পের উত্সাহ দান এবং বিদেশী বঙ্ছন প্রচার করিয়া 
থাকে। কাধ্যক্ষেত্রে দেখা যায় যখন নিরুপদ্রুব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে 
এবং আমরা ব্রিটিশ পণ্য বজ্জন আন্দোলন চালাইন্ডেছি তখন বোগ্বাইয়ের 
কাপড়ের কলের মালিকেরা ল্যাগ্গাশারারের সহিত চুক্তি করিবার ম্পর্ধী দেখাই- 
য়াছিল। কংগ্রেসের দৃষ্টিতে ইহা জাতীয় উদ্দেশ্টের প্রতি অতি জঘন্য বিশ্বাস- 
ঘাতকতা! এবং উহাকে এরূপেই অভিহিত করা হইয়াছিল। যখন আমরা 
অধিকাংশই কারারুদ্ধ তখন বোদ্বাইয়ের কলওয়ালাদের প্রতিনিধি ব্যবস্থা 
পরিষদে বারগ্বার কংগ্রেস ও চরমপন্থীদের নিন্দা করিয়াছেন। | 

গত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে ধনী সম্প্রদায় যাহা করিয়াছেন, তাহা কলগ্ককর 
সনেহ নাই। এমন কি জাতীয়তাবাদ ও কংগ্রেসের দৃষ্টিতেও তাহা গহিত। 
ওটাওয়া চুক্তিতে সাময়িকভাবে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি লাভবান হইয়াছেন বটে, কিন্ত 
মোটের উপর ইহাতে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতিই হইয়াছে এবং ইহাকে 
ব্রিটিশ মূলধন ও বাণিজোর পশ্চাতে স্থান দেওয়া হইয়াছে । ইহা ভারতীয় 
জনসাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর এবং যখন সংঘর্ষ চলিতেছিল ঘখন বহু মহ ব্যক্তি 
কারাগারে তখন এই চুক্তির কথাবার্তা ঈলিয়াছিল। ফলে প্রত্যেকটি 
ওপনিবেশিক রাষ্ট্র ইতলঞ্চের নিকট হইতে মোটা রকম সর্ত আদায় করিয়! 
লইয়াছে এবং ভাব্বতবর্য কেবল দাতার আসন পাইবার সৌভাগা লাভ 
করিয়াছিল। গত কয়েক বং্সর আধিক ভাগ্যান্েষীর! ভারতবর্ষের সর্বনাশ 
করিয়া মোনা ও রূপার অবৈধ ব্যবসায় চালাইয়াছে। 

বড় জমিদার ও তালুকদারেরা গোলটেবিল বৈঠকে স্পূর্ণবূপে কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধত করিয়াছে এবং নিরুপন্রব প্রতিরোধ আন্দোলনকালে তাহারা 
প্রকাশ্ঠভাবে নিজেদের গভর্ণমেণ্টের পক্গীয় ঘোষণা! কত্ি”"” আমাদের আক্রমণ 
করিয়াছে। ইহার্দেরই সহায়তায় বিভিন্ন প্রদেশে গভর্ণমেন্চ নানাবিধ অভিন্যান্স 
আইনসভাগুলিতে পাশ করাইয়া লইয়াছেন। যুক্ত-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় 
অধিকাংশ জমিদার সদস্যই নিরুপন্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের বন্দীদের মুক্তি- 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। 

জনসাধারণের গর নি ১৯২১ ও ১৯৩০-এ নিজ দত দৃশ্যত; আক্রমণমূলক 
আন্দোলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এইরূপ কথা সর্ব ভুল। অবস্ 
জনসাধারণের মধ্যে রে ছিল, কিন্ত গান্ধিজীই তাহাতে গতিবেগ সঞ্চার 
করিয়াছিলেন । ১৯২১-এ তিনি প্রায় একক চেষ্টায় কংগ্রেদকে অনহযোগ গ্রহণ 
করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তিনি যদি কোন গ্রকারে বাধা দিতেন তাহা 
হইলে ১৯৩১-এ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কোন আক্রমণশীল আন্দোলন অমন্তব হইত। 
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জওহরলাল নেহরু 


ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে, এমন নির্বোধ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগত 
সম1ন1ঠন। করা হয় যাহাতে মূল বিষয় হইতে দৃষ্টি লক্ষ্যতর্ট হইয়া পড়ে। 
গান্ধিজীর সদিচ্ছাকে আক্রমণ করা আত্মঘাতী চেষ্টা মাত্র, কেন না, লক্ষ কোটি 
ভারতবাসীর দৃষ্টিতে তিনি মতোর জীবস্ত বিগ্রহ। তাহাকে ধাহাবা জানেন, 
তাহারাই বলিবেন, কি একাস্তিক আগ্রহে তিনি সতত ন্যায্য কাজ করিবার জন্য 
চেষ্টা করিয়! থাকেন। 

কম্ানিষ্টগণ বড় বড় সহরে কারখানার শ্রমিকদের সহিত মেলামেশা করিয়া 
থাকেন। পল্রী-অঞ্চলের সহিত তাহাদের সংস্পর্শ বা অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই 
হয়। কারখানার শ্রমিকদের গুরুত্ব কম নহে এবং ভবিষ্যতে তাছা৷ আরও বৃদ্ধি 
পাইবে । কিন্তু তাহাদের স্থান রুষকদের পশ্চাতে কেন না ভারতের প্রধান 
সমস্যাই ক্ুষক-সমস্তা। পক্ষান্তরে কংগ্রেসকক্মীরা পল্লী-অঞ্চলেই ছড়াইঘ়া 
আছেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেস এক বুহৎ কুষক-গ্রতি্টানে পরিণত 
হইবে। কুষকেরা আশু আভিশীয় সিদ্ধ হইলে কদাচিৎ বৈপ্লবিক মনোভাব 
দেখাইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে ভারতেও নগর বনাম পল্লী কারখানার শ্রমিক 
বনাম কৃষক-সমস্যা। দেখ! দিবে । 

বহুদংখাক কংগ্রেস নেতা ও কন্মার সহিত আমার ঘনিষ্টভাবে দিশিবার 
ক্থবোগ হইয়াছে এবং ইহাপেক্ষা উত্ক্ষঈতর নরনারীর সঙ্গলাভের জন্য আনার 
চিন্তে কোন আকাক্ষ। নাই । তথাপি ইহাদের সহিত আমি অনেক মূল বিতছে 
ভিন্ন নত অবলঙ্ধন করিয়াছি যাহা আমার নিকট স্বতঃপিক্চ, তাহা ইহারা বুঝিতে 
বা অনুভব করিতে প্রবিতেছেন ন। দেখিয়া আমি বিগ হইয়াছি। ইহা! বুদ্ধির 
অভাব নহে, আমর। ম্বতন্থ মতবাদের ক্ষেত্রে বিচরণ করি বলিন।| এই সীমারেখা 
সহস! অতিক্রম করা কত কঠিন । প্রত্যেকের স্বগঠিত জীবনের দার্শনিক ভিত্তি 
স্বতন্ধ এবং তাহার মধো আমর| অজা হনাবেই বন্ধিত হই! অপরপক্ষকে দোষ 
দেয়] নিক্ষল। সমাছতন্ববাদ, জীবন ও তাহার লনশ্য! পম্পর্কে এক নিশ্চিত 
: মনস্তাত্বিক দুষ্টিভঙ্গীর অপেক্ষা রাখে | ইহা] ন্যায়শাস্ত্ের বাণ রাস্তায় চলে না। 
লৌকিক গুণ, শিক্ষা দীক্ষা, অতীতের অনুষ্ট প্রভাব ও বর্তমান পাবিপাস্থিক 
অবস্থার উপর এই দৃষ্টিভঙ্গী বুল পারিমাণে নিরব করে। জাঁবনের অতি তিক্ত 
ম্রভিজ্ঞতা ও শিক্ষা আমাদিগকে নৃহন পথে ঠেলিয়। দের এবং পরিণামে আরও 
কঠোরতর অবস্থার মন্যে ফেলিয়া আমাদিগকে স্বতগ্বভাবে চিন্তা করিতে শিখায় | 
হয় ত বা আমরা এই পরিণতির পথে কিছু সাহাধা করিতে পারি। এবং হয় ত 
বা “নিমুতিক্কে এডাইবার জন্য মানুষ ঘে পথ গ্রহণ করে, সেই পথেই নিয়তি 
তাহার সম্থে উপস্থিত হয় 1” 
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কিট *. 
ধর্ম কি? 
১৯৩২-এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে আমাদের শান্তিপূর্ণ বৈচিত্রাহীন 
কারাজীবনের দৈনন্দিন কার্যাপ্রণালী সহপ! এক বন্জাঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া গেল। 
মিঃ রামজে ম্যাকডোনান্ড প্রত্ত সাম্প্রদায়িক ধাটোয়ারার, অনুন্নত শ্রেণীগুলির 
জন্য পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতির প্রতিবাদস্বরূপ গান্ধিজী “মৃত্যুপণে অনশন” করিবার 
জন্য সন্ব্প করিয়াছেন। লোককে মন্তাহত করিবার তাহার কি আশ্চ্যা ক্ষমতা! 
সহসা নানাবিধ চিন্তায় আমার মন্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হইয়| উঠিল, মনের মধ্যে নানা 
সম্ভাবনা ও অনিশ্চিত আশঙ্কী ভাসিয়া উঠিল এবং আমি সম্পূর্ণকূপে কথ্য 
হারাইলাম। দুইদিন আমি অন্ধকারের মধ্যে কোন আলোক দেখিতে পাইলাম 
না। গাদ্ধিজীর কার্যের পরিণাম চিন্ত। করিয়া আমার হয় দিয়া গেল। 
বাক্তিগত আকর্ষণও অত্যন্ত প্রবল এবং হয় ত তাহার সহিত আর দেখা হইবে 
ন| ভাবিয়া আমি অতান্ত যাতনা অনুভব ব্র্তে লাগিলাম। এক বংসর পূর্বে 
ইংলও যাত্রার গ্রাঙ্কালে তাহার সহিত আমার শেষ দেখ! হইয়াছিল। তাহাই 
কি সর্ধশেষ দেখায় পরিণত হইবে ? 
নির্ধাচনের মত একটা সামান্য বিষয় লইয়া তিনি চরম আত্োত্দর্গ করিতে 
উদ্ভাত হইয়াছেন, ইহাতে তাহার উপর আমার বিরক্তিও হইল । আমাদের 
স্বাধীনত| আন্দোলনের পরিণাম কি হইবে? অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও বৃহত্তর 
সমস্তাগুলি কি চাপ! পড়িয়া যাইবে না? যদি তাহার আশু রা সফল হয় 
বদি অনুন্নত শ্রেণীদের যুক্ত নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত হ? তাহ। হইলে তাহার 
প্রতিক্রিয়ার ফলে কি অনেকেই, কিছু সাফল্য লাভ রি অতএব এখন 
আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, এই ধারণার বশবত্তী হইয়৷ পড়িবে না? 
তাহার এই কার্যের ফলে কি সাম্প্রদায়িক বাটোমারা এবং গভর্ণমেন্ট কতৃক 
গ্রহ্থত শাসনতত্বেব পরিকল্পনাগ্লি স্বীকার ও গ্রহণ করা হইবে না? ইহার 
সহিত অসহযোগ ও নিক্ুপদ্রব প্রতিরোপের কি মর্গতি আছে? এত ত্যাগ 
স্বীকার করিয়া এত সাহদিক প্রচেষ্টার পর আমাদের আন্দোলন কি বিশীর্ণ হইয়া 
অবশেষে তুচ্ছ ব্যাপারে পর্যবসিত হইবে 
. »ত্বীহার রাজনৈতিক ব্যাপারে ধর্ম ও ভাবপ্রবণতার অবতারণা এবং এই 
সম্পর্কে গ্রায়ই ঈশ্বরের আদেশ উল্লেখে আমার তাহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল। 
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এমন কি তিনি এমন কথাও বলিলেন যে, ঈশ্বর তাহার উপবাসের দিন পর্যাস্ত 
নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিতেছেন! 

যদি বাপুর মৃত্যু হয়? তখন ভারতবর্ষ কিরূপ হইবে? ভারতের রাজনীতি 
কি আকার ধারণ করিবে? এই চিস্তায় আমার হৃদয় নৈরাশ্তে ভরিয়া! উঠিল। 
তবিষ্তৎ অন্ধকারময় ও নীরস মনে হইতে লাগিল। 

যিনি এই বিপর্যয়ের কারণ তাহার প্রতি প্রেম 9 অসহায় ক্রোধে চিন্তার 
পর চিন্তায় আমি আচ্ছন্ন হইয়! উঠিলাম, আমার মস্তিষ্ক বিশঙ্খল হইয়া গল 
কি করিব ভাবিয়া পাইল্রাম না আমার মেজাজ বিগড়াইয়া গেল, ডি 
উপর রূঢ় হইয়া উঠিলাম, সর্কোপরি নিজের উপরই বেশী রাগ হইতে লাগি: 

তাহার পর এক আশ্চধ্য ভাবাস্তর ঘটিল। ভাবোন্মাদ্দনার অবসান রি 
শান্ত হইয়া দেখিলাম ভবিষৎ তত অন্ধকারময় নহে। সঙ্কটের মুহূর্তে সম: 
কার্ধা করিবার বাপুজীর এক আশ্চর্য কুশলত1 আছে। আমার মতে. 
তাহার যৌক্তিকতা নির্ধীরণ অসম্ভব তথাপি এমনও হইতে পারে যে, ও). 
' কাধ্য এমন মহৎ ফল প্রসব করিবে যাহা এ নিদিষ্ট সঙ্কীর্ণ সীমার 2. 
আবদ্ধ থাকিবে না, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপক ক্ষেত্রেও তাহা প্রত. 
হইয়া উঠিবে। যদি বাপুর মৃত্যুও হয় তাহা হইলেও আমাদের জাতী, 
আন্দোলন চলিবে । অতএব যাহাই ঘটুক ন! কেন, প্রত্যেকেরই তাহার জন্য 
্রস্থত থাকা উচিত। এমন কি গান্ধিজীর যদি মৃত্যুও হয়, তাহা হইলেও 
পরাজ্ুখ হইব না এই ভাবে মনকে প্রস্কত করিলাম । আমি শাস্তভাবে 
আত্মসন্থরণ করিয়! জগতের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম । 

তারপর দেশব্যাপী বিরাট আলোড়ন্র সংবাদ আদিল, সমস্ত হিন্দু সমাগ 
ঘেন যাছ্মন্ত্রে জাগিয়। উঠিল, মনে হইতে লাগিল ধেন অস্পৃশ্ঠতার অস্ভিমকাল 
উপস্থিত। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এরোডা জেলে উপবিষ্ট এই ক্ষীণ মানুষটি 
কি আশ্চর্য মাডকর, কি নিপুণ ভাবে সুত্র আকর্ষণ করিয়া তিনি জনগণচিত্ত 

আাঁভভূত করিতেছেন । 

তাহার নিকট হইতে ৯৪ একখানি তার পাইলাম। আগা? কারাদণ্ডের 
প্র ভীহার নিকট হ হই তে এই প্রথম পংবাদ আমিল। দীর্ঘকাল পরে তাহার এই 
তাপ পাইয়। সুখী হইলাম তারে তিনি লিখিয়াছেন 






“এত করদিনের ফাতনার মধ্যেও তুমি আমার মনশ্চ্ুর সম্মুখে রহিয়াছ। তোমার মতামত 
জানবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎকাঠিত হইয়াছি। তোনার মত আমার নিকট কত মুলাবান, 
তাহা তুমি জান । ইন্দু ও ব্বরূপের ছেলেমেয়ের সহিত দেখা হইয়াছে। ইন্দুকে বেশ খুনী মনে 
হইল, তাহার শরীরও একটু মোটা! হইয়াছে । আমি ভালই আছি। তারে উত্তর দাও। 
ভালিধাম। ভানিও ।” 


৩৯৩৬ 


ধর্ম কি? 


ইহা অনহাসাধারণ, কিন্তু ইহাই তীহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য । অনশনকেেশে 
এবং অন্যান্য অনেক কাজের মধ্যেও তিনি আমার কন্যা ও ভাগিনেয় 
ভাগিনেয়ীদের সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিম্াছেন, এমন কি ইন্দিরা যে একটু 
মোটা হইয়াছে তাহাও উল্লেখ করিতে ভূলেন নাই। (আমার ভগ্মীও তখন 
জেলে, এই সব ছেলেমেয়েরা পুণীর স্কুলে পড়িত। ) জীবনের অতি ছোটখাট 
ব্যাপারও তিনি ভোলেন না এবং তাহ কত হৃদয়গ্রাহী ! 

নির্ববাচন-প্রথা লইয়া আপোষ হইয়া গিয়াছে সে সংবাদও আসিল। জেলের 
স্থপারিণ্টেণ্ডেটে আমাকে গান্ধিজীর তারের উত্তর দিতে সম্মতি দিয়া যথেষ্ট 
সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন । আমি ত্াহীর নিকট নিয়লিখিত তার করিলাম । 


“আপনার তার এবং আপোষ হইয়া! গিয়াছে এই সংবাদে আমি আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইল|ম। 
আপনার উপবাসের মঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আমি মন্াহত ও বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, 
অবশেষে আশার উপর নির্ভর করিয়া আমার মন শান্ত হইয়াছিল। নির্যাতিত পদদলিত শ্রেণীর 
জন্য কোন স্বার্থতাগই বড় নহে। স্বাধীনতাকে সর্ধনিয়তমের স্বাধীনত। দিয়াই বিচার করিতে 
হইবে কিন্ত অস্তান্য সমস্যায় আমাদের লক্ষ্য অষ্পষ্ট হইয়। উঠিতে পারে এই আশঙ্কা করিতেছি । 
ধর্মের দিক দিয়া বিচার করিতে আম অক্ষম । আশঙ্কা হয়, আপনার প্রদ্দপিত উপায়ের সুবিধা 
অপরে গ্রহণ করিবে; কিন্তু যাদুকরকে আমি কি উপদেশ দিব। প্রণাম জানিবেন।” 

পুণায় সম্মিলিত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা একখান! চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর 
করিলেন। ব্রিটিশ গ্রধান মন্ত্রী অতি অস্বাভাবিক দ্রুততার নহিত তাহা স্বীকার 
করিয়া লইলেন। এবং তদনুসারে তাহার কাটোয়ারার পরিিবন্তন করিলেন। 
উপবাস ভঙ্গ হইল। এই শ্রেণীর চুক্তি ও আপোষ আমি অতান্ত অপছন করি 
কিন্তু উহার বিষয়বন্ত বাদ দিয়াও পুণী-চুক্তি আমি গ্রহণ করিনা 

উত্তেজনার অবসানে আমরা পুনরায় জেলের দৈনন্দিন কম্: "র অন্থসরণে 
প্রবৃত্ত হইলাম। হরিজন আন্দোলন ও জেল হইতে গান্ধিউ ; কাধ্যপদ্ধাতির 
সংবাদ আমাদের নিকট আপিল আমি এই ব্যাপারে স্তুখী হইলাম লা। মন্দভাগ্য 
নির্যাতিত শ্রেণীর উন্নতি সাধন ও অস্পৃশ্ঠতা বঙ্জন আন্দোলনে অপূর্ব শক্তি 
সঞ্চারিত হইল সন্দেহ নাই_ইহী চুক্তির ফল নহে, দেশব্যাপী উৎসাহের ফল। 
ইহাকে সাদরে গ্রহণ করাই কর্তব্য। কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহ যে নিরুপন্্র 
প্রতিরোধ আন্দোলনের অনিষ্ট হইল । দেশের দৃষ্টি বিষয়ান্তরে চলিয়া গেল এবং 
অনেক কংগ্রেসকক্ষী হরিজন আন্দোলনে যোগ দিলেন। সম্ভবতঃ এই সকল 
বাক্তি নিরাপদ ক্ষেত্রে কাজ করিবার অছিল। খুঁজিতেছিলেন যাহাতে কারাগমন 
অথবা ততোধিক মন্দ যষ্টিপ্রহীর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ভন নাই। হ্হা 
শ্বাভিবিক। সহশ্র সহম্র কর্মী প্রতোকেই সর্বদা তীব্র দুঃখভোগ ও ভিটামাটি 
উচ্ছন্ন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে, ইহা প্রত্যাশা কর! অন্যায়। তথাপি 
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আমাদের বিরাট আন্দোলনের এই ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা বড় বোনাজনক। 
যাহা হউক, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে 
১৯৩৩-এর মার্চ-এপ্রিলে কলিকাতা কংগ্রেসের মত দৃশ্যমান ব্যাপার ঘটিত। 
গাদ্ধিজী তখন এরোড| জেলে, তাহাকে হরিজন আন্দোলন সম্পর্কে নির্দেশ 
দিবার এবং লোকজনের সহিত দেখ! করিবার স্থযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল । 
যাহা হউক, ইহার ফলে তাহার কারাগারে অবস্থিভিজনিত দেশের চিতবেদনা 
অনেকাংশে উপশমিত হইল । এই সকল দেখিয়। আমি বিষারদগ্রস্ত হইলাম। 
কয়েক মাস পরে, ১৯৩৩-এর মে মাসে, গান্ধিজী তাহার একুশ দিন উপবাস 
আরম্ভ করিলেণ। প্রথম মংবাদ পাইয়াই আমি পুনরায় মম্মাহত হইলাম কিন্ত 
আমি নিজেকে প্রস্তুত করিনা রাখিয়াছিলাম এবং অপরিহাধ্য ঘটনার মত ইহাকে 
গ্রহণ করিলাম। আনার নিকট এই শ্রেণীর উপবাস ছুর্ববোধ্য ব্যাপার এবং 
সঙ্বল্প গ্রহণের পূর্বের মামার মত জানিতে চাহিলে আছি নিশ্চয়ই দুতার সহিত 
ইহার বিরুদ্ধে মত দিতাম । গান্ষিজীর বাকোর কি মুল্য তাহা আমি জানি, 
তাহাকে সক্ষল্প্যত করাইবার চেষ্টা আমার নিকট অত্যান্ত অন্যায় বলিয়া মনে 
হইল। এই শ্রেণার ব্যক্তিগত ব্যাপারের গুরুত তীহাব নিকট অনেক বেশী। 
অতএব ডুঃখবোধ করিলেও আমি ইহ সহ করিলাম । 
উপবাদ আরস্ত করিবার কয়েকদিন পূর্ধবে তিনি আমার নিকট তাহার 
বিশিষ্ট ভঙ্গীতে একথানি পত্র পিখিলেন, পত্র পাইয়া আমি অভিভ্ভত হইলাম। 
তিনি আমার শিকট উত্তর চাহিয়াঞ্িলেন বলিয়া আমি নিম্নলিখিত তার 
করিলাম । 
আপনার পত্র পাইলামশ। যে বিষয় আমি বুনি না, সে স্বন্ধে কি বলিব! আফিযেন কোন 
অজ্্াতদেশে হারাইয়। গিয়াছি সেখানে আপনিই একমাত্র পরিচিত স্থান, আর আমি অন্ধকারে 
হাতড়াইয়। অগ্রমর হইতেছি কিন্তু পশ্থলন হইতেছে | যাহাই খটুক, আমার অনুরাগ ও চিন্তা 
আপনারই অভিমুখীন হইয়! রহিল । 
একদিকে তাহার কাধ্যে আমার সংপূর্ণ অনম্মতি অন্থাদিকে ত্তাহাকে আঘাত 
না করিবার অভিপ্রাম_আনার চিত্তে ছন্ৰ বাপুল। ঘাহা হউক আমার মনে 
হইল আমি তাহাকে উৎসাহ দেই পাই; এখন তিনি থে সঙ্কল্প করিয়াছেন, 
তাহাতে হাহাব মুত্যু পথ্যস্ত ঘটিতে পারে অতএব আমার সাধামত তীহার 
সন্তোষ বিধান করাই কর্তব্য। সামান্য ব্যাপারেও মানসিক অবস্থার কত পরিবর্তন 
হর) রানাকে কাচিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। আমি আরও 
ভাবিলাঘ যাহাই ঘটুক না কেন, ছুষ্ভগ্যক্রমে তীহার মৃত্যু ঘটিলেও আমর! 
দৃঢছৃদয়ে তাহা সহ্য করিব। অতএব, আমি তাহার নিকট আর একখানি তার 
করিলাম £ 
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ধর্ম কি? 


আপনি এক্ষণে মহা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমি পুনরায় আপনার নিকট প্রেম ও 
অভিন্ন জ্ঞাপন করিতেছি; আমি এখন শ্দষ্টভাবে বুঝিতেছি, যাহাই ঘটুক, তাহাতে কলাণই 
ইইবে এবং আপনার জয় অবধারিত । 

তিনি উপবাস কাটাইয়! উঠিলেন ৷ উপবাসের প্রথম দিনেই তীহাকে 
কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হইল এবং তীহার উপদেশে ছয় সপ্তাহের জট 
নিরুপদ্রব গ্রতিরোধনীতি বন্ধ বহিল। 

পুনরায় অনশনকালে দেশব্যাপী ভাবাবেগ উলিয়া উঠিল। আমি আশ্চথ্য 
হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, বাষ্্রক্ষেত্রে ইহা সম্যক উপায় কিনা। ইহা নিছক 
ধম্মোন্স।দনা এবং ইহার মো স্পষ্টভাবে চিন্তা প্রত্যাশা করা যার না। সমন 
ভারত অথবা! অধিকাংশ ব্যক্তি ভক্তিভবে মহাত্মার দিকে অপলকে চাহিয়| রহিল 
এবং গ্রাশা করিতে লাগিল, তিনি অলৌকিক কাধ্যদ্থার। অন্পৃশ্যতা দুর 
করিবেন, স্বরাজ লাভ করিবেন ইত্যাদি! গান্ধিজী অপরকে চিন্তা করিতে 
উত্নাহ দেন না, তিন কেবল পবিব্রতী ও ভ্যাগম্বীকার চাহেন। ভাহার প্রতি 
আবেগমঘধ আসক্তি সন্তেও আমি অনুভব করিলাম যে, আমি মানসিক দিক 
দিনা ঠাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া বাইতেছি। বহুবার তিনি অভ্রান্ত 
নহজাত বুদ্ধি লইয়। তাহার রাজনৈতিক কায পরিচালন। করিয়াছেন। তীহ্ার 
কন্মে জলন্ত উৎসাহ আছে কিন্তু বিশ্বন্সর পথ কি জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার 
গত্যপথ % সাময়িক ভাবে ইহাতে সফল হইলেও পরে কি হইবে 1 

হিংসা ও সং রে উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজ-বাবস্থাকে তিনি কি করিয়। 
স্বীকার করেন আমি বুঝিতে পারি নী। আমার মধ্যেও দৃন্থ চালিয়াছে, ছুই 
পৃথক আলুগতোর দোটানায় আমি ছিন্নভিন হইতেছি। বখন জেলের এই 
বাধ্য [তামূলৰ বাধ! অপসারিত হইবে তখন আ।নাকে বিপদের সম্মথান হইতে 
হইবে ই নিশ্চম করিয়া বুঝিলাম। আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ ও গৃহহারা মনে 
করিতে লাগিলাম এবং এই ভারতবর্ষ, থাহাকে আমি প্র।ণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, 
যাহার সেবার নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছি, তাহা আমার নিকট আশ্চধ্ায ও 
বিহ্বলকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমার খ্বদেশবাসীর চিন্তা ও 

নযাবেগের মধ্যে আমি প্রবেশ করিতে পারি না তাহা কি আমার দোষ ? 
এমন কি আমার ঘনি সঙ্গীদের সহিতও এক অদৃশ্য বাবধান অন্তব করি 
দুঃখের কথা, আমি তাহা অতিক্রম কিতে না পারিয়া নিজের মধোই সঙ্কুচিত 
হইয়। পড়ি। প্রাচীন জগৎ তাহার পুরাতন মতবাদ, আশা-আকাঙ্ফা লইয়া 
তাহাদিগকে যেন আচ্ছন্ন কবিয়া রাখিয়াছে। নবীন জগং এখনও বহুদূরে 

“দুইটি জগতের মধো তাহার ক্ষাহীন ভ্রমণ । একটি মৃত, অপরটিবু জন্মলাভ 
করিবার খক্তি নাই, তাহার মাথা গুঁজিবার ঠাই কোথায্ব !” 


৩৯৯ 


কখিত হয়, ভারতবর্ষ সর্তোপরি ধন্মের দেশ। হিন্দু মুসলমান শিখ 
প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাসের গর্ব করিয়া থাকে এবং পরস্পরের মাথা ফাটাইয়া 
তাহা প্রমাণ করে। ধর্ম বলিতে যাহা দেখা যায়, অন্ততঃ প্রণালীবদ্ধ যে ধর্ 
আমরা ভারতে ও অন্তান্ত দেশে দেখি তাহা আমার নিকট বিভীষিকাপ্রাদ। 
আঘি প্রায়ই তাহার নিন্দা করি এবং উহা সমূলে উৎখাত করিবার ইচ্ছা হয়। 
সর্বত্রই ইহ! অন্ধবিশ্বাস ও প্রতিক্রিয়াশীলতা, যুক্তিহীন মতবাদ ও গৌঁড়ামি, 
কুসংস্কার ও শোষণ এবং কায়েমী স্বার্থরক্ষার প্রশ্রয় দিয়া থাকে । তথাপি আমি 
জানি, ইহার মধ্যে এমন অতিরিক্ত কিছু আছে, যাহা মানবচিত্তের গভীর 
আবেগকে পরিতৃপ্ত করে। নতুবা ইহা মেই বিপুল শক্তি কোথায় পাইল যাহা 
লক্ষ লক্ষ আর্ত নরনারীকে শান্তি ও সান্তনা দিয়াছে? এই শান্তি কি আজ 
অন্ধবিশ্বাসের আবরণ ইহা কি সংশরসঙ্কুল প্রশ্েত্র অভাব অথবা ঝটিকাক্ষুর সমুদ্র 
হইতে নিরাপদ বন্দবে উত্তীর্ন হইবার প্রশাস্তি অথব। আরও কিছু বেশী? কোন 
কোন ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চয়ই কিছু বেশী। 

কিন্তু প্রণালীবদ্ধ ধন্ম অতীতে যাহাই থাকুক না কেন বর্তমানে ইহ। প্রাণহীন 
বাহ অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র। মিঃ জি, কে, চেষ্টারটন ইহাকে (তাহার নিজস্ব 
মার্কামারা ধণ্ম নহে, অপরের! ) প্রাচীনযুগের প্রন্তরাভৃত জীবদের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন-যাহার নিজস্ব আভ্যন্তরাণ প্রতাঙ্গাদি সম্পূর্ণন্পে লুপ্ত হইঘাছে। 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার উপাদানে পূর্ণ হইয়া ইহা বাহ আকার বজায় রাখির়াছে 
মাত্র। যদিও কোথাও কোন মৃলাধান কিছু থাকিয়। থাকে, ভাহাল নান। 
অনিষ্টকর বস্তর সহিত মিশ্রিত । 

এই ব্যাপার কি” প্রাচা কি পাশ্চাত্য উভয় দেশের ধন্মেই ঘটিয়াছে ) 
ইংলিশ চাঙ্চ সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর পর্খের প্রকু্ত উদাহরণ, ধন্ম বাঁপতে যাহ! 
বুঝায় উহাতে তাহার কিছুই নাই । এই কথা অন্যাগ্ত প্রণালীবন্ধ প্রটেষ্টা মত 
সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু চা্চ অফ ইংলও আরও অগ্রলর হইয়াছে, কেন না দীর্ঘকাল 
ঘাবৎ ইহা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিভাগের অন্তুভূক্ত | * 


* ভারতে চাচ্চ অফ, ইংলগ্ের সহিত গতরমেন্টের পার্থকা বুঝিবার উপায় নাই। সরকারী 
বেতনাভোগী (ভারতের রাজন্ব হইতে ) পাত্রী পুরোহিতের! উচ্চ কর্মচারীদের মতই সামাজোর 
শ্তির প্রতীক মোটের উপর, ভারতের রাষইরক্ষেতে চাচ্ট রক্ষণশাল ও গ্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি 
এব সাধারণতঃ সমস্ত প্রকার উন্নতি ও সংস্কারের বিরোধা । মোটামুটি ভাবে পারার! ভারতের 
অতীত হতিহান সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর ভাবেহ অগ্র, এবং উহ! কি ছিল, বরহমানে কি তাহা 
জানিবার জনয ঠাহী1 বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেন ন।। তাহারা হিদেনদের পাপ ও দোষ দেখাইতেই 
বান্ত। অবশ্ঠ ইহার ব্যতিত্রম আছে। চালি এনডরুঞ্জ ভারতের একজন অকৃত্রিম বন্ধু, ভাহার 
অপার প্রেম ও সবার আগ্রহ সর্বদা আনন্দদায়ক 1 পুণার পৃষ্টসেব! সঙ্যেও কতিপয় উন্নত 
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এই সম্রনায়ের মধ্যে অনেক উন্নত চরিত্র ব্যক্তি আছেন সন্দেহ নাই, কিন্ত... 


এই চার্চ যে ভাবে ব্রিটিশ সাযাজ্যবাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে এবং বৃটিশ 


সাআাজাবাদ ও ধনতস্ত্রের উপর নৈতিক ও থুষ্টানী আবরণ দিয়াছে, তাহা দেখিলে 
আশ্কর্যয হইতে হয়। এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্রিটিশ লুন-নীতিকে ইহা! উচ্চতম 
নৈতিক আদর্শের দিক হইতে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং বৃটিশ সর্বদাই 
্যায় কাজ করিতেছে, এই ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে। চার্চই এই শ্রেণীর চোস্ত 
্যায়পরায়ণ মনোভাবের জন্ম দিয়াছে, না, উহাই চার্চকে সম্ভব করিয়াছে, তাহা 
আমি জানি না। ইউরোপের অন্ান্ঠ স্বপ্ন ভাগাবান জাতি এবং আমেরিকা 
প্রায়ই ইংলগুকে ভগডামির অপবাদ দিয়া থাকে; “বিশ্বাসঘাতক আযালবিয়ন" 
একটি অতি পুরাতন বিদ্রপ, কিন্তু সম্ভবতঃ ব্রিটিশের সাফল্যে ঈর্ষা হইতেই 
এই শ্রেণীর অপবাদের উদ্ভুব। অন্ত কোন সামাজ্যবাদী শক্তিও ইংলগ্ডের 
প্রতি লোষ্ নিক্ষেপ করিতে পারে না, কেন না তাহাদের নিজের 
কাধ্যাবলীও অন্তরূপ গ্লানিজনক। এমন সচেতনভাবে ভগ্তামি করিয়া! কোন 
জাতিই অগাধ সঞ্চিত শক্তি লাভ করিতে পারে নাই, যাহা ব্রিটিশ পুনঃ পুনঃ 
প্রদর্শন করিয়াছে । যে শ্রেণীর “ধর্ম” তাহারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহা 
যেখানে নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্রব সেখানে তাহাদের নৈতিক অনুভূতিপ্রবণতা 
হাসের সহায়ক হই়াছে। বুটিশ যাহা করিয়াছে, অন্যান্ত দেশের লোক ব! জাতি 
তদপেক্ষা অধিকতর মন্দ ব্যবহার করিয়াছে । কিন্তু তাহারা ত্রিটিশের ন্যায় 
নিজেদের লাভের চেষ্টাকে পুণ্যকশ্ম বলিয়! অনুভব করিতে সক্ষম হয় নাই। 
আমরা সকলেই অতি সহজে পরের চোখে ধূলিকণ! দেখাইয়া দিতে পারি, কিন্ত 
হদয় ইংরাঁজ রহিয়াছেন, তাহাদের ধর্শা সেবা, মুরুববীয়ানা নহে এবং তাহারা নিঃস্বার্থভাবে 
উচ্চপ্রবৃত্তি লইয়। ভারতবাসীর মেবা করিতেছেন । আরও অনেক ইংব' « মিশনরীর স্মৃতি ভারতের 
সৃতিতাত্ডারে অক্ষয় হইয়| রহিয়াছে। 

কান্টারবেরীর আর্চ-বিশপ, ১৯৬৪-এর ১২ই ডিদেম্বর, লর্ড সভায় বড়তাপ্রসঙ্ ১৯১৯-এর 
মন্ট-ফোর্ড শাসনসংস্কারের ভূমিকা উল্লেখ করিয়। বলেন- অনেক সময় ভাহার মনে হইয়াছে যে, 
মহান ঘোষণা! অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা! ন। করিয়! ক্ষিপ্রভাবে করা হইয়াছিল এবং যুদ্ধের পর 
উদ্দারত! প্রকাশ করিবার অধৈষোর ফলে উহা! ঘটিলেও, যে লক্ষা নিদিষ্ট করা হইয়াছে, তাহ! 
প্রত্যাহার করা যায় নী। ইংলিশ চার্চের প্রধান কর্তা ভারতীয় রাজনীতি সম্পকে এরূপ 
অতিমাত্রায় রক্ষণণীল মনো বৃত্তিসম্পন্ন, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাহা ভারতীয় 
জনমতের নিকট অসপ্পূর্ণ মনে হইয়াছিল এবং যাহার ফলে অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি সি 
হইয়াছিল, তাহা আর্চ- রিশপের নিকট “অধৈষ্প্রতত এবং উদার" বলিয়া মনে হইল। ইংরাজ 

শামকগণের নিকট ইহ। অনন্ত গ্রীতিপ্রদ এবং হঠকারিতার মহিত প্রকাশিত হইলেও নিজেদের 
উদারতার জন্য তাত।র| নিশ্চয়ই এক আধাজিক আনন্দ অনুতব করিবেন । 


্ঙ ৪০১ 


জওহরলাল নেহরু 


নিজেদের চোখের পর্ববতও দেখিতে পাই না; কিন্তু ইহাতেও ব্রিটিশের জুড়ি 
নাই !* 
প্রোটেষ্টা্ট মতবাদ নিজেকে নৃতন অবস্থার উপযোগী করিবার জরা প্রাচীন ও 
নবীন উভয়ের ভালগুলি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এহিক ব্যাপারে ইহা 
আশ্্যা সাফল্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু ধন্মের দিক দিয়া ইহা বার্থ হইয়াছে । 
প্রণালীবদ্ধ ধর্শঘত হিসাবে ইহ! দৌ-টানায় পড়িয়া ক্রমশঃ ধশ্মের পণিবর্ডে 
ভাবপ্রবণতা এবং বৃহৎ বাবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বোমান ক্যাখ এক 
ধর্ম এই দুর্ভাগ্য হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং প্রাচীন ভূমির উপরেই পদ 
দাড়াইয়া আছে এবং যতদিন এই ভিত্তি থাকিবে, ততদিন ইহার বিনাশ ২: 
বর্ভমানে পাশ্চাত্য দেশে ইহাই একমাত্র ( সীমাবদ্ধ অর্থে ) জীবন্ত ধর্ম। এমউন 
রোমান ক্যাথলিক বন্ধু আমার নিকট জেলে, ক্যাথলিক মত ও পোপের শব 
সম্বন্ধীয় পত্রাবলী সম্বন্ধে কতকগুলি বই পাঠাইয়াছিলেন, আমি সেগুলি আগ্রহ 
সহকারে পা করিয়াছি। পড়িতে পড়িতে আমি বুঝিতে পারিলাম, কেন বহুলোক 
ইহার অন্ুরক্ত । ইস্লাম ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্মের মতই ইহা 
ংশয় ও মানসিক ছন্দ হইতে মুক্ত করিয়া মানুষকে ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চিত 
প্রতিশ্তি দে; ইহ্জীবনে যাহা জুটিল না, পরজন্মে তাহা পাওয়া যাইবে। 
আমার আশঙ্কা হয়, এই প্রকার নিরাপদ বন্দরে আয় গ্রহণ করা আমার 
পক্ষে অসম্ভব; আহি চাই উন্মুক্ত সমূদ্র, তরন্গসঞ্চল, ঝটিকাবিক্ষব্ধ। মৃত্তার পর 
কি ঘটে, সেই পারলৌকিক জীবন সন্বন্ধে আমার বিশেষ আগ্রহ নাই। এই 
জীবনের সমস্থাগ্ুলিই আমার মনকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবাসু পক্ষে বখেই্ট। 
চীনের প্রাচীন পরম্পরাগত ধারা বাহী মূলতঃ নৈতিক অথচ ধন্মের সতিত 
সম্পর্কহীন কিছ্গা আধ্যাস্মিক মংশয়বাদ, উহার প্রতি আমার আকর্ষণ আছে কি: 
আমি উহ| জীবনে প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নহি | “টাও”অর্থাহ পথ মানি ৩ 


/শি 


হইবে__জীবনের পথ আমার ভাল লাগে, ইহাকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, 






* চাচ্চ অব ইংলাও কি ভাবে ভারতের নাষ্ট্রক্ষেদ্রে পরোক্ষভাবে পতাব বিস্তার করে, 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আমার নজরে আসিয়াছে। ১৯৩৪-এর ৭ই নভেম্বর কানপুরে 
আহত যুক্ত-প্রাদেশিক খৃষ্টান সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ঘিঃ ই ভি. ডেভিড 
বলিয়াছেন -গৃষ্টান হিনাবে আামরা রাজার প্রতি অনুগত থাকিতে ধশ্মানুশাসনের 
ছারা বাধা, কেন ন| তিনি আমাদের ধর্মবিশ্বাসের রক্ষক” ইহার একমার অর্থ 
এই ঘে, ভারতে ব্রিটিশ সাসাঙ্গাবাদকে সমর্থন করিতে তউবে। অধিকত্ব সি: ডেভিড 
সিভিল সাধ্বিস, পুলিশ, প্রস্তাবিত শাসনতত্ত সম্পর্কে ইলণ্ের অতিমাহায় রঙ্গণদীলদের 
মাতর সহিত সহাশুতৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের মতে উহা! না পাকিলে ভারতে ধুষ্টান 
মিশনগুলির বিদ ঘটিত্কে পারে। 


৪০২ 


ধর্ম কি? 

ইহাকে ত্যাগ করিয়! নহে, গ্রহণ করিয়াই ইহাকে প্রতিষ্ঠা ও উন্নত করিতে 
হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ ধর্মের দৃষ্টিভী ইহজগতের সহিত সম্পর্কহীন। আমার 
মতে ইহা স্ম্পষ্ট চিন্তার শক্র বলিয়াই মনে হয়; নির্বিচারে কতকগুলি 
অপরিবর্তণীয় ও স্থনির্দিষ্ট মত ও ধারণ! স্বীকার করিয়। লওয়া এবং তদন্ুপারে 
ভাবাবেগ, মনের ও ইন্জিয়ের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করার উপরেই ইহা প্রতিষ্ঠিত। 
আমি যাহীকে আধ্যাত্মিক বা আত্মিক ব্যাপার বলিয়া! মনে করি, ইহা তাহা 
হইতে বহু দূর এবং ইহা ইচ্ছা করিয়াই বাস্তবকে অস্বীকার করিতে এবং 
এড়াইতে চাহে । ভয়, বাস্তব হয় ত ইহার পূর্ববনির্দিষ্ট ধারণার বিরোধী হইবে। 
ইহা সঙ্কীর্ণ, পরমত অসহিষু, ইহা আত্মনিষ্ঠ ও আত্মস্তরী এবং স্বার্থান্বেষী ও 
সবিধাবাদীরা সহজেই ইহাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইতে পারে। . 

ধাশ্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্চতম আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জীবন ছিল না 
এবং নাই, আমি এমন কথ! বলিতেছি ন1। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, পরলোকের 
মাপকাঠিতে বিচার না করিয়া যদি ইহজগতের মাপকাঠিতে নীতি ও 
আধ্যাত্মিকতার পরিমাপ করা! যায়, তাহা হইলে ধর্মগ্রবণতা জাতির নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন সহায়তা করে না বরং বাধা দিয়া থাকে। ধর্ম 
সাধারণতঃ ঈশ্বর বা পরমাত্বার সহিত মিলিত হইবার জন্য অনুসন্ধান এবং ধাম্মিক 
ব্ক্তি সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা নিজের মুক্তি লইয়াই ব্যন্ত। নৈতিক আদর্শের 
সহিত সামাজিক প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নাই। উহা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক 
পাপবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জনই প্রণালীবদ্ধ আনুষ্ঠানিক ধশ্ম স্বভাবতঃই 
কাষেমী স্বার্থরূপে পরিণত হয় এবং অনিবাধ্যরূপে সমস্ত প্রকার পরিবর্তন ও 
উন্নতির বিরুদ্ধ শক্তিরূপে কাধ্য করিঘা থাকে। 

ুষ্টান চার্চ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ক্রীতদাসদের সামাক্সিক উন্নতির জন্য কোন 
চেষ্টাই করেন নাই, ইহা! সর্বজনবিদিত | অর্থ নৈতিক অব "'র জন্যই মধ্যযুগে 
ইউরোপে ক্রীতদাসেরা সমস্ত জমিদারদের ভূমিদীসে পরিণত হইয়াছিল । দুইশত 
বৎসর পূর্বেও (১৭২৭ সালে) চার্চের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহার প্রকট দৃষ্টান্ত 
দক্ষিণ আমেরিকার ওঁপনিবেশিক ক্রীতদাসদের মালিকদের নিকট লগ্ডনের বিশপ 
কতৃক লিখিত একথানি পত্সে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।* 

ধিশপ লিখিয়াছিলেন, 'থুষ্টধন্ম অথবা! খুষ্টশিষ্তগণ-বচিত সর্বগ্রাসী সুসমাচার, 
লৌকিক সম্পত্তি এবং লৌকিক সন্বদ্ধের উপর প্রতিষিত কর্তবোর কোন পরিবর্তন 
করিতে চাহে না; এসকল বিষয়ে প্রত্যেক বাক্তিই স্ব স্ব রাষ্ট্ব্যবস্থার নিয়মাধীন। 


* এই পত্রথানি রেশহোল্ড নেবুরের “মরাল ম্যান এও ইম্মরাল সোসাইটি" নামক মুখপাঠ ও 
ভাবোদ্বীপক পুস্তক (১৭৮৫ থুঃ) হইতে উদ্ধত হইয়াছে। 
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ুষ্টধন্ম যে স্বাধীনতার কথা বলে, সে স্বাধীনতা! পাপ ও শয়তানের কবল হইতে 
মুক্তি, কাম ক্রোধাদি ইন্দরিয়গ্রাম ও অপরিমিত কামনা হইতে মুক্তি, কিন্ত 
তাহাদের বাহ্‌ অবস্থা যাহাই হউক-_দীসই হউক আর স্বাধীনই হউক, বাপ্তাইজ 
হইয়া থুষ্টান হইলেও তাহার কোন পবিবর্তনই হইবে না।” 

কোন প্রণালীবদ্ধ ধর্মই আজ্রকাল এতটা খোলাখুলিভাবে অভিমত প্রকাশ 
করিবে না, কিন্তু মূলতঃ সম্পত্তি ও প্রচলিত সথাজ-বাবস্থা সম্পর্কে ইহার ধারণা 
পূর্বের মতই আছে। 

শব্ধ দ্বারা মনোভাব গোপন করিবার উপায় অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এব কই 
কথা বিভিন্ন বাক্কি নানাভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু “রিলিজান্‌” এই শকটিকে বিভিঃ 
বাক্তি যত বিভিন্নভাবে বাথা। করিয়াছেন, সম্ভবত; আর কোন শবের এক্সপ 
বিবিধ ব্যাখ্যা সম্ভব হয় নাই (রিলিজান্‌ শব্ের অন্যান্ট ভাবার প্রতিশব ইহার 
সহিত বুঝিতে হইবে )। বন্ধ এই শব্দটি শুনিলে অথনা পাঠ করিলে মনে থে 
নকল ভাবমৃত্তির উদয় হয, হয় ত কোন দুই বাক্িরু ধারণ! সেই সঙ্থপ্ধে এক হইবে 
না। এই সকল ধারণ| ও মৃষ্ঠির মধ্যে আচার, অনুষ্ঠান, ধন্বপুস্তক, জনমমাবেশ, 
কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মতবাদ, নৈতিক ধারণা, ভক্তি, ভালবাসা, ভয়, ঘ্বণা, দয়া, 
দাক্ষিণা, ত্যাগম্বথীকার,। কঠোর তপস্যা, উপবাস, ভোজ, প্রার্থনা, প্রাগীন 
ইতিহাস, বিবাহ, মৃত্যু, পরলোক, দাঙ্গা, মাথা ফাটাফাটি এইরূপ কত কি আছে। 
এই সকল বহুতর বিমিশ্র ভাবমৃদ্তি ও ব্যাথা ছাড়িয়া দিলেও ধার্দের মধো এমন 
এক তীব্র ভাবাবেগের প্রতিক্কিরা রৃহিঘ্াছে, যাহার ফলে নিরপেশভাবে কোন 
বিষয় বিচার করা অসম্ভব । ধন্ম শব্দ তাহার মূল অর্থ (ধদি কিছু থাকিয়া থাকে) 
হাবাইয়। ফেলিয়াছে। এখন ইহাতে কেবল চিন্তবিত্রম উপস্থিত হয় এবং 
প্রারশ:ই পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাথা লইয়া তর্ক ও আলোচন! হইয়া থাকে । 
ধদি এই শব্ষটি একেবারে বজ্জন করিয়া, সীমাবদ্ধ অর্থে বাবহার করা যায় এমন 
কোন শব্ধ ব্যবহার করা যাইত, তাহা হইলে অনেক ভাল হইত, যথা-_ 
আস্তিক্যবা্দ, দর্শন, নীতি, লোকব্যবহার, আধ্যাত্মিকতা, তন্ববিজ্ঞান, কর্ঠবা। 
পর্বোংসব ইত্যাদি। এই সকল শব্ষের মধ্যেও অস্পষ্টতা আছে বটে, তাহা 
হইলেও ইচ্থাদের অর্থ সীমাবদ্ধ, “ধর্মের” মত ব্যাপক নহে। এই সকল শব্দের 
প্রধান সুবিধা এই যে, এইগুলি ধর্মশব্চের ন্যায় ভারাবেগ ও অনুমানের দ্বারা 
ততট1 আচ্ছন্ন হয় না। 

তাহা হইলে ধর্খ কি (অস্থবিধা সত্বেও এই শব্ষটিই ব্যবহার করিতে 
হইতেছে) সম্ভবতঃ ইহ] বাক্কির অস্তঃপ্রকৃতির পরিপুষ্ি এবং তাহার 
আগ্মচেতনাকে বিকশিত করিঘ্লা কল্যাণের পথে পরিচালিত করা । এই 
কল্যাণের পথ কি তাহা ও তর্কের বিষয়। কিন্তু আমি যতদূর বুবিয়াছি, ধর 
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এই অস্তঃপ্রকৃতির বিকাশের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আলোপ করিয়া থাকে, 
বাহিরের পরিবর্তন উহারই বাহবিকাশ মাত্র। অন্তঃপ্রক্কতির এই বিকাশ বাহ্‌ 
পারিপাখ্বিক অবস্থার উপরও প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়। থাকে, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু ইহাও স্বতঃমিন্ব যে বাহ্‌ পারিপাশ্বিক অবস্থাও অস্তঃপ্রকৃতির বিকাশকে 
অন্থরূপ প্রভাবান্িত করে। উভয়েই পরম্পরের উপর ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়া সঞ্চার 
করে। আধুনিক পাশ্চাতা যন্ত্রবিজ্ঞানের ফলে বাহ্‌ উন্নতি, আগ্মোন্লতিকে 
বহুদূর ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছে, ইহ! একটি পুরাতন কথা। কিন্তু ইহাতে 
প্রমাণ হয় না যে (প্রাচ্যে অনেকে এইরূপ ভাবিয়া থাকেন ), যেহেতু আমাদের 
বাহ উন্নতি অতি ধীরে ধীরে হইতেছে, সেইজন্য আমাদের আত্মোন্নতি অনেক 
বেশী। এই শ্রেণীর ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা আমরা সান্তনা লাভের চেষ্টা করি এবং 
নিজেদের হীনতাবোধ ঢাকিতে চাই। প্রতিকূল পারিপাশ্থিক অবস্থাকে অতিক্রম 
করিয়া ব্যক্তিবিশেষ হয়ত 'মাস্োক্সতি দাধন করিতে পারেন। কিন্তু বুলৌক 
বা জাতির পক্ষে কতকাংশে বাহ্‌ অবস্থার উন্নতি না হইলে মানসিক সমুন্নতি 
সম্ভবপর নহে। যে ব্যক্তি আধিক পারিপাশ্বিক অবস্থার দাস, জীবন-সংগ্রামের 
মধ্যে যাহার শক্তি সীমাবদ্ধ ও অবরুদ্ধ, তাহার পক্ষে উচ্চাঙ্গের আত্মোননতি সাধন 
প্রায় অসম্ভব । পদদলিত ও শোষিত শ্রেণী কখনও মানসিক উৎকর্ষ লাভ 
করিতে পারে না । যে জাতি রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় পরাধীন, 
যাহাদের গতি সীমাবদ্ধ, সন্তুচিত, যাহারা শোষিত তাহারা! কখনও আত্োন্নতি 
সাধন করিতে পারে না। অতএব আস্মোক্নতি করিতে হইলেও স্বাধীনতা ও 
অনুকুল পারিপাগ্থিক অবস্থার প্রয়োজন । বাহ স্বাধীনতা লাভ এবং পারিপাশ্থিক 
অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টার জন্য এমন উপায় অবলগ্থন কর! উচিত, যাহা উদ্দেশ্য 
বা লক্ষ্যের অপচ্ৃব ঘটাইবে নী। আমার মনে হয়, গান্ধিজী যখন বলেন উদ 
অপেক্ষা উপায়ের গুরুত্ব অনেক বেশী, তখন তীহাৰ মনে হয়ত এ শ্রেণীর ধারণা 
থাকে। কিন্তু উপায় এমন হওয়া উচিত, যাহা আমাদিগকে শেষ পধ্যন্ত লইয়া 
যাইবে, অন্যথা বৃথা শ্তিক্ষয় হইবে এবং এমন কি ভিতরে বাহিরে অধিকতর 
অধঃপতন হইতে পারে। 

গাদ্ধিজী কোন এক স্থানে লিখিয়াছেন, "ধর্ধ ছাড়া কেহই বাচিতে পারে না। 
এমন অনেকে আছেন ধাহার! অহস্কারের সহিত ঘোষণা করেন, ধর্মের সহিত 
তাহাদের কোন সন্দ্ধ নাই। যদি কেহ বলে ধে, নিঃশ্বাস লয় অথচ তাহার নাক 
নাই,ইহা সেই শ্রেণীর কথ! 1” অন্থা্র তিনি বলিয়াছেন, “আমার সত্যাম্থুরাগই 
আমাকে রাষ্রক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছে; ধাহারা বলেন যে, ধর্মের সহিত 
রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদিগকে আমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া 
বিনয়ের সহিত বলিব, তাহারা ধর্ম কি তাহা বুঝেন না।” সম্ভবত: এই কথা বলিলে 


৪০৫ 


জওহরলাল নেহরু 


| ভি রি যে সকল ব্যক্তি চি ও নীতি 
হইতে ধর্্বকে পৃথক করিয়া রাখিতে চাহে, তাহারা “ধর্ম” বলিতে যাহা বুঝে, 

তাহা তাহার ধারণা হইতে ম্বতত্ত্র। ইহা স্বতঃসিঙ্ধ যে, তিনি উহা যে-অর্থে 
ব্যবহার করেন- সম্ভবতঃ অন্থান্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর নৈতিক অর্থে_তাহা 
ধর্মের মমালোচকগণের ধারণা হইতে পৃথক। এই ভাবে একই শব্ধ সম্পূর্ণ বিভিন্ 
অর্থে প্রয়োগ করিলে পরম্পরের মধ্যে বুঝাপড়। অধিকতর কঠিন হইয়া উঠে। 

অধ্যাপক জন ডেওয়ে ধর্শের ঘে অতি-আধুনিক সংজ্ঞা নির্দেশ এ 
ধাশ্সিকেরা তাহার সহিত নিশ্চয়ই একমত হইবেন লা। তাহার মতে, যাহ 
দৃহ্ঠমান জগতের বিক্ষিপ্ত ও গতিশীল ঘটনা প্রবাহকে এক নির্দিষ্ট স্থিরভূমি টা নত 
মম্যকরূপে পরিপ্রেক্ষণের সহায়তা করে” তাহাই ধন্ম। অথবা অন্তত. “1৭ 
বলিতেছেন, "অথবা কোন আদর্শ সিদ্ধির জন্য সমস্ত প্রকার বাধার বিউছ্ে কর্ম 
করা, ভীতিপ্রদর্শন অথবা ব্যক্িগত ক্ষতি সত্বেও উহার সর্ধজনীন ও অবিনশ্বর 
কল্যাণের উপর আস্থা রাখাই ধর্খের লক্ষণ” ইহাই যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে 
নিশ্য়ই কেহ বিন্দুমাত্র আপত্তি করিবেন না। 

রোম্যা রোল্যা ধর্মের অর্থ যে ভাবে প্রসারিত করিয়াছেন তাহাতে সম্ভবতঃ 
আনুষ্ঠানিক ধর্খের গোৌঁড়ারা ভয় পাইবেন। তিনি *্রুরামকৃষ্ণজ্রীবনী"তে। 
বলিতেছেন, 

প..-.১০০০০০০৭ এমন অনেকে আছেন, ধাহারা বিশ্বাপ করেন যে, তাহারা 
সমস্ত প্রকার ধর্মবিশ্বাস হইতে মুক্ত। প্ররুত প্রস্তাবে তাহারা অতিমাত্রায় 
যুক্তিপন্থী আম্মচেতনার এক প্রকার অবস্থার মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। ইহাকে 
তীহারা সমাক্জতস্ত্বাদ, সামাবাদ, মানবতা বাদ, জাতীয়তাবাদ, এমন কি যুক্তিবাদ ও 
বলেন। বিষয়বন্ত দেখিয়া নহে, চিন্তার প্রকতি দেখিয়াই, আমরা! উহীর 
উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করি এবং উহা ধর্মভাব হইতে উদ্ভূত কিনা বিচার করি | যদি 
দেখা যায় যে, ইহা সর্কাস্বপণ করিয়া নির্ভীকভাবে সত্য অন্মন্ধান করিতেছে, .. 
একা গ্রচিত্তে অকৃত্রিম বিশ্বাস লইয়া যে কোন আশ্মভাগে প্রস্তত, আমি তাহাকেই ১) 
ধন্ম বলিব | কেন না, মাগ্রষের উদ্মের উপর পূর্বব হইতেই নির্দিষ্ট এক দৃঢ় বিশ্বাস. 
ইহাতে বিদ্যমান, দাহা প্রচলিত সমাঙ্জ-ভ্রীবন এমন কি মানবের সমষ্টি জীবন 
হইতেও উন্নততর, এমন কি, সংশয় বাদও যখন আপনাতে আপনি অটল শক্তিশালী . 
চরিত্র হইতে উিত হয়, তখন তাহা দুর্বলতা নহে, শক্তিরই পরিচায়ক । তখন 7 
নে ধর্মপ্রাণ আত্মার মহান সৈগ্কদলের সহিত সমান তালে পাঁ ফেলিঘাই চলে।” 

রোমা রোলযা যে সকল নিয্রম ও পণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যি ৪ 
সেগুলি পূরণ করিতে পারিব এমন ভরদা রাখি না, তবে এ সর্তডে আমিও সেই 
মহান সৈন্তদলের একজন অন্থচর হইতে প্রস্থত | 
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ক গজের সতী: 


রথে এরোডা জেল হইতে, পরে বাহির হইতে, গান্ধীর নির্েছে ঘা 
আন্দোলন চলিতে লাগি । মঙ্দির-প্রবেশের বাধা অপসারিত করিবার জন 
ভীত্র আন্দোলন চলিতে লাগিল, এ মর্ধে ব্যবস্থাপরিষদে এক আইনের 


পাুলিপিও উপস্থাপিত হইল। এই সময় এক আশ্চর্য দৃষ্ঠ দেখা গেল, ক'গ্রেসের 





একজন প্রধান নেতা দিল্লীতে বাড়ী বাড়ী ঘরিয়া বাবস্থা-পরিষদের মনস্াদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন এবং মন্দির-প্রবেশ-বিলের অন্থকূলে ভোট শিবার জন 
অন্থুরোধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গাক্ষিজী নিজেও তাহার মারফতে 
মদশ্তদিগের নিকট এক অগ্থরোধপত্র প্রেরণ করিলেন । এদিকে কিন্তু নিরুপত্রব 
প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে, আমার্দের লোকেরা জেলে যাইতেছে এবং 
কংগ্রেম ব্যবস্থা-পরিষদ বয়কট করিয়াছে, কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্তগণ উহা! ছাড়িয়া 
চলিয়া আসিয়াছেন। বাদ্দবাকী যে কয়জন অপদার্থ রহিয়৷ গেলেন, এবং ধাহারা 
আসিয়া শূন্স্থান পূরণ করিলেন, তীহারা কংগ্রেসের বিরোধিতা এবং গভর্ণমেন্টকে 
সমর্থন করিয়া সেই সঙ্কটের দিনে বেশ খ্যাতিমান হইয়া উঠিলেন। অধিকাংশ 
সন্ত অভিস্ান্সীয় ধারাসমন্ধিত দমননীতিমূলক আইন প্রণয়ন ও পাশ করাইতে 
গভর্ণমেপ্টকে সাহায্য করিলেন। তাহারা ওট্রাওয়া চুক্তি নিংশবে গিলিয়া 
 ফেলিলেন। দিল্লী, সিমলা ও লগুনে বড় বড় লোকের মহিত খানাপিনা ও 
র্‌ খা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গুণগান করিতে লাগিলেন) 
বং ভারতে ' “দৈতনীতির" মাফল্যের জন্ত ্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
| অবস্থার মধ্যে গান্ধিজীর আবেদন এবং কয়েক মস্তাহ পূর্বেও যিনি 
. কাগ্রেদের স্থায়ী স্থলাভিষিক্ত সভাপতি ছিলেন সেই বা্াগোপালাচা নীর 

কর্মতংপরতায় আমি অতিমাত্রায় বিশ্মিত হইলাম। ইহাতে নিকপত্রব 
প্রতিরোধ নীতির নিশ্চয়ই ক্ষতি হইল, কিন্তু আমি, ইহার তিক দিক চিন্তা 
. করিয়া অধিকতর মর্মাহত হইলাম। গান্ধিজী এবং যে কোনও কংগ্রেস নেতানু 
. এই শ্রেণীর আচরণ আমার নিকট অ-নীতিক এবং যাহারা কারাগারে আছে 
অথবা সংগ্রাম চালাইতেছে, তাহাদের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের মত মনে হইল। কিন্ত 
আমি-জানি যে, গান্ধিজীর বিচার করিবার গ্রণালী স্বতন্ত্। 

মন্দির-গ্রবেশ-বিলের গ্রতি গভর্ণমেন্টের মনোভাব তৎকালীন ও পরবর্তী 

ঘটনায় অতি আশ্চর্যযরূপে উদ্ঘাটিত হইল। তাহারা বিলের সমর্থকদের পথে 
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জওহরলাল নেহরু 


যথামস্তব বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, স্থগিত রাখিতে লাগিলেন । বাধাদান- 
কারীদের উত্নাহ দিতে লাগিলেন, অবশেষে তাহারাও প্রকাশ্ন ভাবে বিরোধিতা 
করিয়া বিলটির মৃত্যু ঘটাইলেন। ভারতে সমাজ-সংস্কারমূলক প্রচে্টার প্রতি 
তাহাদের মনোভাব অল্পবিস্তর এইরূপই ; ধশ্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতার অছিলা লইয়া 
গভর্ণমেপ্ট সামাজিক উন্নতিতে বাধা দেন। তবে ইহা বলা বাল্য ঘে ইহাতে 
আমাদের সামাজিক দোষগুলির সমালোচনা করিতে বা অপ্ররকে এরূপ 
সমালোচনায় উত্সাহ দিতে তীহাদের বাধে না। এক অপ্রত্যাশিত স্থযোগে 
বালা-বিবাহ নিরোধ বা শারদা বিল আইনে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু এই 
মন্দভাগ্য আইনের পরবর্তী ইতিহাস দেখাইয়া দিল থে, উহা প্রয়োগ করিতে 
গভর্ণমেন্ট কত অনিচ্ছ্বক। যে গভর্ণমেপ্ট রাছারাতি অডিন্যান্স স্ট্টি করিতে 
পারেন, অভিনব অপরাধ স্থট্টি করিতে পারেন; উদ্োর পিগ্ডি বুধোর ঘাড়ে 
চাপাইয়া শান্তি দিতে পারেন, তাহাদের নিজেদের স্থষ্ট অপরাধের জন্য হাজার 
হাজার বাক্কিকে জেলে পাঠাইতে পাবেন, সেই গভর্ণঘেণ্টই শারদা আইনের 
মত বিধিবদ্ধ আইন প্রয়োগ করিতে ভয়ে জড়সূড় হইয়! পড়িলেন। এই আইনের 
প্রথম ফল হইল এই ঘে, যাহা নিবারণ কর! ইহার উদ্দেশ্য, লেকে তাহাই 
করিতে লাগিল, অর্থা বাল্য-[ববাহের ধৃম পড়িয়া গেল। আইন পাশ হয়ার 
ছয় মাস পর ইহা বলবৎ হইবে, এই নির্বেবোধ সিদ্ধান্তই উহার জন্য দায়ী । ভজগার 
পর দেখ! গেল, এই আইন একট] পরিহাস মাত্র, অতি সহছেই ইহাকে অগ্রাহথ 
করা যাইতে পারে, গভর্ণমেণ্ট কিছুই করেন ন1| সরকারী ভাবে প্রচান্নকার্ধ্ের 
কোন বাবস্থাও কা হয় নাই)পল্লী অঞ্চলের লোকেরা এই আইন যে কি, তাহা 
স্গানে না। তাহারা হিন্দু ও মুললমান প্রচারকদের নিকট এক বিকৃত বিবরণ 
শুনিঘাছে মাত্র এবং এ প্রগারকেরাও আইনেরু ধারাগ্ুলি জানেন না। 

ভারতের সামাজিক অন্যারগুলির প্রতি তিটিশ গঈণমেন্টের শান্চর্ধা মহিষ্ুতা 
কারণ যে এগুলির প্রতি পঞ্ষপাতিত্ নহে, ইহা অবশ্যই স্বতরিন্ধ। তবে হা 
সত্তা থে, গুলি দূর করিবার জন্য তাহাদের ফোন আগ্রহ নাই, কেন না এ নকল 
অন্যায়ের ফলে ভারতে ভীহাদের শামনকাধা অথবা তাহার ধনসম্পদের সদ্বাবহার 
করিবারু কোনশ বিশ্ব হয় না! সমাজ-সংঙ্গারের প্রস্তাবের ফলে নানা শ্রেণীর 
লোকের বিরক্তির সম্ভাবনাও রহিয়াছে; রাজনীতিক্ষেত্রে কোধ ও বিরক্তির 
'অসষ্ঠাব নাই, তাভার উপর আরও বিরক্তি ও দুশ্চিষ্তার কারণ ব্রিটিশ গভণমেপ্ট 
দ্ছি করিতে চাহেন না। কিন্তু সমাজ-সংস্কারকের দৃর্টিতে কালক্রমে এই অবস্থা 

রগ শোচনীয় হইয়। উঠিয়াছে, ব্রিটিশগণ ক্রমে ক্রমে এ সকল অন্যায়ের মৌন 
রক্ষক হইয়] উঠিতেছেন। ইহা ইাহছাদের ভারতে প্রগতিবিনোগী বাকিদের 
পতিত অভি ঘনি্ভতান ফল। তাহাদের শাসনের প্রতি বিরুদ্ধতাওর ফলে ঠাহাবা 
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ব্রিটিশ গভররমেন্টের দ্বৈতনীতি 


অতি আশ্চর্য মিত্রদের সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং বর্তমানে ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের প্রধান সমর্থক হইলেন, অতিমাত্রায় সাম্প্রদরায়িকতাবাদী, ধর্মান্ধ প্রগতি- 
বিরোধী এবং স ক্গরবিবোদী ব্যক্তিগণ। মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি 
রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ, সকলদিক দিয়াই অতি কুৎসিতভাবে প্রগতি- 
বিরোধী। হিন্দু মহাসভ! ইহাদের প্রতিদন্ী। কিন্তু পশ্চাদ্দিকে গমনের দৌড়ের 
পাল্লায় সনাতনীরা ঠাহাদিগকে হারাইয়া দিয়াছেন,_সনাতনীরা চরমতম ধর্মান্ধ 
সংস্কার-বিরোধিতা উৎসাহের সহিত ঘোষণা করিয়া তাহার মহিত ব্রিটিশ শাসনের 
প্রতি আনুগত্য একত্র মিলাইয়! লইয়াছেন। 

যদি গভর্ণমেন্ট নীর্‌ব থাকিয়া শারদা-আইনকে জনপ্রিয় করিতে বা! প্রয়োগ 
করিতে চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেম ও অন্যান্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান- 
গুলি উহীর অন্কৃলে প্রচারকার্ধা করে না কেন? এই প্রশ্ন ইংরাজ ও অন্যান্য 
বিদেশী দমালোচকেরা তুলিয়া থাকেন। কংগ্রেসের পক্ষে এই কথা বলা যাইতে 
পারে যে, ইহা গত পনর বৎসর ধরিয়।__বিশেষভাবে ১৯৩* সাল হইতে 
ব্রিটিশ শ।সকগণের সহিত জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অতি তীব্র জীবনমরণ-সংঘধে 
নিযুক্ত রহিয়াছে । অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কোন শক্তিও নাই, জনসাধারণের সহিত 
যোগও নাই। আরর্শবাদী ও চরিত্রবান নরনারী, ধাহাদের জনসাধারণের উপর 
প্রভাব আছে, তাহার! কংগ্রেমে যোগ দিয়াছেন এবং তাহাদের অধিকাংশ সময়ই 
ব্রিটিশ জেলে থাকিতে হয়। 

অনন্য প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণের সংস্পর্শের ভয়ে ভীত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
লইয়া প্রস্তাব পাশ কর! ছাড়। আর বেশী অগ্রপর হন না। তাহার! অতিশয় ভদ্র- 
বাক্তির মত, অথবা নিখিল ভারত মহিলা-সন্দেশনের মাননীয়! মহিলাদের মত 
কাজ করেন-_আক্রমণশীল প্রচারকাধ্য তাহাদের খাতে সহে না। ইহ! ছাড়া 
অভিন্তান্স ও অনুরূপ আইনদ্বারা সাধারণ কার্য প্রণালী তীঃ "াবে দমনের ব্যবস্থার 
মধোও তাহারা পর্থু হইয়া পড়িয়াছিলেন। সামরিক আইন বৈপ্লবিক কায্যপদ্ধতি 
ধ্বংস করিতে পারে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে উহ! সভাতা ও ততান্র্গিক কাধ্যপ্রণালীও 
পঙ্গু করিয়া ফেলে! | 

কিন্ত কংগ্রেস ও অন্যান্য এিগানএগি যে সমাজসংস্কারমূলক কাধা করিতে 
পাবেন না, তাহার কারণ আরও গভীর । আমরা জাতীয়তাবাদরূপ ব্যথিগ্রস্ত, 
এবং উঠার প্রতিই আমাদের সমস্ত লক্ষ্য নিবিষ্ট থাকে। যতদিন পধ্যন্ত না 
আমর! রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতেছি, ততদিন এইব্ধপই চলিবে। 
যেসন বার্ণাড শ বণিয়াছেন--“বিজিত জাতি, দূষিত ক্ষত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মত, 
সে অন্য কিছু ভাবিতে পাবে না। কোন জাতির পক্ষে জাতীয় আন্দোলনের মত 
অধিকতর অভিশাপ কিছু নাই। স্বাভাবিক কাজকর্ম বলপূর্ববক দ্াবাইয়া বাখিলে 
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জওহরলাল নেহরু 


যাহা হয়, উহা সেই তীব্র যন্ত্রণার পরিশ্ফুট লক্ষণ। বিজিত জাতির! জগতের 
যাত্রাপথে স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিতে পাবে না, কেন না, জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধার 
করিয়া জাতীয় আন্দোলনের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিবার কোন 
অধিকার তাহাদের নাই 1” 

অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা ইহাই দেখিয়াছি যে, নির্বাচিত মন্ত্রীদের 
হাতে কতকগুলি হস্তান্তরিত বিভাগ থাক! সত্বেও আমাদের পক্ষে সমাজমপম্কাপু- 
মূলক কার্ধা অতি অল্পই সম্তব। গভর্ণমেণ্টের বিপুল অচলায়তন অবস্থা রি টা 
রক্ষণশীলদের সহায়ক এবং অতীতে কয়েক পুরুষ ধরিয়া ব্রিটিশ %:্ট 
স্বতঃপ্রবৃত কর্ধস্পৃহ! একেবারে ধ্বংস করিয়াছেন এবং পনর ক অথবা 
পিউ-বাংসলোর নীতি লইয়! শাসন কদিযাছেশ,। ইহ] হারাই বলেন ॥ 
বাপকভাবে বে-সরকারী কোন সঙ্ঘবদ্ধ উদ্ভাম তাহার! পছন্দ করেন না এবং 
উহার গ্প্ত উদ্দেশ্য আছে এক্্‌প সন্দেহ করেন। কক্মীদের যথেষ্ট সাবধানতা সত্বেও 
হরিজন আন্দোলনেও শামকদের সহিত সংঘর্ষ হইয়াছে । আমার দু্টবিশ্বাস যে, 
কংগ্রেস যদি অধিকতর সাবান ব্যবহার করিবার জন্য কোন দেশধাপী আন্দোলনে 
প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও অনেকস্থলে গভর্ণমেন্টের মৃহিত সংঘর্ষ হইবে। 

আমার মতে রাষ্ট্র দায়িত্ব গ্রহণ করিলে জনসাধারণকে দ্নাজ-সংস্থারে প্রবৃত্ত 
করান বেশী কঠিন নহে। কিন্তু বিদেশী শাসকগণ সর্বদাই সন্দেচাতুর, 
ক্ষনসাধারণকে উদ্ধদ্ধ করিতে তাহারা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন না) মর্দি 
বিদেশী শাদকগণকে সরাইয়া অর্থ নৈতিক উন্নতিকে প্রাদান্য দেওয়া হয়, তাহা 
হইলে উৎসাহী ও শর্কিশালী শাননপক্কতি দ্বারা সহজেই স্থায়ী ও দুরপ্রসারী 
সমাজসংস্কাবের বাবস্থা প্রবর্ধন করা যাইতে পাবে): 

যাহা হউক, জেলে আমরা সমাজসংস্কার। শারদা-আইন অথবা হবিঙ্গন 
আন্দোলন লইয়! মাথা ঘামাইতাম না। তবে হরিজন আন্দোলনের উপর আমি 
একটু বিরক্ত হইগাছিলাম, কেন না, ইহ! নিকুপদ্রব প্রতিরোধ 'ান্দোলনের 
অন্তরার স্বরূপ হইয়াছিল । ১৯৩৩-এর মে মাসের প্রথম ভাগে ছয় সপ্তাহের জন্য 
নিক্ষপত্রব প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত হইল এবং আমরা পরবস্তাী ঘটনার জন্য 
উদগীব হইয়া রহিলাম। এই স্থগিত রাখায় আন্দোলনের উপর সর্বাশেষ খাড়ার 
ঘ! পড়িন, কেন না জাতীয় সংঘর্ষ লইপ়া এমন ধর] ও ছাড়ার খেলা চলে না। 
কেহ ইজ্জত ইহাকে বদ্ধ বা পরিচালনা করিতে পাবে না । এমন কি স্থগিত 
রাখার পূর্বেই এই আন্দোলনের পারিচালন। বিশেষভাবে দুর্বল ও অকণ্মণা হইয়া 
উঠিয়াছিল। অতি তুচ্ছ পরামর্শ-সভা হইত এবং এমন সমস্ত গুজব রুটিত, যাহা 
আন্দোনা'নর পক্ষে অতান্ত ক্ষতিকর! কংগ্রেসের কয়েকজন স্থলাভিষিক্ত 
সভাপতি শ্রদ্ধাভাঙ্গন বাকি সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলনের 
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ব্রিটিশ গভরণমেন্টের ইৈনীতি 


সেনাপতি-পদে তাহাদের নিমুক্ত করিয়া তাহাদের হানে প্রি বিঃ টা নি রি 

হইয়াছিল। তাহারা যে ক্লান্ত হইয়া চা এরূপ ইজিতের ভা 
না। এবং অস্থবিধাজনক অবস্থ! হইতে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ষাও ছিল। 
উপরের দিকে এই অনিশ্চিত সংশয় ও অব্যবস্থিত-চিত্বতার বিরুদ্ধে অসভ্যোষ 
জাগ্রত হইল, কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি বে-আইনী বলিয়া তাহা যথাবথভাবে 
প্রকাশিত হইতে পারিল না। 

ইহার পরে গান্ষিজীর একুশ দিন উপবাস, কারামুক্তি এবং ছয় সপ্তাহের জন্য 
নিরুপত্রব প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত হইল । উপবাস শেষ হইল, তিনি ধীরে 
ধীরে স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। জুন মাসের মধ্যভাগে আন্দোলন স্থগিত রাখার 
মেয়াদ আরও ছয় সপ্তাহ বাড়াইয়া দেওয়া হইল। ইতিমধো গভর্ণমেণ্ট কোন 
দিক দিয়াই দমননীতি শিখিল করেন নাই । আন্বামানে রাজনৈতিক বন্দীরা 
( বাঙ্গলায় হিংসামূলক অপরাধের জন্য দণ্ডিত বাক্তিরা তথায় প্রেরিত হইয়াছিল ) 
ছুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন আরস্ত কৰিল, তাঁহাদের মধ্যে একজন কি ছুই- 
জনের মৃতু হইল__অনশনে প্রাণত্যাগ করিল । অনেকে মৃত্াব অপেক্ষা করিতে 
লাগিল। ভারতে আন্দামানের ব্যাপার লইয়া যাহারা জনসভায় বক্তৃতা 
কবিলেন, তাহারা ধরা পড়িয়া কারাদণ্ড লাভ করিলেন। আমরা যে কেবল সহা 
কবিব তাহা নহে, প্রতিবাদও করিতে পাব্রিব না; এমন কি প্রতিবাদরর অন্য 
পথ না পাইয়া অনশনের ভয়াবহ ছুঃখ বরণ করিয়! বন্দীরা যদি মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। তবুও নহে । 

কয়েকমাস পরে ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে ( তখন আমি জেলের বাহিরে ) 
একখানি আবেদনপত্র প্রচারিত হইল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি. এফ, 
এনড,জ এবং কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এমন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাক্ষর 
ছিল। ইহাতে আন্দামানের বন্দীদের প্রতি অধিকতর মানবোচিত ব্যবহার 
এবং তাহাদিগকে ভারতীয় জেলে বদলী করিবার আবেদন ছিল। ভারত 
গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্্র-সচিব এই বিবৃতির প্রতি তাহার গভীর অসন্তোষ প্রকাশ 
করিলেন এবং বন্দীদের প্রতি সহানুভূতির জন্য স্বাক্ষরকারীদের তীব্র সমালোচন! 
করিলেন। পরে, আমীর যতদূর স্মরণ হয়, এই শ্রেণীর সহানুভূতি গ্রকাশ 
বাঙ্গলাদেশে দণ্যোগা অপরাধ বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছে । 

নিরুপন্রব প্রতিরোধ স্থগিত রাখিবার দ্বিতীয় ছয় সপ্তাহ শেষ হইবার পূর্বেই 
দেরাদুন জেলে আমরা সংবাঁদ পাইলাম, গাদ্ধিজী পুনবায় একটি ঘবোয়া বৈঠক 
আহবান করিয়াছেন। ছুই তিন শত বাক্তি সেখানে একত্রিত হইলেন এবং 
গান্ধিজীর নির্দেশে, সর্বজনীন ভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত করিয়া 
ব্ক্তিগত আইন অমান্যের অনুমতি দেওয়া হইল এবং সর্ঝগ্রকার গু উপায় 
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নিষিদ্ধ হইল । এই সিদ্ধান্ত এমন কিছু নবীন আশার উদ্দীপক নহে; কিন্তু 
আমি এই ব্যাপারে বিশেষ কোন আপত্তি করিলাম না। সর্বজনীন নিরুপদ্রব 
প্রতিরোধ স্থগিত করার অর্থ, বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লওয়া, কেন না 
প্রকৃত প্রস্তাবে নিরুপত্্ব প্রতিরোধ তখন গ্নসাধারণের আন্দোলন ছিল না। 
গপ্ুভাবে কাজ করাটা! কেবল আমরা যে কাজ করিতেছি তাহার ছলনামাত্রে 
পর্যবসিত হইয়াছিল এবং ইহাতে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অস্তপিহিত 
দৌর্ধবলয প্রকাশিত হইত । 

পুণার আলোচনায় আমাদের বর্তমান অবস্থা ও আমাদের লক্ষ্যের বিষয় 
আলোচনার অভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত ও ছুঃাখত হইলাম। প্রায় দুই বৎসর 
তীব্র সংঘর্ষ ও দমননীতির পর কংগ্রেসপন্থীরা একজ মিলিত হইয়াছিলেন, এই 
লময়েন মধ্য ভারতে এবং বৃহত্তর জগতে কত-কিছু ঘটিয়াছে; শাসনতন্ত্-সংগ্কারে 
ব্রিটিশ গভণমেন্টের প্রস্তাব-সমন্থিত “হোয়াইট পেপার”"ও প্রকাশিত হইয়াছে । 
এইকালে আামাপিগকে বনপূর্বক শিশ্তন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল) অনাদিকে মূল 
বিময়গুলিকে অস্পষ্ট করিবার জন্য অবিবুত বিরুত্ত প্রচারকাধ চলিতেছিল। 
গভর্ণমেন্টের সমর্থকগণ ত বটেই, লিবারেল ও অন্ান্য অনেকে প্রায়ই বলিতে 
লাগিলেন যে, কংগ্রেস স্বাদীন তা লাভে উদ্দেশ্য পরিতাগ করিয়াছে । আমার 
মতে অস্কতঃ আমাদের রাহ্ুনৈতিক উদ্দেশ্যের উপর অধিকতর কোর দিয়। 
তা পুনরায় স্পষ্ট করিয়া বা কর উচিত ছিল এবং সম্ভব হইলে উহার সহিত 
সামাজিক ৪ অর্থ নৈতিক উন্দেশ্াগ্তুলি প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্ধ তাহার 
পরিবর্ে আলোচন্ু-বাক্তিগত না সর্বজনীন িরুপদব প্রতিরোধ, গুপ্ুভাবে না 
বাক্তভাবে- হাতেই সীমাবদ্ধ রহিল | গভর্ণমেণ্টের সহিত শাস্তি” স্থাপনের 
অদ্ভুত প্রস্তাব9 সেখানে উঠ্িয়াছিল । আমার মতদ্র স্মরণ হয়, গাদ্ধিস্রী 
বডলাটের সহিত সাক্ষাত প্রার্থনা করিয়া ভার করিলেন, বড়লাট উত্তর দিলেন, 
“না” এবং গাক্ষিজী ভাহার পরেও দ্বিতীয় তারে “সক্মানজ্ণক শান্তি” সম্পর্কে 
কিছু উল্লেথ করিলেন । যখন গভর্ণমেপ্ট বিজয়-গর্কে সর্বাতোভাবে জ্গাতিকে 
দাবাইনার জন্য চেষ্ট। করিতেছেন; যখন মান্ধষ আন্দামানে অনশনে দেহত্যাগ 
করিতেছে, তথন চিন্তহারী শান্তির জন্য লালাধ্িত হইলেও ভাতা কোথায় 
মিলিবে/ কিন্ক আমি জানিভাম থে, সর্দদাই শাস্তির জন্য প্রস্থত থাকা 
গাঙ্গিভীর স্বভাব | 

ধমন-নীতি পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল, জনসাধারণের স্বাধীন কারা বন্ধ 
করিবার জন্য রচিত বিশেষ আইনগুলি কার্যাকরী বৃভিল। এমন কি, ১৯৩৩-এর 
কেক্রু়াণী মাসে আমার পিতার মৃহ্াবামিকা স্কৃতিসভাও পুলিশ বন্ধ করিয়া 
দিল; যদিও 'এই সভ। অ-ক'গ্রেসীয়ু ব্যক্ষিরাই ডাকিনাছিলেন এবং স্যার তেজ 
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বাহাছুর সপ্রর মত একজন বিশিষ্ট মভারেট ইহার দাত বিয়া নাত, 
হইয়াছিলেন। এবং ভবিষ্যতের অনুগ্রহ কিরপ হইবে, তাহা কল্পনা করিবার 
জন্য আমাদিগকে “হোয়াইট পেপার? উপহার দেওয়া হইল । 

ইহা এক অপূর্বব দলিল,_পড়িতে গেলেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আমে। ভারতকে 
এক গরিমাময় ভারতীয় বাষ্ট্রে পরিণত করা৷ হইবে, সেই যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যের 
সামস্ত গ্রতিনিধিগণ আগিয়া মুরুববীয়ান! করিবেন। কিন্ত দেশীয় রাজাগুলির 
উপর বাহির হইতে কোনও হস্তক্ষেপ সহ করা হইবে না, সেখানে খাঁটি স্বেচ্ছাত্ত 
প্রবপ্তিত থাকিবে । সামরাজাবাদের প্রকৃত শৃঙ্খল-_-খণ-শৃঙ্খল-_আমাদিগকে 
চিরদিন লগ্তন নগরীর সহিত বাঁধিয়া রাখিবে এবং ব্যাম্ক অব. ইংলও, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের যারফতে আমাদের মুদ্রানীতি ও বিনিময় বাট্টার হার নিয়ন্ত্রণ করিবে। 
সমস্ত প্রকার কায়েমী স্বার্থ রক্ষার দুর্তেগ্য ব্যবস্থার সহিত নূতন নৃতন কায়েমী 
্বার্থও সথট্টি হইতে থাকিবে । আমাদের রাজস্ব হস্তপদবদ্ধ অবস্থার কায়েমী 
স্বার্থের নিকট বন্ধক দেওয়া থাকিবে | মহান এবং আমাদের অতি আদরের 
ইম্পিরিয়াল সার্িস অব্যাহত ও আয়ত্ের বাহিরে থাকিয়া আমাদিগকে আর 
এক দা! স্বায়ত্রশ।সনের জন্য শিক্ষা দিতে থাকিবে । প্রাদেশিক স্বাতন্তা দেওয়া 
হইবে বটে, কিন্তু দয়ালু ও সর্বশক্তিমান “দর্ণর ডিক্টেটররূপে আমাদিগকে শাস্ত 
রাখিবেন। সর্বোপরি থাকিবেন, সর্বশ্রেষ্ঠ মহাডিক্েটর বড়লাট, ইচ্ছামত যাহা 
কিছু করিবার সমস্ত ক্ষমতা তাহার থাকিবে এবং ইচ্ছা হইলেই তিনি যাহা 
কিছু বারণ করিতে পমরিবেন। এপনিবেশিক গভর্ণমেন্ট তৈয়ারীর জনা ব্রিটিশ 
শাসক-সম্প্রদায়ের স্জনী-প্রতিভার এমন অদ্ভুত বিকাশ কখনও এত প্রত্যক্ষ 
হয় নাই এবং হিটলার ও মুসোলিনী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভারতের বড়লাটের 
দিকে চাহিগা নিশ্চয়ই ঈর্যান্থিত হইয়া উঠিবেন। 

ভারতের হস্তপদ্দ কষিয়া বাধিবার মত শাসনতন্ত্র রচনা! +রিবার পরু “বিশেষ 
দায়িত্” ও রক্ষাকবচের কতকগুলি অতিরিক্ত বেড়ী লাগাইয়া দেওয়া হইল, 
যাহাতে এই ছুভীগ। বন্দী দেশ এক পা'ও নডিতে না পারে। যেমন মিঃ নেভিল 
চেগ্বারলেন বলিয়াছেন,__“মানুষের বুদ্ধিতে যত প্রকার উদ্ভাবন করা৷ যাইতে 
পারে, সেই সকল রক্ষাকবচ দিয়া প্রস্তাবগুলি সুরক্ষিত করিতে তাহারা যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াছেন ।” 

তারপর মামাদিগকে আরুও শুনান হইল যে, এই অনুগ্রহের মূল্াম্বপ মোটা 
টাক! দিতে হইবে--প্রথমে একযোগে কয়েক কোটি টাকা; পরে বাৎসরিক 
বরাদ্ু। উপযুক্ত মূণা না দিলে আমরা স্বরাজের আশীর্বাদ কেমন করিয়া লাভ 
করিব? আমর! অতান্ত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া মনে করি যে, ভারত 
দারিদ্রাপীড়িত, বোঝা অতাস্ত দুর্বহ হইয়া! উঠিয়াছে, ভাব লাঘবের জন্য আমরা! 
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স্বাধীনত! প্রত্যাশা করি। এই কারণেই জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য আগ্রহশীল 
হয়। কিন্তু এখন বুঝ! গেল যে, এ বোবা আরও ভারী হইয়া উঠিবে। 

ভারতীয় সমন্তার এই হাস্যকর সমাধান যথোচিত ব্রিটিশ সৌজন্য সহকারে 
প্রদত্ত হইল এবং আমর! শুনিলাম যে, আমাদের শাসকগণ কত উদার। 
ইতিপূর্ক্রে আর কোন সামাজ্যবাদী শক্তি পরাধীন জাতিকে এতখানি ক্ষমতা ও 
স্যোগ প্রদান করে নাই । ষাহীরা এতখানি উদারতায় ভীত হইয়! প্রতিবাদ 
করিতে লাগিলেন, তাহাদের সহিত দাতাদের ইংল্ডে তুমূল তর্ক চলিতে 
লাগিল। তিনটি গোলটেবিল বৈঠক, অসংখ্য কমিটি ও পরামর্শস্ভা, তিন বৎসর 
বহু ব্যক্তির ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে যাতায়াতের পর এই ফললাভ হইল ! 

কিন্তু ইংলগু গমন পর্ব শেষ হইল ন1। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিযুক্ত “জয়েন্ট 
সিলেক্ট কমিটি, হোয়াইট পেপার” লইয়া বিচার করিতে বসিলেন, কতিপয় 
ভারতীয় সাক্ষী বা এসেদররূপে বিলাতে গেলেন। লগ্তনে আরও কতকগুলি 
কামটি বসিল, বিনা খরচায় যাতায়াত ও লগ্নে বাস করিবার লোভে, যে কোন 
কমিটির সদস্যপদের জন্য তলে তলে অমর্ধাদাকর তদ্দিধ ও কাড়াকাড়ি চলিল। 
হোয়াইট পেপারের প191ণ-কতিন ধারাগুলি দেখিয়াও বীরগণ ভীত হইলেন না, 
সমুদ্রযাত্র। বা বিমানপোতে যাত্রার বিশ্ববিপদ তুক্ছ করিলেন, লগ্ুনে বাম করিবার 
অধিকতর বিপর গ্রাহা করিলেন না * বাগ্সিতা ও তদ্ধির করিবার সমস্থ নৈপুণা 
লইয়া তীহারা! হোয়াইট পেপারের ধারাগুলি পরিবর্তন করিবার চেষ্ঠায় লাগিদ! 
গেলেন । তাহারা জানিতেন এবং বলিতেন যে, ফললাভের কোন আশাই নাই; 
তাই বলিয়া তাহার। পিছাইা যাইবার লোক নহেন, ভীহাদের যাহা বলিবার 
আছে, তাই! তাহারা বলিবেনই, শনিবার লোক কেহ না থাকিলেও তাহারা 
বালবেন। ইহাদের মধ্যে একজন রেসপনসিভিষ্ট দলের নেতা সকলে চলিয়া 
আসার পরও লগ্ুনে রহিয়া গেলেন, ইংলগ্ডের কত্তৃস্থানীর বাঞ্তিদের সহিত 
সাক্ষাতের পর সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন; বহু “ডিনার, খাইলেন এবং সেই 
স্থযোগে ভাহার ঈপ্সিত রাজনৈতিক পরিবর্তন তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার স্বঃদশে ফিরিয়া আসিয়া উন্মুখ জণসাধারণকে 
শুনাইলেন যে, মারাঠীর ধের্ধয ও অধ্যবসায় লইয়া তিনি কর্তব্যপালনে বিমুখ হন 
নাই এবং লগুনে থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহার কথা শুনাইয়াছেন। | 

আঘার পিতা প্রায়ই অনুযোগ করিতেন যে, তাহার রেসপনসিভিষ্ট বন্ধুগণের 
বসবোধ নাই । পবিহাপ করিতে গির! ভীহাকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে 
হইত) ঠাহার| উহার রসগ্রহণ করিতে পারিতেন না, অগত্যা তিনি বুঝাইয়া 
তীহাদের শান্ত করিতেন--অত্যন্ত বকমারী ব্যাপার! রণপ্রিয় মাবাগাদের কেবল 
অতীত বীরত্ব নহে, আমাদের জাতীয় সংগ্রামে বর্তমানের বীরত্বের কথাও আমি 
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ভাবি এবং সেই মহান ও অপরাজেয় তিলকের কথাও মনে হয়, যিনি ভাঙ্গিলেও 
নত হইতে জানিতেন না। 

লিবারেলগণও হোয়াইট পেপার একেবারেই না-পছন্দ করিলেন। ভারতে 
দিনের পর দিন যে দমননীতি চলিতেছিল,. তাহাও তাহার! ভাল বোধ করিতেন 
না, কদাচিৎ তাহারা উহার প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে কংগ্রেস ও 
তাহীর কার্্যপদ্ধতির নিন্দা করিতেও ভূলিতেন না। তীহার! সময় সময় কোন 
(কোন কংগ্রেস-নেতাকে কারামুক্তি দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতেন 
তাহাদের পরিচিত ব্যক্তিদের দিক দিস্সাই তাহারা ভাবিতে অভ্যস্ত | লিবারেল ও 
রেসপনদিছিষ্টন। এই যুক্তি দেখাইতেন যে, অমুক অমুককে ছাড়িয়া দিলে বর্তমানে 
সাধারণের শাস্তিভঙ্গের আশঙ্কা নাই । যদি সে 'ক্তি দুর্ব্যবহার করে, তাহা! 
হইলে, গভর্ণমেপ্টের পক্ষে তাহাকে পুনরায় তার করার পথ খোলাই 
থাকিবে এবং তখন গভর্ণমেণ্টের কাধ্যের খৌক্তিকতা অধিকতর প্রমাণিত 
হইবে। এই সকল যুক্তি দেখাইয়ী ইংল €* কেহ কেহ অত্যন্ত সদয়ভাবে 
কাধ্যকরী সমিতির কয়েকজন সদশ্ত ব| কৌন জ্বিশেষের মুক্তির জন্য আবেদন 
করিতে লাগিলেন । যখন আমর! জেলে, তৎ-; ষে সকল ভদ্রমহোদয় আমাদের 
কথা৷ ভাবিতেছেন, আমরা তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া পারি 
ন1); তবে সমঘ্ব সময় মনে হইত যে, এই সকল সহৃদয় বন্ধুরা যদি আমাদের 
নিষ্কৃতি দিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত । তাহাদের সাধু উদ্দেশ্টে আমরা 
অণুমাত্র সন্দেহ করি না; কিন্তু তাহারা ষে সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মতবাদ 
গ্রহণ কদিঞছেন ইহাস্বতঃসিদ্ধ এবং তাহাদের ও আমাদের মধ্যে বাবধান অনেকে 
বেশী। 

[িণ।নেন ।।* ভারতের এই সকল ঘটনা বিশেষ প্রীতিপ্রদ মনে করিতেন 
না, তাহার! অস্বস্তি বোধ করিতেন, কিন্তু তথাপি তীহার। ₹ করিতে পাবেন? 
গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কোন কাধ্যকরী পন্থা গ্রহণ কর! তাহাদের ধারণারও অতীত। 
কেবলমাত্র নিজেদের স্বাতন্ত্ রক্ষা! করিবার জন্য তাহারা জনসাধারণ অথবা 
দেশকম্মীদের নিকট হইতে বহুদূর সরিয়া গিয়াছিলেন এবং ভাসিতে ভাসিতে 

এমন জায়গায় গিয়া! তাহারা পৌছিলেন, যেখানে তাহাদের মতবাদ, গভর্ণমেণ্টের 
মতবাদ হইতে রা করিয়া দেখ! কঠিন। তাহারা সংখ্যায় অল্প এবং জনসাধারণের 
উপর প্রভ।ব-প্রহিপন্ছিহীন, কাজেই তীহার। গণ-অন্দৌলনের কোন ইতর্বিশেষ 
ঘটাইতে অক্ষম। কিন্ধ তাহাদের মশো কয়েকজন খ্যাতনামা ও স্থপরিচিত বাক্তি 
আছেন, ধাহারা বাক্তিগতভাবে শ্রদ্ধার পাজ্র। এই মকল নেতা এবং সমগ্র 
লিবারেল ও রেসপনসিভিষ্টরা সঙ্কটের সময় সরকারী নীতি সমর্থন করিয়া, ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্টের প্রভৃত সেবা করিয়াছিলেন । কার্ধ্যকরী সমালোচনার অভাব এবং 
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লিবারেলদল কর্তৃক সমর্থন ও অনুমোদনের ফলে গভর্ণমেন্টের বে-আইনী 
চগ্নীতির পক্ষে মহা স্থযোগ ঘটিয়াছিল। এইবূপে যে সময় গভরর্ষেন্ট নিজেরাই 
দমননীতির যৌক্তিকত। প্রতিপন্ন করিতে গলদঘন্ম হইতেছিলেন, তখন লিবারেল 
ও রেসপনদিভিষ্টরা তীব্র ও অভূতপূর্ব দমননীতিকে নৈতিক সমর্থন প্রদান 
করিয়াছিলেন। 

লিবারেল নেতারা বলিতে লাগিলেন, হোয়াইট পেপার মন্দ_-অতিশয় মন্দ। 
' কিন্তু ইহী লইয়া কি করা হইবে? ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাসে কলিকাতায় 
মডারেট বৈঠক বসিল। লিবারেল নেতাদের সর্ধপ্রধান মুখপাত্র মিঃ শ্রীনিবাস 
শাস্ত্রী বলিলেন যে, শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন যত অসস্তোষজনকই হউক না! কেন, 
তাহাদের উহা লইয়া কার্য করাই উচিত। তিনি বলিলেন, “এখন দাড়াইয়া 
থাকিয়া ঘটনাপ্রবাহ দেখার সময় নহে |” তীহার মতে কেবল একটি কাজ কৰা 
যাইতে পারে, তাহা হইল ঘাহী দেওয়া হইয়াছে, তাহা লইয়া কাজ করা । তাহা 
না হইলে অকর্মণ্য হইয়া বসিয়। থাকিতে হয়। তিনি আরও বলিলেন-_ 
“যদি আমাদের বুদ্ধি, অগ্ধিজ্ঞতা, আত্মসংঘম, বুঝাইয়া কাধ্যোদ্ধারের ক্ষমতার 
প্রভীতি, শাস্ত প্রভাব এবং প্রকৃত ঘোগ্যতা__এই কল গুণ থাকে, তাহ! হইলে 
পূর্ণোদ্ঘষে সেগুলি দেখাইবার সময় আসিয়াছে ।” কলিকাতার ষ্টেটসম্যান 
পত্রিকা এই আবেগমর আবেদনে মন্তব্য করিলেন, “আলোকময় বাণী" 
( সাইনিং ওয়ার্ড )। 

' মিঃ শান্ধী সর্বদাই আবেগময় বন্ৃতা করেন। তীহার বাগিসুলভ মনোহর 
শব্ষচয়ন এবং বঙ্কারম় গ্রয়োগ-নৈপুশো অন্থরাগ আছে। কিন্ধু তিনি উৎসাহের 
আধিক্য আত্মহারা হন এবং তাহার হট শব্দের বাছুমন্ত্র অপরের নিকট, 
সম্ভবতঃ তাহার নিজের নিকট ও অর্থহীন হইয়া উঠে। যখন নিকুপত্রব প্রতিরোধ 
আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় কলিকাতায় ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাসে তাহার 
এই আবেদন বিশেষভাবে বিচাধ্া। মূলনীতি অথবা উদ্দেশ্য ছাড়াও দুইটি 
বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ যাহাই ঘটুক না কেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট 
আমাদিগকে যতই অপমানিত, নিপীড়িত, পরাভূত এবং শোষণ করুক না কেন, 
আমাদিগকে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের এক' নির্দিষ্ট সীম 
অতিক্রম করা উচিত নহে, তবে সে সীমারেখা কখনও অস্থিত হইবে না। 
দলিত কাঁটও মাথা ফিরার়, কিন্তু মি: শান্ধীর উপদেশে ভারতবাসীর তাহাও করা 
উচিত নহে। তাহার মতে অন্য পথ নাই। ইহার অর্থ এই ঘে, তাহার নিজের 
দিক দিয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দিদ্ধাস্তগুলি আনুগত্য স্বীকারের সহিত গ্রহণ 
করা ধন্ম (যদি এই অস্পষ্ট শব্দটি ব্যবহার করা সঙ্গত হয়)। আমরা চাই আর 
নাই চাই, সকলে মিলিযা অনুষট। নিয়তি অথবা কিসমৎকে গ্রহণ করিতে বাধা । 
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ইহাঁও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তিনি কোন নিশ্চিত পরিস্থিতি সম্পর্কে 
দেশ প্রদান করেন নাই । যদিও ফল যে মন্দ হইবে, সে সম্বন্ধে সকলের 
টামুটি ধারণ| থাকিলেও 'শাসনতন্্সত পরিবর্তন, তখনও গঠন করা 
তেছিল। তিনি যদি বলিতেন যে, হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলি মন্দ 
লেও সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমি বলিতেছি যে, এগুলি আইনে 
রণত হইলে উহা লইয়া কাজ করা উচিত, তাহা হইলে তীহার উপদেশ 
ল হউক, মন্দ হউক, তাহার সহিত বাস্তব ঘটনার সংশ্রব থাকিত। কিন্ত 
£ শাস্ী আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন, যত 
ন্তোষজনকই হউক না কেন, তাহার উপদেশ এরূপই থাকিবে । জাতির অতি 
ঠান্তিক বিষয় লইয়াও তিনি সাদ! কাগজে স্বাক্ষর করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের 
তে দিতে সর্বদাই প্রস্তুত । কোন ব্যক্তি বা দল কিরূপে অবৃষ্টপূর্বব ভবিষ্যৎ 
পর্কে এমন স্বীকৃতিযূলক মনোভাব দেখাইতে পারেন, আমার পক্ষে তাহ! 
॥| কঠিন। হয়ত ইহাদের কোন প্রকার নীতি বাঁ নৈতিক ও বাজনৈতিক 
পকাঠি নাই, ইহাদের মূলতন্ত্র ও কর্নীতি হইল শাসকদের হুকুম বা আদেশ 
বিচারিত আন্মগত্যেব সহিত গ্রহণ করা । 

দ্বিতীয় বিষয় হইল কম্মকৌশলের কথ! । নৃতন শাসন-সংস্কার আইনে পরিণত 
বার দীর্ঘ যাত্রাপথে হোয়াইট পেপার অন্যতম বিশ্রামস্থল। গভর্ণমেন্টের দিক 
ইতে ইহা এক প্রয়োজনীয় বিরামকেন্ত্র--পরবত্তী খাত্রাপথে আরও এরূপ 
নেক অবসর আছে, যেখানে ইহা ভাল কি মন্দ ছুইদিকেই পরিবন্তিত হইতে 
[রে। বিভিন্ন স্বার্থের দিক হইতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট তথা পালাষেণ্টের উপর 
প দেওয়ার উপরই এই পরিবর্তন নির্ভর করে। এই টানাটানিতে ভারতীয় 
লবারেলদিগকে হাত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবগুলিকে আর্দকতর উদ্বার-_- 
[ম্ততঃ অর্ধিকার সঙ্কোচের কঠোরতা হাম--করিতে চেষ্টা করিতে পারিতেন, ইহ! 
ম্মান কর] যাইতে পারে। কিন্তু গ্রহণ কি বজ্জন, নৃতন শান 3 লইয়া 
চাজ কর। কি না করা, এ প্রশ্ন উঠিবার বন পূর্বেই, মিঃ শাস্্ীর সুস্পষ্ট ঘোষণা 
ইতে ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট ভাল করিয়াই বুঝিলেন যে, তীহারা ভারতীয় 
লবারেলদিগকে সম্পূর্ণকূপেই অবজ্ঞা করিতে পারেন। ইহাদিগকে হাত করার 
কান কথাই উঠে না। ইহার্দিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়! দিলেও ইহার! গভর্ণমেন্টকে 
টাড়িবেন না । আমি যতটা পাবি, কলিকাতায় মিঃ শাঙ্ধীর ব্ক্তৃত! লিবাবেলদের 
টি দিয়া বিচার করিয়া আমার মনে হইল, কম্মকৌশল হিসাবেও ইহ। অতি মনা 
এবং পিবাবেলদের উদ্দেশ্য ও ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । 

মিঃ শাস্বীর পুরাতন বন্তৃতার উপর এত কথা লিখিবার কারণ ইহা নহে যে, 
্ বক্তৃতা বা কলিকাতার মডারেট-বৈঠকের বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে; 


২৭ ০১৭ 


জওহরলাল নেহর 


লিবারেল নেতাদের মন্তত্ব ও মানসিক অবস্থা বুঝিবার আগ্রহ হইতেই ইহা 
আমি আলোচনা করিলাম । ইহারা যোগ্য ও শ্রদ্ধাম্পদ ব্যক্তি, তথাপি অশেষ 
সদিচ্ছ! থাকা সত্বেও আমি বুঝিতে পারি না ঘে, ইহারা কেন এরূপ কাজ করেন। 
জেলে মিঃ শান্ত্রীর আর একটি বক্তৃতা পড়িয়া আমি অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া- 
ছিলাম। ১৯৩৩-এর জুন মাসে পুণাঘ় তিনি সাভে্ট অব ইগ্ডিয়া সো সাইটিতে 
( তিনিই উহার সভাপতি ) একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সংবাদে প্রকাশ, 
ভারতে ব্রিটিশ গ্রভাব সহস| অন্তহঠিত হইলে কি বিপদ হইবে তাহা দ্রেখাইতে 
গিয়। তিনি বলিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে দ্বণা, উত্পীড়ন, এক দল কতৃক 
অন্ত দলের নিধ্যাতন বুদ্ধি পাইবে। অন্যদিকে পরমতসহিষুতাই ব্রিটিশ 
রাজনৈতিক জীবনের চিরন্তন নীতি; অতএব, ভবিষ্যতে ভারত ব্রিটেনের সহিত 
সহবোগিতা করিলে ভারতেও পরমতসহিষুত| বুদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
জেলে থাকায় আমাকে কলিকাতার ্রেটনৃম্যান পত্তিকান্ন প্রকাশিত মিঃ শাস্ীর 
বক্তৃতার সারাংশের উপর নিউর করিতে হইয়াছে। ্রেটস্ম্যান মন্থব্য করিয়াছেন, 
“ইহা অত্যান্ত মধুর মতবাদ, আমরা দেখিলাম, ডাক্তার মুর্জেও এই মন্মে বক্তৃতা 
করিয়াছেন।” সংবাদে আরও প্রকাশ থে, গিঃ শান্ী রুশিরা, ইতালা ও 
জাম্মাণীতে স্বাধীনতা অপহৃর্ণ এবং এ সকল দেশে অনুষ্ঠিত অমানবিক অত্যাচার 
ও বর্বরতার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন । 
ইহ। পড়িবামাত্র আমার প্রথমেই মনে পড়িল, ভাত ও ব্রিটেন সম্পর্কে মিঃ 
শান্্ীর দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত ব্রিটিশ রক্ষণশীশী দলের কি আশ্চধ্য মৌসাদুগ্ত ! খুঁটিনাটি 
ব্যাপারে পার্থক্য থাকিলেও মূল মতবাদ এক । নিজের মন্্গত বাস কু না 
করিঘ্না 9 মিঃ উইনষঈম্ন চাঙ্চিল ঠিক এই ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন। 
এহেন মিঃ শাস্থী লিবারেল দলের মধোও বামপন্থী এবং তাহাদের একজন 
সুযোগ্য নেত|! 
আমার আশঙ্কা হয়, মিঃ শান্থীর এতিভাগিক ব্যাখ্যা, জগতের ঘটনা প্রবাছ 
সম্পর্কে, বিশেবভাবে ভারুত ও ব্রিটেন সম্পর্কে, তাহার মতবাদ আমি মানিয়া 
লইতে অক্ষম ॥ সম্ভবতঃ ইতরাজ নহেন এমন কোন বিদ্রেশীও উহ। গ্রহণ 
করিবেন ন| এবং প্রগাতশীল মতবাদ] অনেক ইতরাজও উহার সহিত ভিন্নমত 
অবলম্বন করিবেন। ব্রিটিশ শানক-সন্প্রায়ের রূউীন চশমা দিরা জগৎ ও 
স্বদেশকে দেখিবার অতি আশ্চয্য ক্ষমত। তিনি অজ্জন রা তবুও ইহা 
'অতি আন্চধোর বিষয় থে, গত আঠার মাস ধরিয়া ভারতে দিনের পর দিন ঘাহা 
ঘটতে ছিল [ এবং তাহার বক্তৃতার সময়ে বাহ ঘটিতেছিল, তিণি বক্তৃতায় তাহ। 
বিন্ুমা হও উল্লেখ করেন নাই। তিনি রুশিয়া, জাম্মাণী, ইতালীর কথা 
বলিয়াছেন, তাহার স্বদেশের তীর দমননীতি ও সর্ববিধ স্বাধীনতার বিলোপ 


৪৯৮ 


ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ঘৈড্কনীতি 


লইয়া কিছুই বলেন নাই। সীমাস্তপ্রদেশ ও বাঙ্গলার ভয়াবহ ঘটনাগুলির বিষয় 
তিনি নাও জানিতে পারেন--রাজেন্দ্বাবু সম্প্রতি তাহার কংগ্রেসের দভাপতির 
অভিভাষণে যাহা “বাঙ্গলার উপর ব্লাৎকীর” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন--কেন 
না সংবাদণিয়ন্ত্রণ ও গোপনের সতর্ক ব্যবস্থায় অনেক ঘটমাই প্রকাশিত হয় নাই। 
কিন্তু ভারতের মর্খবব্দনা॥ প্রবল প্রতিপক্ষের সহিত তীহার্‌ জাতি স্বাধীনতার 
জন্য যে জীবন-মরণ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা বিশ্বত হইলেন কি করিয়া? 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর পুলিশ-রাজ প্রতিষ্ঠা প্রায় সামরিক আইনের কাছাকাছি 
অবস্থা, অনশন ধশ্মঘট, কারাগারের ছুংখভোগ ইহাকি তিনি জানিতেন না? 
যে সহিষ্ণুত। ও স্বাধীনতার জন্য তিনি ব্রিটেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেই ত্রিটেনই 
থে ভারতে উহ্থার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়। দিতেছে, তাহা কি তিনি বুঝিতে পারেন ন] ? 
[তিনি কংগ্রেসের সহিত একমত হউন আর নাই হউন, কিছু আসিফ যায় না। 
কংগ্রেসের নাতির সমালোচনা ও নিন্দা করিবার অধিকার তাহার নিশ্চয়ই 
আছে। কিন্তু একজন ভারতীর, একজন স্বাধীনতাপ্রেমিক, একজন আগ্মমধাদা- 
জ্ঞানসম্পন্ন বাক্তি হিসাবে তাহার স্বদেশের নরনারীদের আশ্চর্য্য সাহম ও 
আত্মত্যাগ তাহার মনে ক প্রতিক্রিয়ার স্থ্টি করিয়াছে? আমাদের শাসকগণ 
যখন ভারতের হৃদয়ে কুঠারাথাত করিতেছিলেন তখন তিনি কি কোন বেদনা 
কোন মন্মবাতনা বোধ করেন নাই! গহঙ্কৃত সায্রাজোর বাছুবলের নিকট যাহারা 
ত হইল না, যাহার! দৈহিক পীড়ন অগ্লানবদনে সহ করিল, যাহাদের গৃহ বিনষ্ট 
হইল, যাহাদের প্রিয়জন দুঃখভোগ করিল তথাপি আত্মাবমাননা করিল নী) সেই 
সহম্্ সহম্্ বাক্তি তাহার নিকট কি কিছুই নহে? আমরা কারাগারে ও কারার 
বাহিরে মুখে সাহস দেখাইয়া হাসিয়াছি কিন্তু আমাদের সে হাশ্ত প্রায়ই অশ্রতে 
অভিষিক্ত এবং ক্রন্দনের রূপান্তর । 
সাহসী ও উদ্ার্হদয় ইংরাজ মিঃ ভেবিয়ার এমটঈন, তাহার অভিজ্ঞতার 
কথা শামারিগকে শুনাইয়াছেন। ১৯৩০ সালে তিনি লিখিয়াছেন, “সমগ্র জাতি 
মানপিক দাসত্বের বন্ধন দূরে নিঞ্ষেপ করিয়া নিরভীক আগুমর্াদ। প্রদর্শন 
করিতেছে, এ দৃশ্য দর্শন এক অপূর্ব অভিজ্ঞত11” আরও বলিয়াছেন, “সত্যা গ্রহ 
সংঘধে কংগ্রেমের প্রায় সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক যে আশ্চধ্য শৃঙ্খল! দেখাইয়াছে, একজন 
প্রাদেশিক গভর্ণর পধ্যন্ত উদারভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন.*-....*, 
মিঃ শান সহানুভূতিপ্রবণ এবং যোগ্যব্যক্তি, দেশবামী তাহাকে শ্রন্ধ। করে) 
সংঘর্ষের সময় তাহার দেশবাসীর জন্ত তিনি অনুরূপ সমবেদনা অন্থভব করিলেন 
নু) ইহা বিশ্বাস করা৷ অপন্তব। গভর্ণমেষ্ট করুক সর্ববিধ সম্মিলিত কাধ্যক্রম 
এ বান্দিদ্বাবীনত| বিলোপের বিরুদ্ধে তাহার কণ্ঠ হইতে প্রতিবাদ উখিত হইবে, 
ইহ! সকলেই প্রত্যাশ। করিতে পারে । অনেকে ইহাও আশা করিয়াছিল যে, 
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তিনি এবং তাহার সহকর্খ্ীরা পীড়িত অঞ্চলে-_সীমাস্ত ও বাঙ্গলায় গিয়। স্বচক্ষে 
সব দর্শন করিবেন, কংগ্রেস বা নিরুপপ্রব প্রতিরোধের সাহায্য করিবার "জন্য নৃকে, 
ঘটনা প্রকাশ করিয়া পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের অতিরিক্ত পীড়ন সংযত 
করিবার জন্য । অন্যান্য দেশের স্বাধীনতাপ্রেমিক এ বাক্তিস্বাধীনতার উপামকগণ 
ইহা কবিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি ইহা করিলেন না। যখন শাসকবুন্দ ভাুডেও 
নরনারীকে সরাসরি দলন করিতেছে, এমন কি, সাধারণ স্বাধীনতা এ 
হইয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন না, কি 
ঘটিতেছে তাহাও দেখিতে চাহিলেন না। এমন এক সময়ে তিনি সহিত! ও 
স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশজাতিকে প্রশংসাপত্র প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন, 
যখন ব্রিটিশ শাসনাদীন ভারতে এ দুইীটি সদৃগুণের একান্ত অভাব । তিনি 
তাহার নৈতিক সমর্থন দ্বারা দমন-নীতির কঠোর কর্তবা পালনে তাহাদিগকে 
উৎসাহী ও চাঙ্গা করিয়া তুলিলেন। 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাম, তাহার উদ্দোশ্া এনপ ছিল না এবং তাহার কাজের 
কি ফল হইবে, তাহাও তিনি ভাবেন নাই। কিন্ত তাহার বক্তৃতার যে এরূপ 
ফল হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহে । অতএব কেন তিনি এই ভাবে চিস্তা ও 
কাধ্য করেন? 
আমি এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাই নাই বরং দেখিতেছি, লিবাবেলগণ 
তাহাদের স্বদেশবাসী হইতে পৃথক হইয়া পট়িয়াছেন এসং আধুনিক চিন্তাধারার 
সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। তাহার] যে সকল বস্তাপচ! পুরাতন পুথি 
পড়েন তাহা তাহাদের দৃষ্টি হইতে, ভারতের জনসাপ পথকে আবৃত করিয়া 
রাখে এবং তাহারা এক প্রকার আপনাতে আপনি *প্ধ অবস্থায় থাকেন। 
আমর! জেলে গিয়াছি, আমাদের দেহ সেলে তালাচাবি বন্ধ কিন্তু আমাদের মন 
মুর, আমাদের চিত্ত প্রফুল্ল | কিন্ধু তীহারা নিজেদের মনৌমত করিয়া এক 
মানসিক কারাগার রচনা! করিয়াছেন, ঘেগানে ঠাহার। চক্রাকারে অবিশ্রাষ্ত ঘুরিতে 
থাকেন, বাহির হইতে পথ পান না। তাহারা বস্র অপরিবর্নীয় সত্তার উপাসক, 
কিন্ত এই পরিবর্তনশীল জগতে যখন বস্থর পরিবর্তন হয়, তখন তাঁহারা দিশাহারা 
হইয়া উঠেন। কোন আদর্শ বাঁ পরিবর্ভনকে বুঝিবার মত কোন উপায় 
হাতডাইয়! পান না। আমাদের সম্মুখে ছুইটি প্রশ্ন হয় সম্মুখে অগ্রসর হইতে 
হইবে, নয়: ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইতে হইবে, এই তীব্র গতিশীল জগতে 
আমরা স্থির হইয়|থাকিতে পারি ন! | পরিবর্তন ও গতির ভয়ে ভীত লিবাবেলগণ 
তাহাদের চারিদিকে ঝড় দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন, অক্ষম, দুর্বল পদে ক্াহারা 
অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অতএব ঝড়ের ঝাপ্টায় ইতস্ততঃ বিক্ষি্ হইতে 
লাগিলেন এবং যে কোন তণ-খণ্ড সম্মুখে পাইলেই তাহা ব্যাকুল মুষ্টিতে ধরিতে 
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ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দ্বৈনীতি 


লাগিলেন।. ভারতের বাষ্ীয় রঙ্গমঞ্চে তাহারা হামলেট্‌ চিন্তায় জঞ্জর, বিবর্ণ- 
বিশর্ণমুখ, সর্বদাই সন্দি্, সংশয়াতুর এবং অব্যবস্থিতচিত্ত। 

লিবারেলদের সাপ্তাহিক পত্রিকা “দি সারভেপ্ট অব. ইয়া” নিরুপর্দ্রব 
“প্রতিরোধ আন্দোলনের শেষের দ্বিকে কংগ্রেসপন্থীদিগকে এই বলিয়া অপবাদ 
দিয়াছিলেন যে, তাহারা জেলে যাইতে চাহে এবং যখন তাহারা জেলে যায় তখন 
আবার বাহিরে আসিবার জন্য ব্যাকুল হয়। বিরক্তির সহিত ইহাতে মন্তব্য 
করা হইয়াছিল যে, ইহাই কংগ্রেসের নীতি হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিবর্তে 
লিখলএদেণ মতে ইংলগ্ডে ডেগুটেশন লইয়া গিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রীদের নিকট ধর্ণ 
দেওয়া উচিত অথবা গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তনের জন্য ইংলগ্ডে খগয়া আবেদন 
নিবেদন কর। উচিত। 

অবশ্য কতক পরিমাণে একথা সত্য যে, তখন প্রধানত: কংগ্রেসের এই 
কশ্মনীতি ছিল থে, অভিন্তান্পীয় আইন এবং অন্তান্য দমননীতিমূলক ব্যবস্থা গুলি 
অমান্য করা। তাহার ফলে কারাদণ্ড হইত। ইহাও অবশ্ঠ সত্য ষে, কংগ্রেস 
ও জাতি দীর্ঘ সংঘর্ষে ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছিল এবং গভর্ণমেণ্টের উপর কোনও 
ফলগ্রন্থ চাপ দ্রিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তথাপি তাহার এক বাস্তব ও 
নৈতিক মূল্যও ছিল। 

যে উলঙ্গ দমন-নীতি ভারতবর্ষ সহ করিয়াছে তাহা শাসকবর্গের পক্ষেও 
এক ব্যয়বহুল ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি ট্রাহাদিগকে? অত্যন্ত 
ন্্শীগ্রদ মানসিক অবস্থার মধ্যে কাল কাটাইতে হইয়াছে এবং তাহারা ভাল 
করিয়া জানিতেন, পরিণামে ইহা! তাহাদের ভিত্তিকেও দুর্বল করিবে । ইহাতে 
নির্যাতিত জনসাধারণ এবং জগতের সম্মুখে তাহাদের শাসনের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ 
হইয়া পড়ে। তাহারা সর্বদাই লোহমুষ্টি মখমলের কোমল আবরণে লুকাইয়া 
রাখিতে ভালবাসেন। চর্ম ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ফলাফলের 
প্রতি জক্ষেপহীন হইয়া জনসাধারণ যখন গভর্ণমেন্টের ইচ্ছার নিকট নত হয় না, 
তখন তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা গভর্ণমেন্টের পক্ষে বিরক্তিকর এবং 
অনিষ্টকরও বটে। কাজেই দমন-নীতিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাময়িক ও স্থানীয় 
প্রকাশ্য বিরোধিতারও মূল্য আছে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে দুচতা জাগে 
এবং গভর্ণমেন্টের নৈতিক শক্তি দুর্বল কয়া ফেলে। 

ইহার নৈতিক দিকের গুরুত্ব অনেক বেশী। এক ম্মরণীয় অধ্যায়ে থুরো 
বলিয়াছেন, “যখন নরুনারীরা অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হয়, তখন ন্যায়পরায়ণ 
প্রন্ুতযক নরনারীর স্বানও এ কারাগারে ।” এই উপর্দেশ লিবারেল এবং অন্যান্ত 
অনেকের নিকট শ্রতিস্থথকর হইবে না। কিন্তু আমরা অনেকে অনুভব 
করিতেছিলাম থে বর্তমান অবস্থার মধ্যে নৈতিক জীবন অসহা। নিরুপত্রব 
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জওহরলাল নেহরু 


প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা ছাড়িয়। দিলেও আমাঁদের অনেক সহকর্ধা সর্বদাই 
জেলে থাঁকিতেন এবং রাষ্ট্রের দমন-নীতির অন্ত্র অবিরত আমাদিগকেও পীড়ন 
করিতেছিল এবং উহ]! জনসাধারণের শোষণেরও সহায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। 
আমাদের নিজের দেশে আমরা সন্দিপ্ধ ব্যক্তির মত বিচরণ করি, গুধচর ছায়ার 
মত পশ্চাতে অনুসরণ করে, আমাদের প্রত্যেকটি কথা যত সহকারে টুকিয়া 
লওয়া হয়, আশঙ্কা আমরা সর্বত্র বিদ্যমান সিদিসানীয় আইন ভঙ্গ করিয়া ফেলি। 
আমাদের চিঠিপত্র খুলিয়া দেখা হয়, নিষেধাজ্ঞ! ও গ্রেফ তারের সম্ভাবনা মর্বদাই 
বিদ্যমান থাকে। আমাদিগকে নির্বাচন করিয়া লইতে হইবে,_রাষ্ট্রের শক্তির 
নিকট হীন আন্তগত্যা স্বীকার, আতিক অধঃপতন, আমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে 
তাহা অস্বীকার, যাহাকে আমরা'হীন বলিয়া! জানি তাহাকে স্বীকার করিয়। নৈতিক 
গণিকা-বৃত্তি অথবা ফলাফল সম্পর্কে ভ্রক্ষেপ না করিয়া ইহার প্রতিরোধ | কেহই 
ইচ্ছা করিয়া জেলে যায় না অথবা। বিপদকে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু সময় 
সময় অনেক কিছুর পরিবর্তেই কারাগার বাঞ্ছনীয় । যেমন বার্ণাড শ' বলিয়াছেন, 
“ঘাহী তুমি হীন বলিয়া জীন, সেই উদ্দেশ্েই অপরের দ্বারা প্রবৃত্ত হইবার মত 
বিয্বোগাম্কক ঘটনা জীবনে আর কিছু নাই। অন্বান্ শোচনীয় ব্যাপারে হয় 
দুর্ভাগা কিন্বা মৃত্যু ; কিন্তু একমাত্র ইহাই দুঃখ, দাসত্ব এবং মর্ত্ের ননক 1” 
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আমার কারামুক্তির দিন ঘনাইয়া আদিল । “সগ্ধাবহারের জন্য" সাধারণ 
নিয়মে আমার কিছু দণ্ড মুক্ব হইঘ়্াছিল অর্থাৎ ছুই বৎসরের মধো সাড়ে তিপ 
মাস কম হইয়াছিল। আমার মনের শান্তি অথবা জেলের মধ্যে গভাপতই 
মনের মধ যে নিশ্তেজ অবদন্নভাব দেখা বায়, তাহা কারাঘুক্কির সম্ভাবনার বিক্ষুব্ধ 
হইয়া উঠিল। আমি উত্তেজন। বোধ করিতে লাগিলাম। বাহিরে গিয়া আমি 
কি করিব? অতি কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দিতে গিয়া আমি ইতন্ততঃ করিতে 
লাগিলাম, এই প্রশ্ন মুক্তির আনন্দ হরণ করিল। কিন্তু ইহা সাময়িক 
চিন্তবিকার। 'আমার বলপূর্ধবক দাবাইয়! রাখা শক্তি মাথ! তুলিতে লাগিল । 
আমি বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম । 

১৯৩৩-এর জুলাই মাসের শেষভাগে এক মর্শান্তিক সংবাদে দুশিশ্তাগ্রস্ 
হইলাম জে. এম. সেনগুপ্রের অকন্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কংগ্রেসের কার্ধাকরী 
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সমিতিতে আমরা বহবর্ষ যাবং সহকর্মী ছিলাম ত বটেই,/আমার কেমতরিজের 


ছাত্রজীবনে প্রথম দিকে তাহার সংশ্রবে আসিয়াছিলাম। কেমূত্রিজে আমাদের | | 


প্রথম দেখা, আমি নবাগত এবং তিনি সদ্য ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন । 

অস্তরীণে আবদ্ধ অবস্থায় সেনগুপ্রের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯৩২-এর প্রথম ভাগে 
ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর বোস্বাইয়ে জাহাজের উপরই তাঁহাকে 
গ্রেফতার করিয়া রাজবন্দী করা হয়। তাহার পর হইতেই তিনি বন্দী অথবা 
অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন এবং তাহার স্বাস্থ ভাঙ্গিয়! পড়ে। গভর্ণমেন্ট তীহাকে 
অনেক রকম সুবিধা দিয়াছিলেন কিন্তু তৎসত্বেও ব্যাধির কোন পরিবর্তন হইল 
না। কলিকাতায় তাহার শোকযাত্রায় বিপুল জনসঙ্ঘ যে ভাবে পরলোকগত 
নেতার উদ্দেশ্টে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল, তাহাতে মনে হইল, বাঙ্গলার হৃদয়ে বদিন 
অবরুদ্ধ বেদন! অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্তও যেন প্রকাশের পথ পাইয়াছে। 

সেনগ্ুপুও চলিয়া গেলেন। আর একজন রাজবন্দী সুভাষ বনু কয়েক 
বঙসরের কারাদগ ও অন্তরীণে তগন্বাস্থা, অবশেষে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে চিকিৎসার 
জন্য ইউরোপ যাইবার অনুমতি দ্রিলেন। প্রবীণ বিঠলভাই প্যাটেল ইউরোপে 
অন্স্থ। আরও কতজন স্বাস্থ্য হারাইয়াছে, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, 
কাণানীে শারীরিক দু'খ ও বাহি, কর্মপ্রেরণা দেহ সহ করিতে পারে 
নাই! কতজনের, (যদিও বাহির হইতে দেখিলে একরূপই মনে হয়) 
অস্বাভাবিক জীবন যাপনের ফলে মানসিক অবস্থা! বিপধাস্ত হইয়া গিয়াছে! 

মমগ্র দেশ কি ভয়াবহ দুঃখ নীরবে বহন করিতেছে, সেনগ্ুপ্ণের মৃত্যুতে 
তাহা "পষ্টভাবে মনে পড়িন, আমি ক্রান্তি ও অবসাদ বোধ করিতে লাগিলাম। 
ইহার পরিণাম কি? কোথায় ইহার শেষ? 

সৌভাগ্যক্রমে আমার স্থাস্থা ভালই ছিল; কাগ্রসের কার্ধে অনিয়মিত 
জীবন ঘাঁপন সত্বেও যোটের উপর আমি ভালই ছিলাম ইহার কার্ণ, পিতার 
নিকট হইতে আমি সুগঠিত দেহ লাভ করিয়াছিলাম এবং দেহের যু করিতাম। 
রোগ, ছুর্বধল দেহ এবং অতিরিক্ত মেদ, এ তিন্টিই আমার নিকট অশোভন মনে 
হইত) নিয়মিত ব্যায়াম, মুক্ত-বাদু এবং সাদাসিধা খাদা এই তিন উপায়ে আমি 
উহা হইতে মুক্ত ছিলাম। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে, মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিরা 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং গুরুপাক খাদোর দোষে গ্রায়ুই গীড়া ভোগ করেন 
( ধাহাদের অপচয় করিবার মত অর্থ আছে, তীহাদের সন্বন্ধেই ইহী গ্রযোজা )। 
ন্নহদুর্ধল! জননীরা অতিবিক্তি মিষ্ট ও মুখরোচক খাদ্য দিয়া অদ্ভিভৌজনে 
ঝাল্যকাল হইতেই সন্তানসন্ভতির দেহে বদ্হজমের বনিয়াদ গড়িয়া তোলেন । 
আমাদের দেশে শিশুদিগকে অতিবিক্ত কাপড়চোপড় দিয়! মুডিয়া রাখা হয়। 
ভারতে ইতর।জগণ অতি-ভোজন করিয়া থাকেন, ভবে তীহাদের খানো ঘি 
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মশল! কম থাকে। নম্ভবতঃ একপুরুষ পূর্বের ইংরাজগণের অপেক্ষা তাহারা 
একটু উন্নত হইয়াছেন, কেন না পূর্বোক্ত শ্রেণী প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ ও তীব্র 
পানাহার করিতেন। 

খাদ্য সম্পর্কে আমার কোন বিশেষ বাতিক নাই, কবল অতি ভোজন ও 
গুরুপাক খাদ্য বঙ্জন করিয়া থাকি। অন্যান্য কাশ্িবী ত্রাঙ্মণদের মত আমাদের 
পরিবারেও মাংসাহীর প্রচলিত, বালাকাল হইতেই আমি মাংসাহারে অভান্ত, 
তবে উহা আমার বেশী প্রিয় ছিল না । ১৯২০-এ অপহযোগ আন্দোলনের সচনা 
হইতেই আমি মাংসাহার ত্যাগ করিয়া নিরামিষাশী হইয়াছিলাম। তারপর 
ইউরোপ গমনের পূর্ব পধ্যন্ত ছয় বংসর কাল আমি নিরামিষাশী ছিলাম। 
ইউরোপে গিয়া অবশ্ঠ মাংসাহার করিয়াছি। ভারতে ফিরিয়া আমি পুনরায় 
নিরামিষ ভোজন আরম্ত করি এবং এখন পর্যন্ত প্রায় তাহাই আছি। মাংস 
আমার শরীরে সহ হয়, তবে আমি উহার প্রতি অরুচি প্রদর্শন করিয়! থাকি, 
কেন না, উহা আমার নিকট অত্যন্ত স্বলরুচি বলিয়া মনে হয়। 

১৯৩২-এ জেলে একবার আমার স্বাস্থ গররাপ হইয়াছিল। কয়েকমাস প্রত্যহ 
একটু জর হইত, ইহাতে আমার স্বাস্থ্যের গর্ব ক্ষুগ্ন হইত বলিয়া আমি বিবন্ত 
হইভাম। আমি এতকাল জীবন ও শক্তির যে প্রাচ্ধা অনুভব করিতাম, এই 
প্রথম তাহাতে সন্দেহের ছায়াপাত হইল, ক্রমশঃ ক্ষয় ও জরার বিভীষিকা 
সন্ধে দেখিয়া আমি ভীত হইলাম | *আমি থে মৃত্রাভয়ে ভীত হইম্লাছিলাম 
তাহা নহে, কিন্তু ধীরে ধীরে শারীরিক ও মানসিক বলক্ষয় স্বতন্ত্র বস্তু। ঘাহা 
হউক, আমার ভয় একটু অতিরঞ্চিত, এই অন্থস্থতা জয় করিয়া আমি শরীর 
আয়ত্তের মধ্যে আনিলাম | শীতকালে দীর্ঘকাল সুধ্যালোকে থাকিয়। আমি সুস্থ 
বোধ করিতে লাগিলাম। যখন আমার জেলের সঙ্গীর! কোট ও শাল গায়ে দিয়া 
শীতে কাপিতেন, আমি দিব্য আনন্দে উলঙ্গ দেহে রৌদ্র পোহাইতাম। ইহা 
কেবল শীতকালে উত্তর ভারতেই সম্ভব, অন্যত্র স্বধালোক অত্যন্ত প্রথর | 

ব্যায়ামের মধ্যে “শিরশামন” অর্থাৎ হাতের তালু ও মাথা মাটিতে বাখিয়া 
উপরের দিকে পদ্য উত্তোলন করা, তাহার পর মাথার পশ্চাৎ দিকে ছুই হাতের 
বদ্ধাঙ্থুলি রাখিয়! কনুইয়ের উপরূ ভর দিয়া শরীর সোজ| উপরে রাখায় আমি বড় 
আনন্দ পাই 1 আমার মনে হয়, শরীরের দিক দিঘ়। ইহা খুব ভাল, আমার 
ইহা আরও ভাল লাগে, কেন না ইহাতে আমার মনও প্রসন্ন হয়। কিঞ্চিৎ 
হাস্টকর এই ভঙ্গীতে আমার মেজাজ ভাল হয় এবং জীবনের খামখেয়ালীগুলি 
স্থ করিবার শক্তি পাই। 

আমার সাধারণ ভাল স্বাস্থ্য এবং সুস্থদেহঙ্গমি'ত আনন্দে আমি কারাঙ্গীৰনে 
অপরিস্ার্যা সাময়িক অবসাদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহাতে কি 
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কারাগারে কি বাহিরে মতত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যেও নিজেকে উপযোগী 
করিয়া নইয়াছি। আমি জীবনে বহু আঘাত পাইয়াছি, আঘাতের মুহূর্তে মনে 
হইয়াছে থে, আমি বুঝি লুটাইয়া পড়িব। কিন্তু বিশ্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছি, 
প্রত্যাশাতীত অল্লকালের মধ্যেই আমি নিজেকে সংহত করিয়াছি। আমার 
চরিত্রের প্রশান্তি ও সংযমের লক্ষণ আমার মতে এই যে, আমার কখনও বেশী 
মাথা ধরে নাই বা অনিদ্রায় কষ্ট পাই নাই। আধুনিক সভাতার সাধারণ 
ব্যাধি গুলিও আমার নাই, এমন কি অতিরিক্ত লেখাপড়া করা, বিশেষভাবে জেলে 
্্নালোকে লেখাপড়া করা! সত্বেও আমার দৃষ্টিশক্তি মন্দ নহে। একজন 
চক্ষুবিশেষজ্ঞ গত বৎসর আমার উৎকষ্ট দুট্ি-শক্তি দেখিরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
'আট বংমর পূর্বের তিনি ভবিযাদ্াী করিয়াছিলেন যে, ছুই এক বংসরের মধ্যেই 
আমাকে চশমা লইতে হইবে। তিনি অত্যন্ত ভূল করিয়াছিলেন, কেন না আমি 
এখনও চশম] ছাড়াই কাজ চালাইতেছি। এই সকল ঘটনা যদিও আমার 
প্রশান্তি ও সত্যমের খ্যাতির পরিচায়ক, তথাপি বলিয়! রাখি, যে সকল লৌক 
সর্বদাই দীর্মস্থি্ধ এবং সংঘত, তাহাদিগকে আমি ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকি। 

আমি যখন কারামুক্তির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন বাহিরে বাক্তিগত 
নিরুপদ্রব গ্রতিরোধের নূতন আন্দোলন চলিতেছে । গার্দিজী এই আন্দোলনের 
পুরোভাগে আসিতে প্রস্থৃত হইলেন 'এবং কর্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাপন করিলেন থে, 
তিনি ১লা আগষ্ট হইতে গুজরাটের কৃষকদের মধ্যে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রচার 
করিতে যাইবেন। তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফ তার করা হইল, এক বংসর কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হইয়া তিনি এরোডা জেলে ফিরিয়া গেলেন । তীহার কারাগমনে আমি 
আনন্দিত হঈলাম। কিন্তু শীপ্বই নূতন সমস্তা! দেখা দিল। গাদ্ধিজী কারাগার 
হইতে পূর্বের মত হরিজন আন্দোলন চালাইবার সুবিধা দাবী করিলেন, 
গভর্ণমেন্ট ভাহা দিলেন না। সহসা! আমরা শুনিলাঘ, এই ব্যাপার লইয়া অনশন 
আনম্ত করিয়াছেন । সামান্য ব্যাপার লইয়া এইবপ বিদ্বসন্থীল কার্যে প্রবৃত্ত 
হওয়া অভ্ভততপর্ব বলিয়া মনে হইল | গভর্মেন্টেব মহিত ত্কযুক্তিতে তিনি 
অভ্রান্থ হইতে পাবেন, কিন্তু উহার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধি কর! আমার 
পঙ্ষে কঠিন হইল | আমাদের করিবার কিছুই নাই, বিহ্বল হইয়া ঘটনার গতি 
লক্ষ্য করিতে লাগিলাম | 

এক সপ্তাহ উপবাসের পরেই তাহার অবস্থা অতিশয় মন্দ হইল। তাহাকে 
হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল কিন্তু তখনও তিনি বন্দী; গভরমেন্ট 
হরিজন আন্দোলন পরিচালনার স্থবিধা দিতে সন্মত হইলেন না । তিনি বাচিবার 
ইচ্ছ1 ছাড়িয়া! দিলেন ( পূর্বববার অনশনকালে ইহা ছিল ) এবং ক্রমশঃ নিজেকে 
মৃতাপথে আগাইয়। দিতে লাগিলেন । শেষ সময় উপস্থিত বলিয়া মনে হইতে 
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লাগিল। তিনি সকলের নিকট হইতে বিদায় লইলেন এবং তাহার বাক্তিগত 
বাবহাবের থে কয়েকটি বস্তু ছিল, তাহাও নার্স ও অন্যান্যের মধ্যে বন্টন করিয়া 
দিলেন। কিন্তু তিনি গভরদমেন্টের রক্ষণাবেক্ষণের মধো প্রাণতযাগ করুন, এ 
অভিপ্রায় তীহাঁদের ছিল না। সেইদিন অপরাহেই তাহাকে সহসা মুক্তি দেওয়। 
হইল। অল্পের জন্য তিনি সেযাত্র! রক্ষা পাইলেন | সম্ভবতঃ, আর একদিন 
গেলেই বহু বিলম্ব হইয়া! যাইত। অন্তবতঃ ইহা সি. এফ. এগুজের চেষ্টার 
ফল, গান্ধিজীর নিষেধ সত্বেও তিনি তাড়াতাড়ি ভারতে ফিরিয়াছিলেন! 
ইতিমধো আমি দেরাহুন জেল হইতে, অন্যান্য জেলে দেড়বৎসর ক. 
পুনরায় ১৩ই আগস্ট নৈনী জেলে ফিরিয়া আসিলাম। তখনই মাতার গড! এবং 
তাহাকে হাসপাতালে স্থানাস্থরিত করা হইয়াছে এই সংবাদ আসিল । মাতার 
অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া ১৯৩৩-এর ৩০শে আগ আমি কারাগার হইতে মুক্ষি 
পাইলায়। সাধারণভাবে আমি পূর্ণদণ্ড ভোগান্তে ১২ই সেপৌ্বর মুক্তি পাইতাম । 
প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট মামীকে আরও তেরদিন কারাদণ্ড মাপ করিলেন । 
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কারামূদ্কির অবাবহিত পরেই আংমি লক্ষৌয়ে মাতার বোগন ছাপা, ধ্টিপন্থি 
হইলাম এবং তাহার সহিত কয়েকদিন থাকিলাম। দীর্ঘকাল পরে ॥ লাগাবে 
বাহিবে আসিয়া! আমি অনুভব করিলাম, আমার চারিদিকের পবিবেঃ নর সহিত 
আমার ঘোগস্থত্র ছিন্ন হইয়া গিরাছে। সকলের মনের ভাব যেমন হয়, তেমনি 
ভাবে আমি৪ আশ্চর্য হইয়া অন্ভব করিলাম, যখন আমি কারাগাবে নিশ্চল 
হইয়| ছিলাম, তখনও জগ২ চলিরাছে, কত কি পরিবর্তন হইরাছে। ছেলেমেয়েরা 
বড় হইনাছে-_জনম, মৃত্ু, বিবাহ, প্রেম, কলহ, থেলাধলা, কাজকর্শ, নগ-দুঃখের 
পিতা আবর্ধন। জীবনের নৃতন আকর্ষণ, আলাপের নূতন বিষয়, নাহ! দেখি 
শুনি, সবই একটু অপ্রত্যাশিত বিশ্বয়ের । আমাকে পণ্চাতে ফেলিয়া জীবন হেন 
অগ্রসর হঠয়াছে। ইহা খুব স্থথের অনুভূতি নর। অল্নকালের মধোই পারিপাখিক 
শবস্থার দিত সামগ্রস্ত করিরা লইলাম, কিন্ত কোন আগ্রহ বো কৰিণাম না। 
আম বুঝিলাম, অর কয়েকদিনের জন্য জেল হইতে ছাড়া পাইয়াছি মাত্র, শীদ্রই 
হয় ত আবার ফিরিয়। যাইতে হইবে । যাহা শীঘ্রই তাাগ করিতে হবে তাহার 
সহিত সামগ্ন্ত স্তাপনের চেষ্টায় ফল কি? 
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রাজনীতির দিক দিয়া ভারত অপেক্ষাকৃত শান্ত, শান্দালন ও তংসংক্রান্ত 
কাজকম্্ গভর্ণমেন্ট সংযত ও দমন করিয়া ফেলিয়াছেন ) কদাচিৎ কেহ গ্রেফ তার 
হয়। কিন্তু ভারতের এই নিস্তক্ধতার মধ্যে বহু ইঙ্গিত ছিল। দীর্ঘকাল তীত্র 
দমন-শীতির ফলে ক্রান্তিজনিত এই নিস্তন্ধতা অশুভ সম্ভাবনায় পূর্ণ। এ নিস্তন্তা 
যেন মুখর; ধাহারা দমন করেন, ইহা তীহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বাহাতঃ সমস্ত 
অবাধ্যতা দমিত হইয়াছে, গোয়েন্দা ও গ্প্চচরের বিপুল বাহিনী দেশ ছাইয়া 
ফেলিয়াছে। সর্বত্র ছত্রভঙ্গ অবস্থা, জনসাধারণ সন্ত্রস্ত । সর্ববিধ রাজনৈতিক 
কাধ্য-বিশেষভাবে পল্লী-অঞ্চলে--দমন করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক 
গভর্ণমেন্ট মিউনিমিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ডের চাকুরী হইতে কংগ্রেসপন্থীদের 
তাড়াইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত । ঘিউনিপিণালিটি প্রভৃতির উপর অত্যধিক চাপ 
দেওয়া হইতে লাগিল, যদি দুষ্ট কংগ্রেসপন্থীদিগকে পদচ্যত ন! করা হয়, তাহা 
হইলে সরকারী সাহাযা বন্ধ কর! হইবে বলিয়। ভয় দেখান হইল। এই প্রকার 
জববদন্তীর প্রকট দৃষ্টান্ত দেখা গেল কলিকাত। কর্পোরেশনে | অবশেষে, বাঙ্গল। 
গভর্ণমেন্ট আইন করিয়া কলিকাতা! কর্পোবেশনে বাজনৈতিক অপরাপে দণ্ডিত 
বাক্কিদের নিয়োগ বদ্ধ করিয়া দিলেন। 

জান্মাণীতে নাত্পী দলের অত্যাচারের বিবর্ণ ভাবতীয় ব্রিটিশ কর্মচারিগণ 
এবং ব্রিটিশ ঘ'নাদপতরগ্ুনিণ উপর এক আশ্চধ্য প্রতিক্রিয়| সুট্টি করিল । তীহার। 
ভারতে যাহা করিয়াছেন, যেন উহার মধ্যে তাহার বৈধ যৌক্তিকতা খু'জিয়া 
পাইলেন, অহস্কারের সহিত তীহার! আমাদের শুনাইতে লাগিলেন যে, যি 
নাংসীদের হাতে পড়িতে, তাহা হইলে অবস্থা কি হইত একবার ভাবিয়। দেখ। 
নাৎসীরা নৃতন শীতি, নৃতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে ।. তাহাদের মহিত পাল্লা 
দেওয়] নিশ্চয়ই সহজ নহে। সম্ভবতঃ তাহাদের হাতে পড়িলে আমাদের দুর্ভোগ 
আরও বেশী হইত | তবে গত পাচ বৎসরে ভারতের নানা অংশে যাহা ঘটিয়াছে, 
তাহার আন্মপৃব্বিক বিবরণ আমি জানি না বলিয়া আমার পক্ষে তুলনামূলক 
বিচার করা কঠিন। দক্ষিণ হস্তে যাই। দান করিবে, বাম হস্ত তাহ! জানিবে না, 
ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এই নীতিতে বিশ্বাপী। কাদেই নিরপেক্ষ তদন্তের 
প্রস্তাবে তাহারা কর্ণপাত করিলেন না, অথবা এই শ্রেণীর তদন্তে শাসকবর্গের 
নির্দোষিতা প্রমাণের ঝৌকই বেশী দে যায়। আমার মতে মাধারণ ইংরাজগণ 
বর্ধর অত্যাচারকে ঘ্বণা করেন, ইহা সতা। নাতসীদের মত ইংরাছেরাও 
প্রকাশে গর্বভরে “ক্রতালিতাৎ” ( অথব৷ ইংরাজী প্রতিশব্ব ) বলিয়া সর্বত্র 
'জয়্ঘনি দিয়! ফিরিতেছেন, ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নী। যখন 
ইতরাজেরা এরূপ করেন, তখন ত্াহীরা একটু লঙ্জীবোধও করিয়া থাকেন। 
আমর! ইংরাজ হই, জান্মাণ বা ভারতীয়ই হই, আমাদের স্ুমভ্য ব্যবহারের উপর 


৪২৭ 


জওহরলাল নেহরু 
আবরণ অত্যন্ত পাতলা, রিপুর উদ্রেক হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবরণ মুছিয়া গিয়া 
“যে পৃষ্ঠ প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিতে মনোহর নয়। বিগত মহযুদ্ধ মানুষকে 
ভয়াবহ বর্বরতার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল এবং যুদ্ধবিরতির সন্ধির পরও 
আমরা! দেখিয়াছি, জান্বাণীকে না খাইতে দিয়! পিষিয়া মারিবার জন্য অবরোধ 
করিবার চেষ্টা; যাহা একজন ইংরাজ লেখকের মতে, “কোন জাতি এত বড় 
হয়হীন অমানুষিক বর্বরতা ও পাশবিক নৃশংসতা! দেখায় নাই।” ভাবতরর্য 
১৮৫৭-৫৮র কথা ভুলিয়! যায় নাই। যখনই আমাদের স্বার্থে হাত পড়িবার 
উপক্রম হয়, তখনই আমরা স্থশিক্ষা ও সভ্য ব্যবহার তুলিয়া! যাই। তখন 
অগতোর নাম হয় "প্রচারকার্ধ্য”, বর্বরতার নাম হয় “বৈজ্ঞানিক দমননীতি” এবং 
“আইন ও শৃঙ্খল] রক্ষা” । 
ইভা কোন বিশেষ জাতি বা ব্যক্তির দৌষ নহে। সমান অবস্থায় পড়িলে 
সকলেই অগ্নবিস্তর এরূপ আচরণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের মত প্রত্যেক 
বৈদেশিক শাদনাধীন দেশেই শামকবর্গের প্রতি একটা বিক্ুদ্ধতা সর্বদাই থাকে, 
সময় সময় উহা প্রত্যক্ষ ও বিপজ্জনক হইয়! উঠে। এই বিরুদ্ধতা হইতেই শাপক 
সম্প্রদায়ের চরিত্রে সামরিক সদ্‌গুণ ও পাপাচার উভরই জাগিয়া উঠে। গত 
কয়েক বংসরে আমারদের বিরুদ্ধতা প্রবল ও কার্যকরী হইয়া উঠিঘ়াছিল বপিয়া 
আমর] ভারতেও এ শ্রেণীর সামগ্রিক সদগ্চণ ৭ পাপাচার দেখিয়াছি | পিস্ধ 
ভারতে আমরা কতক পরিমাণে এই সামরিক মনোবুত্তি অথবা ভাহার অভাব 
মহ করিয়াছি । দাআাজোর ইহাই পরিণাম, উহ্া উভর পক্ষকেই অধঃপতিত 
করে! ভারভবামীক্ের অধঃপতন ত সর্বত্রই প্রতাক্ষ ; অপর পক্ষের অধঃপতন 
অত্যান্ত সুক্ষ, কিন্তু সঙ্কটের সময় তাহা গ্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া, এক 
ভতীয় দল আছে, যাহাদের মধ্যে উভয়বিধ অধঃপতনই দেখ! যায়। 
জেলে বসিয়া সরকারা উচ্চকর্শঢারীদের বক্তৃতা, ব্াবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক 
বাবস্থাপক সভার প্র্ের তাহাদের উত্তর এবং গভররষেপ্টের বিবৃতিগ্ুলি পাঃ 
করিবার প্রচুর অবদর পাইতাম । আছি লক্ষা করিয়াছি, গত তিন বসবে 
তাহাদের অনেক পরিবর্তন হইরাছে এক তাঙ। ক্রমশঃই প্রতাক্ষ হইয়। উঠিতেছে। 
তাহাদের মবো ভয় দেখাবার ভাব প্রধল হইয়াছে এবং সাঞ্জেপ্ট মেজর থে 
5র্ধানে সৈনদের সম্বোধন করেন, ভতাহারাঁও ক্রমশঃ তাহা আয়ন করিতেছেন। 
১৯৩৩-এর নভেম্বর কি ডিদেগরে বাঙ্গলায় মেদিনীপুর ডিভিমনের (আমার মনে 
হয়। কমিশনারের বক্তৃত। ইহার প্রকট দৃষ্টান্ত । এই বক্তৃতার প্রত্যেকটি কথা 
ঘেন “পনাজিতের প্রতি কিছুমাত্র করুণা প্রদর্শন না করিয়া জয়ের পূর্ণ ফণ 
আদায় করিবার দুসন্কর্ প্রকাশের” মনোধৃত্তির স্থত্রে গ্রথিত। বেসরকারী 
ইত্বাজগণ, বিশেষতঃ বাঙ্গলায়, সরকারী নমুনা অপেক্ষাও অর্ধিক দূর অগ্রসর 


৪২৮ 


গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ 


হইয়াছিলেন, তাহাদের বক্তৃতা ও আচরণে ফাসিম্ত মনোভাব প্রকাশিত 
হইত। 

সম্প্রতি দিন্ধুদেশে একজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে প্রকাশ্ঠস্থলে ফাসিতে 
লটকান, বর্বরতার আর একটি দৃষ্টান্ত | সিন্ধুদেশে অপরাধীর সংখ্যা বাড়িতেছে ; 
কাজেই অপরকে সাবধান করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রকাশে প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থা 
করিলেন। এই পৈশাচিক দৃশ্য দেখিবার জন্য জনসাধারণকে সকল প্রকার 
স্ববিধা দেওয়া! হইয়াছিল এবং শুনা যায়, বহু সহস্র ব্যক্তি মমবেত হইয়াছিল । 

কারামুক্তির পর রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা! পর্যবেক্ষণ করিয়া যাহা 
দেখিলাম, তাহাতে উৎসাহিত হইবার কিছু ছিল না। আমার বহু সহবন্মা 
তখনও জেলে, নৃতন নৃতন গ্রেফ তারও চলিয়াছিল : সমস্ত অভিন্যান্সীয় আইনের 
. কাজ পূর্ণোগ্ভমে চলিতেছিল । সেন্সরের প্রতাপে ংবাদপত্র রুদ্ধক্ঠ ; আমাদের 
চিঠিপত্র বিপর্য্যস্ত। আমার সহকম্ী রফি*। -দ কিদোয়াই তীহার চিঠিপত্র 
সবদ্ধে সেন্সরের খামখেয়ালীতে মহ] বিরক্ত : । উঠিলেন। চিঠিপত্র মাটকান 
হইত, কখনও আমিতে বিলম্ব হইত, কখন€  হীরাইত । এন্ধপ অবস্থায় তিনি 
দেখাসাক্ষাৎ, নিমন্ত্রণ, কাজকর্মের নির্দিষ্ট সময় রক্ষা করিতে পারিতেন না। 
সেন্সর বাহাতে একটু ত্পরশার সহিত কার্য করে, এ জন্য তিনি পত্র লিখিবার 
সঙ্ক্ন করিলেন, কিন্তু কাহাকে লিখিবেন? সেন্সর কোন রাজনৈতিক কর্মচারী 
নহে। হয় ত একদন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী গোপনে এই কাজ করে, 
যাহার অস্তিত্ব ও কাধ্য প্রণালী গ্রকাশ্তভাবে স্বীকার করা হয় না। রকি আহম্মদ 
এই সমস্ত! সমাধান করিলেন ; তিনি সেন্সরের নিকট একখানি পত্র লিখিয়। 
খামের উপর নিজের ঠিকানা লিখিয়। দিলেন । চিঠিখানা যে ঠিক লোকের 
হাতে পড়িঘাছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তাহাব পর হইতে রফি আহম্মদ 
অনেকটা নিয়মিতরূপে চিঠিপত্র পাইতেন । 

আমার জেলে ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা! ছিল না। আমার পক্ষে যথেষ্ট 
হইয়াছে । কিন্তু সমস্ত নানৈতিক কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ না করিলে, ইহার 
হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায়ও আমি দেখিলাম না। আমার সেরূপ অভিপ্রায় 
ছিল না, কাজেই আমি অনুভব করিলাম যে, গভর্ণমেন্টের সহিত সংঘর্ষ 
অনিবাধ্য। যে কোন মুহুর্তে হয়ত আমার উপর কিছু করিতে অথব| না করিতে 
আদেশ জারী কর। হইবে; কোন নির্দিষ্ট নিয়মে বলপূর্বক কাধ্য করিতে বাধা 
করার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত প্রকৃতি বিদ্রোহ করিবে। ভারতীয় জনসাধারণকে 
ভয় দেখাইয়া অবনমিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। আমি নিরুপায়, ব্যাপক 
ক্ষেত্রে আমার করিবার কিছুই নাই কিন্তু অন্ততঃপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ভয়ে 
নত হইয়া আন্গুগত্য স্বীকার করিতে অস্বীকার করিতে পারি। 
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জওহরলাল নেহরু 


জেলে যাইবার পূর্বের কতকগুলি কাজ শেষ করিবার গষ্কল্ল করিলাম। 
প্রথমতঃ পীড়িতা মাতাকে লইয়া বিব্রত হইলাম। ধীরে ধীরে তিনি 
আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন, এত ধীরে যে, এক বংসর তিনি শয্যাশাযী 
ছিলেন। গান্ধিজীকে দেখিবার জন্য আমি ব্যগ্র হইলাম; সর্বশেষ উপবাসের 
পরতিনি পুনরায় ধীবে ধীরে আবোগালাভ করিতেছিলেন। ছুই বৎসরের 
অধিককাল তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের 
আমার সহকর্মীদের সাক্ষাৎ লাভের জন্তও আমি আগ্রহাম্বিত হইলাম । ভারতের 
বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও, জগতের অবস্থা এবং আমার মনের 
মধ্যে যে সকল ভাব জাগিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব আলোচনা করিতে ইচ্ছা 
হইল। আমি তখন ভাবিতাম, জগৎ অতি ক্রুত রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
এক খগুপ্রলয়ের দিকে অগ্রসর মে । উহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের 
জাতীয় কম্মপদ্ধতি নির্ণর কর। উচিত 
আমার পারিবারিক ব্যাপারের রে নজর দেওয়ার আবশ্যক হইল | 
এতকাল আমি উহ্বার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম, এমন কি, পিতার মৃত্যুর 
পবক্তাহার কাগজপত্রগুলি দেখিবার পর্ধযস্ক অবসর পাই নাই । আমরা আমাদের 
বায় অনেক কমাইয়। ফ্েলিযাছিল'ম, তথাপি যাহা ছিল, তাহাও আমাদের 
সাধ্যাতীত। কিন্তু আমাদের বর্তমান বাটীতে বাম করিয়া উহা! আর বেশী 
কমান কঠিন । আমাদের আর মোটর গাড়ী ছিল না, কেন না, উহার বায় বহন 
করার সাধ্য আমাদের নাই, দ্বিতীয়ত: যে কোন মুহূর্তে গভর্ণমেন্ট উহ! বাজেযাপ্ণ 
করিতে পারেন এই অর্থনন্কটের মধ্যেও আমি রাশি রাশি ভিক্ষার জন্য পর 
পইতাম (সেন্সর এগুলি আটকাইত না)। দেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণভারতে, 
একটা প্রচলিত এবং অন্ত্যন্ত ভ্রাস্ত ধারণা আছে ধে, আমি একজন মহাপনী ব্যক্তি। 
আমি জেল হইতে বাহির হইবার পরেই আমার কনিষ্ঠ। ভগ্লী কুষ্ণাব বিবাহ 
সগঞ্ধ ঠিক হইল এবং আমার অনিজ্ছারৃত কারাগমনের পূর্বেই তাহার বিবাহ 
মন্পন্ন করিবার জন্য উত্কন্তিত হইলাম । কৃষণাও এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগাস্তে 
কয়েক মাস পূর্বে মুক্তি পাইয়াছিল। 
মায়ের শরীর একটু ভাল হইলে আমি গাদ্িজীর সহিত সাক্ষাতের জন পুন 
পুগুন! হইলাম । তীহার সাইত সাক্ষাতে আমি স্থথী হইলাম; গন তিনি 
দুর্বল হইলেও ধীরে ধীরে আরোগালাভ করিতেছেন। আমাদের অনেক 
ক্থাবার্তী হইল। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টভঙ্দীর 
পার্মকা প্রচ, ইহ! বলাই বাহুল্য । কিন্কতিনি উদ্দারতার সহিত আমার 
বক্তব্য বিষ ঘথাসম্ব অনুমোদন কবিবার চেষ্ট। করিলেন, ইহাতে আমি কৃতজ্ঞ 
হইলাম । পরে প্রকাশিত আমাদের পত্জাবলীতে থে সকল সমস্ত! তখন আমার 
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যনে জাগিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিয়াছিলান ভাষা একটু অন্পষ্ট হইলেও 


আমাদের মতভেদ পরিষ্বাবরূপেই বুঝ গিয়াছিল। আমি দেখিয়া সখা হইলাম, 


গাঁ্ধিজীও ঘোষণ করিলেন যে, কায়েমী স্বার্থ লৌপ করিতে হইবে, তবে তিনি 
বাধা কর| অপেক্ষ। বুঝাইয়া স্বমতে আনার উপর জোর দিলেন) শ্বমতে আনয়ন 
করিবার তাহার গ্রণালীগুলি আমার মতে সৌজন্য ও সুবিবেচনার সহিত বাধ্য 
কর! অপেক্ষা অধিক দুরবস্তী নহে; অতএব পার্থক্যটা আমার নিকট খুব বেশী 
বোধ হইল না। পূর্বের মত তখনও তীহার সম্থদ্ধে আমার এই ধারণা ছিল ফে 
মতবাদ লইঘ্জা আলোচনা করিতে তিনি বিমুখ হইলেও ঘটনার গতি ও 
যৌন্তিকত। তাহাকে একপদ একপদ করিয়া সামাজিক আমূল পরিবর্তনের 
অপরিহাধ্য প্রয়োছনের অভিমুখে লইয়া যাইবে। ডি এক অনন্যসাধারণ বিস্ময়, 
'মঃ ভেরিরার এলইনের ভাষায় ম্ধাযুগীয় ক্যাথলিক স]াসীদর মত এ মন্ুযটি, 
ভারতীয় কৃঘক-অম্প্রদায়ের সহিত গ্রাণগত মন্বঘ্ধে আবদ্ধ একজন কুশলকন্মা 
জণনায়ক | সন্ষটের মুহণ্ডে তিনি থে কোন্‌ দিকে ঝুঁকিবেন, তাহা অন্থমান করা 
কঠিন, কিন্ত তিনি যে দিকেই বান, একটা স্বতত্থ কিছু ঘটিবেই । আহারের মতে ' 
তিনি ভূপপথে গেলেও, সে পথ হইবে সরল । তাহার সহিত মিপিত ভাবে কাজ 
পা সং সময়েই ভাল [কন্থু প্রয়োজন হইলে পৃথক পথে চলিবার জন্যও প্রস্তুত 


ভখন ভাবিলাম, আাপাততঃ এ প্রদ উঠে না। আমরা তখনণ্ড জাতীয় 
নংঘষের মধো আছি এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ হইলেও নিরুপদ্রৰ 
প্রতিরোধ তখনও কংগ্রেসের মতবাদে পধ্যবসিত কাধ্াপদ্ধতি। এই অবস্থার 
মধ্যেই আ ডি গকে জন্মাধার্ণ, বিশেষভাবে বাজ জনীতি -ধেঁধা কংগ্রেসকন্মাদের 
মধে) সগাজভীন্ত্রক মভবার প্রচার করিতে হইবে এবং যখন পুনরাষব কাধ্যপদ্ধতি 
ঘোষণ। রর বার লম্য় আদিবে, তখন আমরা আরও অনেকখানি অগ্রর হইতে 
পানিব। ইতিমধ্যে কংগ্রেম বেআইনী প্রতিষ্ঠান হইযাঈ আছে এবং ব্রিটিশ 
গভর্ণমেপ্ট উহাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা] করিতেছেন । আমাদিগকে এই 
আক্রমণের সন্তুখীন হইতে হ ইবে। 

গাদ্ধিগী [নজেকে লইয়াই |ব্ষম স্মঙ্তার পড়িলেন। তিনি নিজেকে লইয়া 
কি করিবেন? তিনি এক জটিল জালে জড়াইয়। পাড়য়াছেন। যদি তিনি 
পুনরায় জেলে যান, তাহ। হইলে আবান হরিজন কাধ্যের সুবিধার কথ। উঠিবে, 
গভর্ণমেন্ট ধাজী হইবেন না, ফলে পুনধায় অনশন । আবার কি তাহার পুনরাবৃত্তি 
হইবে?) এই ইশ বিডাল খেলার মধ যাইতে তিনি অন্বীকার করিলেন এবং 
বলিলেন, এই সুবিধার জন্ত যাঁদ তাহাকে পুনরায় উপবাস করিতে হয়, তাহা হইলে 
(তশি মুক্তি পাইলেও অনশন ত্যাগ করিবেন না। তাহার অর্থ অনশনে মৃত্যু! 
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তীহাকক সম্মুখে সম্ভবপর দ্বিতীয় পথ, কারাদণ্ডের এক বসরকাল (তখনও 
সাডে দশমাস বাকী ) পুনরায় কারাবরণ না করা এবং হরিজন আন্দোলন লইয়া 
থাকা । এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেসকম্মীদের সহিত মিলিত হইবেন এবং 
গ্রয়োজনমত উপদেশাদি দিবেন । 

তিনি আমাকে তৃতীয় উপায়ের কথ] উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, কিছুদিনের 
মত তিনি কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং উহা, তাহার ভাষীয়, “যুবক 
সম্প্রদায়ের” হাতে অর্পণ করিবেন । 

প্রথম উপায়ের শেষফল ঘখন অনশন মৃত্যু, তখন তাহাকে সে পরামর্শ দেওয়া 
আমাদের পক্ষে অসম্ভব । কংগ্রেস যতক্ষণ বে-আইনী প্রতিষ্ঠান থাকিবে, 
ততক্ষণ তৃতীয় উপায়ও অবাঞ্ছনীয় মনে হইল । ইহার ফলে অবিলম্বে নিরুপ্ুব 
প্রতিরোধ বঙ্জন এবং সর্বববিধ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কাধ্য ত্যাগ করিয়া আইনসঙ্গত 
নিয়মতান্ত্রিকতার পথে প্রত্যাবর্তন, অথবা বে-আইনীঘোধিত সাহাধ্যবঞ্চিত 
কংগ্রেম অবশেষে গান্ধিজী কতক পরিত্যক্ত হইলে গভর্ণমেণ্ট কতক আরও 
নিশ্পিষ্ট হইবে। বে বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের কাধ্যপদ্ধতি নির্ণরের জন্য একত 
মিলিত হইয়া আলোচন। সম্ভবপর নহে, কোন দলই তাহার ভার গ্রহণ করিতে 
চাহিবে না। এই ভাবে ছাড়িতে ছাড়িতে আমর] তাহার নির্দেশিত দ্বিতীয় 
পথের কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । আমাদের প্রায় মকলেরই ইহা ভাল 
বোধ হইল না, কেন ন| ইহাতে নিরুপদ্রব প্রতিরোপের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, 
তাহাও ভাঙ্গিয়া পড়িবে স্বং নেতাই যদি সংগ্রাম হইতে সবিয়া দাঢ়ান, তাহা 
হইলে উৎসাহী কংগ্রেনকক্মীরা আর্তটন ঝীপাইঘা পড়িবে, এবপ প্রতাশ। কর! 
যায় না। কিন্তু এই জটিল অবস্থ। হইতে বাহির হইবার অন্য পণ ছিল 
না, অতএব গাদ্দিজী-্টাই!নু এ অভিপ্রায় ঘোষণ। করিলেন । 

যদিও আমাদের ঘুক্তি ও কারণ স্বতত্ত্, তথাপি আমি ও গান্ধিদ্সী একমত 
হইয়া স্থির করিলাম, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি বঙ্জন করিবার সময় এখনও 
আসে নাই এবং মুহুভাবে ৪ আমাদিগকে ইভ] চালাইতে হইবে। অন্যান্য বিষ", 
আমি সমাজতান্িক মতবাদ ও জগতের বন্ধমান অবস্থার প্রতি জননাপারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে লাগিলাম। 

ফিরিবার পথে আমি কম্সেকদিনের জন্য বোহ্বাইয়ে ছিলাম । শৌক্ঞাগা গমে 
এখানে উদরশঙ্কর ছিলেন, আমি ভাহার নৃত্য দেখিবার স্বধোগ পাইলাম। এই 
অপ্রত্যাশিত আনন্দ আমি উপভোগ করিলাম | নাটক, সিনেমা) সঙ্গীত, টকি, 
রেডিয়ে! প্রভৃতি বহু বৎসর ধরিয়া মামার আয়ন্তের বাহিরে, এমন কি, সাময়িক 
দুক্তির সমঘ্বও আমি এত কাজে ব্যস্ত থাকিতাম যে, সম্য় হইত ন|। আমি 
একবার মাত্র কি, দেখিয়াছি) খ্যাতনামা সিনেমা অভিনেত। ঘভিনেরীদের 
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নামগুলি আমার নিকট কেবল নামেই পধ্যবসিত। নাটকের থা আমার 
বিশেষভাবে মনে পড়িত, বিদেশে নৃতন নাটকাভিনয়ের বিবরণ আমি ইর্যার 
সহিত স'বাদপত্ধে পাঠ করিতাম। কারার বাহিরে থাকিলেও উত্তর ভারতে 
উত্তম অভিনয় দেখিবার কোন স্তযোগ ছিল ন1। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গলা, গুজরাটী 
ও মারাঠি নাটকের অনেক উন্নতি হইয়াছে কিন্তু হিন্দস্থানী রঙ্গমঞ্চের মেবূপ 
উন্নতি হয় নাই। উহা। ( পরে উন্নতি হইয়াছে কিনা জানি না) অত্যন্ত স্কুল ৪ 
কলানৈপুণাহীন। আমি শুনিয়াছি, ভারতীয় মুখর বা নির্বাক ছায়াচিত্রগুলি 
স্থলরুচির পরিচায়ক । এগুলি সাধারণতঃ অপেরা কিম্বা ভারতের পুবাণ ও 
প্রাটীন ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত নাটক। 

আমার হনে হয় তাহারা! মহরবাসীদের রুচির খাদ্য জোগাইয়া থাকেন। 
এই সকল স্কুল ও পীড়াদায়ক চিত্রের সহিত আমাদের লোক সঙ্গীত ও নৃত্যের, এঘন 
কি গ্রামা যাত্রাভিনয়াদিরও, পার্থকা কত বেশী! বাঙ্গলা, গুজরাট ও দক্ষিণ 
ভারতে সময় সময় দেখা যায় এবং দ্রেখিয়া আনন্দে বিম্মিত হইতে হয় যে, 
আমাদের পল্লীবাসীরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কি গভীর ভাবে কলানিপুণ ও 
রসজ্ঞ। কিন্ত মধাশ্ণোরী এরূপ নহেন, তাহারা জাতিদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। 
পরম্পরাগত ৌন্দধ্য-রসজ্ঞান হাবাইয়াছেন। তাহাদের ঘরে ঘরে জাম্মাণী ও 
অগ্রিয়ার সস্তা! ছাপা কুৎসিত ছবি, বড় জোর তীহাদের দৌড় বৃবিবন্মা পয্যস্ত | 
তাহাদের প্রিয় বাদাযক হারমোনিষূম ৬ আমি এই আশার বাচিয়া থাকিব যে, 
স্বরাজ গভর্ণমেন্টের অন্থতম প্রাথমিক কাজ হইবে, এই ভয়াবহ যন্্টি বন্ধ করা )। 
লাক্ষৌ এবং অন্থা্্ বড় বড় তালুকদারের বাড়ীতে অসামগ্রস্ত এবং কলানৈপুণোর 
ব্যভিচারের যে পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, অন্যত্র তাহা আছে কিনা সন্দেহ। তাহাদের 
ধরচ করিবার মত পয়নীও আছে, লোককে দেখাইবার স্পৃহাও আছে, তাহারা 
তাই| করিয়াও থাকেন এবং যে সকল লোক তীহাদের সহিত দেখা করিতে 
যান, তাহার! উহ্থাদের ইচ্ছা পূ করিতে গিয়া পীড়িত হ* ! 

গ্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের প্রভাবে অধুনা ভারতের সর্বত্র কারু-শর্প-রুচি 
জাশগিতেছে। কিন্তু যে দেশের লোকের প্রতিপদে বার্দাবিপত্তি, নিষেধাজ্ঞা ও 
দমন, ধেখানে এক সর্ধব্যাপী ভয়ের বাজত্ব, সেখানে কি কোনও কলাবিদ্যার 
উন্নতি হইতে পারে? 

বোম্বাইয়ে অনেক সহকম্মীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, অনেকেই সদ্য কারামুক্ত । 
বোগ্াইয়ে সমাজতন্বীদল বেশ শক্তিশালী দেখিলাম, আধুনিক কতকগুলি ঘটনায় 
কংগ্রেষের কত্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপর অনেকেই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। রাজনৈতিক 
ব্যাপারে গাদ্ধিজীর দার্শনিক দুষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা চলিতেছে। এই লকল 
সমালোচনার সহিত আমি প্রায় একমত ; কিন্তু আমি স্পষ্টই বুঝিলাম যে, 
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আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই; ইহার 
মধোই কাজ চালাইতে হইবে । নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বঙ্জন করিলেই যে আমরা 
বেহাই পাইব, এমন ষস্তাবনা নাই; গভর্ণমেন্ট আক্রমণ চালাইতে থাকিবেন 
এবং কোন কাজ করিতে গেলেই জেলে যাওয়া অনিবাধ্য। আমাদের জাতীয় 
আন্দৌলন এখন এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে, হয় গভর্ণমেন্ট ইহা! দলিত করিয়! 
ফেলিবেন, নয় ইহা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ইহার ইচ্ছামত কাধ্া করিতে বাধ্য 
করিবে। ইহার অর্থ এই যে, ইহা বর্তমানে এমন এক অবস্থায় আসিয়াছে, 
যেখানে বেআইনী ঘোষিত হইবার সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্ভমান এবং নিরুপদ্রব 
প্রতিরোধ বজ্জন করিলেও এই আন্দোলন পিছাইয়! যাইতে পারে না । নিরুপদ্রব 
প্রতিরোধ চালাইয়া যাওয়ার মূল্য কাধ্যতঃ অতি অল্প হইলেও নৈতিক 
আত্মরক্ষার দিক দিয়া ইহার একটা মূল্য আছে। সংঘর্ষ চলিবার সময় নৃতন ভাব 
প্রচার সহজ সাময়িক ভাবে সংঘর্ষে ক্ষান্ত দিলেই সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়। পড়িবে । 
তঘর্ষের পরিবর্তে এক মাত্র পথ, আপোথেন মনোভাব লইয়া ব্রিটিশ রুর্পক্ষের 
সম্মুখীন হওয়া এবং আইন-সভায় নিযমতান্থিক কাধ্যে প্রবৃত্ত হওয়া। 

ইহা অত্যন্ত সন্কটের অবস্থ) সহসা মন স্থির করা সহজ নহে। আমি 
সহকম্মীদের মানসিক দন্ব-সংঘাত হ্দরঙ্গর্ম করিলাম, কেন না আমার নিজের 
মনেও আলোড়ন চলিতেছিল। কিন্তু আমি এখানেও দেখিলাম, ভারতের 
অন্যত্র দেখিয়াছি, কেহ কেহ উচ্চাঙ্গের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা কর্মহীন 
আলশ্তকে প্রশ্রয় দিতে চাহেন। ধাহারা সংঘর্ষের মধো ধুলি ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া 
বিদ্ববহল দায়িত্ব স্বন্ধে লইর়াছেন, তাহাদিগকে, ধাহাবা প্রায় কিছুই করেন শাই, 
তাহার বখন দূর হইতে প্রগতিবিরোধী বলিয়া সমালোচনা করেন, তখন ভাহা 
বিরক্তিকর সন্দেহ নাঁই। এই সকল বৈঠকখানা-বিলাধী সমাজতান্তিকের 
আক্রোশ, “প্রন্ধান প্রগতিবিসোর?* গাদ্ধিজীর উপরই সর্বাধিক | ন্যায়শান্ের 
দিক দিয়া ইহাদের যুক্তিতর্ক নিপুণ ও নিখুৎ সন্দেহ নাই । তখাপি ইহ বাস্তব 
ঘটনা বে, এই “প্রগতিবিরোধী” মনুষ্যটি ভারতবর্ষকে জানেন, বুঝেন এবং ইনিই 
কুষক-ভারতের প্রতীক | ইনি ভারুতবর্ধকে বেরূপ প্রচণ্ড আলোড়নে আলোডিত 
করিরাছেন, কোন তথাকথিত বিপ্রবার দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই! এমন কি, 
তাহার অতি-আধুনিক হবরিজন-আন্দোলন ধার অথচ অনিবাধ্য গতিতে 
হিন্ুয়ানীর গৌড়ামির ভিত্তি কাপাইয়! তুলিয়াছে। যদিও তিনি গোডাদের 
প্রতি ভদ্র ও সৌদ্ছন্যপূর্ণ বাবহার করেন, তখাপি তাহাকে পরম শক্রজ্ঞানে তাহারা 
তাহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইঘাছেন!। তিনি তীহার নিজস্ব 
ভদ্দীভে এমন ভাবে শক্তি সঞ্চার করেন, যাহা জলতরঙ্গের যত চারিদিকে 
হুডাঠরা পড়ি লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অভিভূত করিয়া ফেলে। প্রগতিবিরোধীই 
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গীন্ধিজ্তীর সহিত সাক্ষাৎ : 


হউন আর বিপ্লবীই হউন, তিনি ভারতকে রূপান্তরিত করিয়াছেন, ভয়চকিত 
অধঃপতিত জনসাধারণের মধ্যে গর্ব ও চরিত্রবল সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাদের 
শক্তি ও চেতনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন এবং ভারতের সমস্যাকে আন্তর্জাতিক 
সমশ্যার পরিণত করিয়াছেন । উদ্দেশ্য ও তৎসংশ্িষ্ট দার্শনিক তত্বের কথা ছাড়াও 
তিনি ভারতব্ধ ও জগতকে অতি শক্তিশালী ও অনুপম অহিংস অসহযোগ এবং 
নিরুপদ্রব প্রতিরোধের উপায় প্রদান করিয়াছেন এবং ইহা ঘে ভারতের বিশেষ 
অবস্থায় গ্রহণের সবিশেষ অনুকুল, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই । 

আমার মতে সততই সাধু অমালোচনায় উতৎ্পাহ দেওয়া কর্তব্য এবং 
আমাদের সমন্তাগুলি বথাসম্তব প্রকাশ্টে আলোচনা করা উচিত। গাদ্ধিজীর 
উপর নিব কর] এবং সিদ্ধান্তের জন্য তাহার মুখাপেক্ষী হওয়ার ভাব সর্ধাই 
দেখা ঘায়। ইহা অত্যন্ত ভুল। অন্ধ আনুগত্য দ্বারা নহে, যুক্তিযুক্তভাবে 
উদ্দেশ্য ও উপার স্থির করিয়া এবং সেই ভিত্তিতে সহযোগিতা ও শৃঙ্খলা বন্ধ 
কাধ্দ্বারাই জাতি অগ্রসর হইতে পারে। ধিনি যত বড়ই হউন না, কেহই 
সমালোচনার অতীত নহেন। কিন্ত বখন সমালোচনা কম্মবিমুখতাব্‌ ছলনা মাত্র, 
তখন তাহ] অন্যায়। সমাজতন্ত্ীরা এই শ্রেণীর কাজ করিলে জনসাধারণের 
ধিষ্তারই লাভ করিবেন, কেন না লোকে কাজ দেখিয়া বিচার করে। লেনিন 
বলিয়াছেন, “ভবিষ্যতের কোমল স্বপ্নে বিভোর হইর। যে উপস্থিত কঠিন কর্তব্য 
অন্বীকার করে, সে-ই কুবিধাবাদী। হর দিক দিয়া ইহার অর্থ এই দীড়ায় 
বে, বাস্তব জীবনের বিকা* ও পরিপুষ্টির মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে না 
পারিয়া, স্বপ্রালস কল্পনার দোহাই দিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা ।” 

মমাজতন্ত্রী ও কমুনিষ্টগণ প্রধানতঃ কলকারখানার শ্রমিক সম্পকিত সাহিত্য 
হইতে পুষ্টি আহরণ করেন। কোন বিশেষ অঞ্চলে বোস্বাই বা কলিকাতার 
সহরতলীতে বহুসংখ্যক কারথানার অ্মিক আছে বটে, কিন্তু অবশিষ্ট ভারত 
কুষক পরিপূর্ণ । কাজেই কারখানার শ্রমিকদের কথাই দথ্য করিয়া ভারতবধের 
সমস্তা সমাধান অথবা তাহা লইয়া কোন কাজ কদ্! যাইতে পারে না। 
জাভীয়ভাবাদ ও পল্লীর আথিক ব্যবস্থা--এই দুইটি মুখ্য কথা) ইউরোপীয় 
সমাজতঙ্ইবাদে কদাচিৎ ইহার আলাচনা দেখা ঘায়। মহাযুদ্ধের পূর্ববন্তী 
কুশিয়ার সহিত ভারতের অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, সেখানে যে অভূতপূর্ব 
ও অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে অন্থত্র তাহার পুনরভিনয় প্রত্যাশা করা মৃঢতা 
মাত্র। আমি বিশ্বাস করি, কম্মুনিজম-এর দার্শনিকতা আমাদিগকে প্রত্যেক 
দেশের বর্তমান অবস্থা বুঝিতে সাহায্য করে এবং অধিকন্ত ভবিষ্যৎ উন্নতির 
পথও নিদ্দশ করে| কিন্তু ঘটনা! ও অবস্থা পধ্যবেক্ষণ করিয়া উহাকে অন্ধভাবে 
প্রয়োগ করা উহার প্রতি অবিচার ও জববদস্তী মাত্র । 


৪৩৫ 


জওহরলাল নেহরু 


জীবন একটা জটিল ব্যাপার; জীবনের মধ্যে স্ববিরোধিতা ও সংঘাত 
দেখিয়া সময় সময় হতাশ হইতে হয়। মানুষের মধ্যে যে মতভেদ হইবে, 
তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই ; এমন কি, সহবক্মীরা পরাস্ত একই উপায়ে সমস্যা 
সমাধান করিতে গিয়া বিপরীত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন। কিন্তু যে বাক্তি নিজের 
দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য বড় বড় বুলি আওড়ায় এবং মহান নীতির কথা! বলে, 
তাহাকে সন্দেহ করিতে হয়। যে ব্ক্তি কারাগার হইতে অব্যাহিত পাওয়ার 
জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট প্রতিশ্রতি অথবা মুচলেকা দেয় এবং অন্যান্ত সন্দেহ- 
জনক আচরণ করে, আবার অপরকে সমালোচনা করিবার ছুঃসাহস দেখার, সে 
যে পথ বা মত সমর্থন করে, তাহারই ক্ষতি হয়। 

বোস্বাই সকল জাতির জনপূর্ণ বুহৎ সহর, এখানে নানাশ্রেণীর লোকের 
বিচিত্র মতি-গতি দেখা ঘায়। যাহ হউক, একজন প্রধান নাগরিক তাহাৰ 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধন্মসম্পকিত মতবাদের উদারতার জন্য 
বিশেষ প্রসিদ্ধ । শ্রমিক নেতা হিসাবে তিনি সমাজতাস্্রিক ; রাজনীতিক্ষেত্রে 
সাধারণতঃ নিজেকে গণতন্ত্রী বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি হিন্দুসভার অতিমাত্রায় 
প্রিয় এবং ধন্ম ও সমাজের প্রাচীন আচার অনুষ্টান রক্ষায় দুঁপ্রতিজ্ঞ, আইনের 
হস্তক্ষেপের তিনি বিরোধী । নির্বাচনের সময় তিনি প্রাটান রহক্গাবেন্তা 
আধ্যাত্মিকতার পুজারী সনাতনীদের মনোনীত প্রার্থী। এত বহুমুখী ও বিভিন্ন 
কাধের মধ্যে লিপ থাকিয়াও তাহার শক্তির শেষ নাই, অবশিষ্ট শক্তি তিনি 
কংগ্রেসের সমালোচনা এবং গান্ধিজীকে “প্রগতিবিনোপী" বলিয়া নিন্দা করিতে 
নিয়োগ করেন। আর কয়েকজন্রে সহিত মিলিত হইঘা ইনি কথগেস 
গণতন্ত্রীদল গঠন করিয়াছেন । কিন্তু ঘটনাচক্রে গণতন্ত্র সহিত ইহার কোন 
যোগাযোগ নাই এবং সেই যহান প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করা ছাড়া কংগ্রেসের 
সহিত ইহার আর কোন সম্পর্ক নাই। নূতন ব্াজা জয় করিবার অন্বেষণে 
বহির্গত হইয়া ইনি শ্রমিক প্রতিনিপিজূপে জেনেভায় শ্রমিক সম্মেলনে যোগ 
দিয়াছিলেন, ইহার কাজকর্ম দেখিয়া মনে হয, ইনি যেন ইতরাজ নমুলায়, 
'হ্যাশনাল” গভর্ণমেণ্টের প্রধ্ধান মন্্রীপদের জন্য নিজেকে প্রস্থত করিতেছেন 

এত বহু বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গী এবং রাধ্যশক্তি লাভ করিবার দুর্লভ সোভাগা 
অতি অন্ন লোকেরই থাকে । তথাপি কংগ্রেসের সমালোচকদের অনেকেই 
ত্র হইতে ক্ষেত্রাস্থরে ভ্রমণ করিয়াছেন, অনেক কিছুই হাতডাইয়াছেন। 
ঠহাদের মধ্যে কয়েকজন আবার নিজেদের সমাজতম্ত্রী বলেন ; ঈহাবা 
নাচতন্নবাদকেই কলঙ্কিত করেন । 


খু তা 


৫ 
লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী 


গা্ধিজীর মহিত সাক্ষাতের জন্য পুণায় অবস্থানকালে একদিন সন্ধ্যায় তাহার 
সহিত “দাভে্টদ অব ইওিয়! সোসাইটা"র বাড়ীতে গরিয়াছিলাম। সমিতির 
কতিপয় মশ্ত রাজনৈতিক বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং তিনি 
উত্তর দিতে লাগিলেন ? এইরূপে এক ঘণ্টারও কিছু অতিরিক্ত কাল অতিবাহিত 
হইল । মমিতির সভাপতি মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ধী তথায় উপস্থিত ছিলেন না এবং 
অন্যান্ত সদস্যগণ অপেক্ষা বহুগুণে যোগা পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুষ্তুরুও ছিলেন না; 
তবে কয়েকজন প্রবীণ সদশ্য উপস্থৃত ছিলেন। আমরা অল্প কয়েকজন এই 
কালে উপস্থিত ছিলাম, অতিশয় তুচ্ছ ঘটনা লইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন গুনিয়া আমি 
বিশ্মিত হইলাম। গান্ষিজীর সেই বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা এবং 
বডলাটের অসম্মতি, অধিকাংশ প্রশ্নই এ পুরাতন বিষয় লইয়া হইতে লাগিল। 
এই বনুমমস্তাপীড়িত জগৎ এবং যখন তাহাদের স্বদেশ স্বাধীনতার জন্য কঠোর 
সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ধখন শত শত প্র।তষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে, 
তখন তাহারা উহা ছাড় আর কি আলোচনার কোন গুরুতর বিষয় খুঁজিয়া 
পাইলেন না? কৃষকের দুর্দশা, বানস। ণ|শি:াণ মন্দীজনিত ব্যাপক বেকার- 
সমস্যা বৃহিয়াছে। বাঙ্গলা) সীমান্ত এবং ভারতের অন্তান্ অংশে ভয়াবহ ঘটনা 
ঘটিতেছে। স্বাধীন চিন্তা, বক্তৃতা, লেখা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা হরণ বরা 
হইয়াছে, এমনই আরও কত জাতীয় ও আন্তজ্জাতিক সমস্যা রহিয়াছে কিন্তু 
তাহাদের প্রশ্নগুলি তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিণ গান্ধিজী অগ্রসর 
ইইলে বড়লাট কিম্বা ভারত গভর্ণমেন্ট কি করিবেন, সেই সন্ভাবন! লইয়াই 
তাহারা ব্যম্ত। 

আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমি একটা মঠে প্রবেশ করিয়াছি। 
এখানকার অধিবাবামীর! সমস্ত বহিজ্জগতের সহিত যেন সকল ঘোগশ্থত্র ছিন্ন 
করিয়াছেন। তথাপি আমাদের এই বন্ধুরা রাজনৈতিক কশ্মা এবং যোগ্য 
বাক্তি। ইহার! ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল জনসেবায় ব্রতী 
আছেন। অন্যান্য কয়েকজনের মহিত মিলিত হইয়! ইহারাই লিবারেল দলের 
প্রকৃত মেরুদ্ড। এই দ্বলের অন্যান্য বাক্তিরা কোন নির্দিষ্ট মতামতের ধার 
ধারেন না। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে যোগ দিয়া ক্ষণিক 


৪৩৭ 


জহওরলাল নেহরু 


উত্তেজন! অনুভব করেন মাত্র। এই শ্রেণীর মডারেটদের অনেকেন, িশেষতঃ 
বোগ্বাই ও মাদ্রাজে, সরকারী কর্মচারীদের সহিত পার্থক্য বুঝাই কঠিন: 

কোন্‌ দেশের রাজনৈতিক উন্নতি কতখানি হইয়াছে, সেই দোখের নিকট 
উহাই প্রধান প্রশ্ন। সেই দেশের ব্যর্থতার যদি কোন কারণ থ!কে, তাহা 
হইলে তাহা এই যে, সে নিজের নিকট প্রকৃত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নাই । আমরা 
সম্প্রদায় হিসাবে আসন বন্টন লইয়া সময় ও শক্তি নষ্ট করিতেছি। সাম্প্রদায়িক 
বাটোয়ারা! লইয়া স্বতন্ত্র দল গড়িতেছি এবং নিক্ষল তর্কযুদ্ধ চালাইত্তেছি অথচ 
মুখ্য সমস্তাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি না । আমরা যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
পশ্চাৎপদ, ইহা তাহারই প্রমাণ। ঠিক এই ভাবেই “সার্ভে অব. ইত্ডিয়া 
লোসাইটা'র সদস্তগণ সেদিন গান্ধিজীকে যে সকল প্রশ্ন করিলেন, তাহার মধ্যে 
এ সমিতি এবং লিবারেল দলের অদ্ভুত মানসিক অবস্থা! ফুটিয়। উদ্জিল। মনে 
হইতে লাগিল, তাহাদের রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক নীতি নাই, কোন উদ্দার 
দৃষ্টিভঙ্গী নাই, তাহাদের রাজনীতি যেন বৈঠকখানা অথবা দরবারী ধরণের 
উচ্চ রাজকশ্মচারীরা কি করিবেন অথবা কি করিবেন না। 

“লিবারেল পার্টি” এই নাম শুনিয়া অনেকের ভ্রান্ত ধারণা হইতে পাবে । 
অন্তর এবং বিশেষভাবে ইংলগ্ডে এই নামের একট সার্থকতা আছে । সেখানে 
উহাতে এক নিশ্চিত অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্ত--স্বাধীন-বাণিজা এবং বাবলা-বাণিজো 
গভরর্মেপ্টের হস্তক্ষেপ না করা প্রভৃতি এবং বাক্তি-স্বাধীনতা ও কন্তকগ্লি 
সামাক্জিক স্বাধীনতা সম্পকিত মতবাদ বুঝায়। ইতলগ্ডের উদারনৈতিক দত 
পরম্পরাগত নীতি অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। বাণিজ্যের স্বাধীনতা 
বুক্ষা এবং বাজার একচেটিয়! অধিকার ও ইচ্ছামত ট্যাক্স ধার্ধযা করিবার বাবস্থা 
বিলোপ করিবার চেষ্টা হইতেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ষা জাগ্রত 
হইয়াছিল। ভারতীয় লিবারেলদের সেরূপ কোন ভিত্তি নাই | ভীহার! স্বাধীন 
বাণিজো বিশ্বাস করেন ন1; প্রায় সকলেই সংরক্ষণবাদী এবং আধুনিক ঘটন। 
গুলিতে প্রমাণ হইয়াছে যে, তাহারা পৌর ম্বাদীনতাগ্তলিকে্ বিশেষ গুরুখ 
দেন না। প্রায় সামক্ষতান্থিক এ স্বেচ্ভাচারী দেশীয় বাজাগুলি, গেখানে 
ব্যক্তিস্বাপীনতা ও গণতন্বের কোন অস্তিত্ব নাঈ, এগুলির সহিত ইহাদের ঘনিগতা 
এবং সর্বদা সমর্থন দ্বার। প্রমাণিত হয় যে, তাহারা ইউরোপীর শ্রেণীর লিবানেল 
নহেন-_অর্থাৎ ভারতীয় লিবারেলগণ কোন দিক দিয়াই উদার নহেন। 
বস্ত্ঃ ইাহারা যে কি তাহা বলা কঠিন। কেন না, তাহাদের কোন দু মতবাদ 
বা বিশ্বাস নাই এবং সংখ্যায় অত্যাল্প হইলেও পরম্পরের সহিত মতভেদ ঘটি 
থাকে । কেবল গাঁ বীচাইবার বেলায় ঠাহাদের শক্তির পরিচয় পায়! ঘায়। 
তীহারা সর্বত্র অন্যায় দেখেন এবং তাহা এড়াইতে চান এবং আশ! করেন যে, 
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এইভাবে তাহার। সতা আবিষ্কার করিবেন! সত্য অবশ্য তাহাদের নিকট মধ্য- 
পন্থা । তাহাদের মতে চরম কিছু মনে হইলেই তাহারা সমালোচনা! করেন এবং 
সঘালোচশাদুধে নিজেদের ধান্মিক, ধীরপ্রক্কৃতি এবং ভালমান্থষ মনে করিয়া 
পুলকিত হন। এই উপায়ে তাহারা! তীহাদ্দিগকে জটিল চিস্তা হইতে মুক্ত 
রাখেন, কোন গঠনমূলক প্রস্তাব গড়িয়া তুলিবার ক্লেশ স্বীকার করেন না। 
অনেকের অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, ধনতন্ত্র ইউরোপে পর্ণভাবে কৃতকাধ্য হয় নাই 
এবং অত্তান্ত বিপদসম্টুল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছে। অন্তর্দিকে সমাজতন্ত্রবাদ 
একেবারেই মন্দ, কেন না ইহা কায়েমী স্বার্থকে আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ, 
ভবিষ্যতে এক অলৌকিক সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, একটা মাঝামাঝি 
ব্যবস্থা হইবে এবং ততদিন কায়েমী স্বার্থ গুলি রক্ষা করা! উচিত। যদি তর্ক 
উঠে যে, পৃথিবী গোল কি চ্যাপ্টা, তাহা হইলে তীহারা সম্ভবতঃ এই দুই চরম 
মতেরই নিন্দা কবিবেন এবং বলিবেন, ইহাকে চতুক্ষোণ অথবা ডিস্বারুতি 
বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যাইতে পাবে। 

অতি তুচ্ছ এবং সামান্য বাপার লইয়াও তীহাবা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া 
উ্চেন এবং এমন চেঁচামেচি গোলমাল সুরু করিয়া দেন যে, দেখিতে বিশ্বময় 
লাগে। ভজ্ঞাতসারেই হউক এবং অজ্ঞাত-রই হউক, তাহারা মূল সমস্তাগুলির 
ধার দিয়াও যান না। কেন না, তাহা হহলে খাটা প্রতিকানোপার় নির্দেশ 
করিতে হইবে এবং তাহাতে চিন্তা ও কারধ্যের সাহমিকতা আবশ্যক । ইহার 
কলে জয়পরাজর লইয়া লিবারেলবা মোটেই উদ্বিগ্ন হন না। তাহাদের কোন 
নীতি নাই 7 এই দলের প্রধান বিশেষত্ব হইল এই)--যদি ইহাকে বিশেষত বল। 
যায়,যে ভালমন্দ সকল বিষয়েই মধ্যপথে থাকা । জীবনের এই দুষ্টিভঙ্গী 
দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাদের পুরাতন নাঘ মডারেটই অধিকতর শোভন ও সঙ্গত। 

“নিতাচারের উপরেই আমার গৌরব প্রতিষ্ঠিত । রক্ষণশীলেবা আমাকে বলে 
উদারনৈতিক আরু উদারনীতিকের! বলে আমি রক্ষণশীত ৮ 

আলেকজাপ্ডার পোপ । 

কিন্ত সদ্‌গুণ হিসাবে মিতাচার যতই প্রশংসার হউক না কেন, ইহা প্রথর ও. 
প্রদীপ্ত নহে। ইহাতে অনুভূতি প্রবণতা মন্দীভূত হইয়া যায়, €সই কারণেই 
ভারতীয় লিবারেলগণ “নিবানন্দ সৈন্বাদল”। ইহাদের হাবভাব গুরুগম্তীর ও 
চিন্তাশীল, ইহাদের কথাবান্তী বলিকার এবং লিখিবার ভঙ্গী নীরন এবং পরিহাস- 
পটুতা আদৌ নাই। ইহার বাতিক? অবশ্ত আছে। যেমন শ্তার তেজ 
বাহাছুর সপ্রু, ইনি বাক্তিগত জীবনে মোটেই নিস্ভেছগ ও বমবোধহীন নহেন 
এবং নিজের বিরুদ্ধে পরিহাপও উপঞ্োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু মোটের উপর 
লিবাবেলগণ চরম বুঙ্জোয়াতাপ্রিক এবং ইতার্দের মধ্যে একটা নাধারণ একা 
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আছে। লিবারেল দলের মুখপত্র এলাহাবাদের “লীডার” গত বখ্সর সম্পাদকায় 
প্রবন্ধে এই মনোবৃত্তির এক প্রকষ্ট দৃষ্টাম্ত দিয়াছিলেন। লেখা হইয়াছিল, 
মহাপুরুষ ও অপাধারণ ব্যক্তিরা জগৎকে বড় বিব্রত ও বাতিবাস্ত করেন, অতএব 
নাধারণ মাঝারী গোছের মানুষ অনেক ভাল। অতি সরল ও নিখুৎ ভব 
“লীডার” মধ্যপন্থার জয়ধবজা! তুলিয়া! ধরিয়াছিলেন। 
মিতাচার, রক্ষণশীলতা, অকম্মিক পরিবন্তন ও বিশ্ব এড়াইবার চেষ্টা এন 
বয়সের মাধারণ লক্ষণ। কিন্তু যৌবনের ইহাতে অনুরাগ নাই । আমাদের এই 
প্রাচীন ভূমিতে অনেকেই জন্ম হইতেই অবপন্ন, নিরাশ, তাহাদের মুখে দীপ্রিহীন 
পক্ষতার ছাপ। কিন্তু এই প্রাচীন ভূমিতেও পরিবর্তনের শক্তি সক্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছে এবং মডারেট-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিহ্বল হইতেছেন। প্রাচীন 
জগৎ অন্তহিত হইতেছে । লিবাবেলগণ যথাসাধ্য ঠাহাদের মধুর যৌক্তিকতা 
দিয়া তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না। ইহার! ঘুিবার্তা, বন্যা 
ও ভূমিকম্পের সহিত যেন তর্ক করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহাদের অভ্যস্ত 
পুরাতন কৌশল ব্যর্থ অঞচচ তাহারা নৃতনভাবে চিন্তা ও কাধ্য করিতে সাহস 
পান না। ইউরোৌপীর পরম্পরাগত কৌলিক গুণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ডাঃ 
এ. এন, হোয়াইটহেড বলিতেছেন, “পুর্ধপুরুষগণ যে সকল বিধি ব্যবস্থার দ্বারা 
শাসিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন, বংশানুক্রমিক তাহাই চলিবে 
এবং উহা ছবারাই সন্তান-সন্ভতিগণের জীবনও বহুল পরিমাণে নিয্স্ত্রিত হই ৭, 
এই নীতিবিগহিত ধারণার উপরই সমস্ত পারম্পধ্য অবস্থিত। অ'নবা 
মানবেতিহাসের এমন এক প্রথম অধ্যায়ে আপিয়াছি, যেখানে এরূপ ধারণা 
প্রান্ত 1” ডাঃ হোক্জাইটহেড এই বিশ্লেষণে যথেই সংযম দেখাইয়াছেন, কেন না 
হয ত এই ধারণ] সর্বকালেই মিথ্যা ছিল। যদি ইউরোপের পারম্পধ্য রগ্ষণশীল 
হয় তাহা হইলে আমাদের দেশে উহার প্রভাব কত অধিক! কিন্তু যখন 
পরিবর্তনের সময় আনে তথন ইতিহাদের গঠয়িতাগণ এ সকল পারম্পযাকে 
মন্ই গ্রাহা করেন। আমাদের পরিকল্পনা বার্থ হইলে আমরা অনসহীয়ভাবে 
হাহা নিরাক্ষণ করি এবং অপরের উপর দোষ দেই! যেমন মিঃ জেবান্ড হিনারড 
পলিযাছেন ঘে, “পরিকল্পনার বার্থত। হুইতে কাহারঞএ মনে এরূপ বাপণা হয় থে, 
তাহার নিজের চিন্তার ভুল নহে, অপরে ইচ্ছা করিরা উহা পণ্ড করিয়াছে, তবে 
হ'ভীব মত ভ্রান্থির বিচন্বন। আর নাই |” 
আামরা সকলেই এই ভমাবহ ভ্রান্তি দ্বারা পীডিভ। সমর সমদ্র আমার মনে 
*দ, গাদ্ধিজী9 ইহা হইতে মুক্ত নহেন। কিন্ধু আমরা অন্ততঃ কাধ্য করি এবং 
জাবনের সহিত যোগ বাখিবার চেষ্টা করি) পরীক্ষা ও ভুলের দ্বারা সমর সময় 
শ্রান্থ ধারণা অপদাৰিত হয় এবং আহত বাহত হইয়াও আমরা অগ্রনর তই। 
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বিস্ত লিবারেলদের দুঃখ অনেক বেশী। বুঝি বা ভুল করিয়া ফেলিব, এই ভয়ে 
তাহারা কাঁজই করিতে চাহেন না, তাহারা জনসাধারণের প্রাণপ্রদ সংশ্রবে আসেন 
ন। এবং আত্মসম্মোহিত মন্মগ্ধবৎ নিজেদের মনের মধ্যে বাস করেন। দেড় 
বৎসর পূর্বে মিঃ শ্রীনিবাস শান্ধমী তাহার লিবারেল সঙ্গীদিগকে সাবধান করিয়া 
দিয়া বলিয়াছিলেন, “দূরে দাড়াইয়া ঘটনার শত লক্ষ্য করিও না।” এই 
সাবধানবাণীর মধ্যে ষে উচ্চতর সত্য নিহিত আছে, সম্ভবতঃ তিনি তাহা৷ ধারণ! 
করিতে পাবেন নাই। গভর্ণমেণ্টের কাধ্যের সহিত সতত চিস্তা করিতে অভ্যস্ত 
শাস্ধী মহাশয়, বিভিন্ন সরকারী কমিটি তা” দিয়া যে শাসনতন্ত্র ফুটাইতেছিল, 
তাহার প্রতিই অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছিলেন । কিন্তু লিবারেলদের দুর্ভাগ্য এই যে, 
ধখন তাহাদের ঘদশন। মীর অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাহারা পার্খে ধাড়াইয়। 
ঘটনার. শ্রোন্ত লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাহাদের আপন জনসাধারণের ভয়েই 
তাহারা ভীত ; আমাদের শাসকগণের সহিত কলহ করা অপেক্ষা জনসাধারণের 
সংশ্রব বজ্জন করাই তীহারা শ্রেম্স মনে করিয়াছিলেন । তীহার! যে নিজেদের 
দেশে অপরিচিত অতিথি হইবেন এবং জীবন তীহাদিগকে ছাড়াইয়া অগ্রসর 
হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? যখন জীবন ও স্বাধীনতার জন্য তাহাদের 
স্বদেশবাসীর! তীব্র সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তাহারা কোন পক্ষে ছিলেন, 
মে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। নিরাপদ অন্তরাল হইতে তীহারা আমাদের 
অন্কে সছুপদেশ দিয়াছেন, বড় বড় নীতিকথা শুনাইয়াছেন এবং আঠার মত 
১তলমদ্দনে লাগদ্বাছিলেন। গোলটেবিল বৈঠক ও বিভিন্ন কমিটিতে ব্রিটিশ 
গভণমোণ্টর সহিত তাহাদের সহযোগিতাকে গভর্ণমেন্ট কিছু মধ্যাদা দিয়াছিলেন। 
অস্বীকার কবিলে অবস্থা অন্যরূপ হইত। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল 
সম্মেলনের একটিতে ব্রিটিশ অমিকদল পধ্যস্ত যোগদান করেন নাই কিন্তু 
কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিষেধ সত্বেও তাহারা যোগ না দিয়া পারেন নাই । 
বিভিন্ন বিষয়ে আমর! সকলেই অব্পবিস্তর নানাস্তরের . রমপন্থী ও চরমপন্থী | 
কোন বিষয়ে যদি আমাদের আসক্তি থাকে, তবে তাহার প্রতি আমাদের মনোভাব 
আতমাত্রায় সচেতন থাকিবে এবং তাহাই চরমপন্থীর মনোভাব । অন্তক্ষেত্রে 
আমরা সৌজন্যপূণ সহিষুণতা, দার্শনিক সংঘম দেখাইতে পান্ি। কিন্তু প্রকৃত 
প্রস্তাবে উহ! আমাদের উদাসীঘ্থের আবরণ মাত্র। আমি দেখিয়াছি, 
মঙাবেটদের মধোপ নিরীহ বাক্তি কোন্‌ বিশেষ শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ লোপের 
প্রস্তাব শ্বনিয়া উগ্র চরমপন্থীক্বলভ মনোভাব দ্রেখাইয়াছেন। আমাদের লিবাবেল 
বন্ধুরা কিয়দংশে ধনী ও সচ্ছলশ্রেণার প্রতিনিধি । তাহারা স্বরাজের জন্য অপেক্ষা 
ঝুবিতে পাবেন; উহ্া লইয়া তাহাদের উত্তেজিত হইয়া উঠিবার প্রয়োজনাভাব । 
কিন্তু কোন গুরুতর সামাজিক পরিবন্তনের প্রস্তাব শ্ুনিলেই তাহারা অধৈধ্য হইয়া 
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রা তাহাদের সংযম ভাসিয়া যায় অথবা মধুর যৌক্তিকতা আর থ'কে ন!। 
ওঃ তাহাদের সংযম কেবল ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টের প্রতি তীহাদের মনোভাবের 

রে সীমাবদ্ধ। তাহারা মনে মনে এই আশা! পোষণ করেন যে, ভীভারা যদি 
গভর্ণমেপ্টকে শ্রদ্ধা করিয়া মাপোষের ভাব দেখান, তাহা হইলে পুরঙ্গারত্বরূপ 
তাহারা ইহাদের কথা শুনিবেন। এই অবস্থায় ব্রিটিশ মতামতই পূর্ণভাবে 
মানিয়া লওয়া ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর নাই। এরস্কাইন মের “পাশামেণ্টারী 
প্রাকটিম্” ইহাদের নিত্যপাঠ্য, এই শ্রেণীর পুস্তক, সরকারী নানাবিধ ্লিপোর্ট 
তাহারা ভক্তির সহিত পাঠ করেন, নৃতন কোন সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ হইলেই 
তাহারা উৎসাহের সহিত গবেষণা আরম্ভ করেন। লিবারেল নেতার! ইংলগু 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া "হোয়াইট হলে”র ( ইংলপ্ডের মন্ত্রীদের দপ্তরখানা ) বড় 
কত্তাদের সম্বন্ধে রহশ্তময় বিবৃতি দেন; লিবারেল, বেদপনপিভিট ও. এই প্রকার 
অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হোয়াইট হল হইল ইন্দ্রলোক। একটা পুরাতন 
প্রবাদ আছে যে, ভাল আমেরিকানন! মৃতার পর পারীতে যায়, হয় হ ভাল 
লিবারেলরা মৃত্যুর পর ভূত হন! ঠোয়াইট হলের আনাচে কানাচে বিচরণ 
করেন | 

আমি লিবারেলদের কথা লিখিতেছি বটে; কিন্তু এট নকল কণা নেক 
. কাংগ্রেসপন্থীদের সন্ন্ধেও খাটে । ইহা রেসপনসিভিষ্টদের প্রতিই বিশেষভাবে 
প্রযোজা, কেন না মাস্মল্মঘের দিক দিয়া ইহারা লিবারেলদেরও হাবাইয়। 
দিরাছেন। সাধারণ একজন লিবারেলের সহিত সাধারণ একক্রন ক: গ্রসপন্থী। 
অনেক কিছুই পার্থকা আছে, কিন্তু এই পার্থকোর সীমা স্ুম্পট ও নিদ্দিছ নহে | 
ঘতবাদের দিক দিয়! অগ্রগতিসম্পন্ন লিবারেল এবং মডারেট কংগ্রেসপন্থীব মারো 
পার্থকা অল্লই। তবে গাদ্ধিদ্ীর ব্যবস্তার ফলে প্রত্যেক কংগ্রেসপন্থীই দেশ 
জনসাধারণের সহিত কিছু সংস্পর্শ রাখিয়া থাকে, তাহাকে কিছু কাজন করিতে 
হয়, এই কারণে তাহার মতবাদ 'অম্পষ্ট ও ঝাপসা হইয়া উঠিতে পানে না। 
কিন্ক লিপা;ুলদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে নী, হারা কি প্রাচীন, কি মাধুনিক 
উভয়ের সহিত যোগশ্ৃত্র হারাইগ্রাছেন | দল ভিসাবে ইহারা ক্ষিস্জ এস কয়ে 
বিলীষমান হইতোছেন | 

মামার মনে তয়, আমরা অনেকেই সা পৌরাণিক ভাব হারাইর়াছি অথ 
কোন নৃতন অন্তর পাউ নাই | আমরা আর দেখিব না যে, উর্বশী সমুদ্র মন্থনে 
আবিভ্তা হইতেছেন অথবা মহাদেবের পিনাক টগ্বারগ নিব না। এ সৌভাগা 
অতি অল্প লোকেরই হয়, ধাভারাঁবালুকা কণার মধ্য ত্রঙ্গাণ্ড দর্শন করেন । 
বিকশিত বনফুলে স্বর্গ দেখেন, অনস্তকে করামলকবত প্রত্যঙ্গ করেন, মৃযন্টে 
অনন্তকাল অন্িহুব করেন 1” 


লিবারেল দৃষ্টিভলী 


দুঃখের কথ! আমর! অনেকেই প্রৃতির রহস্তময় জীবনলীল1 অন্ভব করিতে 
পারি না, আমাদের কানে কানে সে গোপন কথা বলে না, তাহার স্পর্শে আমরা 
পুলকে উচ্ছল হইয়া উঠি না। তেহি নৌ দিবসা গতাঃ। পুরাকালের মত 
আমর প্রকৃতির মধ্যে মহানের আবির্ভাব না দেখিলেও জ"মরা তাহাকে মনুম্াত্ের 
গৌরব ও বেদনার যধ্যে দেখিতে পাই | কি বিপুল ইহার স্বপ্ন, ইহার অস্তরে কি 
প্রমত্ত ঝটিকার আলোড়ন, ইহার সংঘর্ষ ও দুঃখাভিঘাত এবং সর্ধবোপরি দেখি, 
ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবন! ও স্বপ্নের সার্থকতায় ইহার কি অগাধ বিশ্বাস। ইহার 
অনুসৃন্ধানেই আমরা আশাভঙ্গজনিত বেদনার উপশম বোধ করি এবং সময় সময় 
আমরা জীবনের ক্ষুত্রতা হইতে উর্দে উঠিয়া যাই। কিন্তু অনেকেই এই 
অনুসন্ধানের পথে অগ্রসর হন না, প্রাচীন ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! বর্তমানেও 
তাহারা অনুসরণ করিবার মত পথ পান না। ইহাদের কোন মহৎ স্বপ্ন নাই, 
কোন কর্ম নাই। বিপুল ফরাসী বিদ্রোহ বা রুশ-বিপ্লবে মন্ম্তজাতির প্রচণ্ড 
আলোড়নের মর্খ্বকথা ইহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না। বহুদিন নিজ্জিত 
মানুষের ক্ষব্ধ দুরাশা নিষ্ঠর আবেগে বিস্ফুরিত হইয়া উঠিলে ইহারা ভয় পান। 
ইহাদের দুটিতে “বাস্তিল” এখনও ধ্বংস হয় নাই। 

সময় সময় অনেকে ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভের সহিত বলিয়া উঠেন, “দেশাত্মবোধ 
কংগ্রেসেরই একচেটিয়া নহে ।” এই »:ই বুলি পুনঃ পুনঃ বলিতে বলিতে 
ইহার মৌলিকতা! নষ্ট হইয়! অতাস্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। আমি আশা 
করি, কোন কংগ্রেসপস্থীই মনে এরূপ ভাবাবেগ পোষণ করেন না। আমি ত 
নিশ্চয়ই ইহা কংগ্রেসের একচেটিয়া অপিকার বলিয়া মনে করি না এবং যে কেহ 
চাহিলেই আমি ইহা তাহাকে সানন্দে উপহার দিতে পাবি। অনেক সময় ইহ! 
স্থবিধাবাদী ও ভাগ্যাদ্থেষীদের আশ্রয়স্থল ; সকল শ্রেণী, সকল স্বার্থ ও সকল 
রুচিকে তৃপ্ত করিবার জন্য অবশ্ঠ নান! নমুনার স্বদেশপ্রেম আছে। জুডাস বদি 
আঙ্গ জীবিত থাকিত, তাহ! হঈলে সেও স্বদেশপ্রেমের শামেই কাজ করিত। 
এখন আর স্বদেশপ্রেমই মথেষ্ট নহে, আমরা আরও উচ্চতব, মহত্তর « ব্যাপক 
আরও কিছু চাই। | 

মিতাচাবের জন্যই মিতাচার পধ্যাপ্ত নহে। সংযম ভাল এবং উহা আমাদের 
মানসিক উতকর্মের পরিচাষক কিন্তু সংঘমেরও অনেক অন্তরায় আছে, যেগুলিকে 
সংঘত করিতে হয় । ম্বানবের নিষতি, তাহাকে জডপ্ররৃতি আয়ন্ের মধ্যে 
আনিতে হইবে। বজ ও বিদুৎ হইবে তাহার বাহন; জলস্ত হুতাশন, 
খরল্োতে কল্লোলিত সলিল হইবে তাহার দাল। কিন্তু যে অন্ধ আবেগ ও 
আকাজা তাহাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহাকে সংযমের বন্ধনে বাধিয়! বাথ 
অধিকতর কঠিন । যতদিন পরাস্ত না মে ইহা জয় করিতেছে, ততদিন মন্য্াত্রর 
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মম্পদের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কিন্তু আমরা কি কু পদ ও 
অসাড় হস্তকে সংযত করিব ? 

দক্ষিণ আফ্রিকার উঁপন্যাসিকদের লক্ষ্য করিয়া লিখিত রয় ক্যান্বেলের কয়েক 
পংক্তি উদ্ধত করিবার লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিতেছি না । ভারতীয় 
কয়েকটি রাজনৈতিক দল সম্পর্কেও উহ! প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয় 

“তোমরা যেরূপ দৃঢ় সংযমের সহিত লেখ, লোকে তাহার প্রশংসা করিয়া 
থাকে। আমি তাহার সহিত একমত। তোমাদের হাতে বন্না আছে, সংযত 
কৰিবার লৌহ লাগাম আছে, কিন্তু হায় তোমাদের বেচারা ঘোড়া কোথায় ?” 

আমাদের লিবারেল বন্ধুরা বলেন যে তাহারা, এক দিকে কংগ্রেদ অন্ত 
দিকে গভর্ণমেন্ট, এই ছুই চরম বস্তুকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া সন্কীর্ণ অথচ 
প্রকুপ্ঠতর পথে চলেন। উভয়ের দৌষক্রটির তাহারা স্বপ্-নির্ববাচিত সমীলোচক 
এবং ছুই পক্ষের দোষ হইতে তাহারা মুক্ত বলিয়া! নিজেদের ভাগাবান বিবেচনা 
করেন। তীহারা ন্যায়ের তুলাদগুধারী বিচারকের মত চক্ষু বুজিয়া বা বাধিয়া 
রাখেন বলিয়। মনে হ্ধ। কর্পনায় আমি স্থদূর অতীত যুগের সেই বাণী কান 
পাতিয়া শুনি, শাদ্রবা।পা15] ধর্ধবজী ইহুদিগণ-হে অন্ধ পথপ্রদর্শক, তোমরা! 
মশা দেখিলে আাঘকাইয়া উঠ; কিন্তু উট গিলিতে পটু ।* 
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'ত সতর বৎসর ধাহাবা কংগ্রেসের নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন তাহারা 
সকলেই মধ্যশেণীর লোক। কি লিবারেল কি কংগ্রেসপন্থী উভয়েই একই 
শ্রেণীহৃক্ত এবং একই পারিপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে বন্ধিত। ইভাদের সামাজিক 
জীবন, কুটদ্বিতা, বন্ধুত্ব একই প্রকার এবং তীহাদের উভয় জাতীয় বুর্ছেরা 
আদর্শের মধ্যে প্রভেদ অল্পই । চরিত্রগত ও মানসিক অবস্থার বিভিন্নতা হইতেই 
ভাহাব! পৃথক হইতে আরস্ত করেন এবং তীহারা। ছুই বিপরীত দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন । একদল গভর্ণমেন্ট, ধনী সম্প্রদায় ও উচ্চ মধ্যশ্রেণীর দিকে 
দুটিপাত করিলেন, অন্যদল নিরমধা শ্রেণীর দিকে অগ্রপর হইলেন। একই মতবাদ, 
উদ্দেশ্যের তারতম্য নাই । কিন্তু দ্বিতীয় দলের পশ্চাতে আজ আসিয়া 
দাডাইয়াছে অগণিত লোক হাটবাজার হইতে, সাধারণ বৃত্তিজীবীদের মধা হইতে 
এব" শিক্ষিত বেকারগণ। স্তর ঘুরিঘ্াছে, ভাষা এখন আর শ্রদ্ধালু ও ভদ্র 
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হ) ইহা কর্কশ ও আক্রমণশীল। কাধ্যতঃ কিছু করিতে না! পারিয়া, উগ্ন 
উন মধ্যে কিঞ্চিৎ সান্বনা লাভের চেষ্টা। এই নৃতন অবস্থা দেখিয়া মডারেট গণ 
ভয় পাইয়া সরিয়৷ গেলেন এবং নিরাপদ কোণে আশ্রয় লইলেন। তবুও উচ্চ 
মধ্যশ্রেণীর একটা বড় অংশ কংগ্রেসের রহিল, তবে সংখ্যায় নিয় মৃধ্যশ্রেণীর 
বুজ্জোয়ারাই অধিক। কেবল জাতীয় সংঘর্ষের সাফলোর জন্যই তাহারা আসে 
নাই, সংঘর্ষের মধ্যে আত্মতৃপ্তি লাভ করিবার আশাতেই তাহারা আগিয়াছে। 
তাহারা অবলুপ্ত অহঙ্কার ও আত্মসম্মানবোধ পুনরুদ্ধার করিতে চায়, প্রনষ্ 
মধ্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে উদ্গ্রীব। ইহা অতি সাধারণ জাতীয়তাবাদের 
প্রেরণা এবং উভয় পক্ষেই ইহা সমণ্ন ; তথাপি রুচি ও প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যের জন্য 
ইহাই মডারেট ও চরমপন্থীদিগকে পথক করিয়াছে । ক্রমে নিম্মমধ্যশ্রেণী 
কংগ্রেসের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কৃষক-সম্প্রদার়ের 
প্রভাবও অন্গভূত হইতেছে । 

কগ্রেম ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়। ঘতই পল্লীর জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়াছে, 
ততই লিবারেলদের সহিত তাহার ভেদ বাড়িয়াছে এবং এখন কং-গ্রসের বক্তব্য 
বিষয় বুঝিয়া উঠাই লিবাবেলদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে । অতি উচ্চশ্রেণীর ডররিং 
রুমে বসিয়া, দরিদ্রদের গৃহ অথবা মৃ্কুটার বুঝা কঠিন। তথাপি উভয় মতবাদ 
জাতীর ও বুর্জোয়া ধরণের__ইহার পার্থকা কেবল স্তরভেদ, মূল বস্তুগত নহে। 
কংগ্রেসে এখনও এমন অনেক ব্যন্তি কিমা আছেন, ধাহারা মডারেট দলে 
মিশিলেও বিশেষ অস্তবিপ? বৌধ করিবেন না। 

কয়েক পুরুষ ধরিয়া ব্রিটিশগণ ভানু ভবর্মকে নিজেদের বৃহৎ মফস্বলের বাড়ী 
( প্রাচীন ইংদেজগণের ধরণে ) বলিয়া ভাবিতে অভান্ত। এ-বাড়ীতে তাভারাই 
ভদ্রলোক এবং ভাল অংশে বাদ করিবেন, ভারতীয়রা চাকরদের ঘরে, 
আস্তাবলে, রাশ্নীঘরে গাকিবে। প্রতোক মফ:স্বলের বাড়ীতে নিম্নপদগ্তলি 
নির্দিষ্ট হইয়া আছে, সর্দার চাকর, বাজার সন্রকার € তদ্বিরকারক, পাচক, 
খানসামা, চাকরাণী, কোচওয়ান প্রভৃতি এবং প্রতোকেহঠ স্ব স্ব নিশদিষ্ট নিয়মে 
চল ফেরা করে। কিন্তু বাড়ার উচ্চশ্রেণী ও নিম্শ্রেণীর মধো সামাজিক বা 
রাজনৈতিক কোন সম্বন্ধ নাই, ব্যবধান অনতিক্রমণীয়, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে এই 
ব্যবস্থা আমাদের উপর চাপাইর়া দিবেন, ইহাতে আশ্চযোর কিছুই নাই; বিশ্মক্নের 
এই যে, আমর! প্রায় সকলেই এই ব্যবস্কাকে আমাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক এ 
অনিবাধ্য নিয়তি বলিয়া মানিয়া লই। বড়লোকের বাড়ীর ভাল চাকৰের 
মনোবৃত্তিতে আমরা! অভাস্ত হইয়া উঠিয়াছি। সময় দময় আমরা অতি রা 
সম্মান পাই, বৈঠকখানায় আমাদিগকে এক-আধ পেয়ালা চা খাইতে দেওয়া হয় 
আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ দ্ুরাকাজ্্ী হইল ইংরাজের নিকট সম্মানলাভ প্র 
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ব্যক্তিগতভাবে উচ্চশ্রেণীতে প্রমোশন" পাওয়া। অস্ববলে জয় বা কুট 
রাজনৈতিক কৌশলে জয় অপেক্ষা এই মানসিক দাসত্বই ভারতে ইংবাজের 
সর্বশ্রেষ্ঠ জয়। প্রাচীন কালের জ্ঞানী ব্যক্তির! যেমন বলিয়াছেন যে, ক্রীতদাস 
নিজেকে ক্রীতদাস বলিয়! ভাবিতে আরম্ভ করে। 

কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে, মফংম্বলের বড়বাবুর বাড়ী-শ্রেণীর সভ্যতা 
কি ইংলগড কি ভারতবর্ষ, কোথাও কেহ স্বেচ্ছায় মানিয়া লইতে চাহে না। কিন্তু 
আমাদের মধ্যে এখনও এমন লোক আছে, যাহারা চাকরদেবু ঘরে থাকিতে 
ভালবাদে এবং তকমা, চাপরাশ, উদ্দীর বড়াই করে। আবার লিবারেলদের 
মত অনেকে এই ব্যবস্থা ও ইহার নিম্মাণ-প্রণালীর প্রশংসা করেন এবং আশা 
করেন, একজন একজন করিয়া মালিকদের তাড়াইয়া তাহারাই মালিক হইয়া 
বসিবেন। তাহারা ইহাকে বলেন, ভারতীয়করণ। তীহাদের মতে সমস্তা 
হইল বন্তমান শাসন-ব্যবস্থার বর্ণপরিবর্ভন, অথবা বড়গোর নৃতন শাসনব্যবস্থা । 
কিন্তু তাহারা নৃতন রাষ্ট্র ভাবিতে পারেন না। 

তাহারা স্বরাজ বলিতে বুঝেন, সবই ঠিক থাকিবে, কেবল কালা আদমীর 
আধিক্য ঘটিবে। তীহীরা কেবল এক প্রকার ভবিষ্যং কল্পনা করিতে পারেন, 
সেখানে তাহারা অথবা তাহাদের মত বাক্তিরা বর্তমান ইতরাঙ্ত উচ্চকশ্মচারীদের 
পদ গ্রহণ করিয়া প্রধান হইয়া উঠিবেন, একই শ্রেণীর চাকুরী, সরকারী বিভাগ, 
আইনসভা, বাব্সা-বাণিজা। একই ভাবে দিভিলিয়নরা কাজ করিবেন, রাজ। 
মহারাজারা তাহাদের প্রাসাদে থাকিবের, মাঝে মাঝে উতৎসবভৃষায় সজ্জিত ও 
মণিমাণিকাখচিত হইয়া প্রজাদের দর্শন দিবেন, জমিদারের প্রজাকে হয়রাণ 
করিবেন এবং বিশেষ অধিকার রক্ষার জন্য দাবী করিবেন, টাকার থলিয়! লইয়া 
মহাজন, জমিদার ও প্রভা উভয়কেই হয়রাণ করিবেন, উকীলেরা মোটা ঘোটা 
“ফি” পাইবেন এবং ভগবান স্বর্গে থাকিবেন | 

তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া চলার উপর 
স্থাপিত; রামের বদলে শ্যামের নিয়োগ, এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত পরিবর্তন ছাড়া 
তাহার! বড বিশেষ কিছু চাহেন না। ত্রিটিশের সদিচ্ছার সাহাযো অতি ধীরে 
তাহারা এই পরিবর্ধন সাধন করিতে, চাহেন। ব্রিটিশ সামাঙ্গোর নিরাপত্তা ও 
প্রতিষ্ঠার উপরই তাহাদের সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক মতবাদের ভিত্তি 
স্থাপিত। এই সামনা চিরদিন থাকিবে, অন্ততঃ দীর্ঘকাল থাকিবে, তাহারা 
ইহা ধরিয়া লইয়া ইভার সহিত নিজেদের সামঞ্রশ্ত বিধান করিয়়াছেন। ইহার 
পাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করিয়াই তাহার ক্ষান্ত হন নাই) 
ব্রিটিশ গ্রন্ুত বক্ষার জন্য বচিত লোকবাপইাপের নৈতিক মানদগুও ইহারা গ্রহণ 
করিয়াছেন । 


স্বাধীনত! ও স্থায়ত্তশাপন 


গ্রেসের মনোভাব ইহা! হইতে সম্পূর্ণ পৃথক) কংগ্রেস নৃতন রাষ্ট্র চাহে, 
কেবল মাত্র স্বতন্ত্র প্রকার শাসন-প্রণালী চাহে না। সেই নৃতন রাষ্ট্র কিরূপ 
হইবে সে সন্ধে সাধারণ কংগ্রেসপন্থীদের হয় ত স্পষ্ট ধারণা নাই এবং মৃতভেদও 
হয় ত আছে। কিন্তু কংগ্রেসের সকলেই (মুষ্টমেয় মডারেট ছাড়া ) এ বিষয়ে 
একমত যে, বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা! আর চলিতে দেওয়! উচিত নহে, ঢালিয়। 
সাজার প্রয়োজন হইয়াছে । উপনিবেশিক স্বায়ত্শাসন ও স্বাধীনতার পার্থক্য 
ইহার মধ্যে নিহিত। প্রথমটিতে সেই পুরাতন ঠাটই বজায় থাকিবে বলিয়া 
ধরিয়া লইতে হইবে এবং ব্রিটিশ অর্থনীতির বহু দৃশ্য ও অদৃশ্ঠ বন্ধনে উহা আবদ্ধ 
থাকিবে; শেবোক্ত ব্যবস্থায় আমন। পাইব মুক্তি, অন্ততঃ উহা আমাদিগকে 
মামাদেব অবস্থার অন্থকুল নৃতন ব্যবস্থা! গঠনের স্বাধীনতা দিবে । 
ইহ! ইলগড বা ইংবাজ জাতির সহিত চিরন্তন শক্রতার প্রশ্ন নহে, যে কোন 
ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক বজ্জন করিবার কথাও নহে। 
এ পধ্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহার ফলে ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে মনোমালিন্য 
ঘটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “ক্ষমতার মত্ততা চানীকে অগ্রাহা 
করিরা শাবল ব্যাবহার করিতেছে ।” আমাদের হুদয়ের দ্বার খুলিবার চাবী 
বহু পূর্বে বিনষ্ট হইয়াছে এবং যেরূপ দরাজ হাতে আমাদের উপর শাবল 
মারা হইতেছে, তাহাতে আমরা মোটেই ব্রিটেনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছি 
না| কিন্তু যদি আমর] মন্ধযত্ব ও ৬: বর্ষের সেবার দাবী করি, তাহা হইলে 
কোন সাময়িক ভাবাবেগে বিচলিত হওয়া উচিত নহে । এবং যদিই বা আমাদের 
এরূপ অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলেও গত পনর বংসর আমর! গান্ধিজীর নিকট 
মে কঠোর শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাই আমার্দিগকে সংযত বাখিবে। আমি 
ব্রিটিশ কারাগারে বসিয়াই ইহা লিখিতেছি, কয়েক মাপ যাবৎ আমার মন 
উৎকগায় পূর্ণ হইয়া আছে এবং সম্ভবতঃ আম এই নিঃসঙ্গ কারাবাসে যাহা 
স্হা করিতেছি, আমার কারাজীবনে ইতিপূর্বে তাহী ধণ্ট নাই । নান] ঘটনায় 
আমার দন ক্রোধে ও ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া উঠে) তথা এইখানে বসিয়া যখন 
আমি মনের গভীর অতলে দৃষ্টিপাত কৰি, সেখানে ইংরাজ জাতি বা ইংলগ্ের 
প্রতি কোন ক্রোধ দেখি না। ব্রিটিশ সামাজাবাদ আমি অপছন্দ করি, ভারতের 
উপর ধলপূর্বক উহা! চাপাইয়া দেওয়ায় আমি ত্রুদ্ধ; আমি ধনতন্ত্রবাদ অপছন্দ 
করি, ব্রিটেনের শাসক সম্প্রদায়গুলি থে ভাবে ভারত শোষণ করিতেছে, তাহা 
আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত দ্বণাহ। কিন্তু ইহার জন্য আমি সমগ্র ইংলগ বা সমস্ত 
ইংরাজ জাতিকে দারী কার না। করিলেও যে অবস্থার কিছু ইতর বিশেষ 
হইত এমন নহে, তবে সমগ্র জাতিকে নিন্দী কর! নির্ধবদ্ধিতা ও ধৈধ্যহীনতার 
পরিচায়ক হইত । তাহারাও আমাদের মতই অবস্থার দাস! 


৩৪৭ 


জওহরলাল নেহরু 


বাক্তিগতভাবে আমার মানসিক গঠনের জন্য আমি ইংলগ্ডের নিকট 
অশেষ প্রকারে খণী। তাহাকে আমি সম্পূর্ণ বিদেশী ও বিরুদ্ধ-প্রক্ৃতি বলিয়া 
ভাবিতেই পাবি না। আমি যাহাই করি ন! কেন, আমার মানসিক অভ্যাসকে 
অতিক্রম করিতে পারি না; আমি ইংলগডের স্কুল কলেজে যাহা কিছু অজ্জন 
করিয়াছি, সেই দৃষ্টি এবং মাপকাঠিতেই অন্বান্ত দেশ ও সাধারণ ভাবে জীবনের 
সকল কাজ বিচার করিয়া! থাকি। আমারু সমস্ত আসক্তিই ( রাজনীতি ক্ষেত্র 
ছাড়া) ইংলগু ও ইংলগুবাসীদের দিকে । আমি যাহা হইয়াছি, যেজন্য আমাকে 
. ভারতের ব্রিটিশ শাসনের সকল অবস্থার বিরোধী বলিয়া! বলা হয়, তাহা আমি 
প্রায় নিজের বিরুদ্ধেই হইয়াছি। 

এই যে শাসন, এই যে প্রতৃত্ব বাহার সহিত আমর! কিছুতেই শ্বেচ্ছায় আপোষ 
করিতে পারি না, তাহার জন্য ইংনাজ জাতি দামী নহে। আমরা সর্বপ্রযত্ে 
ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিব। ভারতে 
বাহিরের তাজা বাতাস আন্ক, নবীন ও সতেজ ভাবধারা আম্থক, আমর 
সহযোগিতী। চাহি; আমর! বয়সদৌষে অত্যন্ত জরাজীর্ণ হইয়া উঠিয়াছি। কিন্ধু 
ইতরাজ যদি ব্যান্রের মৃদ্টি ধরিয়া আসে, তাহা হইলে সে বন্ধুত্ব বা সহযোগিত! 
প্রত্যাশা করিতে পারে না। সাম্রাজাবাদী বাাপ্রের সহিত কেবল মাত্র তীর 
বিরোধিতাই চলিতে পারে এবং বর্তমানে আমাদের দেশ সেই হিংস পশুর 
সম্মুখীন হইয়াছে । বনের বাঘকে পোষ মানাইয়া তাহার আদিম হিংস্র প্রকৃতি 
দূর করাও সম্ভব, কিন্তু যখন ধনতন্ব ৪ সামাজানীতি একত্র হইয়া কোন দুষ্ভাগা 
দেশের উপর ঝাপাইয়া পড়ে, তখন পোষ মানান সম্ভব হয় না। 

যদ্রি কেহ বল্পে, সে এবং তাহার দেশ কিছুতেই আপোষ করিবে না, তবে 
এক দিক দরিয়া তাহা অতি নির্বোধ মন্তবা ) কেন না, জীবন আমাদিগকে প্রতি 
পদে আপোষের জন্য প্রেরণা দিতেছে । অন্ত দেশ বা জাতির সম্পর্কে এ কথা 
বলাও সম্পূর্ণ নির্ব,দ্বিতা। কিন্তু খন কোন বাবস্থা বা বিশেষ শ্রেগি? 
পারিপার্শিক অবস্থা সঙ্গদ্ধে এ কথা৷ বল! হয়, তখন উহাতে কিছু পরিনত 
সভা থাকে; কেন না, তখন উহ! সকলেন সাধ্যাতীত ভইয়া দাড়ান ভারতের 
স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সামাজাবাদ-_-এ দুইটি পরস্পরবিরোধী বস্তু; কি 
সামরিক আইন্‌, কি জগতের সমস্ত মধু আনিয়া ঢালিয়া দিলেও এ দুই-এর মিলন 
মিশ্রণ কিছুতেই সম্ভবপর নহে । কেবল ঘদি ব্রিটিশ সাম্াঞ্জাবাদ অপসারিত হয়, 
তাভা তইলেই প্রকূত ব্রিটিশ-ভারতীয় স£নোগি হাণ অন্থকুল অবস্থা সষ্টি হবে| 

আমরা শুনিয়াছি, আধুনিক জগতে ইন্তিপেঞ্ডেস বা অনধীনতা তি সঙক্কীণ 
আদর্শ; কেন না, অধুনা সকলেই পরম্পরের উপর নির্ভরশীল । অতএব, আমরা 
উহ! দান কৰিয়া! সেকেলে হইয়া পড়িতেছি ৷ লিবানেল, শাস্থিবাদী, এমন 


88৮ 


স্বাধীনতা ও বাযন্তশাসন 


কি ব্রিটেনের তথাকথিত সমাজতনত্রীরা পর্য্স্ত এই অজুহাত তুলিয়া আমাদের 

সঙ্ীর্ণ জাতীয়তাবাদের জন্য ভৎ্্না করেন এবং প্রসঙ্গত; আমাদের বলেন যে, 
“ব্রিটিশ কমন্ওয়েল্থ, অব নেশনদ্*এর মধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণ 
বিকাশ সম্ভবপর। ইহা! আশ্চর্য্য যে, ইংলগ্ডের লিবারেল, শাস্তিবাদী, সমাজতন্ত্র 
প্রভৃতি দকলের পথই সাম্রাজা-রক্গার মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে । ট্রটস্বী 
_ বলিয়াছেন, “শাসক জাতির প্রচলিত ব্যবস্থা রক্ষা করিবার আকাঙ্কা "জাতীয়তা, 

অপেক্ষাও উচ্চতর ভাবের আবরণে প্রকাশ পায়, যেমন বিজয়ী জাতি লুঠনলব্ধ 

সম্পদ হস্তগত করিয়া সহজেই শান্তিবাদী সাজিয়া বসে। এইরূপ গান্ধীর সম্মুখে 
ম্যাকডোনান্ড নিজেকে আত্তজ্জীতিকতাবাদী মনে করিতেছেন ।” 

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলে ভারত কি হইবে, কি করিবে, তাহা 
আমি জানি নী। তবে আমি ইহা জানি ঘে, আজ ধাহারা জাতীয় স্বাধীনতার 
জন্য প্রচেষ্টা করিতেছেন, তীহার| ব্যাপক আস্তজ্জাতিকতাতেও বিশ্বাসী । 
সমাজতান্ত্রিকের নিকট জাতীয়তাবাদের কোন অর্থ নাই কিন্তু সমাজতান্ত্রিক 
নহেন এমন অনেক কংগ্রেসপন্থী ও আন্তর্জাতিকতার অনুরাগী । আমরা জগৎ 
হইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্য স্বাধীনতা চাহিতেছি না। পক্ষান্তরে, প্রকৃত 
আন্বর্লাহিক জুব্যবস্থার জন্য অন্যান্য দেশের সহিত সমানভাবে আমরাও 
স্বাধীনতার কিষদংশ ত্যাগ করিতে প্রস্তত। কিন্তু কোন সাখ্বাজানীতিক পদ্ধতি, 
তাহাকে যে কোন বূড নামেই অভশ্িত করা হউক না কেন, এ প্রকার 
বাবস্থার তাহা বিরোধী এবং উহা দ্বারা কোন দিন আন্তজ্জাতিক সহযোগিতা 
অথবা জগতে শাস্তি স্থাপনের সম্ভাবনা! নাই । 

আধুনিক ঘটনার গতি হইতে জগতের সর্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, 
সামাজ্যবাদী শক্তিগুলি ক্রমশঃ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা আত্মনিভরশীল 
হইবার চেষ্টা করিতেছে । আন্তজ্জাতিকতার প্রসার ও পবিপুষ্টির পরিবর্তে 
আমর! উহার বিপরীত গতিই দেখিতে পাইতেছি। ইহার কারণ আবিষ্কার 
করা খুব কঠিন নহে, বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থায় উহা। দৌর্বলোরই পরিচায়ক । 
এই নীতির ফলে সাম্াজ্যের মধ্যে বাবসা-বাণিজ্যের সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইলেও 
ইহাতে অবশিষ্ট জগং হইতে স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টারও অভাব নাই। ভারতেও 
আমরা ওট্রাওয়! ও অন্যান্ট চুক্তি দেখিয়াছি, যাহার ফলে বিভিন্ন দেশের সহিত 
সম্পর্ক ও আদান-প্রদান ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে । আমরা পূর্ববাপেক্ষা ব্রিটিশ 
াণিজ্ানীতির অধিকতর মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি। ইহার আশ অনিষ্ট- 
কারিতা ত বহিয়াছেই, ভবিষ্যৎ ফলও ভয়াবহ । এইভাবে উ্পনিকেশিক 
্বায়তশাসন গ্রদঙ্থো 1 পথ, আন্তজ্জাতিকতার পথ নহে । 

কিন্তু আমাদের লিবারেল বন্ধুদের ব্রিটিশ নীল চশমার মধ্য দিয়া জগৎকে-_ 
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বিশেষভাবে তাহাদের স্বদেশকে_ দেখিবার এক আশ্চধ্য দক্ষতা আছে। কংগ্রেদ 
কি বলে, কেন বলে তাহা তাহারা বুঝিবার চেষ্টাও করেন না, তীহার৷ 
পুরাতন বুটিশ-যুক্তি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া বলেন, স্বাধীনতা ওুপনিবেশিক 
স্বা়ন্রশাসনের তুলনায় সনকীর্ণতর। আন্তঙ্জীতিকতা বলিতে তাহাদের দৌড় 
লগুনের ব্রিটিশ সরকারী দপ্তরখানা পধ্যন্ত। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে তাহারা 
গভীরভাবেই অজ্্র, ইহার কারণ ভাষার বিভিন্নতা, আরও কারণ যে, তাহারা 
উদাসীন থাকিয়াই স্থখী। তাহারা নিশ্চয়ই ভারতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক অথবা 
আক্রম্ণশীল রাজনীতি পছন্দ করেন না। তবে বিন্ময়ের এই যে, এই দলের 
করেকজন নেতা অন্যদেশে অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্থিত হইলে আপত্তি করেন ন|। 
দূর হইতে তাহার! উহার তারিফ করেন এবং পাশ্চাত্য দেশের কতিপয় আধুনিক 
£ডিক্টেটর”কে তাহারা মনে মনে পূজা করেন। 

নাম দেখিয়া অনেক ভ্রান্ত ধারণার হ্ষ্টি হইতে পারে কিন্তু ভারতে 
আমাদের সম্মুথে প্রধান প্রশ্ন এক নৃতন রাষ্্ আমাদের লক্ষ্য, না, কেবলমাত্র 
এক নূতন শাগনপদ্ধীতি আমরা কামনা করিতেছি ? লিবারেলদের উত্তর অতি 
স্পষ্ট, তাহারা শেষোক্ত বাবস্থা ছাড় আর কিছুই চাহেন না; এমন কি, ক্রম- 
অগ্রসরমূলক দূরবর্তী আদর্শূপেও নহে। প্িপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন” শবটি 
তাহারা বারম্বার উচ্চারণ করেন, কিন্তু উহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্ত “কেক্জ্ীয় দায়িত্ব” 
এই বহশ্যময় দাবার আকারে প্রকাশ পায়। ক্ষমতা, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ 
আত্মনিয়ন্ত্রণ গ্রভৃতি শব্দ তাহাদের নিকট ভয়াবহ । আইনজীবীর ভাষা ও 
ভঙ্গীর প্রতিই তাহাদের অত্যধিক অন্গরাগ, তাহাতে জনপাধারণ কোন প্রেরণা 
না পাইলেও ক্ষতি নাই । বিশ্বাস ও স্বাধীনতার জন্য বাক্তি বা দল বিদ্বের 
সম্মণীন হইয়াছে, জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করিয়াছে, ইতিহাসে এমন দৃষটান্তের 
অভাব নাই । কিন্তু মডাবেটগণ “কেন্দ্রীয় দায়িত্ব” অথবা অন্রূপ কোন আইন- 
সঙ্গত বাক্যের জন্য ইচ্ছা করিয়া একদিনের অন্ন বা এক রাত্রির স্ুনিদ্রা নষ্ট 
করিতে প্রস্তত আছেন কি না সন্দেহ | 

অতএব তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাহারা কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষযূলক' 
অথবা আক্রঘণমূলক কার্য করিবেন না। কিন্তু যাহা তাহারা করিবেন, তাহা 
মিঃ শ্রীনিবাস শাস্্ীর ভাষায়,_“বুদ্ধি, বিবেচনা, অভিজ্ঞতা, সংযম, খোসামোদ 
করিবার শক্তি, স্গিগ্কপ্রভাব এবং প্রকৃত যোগাতা” প্রদর্শন । তাহাদের ভরসা 
যে, আমরা সদ্বাবহার ও ভাল কাজ দেখাইয়া পরিণাঘে আমাদের শানকগণকে 
ক্মত। ছাড়িয়া দিতে রাজী করাইতে পারিব। এ কথার অর্থ এই দাড়ায় যে, 
আমাদের আক্রমণমূলক কাজকর্ধে তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছেন অথবা 
আমাদের যোগাতায় ভীহারা সন্দেহ করেন; কিন্বা উভর কারণেই তাহাদের 
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মনোভাব আমাদের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদ ও বর্তমান অবস্থার এই বিশ্লেষণ 
বালকোচিত সন্দেহ নাই। শাসকশ্রেণীর সহিত সহযোগিতা করিয়া! ধাপে ধাপে 
ক্ষমতা লাভ করা সম্পর্কে অধ্যাপক আর. এইচ. টাউনী অতি সঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী 
যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি ব্রিটিশ শ্রমিকদলকে লক্ষ্য করিয়া 
লিখিলেও ভারতের পক্ষেই উহা! সমধিক প্রযোজ্য, কেন না, ইংলগ্ডে অন্ততঃপক্ষে 
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রহিয়াছে এবং মতবাদের দিক দিয়া অধিকাংশের 
মতের মধ্যাদা! আছে, ইহাও স্বীকৃত হয়। অধ্যাপক টাউনী লিখিতেছেন,__ 

“পেঁয়াজের খোসা একটি একটি করিয়! ছাড়াইয়া খাওয়া যায়; কিন্তু জীবস্ত 
বাঘের এক একটি থাবা ধরিঘ্না ছাল ছাড়ান যার না, কেন না, জীবন্ত জীবদেহ 
ছিন্নভিন্ন করা তাহার পেশ! এবং তুমি ছাল ছাড়াইবার পূর্ব্বে সেই তোমাকে 
ক্ষতবিক্ষত করিবে." 

“যদি কোন দেশের বিশেষ সুবিধাভোগী সম্প্রদায় সরল ও বোকা থাকে, 
তবে সে দেশ ইংলগ্ড নহে। কৌশল ও অমায়িকতার সহিত শ্রমিকদলের 
স্বার্থের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া এগুলি ঘে তাহাদের স্বার্থেরও অনুকূল, ইহা 
বুঝাইয়া ঠকাইবার আশা নিক্ষল; যেমন যাহার হাতে সম্পত্তির পাকা দলিল 
আছে, সেই ঝানু এটনীকে ধাগ্না দিয়া সম্পত্তি হস্তগত করা অসম্তব। ব্রিটিশ 
ধনিসমাজ বিনয়ী, চতুর, শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসী এবং চাপে পড়িলে তাহারা 
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হন। তাহারা ভাল করিয়াই জানেন যে, তাহাদের কুটির 
কোন্দিকে মাখন এবং এই মাখন সরবরাহে টান না পড়ে, সেদিকে তাহাদের 
খর দৃষ্টি । যদি তাহাদের অবস্থা বিপন্ন হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে তাহারা 
প্রতোকটি পয়সা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আক্রমণে নিয়োজিত করিবেন-- 
লর্ডসভা, রাজমুকুট, সংবাদপত্র, সৈন্যদলে অসন্তোষ, অর্থ নৈতিক স্কট, 
আন্তজ্জাতিক জটিলতা, এমন কি ১৯৩১ সালে সংবাদপত্রে পাউণ্ডের উপর 
মাক্রমণকালে যাহা দেখ! গিয়াছে, সেই ভাবে ফরাসী-দ্বিদ্রোহের সমর পলায়িত 
রাজতম্ত্রীদের ন্যায় তাহারাও পকেট বাচাইবার জন্য স্বদেশের ক্ষতি করিতে 
কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না।” 

ব্রিটিশ শ্রমিকদল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান । ইহার পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ 
টাদাদানকারী সদস্ত-সমস্বিত ট্রেড-ইউনিয়ন বা শ্রমিক-সঙ্যগুলি রহিয়াছে; 
ইহাদের সমবার-সমিতি গুলিও বহুল পরিমাণে উন্নত, উচ্চতর বুত্তিজীবি-সম্প্রদাযের 
মধ্যেও ইহাদের অনেক সদন্য ও সহান্থভৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি রহিয়াছেন। গ্রাপ্তবয়স্কের 
ভোটাধিকাবের উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট য় প্রতিষ্ঠানগুলি ত্রিটেনে 
শলাছে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতারও প্রাচীন পরম্পরাগত ধারণ বিদ্যমান । কিন্তু 
এ নকল সত্বেও মিঃ টাউনীর মতে শ্রমিকদল মধু হাসিয়া অন্থুনয় করিয়া প্রকৃত 
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ক্ষমতা অঞ্জন করিতে পারিবেন না। আধুনিক কতকগুলি ঘটনায় এই কথার 
সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে । মিঃ টাউনীর মতে, যদি বৃটিশ শ্রমিকদল কমন্স 
সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠও হন, তাহা হইলেও, বিশেষ সুবিদাভোগী শ্রেণীগুলির 
বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিয়া কোন আমূল পরিবর্তনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে 
পারিবেন না? কেন না, তাহারাই ন্লাজনৈত্তিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজস্ব 
সম্পকিত এবং সামরিক ছুর্গগ্রলি অধিকার করিয়া আছে। ভারতের অবস্থা ষে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহা! উল্লেখ করাই বাহুল্য। এখানে কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান 
নাই, তাহার পারষ্পর্যযও নাই | তাহার পরিবর্তে আমাদের আছে-_স্থপ্রতিষ্টিত 
অভিন্ান্স, ডিক্টেটরী শাসন, বাক্তিগত বক্তৃতা, লেখা, সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার সঙ্কোচ ও দমন | লিবারেলদের পশ্চাতে কোন শক্তিশালী সঙ্ঘ নাই । 
হাসিমুখ ছাড়া তাহাদের অন্য কোন সম্বল নাই। 
লিবারেলগণ “নিয়মতন্ত্র'বিবোধী” এবং “বে-আইনী” কার্যাপদ্ধতির তীব্র 
নিন্দা করিয়া থাকেন। যে সকল দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে, সেখানে 
“নিয়মতান্ত্রিক” শবটি এক ব্যাপক অর্থেবাবহৃত হয়। উহা ছারা আইন প্রণয়ন- 
বাবস্থা নিয়ন্ত্রণ হয়, ইহা বাক্তিস্বধীনতা রক্ষা করে, ইহা শাসকগণকে সংদত 
রাখে, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্ধন সার্দনের অন্থকল 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইহাতে থাকে । কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ কোন নিয়মতন্থ নাই 
এবং এ শব্ধ দ্বারা এখানে পূর্বকথিত কোন ব্যবস্থা বুঝায় না।* এ শবটি 
এদেশে ব্যবহার করার ফলে বে ধারণার কাঠি হয়, বর্তমান ভারতের কোথাল 
তাহার স্থান নাই । নিয়মতান্থিক এই শবকটি এদেশে প্রায়ই শাসক-শ্রেণার 
অল্পবিস্তর স্বেচ্ছাচা'রুভ্বলক কাধোর সমর্থনের জন্য বাবহৃত হয়। অথবা ইহা 
ছাড়া “আইনসঙ্গত” এই অর্থেও এ শবটি বাবঙ্ত হয়। আমাদের পাক্ষে 
"আইনসন্গত” ও “বেআইনী” এই ছুইটি শব্দ বাবহার করা অনেক ভাল 
বদিও উহার অর্থও অনিদ্দি্ট ও অস্পষ্ট; কেন নী, দিনে দিনে উহার অনেক 
পরিবর্ধন হয় । 
নৃতন অভিন্যান্স ও নৃতন আইন নৃতন নূতন অপরাধ কি করে। কোন 
ভায় উপস্থিত হওয়া অপরাদ হইতে পারে । এমনি ভাবে বাইলাইকেল চড়া, 
কোন বিশেষপ্রকার পোষাক পরা, স্্্যান্ের সময় গৃহে ন। থাকা, প্রত্যহ পুলিশে 


* বিখ্যাত লিবারেল নেক এবং 'লীডার' পত্রের সম্পাদক মিঃ সি, ওয়াই, চিন্নামপি 
যুক্ত-পদেশের আইনসভায় পার্লামেন্টারী জয়েন্ট কমিটির রিপোর্ট সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 
ভারতে কোন প্রকার নিয়মতান্ত্রিক গভর্মে্ট নাই, “বর্তমানের নিয়মতন্ত্হীন গভর্ণমেপ্টও বরং 
ভাল, ভবিষান্তের গন্তরমেণ্ট অধিকতর নিয়মতম্্বীন এবং অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগ্রতিবিবোঁধী 


হইবে।” 


৪৫৭ 


স্বাধীনতা ও ্বায়ত্বশাসন 


হাজিরা না! দেওয়া, এই শ্রেণীর বহতর কাজ আঙজ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে 
অপরাধ বলিয়া গণ্য। কোন বিশেষ কাজ দেশের এক অঞ্চলে হয়ত অপরাধ, 
অন্ধত্র নহে। এবং এই শ্রেণীর আইন যখন জনমতের নিকট দায়িত্বহীন 
শাসকগণ যে কোন মূহুর্তে খুপীমত রচনা! করিতে পারেন, তখন “আইনসঙ্গত” 
এই শব্দটির অর্থ শাসকমণ্ডলীর ইচ্ছা ছাড়া অধিক কিছু নহে। ইচ্ছায় হউক 
আর অনিচ্ছায় হউক, এই ইচ্ছা মানিতে হইবে, অমান্ত করিলে যে ফল হইবে 
তাহ। প্রীতিপ্রদ নহে । যদি কেহ বলে যে, সে সর্ধর্দাই ইহা মান্য করিবে, তাহার 
অর্থ ডিক্টেটরী অথবা দায়িত্হীন প্রতৃত্বের নিকট হীন বস্তা স্বীকার, নিজের 
বিবেক বজ্জন এবং তাহার কার্ধয প্রণালী দ্বারা! স্বাধীনতা অর্জন চিরদিন অসম্ভবই 
থাকিবে। 
নিয়মতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা বর্তমানে হাতে আছে, তাহা দিয়াই সাধাব্ণ উপায়ে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর কি না, ইহা লইয়াই আজকাল 
প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই আলোচনা চলিতেছে । অনেকের মতে ইহা সম্ভবপর 
নহে, কিছু অসাধারণ বা বৈপ্লবিক উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতে 
আমাদের উদ্দেশ্ের দিক দিয়। এই যুক্তিতর্কের নির্ধারণ একান্তই মূল্যহীন, কেন 
না আমাদের প্রার্থিত পরিবর্তন সাধনের উপযোগী কোন নিঘ্বমতন্ত্ই আমাদের 
নাই । যদি হোয়াইট পেপার বা অন্থুরূপ (কান শাসন-ব্যবস্থা আইনে পরিণত হয়, 
তাহা হইলে নানাদিকে নিরমতান্ত্রিক উন্নাতির পথ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যাইবে। 
বিদ্রোহ বা বে-আইনা কাধ্য ছাড়া অন্ত কোন পথই থাকিবে না। তাহা হইলে 
লোকে কি করিবে? সমস্ত পরিবর্তনের আশ! ছাড়িয়া দিয়। নিয়তির নিকট 
আহ্মণমপপণ করিবে । 
বর্তমানে ভারতের অবস্থ। অধিকতর অন্বাভাবক | সর্ঝপ্রকার জনসাধারণের 
সম্মিলিত কাধ্য শাসকমগ্ডলী বন্ধ করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন। যেকোন 
কাজ তাহাদের মতে বিপজ্জনক হইলেই তাহা বন্ধ কু হয়। এইভাবে সমস্ত 
প্রকার কাধ্যকরা প্রচেষ্টাব পথই রুদ্ধ করা যাইতে পাবে এবং গত ভিন" বৎসর 
তাহা করা হইয়াছে । ইহার নিকট বশ্তা স্বীকার করার অর্থ সর্বপ্রকার 
সম্মিলিত কাধ্য একেবারে পরিত্যাগ করা। : কিন্তু এপ অবস্থা স্বীকার কিয় 
লওয়া অসম্ভব । 
হু বলিতে পারে না যে, সে তিলমাত্র ব্যতিক্রম না নি সর্বদাই 
ও কাধা করিবে । এমন কি গণতান্ত্রিক রাষ্টেও অনেকে বিবেকের 
নির্দেশে ভিন্নরূপ আচরণ করিতে বাধ্য হন। স্বেচ্ছাচারমূলক অথব1 খামখেয়ালীর 
সহিত যে সকল দেশ শাসিত হয়, সেখানে সচরাচরই এই শ্রেণীর ঘটনা! ঘটিতে : 
বাধ্য ; কেন না, এক্প রাষ্ট্রের আইনের কোন নৈতিক যৌক্তিকতা নাই। 


৪৫৩ 


লিবারেলগণ বলেন, “প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ডিক্টেটরীর অগ্থকল, গণতন্ত্রের নহে, 
যাহার! গণতন্ত্রের জয় কামনা করে তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়িতে হইবে 1 
ইহা চিস্তার আবিলতা ও শিথিল লেখনীর পরিচায়ক । সময় সময় প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষমূলক কার্ধ্য, যেমন-_ শ্রমিক ধর্ম্মঘট-সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু সম্ভবতঃ 
এখানে রাজনৈতিক কার্য্যের কথা বলা হইয়াছে। আজ জার্মানীতে হিটলারের 
অধীনে কোন্‌ প্রকার কা্ধ্য করা সম্ভব? হয় হীনভাবে বশ্তা স্বীকার, নয়, 
বে-আইনী বা বৈপ্লবিক কাধ্য। সেখানে কিভাবে গণতন্ত্রের সেবা বরা 
যাইতে পারে? 

ভারতীয় লিবারেলরা' প্রায়ই গণতন্ত্রের উল্লেখ করেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
প্রায় কাহারও উহার নিকট যাইবার অভিপ্রায় নাই। অন্যতম প্রধান লিবারেল 
নেতা স্তর পি. এস. শিবন্বাদ্ী আয়ার ১৯৩৪ সালের মে মাসে বলিয়াছেন, 
"গণ-পরিষদ আহ্বানের পক্ষে একালতী করিতে গিয়া কংগ্রেস জনতার 
বুদ্ধি বিবেচনার উপর অতিমাত্রায় বিশ্বাস দেখাইয়াছেন এবং ইহার দ্বারা বিভিন্ন 
গোলটেবিল বৈঠকে যে সকল ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের যোগাতা 
ও আস্তরিকতার উপর স্ববিচার করা হয় নাই । গণ-পরিষদ থে ইহার চেয়ে 
উংকষ্টতর কিছু করিতে পারিবে, তাহাতে আমার বিস্বর সন্দেহ মাছে” 
কাজেই দেখা যাইতেছে, স্তর শিবন্বামী গণতন্থ বলিতে যাহা বুঝেন, ভাতা 
জনতা” হইতে পৃথক এবং উহা বৃটিশ গভর্ণমেপ্ট কতৃক মনোনীত “বিশ্বস্ত এবং 
ঘোগা" বাকিদের সহিত বেশ থাপ থাক! তিনি হোয়াইট পেপারকে ভুই হাতে 
বরণ করিয়াছেন, যদিও উহাতে তিনি সম্পূর্ণ সন্ধষ্ঠ হইতে পারেন নাই 
তথাপি “তিনি মনে করেন যে, লরাসরি ভাবে ইহার প্রতিবাদ করা দেশের পক্ষে 
স্ববিবেচনার কাধ্য হইবে না)? বৃটিশ গভর্মেণ্ট এবং পি. এস. শিবদ্দামী 
আয়ারের মধো অতি প্রগাঢ় সহষোগীতা না হইবার কোন কারণ খৃঁক্িয়া পাপিয়া 
ঘায় না! 

কংগ্রেস নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রত্যাহার করায় লিবারেলগণ স্বভাবাতঃঈ 
আনন্দিত হইয়াছিলেন | এই পির্ব্বোধ ও অমৌক্িকণ আন্দোলন হইতে দরে 
সরিয্া থাকিয়া ভাহাবা যে স্রবিবেচনা দেখাইয়াছেন, সে জন্য ভীতার! বাহাছনী 
লইবেন, ইচানে বিশ্ময়ের কিছুই নাই । ভাহার। আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন, 


উঠিয়া দাডাইয়াছি এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছি, অবশেষে ধরাশায়ী তইয়াছি। 
অতএব তাহা হইন্ডে এই নৈতিক সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইল যে, উঠিয়া চাড়ান 
অত্যন্ত মন্দ । বুকে ঠাটাই সর্ধ্বোৎকুষ্ট এবং সর্বাধিক নিরাপদ | ভুমির সঙ্গে 
সমান্তরাল রেখায় থাকিলে ধাক্কা দিয়া ধরাশায়ী করা একান্তই অসম্ভব বাপান। 
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ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যে পর-শাসনের প্রতি কষ্ট হইবে ইহা! অনিবার্য ও 
স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি উনবিংশ শতাব্বীর শেষভাগে জ্ঞাতসারে অথব' 
অন্ঞাতসারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ সামাজ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ মতবাদ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা অত্যন্ত কৌতুকের বিষয়। এই মতবাদের উপর তাহারা 
নিজেদের যুক্তিজাল রচন! করিতেন এবং কেবলমাত্র কতকগুলি বাহ্‌ লক্ষণের 
সমালোচনা করিবার সাহস দেখাইতেন। স্কুল এবং কলেজে ইতিহাস, অর্থনীতি 
ও অন্যান্য বিষয়ে যাহা শিক্ষা দেওয়া! হয়, তাহা সমস্তই বুটিশ সাম্রাজযনীতির 
মতবাদের দিক হইতে রচিত এবং উহাতে আমাদের অতীত ও বর্তখানের বহুতর 
দোষ ক্রুটি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে এবং বুটিশের গ্রণাবলী ও উচ্চ 
আদর্শের কথ বর্ণনা করা হইয়াছে । এই বিকৃত বিবরণ আমরা কতকাহশে গ্রহণ 
করিয়াছি এবং এমন কি, ধখন আমর! ইহাকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা! করিয়াছি 
তখনও অলক্ষ্যভাবে আমরা ইহা দ্বার! প্রভীবান্বিত হইয়াছি। প্রথমভাগে বুদ্ধির 
দিক হইতে ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায় ছিল না) কেন না, অন্য প্রকার 
| ঠা এ যুক্তিঙ্গাল আমর! জানিতাম না| কাজেই আমরা এক প্রকার সম্মগত 

জাতীরভাকাদের মধো সান্তনা খুঁজিম্াছি এবং ভাবিয়াছি, অন্ততঃ ধর্ম ও দর্শনের 
ক্ষেএ্জে আমরা! জগতে কোনও জাতি অপেক্ষা কম নহি। আমাদের দুভাগা ও 
অপঃপতনের মদোও আমরা নিজেদের এই বলিয়া সান্তনা দিয়াছি যে, ঘিও 

পাশ্চাতোর বাহ চাকচিকা, এশ্বধা আমাদের রি তথাপি আমাদের থে 
চিন্তাসম্পদ আছে, তাহা বহু গুণে মূল্যবান ও ছুর্লভ . বিবেকানন্দ, আমাদের 
প্রাচীন দর্শনশান্ছে অন্্রাগী পঙ্ডিতগণ এবং আরও কেহ কেহ আমাদের অপো 
শ্বান্মমগ্যাদাজান অনেকাংশে জাগ্রত করিয়াছেন এবং অতীতকাল সম্পর্কে 
আমাদের প্রস্থপ্ত গৌরববোধকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন 

ক্রমশঃ আমর। সন্দেহ কবিতে লাগিলাম, আমাদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা 
সম্পর্কে বৃটিশ বিবরণগুলি সনালেচিকের দুষ্টিতে পৰীক্ষা করিতে লাগিলাম। 
কিন্ধু তখনও আমাদের চিন্তা ও কাধাপ্রণালী বুটিশ মতবাদের অভিজ্ঞতার মধোষ্ট 
আবদ্ধ ছিল। ঘর্দিকোন জিনিষ মন্দ হয়, তাহাকে বলা হইত “অ-ত্রিটিশ" । 
যদি ভারতে কোন ইংরাজ দুর্বাবহার করিত, তাহা হইলে সে দোষ তাহার 
ব্যক্তিগত, কোন ব্যবস্থা তাহার জন্য দায়ী নহে। কিন্ত গ্রন্থকারদিগের মডারেটীয় 
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ভগ সত্বেও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনামূলক যে মকল তথ্য সংগৃহীত 
হইয়াছিল, তাহা বৈপ্রবিক উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছে এবং আমাদের 
জাতীয়তাবাদের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি বচনা করিঘ়াছে। 
এইভাবে দাদাভাই নৌরজীর ০৮৪ 8210 1077-1370081) 8৩ 30. 
1770)” রমেশ দত্ত, উইলিয়ম ডিগবি এবং অন্যান্য বাক্তির বচিত গ্রন্থ আমাদের 
জাতীয় চিস্তাধার! পরিপুষ্টির পথে বৈপ্লবিক প্রেরণা যোগাইয়াছে। অধিকতর 
অন্থ্সন্ধান ও গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বহু স্থদূর অতীতকালের 
কীত্তি-সমুজ্জল হুসভ্য যুগ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমরা অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত 
তাহা পাঠ করিয়াছি। আমরা আরও দেখিলাম যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যে 
বিবরণ তাহাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিয়া তাহারা আমার্দিগকে বিশ্বাস 
করাইয়াছেন, তাহা প্রকৃত ঘটনা হইতে পৃথক | 
ব্রিটিশ- রচিত ইতিহাস, অর্থনীতি ও ভারতের শাসনবাবস্থায় সিদ্ধান্তগুলির 
বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধিহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল কিন্তু তখাপি আমরা 
তাহাদের ঘতবাদের গণ্ীর মধ্যে থাকিয়াই কাজ করিতে লাগিলাম। শতাবীর 
শেষভাগে সমগ্রভাবে ভারতীয় ভ্াহমুতাবাদের অবস্থা ইহাই ছিল । এখনও 
লিবারেল দল ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শ্রেণীগুলি, এমন কি কতিপর মডারেট কংগ্রেসপন্থীও 
প্রায় সেই অবস্থাতেই আছেন, যদিও মাঝে মাঝে ভাবাবেগে তাহারা অগ্রমর 
হন, তথাপি জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক দিয়াতীহারা উনবিংশ শতাব্দীতেই বান করেন । 
এই কারণেই লিবারেলগণ ভারতীয় স্বাধীনতার কথা ধারণায় আনিতে পাবেন না 
কেন না, এই ছুই পৃথক মনোভাবের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। 
তাহারা কল্পনা করেন দাপে ধাপে তাহারা বড় বড় নরকারী উচ্চপদ পাইবেন 
এবং মোটা মোটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল লইয়া নঃডাচাড়া করিবেন । গভর্ণমেন্টের 
শালনযন্ত্র পূর্বের মতই মহ্গণভাবে চলিতে থাকিবে, কেবল তাহারা থাকিবেন 
ধুরদ্ধর এবং বহুদূরে পশ্চাতে থাকিবে ব্রিটিশ সৈন্তদল । কিন্তু তাহাব। বড় বেশী 
হস্তক্ষেপ করিবে না, কেবল প্রয়োজনের সময় মাপিয়া ডাহাদিগকে রক্ষা করিবে। 
সাত্রাছোর মধ্যে স্বারন্ধশাসন লাভের ইহাই ঠাহাদের ধারণা । এই বালকোচিত 
আশা কোন দিনই পুরণ হইবার সম্ভাবনা নাই । কেন না বুটিশের আশ্রম 
প্রার্থনার মুূল্যই হইল ভারতের পরাধীনতী। এমন কি, যদি ইহ এক মহান 
দেশের আত্মমধ্যাদার অপহ্নবজনক নাও হয়, তথাপি আমরা! দুই কূল বজায় 
রাখিতে পারির না। স্যার ফ্রেডরিক সি (ভারতীয় জাতীণতাবাদের 
পক্ষপাতী নেন) সগ্ধ প্রকাশিত একখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন, “তাহারা 
( ভারতীয়গণ ) এখনও বিশ্বাস করে যে, ইতলতু বিপদের সময় তাহাদিগকে বক্ষা 
কনিবে এবং ঘতদিন পরাস্ত তাহারা এই ভ্রান্ত ধারণ! পোষণ করিবে, ততদিন 
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তাহারা তাহাদের নিজস্ব স্বায়ত্শাসনের আদর্শের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে 
না। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি থাকাকালীন ষে শ্রেণীর 
লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সেই সকল লিবারেল, প্রগতিবিরোধী এবং 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী শ্রেণীর ভারতীয়ের মনোভাব্‌ই উদ্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত 
গ্রেসের এরূপ বিশ্বাস নাই এবং অন্তান্য অগ্রগামী দলও এবপ বিশ্বাস করেন 
না। যাহা হউক, তাহারা স্তার ফ্রেডরিকের সহিত এবিষয়ে একমত হইবেন। এ 
ভ্রান্ত ধারণা থাকা পর্য্যন্ত স্বাধীনত| আসিতে পারে না এবং যদি ভারতের ভাগ্যে 
কোনও বিপদ থাকে, তবে তাহাকে একাকী সে বিপদের সম্মুখীন হইতে দেওয়া 
উচিত। ভারতের ব্রিটিশ সামরিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া লওয়ার পর 
ভারতের স্বাধীনতার আরম্ভ হইবে। 
উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় যে বুটিশ মতবাদের মধ্যে 
আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাহাতে বিম্ময়ের কিছু নাই | কিন্তু ইহাই বিশ্ময়ের যে 
এই বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তন ও যুগান্তকারী ঘটনা প্রবাহের মধ্যেও বহুলোক এই 
ভ্রান্ত ধারণা লইয়াই বসি আছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ শাসকশ্রেণীগুলি 
জগতের সেরা অভিজাত ছিলেন, এশ্বধ্য, সাফল্য, শক্তির কৌলিক গৌরব 
তাহাদের ছিল। এই বংশপরম্পরাগত কান্তি এবং তাহার শিক্ষা হইতে তাহার! 
যেন ব্ত গুণের অধিকারী হইঘ্াছিলেন *এতমনি অভিজাভস্থলভ অনেক দৌধও 
তাহাদের মপো ছিল। গত পৌণে দুই শতাব্দী ধরিরা আমনা এই আভিজাত্যের 
গুণগরিঘা বিকাশের নদ তজাগ ইরাছ্ি এবং তাহাতে আত্মতুপ্তি লাভ করিয়াছি। 
অতীতে অস্থান্ত সম্প্রদায় বা জাতি যাহ! করিয়াছেন, ঠিক সেইবূপেই ই'ব্রাজরাও 
ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন যে, তাহারা ঈশ্বর কতক নিষ্দিষ্ট এবং তাহাদের নাস্ত্রাজ্য 
মর্ঠোর স্বর্গরাজা। যদি তাহাদের এই বিশেষ মধ্যাদা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, 
তাহাদের শ্রেষ্টতা সম্বন্ধে প্রশ্ন না উঠে, তাহা হইলে তাহার। সর্বদাই দয়ালু ও 
অতি অমা়্িক। অবশ্য নিজেদের অনিষ্ট না হইলে 'ানুগ্রহ কবিতে তাহাদের 
আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধতা করার অর্থই হইতেঙে এশ্ববিক 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করাঁ। সেক্ষেত্রে তাহা দমন করিতেই হইবে। 
ব্রিটিশ মনস্তত্বের এই দ্িকট। মঃ আদরে সিগঞ্রিদ অতি স্ন্দররূপে তাহার 
পল! ক্রিজ ব্রিতানিক ফ়ো ভ্যাতিঘ্নেম সিয়েকল” নামক পুস্তকে বর্ণন! 
করিরাছেন। 
"শক্তি এ এশ্বধোর সমবায়ে বংশাহুক্রমিক অভ্যাসবশতঃ তাহার জীবনযাত্রার 
ভঙ্গীর মধ্যে এমন এক আভিজাত্যের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে যে, সে মনে করে, 
“তাহার জন্নপ্রা্ অধিকার বিধাতৃনি্দিষ্ট। বখনই বুটিশের শ্রেষ্টস্বাভিমানে 
কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে, তখন এ ভাব অধিকতর উগ্র হইয়। উঠে। শতাব্দীর 
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শেষভাগে নবীন ব্রিটনগণ একবূপ অজাতসারেই মনে কিন যে, এই সাফল্য 
তাহাদের নাধ্য প্রাপ্য । 

"এই ধারণার ভিত্তিতে বন্ত ও ঘটনার বিচারে অভ্যন্ত ব্রিটিশ বাবহারগুলি 
দেখিলে, উহ! অতি লঘু ও সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ব্রিটিশ মনন্তত্বের উপর কি 
প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। যে কেহ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিবে যে, ইংলও তাহার বর্তমান সঙ্কটগুলির কারণ নান বাহ ব্যাপারের উপর 
আরোপ করিতে চাহে। সে সর্বদাই অপরের দোষ দেখে এবং মনে করে এ 
অপর যদি আত্মঘংশোধন করে, তাহা হইলেই ব্রিটিশ তাহার পুরাতন এশ্বধা 
ফিরিয়া পায়। নিজের কোন সংস্কার বা পরিবর্তন না করিয়া ব্রিটিশগণ সর্বদাই 
পরের সংশোধন ও সংস্কার করিতে ব্যগ্র থাকে ।” 

যদি অবশিষ্ট জগতের প্রতি ইহাই ব্রিটিশ মনোভাব হয়, তাহা হইলে 
ভারতবর্বেই তাহা সর্বাধিক প্রতাক্ষ । ভারতীয় সমস্ত সম্পর্কে ব্রিটিশ মনোভাব 
রি অত্যন্ত বিরক্তিকর তথাপি উহ! কৌতৃহলোদ্দীপক | নিজেদের অন্রান্থতা 
বং অতি গুরুদাস্িত্ব যোগ্যতার সহিত বহন করা সম্পর্কে অবিচলিত াস্া। 
নট জাতীয় ভাগা এবং নিজস্থ নমুনার জা্রাানীন্িন উপর শা এই 
সত্য বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সন্দেহাতুরু অবিশ্বাসী ও পাপীদিগের প্রতি ঘৃণা ও কোপ, 
এই মনোভাব ধন্মান্ুরাগের মতই গৌড়ানিতে পরিপূর্ণ। প্রাীনকালে রোমান 
কাথলিক ধন্ষের বিরুদ্ধবাদী পাষণুদের উদ্ধার ও দলনের জন্য ঘে দল গঠিত 
হইয়াছিল, মেই “ইনকইজ্উরদের? মতই, আমাদের মতামত অগ্রাহা করিল 
হাহা আঘাদিগকে উদ্ধার করিতে ব্যগ্র। ঘটনাচক্রে এই রে বাবসা! 
তাহাদের বেশ লাভ হম । তাহার! পেই প্রাচীন প্রবচনের সতাত। প্রমাণ করিম। 
দেখাইতেছেন যে, “দাধুতাই সর্বাখেচ নীতি।” ভারতকে সামাগিক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে বাপা করা এবৎ বাছা বাছা ভারতীপুপ্দগকে প্রিটিশ ছে 
গিয়া তোলা আরু ভাবুতের উন্নতি একই কথা। ব্রিটিশ আদর্শ ক উদ্দেশ 
আমরা যত বেশী গ্রহণ করিব, আনব! ততই “ম্বাথরশামনের' যোগা হইব। 
ঘদি আমরা কাধাতঃ প্রমাণ করি এবং প্রতিঙ্ষতি দেই যে, ব্রিটিশ অচিপ্রায় 
অনুসারেই আমরা স্বাধীনতার বাধহার করিব, তাহ! হইলে অধিলঙ্গে উঠা 
পাইতে কিছুমাহ বিলম্ব হইবে না। 
ভারতে ভিটনীযন। অতীত ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার আশঙ্গ, হর, 
ইতবাজ্জ ৪ ভারভবালীর মধ্যে মভানৈকা দুষ্ট হইবে। সম্ভবতঃ ইহা স্বাভাবিক 
কিন্ধ বখন ভারুত-নচিবগণ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কণ্মচান্রী ভারতের বঞ্টমান 
৪ অঙ্গীতের সম্পর্কে কর্পনাপ্রস্থত চিত্র ঙ্কিত করেন অথবা কোন বিবুতি দেন 
যা প্রক্ুত ঘটনার সিন সম্পর্কহান তখন উহা! অত্যান্ত মন্মান্তিক হইয়া উঠে 
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মু্টিমেয় বিশেষজ্ঞ ও কতিপয় বাক্ি ব্যতীত ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইরাজদের অজ্তা 
অতিশয় গভীর। ঘটনাই যখন ইহাদের দৃষ্টি এড়াইয়! যায়, তখন ভারতের 
মর্মমনিহিত সত্য ইহাদের আয়ত্ের কত বেশী বাহিরে ! তাহার! ভারতের বাহ 
দেহ অধিকার কবিয়াছেন কিন্তু ইহা হিংসামূলক বাহুবলের অধিকার -তাহারা 
ভারতবর্ষকে জানেন না, জানিবার চেষ্টাও করেন না। তাহারা কখনও ভারতের 
চক্ষুর প্রতি চাহিয়৷ দেখেন নাই । কেন না, তাহাদের দৃষ্টি বিষয়াস্তবে নিবদ্ধ এবং 
লজ্জা ও অপমানে ভারতের দৃষ্টি অবনত । শতাব্দীচয়ের সংশ্রবের পরেও তাহার! 
পরস্পরের নিকট অপরিচিত এবং পরস্পরের প্রতি অগ্রীতিসম্পন্ন। 

দারিপ্র্য ও অধঃপতন সত্বেও এখনও ভারতের গর্ব্ব ও গৌরবের অনেক কিছুই 
আছে। প্রাচীন পারম্পর্যা ও বর্তমানের ছুখ-ভারপীড়িত ভারতের চক্ষতে 
ক্লাস্তির ছায়া, তথাপি “তাহার অন্তরের সৌন্দর্য বাহ্‌ দেহে বিকশিত; কত 
আশ্চধ্য চিন্তা, কত অপরূপ অন্ুধ্যান, কত মপুৰ আবেগ তাহার প্রাণের পরতে 
পরতে রহিয়াছে ।” তাহার বিচণিত দেহের ভিতরে ও বাহিরে এখনও যে কেহ 
আত্মার মহিমা চকিতে দেখিতে পায়। কত যুগ ধরিয়া ইতিহাস-পথে ভ্রমণ 
করিতে করিতে সে কত জান অঞ্জন কৰিয়াছে, কত অপরিচিত অতিথি আসিয়া 
তাহার বৃহৎ পরিবারে মিলিয়া গিয়াছে, কত উত্থান, কত পতন, প্রচণ্ড বেদনা, 
গভীর অসম্মান, কত আশ্চধা দুশ্য সে পর্যায়ক্রমে দেখিয়াছে | কিন্ধ এই দার্দ 
ভ্রমণেও সে তাহার চিরস্মরণীয় সংস্কীতকে দৃঢনুষ্টিতে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহা 
হইতে শক্তি ও তেজ আহরণ করিয়াছে এবং অন্যান্য দেশে তাহা বিতরণ 
করিয়াছে । উন্নতি অধঃপভন-ছুঃঘ্নেরই চরম সে দেখিয়াছে, তাহার দুঃসাহলী 
চিন্তাজীবনও জগতের রতশ্তা মীমাংসা করিবার জন্য উদ্ধ হইতে উদ্ধীতর লোকে 
গিয়াছে, আবার জঘন্য নরকেবু অতলে ডুবিবার তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাহার 
আছে। কুসংস্কার ও অধঃপতনের কারণ স্বরূপ আচার ও প্রথাগুলি ক্রমশঃ 
জমিয়! উঠিয়া তাহাকে দুবলে চাপিয়া ধনিয়া অপঃপত“নর দিকে লইয়া গিয়াছে 
মতা, কিন্ধ তাহ! সন্কেও সে তাভার প্রাচীন ঝষিগণ প্রদত্ত প্রেরণা সম্পূর্ণপ্ধপে 
ভুলিয়া যায় নাই, বাহার ইতিহাসের প্রথম প্রভাতে তাহাকে উপনিষদের বাণী 
শরনাইয়াছিলেন। তাহাদের তীক্ষ মন অধীর আবেগে তন্ন তন্ন করিয়া 
থানুসন্ধান করিয়াছে, কোন যুক্তিহীন মতবাদ অথবা প্রাণহীন বাহা অন্ুঙ্গানের 
পুনঃ পুনঃ আবন্তনের মধো ভাহারা শিশ্চিন্তে গা ঢালিয়া দেন নাই । তাহারা 
ইহলোকে ব্যক্তিগত স্থখ অথবা পনলোকে স্বর্গ কামনা করেন নাই। তীহাবা 
চাচিয়াছেন আলোক, চাহিয়া্ছেন প্রজ্ঞা । 

বুহদারণাক উপনিষদের সেই প্রার্থনা, আমাকে অসত্য হইতে সতো লইম। 
ঘা অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাঁও, মতা হইতে অযৃতে লইয়া যাও?! 
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আজিও লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যহ যে বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া থাকে, 
তাহাও জ্ঞান লাভের, সত্যদৃষ্টি লাভের আকাঙ্জা! 

রাজনীতির দিক দিয়া ছিন্নভিন্ন হইলেও সে তাহার সর্বজনীন পরম্পরাগত 
সম্পদ রক্ষা করিয়াছে এবং বাহৃতং ব্হু বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক আশ্চর্য এক্য 
রক্ষা করিয়াছে ।* অন্যান্য প্রাচীন ভূমির মতই তাহার মধোও ভাল ও মন্দের 
মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ভাল আজ লুক্কায়িত তাহা খুঁজিয়া বাহির কবিতে হয়। 
কিন্তু ধবংদের পচ! গদ্ধ সর্বত্রই প্রকাশিত এবং তীর স্ধ্যালোক নিশ্মমভাবে 
তাহার মন্দগরলি উদঘাটিত করিতেছে । 

ভারত ও ইতালীর মধ্যে অনেকট। একা বিগ্ভঘান। এই ছুই প্রাচীন দেশের 
স্থদীর্ঘকালের পরম্পরাগত সংস্কাতি রহিঘাছে। তবে, রা ভারতের তুলনায় 
অপেক্ষাকৃত নবীন এবং ভারতবর্ষ তুলনায় বিশালত | দেশ উভদ্ধ দেশই 
রাষ্্রক্ষেত্রে বহুধা-বিভক্ত হইলেও ভারতের মত ইতালীর এক্যবোধ কখন 
বিন হয় নাই এবং তাহাদের সমস্ত বিভিন্নতার মধোও এই এক্য স্থুপরিস্ফুট 
ছিল। ইতালীর এক্য প্রধানত: রোমান একা, সেই মহান নগরী সমগ্র দেশের 
উপর আধিপত্য করিঘ়াছে এবং ইহাই একোবর উৎপত্তিস্থল ও প্রতীক ছিল। 
ভারতবর্ষে এরূপ কোন স্বতন্থ কেন্দ্র বা নগরীর আধিপত্য ছিল ন|। যদিও 
বারাণসীকে প্রাচোর “চিরস্তন নগরী” বলা ঘাইতে পারে। ইহ। কেবল ভারতবধের 
নহে, সমগ্র পূর্বব এশিয়ার্ই । কিন্তু রোমের মত বারাণুসা কথনও সাম্রাজ্য লিঙ্গ 
হয় নাই অথবা পাথখিব সম্পদের কথ চিন্তা করে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতি 
সমস্ত ভারতে এমন ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, দেশের কোন বিশেষ 
অংশকে এ সংস্কৃতির স্বংপিগ বলা যাইতে পারে না। কন্যাকুমারী হইতে 
হিমালয়ের অমরনাথ ও বজনাথ, দ্বারকা হইতে পুরী পধ্যন্ত একই ভাবধারা 
প্রবাতিত যদি কোন স্থানে ভাবধারাগুলির মধ্যে সঙ্ঘাত হইত, তাহা হইলে 
সে কোলাহল অনটিবিলখধে দেশের অতি দুরবন্তা অঞ্চলগুলিতেও গিয়া পৌছিত: 

ইতালী যেমন লমস্ত পশ্চিম ইউরোপকে ধশ্ব ও সংস্কতি দান করিয়াছে, 
ভাবুতবর্মও পূর্ব এশিয়ার তাভাই 5 অবশ্য চানদেশ ভারতের মভই 





“ভারতে বনু শ্ববিরোধিতার মধ্যে ও সমণ্ত বৈ৮তোর ভপর অক মঙণুর অক 
বিদ্যমান_যাহা নহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। কেন লা, ইহা! রাষ্টায় একারপে কথন সমগ্র 
দেশকে এতিহাসিক অভিবাক্তির দিক দিয়া এক করিতে পারে নাই । কিন্তু তথাপি ইহ 
অত্যপ্ত বানুব এব' অত্যন্ত শক্তিশালী । এমন কি, ভারতের মুগ্রিম জগণ পথ্যস্ত স্বীকার করিয়া 
খাকেন বে উহার সংস্পর্শে আনিয়া ভাহ(রাও গর্ভারভাবে প্রভাবাশ্িত হইয়াছেন ।"- স্যার 
ফ্রেডরিক হোয়াট, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর ভবিযাৎ | 
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প্রাচীন ও নবীন ভারত 


প্রাচীন ও দ্েয। এমন কি, যখন ইতালী রাষ্টরক্ষেত্রে ভূমিলুষ্ঠিত তখনও 
তাহারা জীবনধার! ইউরোপের নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবাহিত হইয়াছে। 
মেটাণিক বলিয়াছেন যে, ইতালী একটি “ভৌগোলিক অভির্যক্তি' এবং 
অনেক পরবর্তী মেটাধিক ভারতবর্ষ সম্পর্কেও এ বাক্য বাবহার করিয়াছেন এবং 
আশ্চর্যা যে, এই উভদ্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেও সৌসাদৃ্ বিদ্যমান । 
অগ্রিয়ার সহিত ইংলগ্ডের তুলনাও কম কৌতুহলপ্রদ নহে । উনবিংশ শতাব্দীর 
অগ্রিয়ার মতই বিংশ শতাবীর ইংলগ গঞ্বিত উদ্ধত এবং প্রভুত্বপ্রবণ। কিছ 
থে শিকড দিয়া সে শক্তি আহরণ করে, তাহা শ্ুকাইয়া আসিতেছে এবং তাহার 
শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্ষযরোগ প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে উহা জীর্ণ 
করিতেছে । 
কোন দেশের উপর দেবতব আঝোপ করিবার প্রলোভন অনেকেই দমন 
বিতে পারেন না, আদিম চিন্তার এমনই প্রভাব। ভারতবর্ষ ভারতমাতা 
ঘাছেন_ স্থ্দরী নারী, অতি প্রাচীনা, কিন্তু চিরযৌবনা। বিষপ্র দি, ক্রি 
মুখ, বিদেশী ও শক্রর দ্বার নিষ্টর ব্যবহারে বিপন্ন হইয়া সন্তানগণকে রক্ষা 
কবিবার জন্য আহবান করিতেছেন । এই শ্রেণীর চিত্র শত সহন্্র হৃদয়ে ভাবাবেগ 
জাগ্রত করে এবং তাহাদিগকে আন্মত্যাগ ও কাধ্য করিতে প্রেরণ দেন? কিন্ত 
ভারতবর্ধ প্রধানত: কুক ও শ্রদিকের দেশ, দেখিতে স্থন্দর নহে । কেন না, 
দারিদোর মধো কোন লৌন্দধ্য নাহ! আমাদের কল্পিত এই সুন্দরী নারী কি 
উলগ্গদেহ, বক্রমেরুদণ্ড কারখান! ও কুষিক্ষেত্রের অমিকদের প্রতিচ্ছবি? অথবা 
ইহা সেই নুষ্টিমেঘ শ্রেণীর, যাহারা ম্মরণাতীত কাল হইতে জনসাধারণকে 
পদদলিত করিয়। শোষণ করিয়াছে, তাহাদের উপর নিষ্ঠুর দি নিয়ম চালাইয়াছে, 
এমন কি, বহু সংখ্যককে একেবাবে অস্পৃশ্াা করিয়া ফেলিয়াছে? আমরা 
কল্পনার মৃণ্তি গড়িয়। সতাকে আবৃত কাঁরতে চাই, বাস্তবকে এডাইবার জন্য 
স্প্নরাজো বিচরণ করি! 
বিভিন্ন শ্রেণীগত পার্থকা এবং তাহাদের পরম্পরেক বিভেদ সত্বেও ভারতবধে 
সকলের মধো এক সাপারণ এক্যস্থত্র রহিয়াছে, ইহীর অফুরন্ত প্রাণশাক্জ 
অধ্যবসার, দুটতা ও সহিষ্ণুতা দেখিলে আশ্চধা হইতে হয়। এই শক্তি কসের? 
ইহা কেবল মাত্র নিক্ষি শক্তির তামসিক জড়ত্ের ভার অথবা এতিহা নছে। 
অবশ্তা যথাস্থানে এ গুলিও মহান। ইহার মধ্যে এক সংরক্ষণমূলক ক্রিয়াশীল 
নীতি রহিয়াছে । কেন না, ইহা অতি শক্তিশালী বাহিরের প্রভাবকে দাকল্যের 
সহিত প্রতিরোধ করিয়াছে এবং ভিতর হইতে উদ্ভৃত বিরুদ্ধ শক্তিকে গ্রাস 
, করিয়াছে । কিন্তু তথাপি এত শক্তি লইয়াও ইহা তির স্বাধীনতা রক্ষা 
করিতে পারে নাই অথবা রাজনৈতিক এক্য স্থাপনে চেষ্টা করিতে পারে নাই । 
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জওহরলাল নেহরু 


এই বিষয়টিকে যখোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই, অত্যন্ত নির্ববোধের মত ইহাকে 
অবজ্ঞ। করা হইয়াছে এবং আমরা ইহার ফলভোগ করিতেছি। ইতিহাসের 
মধা দিয় প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ইহা 
কখনও রাজনৈতিক অথবা সামরিক জয়কে গৌরব প্রধান করে নাই, ইহা অর্থ 
এবং অর্থ-উপাঞ্জনকারী অ্রেণীগুলিকে দ্বণার চক্ষেই দেখিয়াছে। সম্মান ও 
এশ্বধ্য একত্র থাকিতে পারে নাঁ। অন্ততঃ মতবাদের দিক হইতেও যে ব্যক্তি 
ষৎসামান্য অর্থ লইয়া সমাজের সেবা করিত, সম্মান তাহারই প্রাপ্য ছিল। 

বহু ঝড়-ঝাপটার আঘাতে ধিপধ্যস্ত হইয়াও গ্রাচীন সংস্কৃতি কোন মতে 
বাচিয়া আছে কিন্ত ইহার বাহিরের আকারই রহিয়াছে, ভিতরের বস্তু আর 
নাই। বর্তনান ভারত এক অভিনব শক্তিমান প্রতিপক্ষ, ধন্তন্ত্রী পাশ্চাত্যের 
বণিক-নভ্যতার সহিত নিঃখবে এবং জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে। এই নৃতনের নিকট ইহার পরাজয় হইবে : কেন না, পাশ্চাত্োর 
হাতে বিজ্ঞান আছে এবং বিজ্ঞান লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিতকে অন্ন দিতে পাবরে। এই 
এই নৃশংস সভাতার প্রতিষেধক পাশ্চাত্য আনিঘাছে, মঘাজতন্তববাদেন নীতি, 
সহযোগিতা, এবং সকলের কল্যাণের জন্য সমাজের সেবা। ইহা প্রাচীন 
্রাহ্মণগণের সেবার আদর্শ হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। ইহার উদ্দেশ্য সকল 
শ্রেণা ও সম্প্রদায়কে ত্রাক্মণ করিয়া তোল! ( অবশ্ঠ, ধন্মের দিক দিয়া নহে ) এবং 
সর্বববিধ শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত করা) এমনও হইতেও পারে, যখন ভারত তাহার 
জরাজীর্ণ প্রাচীন বসন ত্যাগ করিয়! ন্ববস্্র গ্রহণ করিবে, তখন উহা দে এমন 
ভাবে নিম্মীণ করিয়া লইবে, যাহা বর্তমান অবস্থার ও তাহার প্রাচীন চিন্তা 
উভয়েরই উপযোগী হইচুব। তাহার ভূমিতে সতেজে বদ্ধিত হইতে পারে, এমন 
ভাবেই সে উহী গ্রহণ করিবে । 


€৪ 


র ব্রিটিশ শামনের বিবরণ 


ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমষ্টিগত বিবরণ কি? এই স্বুদীর্ঘ কাহিনী 
নিরপেক্ষ ও বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা কোন ভারতীয় বা ইংরাজের পক্ষে সম্ভব কি না 
আমার সন্দেহ আছে এবং এমন কি, যদি ইহা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও 
সমসাময়িক মনন্তত্ ও অন্যান্য ব্যাপারের মাপকাঠিতে তাহা বিচার কর! অধিকতর 
কঠিন। আমর! শুনিয়াছি যে, ব্রিটিশ শাসন “ভারতবর্ষকে এমন এক গভর্ণমেশ্ট 
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পিয়াছে, যাহার প্রতৃত্বে এই বিশাল দেশের কোন অংশে কেহ কোন প্রশ্ন করে 
নী। অতীতের কোন শতান্ধীতেই ভারতবর্ষের ইহা ছিল না”* ইহা আইননঙ্গত 
এবং ন্যায়পরায়ণ, কর্শক্ষম শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতা 

ও পাশ্চাত্যের পালামেপ্টীয় গভর্ণমেণ্টের ধারণা ভারতবর্ষকে দিয়াছে এবং 
“সমগ্র ব্রিটিশ ভারতকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া ভারতীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় 
এক্যাবোধ জাগ্রৎ করিয়াছে” ও এইরূপে ছাশীয়হাবাদের প্রথম বিকাশের 
উদ্বোধন করিয়াছে।* ইহাই ব্রিটিশ পক্ষের বলিবার কথাঁ_ইহার মধ্যে অবশ্ঠ 
অনেক সত্য আছে, যদিও বহবর্ধ বাব আইনের শাসন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার 
অস্তিত্ব নাই। 

ভারতীয় দৃষ্টিতে এই বৃটিশ খগের এমন অনেক ঘটন! প্রতিভাত হয়, যাহা 
হইতে বুঝা যায় যে, বিদেশী শাসনের ফলে আমাদের কি মানপিক, কি বাহক 
কত ক্ষতি হইয়াছে। উভয়ের বিচার-প্রণালীর পার্থক্য এত বেশী যে, যে 
বিষয়ের প্রশংসায় বুটিশ পঞ্চমুখ, ভারতীয়রা তাহারই নিন্দা করিয়া থাকেন। 
যেমন, ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী লিখিযাছেণ, “ভারতে বৃটিশ শাসনের এক 
স্মরণায় নিদর্শন এই থে, ইহা বাহাতঃ করুণার মৃদ্তি ধরিয়াই ভারতবাসীর সর্বাধিক 
ক্ষতি করিয়াছে ।” 

কাধ্যতঃ বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ঘে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য সকল দেশেই অল্লাধিক ঘটির়াছে। পশ্চিম ইউরোপে শিল্প- 
বাণিজোর উন্নতি এবং পরে সমগ্র জগতে উহার প্রসারের সহিত জাতীয়তা- 
বোর আসিয়াছে এবং সর্ধত্রাষ্ট্রগুলি সংহত ও শক্তিশালী হইয়াছে। বুটিশগণই 
প্রথম ভারতের দ্বার পশ্চিমের দিকে খুলিয়া! দিয়াছে এবং পাশ্চাত্য শিল্প-বাণিজ্য 
ও বিজ্ঞানের বার্তী আনিয়াছে, এ গর্ব তীহারা করিতে পাবেন। কিন্তু 
ততসত্বেও যতদিন পারিপাশ্বিক ঘটনার চাপে পড়িয়া বাধ্য হন নাই, ততদিন 
পধ্যন্ত তাহারা এই দেশের বাণিজ্যের উন্নতির ক গপিয়। ধরিয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষে ইতিপূর্বেই পুর্ব এশিয়ার নিজস্ব সথষ্ট সংস্কৃতির সহিত পশ্চিম 
এশিয়ার এস্লামিক সংস্কৃতির যিলন ঘটিয়াছিল। তাহার পর আসিল অধিকতর 
শক্তিশালী স্থদূর পাশ্চাত্যের নৃতন সভাতা এবং ভারতবর্ষ বহুতর প্রাচীন ও 
নবীন আদর্শের মিলনকেন্দ্র ও সংগ্রামভূমি হইয়া উঠিল। এই তৃতীয় শক্তি 
জয়ী হইয়া ভারতের বহু প্রাচীন সমস্তা সমাধান করিত সন্দেহ নাই কিন্ত যে 
বুটিশ জাতি ইহা আনিলেন, তীহারাই ইহার উন্নতির পথ বন্ধ করিতে উদ্যত 
ডা বি আমাদের শিল্প-বাণিজোর উন্নতি বন্ধ ডি ইহাতে 
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আমাদের রাজনৈতিক বিকাশের বিলম্ব ঘটিল এবং তীহারা এ দেশে বর্তমান 
কালের অন্্পযোগী সামস্বত্তান্ত্রিক ও অন্যান্য যে সব প্রাচীন স্বৃতি পাইলেন 
তাহাই স্যত্বে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আইন ও প্রথা-নিয়ম তাহারা যে 
আকারে তখন পাইয়াছিলেন, তাহাই জমাট করিয়া আমাদের অগ্রগতি বন্ধ 
এবং এ শৃঙ্খলগুলি হইতে মুক্তি পাওয়া অতিশয় কঠিন করিয়া তুলিলেন। 
তাহাদের সদিচ্ছা ও সহাঙ্গভৃতিতে, ভারতে বুজ্জোয়! শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই। 
কিন্তু ভারতে রেলপথ প্রবর্তিত হওয়ায় ও অন্তান্য শিল্প-বাণিজ্যের প্রবর্তন হওয়ায় 
তাহার! পল্িবর্্নের চক্র রোধ করিতে পারেন নাই । তবে তীহারা নিজেদের ' 
স্বার্থ ও স্থবিধার জা উহাকে সংঘত করিয়াছেন এবং উহার গতিও ধীর 
করিয়াছেন । | 

“এই দৃঢ় ভিত্তির উপর ভারত গভর্ণমেন্টের মহান সৌধ স্থাপিত । এবং ইহা 
দুতার সহিত দাবী করা যাইতে পারে থে, ১৮৫৮ সালের পর হইতে যখন ইষ্ট 
ইত্ডিয়! কোম্পানীর হস্ত হইতে সমস্ত অধিকৃত ভূ-খণ্ডের উপর বৃটিশ; মূকুটের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তথন হইতে ভাবত শিক্ষার দিক দিয়া এবং পার্থিব 
উন্নতির দ্রিক দিয়] যাহা অঞ্জন করিদ্বাছে, তাহার স্দীর্ঘ জটিল ইতিহাসের কোন 
যুগেই তাহা অজ্জন করা তাহার ক্ষমতার অতীত ছিল।”* এই বিবরণ 
স্বতঃসিদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও বস্তঃ তাহা নহে; বরং বহুবার বলা ভই়াছে 
থে, বৃটিশ-শাসনের পর হইতে শিক্ষার দিক দিয়া ভারত অবনত হইয়া পড়িয়াছে। 
বদি এই বিবৃতি সপ্পূ্ণন্ধপে সত্যও হইত, তাহা হইলেও উহা আবুশিক অন্্দুগর 
সহিত অতীত ঘুগগুণির তুলনা চেষ্টা মাত্র। বিজ্ঞান ও কলকারগানার জ্ 
ঘটিয়াছে এবং ইহাও নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে ধে, কোনও দেশের এ 
শ্রেণীর উন্নতি “তাহার স্থধীর্ঘ জটিল ইতিহাসের কোন যুগেই অঞ্জন করা তাহার 
ক্ষমতার অতীত ছিল।” যদিও সেই সব দেশের ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসে 
সহিত 8 তত দীর্ঘ নাও হইতে পারে। এমন কি, বুটিশ শাসন ছাড়।9 
এই যন্্রযুগে এ শ্রেণীর কিছু উন্নতি লাভ করিতে আমরা সমর্থ হইতাম, এ কথা 
বলিলে কি তাহা আমাদের নির্ব,দ্ধিতা ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক হইবে? 
অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের ভাগোর তুলনা করিয়া দেখিলে, আমরা কি কল্পন। 
করিতে পারি ন| থে, উন্নতি আরও অধিকতর হইতে পারিত? কেন না, 
আমাদিগকে ব্রিটিশগণ করুক এ উন্নতির গতিরোধ-চেষ্টার সহিত বিরোপিতা 
রি অগ্রসর হইতে হইতেছে। রেলওয়ে, রিনি 055 বেতার 
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্রভৃতি নিশ্চয়ই বুটিশ শাসনের সঙ্দিচ্ছা ও উপকারের নিদর্শন নহে। এইগুলির 
প্রয়োজন আছে) কিন্তু যেহেতু ঘটনাক্রমে ব্রিটিশের মারফৎই এইগুলি প্রথম 
আমিয়াছে, সেইজন্য আমাদের তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্ত 
তথাপি, ভারতে যন্ত্রশক্তির প্রথম প্রবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্ ছিল বুঁটিশ-শাসনকে 
দুতর করা । এ সকল শিরা-উপশিরার মধা দিয়া জাতির রক্ত প্রবাহিত হইবে, 
তাহার বাণিজ্য বাঁড়িবে, কাচা মাল বঙানি হইবে এবং লক্ষ লক্ষ মানব নৃতন 
জীবন ও এশবর্ধ্য লাভ করিবে। হয় ত দীর্ঘকাল পরে এইরূপ কিছু সম্ভবপর 
হইবে কিন্তু বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণ স্বতত্্ উদদেশ্তে পরিকল্পিত ও প্রযুক্ত হইয়াছে__ 
সাম্রাজ্যের বন্ধন দৃঢ় করা এবং ব্রিটিশ পণ্য দিয়া ভারতের বাজার দখল করা 
এবং তাহারা সফলকাম হইয়াছেন। আমি কল-কারথানা ও আধুনিক যানবাহনের 
পক্ষপাতী; কিন্ত সময় সময় জীবনপ্রদ রেলগাড়ীতে আমি যখন ভ্রমণ করি, তখন 
দুইদিকে বিশাল প্রানস্তর-মধ্যবর্তী রেলপথ দেখিয়া মনে হয়, উহ]! ষেন ভারতবর্ষকে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। 

ভারত-শাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ ধারণা পুলিশ শাসিত রাষ্ট্রের অনুরূপ । 
গভর্ণমেণ্টের কাজ হইল রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, অন্যান্য কাজ অপরের উপর অপিত। 
সাধারণ রাজস্ব তীহার! সমরবিভাগ, পুলিশ, শাসনবিভাগ, খণের সুদে ব্যয় 
করেন। জনসাধারণের অর্থ নৈতিক প্রয়োজন লক্ষ্য কর1 হয় না এবং ব্রিটিশ 
্বার্থের নিকট তাহা বলি দেওয় হয়। অতি ক্ষুদ্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যতীত 
জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত প্রয়োজন উপেক্ষা করা হয়। সাধারণ রাজন্ব 
সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার পরিবর্তনের সহিত, অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষা পদ্ধতি, 
্বাস্থ্যোন্ন ত, দরিদ্র, উন্মাদ, দুর্ববলচিত্ত ব্যক্তিদের ভরণপোষণ, শ্রমিকদের রোগ, 
বৃদ্ধবয়স ও বেকারের জন্য বীমার ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তান্য দেশে প্রবত্তিত হইয়াছে; 
কিন্তু এখানে গভর্ণমেন্টের তাহা ধারণারও বাহিরে । এই নকল ব্যয়বহুল কাধ্যে 
বিলাসিতা করিবার ইহার শক্তি নাই। ইহার ট্যাক্স আদা." পদ্ধতি নিম্নাভিমুখী, 
অর্থাৎ যাহার আয় যত কম তাহাকে অধিকতর উপাজ্জন অপেক্ষা হারাহীরি স্থত্রে 
বেশ ট্যাক্স দিতে হয়। এবং ইহার দেশরক্ষা ও শাসনবিভীগের খরচ এত অধিক 
যে, রাজস্বের অধিকাংশই ইহাতে নিঃংশেধিত হইয়া ঘায়। 

ব্রিটিশ-শানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তীহার। দেশের উপর রাজনৈতিক 
ও অর্থ নৈতিক অধিকারকে দু প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য তাহাদের সমস্ত শক্তি এ 
সকল কেন্দ্রে সংহত করেন। বাদ বাকী আর যাহ! কিছু উপলক্ষা মাত্র। যদি 
তাহারা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এবং কর্মকুশল পুলিশ-বাহিনী গঠিত করিয়। 
থাকেন, তবে সে সাফল্যের জন্ত তাহারা নিশ্চয়ই গর্ববোধ করিতে পারেন। 
কিন্তু তাহাতে ভারত্রবাসীর নিজেকে ধন্য মনে করিবার কোনই কারণ নাই। 


৩০ ৪৬৫ 


জওহরলাল নেহরু 


&ঁক্য খুব ভাল কথা, কিন্তু দাসত্বের এঁক্য লইয়া গর্বব করা চলে না । যেকোন 
স্বেচ্ছাচারী গভরেন্টের শক্তি জনসাধারণের নিকট দুর্ববহ ভারে পরিণত হইতে 
পারে। পুলিশবাহিনী নানাদিকে প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা! যে 
জনসাধারণের রক্ষক বলিয়া কখিত হয়, তাহাদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে এবং প্রায়শঃ তাহা করাও হইয়াছে । প্রাচীন গ্রীকদের সহিত আধুণিক 
সভ্যতার তুলনা করিতে গিয়া বারট্রাণ্ড রাসেল লিখিয়াছেন, “আমাদের সহিত 
তুলনায় গ্রীক সভাতা। কেবলমাত্র এই দিক পিয়া উন্নত ছিল যে, তাহাদের 
কর্মকূশল পুলিশবাহিনী ছিল না, ফলে বহু ভদ্্রবাক্তি রক্ষা পাইতেন।” 

ব্রিটিশ-প্রাপাগ্ ভারতবর্ষে শাস্তি আনিয়াছে। মোগল সামাজ্যের পতনের 
পর ভারতবর্ষ যে দুর্ভাগ্য ও বিপদের মধ্যে পড়িয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই 
শাস্তি কামনা করিয়াছিল। শান্তি বহুমূল্য সম্পদ, উন্নতির জন্য ইহ! আবশ্যক। 
আমরা ইহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু শাস্তির জন্য অত্যধিক মূল্য 
দিতে হইতে পারে! আমর] শ্বশানের শান্তিও পাইতে পারি । পিগ্রর অথবা 
কারাগারের নিরাপর জীবনও লাভ করিতে পারি। অথবা শান্তি আত্তোন্্রতি 
সাধনে অক্ষম মার্নবের নিস্তেজ নৈরাশ্যও হইতে পারে। বিদেশী বিজেতা 
বলপূর্ধ্বক যে শান্তি স্থাপন করে, তাহার মধো প্রকৃত শাস্তির বিশ্রাম ও আনামের 
অবকাশ নাই। যুদ্ধ ভয়গ্চর বন্ত; উহা নিবারণ করাই উচিত। কিন্ত 
মনস্তাত্বিক উইলিয়ম জেমসের মতে, উহাতে চরিত্রের বিবিব সদ্গুণের বিকাশ 
হয়--বিশ্বদ্ক তা, সঙ্যঘশক্তি, অধ্যবসার, বারত্ব, বিবেক, শিক্ষা, উদ্ভাবনী শক্তি, 
বার-সঙ্ছোচ, শারীরিক স্বাস্থা এবং বীধ্য। এই সকল কারণে জেম্ন ঘৃদ্ধের 
অনুরূপ একট] কিছু অন্বেষণ করিয়াছিলেন, যাহাতে যুদ্ধের ভন্বাবহু কিছু থাকিবে 
ন, অথচ এই সকল উন্দীপ্» করিবে । সম্ভবতঃ যদি তিনি অসহযোগ ও নিকপদ্রব 
প্রতিরোগের নীতি অবগত হইতেন, তাহা হইলে হয়ত স্বীয় মনোমত বন্ধ খুঁজিঃ 
পাইতেন_াহ। যুদ্ধের সমতুলা, অথচ নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ । 

ইতিহাসে থিদি' ও সম্ভাবনা লইয়া বিচার কর নিক্ষল। আমার মতে 
ভারভবর্ধ থে বৈজ্ঞানিক যন্্রশিল্পে উন্নত পশ্চাতোর সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহার 
ফল ভলই হইদ্জাছে। বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতের এক মহৎ দান। ভারতে ইহা 
ছিল ন। এবং ইহার অভাবে সে ক্রঘশঃ অধঃপতিত হইতেছিল। কিন্তু আমাদের 
ধোগাবোগের ভঙ্গাট! অতান্ত ছুর্ভাগোর এবং তথাপি সম্ভবতঃ পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড 
আঘাত বাতীত আমাদের মোহনিদ্র| ভাঙ্গিত ন! | এই দিক রিয়া বিচার করিলে 
প্রটেষ্টাপ্ট, ব্ক্তি-দ্বাতন্বাবাদী, এংলো-সাক্সন ইতরাজেরাই অধিকতর উপযোগী | 
কেন না, অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশবাসী অপেক্ষা আমাদের সহিত তাহাদের পার্থক্য 
অনেক অধিক এবং তাহারা আমাদের অধিকতর আঘাত করিতে সক্ষম । 


৪৬৬ 


ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ 


তাহীরা। মামাদিগকে রাজনৈতিক এক্য দিয়াছে, উহ! আঁকাজচার বন্ধ 
সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের এক্য থাকুক আর নাই থাকুক, ভারতীয় জাত য়তা 
পুরিপুষ্ট হইয়া এক্যের দাবী করিতই। .আরব জাতি বিভক্ত হইয়! বহুসংখ্যক 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে__ম্বাধীন, রক্ষিত) ম্যাণ্ডেটের অধীন গ্রতৃতি__কিন্তু 
তাহাদের প্রত্োকের মধ্যে আরবের এক্যের আকাঙ্া প্রবাহিত। যদি পাশ্চাত্য 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা পথ অবরোধ না করিতেন, তাহা'হইলে আরব জাতীয়তা 
বহুল পরিমাণে সাফল্য অর্জন করিতে পারিত, নিঃসন্দেহ। কিন্তু ভারতের মতই 
এই সকল শক্তিই বিচ্ছেদমূলক ভাবগুলিকে উদ্কাইয় তুলেন, সংখ্যালঘিষ্ 
সম্প্রদায়ের সমস্যা স্পট করেন, যাহা জাতীয়তার প্রেরণাকে দুর্বল এবং অংশত 
প্রতিরোধ করে এবং সাম্াজাবাদী শক্তিগুলিকে নিরপেক্ষ বিচারকের মৃদ্ভিতে 
অবস্থান করিবার ছলনাও যোগায়। 

সামাজোর অগ্রগতির মুখে উপলক্ষ্য হিসাবে ঘটনাচক্রে ভারতে রাজনৈতিক 
এঁক্য স্থাপিত হইয়াছে । পরবর্তীকালে আমরা দেখিয়াছি, যখন এই এক্য 
জাতীয়তাপ সহিত যুক্ত হইয়া পর-শাসনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে, 
তখনই অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িকতাকে ইচ্ছা করিয়া উত্সাহ দেওয়! হইয়াছে, 
যাহা আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে প্রবল বাধা । 

ব্রিটিশ এদেশে মাপিবাছে, কত দীর্ঘকালের কথা, পৌণে ছুই শতাব্দী ধরিয়া 
তাহার! বাধিপত্য করিতেছে! স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেন্টের মতই তাহাদের কর্তৃত্ব 
ছিল অবাধ, তাহাদের ইচ্ছামতই ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার স্থুযোগ ছিল 
প্রচুব। এই কালের মধ্যে জগতে কত বিচিত্র পরিবর্তন হইয়াছে--প্রাচীনের 
কোন্‌ চিহ্ই নাই ইতলগ্ডে ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর আটলার্টিক তীরবন্তী অতি নগণ্য আমেরিকান উপনিবেশ পনি আজ 
সর্বাধিক এশ্বধ্যশালী, অধিক ক্ষমতাশালী এবং কপকঙার দিক দিয়া অতি 
মাত্রায় অগ্রসর জাতিতে পরিণত হইয়াছে । অতি অল্প »"য়ের মধ্যে জাপানের 
কি বিশ্ময়কর পরিবর্তন হইয়াছে! অল্পদিন পূর্বেও রুশিয়ার যে বিশাল ভূখণ্ড 
জার গভর্ণমেন্টের স্থল হস্তে পীড়িত হইয়া অবরুদ্ধগতি ছিল, আজ সেখানে 
নবজীবনের স্পন্দন এবং আমাদের চক্ষু সন্মুখেই নৃতন জগৎ গিয়া উঠিতেছে। 
ভারতেও বৃহৎ পরিবর্তন হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বর্তমানে পার্থক্য 
কত বেশী- রেলওয়ে, সেচ ব্যবস্থা, কারখানা, স্কুল ও কলেজ, বিশাল সরকারী 
দপ্তরখানা প্রভৃতি । 

কিন্ত এই পরিবর্তন সত্বেও অগ্যকার্‌ ভারত কিরূপ? দানবৎ পর্পদলেহী 
 ঝাষ্ট্, ইহার অপূর্ব্ব শক্তি পিঞ্জরাবদ্ধ সহজভাবে নিঃশ্বীস লইতেও ভীত, 
দূরদেশাগত অপরিচিত বিদেশী কতৃক শাসিত, ছনসাপারশেরু দারিদ্র্যের তুলন। 


৪৬৭ 


জওহরলাল নেহরু 


নাই; ক্ষীণজীবী, ব্যাধি ও মড়কের হস্ত হইতে আত্মরক্ষায় অক্ষম, নিরক্ষরতায় 
দেশ পূর্ণ, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বাস্থারক্ষা। বা চিকিত্সার কোন বাবস্থা জাই, মধ্যশ্রেণী ও 
জনসাধারণের মধ্যে তুল্যরূপে বিশাল বেকার-সমস্তা। আমরা শুনিয়াছি, 
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কম্যুনিজম প্রভৃতি, কর্মকৌশলহীন আদর্শবাদীর 
বাঁধাবুলি, ইহারা তত্বোপদেশক ও প্রতারক, সমগ্র জনসাধারণের কল্যাণই হইল 
আসল পরীক্ষা । অবশ্য উহাই পরীক্ষার সর্বোত্তম মাপকাঠি, কিন্তু ইহা দ্বারা 
পরিমাপ করিলে বর্তমান ভারত কত হীন, কত দরিদ্র । অন্যান্য দেশে 
দুর্গতিমোচন ও বেকার-সমস্া দূর করিবার জন্য কত বড় বড় পরিকল্পনার কথা 
আমরা পাঠ করি, কিন্ত আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার ও চিবস্থায়ী দেশব্যাপী 
দুঃখদৈন্যের কি প্রতিকার হইয়াছে? অন্তান্ত দেশে দরিদ্রের গৃহনিশ্মাণের 
পরিকল্পনার বিষয় পাঠ করি, কিন্তু আমাদের দেশের লক্ষকোটা নরনারীর গৃহ 
বলিতে কি আছে? কতকগুলি ঘাটির খোয়াড় অথবা! বুক্ষতল | আমরা যেখানে 
ছিলাম সেইথানেই আছি, অথব! শহ্বকের মত মস্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছি; 
অথচ অন্যান্য দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ, চিকিত্সার বাবস্থা, শিক্ষা সংস্কৃতির স্ববিধা, পণ্য 
উৎপাদন সকল দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে ; ইহা দেখিয়া কি ঈর্ষা! হয় না? 
রুশিয়া মাত্র বার বসরের মধ্যে তাহার বিশাল রাজা হইতে নিরক্ষরতাকে 
নির্বানিত করিয়াছে, জনসাধারণের জীবনের সহিত সামঞ্তস্তমম এক অপূর্ব 
অভিনব শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে । অনগ্রসর তুরম্কও আতাতুর্ক 
কামালের নেতৃত্বে শিক্ষাপ্রচারের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । ফাসিস্ত ইতালী 
সুচনা হইতেই বিপুল বলে নিরক্ষরতাকে আক্রমণ করিয়াছে । শিক্ষামন্ত্রী 
জেনটাইল জাতিকে, ডাকিয়া বলিয়াছেন, “সম্মুখযুদ্ধে শিক্ষাকে আক্রমণ কর। 
এই দূষিত ক্ষত আমাদের জাতিদেহকে দুর্ধবল করিতেছে, তপ্ত লৌহ দ্বারা উহার 
উচ্ছেদ কর।” বৈঠকী আলোচনার পক্ষে অত্যন্ত অশোভনীয় ভাষা, কিন্তু এই 
চিন্তার পশ্চাতে রহিয়াছে দৃঢবিশ্বাস এবং বলিষ্ঠ সঙ্বল্প। আমরা এক্ষেত্রে অপি 
ভদ্র এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা বলি। আমাদের কর্তারা অত্যন্ত অবসন্নভ'বে 
অগ্রসর হন এবং কমিশন ও কমিটিতে শক্তিক্ষয় করেন । 

কথা বেশী বলে, কাজ করে: কম, ভারতবাপীর এ বদনাম আছে। এ 
অভিযোগ সত্য । কিন্ত আমরাও দেখিয়। অবাক হই যে কমিটি ও কমিশন 
করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশের কত অফুরান, কত পরিশ্রমের পর জ্ঞানগর্ত রিপোর্ট 
রচিত হয়। “অতি মূল্যবান সরকারী দলিল” যথাবিহিত প্রশংসাবাদের পর, 
তাহাও কি দপ্তরখানার কুলুঙ্গীতে প্রন্থপ্ত থাকে না? এই ভাবে আমরা অগ্রসর 
হইতেছি, উন্নতি লাভ করিতেছি ভাবিয়া পুলক অন্থৃভব করি, অথচ বেখানে 
ছিলাম, নেইখানে থাকার সুবিধাও পাই । আমাদের আল্মমর্ধ্যাদদাবোধ তৃপ্ত হয়, 
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কায়েমী স্বার্থ নিরাপদ থাকে। অন্তন্ত দেশ চিন্তা করে, আমরা কেমন কি" 
অগ্রসর হইব, আর আমরা চিন্তা করি, অগ্রগতি যাহাতে দ্রুত না হয়, দেজন্ত 
বাধন কষণ ও রক্ষাকবচ আবশ্তক। জয়েন্ট পার্লামেপ্টারী কমিটি বলিয়াছেন, 
মোগল আমলে “সাআাজ্যের জাকজমকই জনসাধারণের দারিজ্রের পরিমাপক 
হইয়া পড়িয়াছিল।” এই অভিমত সত্য। চিন্তায় আমর! আজিও কি এ 
মাপকাঠি প্রয়োগ করিতে পারি না? নয়াদিল্লীর অগ্যকার বড়লাটের জণকজমক 
 শোভাযাত্র! এবং প্রাদেশিক গভর্ণমে্টগণের আড়ম্বর ও সমারোহ কি? এ 
মকলের পশ্চাতে রহিয়াছে অতি দীন ভয়াবহ দারিত্্য | ইহার বিরুদ্ধতায় চিত্ত 
আহত হয়। হদয়বান মান্গুষ ইহা কেমন করিয়া সহ করেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। 
সম্মুখে সামাজোর্‌ এই্বরধধোর ওজ্জল্যের পশ্চাতে অগ্ঠকার ভারতবর্ষ দরিদ্র ও 
নিরানন্দ। বাহিরে অনেকখানি চুণকাম ও বাহ্‌ চাকচিক্যের পশ্চাতে বর্তমান 
অবস্থায় দাগ! নিয়তর বুজ্জোয়। শ্রেণী দলিত হইতেছে। তাহীর পশ্চাতে শ্রমিক 
শ্রেণী দাবিজ্রাপিষ্ট হইয়া ছুঃখময় জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিতেছে । তারপর আছে 
ভারতবর্ষের গ্রতীকরূপী কৃষক-সম্প্রদায়__যাহাদের ভাগ্যে ছুঃখনিশা আর প্রভাত 
হয় না। 

“শতাবীচয়ের ছুর্ধহ ভারে সে বক্র-মেরুদ্ড হইয়া নিড়ানি হাতে তূমিনিবন্ধ- 
দৃষ্টি, তাহার মুখে ধুগ-যুগান্তরের শূন্যত।, "হার পৃষ্ঠে জগতের দুর্বহ ভার”... 

“এই ভয়াবহ দৃশ্যের মধ্যে যুগ-যুগাস্তের ছুঃখের প্রতিচ্ছবি । সেই বেদনাতুর 

নমিত মৃত্তির মধ্যে কালের বিষ্বোগান্তক দৃশ্ঠ। এই ভয়াবহ মৃষ্ঠির মধ্য দিয়া 
ুতত্বতায় আহত, লুষ্টিত, কলুষিত এবং অধিকার বঞ্চিত মনুয্যত্ব আর্ত ক্রনদনে, যে 
শক্তিসমূহ জগৎ কটি করিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিতেছে-_ইছা৷ প্রতিবাদও 
বটে, ভবিষ্যদ্ধাণীও বটে ।”* 

ভারতের সর্ববিধ দুর্ভাগ্যের জন্ ব্রিটিশকে দৌশী করা বৃথা । দায়িত্ত 
আমাদিগকেও বহন করিতে হইবে, আমাদের সন্কৃচিত হওয়া উচিত নয়, 
আমাদের নিজস্ব দৌর্ধ্বল্যের অনিবাধ্য পরিণামের জন্য অপরকে দোষী সাবাস্ত করা 
অশোভনীয়। প্রতৃত্বগ্রবণ পদ্ধতির গভর্ণমেপ্ট--বিশেষতঃ যাহা বৈদেশিক তাহাঁ_- 
নিশ্চয়ই দাস-মনোভাব বৃদ্ধির উৎসাহ দেয় এবং জনসাধারণের মানসিক দৃষ্টির সীমা 
সম্কচিত করিতে চেষ্টা করে। ইহা যুবকদের মধ্যে যাহা কিছু স্বন্দবর ও মহান 
তাহা পিষিয়া ফেলে, দুঃসাহসিক উদ্যম, ছুর্লভের সন্ধানের আগ্রহ, মৌলিকতা ও 
তেজস্বিতা বিনষ্ট করিতে চায় এবং ভীরু কাপুরুষতা, কঠোর নিয়মানবন্তিতা, 
খোসামোদ করিয়া প্রতুর মনোরঞ্ননের চেষ্টা গ্রতৃতিতে উৎসাহ দেয়। এই 
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প্রকার শীসন-পদ্ধতি কখনও প্রক্কৃত সেবার মনোবৃত্তি উদ্বোধিত করিতে পারে না, 
জনসেবা বা আদর্শের প্রতি ্ধা জাগাইতে পারে না। ইহা এমন সব লোক 
বাছিয়া লয়, যাহাদের মধ্যে পরার্থপর তেজবীর্ধ্য নাই, যাহাদের একমাত্র উদ্দেস্ট 
জীবনযাত্রা নির্ববাহ করা । ভারতে কোন্‌ শ্রেণীর লোককে ব্রিটিশ তাহাদের দলে 
টানিয়া লন, আমরা নিত্যই দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধিমান 
এবং ভাল কাজ করিতে সক্ষম । অন্যত্র সুযোগ স্তববিধার অভাবে ইহারা সরকারী 
বা আধা-সরকারী চাকুরী গ্রহণ করে এবং ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া এক বৃহৎ যন্ত্রে 
অংশরূপে পরিণত হয়। বৈচিত্র্যহীন বীধাধরা দেনন্দিন কর্মের মধ্যে তাহাদের 
মন বন্দী হইয়া] পড়ে । “কেরাণীগিরির উপঝোগী জ্ঞান এবং আফিস চালাইবার 
কূটনীতি”রূপ আমলাতান্থিক গুণাবলী তাহারা আয়ত্ত করিয়া লয়। বড়জোর 
জনসাধারণের কার্যে তাহাদের এক নিক্ষিয় নিষ্ঠা দেখা! যায়। জলন্ত উত্সাহ 
সেখানে নাই, হইতেও পারে না; বিদেশী গভর্ণমেন্টের গধীনে তাহা সম্ভবও নহে। 
ইহা ছাড়া, কষুত্র কর্মচারীদের অধিকাংশই মোটেই প্রশংসার যোগ্য নহে। 
[তাহারা কেবল শিখিয়াছে, উপরওয়ালাদের হীনভাবে তোষামোদ করিতে এবং 
তাহাদের নিয়পদস্থদের প্রতি ভীতি-গ্রদর্শনমূলক তর্জন গঞ্জন করিতে । অপরাধ 
অবশ্ঠ তাহাদের নহে। প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই তাহার! এই শিক্ষা পায় এবং 
এই অবস্থায় যে তোষামোদ ও পক্ষপাতিত্ব প্রবল হইবে, যেমন হইয়া থাকে, তাহা 
কি খুব বেশী আশ্চর্যের ? তাহাদের চাকুরীর কোন আদর্শ নাই, বেকার হইবার 
ভয় এবং তাহার ফল স্বরূপ উপবাস বিভীষিকার মত তাহাদের মনে জাগিয়া থাকে 
এবং তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ, সর্ধপ্রযত্ণে চাকুরীতে লাগিয়া থাকা এবং 
আত্মীয় ও বন্ধুগণের জন্য অন্য চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া । যাহাঁদের পশ্চাতে 
গোয়েন্দা এবং অতি ঘ্বণ্যজীবী গুপ্তচর অহরহঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেখানে 
লোকের মধ্যে বাঞ্চনীয় সদগ্ডণের বিকাশ সহজ নয় । 
আধুনিক ঘটনাবলীর পরিণতির ফলে হ্বদয়বান পরার্থপর ব্যক্তিদের পক্ষে 
গভণর্মেন্টের চাকুরীতে যোগদান কর| অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। 
গভপর্মেন্টও তাহাদিগকে চাহেন না এবং তাহারাও অর্থনৈতিক কারণে বাধ্য না 
হইলে গভরর্মেন্টের ঘনিট সংস্পর্শে যাইতে ইচ্ছা করেন না। 
কিন্তু সমস্ত জগং জানে যে, বাদামী রঙের লোকেরা নহে, শ্বেতাঙ্গ লোকেরাই 
সামাজ্যের ভার বহন করিতেছেন । আমাদের দেশে সাম্রাজোর পারম্পর্যা রক্ষা 
করিবার জন্য বহুতর ইম্পিরিয়াল সাভিস আছে। তাহাদের বিশেষ সুবিধা রক্ষার 
জন্য প্রয়োজন মত রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও আছে এবং কথিত হয়, এই সকলই 
নাকি ভারতের স্বার্থের জন্য । এই সকল চাকুরীর উন্নতি ও স্বার্থের সহিত 
ভারতের কল্যাণ€ যেন একশুত্রে গ্রথিত। ভারতীয় “সিভিল সাভিম'-এর কোন 
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স্থবিধা অথবা পুরস্কার স্বরূপ কোন পদ ষদি না দেওয়] হয়, তাহ! হইলে আমরা 
শুনি যে, তাহার ফলে অযোগ্যতা! ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবে। ভার্তীয় “মেডিক্যাল 
সাভিস+এর স্থুরক্ষিত চাকুরীগুলির সংখা! যদি কমান হয়, তবে নাকি তাহা 
“ভারতের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক।” যদি সেনাবিভাগে ব্রিটিশ কর্মচারী 
কমাইবার কথা উঠে, তাহা হইলে আমরা যে সর্ধবিধ ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন 
হইব, ইহা বলাই বাহুল্য । 

যর্দি উচ্চকর্মচারীরা সহসা চলিয়া যান এবং তীহাদের বিভাগগুলির ভার 
নিম্পদস্থ কর্মচারীদের হস্তে অপিত হয়, তাহ] হইলে যোগ্যতা ও কুশলতার 
অপহৃব ঘটিবে ; আমার মতে এই কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু সমস্ত 
পদ্ধতি এমনভাবে গঠন করা হইয়াছে যে, অধীনস্থ কর্মচারীরা কোনরূপেই 
সর্কোৎকষ্ট ব্যক্তি নহেন অথবা তাহাদিগকে দায়িত্ব বহন করিবার কোন শিক্ষাও 
দেওয়া হয় নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব নাই 
এবং যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহা পাওয়া যাইতে 
পারে। কিন্তু ইহার অর্থ, আমাদের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল 
পরিবর্তন অর্থাৎ এক নৃতন রাষ্ট্র চাই। এই অবস্থার মধ্যে আমরা শুনিয়াছি যে, 
নিয়মতাপ্থিক যন্ত্রের যেকোন পরিবর্তনই হউক না কেন, আমাদের হর্তাকর্তা- 
বিধাতা স্বরূপ বড় বড় বিভাগীয় চাকুরীগুলির কাঠামো পূর্বের মতই থাকিবে । 
গভর্ণমেন্টের পবিজ্র রহস্তের একমাত্র শিগুঢ বেন্তা ও শিক্ষাদাতাবূপে তীহারা 
সরকারী মন্দির পাহার। দিবেন এবং ইতর সাধারণকে সেই পবিত্র প্রাঙ্গণে প্রবেশ 
করিতে বাধা দ্িবেন। ক্রমশঃ আমরা এ সুবিধার উপযোগী হইব, তাহারা 
একের পর আর আবরণ মোচন করিবেন, অবশেষে, কোন এক সুদূর ভবিষ্য যুগে, 
যাহা পবিত্র হইতে পবিভ্রতর, আমাদের বিশ্মিত ও শরদ্ধালু দৃষ্টির সম্মুখে তাহার 
আবরণ উন্মোচিত হইবে। 

সর্ববিধ ইম্পিরিয়াল সাভিসের মধ্যে ভারতীয় মিডিঃ মাভিসের স্থান সকলের 
উদ্ধে এবং ভীরত গভর্ণমেণ্ট পরিচালনের নিন্দা বা প্রশংসার অধিকাংশই 
ইহাদের। এই সিভিল সাভিসের বহুতর গুণাবলী অহ্রহঃ পরিকীন্ভিত হয় এবং 
সামাজ্যিক পরিকল্পনার মধ্যে ইহার মহত্ব এক নীতিবাক্যে পরিণত হইয়াছে । 
ভারতে ইহার অবিসম্বাদী প্রতুত্ব, ইহার স্বেচ্ছাচারী শক্তি এবং যে অপবিমিত 
প্রশংসাঁবাক্য ও উতসাহ-বাণী ইহার উপর বষিত হয়, ভাহা কখনই ব্যক্তির বা 
শ্রেণীর মানসিক স্কের্ধা ও স্বাস্থ্যের অনুকূল হইতে পাবে না । এই সাভিসের প্রতি 
আমার শ্রদ্ধা সত্বেও আমার আশঙ্কা হয় যে, কি বাক্তিগত, কি শ্রেণীগতভাবে 
ইহাদের মেই প্রাচীন অথচ কিমংপরিযাণে আধুনিক ব্যাধি_-মানপিক বিকৃতি 
(7১%0০18) দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অত্যধিক । 
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আই. সি. এস-এর গুণাবলী অস্বীকার করা কটি, আমাদিগকে কিছুতেই 
উহা তুলিতে দেওয়া হয় না। সিভিল মাভিসের জন্য যে পরিমাণ প্রশংসা ও 
করতালিধ্বনি করা হয়, তাহাতে আমার মনে হয়, মাঝে মাঝে বিন্ূপ কর্তালিও 
আবশ্বক। আমেরিকান অর্থনীতিজ্ঞর ভেবলেন স্থবিধাভোগী .শ্রণীগ্ুলিকে 
বলিয়াছেন, "রক্ষিতাশ্রেণী।” আমার মতে আই, সি. এস ও অগ্রান্ ইম্পিরিয়াল 
সাভিদকেও “রক্ষিতাশ্রেণী" বলিয়া অভিহিত করিলে সত্য কথাই বলা হইবে। 
ইহার! অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিলাস। 

ব্রিটিশ পার্লামেপ্টের ভূতপূর্বব সনস্য এবং ভারতীয় সমস্তা! সম্পর্কে কৌতৃহলী 
মেজর ডি. গ্রেহাম পোল কিছুদিন পূর্বে “মডার্ণ বিভিযু" পত্রে লিশিয়াছিলেন, 
“সিভিল নাভিমের যোগাতা ও কুশলতা সম্পর্কে কেহ কখনও কোন প্রশ্ন তুলে 
নাই।” এই শ্রেণীর কথ! ইংলগডে প্রায়ই প্রচার করা হয় এবং লোকে বিশ্বাসও 
করে। অতএব ইহার মত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। এই প্রকার স্থুম্পষ্ট ও 
নিশ্চিত বিবৃতি প্রধান নিরাপদ নহে, কেন না সহজেই ইহা যে অমূলক তাহা 
প্রমাণ করা যাইতে পারে। এ শ্রেণীর বিবৃতির কখনও প্রতিবাদ হয় নাই, ইহ] 
কল্পনা করিয়া গ্রেহাম পোল অতান্ত তুল করিয়াছেন। দীর্ঘকাল হইতেই এ 
শ্রেণীর অত্যুক্তির প্রতিবাদ হইয়া! আমিতেছে, এমন কি, মিঃ জি, কে, গোখলে 
পথ্যন্ত সিভিল সাভিন সম্পর্কে অনৈক কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন । কংগ্রেনপন্থী 
হউন আর নাই হউন, সাধারণ ভারতবাসী এ বিষয় লইয়া ঘেজ্র গ্রেহাম পো?লর 
মহিত নিশ্মই আলোচন1 করিতে পারেন । হয় ত উভয় পক্ষই আংশিকভাবে 
সত্য এবং সম্পূর্ণ *পৃথক গুণ ও যোগাতার কথা ভাবিদ্বাছেন। যোগ্যতা ও 
কুশলতা কিসের? ভারতে বুটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং এই দেশ 
শোষণে সহায়তা করা, এই দিক হইতে যদি যোগ্যতা ও কুশলতা বিচার করা 
যায়, তাহা হইলে দিভিল সাভিস নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী করিতে পারেন 
ভারতীয় জনমাধারণের কল্যাণের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, তাহ! 4। 
সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। তাহারা যে জনসাধারণের সেবক এবং যাহারা 
তাহাদের বেতন, ভাতা ও অন্থান্ত.আরামের উপকর্ণ যোগায়, াহাদেধ সহিত 
উপাজ্জন ও জীবনযাত্রাপ্রণীলীর বিপুল বাযরধানই তাহাদের ব্যর্থতার প্ররুষ্ট প্রমাণ | 

অবশ্থ ইহা সত্য যে ধিভিল সাভিল মোটের উপর একটা ধার! বজ্জায় রাখিয়া 
চলিয়াছেন এবং ইহার আদর্শ অত্যন্ত মাঝারীগোছের ; তবে ছুই একজন 
শক্তিমান কদাচিৎ দেখা যায়। 'ভাল ও মন্দ লইয়া ইহা ব্রিটিশ পারিক স্কুলের 
ভাবে অন্কপ্রাণিত (যদিও অনেক সিভিলিয়ান পারিক স্কুলের ছাত্র নহেন )। 
একটা সাধারণ আদর্শের এক্যের মাপকাঠির কেহ বাহিরে গেলে, তাহার জন 
অত্যন্থ বিরাগ প্রকাশ হয়, ব্যক্তিগত কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকিলেও তাহা 
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দৈনন্দিন নীরস করের মধ্যে তলাইয়া যায়, সাধারণ ধার! ংইতে পৃথক প্রতিভাত 
হইবার ভয়ও আছে। অনেক আগ্রহশীল ব্যক্তির সেবার অনুরাগ আছে কিন্ত 
সে দেবা মুখ্যতঃ সাম্রাজ্যের সেবা, ভারতের কথা পরে। ইহাদের শিক্ষা ও 
পারিপাশ্বিক অবস্থা এরূপ যে তাহার! এরূপ না করিয়। পারেন না। তাহারা 
সংখ্যায় অল্প, বিদেশী এবং গ্রায়শঃই বন্ধুভাবাপন্ন নহে এমন জনসাধারণের 
আবেষ্টনীর মধ্যে তাহারা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ থাকিয়া একটা! সাধারণ ধার 
বজায় রাখিয়া চলেন। পদগৌরব ও জাতিগত মধ্যাদাবোধও ইহার পশ্চাতে 
 আছে। তীহাদের হাতে অপবিমিত স্বেচ্ছাচারী ক্ষমত! আছে বলিয়া, তাহারা 
সর্ববিধ সমালোচনায় ত্রুদ্ধ হন এবং উহা! এক প্রধান পাপ বলিয়া মনে করেন। 
তাহারা ক্রমে অসহিষু গুরুমহাশয় হইয়া পড়েন এবং দায়িত্হীন শাসকস্থুলভ 
নানাদৌষ তাহাদের মধ্যে দেখ] যায়। তাহারা আত্মতৃপ্ত, আপনাতে আপনি 
সম্পূর্ণ, সন্থীর্ণচেতা ও কৃপমণ্ডক। এই পরিবর্তনশীল জগতে তাহারা চিরস্থির 
এবং উন্নতিশীল পারিপাশ্বিক অবস্থার অন্ভপযোগী। যখন তাহাদের অপেক্ষাও 
যোগা ও উদারহ্বদয় ব্যক্তিরা ভারতীয় সমস্যায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাহার! 
কুদ্ধ হন, নানা আপত্তিকর বিশেষণে অভিহিত করিয়া তাহাদের দমন করেন 
এবং তাহাদের পথে নানাবিধ বিস্ব উপস্থিত করেন। মহাযুদ্ধের পর অভূতপূর্ব 
পরিবর্তনের গতিবেগের মধ্যে তাহার! দিশাহারা হইয়াছিলেন এবং সেই অবস্থার 
সহিত নিজেদের সামঞ্তশ্তবিধান করিতে পারেন নাই। তাহাদের সীমাবদ্ধ 
বাধাপরা শিক্ষা এই অভিনব অবস্থ। এবং সঙ্কটের সময় কোন কাজেই আমিল 
না। দীর্ঘকালের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় তীহাদের স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
দল বা শ্রেণী হিসাবে তাহাদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহারা নামে 
মাত্র ব্রিটিশ পার্পামেন্টেব নিয়ন্ত্রণের অধীন । “ক্ষমতা চরিত্রন্রষ্টতা আনে”- লর্ড 
আযাক্টন বলিয়াছেন_-“নিরঙ্কুণ ক্ষমতা চরিজ্রত্রষ্টতাকে ও পূর্ণতা দ্বান করে 1” 
মোটের উপর তীহারা সীমাবদ্ধভাবেও নির্ভরযোগ্য ₹ 'চারী, খুব কৃতিত্ব ন! 
দেখাইলেও দৈনন্দিন কম্ম বেশ যোগ্যতার সহিত চালাইতে পারেন। কিন্তু 
তাহাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি এরূপ যে, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিলেই তীহারা বিহ্বল 
হইয়া পড়েন, তবে তীহাদ্ের আত্মবিশ্বাস, প্রণালীবদ্ধ কাধা করিবার অভ্যাস 
এবং শ্রেণীগত শৃঙ্খলাবদ্ধতার বলে তীহারা আশ বিদ্গুলি অতিক্রম করেন। 
বিখ্যাত মেমৌপোটামিয়ার গোলমালে ব্রিটিশ ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের অযোগ্যতা 
ও “নিশ্রাণ জড়ত প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু অনুরূপ অনেক অক্ষমতার কথা 
চাপা পড়িয়া থাকে। নিরুপদ্রব গ্রতিরোধেও তীহাদের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্থুল। 
গলি করিয়া, মুগ্ডর মারিয়! প্রতিপক্ষকে ক্ষণকালের জন্য নিবস্ত করা যায়, কিন্তু. 
ভাহাতে সমস্তার সমাধান হয় না এবং যে শ্রেষ্টত্বাভিমান তাহারা রক্ষা করিতে 
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চাহেন, উহাতে তাহারই ভিন্তি শিথিল হয়। ক্রমবর্ধিত ও আক্রম্ণঙ্ীল জাতীয় 
আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য তাহারা যে হিংসানীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে আশ্ধ্যের কিছুই নাই। ইহা! অপরিহাধা, কেন না সাম্রাজাই বাহুবলের 
উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ উপায় ছাড়া অন্য কোন ভাবে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন 
হইতে তীহারা শিক্ষালাভ করেন নাই । কিন্ত অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক বল প্রয়োগ 
হইতে বুঝা গিয়াছে যে সমস্তা আয়ন্তের মধ্যে রাখিবার শক্কি আর তাহাদের 
নাই এবং সাধারণ অবস্থায় যে আত্মসংঘম ও সহনশীলতা তাহাদের ছিল বলিয়া! 
অনুমিত হইত, তাহাও আর নাই। াযুপুঞ্ প্রায়ই বিক্ষিপ্ত হইত এবং ত হায়ার পু 
সাধারণ বক্ৃতাতেও বিকারক্ষিপ্ন উত্তেজনার আভাস পাওয়া যাইত। 
অতি নিষ্্রভাবে আমাদের আভ্যন্তরীণ দৌর্বলাগুলি প্রকাশ জীন | 
নিরুপত্রব প্রতিরোধনীতি তেমনই একটা সঙ্কট ও পরীক্ষা! এবং দুই প 

কংগ্রেস ও গভর্ণমেন্ট--অতি অল্ললোকই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই 
সঙ্কটের দিনে প্রথম শ্রেণীর যেরুদণ্ড অতি অল্সংথাক নবুনারীর মধ্যেই : 1. 
পাওয়া যায়। মিঃ লয়েড জঙ্জ বলিয়াছেন, "সন্ঘটের দিনে অবশিষ্ট ব. টু 
গণনার মধোই আনা উচিত নহে। সাধারণ অবস্থায় যে সকল ক্ষুঃ : 
পর্বতপিগ সমূম্তশির বলিয়! মনে হয়, বন্া আসিলে সেগুলি ডুবিয়া যু. 
কেবল সর্বোচ্চ শিখরগুলি জলের উপরে মাথা তুলিয়া থাকে ।” 

যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য সিভিলিয়ানগণের মন, বুদ্ধি ও হাদয় প্রস্থ 

না। ইভাদের অধিকাংশই প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালী হইতে মাজ্জিত কচি, সা্থ। 
চরিব্রমাধুদা আহরণ করিয়াছেন । ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীন জগ: 
ভি ভে! বয়াদুগের উপযোগী; কিন্তু বর্ধমান অবস্থার মধো উহার কোন সাথ 
নাই । তাহারা সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ এক নিজন্ব ্রগতে বাস করেন-মাংলো ইতি 
_ যাহা ইংলওও নহে, ভারতগ নহে । স্মসামঘ্িক সমাজে যে সকল শক্তি বাধ্য 
করিতেছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারেন না। নিজেদের ভারতীয় জনলাপারণের 
অভিভাবক ও অছিরূপে জাহির করিবার হাস্তকর ভঙ্গী স্বেগি তাহারা 
নস বানুরকে অল্প জানেন এবং নৃতন আক্রমণশীল বুজ্জোর। শেকে আরও কম 
জানেন। কাহার! মোসাহেব ও চাক্কুরীর উমেদারদের দেখিয়] ভারতবানীকে 
বিচার করেন, অন্ান্থ সকলকে হয় আন্দোলনকার! “এক্জিটেটর”, নন, প্রবর্ধক 
জ্ঞানে উপেক্ষা করেন। মহাঘুদ্দের পর ঘে সকল পরিবর্ত বিশেনভাবে 
অর্থনীতিক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে, সে সন্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অতি অল্প এবং তাহারা 
চির অভ্যন্ত পথচিহ্কের সহিত এমনভাবেই আটকাইয়! গিয়াছেন যে, পরিবন্তিত 
ধারার সহিত নিজেদের সামগ্তন্ত বিধান করা তীহাদের পক্ষে কঠিন। তাহারা 
বৃঝিতে পাবেন ন। যে, তাহারা যে ব্যবস্থা চালাইতেছেন, বর্তমান অবস্থায় তাহা 
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দিন ফুরাইয়াছে এবং শ্রেণী হিসাবে তাহারা টি এস এলিয়টের “দি হলে! মেনে” 
বণিত চরিত্রের প্রতীক হইয়া পড়িতেছেন। 

তথাপি যতদিন ব্রিটিশ সাম্রাঙজাবাদ আছে, ততদিন এই ব্যবস্থ। চলিবে এবং 
এখনও ইহার যথেষ্ট শক্তি আছে, ইহাদের পশ্চাতে যোগ্য ও কুশলকন্্মা নেতৃমগ্ডলী 
রৃহিয়াছেন। ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট পোকাধর| দাতের মত, তবে এখনও 
ইহা মাড়ীর সহিত শক্ত করিয়া লাগিয়া আছে। ইহা বেদনাদায়ক, তবে সহজে 
তুলিয়া ফেলিবার উপায় নাই। যতদিন না ইহা তুলিয়া! ফেলা যায়, অথবা আপনা 
হইতে খসিয়া পড়ে, ততদিন এই বেদনা! চলিতে থাকিবে এবং বাড়িতেও পারে। 

এমন কি ইংলগ্ডেও পারিক স্কুলে শিক্ষিত শ্রেণীর স্থদিন চলিয়া গিয়াছে। 
সাধারণকাধ্যে এখনও তাহাদের কিছু প্রাধান্য থাকিলেও পূর্বের প্রভাব-প্রহপঞ্তি 
আর নাই। ইহীরা ভারতের পক্ষে অধিকতর অনুপযোগী । স্বাধিকার প্রতিায় 

উন্মুখ জাতীয়তাবাদের সহিত ইহার সহযোগিতা বা! সামগ্তম্তবিধান অসম্ভব) ধাহাবা 

সামাজিক পরিবর্তনপ্রয়াসী হইয়। কর্ম করিতেছেন, তাহাদের সহিত ত নহেই । 

অবশ্য সিভিল সাভিসে অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় ভাল লোক আছেন, কিন্তু 
যতদিন বর্তমান ব্যবস্থা থাকিবে ততদিন তাহাদের সদিচ্ছা এমন সমস্ত বিষয়ে 
নিযুক্ত হইবে, যাহার সহিত জনসাধারণের কল্যাণের কোনও যোগ নাই; অনেক 
ভারতীয় সিভিলিয়ন বিলাতী পাবলিক স্কুলের ভাবে এতই অন্য 21ণত ষে, 
“ইহাদের রাজভভ্তি স্বয়ং রাজা হইতেও অধিক1* একবার এক ভা্ুতীয় যুবক 
মিভিলিয়নের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল, তাহার নিজের সধ্ধন্ধে ধারণা 
এত উচ্চ যে ছুর্ভাগাক্রমে আমি তাহার সহিত একমত হইতে পার দাই। তিনি 
সিভিল সাভিসের বহু সন্দগুণ বর্ণনা করিলেন; অবশেষে ত্রি 7 সাঞজাজোর 
অন্থকূলে এই অথগুনীয় যুক্তি দেখাইলেন যে, ইহা কি অতীতে. রোমসাত্রাজ্য 
অথবা চেঙ্গিস খা বা তৈমুরের সাম্রাজ্য অপেক্ষা ভাল নহে? 

সিভিলিয়নগণের ধারণ তাহারা অতিশয় যোগ্যতার সহিত তাহাদের কর্তব্য 
পালন করেন, অতএব তাহাদের দাবীগুলি তাহারা জোরের সহিতই প্রকাশ 
করিতে পারেন এবং তীহাদের নানাবিধ দাবীর অন্ত নাই। ভারতবর্ষ দরিদ্র, 
সেজন্য তাহার সমাজব্যবস্থা, বেনিয়া ও কুশীদূজীবীর। দায়ী, সর্ধবোপরি তাহার 
জনসংখ্যা! অপরিমিত। কিন্তু ভারতে সকল বেনিয়ার শ্রেষ্ঠ বেনিয়া যে ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্ট, নিজেদের সুবিধার জন্য মে কথা উল্লেখ করা হয় না। আমি 
জানি না এই বিরাট জনসংখ্যা তাহার! কিভাবে কমাইবেন ; উচ্চতর মৃত্যুর 
হার সত্বেও এবং দুভিক্ষ ও সংক্রামক ব্যধির নিকট অনেক সাহাধ্য পাওয়া 
গেলেও, জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করা হইয়া 
থাকে, আমি স্বয়ং এ বিষয়ের জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাঁতী। কিন্তু এই 
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উপায় অবলম্ধন করিতে হইলে জনপাধারণের জীবনণাত্র।- প্রণালী উন্নত হওয়া 
আবশ্তক, সাধারণ শিক্ষার উন্নতি আবশ্বাক এবং দেশের সর্ধত্র অসংখ্য 'কলিনিক' 
প্রতিষ্টা করা উচিত। বর্তমান অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায়গ্তলি গ্রহণ করা 
জনসাধারণের ক্ষমতা ও আয়ত্ের বাহিরে | মধ্যশ্রেণী ইহার স্থযোগ গ্রহণ করিতে 
পারে এবং আমার বিশ্বাস তাহারা ইহা অধিকতর ভাবে গ্রহণ করিতেছে । 

অতিরিক্ত জনসংখ্যার যুক্তি যে অসার তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 
জগতের সম্মুখে আজ থাগ্াভাব বা প্রয়োজনীয় দ্রবাসস্তারের অভাব সমস্যা নহে; 
সমস্যা এই যে কাহারা খাইবে পরিবে, অন্য কথায় বলিলে বলিতে হয়, যাহাদের 
প্রয়োজন তাহাদের খাদাই কিনিবার সাধর্থা নাই। স্বতম্ব করিয়া দেখিলে, 
ভারতেও খাদ্যাভাব নাই, জনসংখা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন খাদাশস্ের পরিমাণও 
বাড়িয়াছে এবং এই হারে বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । বহুঘোধিত ভারতের 
বর্তমান জনসংখার (গত ১৯২১-৩১ ছাড়া ) বৃদ্ধির অনুপাত অধিকাংশ পাশ্চাত্া 
দেশ অপেক্ষা অনেক কম। অবশ্ঠ ভবিষ্যতে পার্থকা হইবে, কেন না নানা 
কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জনসংখ্যার বুদ্ধি ত্রাস পাইতেছে, ফোনস্থলে বা 
সমান রহিয়াছে । হয়ত শীপ্রই ভারতেও এ কারণগ্ুলি দেখা দিয়া জনসংখা 
বৃদ্ধি নিরন্ত্রিত করিবে। 

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হইবে, ইচ্ছামত নিঙ্গের নৃতন জীবন গড়িতে পারিবে, 
তখন সেই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য উত্কুষ্টতম নরনারীর আবশ্যক হইবে । উতকুষ্ট 
শ্রেণীর মানুষ সর্বত্রই দুর্লভ, ভারস্তে উহা স্ুদুর্লভ, কেন না ব্রিটিশ শাপনাধীনে 
আমাদের অনেক সববিধাই নাই । সর্বজনীন কাধের বিভিন্ন বিভাগে_ বিশেষতঃ 
যেখানে বৈজ্ঞানিক ও যস্ববিজ্ঞান সম্পকিত জ্ঞান আবশ্যক সেখানে--বহু বৈদেশিক 
বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে । সিভিল সাভিস এবং অন্যান্য ইম্পিরিয়াল সান্ডিমে 
অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় আছেন, নৃতন বাবস্থায় ধাহাদের প্রয়োজন আছে 
এবং তীহারা আনন্দের সহিতই গৃহীত হইবেন। কিন্তু যতদিন সর, ৭] 
চাকুরী ও সাধারণ শাসন-ব্যবস্থায় সিভিলিয়্ানী মনোবুত্তি প্রবল থাকিবে, ততদিন 
কোন নৃতন ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব হইবে না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস: প্রতুত্বের 
অহমিক সাম্রাজ্যবাদের মিত্র ; উহা স্বাধীনতার সহিত পাশাপাশি থাকিতে পারে 
না। ইহা হয় স্বাদীনতাকে ধ্বংস করিবে, নয়, নিজে বিনষ্ট হইবে। কেবল 
একমাহ রাষ্টর-ব্যবস্থায় ইহার স্থান হইতে পারে, মে হইল ফাসিস্ত রাষ্ট্র । অভএব, 
কোন নৃতন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পূর্ববে সিভিল সাভিদ বা! অস্থুব্ধপ সাভিসগুলি 
বন্তমানে ঘে আকারে আছে, তাহার বিলুপ্তি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এ সকল 
মাভিসের কোন কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছুক হন এবং নৃতন চাকুরীর যোগা হন, 
তাহাদের দাদরে গ্রহণ করা হইবে কিন্ত তাহাদের নৃতন সর্ঠে রাজী হইতে হইবে। 
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বর্তমানে তাহারা যেরূপ উচ্চহারে বেতন ও ভাতা পাইতেছেন, তাহাই পাইতে 
থাকিবেন, ইহা! অবশ্যই কল্পনাতীত। নবীন ভারত তাহার সেবার জন্য চাহে 
আগ্রহশীল ও কূশলকর্মা সেবক, যাহাদের উদ্দেশ্যের উপর গভীর বিশ্বাস আছে, 
যাহার! সাফল্যের জন্ত প্রাণপণ করিবে ; যাহারা আনন্দ ও গৌরবের জন্য কার্ধ্য 
করিবে, উচ্চ বেতনের প্রলোভনে নহে। অর্থই একমাত্র লক্ষ্য, এই ধারণা 
যথাসম্ভব কমাইতে হইবে । বৈদেশিক সাহায্য বুল পরিমাণে আবশ্যক হইবে, 
কিন্ত আমার ধারণ! বিশেষ-শিক্ষাহীন সাধারণ পিভিলিয়ন শাসকশ্রেণী কোন 
প্রয়োজনেই লাগিবে না। ভারতে এরূপ লোকের অভাব হইবে না। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় লিবারেল ও অন্থুরূপ শ্রেণীর লোকেরা 
ভারত-গভর্ণমেন্ট সম্পর্কে ব্রিটিশ মতবাদ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন । সাভিস- 
গুলি সম্পর্কেই উহা! বিশেষ প্রত্যক্ষ, তাহারা “ভারতীয়করণ” দাবী করেন কিন্তু 
রাষ্ট্রের কাঠামো বা সাভিসের মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্তন দাবী করেন না। কিন্ত 
এই মূল বিষয়ে আপোষ কর! কঠিন। কেন না স্বাধীন ভারত হইতে কেবল ষে 
ব্রিটিশ সামরিক ও শাসক শ্রেণীকে সরাইতে হইবে তাহা নহে, তাহাদের বেতন, 
'ভাত1 ও স্থবিধাগ্তলিকেও নীচে নামাইয়া আনিতে হইবে । এই শাসন-তন্ত 
নিশ্মাণের যুগে, রক্ষাকবচ সম্পর্কে অনেক কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। যদি এ 
রক্ষাকবচগুলি ভারতীয় স্বার্থেরই অনুকূল হয় তাহ! হইলে অন্যান্য বিষয়ের সহিত 
ইহাঁও স্পষ্ট করিয়া লওয়া উচিত যে, 1সভিল সাভিম বা অনুরূপ সাভিসগুলি 
বিলুপ্ত হইবে অর্থাৎ তাহাদের বর্তমান ক্ষমতী, স্থবিধা, এ সকল থাঁকিবে না এবং 
নৃতন শাসনতন্ত্রের উপর তাহাদের কোন প্রতৃত্ব থাকিবে না । 

তথাকথিত দেশরক্ষামূলক সামরিক চাকুবীগুলি অধিকতর রহস্যময় ও 
জবরদস্ত। আমর! তাহাদের সমালোচনা করিব না, তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু 
বলিব না, কেন নী আমরা ও সব ব্যাপাবরের কি জানি? আমরা কেবল বিপুল 
বায়ভার যোগাইয়! চলিব, কোন আপত্তি করিব না। :ঃছুদিন পূর্বের ১৯৩৪-এব 
সেপ্টেম্বর মাসে, ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যর ফিলিপ শেট্উড, সিমলায় রাষ্ট্র 
পরিষদে, ঝাজালো সামরিক ভাষায় ভারতীয় রাজনৈতিক্দিগকে তাহার কাজে 
দৃষ্টি না দিয়! নিজের চরকায় তৈল দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কোন প্রস্তাবের 
সংশোধনী প্রস্তাবের উত্থাপককে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “তিনি এবং 
তাহার বন্ধুরা কি মনে করেন যে, বু যুদ্ধের অভিজ্ঞ ও ব্ণনিপুণ বৃটিশ জাতি, 
যাহার! তরবারিবলে সাযাজা জয় করিয়াছে এবং তববারিবলে তাহা রক্ষা 
করিতেছে, তাহারা মারামকেদারাবিলাসী সমালোচকদের নিকট জাতিগত 
অভিজ্ঞতা ও রণ-পার্ডিত্য বিসর্জন দিবে.” তিনি এইরূপ আরও অনেক 
ভাল ভাল মস্তবা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা যাহাতে এনপ মনে নাকৰি যে 
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তিনি সাময়িক উত্তেজনায় এ শ্রেণীর কথ। বলিয়াছেন, সেইজন্য তিনি পূর্বব হইতে 
যত্বপহকারে লিখিত পাঙুলিপি হইতে তাহার বক্তৃতা পাঠ করেন। 

একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সামরিক বিষয় লইয়! প্রধান সেনাপতির 
সহিত তর্ক করা ধৃষ্টতা সন্দেহ নাই, তথাপি আরামকেদীরাবিলাসী সমালোচককে 
তিনি সম্ভবতঃ কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ কবিবার অনুমতি দ্রিবেন। ধাহারা 
তরবারিবলে মামরাজ্য রক্ষা করিতেছেন এবং ধাহাদের মস্তকের উপর এ উজ্জল 
অস্ত্র অহরহ উদ্যত, তাহাদের উভয়ের স্বার্থের পার্থকা বুঝা যায়। ভারতীয় 
সৈন্তদল দিয়া! ভারতের স্বার্থরক্ষী করা যাইতে পাবে, সামাজোর কাধ্যেও 
তাহাদের নিয়োগ করা যাইতে পারে, এ ছুই স্বার্থের পার্থকা, এমন কি 
পরস্পরবিশোধী হইলেও তাহী সম্ভব। মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর যদি কোন 
খাতনামা দেনাপতি অপরের হস্তক্ষেপ হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন 
তাহা হইলে যে কোন রাজনৈতিক ও আব্রামকেদারাবিলাসী সমীলোচকও 
নিশ্চয়ই আশ্চর্ধ্য হইবেন। তংকালে তাহাদের অনেকাংশে অবাধ স্বাধীনত। 
ছিল এবং যুদ্ধের বিবরণ হইতে দেখ! যায় যে তাহারা প্রায় সর্বক্ষেত্রে, 
প্রত্যেক সৈম্যদলে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা স্থষ্টি করিয়াছিলেন_ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জাম্মান, 
অস্বিয়ান, ই-ালীয়ান, রাশিয়ান, সর্ধত্র। বিখ্যাত ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাস 
লেখক ও রণ-নীতি বিশারদ কাপ্তেন লিডেল হার্ট, তাহার “মহাযুদ্ধের ইতিহাসে, 
লিখিম়্াছেন, যুদ্ধের কোন এক বিশেষ অবস্থায় সৈশ্তদল শক্রর সহিত ঘুদ্ধ 
করিয়াছে, আর ব্রিটিশ সেনাপতিরা পূরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিরাছেন। জাতীয় 
সঙ্কটেও তাহাদের চিস্ত! ও চেষ্টায় একা সম্ভব হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, 
“মহাবুদ্ধ, আমাদের পুরুষপিংহের উপর বিশ্বাস, বারপূজায় বিশ্বাস, তাহারা 
ঘে ্বতন্থ উপাদানে গঠিত এ বিশ্বাস, ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। নেতার প্রয়োজন 
: আছে, সম্ভবতঃ অধিকতর প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমরা যদি বুঝি যে তীহারাও 
সাধারণ মানব, তাহা হইলে তাহাদের নিকট অত্যাধিক প্রত্যাশা করিব না "৮ 
তাহাদিগকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিব না” | 

রাজনীতিক চুড়ামণি লয়েড, জঙ্ছগ তাহার “সমরম্ৃতিগতে মহাযুদ্ধের 
সেনাপতি, নৌ-সেনাপতিদের অতি ভয়াবহ ভুল, অবিবেচনা ও ক্রটির কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার ফলে শত সহস্র লোক প্রাণ হারাইয়াছে; ইংলগু 
ও তাহার মিত্রগণ ঘুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্ধু ইহ] “শোণিতসিক্পদে টলিতে 
টলিতে জয় লাভ |” উচ্চতম কর্মচারীরা মন্ুষ্ের জীবন ও ঘটনা সংস্থান লইয়া 
বেপবোয়। ও নির্বদ্ধিতার সহিত খেল! করিয়াছেন এবং যাহার ফলে ইংলগ প্রায় 
ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছিল; কিন্তু শত্রপক্ষেরও অনুরূপ মূঢ়তার ফলেই ইংলগু 
ও তাহার মিত্রগণ রক্ষা পাইঘ়াছে। ইহ! মহাযুদ্ধের আমলে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর 
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নিজের কথা__তিনি লিখিয়াছেন, লর্ড জেলিকোর মাথায় কোন ভাব ঢুকাইতে 
হইলে তাহার খুলিতে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছে, বিশেষ ভাবে অতিরিক্ত 
বক্ষিদলের প্রস্তাব তাহাকে গ্রহণ করাইতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। 
ফ্রেঞ্চ মার্শাল জোফ্রে সন্ধে তিনি মনে করেন, তাহার প্রধান গুণ ছিল তাহার 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যগ্তক মুখমণ্ডল, যাহা শক্তির প্রেরণা দিত। “বিপদে পড়িয়া আর্ত 
মানব সহজাত বুদ্ধি হইতে ইহার শরণ লইত। তাহারা এই ভুল ধারণা পোষণ 
করিত ঘে, বুদ্ধির স্থান ( মগজে নহে ) চিবুকে ।” 

কিন্তু মিঃ লয়েড জজ্জ প্রধান অভিযোগ করিয়াছেন, ব্রিটিশ সমর-নাগ়্ক 
প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল হেইগের বিরুদ্ধে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
লর্ড হেইগের অসত্যত অহমিক; এবং রাজনীতিক ও অন্যান্য ব্যক্তির কথায় 
হ্রক্ষেপহীনতার দরুণ তিনি ব্রিটিশ-মন্ত্রিভার নিকটও অনেক গুরুতর ঘটনা 
গোপন করিয়াছেন, ফ্রান্সে ব্রিটিশ সৈন্তদলকে, অন্যতম প্রধান অনর্থের মধ্যে লইয়া! 
গিয়াছিলেন। বার্থতা যখন তিনি চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতেছেন, তখনও অন্ধ 
জিদের বশবর্তী হইয়া! তিনি পাসেনদেল ও কামতেইর ভয়াবহ কর্দমাক্ত ক্ষেত্রে 
কয়েক মাস ধরিয়া আক্রমণমূলক যুদ্ধ চালাইয়াছেন, তাহার ফলে সতর হাজার 
সামরিক কর্মচারী মৃত বা মৃত্বাশধ্যায় শায়িত হইয়াছে এবং চার লক্ষ সাহসী 
ব্রিটিশ সৈনিক প্রাণ হারাইয়াছে। মৃত্যুর পর আজ “অপরিচিত সৈনিক”এর 
স্থৃতিপূজা চলিতেছে, ভাল কথা, কিঙ খন সে জীবিত ছিল তখন মে কোন 
স্থবিবেচনা পায় নাই, তাহার জীবনের মূল্য কত তুচ্ছ ছিল! 

বাদনীতিশণ।শ অন্যান্য লোকের মত ভুল করিয়া! থাকেন, কিন্ত গণতন্ত্রী 
বাজনীতিককে ব্যক্তি ও ঘটন| লক্ষ্য করিতে হয়, বুঝিতে হয়, সকলের কথা 
শুনিতে হয় এবং তাহার] সাধারণতঃ নিজেদের ভূল বুঝিয়! সংশোধনের চেষ্টাও 
করেন। কিন্তু নিক স্বতন্ত্র আবহাওয়ায় বদ্ধিত হয়, সেখানে প্রতৃত্বের রাজত্ব, 
নমালোচনা সহ করা হয় না। কাজেই সে তুল করিল অপরে উপর্দেশ দিতে 
গেলে ভ্তুদ্ধ হয় এবং সে নিখুঁৎ ভাবে ভুল করিতে থাকে এবং জিদের সহিত 
তাহ! আকড়াইয়া ধরে। মন ও মগজ অপেক্ষা তাহার নিকট চিবুকের গুরুত্ব 
অনেক বেশী। ভারতে আমাদের বিশেষ স্কুবিধা এই যে, এখানে আমরা এ 
দুইশ্রেণী হইতে এক দো-ত্বাশলা শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছি, এখানে সাধারণ 
শাসনকত্রেণীও এক অর্দ-সামরিক প্রতৃত্ব ও আত্মতৃপ্ত আবহাওয়ায় বদ্ধিত হন এবং 
তীহারাও অনেকাংশে সৈনিকের চিবুক ও অন্তান্ত গুণাবলী অঞ্জন করেন। 

আমরা! শুনিয়াছি, সামরিক বিভাগের “ভারতীয়করণ” উৎসাহের সহিত 
চলিতেছে, আগামী ত্রিশ বদর কি আরও কিছুকাল পরে ভারতের রুঙ্গমঞ্চে 
একজন ভারতীয় জেনারেল আবিভূতি হইবেন। সম্ভবতঃ একশত বংসরের মধ্যেই 
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এই ভাবরতীয়করণ অনেকটা অগ্রপর হইবে । কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে, ইংলগু 
কেমন করিয়া ছুই এক বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সৈল্যদল গড়িয়া তুলিবে তাহা 
বিশ্বয়ের সহিত ভাবিবার কথা । যদি ইহাতে আমাদের উপদেষ্টা ও শিক্ষকগণ 
থাকিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহারা অধ্থিকতর সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত 
অগ্রসর হইত। সম্ভবতঃ স্থশিক্ষিত সৈন্যদল প্রস্তুত হইবার পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হইয়া 
যাইত। রাশিয়ান সোভিয়ট সৈন্তদলের কথাও মনে হয়, যেখানে কিছু ছিল না, 
বহু শক্রপক্ষের সহিত পাল্লা! দিয়! সেখানে যে বিপুল চতুরঙ্গ বাহিনী গঠিত হইয়াছে, 
বর্তমান জগতে তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। দেখা যাইতেছে, তাহাদের 
“যুদ্ধ করিতে করিতে পাকা এবং রণ-বিশারদ” জেনারেল উপদেষ্টা ছিল না। 

আমাদের দেশে দেরাছুনে একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে 
ভদ্রলোকের ছেলেদের সামরিক কর্ণচারীরূপে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আমরা 
গুনিয়াছি, তাহারা নাকি কুচকা ওয়াজে বেশ পটু এবং ভবিষ্যতে উতকুষ্ট সামরিক কর্ম- 
চারীহইবে। কিন্তু আমি সময় সময় বিস্মিত হইয়া ভাবি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যতীত 
ইহার মূল্য কি? আজকাল পদাতিক বা অশ্বারোহী সৈন্দলের, রোমান গুরুভার 
তরবারিধারী সৈন্কবাহের মতই অবস্থা এবং রাইফেল তীরধশথুক অপেক্ষা একটু ভাল; 
কেন না এখন যুদ্ধ হইবে আকাশে, বিষবাম্প পূর্ণ বোমা, ট্যাঞ্চ এবং শক্তিশালী 
কামান দিয়া। তাহাদের শিক্ষক ও উপদেষ্টাদের এ ধারণা আছে সন্দেহ নাই। 

ভারতে ব্রিটশ শাদনের ইতিহীম কি ? যাহা আমাদের নিজেদের দুর্বলতার 
জন্যই ঘটিয়াছে, তাহার দোষক্রটি ঈইয়া অভিযোগ করিবার আমরা কে? বদি 
আমরা পরিবর্তানের ধারার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়। বন্ধঙ্জলায় আটকাইয়! পাড় এবং 
উটপাখীর মত ধালুকায় মাথা গুজিয়! ঘটনা না দেখি, তাহাতে আমাদেরই, 
বিশদ । জগতের নৃতন প্রানবন্যার তরক্সশীর্ষে ভাসির ব্রিটিশ আমাদের শিকট 
আসিয়ানিল, এতিহাপিক শক্ষিপুঞ্জের সে কি প্রবল রূপ, ভাহা সে নিজেই 
বুঝিতে পারে নাই! শীতের তুহিনম্পর্শ বাছুর বিরুদ্ধে আমরা কি অর্শান 
করিব? আইস আমর! অতীত এবং তাহার কলহ-কোলাইল ছাড়ি ভবিয্মতের 
দিকে দৃষ্টিপাত করি। আমরা নিশ্য়ই ইংল্াজের নিকট কৃতজ্ হইব। কেন 
না তাহাদের হাত হইতেই আমরা এক মহৎ দান পাইয়াছি-সে দান বিজ্ঞান এবং 
তাহার নব নব মূল্যবান আবিঙ্ষিয়া। অবশ্ঠ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যেভাবে ভারতে 
ভেদ, সধস্কররবিনোদিনা, প্রগতিবিরোধিতা, সাম্প্রদায়িকতা ও গবিধাবাদকে 
উৎসাহ ও প্রশয় দিতেছেন, তাহা! বিস্বৃত হওয়। বা শাস্কভাবে নিরীক্ষণ করা 
কঠিন। সম্ভবতঃ এই পরীক্ষা এবং এই দ্বন্বেরও আমাদের প্রয়োজন আছে, 
ভারতের নবঙজন্মের পূর্বের হয়ত আমাদিগকে বারম্থার শগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ হইতে 
হইবে; থাহা দুর্বল, যাহা অপবিত্ন, যাহ! দুর্নাতি তাহা পুড়িয়া ছাই হউক। 
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১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে এক সপ্তাহ পুণা ও বোস্বাই-এ 
কাটাইয়া আমি লক্ষ ফিরিয়া আসিলাম। মাতা তখনও হাপাতালে থাকিয়া 
অল্পে অল্পে ম।যোগ্রা না করিতেছিলেন, কমলীও লক্ষৌ-এ থাকিয়া তাহার দেবা 
করিতেছিল, তবে তাহার নিজের শরীরও ভাল ছিল না। আমার ভগ্নীও 
এলাহাবাদ হইতে সপ্তাহ অন্তে একবার করিয়া আসিত। আমি লক্ষৌ-এ ছুই 
তিন সপ্তাহ থাকিলাম, এলাহাবাদ অপেক্ষা এখানে আমি অবসর ও বিশ্রাম 
অনেক বেশী পাইলাম; আমার প্রধান কাজ ছিল গ্রতাহ দুইবার করিয়া 
হাসপাতালে ঘাঁওয়া। অবসর সময়ে আমি সংবাদপত্রের জন্য কয়েকটি প্রবন্ধ 
নিখিয়।ছিলান, এগুলি দেশে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। “ভারত কোন পথে?” 
এই নাম দিয়া আমি কয়েকটি প্রবন্ধে জগতের ঘটনাবলীর সহিত ভারতীয় অবস্থা 
বিচার করিয়। াহা লিখিলাম, তাহা অনেকের দৃষ্টি আকর্মণ করিয়াছিল। আমি 
পরে শুণিয়াছি, এই প্রবদ্ধগুলি পারশী ভাষায় অনূদিত হইয়! তিহারাণ ও 
কাবুলে প্রকাশিত হইয়াছিল! যাহারা আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সহিত 
মুপরিচিত, তাহারা ইহার মধ নৃতন বা মৌলিক কিছুই পাইবেন না। কিন্ত 
ভারতে, আমাদের স্বদেশবাসীবা! ঘরের ব্যাপার লইয়া এত বাস্ত থে বাহিরে নজর 
ধিবার অবনর পান না। আমার প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আগ্রহ ও অগ্ানত ব্যাপাবে 
আমি দেখিলাম যে, আমাদের দৃষ্টির পীমা উদার ও প্রপারিত হইতেছে । 
মাতা হাসপাতালে থাকিতে থাকিতে বিরক্ত হইরা ছিলেন, আমরা 
তাহাকে এলাহাবাদ লইয়া বাওয়া স্থির করিলাম । আরও কারণ এই যে আমার 
ভগ্রী কষ্ণার বিবাহের সন্ধ স্থির হইয়াছিল। আমার সহস! পুনরায় কারাগারের 
তলনব আিতে পারে এই আশঙ্কায় আমি যত সত্ব সম্ভব বিবাহ ব্যাপার নির্বাহ 
করিতে বাগ্র হইলাম । আমি ঘে কতদিন বাহিরে থাকিতে পারিব, সে সম্বন্ধে 
নিজের কোন ধারণা ছিল না । কেন না তখনও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ কংগ্রেসের 
মরকারী কাধাপদ্ধতি এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য বহুতর প্রতিষ্ঠান বে-আইনী | 
এলাহাবাদে অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্ধাহে বিবাহের সময় নিদ্দি হইল। 
ইহা অসবর্ণ বিবাই। আমি আনন্দিত হইলেও এই ব্যাপারে আমাদের কোন 
হাত ছিল না। ব্রাহ্মণ ও অব্রাক্ষণের মধো বিবাহে কোন প্রকার ধর্শসংত্রাস্ত 
, অন্ুষ্ঠানই ব্রিটিশ ভারতের আইনমতে সিদ্ধ নহে। গৌভাগ্যক্রমে সম্প্রতি 


৩৬ ৪৮১ 


জওহরলাল নেহরু 


আইনে পরিণত “সিভিল ম্যারেজ এক্টএ আমাদের স্থবিধা হইল। এরূপ ছুইটি 
আইন আছে। যে আইনে আমার ভগ্নীর বিবাহ হইল তাহা কেবল হিন্দু এবং 
আনুষঙ্গিক বৌদ্ধ জৈন ও শিখের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যদি উভয়পক্ষ জন্ম 
বা ধশ্মাস্তর গ্রহণ দ্বারা উল্লিখিত কোন সম্প্রদায়তূক্ত না হন, তাহা হইলে এই 
আইনে বিবাহ চলিবে না; প্রথম “সিভিল যারেজ এক্টের” (১৮৭২-এর ৩ 
আইন) শরণ লইতে হইবে । এই আইনে উভয়পক্ষকে সমস্ত প্রধান ধর্মের 
নিলা করিতে হয়, অথবা এমন বিবৃতি দিতে হয়, যাহাতে তাহারা কোন 
ধর্মসম্প্রদায়তৃক্ত নহেন ইহা প্রকাশ পায়। এই অনাবশ্ক ধর্মদ্রোহিতা প্রদর্শন 
অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার। ধশ্বপ্রাণ না হইয়াও অনেকে উহাতে আপত্তি 
করেন বলিয়া এ আইনের স্থবিধা গ্রহণ চাহেন নী । যাহাতে অসবর্ণ বিবাহের 
সুবিধা হয়, এমন কোন পরিবর্তনের কথা উঠিলেই, সকল ধশ্মের গৌড়ার দল 
তারস্বরে প্রতিবাদ করিতে থাকেন । ইহার ফলে লোকে হয় ধশ্মনিন্দা করিতে 
বাধ্য হয় অথবা আইন বাচাইবার জন্য ধশ্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 
বাক্তিগত ভাবে আমি অপবর্ণ বিবাহে উত্দাহ দ্রিবার পক্ষপাতী ; তবে উৎসাহ 
দেওয়! হউক আর নাই ইউক এমন একটা সাধারণ অসবর্ণ বিবাহের আইন থাকা 
উচিত, যাহাতে সকল ধন্মের নরনারীই, ধশ্ম নিন্দা বা ধশ্ম পরিবর্তন না করিয়াও 
বিবাহিত হইতে পারে। | 

আমার ভগ্নীর বিবাহে কোন অধ্ডম্বর ছিল না, যথাসম্ভব সাদাসিধা ভাবে 
উহ] নির্বাহ হইয়াছে । সাধারণতঃ আমাদের দেশে বিবাহ ব্যাপারে ঘে হৈ চৈ 
হয়। আমি তাহা শছন্দ করি নাঁ। একে মায়ের অন্ুখ, তাহার উপর তখনও 
নিরুপদ্রব প্রতিরোধ চলিতেছিল, আমার বহু সহকক্ষী কারাগারে, কাজেই লোক- 
দেখান আড়ম্বরের কথা উঠিতেই পারে না। অল্প কয়েকজন আত্মীয় কুটুম্ব ও 
স্থানীয় বন্ধুদের নিমন্থণ কর! হইল। ইহাতে আমার পিতার অনেক পুরাণ 
বন্ধু মনোবেদনা পাইলেন, তাহার! ভুল করিয়া ভাবিলেন যে আমি হচ্ছা 
করিয়াই তাহাদের অবজ্ঞা করিয়াছি । 

বিবাহের নিমন্ত্ণ-পত্র ইংরাজী (লাটিন) অক্ষরে হিন্দস্থানীতে লেখা হইয়াছিল । 
ইহা অভিনব, কেন না এই শ্রেণীর নিমন্ত্রণপত্র বরাবর নাগরী কিন্বা পাবসী 
অক্ষরে লেখা হয়, ইংরাজী অক্ষর বাবহার করা সৈন্যদল ও খৃষ্টান পাত্রী ব্যতীত 
অনার দুষ্ট হয় না। আমি পরীক্ষা করিবার জন্য ইংরাঙ্জী অক্ষর বাবহার করিলাম, 
লোকে ইহা কিভাবে গ্রহণ করে জানিবার কৌতুহল ছিল। অপ্িকাংশ লোকই 
ই পছন্দ করিলেন না। অন্ন কয়েকখানা পত্র দেওয়া হইয়াছিল, যদি অধিক 
সংখ্যায় পত্ধ বিভবিত হইত তাহা হইলে প্রতিবাদ অধিকতর হইত সনেহ নাই। 
গান্ধিজী আমার 'এই কার্য অনুমোদন করিলেন না। 
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অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমত্যা 


আমি লাটিন অক্ষরের অনুরাগী হইলেও উহা! প্রচলিত করিবার কোন 
উদ্দেশ্য লইয়া ব্যবহার করি নাই। তুরম্ক ও মধ্য এশিয়ায় ইহার অনুকূল 
যুক্তিগুলিরও গুরুত্ব আছে। কিন্তু তৎসত্বেও আমি একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে 
পারি নাই, হইলেও, আমি ইহা ভাল করিয়াই জানি যে, বর্তমানে ভারতে 
লাটিন অক্ষর গ্রহণ করিবার অতি ক্ষীণ আশাও নাই । সকল শ্রেণী হইতেই 
ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উখিত হইবে । জাতীয়তাবাদী, ধর্শসম্প্রদায়, হিন্দু, 
মুসলমান, প্রাচীন, নবীন কেহ বাদ যাইবেন না। এবং আমি ইহাও বুঝি যে 
এই প্রতিবাদ কেবল ভাবাবেগ নহে । যে ভাষার অতীত এশ্বর্ধা ও মহত্ব আছে, 
তাহার অক্ষর পরিবর্তন এক গক্ষতর পরিবর্তন, কেন না অক্ষর ভাষার মন্মবস্ত | 
অক্ষর পরিবর্তন করিবামাত্র শব্ধের চেহার! বদ্লাইয়া যায়, স্বতন্ত্র ধবনি, স্বতত্ত্ 
ভাব যনে আমে) ইহাতে প্রাচীন সাহিত্য ও নবীন সাহিত্যের মধ্যে এক 
অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়িয়া! উঠে এবং প্রথমোক্ত সাহিত্য বৈদেশিক ভাষার মত হইয়া 
অবশেষে বিলুপ্ত হয়। যেখানে রক্ষা করিবার মত কোন সাহিত্য নাই, 
সেখানেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভারতে আমি কোন পরিবর্তন 
কল্পনাই করিতে পারি না, কেন না আমাদের ভাষা যে কেবল এশ্বর্ধযাশালী ও 
মূলাবান তাহা নহে, আমাদের ইতিহাস, আমাদের চিন্তার সহিত ইহার যোগ 
অবিচ্ছেদ্য এবং আমাদের জনসাধারণেগ ছ্ীবনের সহিত ইহা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 
জোরু করিযা ইহা চালাইতে যাওয়া জীবস্তদেহে অস্ত্রোপচারের মতই নিষ্ঠুরতা 
এবং তাহাতে লোকশিক্ষার গতি রুদ্ধ হইবে। 

এই প্রশ্ন আলোচনার সময় এখনও আসে নাই । আমার মতে অক্ষর সংস্কার 
করিতে আমাদের সংস্কৃত ভাষার কন্থাস্বরূপ1-_হিন্দী, বাঙ্গলা, মারাঠী ও গুজরাটী 
ভাষার জন্য এক সাধারণ অক্ষর গ্রহণের বিষয় প্রথমে চিন্তা করিতে হইবে। 
এঁ সকল ভাষার অক্ষরগুলির উৎপত্তিস্থল মূলতঃ এক এস" পার্থক্াযও খুব বেশী 
নহে। কাজেই এক দাধারণ অক্ষর নির্ণয় করা কঠিন নহে। ইহার ফলে এই 
 চারিটি একশ্রেণীর প্রধান ভাষা পরস্পরের অধিকতর ঘনিষ্ট হইবে। 

ভারত সম্পর্কে এই গল্প আমাদের ব্রিটিশ শাসকেরা অত্স্ত অধ্যবসায়ের 
সহিত সমগ্র জগতে প্রচার করিয়াছেন যেভারতে কয়েক শত ভাষা প্রচলিত 
নির্দিষ্ট সংখ্যাট! আমি তুলিয়া গিয়াছি। প্রমাণ স্বরূপ আদমস্থমারীর বিবরণ 
আছে। এই কয়েক শত ভাষার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজই অন্ততঃ একটি 
ভাষাও মোটামুটি জানেন। দীর্ঘকাল এদেশে বাস করিয়াও তাহারা উহা! শিক্ষা 
করেন না, ইহা এক অনন্যসাধারণ ঘটনা । এই সমস্ত ভাষাকে একত্র করিয়া 
তাহার নাম দিয়াছেন, “ভার্ণাকুলার” অর্থাৎ দাসজাতির ভাষা । (লাটিন ভার্ণা 
শব্ধের অর্থ, যে সকল দাস পরিবারের মধো জন্মগ্রহণ করে) আমাদের দেশের 
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জওহরলাল নেহরু 


লোকেরাও অজ্ঞাতসারে না বুঝিয়া এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত জীবন 
ভারতে কাটাইলেও ইংরাজেরা আমাদের ভাষা ভালভাবে শিক্ষা করিবার কোন 
চেষ্টাই করেন না ইহা আশ্র্যা। তাহার! খানসামা ও আয়াদ্দের সাহায্যে এক 
অদ্ভুত উচ্চারণভঙ্গীর অপত্রংশ হিন্মুস্থানীকে প্ররুত বস্ত বলিয়া কল্পনা কবেন। 
যে ভাবে তাহারা অধীনস্থ কর্মচারী ও মোমাহেবদের নিকট হইতে ভারতীয় 
জীবন সম্পর্কে ঘটন! সংগ্রহ করেন, তেমনি ভাবে চাকপ-বাকরের নিকট হইতে 
হিন্দুম্থানী ভাষা 1 শিক্ষা করেন। এই চাকরেরা 'সাহেব-লোগ? বুঝিতে পারিবেন 
না এই ভদ্বে, তাহাদের পছন্দ মত বাজাৰিয়া হিন্দুস্থানীতে কথা বলে। হিন্দুস্থানী 
ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও বিপুল সাহিত্য 
আছে, এ সম্বন্ধে তাহারা গভীর ভাবেই অজ্ঞ । 

আদমস্মারীর রিপোর্ট দি বলে যে ভারতে দুই তিন শত ভাষা আছে। 
তাহা হইলে আমার বিশ্বাস উহা হইতেই দেখা যাইবে ঘে জাম্মানীতেও ৫০ কি 
৬০টি ভাষা প্রচলিত আছে। এই ঘটনাকে জাশ্মানীর অনৈক্য বা ভেদের 
ৃষ্টান্তত্বরূপ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন বলিরা আমার মনে পড়ে না। আনমন্থমারার 
বিবরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার কথাও উল্লেখ করা হয়, কয়েক সহ লোকের কথা 
ভাষাকেও শ্বতন্বভাবে উল্লেথ করা হয়| বৈজ্ঞানিক গবেধণার স্বাবধার জন্য 
বহুতর কথা ভাষাকে পুথক ভাা হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা হন । আয়তনের 
তুলনায় ভারতে অতি অন্ন সংখ্যক ভাবাই প্রচলিত। ইউরোপের সহিত তুলনার 
ভাষার দিক দিয়া ভারতবর্ষ অর্ধিকতর*একাবন্ধ, কিছ বাঁপক নিরক্ষবৃতার দুণ 
সাধারণ কথা ভাবা গড়িহা উঠে নাই | কথা ভাবার নালাবপ ইতর বিশেষ আছে। 
ভারতের প্রধান ভাষচ( ব্র্ধদেশ বাদে ) হিন্দুস্থানা (ভিন্দা এ উদ, বাঙ্গলা, 
গুজরাট, মারাটী, তামিল, তেলেঞ্চ। মাণয়ানান ও কানাটা। ইহার সহিত যদি 
আসামী, উড়িয়া, সিশ্ধী, পুন্ত ও পাঞ্জাবা জুডিরা দেওয়া ধায়, তাহা হইলে 
কয়েকটি পার্বব তা ও অরখ্যবাসা সম্প্রদায় ছাড় ভারতের সমস্ত ভাষার কথা* 
বল। হয়| উত্তর, মপা ও পশ্চিন ভারতে প্রচণিত ভাব্তীয় আধা ভাঘাগ্ুলির 
প্রম্পরের সহিত গভীর একা রহিয়াছে । দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষাগ্ুনি ম্বতন্ব 
হইলেও তাহার উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অত্যধিক, সংস্কৃত শনের প্রাচুধাও 
উহাতে কম নহে। 

যে আটটি প্রধান ভাষার কথা পূর্ব উল্লেখ করিয়াছি, ইহার প্রত্যেকটিই 
প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদে সমুদ্ধ। এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সকল ভাষা কথা 
ভাষান্ধপে বাবন্গত হয় । অতএব কথা ভাষার দিক দিয়া এগুলি পৃথিবার অন্যান্য 
প্রধান ভাষার সহিত একত্রে আমন পাইবার যোগ্য। পাচ কোটি লোক 
বাঙ্গলায় কথ কহে, অল্পবিস্তর উচ্চারণে পার্থকা থাকিলেও আমার ধারণা 
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অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমন্থা 


(হাতের কাছে নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই ) ভারতে প্রায় ১৪ কোটি লোক হিনুস্থানী 
ভাষ ব্যবহার করে এবং এই ভাষা দেশের সর্বত্র ব্ুলোক অল্পবিস্তর বুঝিতে 
পাবে।* এই ভাষার বিপুল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহা সংস্কতের দৃঢ 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত এবং পারদী ভাষার লহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই ছুই 
এস্বধা ভাণ্ডার হইতে এই ভাষা পুষ্ট এবং সম্প্রতি ইংরাজী হইতেও ইহা অনেক 
কিছু সংগ্রহ করিতেছে । দাক্ষিণাত্যে অবশ্য হিন্দী ভাষা একেবারেই বিদেশী 
ভাষা, তবে সেখানেও হিন্দী ভাষ! শিক্ষাদানের বিপুল চেষ্ট1 চলিতেছে । ছুই 
বত্পর পূর্বে (১৯৩২) আমি তত্রত্য হিন্দী প্রচার সমিতি প্রদত্ত সংখ্যা 
দেখিয়াছিলাম, তীহারা৷ চৌদ্দ বৎসরের চেষ্টায় কেবলমাত্র মাদ্রাজ প্রদেশেই 
৫১৫০১০০০ জন লোককে হিন্দী শিক্ষা দিয়াছেন। গভর্ণমেশ্টের সাহাযা ব্যতীত 
স্বতঃগ্রবৃত্ত চেষ্টায় এই সাফল্য অল্প নহে, এবং ধাহারা হিন্দী শিখিয়াছেন, তাহার! 
আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অপরকে শিখাইতেছেন। 

হিন্দুস্থানী যে ভারতের সাধারণ ভাষায় পরিণত হইবে, এ 'বষয়ে আমার 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । সাধারণ কাজ চালাইবার জন্য এখনও ইহা বহুল পরিমাণে 
ব্বন্ৃত হয়। হিন্দুস্থাণী নাগরীতে লেখা হইবে, না, পারসী অক্ষরে লেখা হইবে, 
ইহা সংস্কৃত শব্দবহুল হইবে, না, পারসী শব্ববহুল হইবে, ইহা লইয়া নির্বোধ 
তর্ক ও বাদানুবাদের ফলে উহার উন্ন।৬ ব্যাহত হইতেছে । অক্ষরের অস্থবিধা 
দূর করার উপায় নাই, কেন না ছুই পক্ষের মনোভাবই প্রবল, অতএব ছুই 
প্রকার অক্ষরূই মানিয়। লইয়া লোককে ইচ্ছামত যে কোনটি বাবহার করিতে 
দেওয়াই সঙ্গত। তবে উভয়দিকের চরমপন্থা বঙ্জীন করিয়া মোটামুটি কথ্যভাষার 
প্রতি লক্ষা বাখিয়াই সাহিত্যের ভাষার শ্রীবৃদ্ধি পীধন কর্তবা | জনসাধারণের 

* একজন হিন্দুস্বানী অনুরাগী আমাকে নিক্নপিখিত সংখা'ওলি দিয়াছেন । এগুলি ১৯৩১ কি 
১৯২১-এর আদমন্মারীর বিবরণ হইতে গৃহীত কি না জানি না, ত.. মনে হয় ইহা ১৯২১-এর ) 
বর্ধমানে অবশ্য এই সংথা। অনেক বাড়িয়াছে। 





হিনদস্থানী (পশ্চিম অঞ্চলের হিন্দী, পাঞ্জাবী ও রাজস্থানী নহ ) ১৩৯৩ লক্ষ 
বাঙ্গলা ৪,৯৩ » 
তেলেগু ২:৩৬ ৮ 
মারাঠি ১১৮৮» 
তা মন ১,৮৮৯ 
কানাডা ১১০৩ 
উড়িয়! ১১০১, 


গুজরাটি ৯৬ 
পৃস্ত, আসামী এবং ব্রন্মদেশের ভাবার উৎপত্তি ও প্রকৃতি স্বতন্থ বলিয়া! এই তালিকায় তাহা 
ধরা হয় নাই। 


৪৮৫ 


ভাওহরলাল নেহরঃ 


শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রবর্তনকালে ইহাই অবশ্তম্ভাবী। বর্তমানে ধাহীরা নিজেদের 
সাহিত্যের লিখনভঙ্গী ও মাধুধ্যের নিয়ামক বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই মুষ্টিমেয় 
মধ্যশ্রেণী, প্রত্যেকে নিজ নিজ মত সম্পর্কে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ও সন্ধীর্ণমনা। 
তাহারা প্রাচীন পদ্ধতি আকড়াইয়া আছেন, যাহার সহিত তাহাদের পাঠক 
জনসাধারণের অথবা জগতের সাহিত্যের গতিতঙ্গীর যোগ নাই। 
হিন্স্থানী ভাষার পরিপুষ্টি ও বিস্তারের মহিত বাঙ্গলা, গুজরাটা, মারাঠী, 
উড়িয়া বা৷ দ্রাবিড় ভাষা প্রভৃতি ভারতের উৎকৃষ্ট ভাষা গুলির পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধির 
সংঘর্ষ হইবে না, হওয়া উচিত নহে। ইহার মধো কতকগুলি ভাষা অত্যান্ত 
সচেতন এবং হিন্বস্থানী অপেক্ষাও বৃদ্ধির দিক দিয়া সতর্ক । বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা 
ও অন্যান্ত কার্যের জন্য এই ভাষাগুলি রাষ্ট্রভাষারপেই থাকিবে । কেবল 
এগুলির সহায়তাতেই জনসাধারণের মধো শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্রুত বিস্তার সম্ভব। 
কেহ কেহ কল্পনা করেন, ইংরাজীই ভারতের সব্ধজনীন ভাষায় পরিণত 
হইবে। মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত বাক্তিকে বাদ দিলে, ইহা আমার নিকট 
উন্মাদের কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। ইহার সহিত জনসাধারণের শিক্ষা-সংস্কৃতিব 
কোন সম্পর্কই নাই। এখন যেরূপ আছে, হয় ত আরও বাপকছাবে ইংরাজী 
ভাষা, 'টেকনিকাল', বৈজ্ঞানিক ও বাবসায় সম্পর্কিত ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে 
আন্তর্জাতিক বাপারে বাবহৃত হইবে | জগতের চিন্তা ও কর্মধারার সহিত যোগ 
রাখিবার জন্ত আমাদের অনেকেরই বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা উচিত এবং আমার 
মনে হয় আমাদের বিশ্ববিদানব গুলিতে "ইংরাজী ভাষা ছাড়াও, ফরাসী, জাম্মান, 
রুশিয়ান, স্পেনীয় ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত। অবশ্য ইংরাজীকে 
অবজ্ঞ। করিতে হইবে» এমন কোন কথা নাই, তবে জগতের মতামত তুলমূল 
বিচার করিতে হইলে আমাদের কেবল ইংরাজীর চশমা বাবহার করিলেই চলিবে 
ন1। ইতিমধোই আমাদের মানসিক বিকাশের ধারা বহুল পরিমাণে একদেশদশাঁ 
হইয়! পড়িয়াছে, কেন না আমরা কেবল একদিকের কথা ও মতবাদ ভাবিতে 
অভান্ত। এমন কি আমাদের অতি উগ্র জাতীরভাবাদীণ। পর্যন্ত বুঝিতে পারেন 
না যে ভারত সম্পর্কে তাহাদের ধারণ] ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা কি পরিঘাণে আচ্ছনন। 
কিন্ত অন্যান্য বিদেশীভাষা শিক্ষায় আমরা যতই উৎসাহ দেই না কেন, 
বাহিরের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য ইংরাজী ভাষাই আমাদের প্রধান অবলম্বন 
থাকিবে। ইহাই হওয়া! উচিত, পুরুষান্ুক্রমে আমরা ইংরাজী শির্ধিতেছি এবং 
ইহাতে অনেকটা! কৃতকার্ধাও হইয়াছি। এই দীর্ঘকালের শিক্ষার ধারা একেবারেই 
মুছিয়। ফেলিয়! নৃতন কিছু গ্রহণ করিবার চেষ্টা নির্ববদ্ধিতাই হইবে। বর্তমানে 
ইংরাজী ভাষা বহু দূরপ্রসারী এবং ইহ! দ্রুতগতিতে অন্ঠান্ত ভাষাকে অতিক্রম 
করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আত্তর্জাতিক আলোচনায় এবং রেডিয়ে! 


৪9৮৬ 


অপবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর অমস্থা। | 


ঘোষণায় এই ভাষাই প্রধান বাহন হইবে, যদি না “আমেরিকান” ইহার স্থান 
গ্রহণ করে। অতএব আমার্দিগকে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তৃত করিতে হইবে। 
য্থাসম্তব ইহা আমাদের শিক্ষা করা উচিত, তবে এই ভাষার সুক্ষ্াতিস্ম্ম রস 
উপভোগ করিবার জন্ অনেকে যেমন ভাবে অতিরিক্ত সময় ও শক্তি ব্যয় 
করেন, আমি তাহার কোন প্রয়োজন দেখি না। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ইহা 
মস্তব হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশের উপর এই বোঝা চাপাইয়া দিলে অন্যান্য 
দিকে তাহাদের উন্নতি অবরুদ্ধ হয়। 

সম্প্রতি “বেসিক ইংলিশ”-এর প্রতি আমার দৃষ্টি আক্ষ্ট হইয়াছে। আমার 
মনে হয় ইহাতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার পথ অত্রান্ত সরল ও স্থগম করা হইয়াছে, 
ভবিষুতে ইহার প্রচলনের সমধিক সম্ভাবন| বহিয়াছে। আমাদের পক্ষে এই 
“বেসিক ইংলিশ” শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করাই ভাল, পণ্ডতিতী ইংরাজী 
বিশেষজ্ঞ বা বিশিষ্ট ছাত্রের জন্য নিদিষ্ট থাকুক। 

বাক্তিগতভাবে আমি হিনদুস্থানী ভাষায় ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষা 
হইতে শব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী । ইহার প্রয়োজন আছে, কেন না৷ আধুনিক 
অনেক নাম ও শবের প্রতিশব আমাদের ভাষায় নাই, সংস্কৃত, পারসী বা আরবী 
হইতে কঠিন শব্ধ রচনা না করিয়া সর্বজন পরিচিত শব ব্যবহার করাই ভাল। 
ভাষার পবিত্রতা রক্ষাকারীরা ইহাতে ক্পত্তি করিবেন, কিন্তু আমার মনে হয় 
ইহ] মস্ত ভুল, অন্যান্য ভাষা হইতে শব্দ ও ভাব পরিপাক করিবার শক্তি ও মহজ 
নমনীয়তার দ্বারাই ভাষা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। 

আমার ভগ্রীর বিবাহের পরেই আমি কাশী যাত্রী করিলাম । আমার পুরাতন 
বন্ধু ও সহকক্মী শিবপ্রসাদ গুপ্ত এক বংসরকাল পীড়িত ছিলেন। লক্ষ জেলে 
থাকিবার সময় তিনি পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হন, তখন হইতে অতি ধীরে ধীরে 
আরোগালাভ করিতেছেন । কাশীতে অবস্থান কালীন একটি ক্ষুদ্র হিন্দী-সাহিত্য 
সমিতি আমাকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন এবং আমি সাদশ্যদের সহিত 
সাধারণভাবে কিছু আলাপ আলোচনা করি। আমি বলিলাম, যে বিষয় আমি 
অল্প জানি, তাহা লইয়! বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনায় আগার সঙ্কোচ হয়, তবুও 
আমি কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিলাম | হিন্দী লিখিবার মাণস্কাণিক ও জটিল 
প্রচলিত প্রথার সমালোচনা করিয়া আমি বলিলাম যে কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব 
প্রয়োগ, কৃত্রিম ও আড়ষ্ট প্রাচীন বচনাপদ্ধতি ধরিয়া থাকার কোনই সার্থকতা 
নাই। আমি বলিলাম, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির জন্য এইরূপ বাজদরবারী রীতিতে 
সাহিত্য বচন! ত্যাগ করিয়া হিন্দী লেখকগণ দৃঢ়তার সহিত সর্বজনবোধ্য ভাষায় 
জনসাধারণের জন্য সাহিত্য স্থষ্টি করুন। জন্সাপারণের সহিত সংস্পর্শে ভাষা 
জীবস্ত ও অরুত্রিম হইয়া উঠিবে, লেখকগণও জনসাধারণের ভাবাবেগ হইতে 
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জওহরলাল নেহরু 


শক্তি লাভ করিয়া অধিকতর উন্নতধরণে রচনা করিতে সমর্থ হইবেন। আমি 
আবুও বলিলাম যে, হিন্দী গ্রন্থকারের! যদি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সাহিত্যের 
প্রতি অধিকতর মনোযোগী হন, তাহা হইলে তীহারা বহুল পরিমাণে উপকৃত 
হইবেন। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা হইতে উচ্চাঙ্জের সাহিত্য ও আধুনিক 
ভাবধারা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির অন্থবাদ হওয়াও বাঞ্নীয়। প্রসঙ্গত: আমি উল্লেখ 
করিলাম যে আধুনিক হিন্দী অপেক্ষা, আধুনিক বাঙ্গলা, মারাহী ও গুজরাটী 2 
অধিক অগ্রসর, বিশেষভাবে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের মৌলিকতা ও ৮২ 
প্রতিভা হিন্দী হইতে অনেক অধিক । | 

এই সকল কথা বন্ধুভাবে আলোচনা করিয়া! আমি ফিরিয়া আদিলাম: “ন্ 
উহা যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে, এ ধারণাও আমার ছিল না, কিন্তু £ 
উপস্থিত কোন বাক্তি উহার বিবরণ হিন্দী সংবাদপত্রগ্ুলিতে প্রকাশ ক. 
দিলেন । ৭ 

আমার বিরুদ্ধে হিনী সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিল, যেহেতু আনি 
বাঙ্গলা, গুর্জরাটী ও মারাঠী অপেক্ষা! হিন্দীকে হীন করিয়া সমালোচনা করিতে 
ম্প্ধ! প্রকাশ করিয়াছি । আমাকে গভীরভাবে অজ্ঞ-_এ বিষয়ে আমি অজ্ঞ 
তাহাতে সন্দেহ কি--ও আরও কঠিন কঠিন বিশেষণ দ্বারা পরাহত করা হইল । 
এই বাদান্থবাদ পড়িবার আমি সময় পাই নাই, শুনিয়াছি কয়েকমাস ধরিয়া 
আমি পুনরায় কারাগারে না যাওয়া পধ্যন্ত_-উহা চলিয়াছিল । 

এই ঘটনায় আমার একটা শিক্ষা হইল । আমি বুঝিলাম, হিন্দা সাহিতিক 
ও সাংবাদিকের! অতিমাত্রাম অসহিষুঃ, একজন হিতাকাজ্ষীর নিকট হইতেও 
তাহাদের সঙ্গত সমালোচনা শুনিবার মত ধৈরধা নাই। ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই 
হীনতাবোধ রহিয়াছে । আত্মসঘালোচনার একান্ত অভাব, সমালোচনার আদ 
অতি দীন। গ্রন্থকার ও সমালোচক বাক্কিগত অভিদদ্ধি আবোপ করিয়া ক 
করিতেছেন, এ দৃশ্য বিরল নহে | ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী সন্ীর্ণ বুজ্জোয়। শ্রেণীর এবং 
কুপমণ্ডকতে পূর্ণ দেখিয়া মনে হয় যেন গ্রগকার ও সাংবাদিকের পৰস্পাবের জন্য 
এবং অতি অল্পসংখাক ব্যক্তির চন্য লিখিয়া থাকেন । জনসাধংরণের স্বাথ বা 
মনোভাব একেবারেই অবজ্ঞ। করেন। ঘেখানে ক্ষেত প্রশস্ত এবং বিশ্কৃত 
সেখানে এভাবে শক্তির অপবায় করা কত শোচনীয়! 

হিন্দা সাহিত্যে অতীত সম্পদ প্রচুর কিন্ত কেবল অতীতের উপর শির 
করিয়া ইতা বীচিতে পারে না । আমার দুট বিশ্বাস ইহার মহ ভবিষ্যৎ আছে 
এবং হিন্দী সংবাদপত্রগ্ুলি কালক্রমে দেশে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে | 
কিন্ত বর্ধনান প্রচলিত প্রথা বঙ্ছিন করিয়। সাহমের সহিত জনসাধারণের জন্য 
মাহিতারচনায় প্রবৃত্ত না হইলে উন্নতির আশা নাই। 
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| ৫৬ ৃ 
সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া 


আমার ভগ্নীর বিবাহের প্রাক্কালে দংবাদ আসিল, ইউরোপে বিঠলডাই 
প্যাটেলের মৃত্যু ইইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল রোগভোগ করিতেছিলেন এবং এই 
কারখেই ভারতে তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। তাহার 
মৃতু অত্যন্ত বেদনাবহ ঘটনা, আমাদের সংগ্রামের মধ্যে প্রধান নেতাদের একের 
পর আর এইভাবে মহাগ্রস্থান, অত্যন্ত অবসাদজনক। বিঠলভাই-এর গুণকীর্ঘন 
করিয়া অনেকেই লিখিতে লাগিলেন। এবং প্রায় সকলেই ভাহীকে একজন 
পালীমে্টীয় নীতিবিশারদ এবং বাবস্থাপরিযদের মভাপতিরূপে তীহার সাফল্যের 
কথা উল্লেখ করিতে লাগিলেন । ইহা নিঃসংশয়ে মত্য কিন্তু ইহার বারগ্বার 
গুনরুক্তিতে আমি অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করিতে লাগিলাম। ভারতে কি 
পার্লামেপ্টয় কাধ্যে পরিপক্ক এবং যোগাতার সহিত সভাপতির কার্য পরিচালনা 
করিতে পাবেন, এমন লোকের অভাব আছে? এই কাজের জন্য আমাদের 
আইনজীবীরা ঘথেষ্ট শিক্ষিত। বিঠলভাই উহা! অপেক্ষাও অনেক বড় ছিলেন__ 
তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার একজন ছুর্দিমনীয় মোদ্ধ]। 

আমার বারানসীতে অবস্থানকালীন আমি হিন্দু-বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্রদিগের 
নিকট বন্তৃত! করিতে আহত হইয়্াছিলাম ৷ আমি আনন্দের সহিত আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিলাম এবং ভাইস-চ্যান্সেলর পণ্ডিত মদনমোহন মালবো : নভাপতিত্বে এক 
বিশাল সভায় বক্তৃতা করিলাম । প্রসঙ্গত: আমাকে সাম্প্রদায়ি তা সম্বন্ধে অনেক 
কথাই বলিতে হইল, আমি তীব্রভাষায় উহার নিন্দা করিলাম এবং বিশেষভাবে 
হিন্দু মহাসভার কাধ্যগ্রথালীরও নিনা| করিলাম। আক্রমণ করিবার জন্য পূর্ব 
হইতে আমি কোন মন্থল্প করি নাই | দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার মনের মধ্যে বিভিন্ন 
দলের সাম্প্রদারিণভাবাণীযদর প্রতিক্রিয়াশীল কার্ধ্যপদ্ধতির জন্য ক্রোধ সঞ্চিত 
ছিল এবং আলোচনানুখে উৎসাহ ও উত্তেজনায় সেই ক্রোধের কিয়দংশ বাহিরে 
প্রকাশিত হইল । আমি বিশেষ জোবরের সহিত হিন্দু সাশ্র্দায়িকতাবাদীদের 
প্রগতি-বিরোধী চরিত্রের কথা বলিলাম, কেন না সম্পূর্ণ হিন্দু শ্োতৃমগুলীর নিকট 
মুসলমান সাশ্প্রদায়িকতাবাদীদের স্বরূপ বর্ণনার কোন অর্থ হয় না। তখন আমার 
একথা মনে হয় নাই যে, যে সভার সভাপতি মালবাজী, সেই সভায় হিন্দু মহা- 
ভার সমালোচন। করা স্ুর্ূুচির পরিচায়ক নহে, কেন না তিনি উহার অগ্ততম 


৪৮৪ 


জওহরলাল নেহরু 


তত স্বরূপ । উহা! আরও যনে না পড়িবার কারণ এই যে, ইদানীং তিনি উহার 
সহিত ততটা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন না, নৃতন আক্রমণশীল নেতারা তাহাকে 
অনেকটা কোণ-ঠাসা করিয়া ফেলিয়াছিল। যতদিন তাহার প্রভাব ছিল, 
ততদিন মহাসভা সাম্প্রদায়িকতা! সত্বেও রাষ্টক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী হইয়! উঠিতে 
পারে নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে এবং আমার দু বিশ্বাস 
ইহাতে মালব্যজীর কোন হাত ছিল না এবং তিনি নিশ্চয়ই ইহা অনুমোদন করেন 
নাই। তথাপি আমার পক্ষে ইহা উচিত হয় নাই। আমি পরে বুঝিলাম যে, 
তাহার আমন্্রণের অপব্যবহার করিয়া আমি যে সকল মস্তবা করিয়াছি, তাহাতে 
তীহাকে ক্ষ করা হইয়াছে । এজন্য আমি দুঃখিত হইগ্লাছিলান। 
মামার নির্ব,দ্ধিতাপ্রস্থত আর একটি ভুলের জন্যও আমি দুঃখিত হইয়াছি। 
একজন আমার নিকট একটি প্রস্তাবের নকল পাঠাইয়! ণিখিয়ািলেন, আজমীঢ 
হিন্দু যুবক-সন্মেলনে এ প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে! প্রস্তাবটি অত্রান্ত আপত্তিজনক 
এবং আমার বারাণসীর বক্তৃতায় উহা উল্লেখ করিয়াছিলাম। গ্রুত প্রস্তাবে এপ 
কোন সম্মেলনে এ প্রস্তাব গৃহীতই হয় নাই, উহ ছুষ্টলোকের দাঞ়্াবাজী মাত্র। 
আমার বারাণপীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হও্ঘার 
হৈ হৈ পড়িয়া গেল। এই শ্রেণীর ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত হইলেও হিন্দুমহাসভার 
নেতাদের আক্রমণে বিষের জাল! দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। এই সকল 
আক্রমণ ব্যক্তিগত এবং আলোচ্য বিষয়ের সহিত উহার কোন সংশ্রব নাই। 
তাহারা মীযা অতিক্রম করিলেন, ইহাতে আমি আনশ্দিতই ইইলাম, কেন না, 
আমি এবিষয়ে অগ্মার বক্তবা পরিক্ফুট করিবার স্থবোগ পাইলাম | মাসের প্গ 
মাস ধরিয়া, এমন কি হখন আমি কারাগারে ছিলাম, তথন হইতেই এই ঘকল 
কথা আমার মনের মধো গঞ্জন করিতেছিল, কিনব প্রকাশের পথ খুজিয়া 
পাইতেছিলাম নাঁ। ইচা্তে ঘেল ভীমরুলের চাকে খোঁচ] দেওয়া হইল, যদি 
ভীমরুল আমার গাঁঁসহা, তথাপি যে বাদান্ুবাদ গালাগালিতে পধ্যবমিত হ%, 
তাহাতে আনন্দ নাই | কিন্তু আমার বিচার করিবার অবসর রহিল না। আমার 
ধারণান্ুযায়ী যুক্তিজাল বিস্তার, করিয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর 
দাম্প্রদাগিকভাবাদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিলাম, আমি উহাতে দেখাইলাম, 
দুই পক্ষের কেহই "খাটি" সাম্প্রদারিকতাবাদী নহে, আসলে রাজনৈতিক ও 
সামাজিক টন্নভিবিরোদীরাই সাম্প্রদারিকছার মুখোন পরিয়া মাম্ুগোপন করিয়া 
আছে। সংবাদপত্র হইতে জেলে সংগ্রহ করা, সাম্প্রদায়িক নেতাদের বক্তৃত| ও 
বিবৃতির কতকগুলি বিবরণ আমার নিকট ছিল। আমার নিকট এত বেশী 
উপাদান ছিল যে, সেগুলিকে সংবাদপত্রের প্রবন্ধের মধ্যে সাজাইয়া গুছাইয়া 
ঠাঁসিয়া দিতে আমাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হুইয়াছে। 


6৯০ 


সাম্প্রদায়িকত1 এবং প্রতিক্রিয়! 


আমার এই প্রবন্ধটি ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে বহুল প্রচার লাভ করিল। 
কিন্তু কি হিন্দু কি মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী, কোন পক্ষ হইতেই কোন জবাব 
আসিল না। যদ্দিও আমার প্রবন্ধে উভয়ের সম্বদ্ধেই অনেক কথা ছিল। হিন্দু 
মহাসভার যে সকল নেতা! নানা ছন্দে জোরালো ভাষায় আমাকে তীব্রভাবে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন, এখন তীহারা একেবারেই মৌনাবলম্বন করিলেন। 
মুসলমানদের পক্ষ হইতে কেবল স্যর মহম্মদ ইকবাল, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক 
সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহা! ছাড়া তিনি 
আমার যুক্তিসন্ন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। ইহার উত্তর দিতে গিয়াই 
আমি ইঙ্গিত করিলাম যে, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্তাগুলি গণ-পরিষদ 
আহ্বান কবিয়! মীমাংসা করা উচিত। পরে সাম্প্রদায়িকতা লইয়! আমি আরও 
দুই একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই সকল প্রবন্ধ লোকে সদয়ভাবে গ্রহণ 
করায় এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উপর এগুলির প্রভাব দেখিয়া আমি আশান্িত 
হইলাম। অবশ্ত আমি কল্পনাও করি নাই যে সাম্প্রদায়িকতার পশ্চাতে যে 
তীব্র মনৌভাব বিদ্যমান, তাহা আমি কোন যাছ্মস্ত্রে উডাইয়। দিতে 'পারিব। 
আমার কেবল দেখাইবার উদ্দেশ্য ছিল যে সাম্প্রদায়িক নেতারা ভারতের ও 
ইংলগ্ের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সহিত ঘ/': ভাবে সংযুক্ত এবং কার্যাক্ষেত্রে 
তাহারা সর্বববিধ রাজনৈতিক, বিশেষভাবে সামাজিক উন্নতির বিরোধী । 
তাহাদের দাবীগুলির সহিত জনসাধারণের কোন সম্পর্ক নাই। উপরের দিকের 
মুষ্টিমেয় বাতির স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া উহার আর কোন সার্থকতা নাই। এই ভাবে 
যুক্তিতর্ক দারা বখন আমি আক্রমণ করিতে স্বল্প করিলাম, তখনই কারাগারের 
ডাক আসিল। হিন্দু মুল্লমান মিলনের জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদনের সার্থকতা 
আছে সন্দেহ নাই কিন্ধ 'অনৈকোর কারণগুলি বুঝিবার চেষ্টা না করিলে, 
উহা শূন্যগ্ড উক্তিমাত্র। যাহা হউক, অনেকে এরূপ খলনা। করেন যে, এ 
যাদুমস্থটি বারে বারে আওড়াইলেই একদিন মিলন আগিয়া পড়িবে। 

১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর হইতে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্পর্কে ব্রিটিশ-নীতি 
খতাইয়া দেখিলে অনেক কিছু বুঝিবার উপাদান পাওয়া যায়। হিন্দু ও 
মুসলমানকে একত্র মিলিত হইয়া কাজ করিতে বাধা দেওয়া এবং এককে অপরের 
বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা৷ মূলতঃ অপরিহার্য নীতি ছিল। ১৮৫৭-র পর ব্রিটিশের 
কঠিন হস্ত হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের উপরই কঠোরভাবে পতিত হইল । ত্রাহার! 
ভাবিলেন, মুসলমানেরাই অধিক আক্রমণশীল ও বণপ্রিয়, ভারত-শাসনের 
অল্পদিন পূর্বের স্বৃতি তাহাদের রহিয়াছে, অতএব ইহারাই অধিকতর বিপজ্জনক। 
মুসলমানেরাও নৃতন শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে পরিয়া রহিলেন এবং গভর্ণমেপ্টের 
অধীনে অল্প চাকুরীই তাহারা পাইলেন। এ সমস্তই তাহারা সন্দেহের দৃষ্টিতে 
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দেখিতে তির দিও ইংরাজী ভাষা শিখিয়া বির শ্রেণীর বা 
হইতে লাগিল। 
উপরের দিকে অর্থাৎ উচ্চশ্রেীর ইরানী ভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ে অভিনব 
জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হইল এবং স্বাভাবিকভাবেই ইহ! হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল, কেন না, মুললমানেরা তখন শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। এই 
জাতীয়তাবাদের সুর অতি শান্ত নিরীহ হইলেও গভর্ণমেপ্ট তাহা পছন্দ করিলেন 
না, তাহারা মুনলঘানদিগকে উৎসাহ দিতে আরম্ত করিলেন, যাহাতে তাহার! 
নৃতন জা হীদূতাবাদ হইতে দূরে সরিয়া থাকেন। ইংরাজী শিক্ষার অভাবই ছিল 
মুদলমানদের প্রধান বাধা, কিন্তু তাহা ধীরে ধীরেই অন্তহিত হইবে সন্দেহ নাই। 
রদ লইয়া ব্রিটিশগণ ভবিষবতের ব্াবস্থ। করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং এই 
কাধ্যে তাহাদের প্রধান সহায় হইলেন প্রথর ব্যক্তিত্বশালী স্তর সৈয়দ আহম্মদ খা। 
সম্প্রদারের অনুন্নত অবস্থ, বিশেষভাবে শিক্ষার শোচনীয় ছুর্গতি দেখিয়া! স্যার 
সৈয়দ ব্যখিত হইলেন ; ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর ইহাদের কোন প্রভাব নাই, 
গভর্ণমেণ্টও ইহাদের কোন অস্গ্রহ করেন না, ইহাঁ তাহার নিকট অত্যন্ত দুঃখজনক 
হইয়া উঠিল । তংকালীন অনেক সমসাময়িক ব্যক্তির মত ভিনিও হিটিশের 
অনুরাগী ছিলেন এবং বিলাত ভ্রমণ করিম! অত্যন্ত গ্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন 
বলিরা যনে হয়। ইউরোপ--বিশৈষভবে পশ্চিম ইউরোপ- বিগত শতাবীর 
মধ্যভাগে নভাতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিফ়্াছিল, সমগ্র জগঙে তাহার 
একাবিপত্য, বড হইতে গেলে যে সকল গুণ আবশ্যক তাহা সব্ধজ্র প্রকাশিত | 
সমস্থ ক্ষমতা এ এশ্বধ্য উচ্চশ্রেণীর করাঘ্ন্ত, প্রশ্ন করিবার সাধ্য কাহারও নাই । 
ইহা উদারনৈতিকগণের যুগ, ইহা ভবিষ্যতের মহৎ পরিণতির উপর দু্বিশ্বাসী। 
এই দস বাহা চাকচিক্য প্রতাঞ্চ করিয়া ভারতীয়রা যে অভিভৃত হইলে, 
তাহাতে র বিচিত্র কি? হিন্দুপ্সাই অপ্িকসংখ্যায় ইউরোপে ও ইংলগে গা 
তাহাদের ৬৯ হইয়া স্বদেশে ফিরিতে লাগিলেন । ক্রমে বাস্থ চাকচিকা ও 
'আড়ম্বর সয়া গেল, প্রথম দর্শনের বিস্ময় আরু রহিল ন। | কিন্ত শ্যর সৈয়দের 
মনে প্রথম দর্শনের বিশ্বময় ও আসক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। ১৮৬৯ সালে ইংলগ্রে 
গিয়া তিনি দেশে কতকগুলি পত্র লেখেন। ইহার একখানি পত্রে তিনি 
লিখিরাছেন)ভারতে ইংরাজদের অসৌজন্য এবং ভার্তবাসীকে ম্বণা ও 
অধোগা জীব্জন্রু মত ব্যবহারের জন্য যদিও আমি ইংরাজকে মাজ্জন। করিতে 
পারি না, তথাপি আমার মনে হয়, তীহারা ভ্রান্ত ধারণা হইতেই এরূপ করিয়া 
থাকেন এবং কিছু সঙ্কোচের সহিত আমি একথাও স্বীকার করিব যে, আঘাদের 
সম্পর্কে তাহাদের মতামত খুব বেশী ভুল নহে। ইংরাজের খোসামোদ না 
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করিয়াও আমি একথ! বলিতে পারি যে ভারতীয় নেটিভগণ, উচ্চ নীচ, টি | 
ও ছোট দোকানদার, শিক্ষিত ও নিরক্ষরদের যদি আদব কায়দা শিক্ষা ও চরিত্রের 
মহত্বের মাপকাঠিতে ইংরাজদের সহিত তুলনা! করা যায়, তাহা হইলে, শক্তিমান 
সুন্দর মানুষের সহিত একটা নোংরা জানোয়ারের যে পার্থক্য, পার্থক্য ঠিক 
ততখানি। ভারতের ইংরাজেরা যে আমাদিগকে নপুংসক পণ্ড বলিয়! মনে করে, 
তাহার যুক্তি ও কারণ আছে। ১ যাহা আমি দেখিয়াছি এবং প্রত্যহ 
দেখিত্েছি, ভারতের নেটিভরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না 1: যাহা 
কিছু ভাল বস্ত, এহিক ও পারমাধ্িক, যাহা কিছু মহৎ মানুষের মধ্যে দেখা! যায়, 
দে সমস্তই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ইউরোপকে, বিশেষ ভাবে ইংলগুকে দান্‌ 
করিয়ীছেন।* 
ইংলগু ও ইউরোপের ইহাপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর কেহই করিতে পারেন 
নাই, স্তর সৈয়দ যে অতিমাত্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তুলনা 
করিতে গিয়া তিনি যে কঠিন ভাষা প্রয়োগ কবিয়াছেন, সম্ভবত: তাহার উদ্দেশ্য 
এই ঘে তাহার স্বদেশবাসীকে মোহশিত্রা হইতে জাগ্রত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর 
করাইবার জন্যা। এই অগ্রসর বলিতে তিনি পিঃসন্দেহে বুঝিলেন, পাশ্চান্তয 
শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, অন্য হার মম্প্রদীয় অধিকতর শক্তিহীন 
ও অধঃপতিত হইয়া! পড়িবে । ইংরাজী শিক্ষার অর্থ ই সরকারী চাকুরী, নিরাপত্তা) 
প্রতিপত্তি ও সন্মান। অতএব শিক্ষাবিস্তারে তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন 
এবং তাহার সম্প্রদায়কে স্বমতে আনয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি অনন্যবন্ম। 
হইয়! এই এক বিষয়ে মনইম'ঘোগ করিলেন, গতানুগতিকতা ও সংশয় হইতে 
মুসলমানদিগকে মুক্ত কর! অতিশয় কঠিন কাজ ছিল সন্দেহ নাই । হিনু বুর্জোয়া 
শ্রেণীর নবজাতীয়তাবাদ তাহার নিকট অবাস্তর বিষয়ে মনোনিবেশ করা বলিয়া 
বোধ হইয়াছিল বলিয়াই (তিনি উহার বিরোপিহা কণ্যাছিলেন। হিন্দুরা 
পাশ্চাতা শিক্ষায় অন্ধশতাব্ধীর অধিক অগ্রলর, তাহারা গভণমেন্টের সমালোচনার 
বিলাস করিতে পারে, কিন্তু তাহার শিক্ষা গ্রচারে গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ সহযোগিতা 
আবশ্যক এবং তিনি এখনই উহাতে যোগ দিয়া, তাহার উদ্দেশ্য পণ্ড হইবার 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না । অতএব তিনি শিশু জাতীয় কংগ্রেস হইতে মুখ 
ফিরাইলেন; ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অতি আগ্রহের সহিত তাহাকে উৎসাহ দিলেন। 
স্যর সৈয়দের মুঘলমানদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত 
করিবার সন্থল্প যে ঠিকই হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । ইহা ব্যতীত তাহারা 
ধরণের 2 জাতীয়ভাবাদ গঠন ব্যাপারে কোন কাধ্যকরী অংশ গ্রহণ 
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করিতে পারিত না এবং উন্নততর শিক্ষা ও অর্থ নৈতিক উন্নত অবস্থাপন্ন হিন্দুদের 
পৌ ধরিয়াই তাহাদের কাটাইতে হুইত। এঁতিহাসিক অভিব্যক্তির পথে ও 
মতবাদের দিক দিয়া তখনও মুললমানেরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে 
যোগ দিবার যোগ্যতা অঞ্জন করে নাই ; কেন না৷ হিনুদের মত তাহাদের বুর্ষোয়া 
শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই । স্তর সৈয়দের কার্ধা প্রণালী দৃশ্বতঃ অতিমাত্রায় মভাবেট 
হইলেও, উহ! সম্যকরূপে বৈপ্লবিক পথেই প্রযুক্ত হইম়াছিল। যখন নবন্থষ্ট হিন্দু 
মধ্যশ্রেণীরা ইউরোপীয় উদ্ারনৈতিক মতবাদের দিক হইতে চিন্তা করিতেছিলেন, 
তখন মুসলমানেরা গণতন্ত্রবিরোধী সানস্কৃতান্ত্রিক মতব!দে আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু 
উভয়শ্রেণী সম্পূ্ণকূপে মডারেট এবং ব্রিটিশ শাসনের উপর নিরশীল ছিল। 
অন্লসংখাক ধনী মুসলমান জমিদার থে শ্ণোর মডরট, স্তর সৈমুদ ছিলেন সেই 
শ্রেণার। হিন্দুদের মডারেট-নীতি ছিল, সতর্ক বৃত্তিজীবী ও বণিকের শিল্পবাণিজা 
ও টাকা খাটাইবারু উপায় অন্বেষণ। ব্রিটিশ উদ্ারনীতির দীপ্ত শিখা গ্লাডষ্টরোন, 
ব্রাইট প্রভৃতি হইতে হিন্দু রাজনীতিকেরা আলোক গ্রহণ করিতেন। 
মুসলমামেরা তাহা করিয়াছেন কিনা, আমার সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ তাহারা 
ব্রিটিশ রক্ষণশীল ও ইতলগ্ডের জমিদার সম্প্রদায়ের অন্বাগী ছিলেন। আরমেনিয়ান 
হত্যাকাণ্ডের জনা, তুরস্কের পুনঃ পুনঃ নিন্দা করায় তাহার! গ্রাডষ্টোনকে দু চক্ষে 
দেখিতে পারিতেন না । তবে ডিজরেলী তরঙ্গের প্রতি বদ্ধুভাবাপন্ন ছিলেন 
বলিয়া তাতারা তাহার প্রতি (অস্ত অল্পসংখাক মুসলমানই তখন এই সব 
বাপাবের খোজ রাখিতেন ) একটু পক্ষপাত দেখাইতেন । 
স্তার পৈয়দ আহম্মদ খার কতকগুলি বক্তৃতা আক্রকাল পড়িলে অতাস্ত 
আশ্চধ্য বলিয়া বোধ হয়। যথন কংগ্রেসের বাষিক অধিবেশন হইতেছিল তখন, 
গ্রেমের অতি সাধারণ ও সামান্য দাবীর সমাহুলাচনা করিয়া ১৮৮৭ সালের 
ডিসেম্বর মাসে তিনি লক্ষৌ-এ এক বক্ৃতা করেন। স্যার সৈয়দ বলিয়াছিলেন, -. 
"যদি গভর্ণমেন্ট আফগানিস্থানের সহিত যুদ্ধ করেন অথবা! ত্রঙ্গদেশ জয় ফরেন, 
তাত! হইলে তীহাদের নীতি সমালেচন। করিবার আমাদের কোন অধিকার 
নাই 1.১: গভর্ণমেন্ট আইন প্রণয়নের জন্য একটি কাউীন্সপল গঠন 
করিরাছেন'-*- সকল প্রদেশ হইতে শাসনকাযো দক্ষ এবং জনসাধারণের অবস্থা 
সন্থন্ধে অভিজ্ঞ কন্মচারীদিগকে এই কাউন্সিলে ল৪য়া হয় এবং সমাজে 
উচ্চমর্ধাদাসম্পন্ন এবং এ সভায় বসিবার উপযুক্ত কয়েকজন রইস্কেও ( বড় 
জমিদার ) উহাতে লওয়! হয । কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পাবে যে, যোগ্যতার 
পরিবঞ্ে সামাদ্দিক মর্যাদা দেখিয়া তাহাদের লওয়! হয় কেন ?.-. আমি 
তোথাদের জিজ্ঞাস! কনি- একজন নিরশ্রেণার অথবা! সাধারণ বংশের লোক, 
হউক ন! কেন সে এম. এ. বাবি এও থাকুক তাহার যোগাভা,-আমাদেশ 
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অভিজাত সম্প্রদায় কি অনুমোদন করিবেন যে এ ব্যক্তি গ্রতৃত্বের আসনে বসিয়া! 
তাহাদের সম্পত্তি ও জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ 
করিবে? কদাচ নহে! :..*। একজন উচ্চবংশের লোক ব্যতীত, কাহাকেও 
বড়লাট তাহার সহকক্মীরূপে গ্রহণ করিয়া ভ্রাতার মত ব্যবহার করিতে পারেন 
না? যেখানে ডিউক এবং আর্লগণ খানা খাইবেন, সেই সকল ভোজসভাতেও 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে." আমরা কি বলিতে পারি 'যে গভর্ণমেপ্ট 
আইন প্রণয়নের যে উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করা হয় নাই? আমরা কি বলিতে পারি যে আইন প্রণয়নে আমাদের 
কোন হাত নাই ?-না, নিশ্চয়ই নহে 1” 

ভারতে 'গণ-তান্ত্রিক ইস্লামের নেতা ও প্রতিনিধির মুখে এই কথা! 
অগ্তকার দিনে অযোধ্যার তালুকদার, আগ্রা, বাঙ্গলা, বিহারের জমিদারগণও 
এ শ্রেণীর বক্তৃতা করিতে সাহসী হইবেন কিনা সন্দেহ । কিন্তু এ ব্যাপারে স্তর 
পৈয়দই একা নহেন। মেকালে অনেক কংগ্রেসের বক্তৃতায়ও এইরূপ আশ্চর্য্য 
বোধ হইবে । কিন্ত সেকালের হিন্দু-মুসলমান সমশ্তার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
দিকে এইরূপ ছিল ,_-উ্রদাঘম'ন ও সচ্ছল আথিক অবস্থার মধ্যশ্রেণীকে ( হিন্দু) 
সামন্ততান্ত্িক জমিদার শ্রেণী ( মুলমান ) কতকাংশে বাঁধা দিয়াছেন ও সংযত 
করিয়াছেন। হিন্দু জমিদারেরা তাহাদেন বুজ্জৌয়া্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
হওয়ায় অনেকটা নিরপেক্ষ থাকিতেন, এমন কি মধ্যশ্রেণীর দাবীগুলির প্রতি 
মহা্গভূতি দেখাইতেন, কেন না, এ সকল দাবীর পশ্চাতে প্রায়ই তাহাদের 
প্রভাব থাকিত। ত্রিটিশগণ সর্ধদাই সামন্ততান্ত্রিক অংশের পক্ষে থাকিতেন। 
এই অভিনয়ের কোন পক্ষেই জনসাধারণ বা নিম-মধ্যশ্রেণীর স্থান ছিল না। 

স্যর সৈয়দের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ভারতীয় মুনলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিল এবং আলীগড় কলেজ উ্রাহার আশ1 আকাঙ্ষার প্রতীক হইয়া উঠিল। 
পরিবুনের সময় উন্নতিশীল আগ্রহ শীদ্বই তাহার কর্তৃব্য শেষ করিয়া পরিণতির 
মুখে উন্নতির পরিপন্থী হইয়া! দাড়ায়। ভারতীয় লিবারেলগণ তাহার উজ্জল 
দৃষ্টান্ত । তাহাদের দেখিলে মনে হয়, তাহার পুরাতন কংগ্রেমের ভাবধারার 
প্রক্কত উত্তরাধিকারী, আমরাই আসিয়া জুডিয়া বসিয়াছি। সত্য সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তাহারা তুলিয়া! যান যে জগৎ পরিবন্তিত হইতেছে, প্রাচীন কংগ্রেসের 
ভাবধারা প্রভাতের শিশিরের মত মিলাইয়া গিয়া এখন স্থৃতিমাত্রে পর্যবসিত । 
সেইবপ স্তার সৈয়দের বার্তার প্রয়োজন ও উপযোগিতা তখন ছিল, কিন্তু ইহা 
কখনও উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের চরম আদর্শ হইতে পারে না। সম্ভবতঃ তিনি রি 


মিলা পাকার 
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৪৯৫ 


জওহরলাল ৫নহরি 


আর এক পুরুষ পরে জীবিত খাকিতেন তাহা হইলে তাহীর বার্তাকে নৃতন রূপ 
দিতেন। অথবা অন্ান্ত নেতারা তাহার বার্তার নৃতন ব্যাখ্যা করিয়া তাহা 
পরিবন্তিত অবস্থায় প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু স্তর সৈয়দের সাফল্য এবং তাহার 
প্রতি শ্রন্ধা বশতঃ পুরাতন বিশ্বাস ছাড়িয়া অগ্রসর হওয়! অপরের পক্ষে কঠিন 
হইয়াছে এবং ছুতাগ্যক্রমে মুপলমান সম্প্রনায়ের মধ্যে, ধাহারা নৃতন পথ দেখাইতে 
পারেন এমন মনন্যসাধান্ণ বোগাবান্কির একান্ত অভাব। আলীগড় কলেজ 
অনেক ভাল কাজ করিয়াছে, বহুসংখাক যোগ্যবক্তি প্রস্তুত করিয়াছে, শিক্ষিত 
মুদলমান সম্প্রদায়ের মানসিক গতি পরিবর্তন করিয়াছে । তথাপি উহা তাহার 
আদিম কাঠামো হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে না-দামন্ততান্ত্রিক মনোভাব 
ইহার উপর রাজত্ব করিতেছে এবং ছাত্রদের সাধারণ উন্চাশার লক্ষা গভর্ণমেণ্ট 
চাকুরী লাভ। দুর্লভের সন্ধানে গ্রহ-ভারকার ভ্রমণ খরিবার ছুরাকাজ্ছা তাহার 
নাই, একটি ডেনুট-কলেক্টার্ের পদ পাইলেই সে স্থখী। মহান ইসলাম- 
গবতন্বের সে সৈনিক, এই কথা ম্মরণ করাইরা দির! তাহার গর্বকে তৃপ্ত করা 
হয় 'এবং এই ভ্রাতৃত্বের প্রমাণ স্বরূপ সে মহানন্দে তুকী-কেজও বলিয়া! কথিত 
লালটুপী গব্বিত ভঙ্গীতে মাথার চাপায়, কিন্ধ অব্লদিন হইল তুকীরা। নিজেরাই 
এ টৃপী সপ্পূর্ভাবে বঙ্জন করিয়াছেন। নে তাহার অপরিবন্তনীর গণতান্বিক 
বিকার,-ঘাহার বলে সে সমস্ত মুদলমান ভ্রাতার সহিত একত্রে আহার ও 
উপাপন। করিতে পারে,সে সন্ধে কতনিশ্যয হইয়া, ভারতে অন্য কোন প্রকার 
রাজনৈতিক গণতন্তের অস্তিত্ব লইয়া মাথা! ঘাঘায় না। 
দৃষ্টির এই সঙ্ধীর্ণতা, সরকারী চাকুরীর জন্য লালায়িত হওয়া কেবল আলীগড 
ও অন্যান্য স্থানের নুগ্সমান ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবন্ধ নহে। হিন্দু ছাত্রদের 
মধ্যেও ইহ। সনানভাবেই দেখা যায় এবং তাহাদের মধ্যেও ভাগোর মহিত 
সংগ্রামপ্রবণতার অতাস্ত অভাব। কিন্ত পারিপার্ধিক অবস্থার চাপে তাহাদের 
কেহ কেহ গতানুগতিক পথ হইতে ছিটকাইয়া পড়ে। তাহাদের সংখ্যা প্রচু 
অথচ চাকুরীর সংখ্যা কম, কাজেই তাহারা শ্রেণীভ্রষ্ট শিক্ষিত সম্প্রদায়ে পরিণও 
হয় এবং ইহারাই বৈপ্লবিক জাতীয় আন্দোলনগুলির মেরুদণ্ড । 
স্তর সৈয়দ আহম্মদ খার রাছনৈতিক বার্তীর ফলম্বরূপ পর্গৃত্ব হইতে যখন 
মুদলমান সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে ঘুক্ত হইতে পারে নাই তখন বিংশ শতাব্দীর সেই 
প্রারস্তিক ব্সরগুলিতে নবজাগ্রত জাতীয় আন্দোলনের মহিত মুসলমানদের 
ভেদ ঘটাইতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অনেক স্থবিধা পাইয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে 
স্তর ভ্যালেন্টাইন চিরোল তাহার “ইগ্ডয়ান আনরে্” নামক পুস্তকে 
লিখিয়াছিলেন,_“ইহা নিশ্চিত্ূপেই জোর করিয়া বলা বায় যে, অগ্যকার মত 
আর কোন সময়েই ভারতীয় মুসলমানের! সমগ্রভাবে নিজেদের স্বার্থ ও আশ! 


৪৯৩৬ 


সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া 


আকাঙ্গা, ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে এক করিয়া 
দেখে নাই” রাজনীতিক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা বিপজ্জনক। স্তর ভ্যালেন্টাইনের 
উহা লিখিবার পাঁচ বৎসর পরেই মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়, দুঃসাধ্য উদ্যমে 
তাহাদের চরণ-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কংগ্রেসের পার্খে আসিয়া দাড়াইঘাছিলেন। 
দশ বংসরের মধ্যে ভারতীয় মৃসলমানেরা যেন কংগ্রেমকেও অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছিলেন এবং ইহার নেতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দশ 
বৎসরে মহাযুদ্ধ আসিয়াছে, গিয়াছে এব" রাখিয়া গিয়াছে, বিপর্যস্ত জগৎ। 

তথাপি স্যর ভ্যালেন্টাইনের এরূপ সিদ্ধান্তে আমিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ 
ছিল। আগা খা মুদলমানদের নেতারূপে আবিভূ্তি হইলেন এবং এই ঘটনায় 
প্রমাণিত হইল যে তাহারা মধাযুগীয় সামস্ততান্ত্রিক ভাবধারার কত অনুর্ত, কেন 
না আগা খা বুঙ্জোয়া-শ্রেণীর নেতা নহেন। তিনি একজন অতুল এই্বরধ্যশালী 
সামন্ত এবং এক ধশ্ম সম্প্রদায়ের নেতা, ব্রিটিশ শাসকসম্প্রদায়ের সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠতার জন্য ইত্রাজের দিতে তিনি একেবারে “মনের মানুষ” । তিনি 
মার্জিতরুচি ভদ্রব্যক্তি, অধিকাংশ সময়ই তিনি ইউরোপে থাকেন, ঘোঁড়দৌড় ও 
খেল! ধূলা লয়! ধনী ইংরাজ জমিদারদের ন্যায় জীবন যাপন করেন, কাজেই 
বাক্তি হিসাবে তিনি শ্রেণী বা সম্প্রদায়গত ব্যাপারে সঙ্গীর্ণচেতা হইতেই পারেন 
না। তাহার মুলমানদের নেতৃত্ের অর্থ, মসলমান জমিদার সম্প্রদায় ও ক্রমবদ্ধিত 
বুজ্জোয়া৷ শ্র্ণীকে ত্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সাহত একসুত্রে গাথিয়া দেওয়া। 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থ এক গৌণ বাপার হইলেও এই মূল উদ্দেশ্ঠের জন্যই উহার 
উপর জোর দেওয়া হইত। স্তর ভ্যালেন্টাইন চিরোল আমাদিগকে 
শুনাইয়াছেন, আগা খা, বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে বুঝাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন যে, 
“বন্ধ বিভাগের ফলে স্থষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থন্ধে মুদলমানদের অভিমত 
এই যে, যদি হিন্দুদের সহসা কোন রাজনৈতিক অধিকার দেওরা হয়, তাহা! হইলে 
উহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর প্রাধান্য লাভের পথই প্রস্তুত হই-ও, তাহা হইলে উহা 
ত্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের পক্ষে এবং ধাহাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নাই সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের পক্ষে সমান ভাবে বিপজ্জনক 
হইবে।” 

কিন্তু বাহতঃ ব্রিটিশ গভর্মেন্টের অঞ্চল ধরিয়া দাড়াইবার অন্তরালে অন্যান্য 
শক্তি কাধ্য করিতেছিল। নৃতন মুললম!ন বুঙ্জোয়া শ্রেণী অনিবাধারূপে প্রচলিত 
ব্যবস্থার উপর ক্রমশঃ অসন্তষ্ট হইয়া জাতীয় আন্দোলনের দিকে ঝুঁকিয়া 
পড়িতেছিলেন। আগ! খা নিজেও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশকে স্পষ্ট 
ভাষায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি 
'এভিনবরা রিভিমু'এ (ইহা যুদ্ধের অনেক পূর্বে) উপদেশ দিয়াছিলেন যে, 
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জওহরলাল নেহরঃ 


গভর্ণমেপ্টের হিন্দু ও মুলমানের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার নীতি পরিত্যাগ করা উচিত 
এবং সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে একটি দলতৃক্ত করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত 
নব্যভারতের নব জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। 
ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি মুসলমানের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অপেক্ষা 
ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্ধনের গতিরোধের জন্যই অধিক আগ্রহশীল ছিলেন। 

কিন্ত কি আগা খা কি ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট মুসলমান বুর্জোয়া শ্রেণীর 
জ্বাভীয়তাবাদেন অভিমুখে অপরিহার্য অগ্রগতি নিবারণ করিতে পারেন নাই। 
মহাযুদ্ধ এই অগ্রগতিকে দ্রুত করিল, নৃতন নেতারা দেখা দিলেন, মনে হইতে 
লাগিল আগা খা পিছাইয়া পড়িলেন। আলীগড় কলেজেরও স্থুর ঘুরিয়া গেল, 
নৃতন নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী 'ঘালীঙ্গাত্ঘ়, আলীগড় কলেজেরই 
ছাত্র। এখন হইতে ভাঃ এম. এ. আনসারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও 
অন্যান্য বুজ্জোয়। শ্রেণীর নেতার! মুসলমান রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রধান ভূমিকায় 
অভিনয় করিতে লাগিলেন । . একটু মডারেট ভাবে মিঃ এম. জিন্নীও যোগ 
দিলেন |" গাদ্ধিজ্ী এই সকল নেতার অধিকাংশকে (মিঃ জিন্না ছাড়া ) এবং 
সাধারণ মুললনানদিগকে অসহযোগ আন্দোলনে লইয়া আসিলেন, ইহা 
১৯১৯-২৩-এর ঘটনাবলীতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

তারপর প্রতিক্রিয়া আসিলি। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 
মাম্প্রনারিক ও নরমপন্থী অনগ্রদর বাক্তিরা তাহাদের নিভৃত কোটর হটতে 
পুনরায় বাহির হইয়! আদিলেন। মন্দগতিতে হইলেও ইহা চলিতে লাগল। 
সাম্প্রদায়িক মন ষাকমির দরুণ এই প্রথম হিন্দু মহাসভা জীকিয়া উঠিল, তবে 
রাজনীতির দিক দিয়া ইহা! কংগ্রদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে নাই । মুললমান সাম্প্রদাগিক প্রতিষ্ঠানগুলি মুনলমান জনমাধারুণের উপর 
তাহাদের পুরাতন মর্ধ্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার অধিকতর সাফলা লাভ করিল । তথা 
এক শক্তিশালী নেতমগ্ডলী বরাবর কংগ্রেসের দিকে ছিলেন ইতিম,ধা 
গভর্ণমেশ্ট মুসলমান পাম্প্রনায়িক নেতাদের মকল বিষয়ে উৎসাহ দিতে লাগিলেন । 
ইহারা! অবস্থা রাষ্ট্রক্ষেত্রে অতিদাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল । ইহাদের সাফল্য লক্ষ্য 
করিয়া হিন্দু মহাসভাও তাহাদের সহিত পাল্লা দিয় প্রতিক্রিয়া দেখাইতে 
লাগিলেন ; আশা, এই উপায়ে তীহারাও গভর্ণমেন্টের বিশ্বামভাজন হইবেন । 
অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি হিনুসভা হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, অনেকে স্বেচ্ছায় 
ছাড়িলেন? উহা ক্রমে উচ্চ-মধ্যশ্রেণী বিশেষভাবে ধনী ও মহাজনশ্রেণীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হইল । ৰ 

ভয় পঞ্গীয় সাম্প্রনায়িক নেতারা, ধাহারা আইনসভার আসন-সংখ্যা লইয়া 

প্রামই তর্ক-বিতর্ক করেন, তাহার! গভর্ণমেন্টের অনুগ্রহ ও পুটপোষকতা দ্বারাই 


৪৯৮ 


সাম্প্রদায়িকত। এবং প্রতিক্রিয়া ূ 


ইহা নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহা! ছাড়া কিছু ভাবিতেই পারেন না।' ইহা মধ্যশ্রেণীর 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য চাকুরী ও কাজ সংগ্রহের সংঘর্।। সকলকে অন্তষ্ট 
করিবার মত অধিক চাকুরী নাই, হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা উহা 
লইয়া কলহ করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের হাতেই বর্তমানে অধিক চাকুরী আছে 
বলিয়া তাহারা উহ! রক্ষার জন্য দাবী করিতে লাগিলেন, অপর পক্ষের প্রার্থনার 
মাত্রা বাড়িয়া চলিল। চাকুরী লইয়া কলহের পশ্চাতে আরও অধিক কলহের 
কারণ ছিল; তাহা সাম্প্রদায়িক না হলেও সাম্প্রদায়িক সমস্তাতুলির উপর যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । মোটের উপর পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাঙ্গলায় হিন্দুরা ধনী, 
মহাজন ও সহরবাসী, এই সকল প্রদেশে মুপলমানের দরিদ্র, খাতক ও পল্লীবাসী। 
অতএব উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ কতকাংশে অর্থ নৈতিক হইলেও উহী মাম্প্রদায়িকতায় 
রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পল্লীর খণের বোঝা কমাইবার জন্য বিভিন্ন 
প্রাদেশিক আইন সভায় উত্থাপিত (বিশেষভাবে পাঞ্কাবে) বিল লইয়! 
আলোচনায় ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছিল। হিন্দু মহীসভার প্রতিনিধিরা ধনী 
মহাজনশ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করিয়া এগুলির বিরোধিতা করিয়াছিলেন ।, 

মুদলমান সাম্প্রদায়িকতা সমালোচনা ক. 5 গিয়া হিন্দু মহাসভা তাহাদের 
নির্দোষ জাতীয়তাবাদের উপর জোর দিয়া থাকেন। মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলি 
তাহাদের অনন্যপাধারণ সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির যে সকল পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহা সর্বজনবিদিত ও অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ । মহাসভার সাশ্প্রদীয়িকত। তত 
বেশী স্পষ্ট নহে, ইহা জাতীয়তার মুখোস পরিয়া থাকে । উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের 
স্বার্থের ক্ষতিজনক কোন জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সমাধানের প্রস্তাব প্রায়ই 
পরীক্ষাকূপে উপস্থিত হয় এবং এই পরীক্ষায় হিন্দু মহাসভা৷ পুনঃ পুনঃ পরাজিত 
হইয়াছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং সংখ্যালঘিঠদের 
অর্থ নৈতিক স্বার্থের জন্য তাহার! সিন্ুপ্রদেশ স্বতন্ত্র রণের প্রস্তাবে অবিরত 
বাধাপ্রদান করিয়াছেন । 

কিন্তু হিল ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা গোলটেবিল বৈঠকে অতি 
আশ্চর্য জাতীয়তাবাদদ্রোহিতা ও প্রতিক্রিয়াশলতা৷ দেখাইয়াছেন। ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র পাকা সাম্প্রদাঘ্িকতাবাদী মুসলমানদের মনোনীত করিবার 
দাবী করিয়াছিলেন এবং ইহারা আগা খাব নেতৃত্বে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল 
দলের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাষ্্রক্ষেত্রে এই দল, কেবল ভারতের 
ৃষ্টিতেই নহে, ইংলপ্ডের উন্নতিশীল দলগুলির দৃষ্টিতেও অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল। 
আগা খা ও তাহার দলের সহিত লর্ড লয়়েড ও তাহার দলের সম্মেলন এক 
অভূতপূর্ব দৃপ্ঠ ! তাহার! আরও অগ্রসর হইয়া ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসান ও 
অন্তান্য দলের প্রতিনিধিদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা অত্যন্ত 
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নৈরাস্তপ্রদ, কেন না এই এসোসিয়েসান ভারতীয় াধীনভার, প্রবলতম এবং 
অতিমাত্রায় আক্রমণশীল প্রতিদন্দ্ী। 

হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য 
নানাবিধ রক্ষাকবচ ( বিশেষভাবে পাঞ্জাবে ) দাবী করিতে লাগিলেন । ত্রিটিশ 
গভর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, তীহারা 
মুললমানদিগকেও হারাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত কোনই ফল হইল না। 
তাহাদের উদ্দেশ্তও মিদ্ধ হইল না, স্বাধীনতার প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করা! হইল। 
মুসলমানেরা অন্ততঃপক্ষে কিছু মর্যাদার সহিত কথ! বলিয়াছিল কি হিন্ম 
সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তাহাও ছিল ন1। | 

আমার নিকট ইহা সর্ধদাই আশ্চধা মনে হয় যে, উভয়পক্ষের ৮; দা়িক 
নেতারাই উচ্চশ্রেণীর রক্ষণশীল প্রতিক্তিয়াপন্থীদের প্রতিনিধি এবং রি সকল 
লোক জনসাধারণের ধর্খবুদ্ধির স্বযোগ ও স্থবিধা লইয়া কিরূপ ৬নভাবে 
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেন। উভয়পক্ষই অর্থনৈতিক সমস্যাগুজি পাপন 
করিবার অথবা এড়াইয়। যাইবার চেষ্টা করেন । কিন্তু শীপ্রই এমন সময় সবে, 
যখন ইহ! আর দাবাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না, তখন উভয়পক্ষের .. “রা 
আগাখার বিশবতনর পূর্বের সাবধানবাণীতে কর্ণপাত করিবেন এবং মড় ও 
একত্র হইয়া সমস্ত পরিবর্তনঘূলক ভাবধারার বিরোধিতা করিবেন, 2. তর 
আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা কিয় পরিমাণে এখনই প্রত্যগ 
উঠিয্বাছে ? হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীর! বাহিরে যতই কলহ 
না কেন, কিন্ত ব্যবস্থা-পরিষদে 'ও অন্যত্র, প্রতিক্রিয়াশীল আইনারি প্রণ এ 
প্রবর্কন করিতে ইহারা একমত হইয়া গভর্ণমেন্টকে সাহাযো কিয়! থ | 
যে স্থৃত্রে এই তিনপক্ষ একত্র বাধা, ওটাওয়া চুক্তি তাহার অন্যতম | 

ইতিমধ্যে রক্ষণশীল দলের অতিমাত্রায় দক্ষিণ-পন্থীদের সহিত আ'। খাব 
ঘনি্তা কেমন স্থন্দরভাবে চলিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯৩৪- 
এর অক্টোবর মাসে তিনি ব্রিটিশ নেভা লেগের ভোজসভাদ়্ সম্মানিত মতিথিকূপে 
আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উহার সভাপতি ছিলেন লর্ড লয়েড। তিনি ব্রিটল 
রুক্ষণীল সম্মেলনে ব্রিটিশ নৌ-বল বুদ্ধি ও শক্তিশালী করিবার যে প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন, তাহা আগ! খা সর্ধান্তঃকরণে সমর্থন করেন । দেখা গেল এক 
জন ভারতী নেতা সাম্্রাজা রক্ষা ও ইংলগডের নিব্বাপতন্তার জন্য কত উৎকণ্ঠিত। 
মিঃ বলডুইন অথবা “গ্যাশনাল” গভর্ণমেন্ট অপেক্ষাও ব্রিটিশ রণসম্তা বুদ্ধির জন্য 
তিনি অধিকতর ব্যস্ত । অবশ্য, শান্তির জন্যই তাহার এত যাথাব্যথ। | 

সংবাদে প্রকাশ পরের মাসে, ১৯৩৪-এর নভেম্বরে লগ্তনে ঘরোয়াভাবে 
একখানি ছায়াচিত্তর প্রদশিত হয়। উহার উদ্দেশ্ট, “ক্রিটিশ রাজমুকুটের সহিত 
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মূসলিম-জগতের চিরস্থায়ী বন্ধত্বকে দৃঢ় করা ।” শুনা গেল এক্ষেত্রেও আগা খা 
এবং লর্ড লয়েড সম্মানিত অতিথি ছিলেন। দেখিয়া বোগ হয় যেন আগা থা 
ও লর্ড লয়েড অচ্ছেগ্যবন্ধনে আবদ্ধ ছুইটি হয় এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপারে একই 
ভাবে স্পন্দিত হয়; আমাদের জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন সপ্র-জয়াকর। 
ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যখন দুইজনের মধ্যে এত বেশী দহরম-মহরম, 
তখন লর্ড লয়েড, ভারতকে অনেক বেশী দেওয়া হইতেছে এই দুর্বলতার 
_ জন্য নাশন্যাল গভর্ণমেন্ট ও সরকারী রক্ষণমীল দলের নেতাদিগকে ক্রমাগত 
তীব্রভাবে আক্রষণ করিতেছিলেন।* | 

কিছুদিন হইল মুদলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে 
একটি নৃতন বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহার কোন বাস্তব গুরুত্ব নাই, . 
এবং অনেকে সেরূপ ভাবেন কিনা আমি সনেহ করি। তত্সত্বেও ইহার মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্ি স্পষ্ট এবং ইহাকে অনেক বেশী প্রীধান্য দেওয়া! হইতেছে। 
ভারতে "মুসলিম নেশন” "মুসলিম কালচার? প্রভৃতি কথার উপর জোর দিয়া 
দেখান হইতেছে যে, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি পরম্পরবিরোধী পৃথক হস্ত, যাহার 
কোন সম্মেলন হইতে পারে নী। ইহা হইতে অনিবার্ধযরূপে এই সিদ্ধান্ত করিতে 
হয় যে (যদিও কথাটা! খোলাখুলিভাবে বলা হয় নাই ) ব্রিটিশ চিরকালের জন্য 
ভারতে তুলাদণ্ড হস্তে উপস্থিত থাকিয়া উভয় “সংস্কৃতি”র মধ্যস্থতা করিবেন। 

অল্পসংখ্যক হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাও ঠিক এইভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন; 
তবে পার্থক্য এই যে তাহারা সংখাগৰিষ্ বলিয়া আশ! করেন, তাহাদের সংস্কৃতিই 
পরিণামে জয়ী হইবে। 

হিন্দু ও মুসলিম “সংস্কৃতি, এবং “মুমলিম নেশন” এই শঙগ লি অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষৎ লইয়৷ গবেষণা করিবার কত চিত্তাকর্ষক নূ' - নৃতন পথের 
সন্ধান দেয়! ভারতে মুনলমান জাতি-_জাতির মধো আর একটা জাতি__মোটেই 
সঙ্ঘবদ্ধ নহে এবং সন্থিতহীন, সর্ধাত্র বিস্তৃত ও অনিয়ন্ত্রিত। রাজনীতিক্ষেত্রে 
এই ভাব অর্থহীন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা অসম্ভব কল্পনা; ইহা আলোচনারও 
অনুপযুক্ত, তথাপি ইহা হইতে আমরা একপ্রকার মনোবৃদ্ধি বুঝিতে পারি। 
মধাযুগে এবং তাহার পরও এই শ্রেণীর স্বতন্ব এবং স্বয়ম্পূর্ণ “বিভিন্ন জাতি" 
একত্রে বাদ করিত। অটোম্যান স্থলতানদের প্রথম আমলে কনষ্টাটিনোপল্‌-এ 
এই শ্রেণীর স্বত্ব স্বতন্ত্র জাতি পৃথকভাবে বাস করিত এবং লাটিন খৃষ্টান, গোড়া 


* সম্প্রতি কয়েকজন ব্রিটিশ জর্ড এবং ভারতীয় মু্লমান লইয়। একটি কাউদ্সিল গঠিত 
হইয়াছে। অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মধ্যে মিলন ও এঁক্য সাধনই ইহার 
উদ্দেশ । 
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ৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতির অনেকটা রাজনৈতিক স্বাত্ত্রও ছিল। ইহাই ভৌগোলিক 
সীমার বাহিরে জাতিগত প্রেমের সুচনা, যাহা বর্তমানকালে বহু প্রাচাদেশের 
বুকে নৈশ দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া আছে। অতএব 'মুসলিম নেশন? বলিতে ইহাই 
বুঝায় যে জাতি বলিয়া কিছু নাই, কেবল ধর্খের বন্ধন আছে; ইহার অর্থ 
আধুনিকভাবে জাতি বলিতে ঘাহা বুঝায় তাহা কিছুতেই গঠন করিতে দেওয়া 
হইবে না, ইহার অর্থ আধুনিক সভ্যতা বিসঙ্বন দিয়া আবার মধাযুগে ফিরিয়া 
যাইতে হইবে, ইহার অর্থ, হয় স্বেজ্ছাচারী গভর্ণমেপ্ট নয় বৈদেশিক গভর্ণমেণ্ট ) 
চূড়ান্তভাবে ইহার অর্থ, এক মানসিক ভাববিলাস, যাহা জ্ঞাতসারে বাঁ অঙ্ঞাত- 
সারে বাস্তবের বিশেষভাবে অর্থনৈতিক বাস্তবের সন্ধুখীন হইতে অনিচ্ছুক | 
ভাবাবেগের নিকট অনেক সময় যুক্তি পরাহত হই যায়, অতএব অবৌন্তিক 
বলিয়াই আমর! উহার প্রতি উদ্বাীন থাকিতে পারি নাঁ। মুসলিম জাতির 
ধারণা কয়েকজন লোকের উর্ধর কল্পনাপ্রন্থছত, খববের কাগজে প্রচার না হইলে 
অতি অল্প লোকই ইহার কথা জানিতে পারিত। তবুও যদ্দি অধিকাংশ লোকের 
এদ্ধপ বিশ্বাস থাকে, তাহা বাস্তবের স্পর্শে বিলুপ্ু হইবে। 
হিন্দু ও মুসলমান “সংস্কৃতি' সন্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। অন্য পরের কথা, 
জাতীয় সংস্কৃতির দিনই চলিয়া যাইতেছে, সমগ্র জগতে একটা সংস্কৃতিগত এক 
ফুটিয়া উঠিতেছে। জাতিগুলি খ্ুকিবে, দীর্ঘকাল তাহাদের বিশিষ্ট ভাষা, 
অভ্যাস, চিন্তা প্রণালী লইয়া থাকিবে, কিন্তু যন্ূগ ও বিজ্ঞান, দ্রুত যাতায় ও, 
অবিশ্রান্ত জগতের সংবাদ আদান প্ররান, রেডয়ো, দিনেনা প্রন্থতি তাহাদিগকে 
ক্রমশঃ একই ছাচেগড়িরা তুলিবে | কেহই ইহার গভিরোধ করিতে পাবিবে 
না! যদি কোন খগুপ্রলয়ে বর্ধমান সভ্যতা ধ্বংন হইয়া যার তাহা হইলেই 
উহা সম্ভব | পরম্পরাগত জীবনের দার্শনিক বাথ্যা লইদরা হিনু ও মুসলমানের 
মধ্যে নিশ্চরই ভেদ আছে। কি্কু বৈজ্ঞানিক ও কলকারখানার দৃ্িভঙ্গী লইয়: 
উহাদের তুলন] করিলে দেখ! যাইবে ঘে পৃর্কোক্ত দুই-এর সহিত ইভার বাবধান 
এত বেশী যে, এই ভূমি হইতে উহ্থাদের পার্থক্য বুঝাই যায় না। ভারতে যে 
সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহা হিন্দু সংস্কৃতির সহিত মুপলমান সংস্কুতির নহে; এই 
উভয়ের, সহিত জয়দৃপ্ত আধুনিক সভাতার বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির সংঘর্দ। যাহারা 
মুসলমান সংস্কৃতি রক্ষা করিতে চাহেন, তাহাদের হিন্দু সংস্কৃতি লইয়া মাথ। 
ঘামাইবার প্রয়োজন নাই) পাশ্চাত্যের এই নৃতন বীরের সহিত তাহাদের 
লড়াই । ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, এই চেষ্টা তিন্দুই করুক 
আরু মুমলমানই করুক, আধুনিক বৈজ্ঞানিক কলকারখানার সভ্যতাকে বাধা 
দিবার চেষ্টা বার্থ ই হইবে এবং এই ব্যর্থতা আমি বিনা-চিন্তভাপে পর্য্যবেক্ষণ 
করিব। যখন বেলওয়ে ও অন্যান্য জিনিষ আসিয়াছে, তখন জ্ঞাতসারে ব 
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অজ্ঞাতসারে আমরা উহা! গ্রহণ করিয়াছি। স্যর সৈয়দ আহাম্মদ খ! যখন 
আলীগড় কলেজ স্থাপন করেন, তখন মুসলমানদের পক্ষ হইতে তিনি উহা! বরণ 
করিয়াছেন। কিন্তু গ্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে আমাদের ক.হারও কোন হাত 
ছিল না; জলমগ্ন ব্যক্তি উদ্ধারের আশায় হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই 
ঝআকড়াইয়! ধরে, ইহা অনেকটা সেইরূপ । 

কিন্তু এই মুসলমান সংস্কৃতি বন্তুটা কি? ইহা কি আরব, পারস্য, তুরস্ক 
প্রভৃতির মহৎ কার্ধাগুলির সম্প্রদায়গত স্থৃতি সমঠি! "খবা ভাষা? অথবা 
শিল্প ও সঙ্গীত? অথব! আচার নিয়ম ? মুসলমান ' এ, মুসলমান সঙ্গীত এই 
শ্রেণীর কথা আজকাল কেহ বলে আমি ইহা শুনি নাই। আরবী ও" পারসী 
এই ছুইটি ভাষা, বিশেষভাবে পারসী ভাসা ভারতে মুসলমান চিস্তার উপর প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে । কিন্তু পাঁর্সী ভাষার প্রভাবের মধ্যে ধন্মের কোন সংশ্রব 
নাই। সহম্্র সহ বংসর ধরিয়! পারস্তের ভাষা, আচার নিয়ম ভারতে আসিয়াছে 
এবং সমগ্র উত্তর ভারতে তাহার প্রভাব প্রত্যক্ষ । পারস্ত প্রাচ্যের ফ্রান্স__ 
ইহার ভাষা! ও সংস্কৃতি সমস্ত প্রতিবেশীরাই গ্রহণ করিয়াছে । ভারতে আমরা 
সকলেই এই সাধারণ ও মূল্যবান সম্পদের উ. কারী । 

এসলামিক দেশ ও সম্প্রদায়গুলির অতীত কৃতিত্ই সম্ভবতঃ এসলামিক 
এঁকোর সর্বাপেক্ষা দুবন্ধন। বিভিন্ন জাতির মুসলমানগণের অতীত মহত্বের 
স্থৃতির জন্য কেহ কি মুসলমানদিগকে বিদ্বেষ দৃষ্টিতে দেখে? যতদিন পর্যন্ত 
তাহারা ইহা স্মরণ রাখিবেন, ইহার সমাদর করিবেন, ততদিন কেহ তাহাদের 
নিকট হইতে ইহা কাড়ি! লইতে পারিবে না। কাধ্যতঃ এই নকল অতীত 
সম্পদের আমরা সকলেই উত্তরাধিকারী । যখন আমরা ইউরোপের আক্রমণের 
বিরুদ্ধে আমাদের সাধারণ এক্য অন্থভব করি, সম্ভবতঃ তখন আমর! নিজেদের 
এশিয়াবাপীরূপেই বিবেচন| করি। আমি জানি, বখনই অমি স্পেনে আরবদের 
যুদ্ধ অথবা ভ্রুসেডের ইতিহাস পাঠ করিয়াছি, তখন আমার “হান্ততূতি তাহাদের 
দিকেই গিয়াছে। আমি যনে মনে নিরপেক্ষ থাকিয়া উদ্দেশ্য বিচার করিতে 
চাই, কিন্তু যতই চেষ্টা করি না কেন, যেখানে এশিয়াবামী জড়িত, সেখানে 
আমার ভিতবের 'এশিয়াবাসী আমার বিচারবুদ্ধির উপর প্রস্তাব বিস্তার করে। 

মুমলমান সংস্কৃতি কি, তাহা বুঝিবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা! করিয়াছি? 
কিন্ত আমি অসঙ্কোচে বলিব যেআমি কৃতকাধ্য হই নাই। আমি দেখি যে 
উত্তর ভারতের মুষ্টিমেয় হিন্দু মুসলমান পারদী ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা 
প্রভাবা্িত। জনসাধারণের মধ্যে মুসলমান সংস্কৃতির প্রত্ক্ষ প্রতীক এই যে, 
খার্টোও নহে, বেশী লম্বাও নহে একপ্রকার পায়জামা, একপ্রকার বিশেষ ভঙ্গীতে 
গৌফ কামান নয় ছাটা এবং বদনা ব্যবহার, যেমন হিন্দুদের ধুতিপরা, টিকি 
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রাখা এবং লোটা ব্যবহার। এই ভেদও সহরেই বেশী প্রত্যক্ষ এবং 
তাহাও ত্রমে অস্তহিত হইতেছে । মুসলমীন কৃষক ও শ্রমিকদের হিন্দু হইতে 
স্বতন্রভাবে চেনা কঠিন; শিক্ষিত মুদলমানের! দাড়ির বাহার বড় পছন্দ করেন 
না, তবে আলীগড় এখনও টিকিওয়ালা তু্কী টুপীর অন্কুরক্ত। (ইহাকে তুর্কী 
টুগী বলা হইলেও তুর্কদের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।) মুসলমান 
মহিলারা! সাড়ী পরিয়া থাকেন এবং ধীরে ধীরে পর্দার বাহিরে আপিতেছেন। 
এই সকল অভ্যামের কততকগুলির সহিত আমার নিজের রুচি খাপ : ; না, 
দাড়ি গোঁফ অথবা টিকির আমি ভক্ত নহি, কিন্ত আমার নিজের ৮১ অপরের 
উপর বলপূর্ববক চাপাইবার কোন ইচ্ছা না থাকিলেও একথা স্বীকার করিতে 
দ্বিধা নাই যে, যখন কাবুলে আমানুল্ল্যা দাডির বংশ ধস করিতে লাগিয়া 
গিয়াছিলেন, তখন আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম। 

যে সকল হিন্দু মুনলমান সর্বদাই পশ্চাদ্বষ্টিপরারণ এবং বাহ! চলিয়া যাইতেছে 
তাহা ধরিয়া রাখিবার জন্ত ব্যগ্র, তাহারা বন্তমান জগতে অতি করুণ দৃশ্য। 
আমি অতীতকে নিছক মন্দও বলিতে চাই না, উহা! বঙ্ন করিতেও চাই না, 
কেন না আমাদের অতীতের মধ্যেও অনেক সুন্দর, অনেক মহান বস্থ রহিয়াছে। 
তাহা যে টিকিয়া থাকিবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই । কিন্তু যাহা সুন্দর ও 
মহান, এ সকল ব্যক্তি তাহী ধৰি! রাখিতে চাহেন না, যাহা তুচ্ছ, এমন কি 
অনিষ্টকর তাহা লইয়াই আগ্রহ দেখান । 

অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানেরা বারদ্ধার আঘাত 
পাইয়াছেন, তাহাদের কতকগুলি চিরপোষিত ধারণা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে 
খিলাফতের জন্য ভারতীয় মুসলমানেরা ১৯২০-এ মাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন, তুকাঁ--ইসলামের প্রধান যোদ্ধা-_সেই খিলাফৎ ত বিলোপ করিযাছেই, 
এক পা এক পা করিয়া ধর হইতেও তাহারা সরিয়! যাইতেছে। তুরস্কের 
নৃতন শাদন-তন্ত্বের একটি স্বাত্রে ছিল বে, তুরস্ক মুসলিন-লাষ্ী। কিন্ত যদি 
কাহারও কোন তুল হয়, সেজন্য ১৯২৭ সালে কামাল পাশা বলিয়া ছিলেন, 
“শাসনতন্ত্র তুরস্ককে মুললিম রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করা, একটা আপোষ মাত্র । 
প্রথম স্থযোগেই উহ্না পরিত্যক্ত হইবে ।” আমার যতদুর স্মরণ হয়, পরে তিনি 
এই কথামত কাধ্য করিয়াছেন। মিশর যদিও অধিকতর সাবধানে অগ্রসর 
হইতেছে, তথাপি সে ধর্ম হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। 
আরব জাতি অধাষিত দেশগুলিতেও সেইরূপ; তবে খাটি আরবদেশ অবশ্য 
এখন অনেক বেনী পশ্চাৎপদদ । সংস্কতিগত প্রেরণা লাভ করিবার জন্য পারশ্থ 
তাহ প্রাক্ইস্লাম অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে । সর্বহই ধর্শ 
পশ্চাতে সরিয়। যাইতেছে, দ্ধাতীণহাবাদ যোদ্ধবেশ পরিয়া মুখা হইয়া 


৫০৪ 


বন্ধ পথ 


উঠিতেছে। তাহার পশ্চাতে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অন্থ*্ন মতবাদ । তাহা 
হইলে 'মুসলমান জাতি” বা মুসলমান সংস্কৃতি কি? ভবিষ্যতে উহা কি কেবল 
দয়ালু ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কেবল উত্তর ভারতেই দেখা যাইবে? 

যাহা কিছু রাজনীতি তৎসম্পর্কে ব্যক্তির উদ্ধার ধারণা পোষণ যদি উন্নতি 
হয়, তাহা হইলে আমাদের সাম্প্রদায়িকতা বাদীরা ও গভর্ণমেন্ট তাহার বিপরীত 
লক্ষ্যেই ইচ্ছা করিয়া চলিয়াছেন, এই ধারণাকে যথাসম্ভব সন্ধীর্ঘ করিয়া । 


৫৭ 
বদ্ধ পথ 


আমার পুনরায় গ্রেফতার ও কারাদণ্ডের সম্ভাবনা সর্বদাই মাথার উপর 
ঝুলিতে লাগিল। যখন সমগ্র দেশ অভিন্তান্স বা অন্থুরূপ ব্যবস্থায় শাসিত 
এবং কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান তখন নিশ্চয়ই ইহা সম্ভাবনা অপেক্ষাও 
নেক বেশী। ত্রিটিশ গভর্মেন্ট যেভাবে গঠিত এবং আমি যেভাবে গঠিত 
তাহাতে আমাকে দমন করা অনিবাধয | এই নিত্য বর্তমান সম্ভাবনার মধ্যেই 
আমি কাজকর্খ করিতে লাগিলাম। কোন কাজই ধীরভাবে করা হইয়া উঠে 
না তবুও আঘি ব্যন্তভাবে যতটা পারি কাজ করিতে লাগিলাম। 

তথাপি আমার গ্রেফ তার. হইবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, যে সকল কাজে 
গ্রেফতারে সম্ভাবনা আমি তাহা বহুলাংশে এড়াইয়া চলিতাম। আমাদের 
প্রদেশের নানাস্থান ও বাহির হইতেও প্রচারকাধ্টের জন্য আহ্বান আসিতে 
লাগিল। আমি সম্মত হইলাম না, কেন না, বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে গেলে 
তাহা সহস! বন্ধ হইয়! যাইবার সম্ভীবনাই অধিক। আমার পক্ষে মাঝামাবি 
কোন পথ নাই। অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া কোন স্থানে গেলেও,_-যেমন 
গাক্ষিজীর সহিত বা কার্যাকরী সমিতির সদস্বদের সহিত দেখা করা_-মামি 
জনসভায় স্বাধীনভাবেই বক্তৃতা করিতাম। জর্ঝলপুরে এক বিরাট শোভাযাত্রা 
ও বিশাল জনতা হইয়াছিল, দিন্তীতে যে জনসভা হইয়াছিল, অতবড় জনতা 
আমি সেখানে আর দেখি নাই। এই সকল সভার সাফল্য হইতে বুঝা গেল 
ঘে গভর্ণমে্ট মাঝে মাঝে ইহার পুনরাবৃত্তি সহ করিবেন না। দিল্লীতে নভার 
অব্যরহিত পরেই প্রবল জন্রব উঠিল যে আমার গ্রেফ তার আসন্ন কিন্তু আমি 
সে ঘাত্রা বাচিয়া গেলাম এবং এলাহাবাদে ফিরিবার পথে আলীগড়ে আসিয়া 
. যুমলিম বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করিলাম। 


৫০৫ 


জওহরলাল নেহরু 


যখন গভর্ণমেন্ট সর্ববিধ রাজনৈতিক কাধ্য পিষিয়া মারিতেছেন তখন 
অ-রাজনৈতিক কোন জনসাধারণের কার্যে যোগ দেওয়া আমার নিকট 
অপ্রীতিকর মনে হইত। আমি লক্ষ্য করিলাম, অনেক ক:গ্রসপন্ীই অন্যান্য 
কাজের মধ্যে গিয়া পড়িতেছেন, এঁ কাজগুলি ভাল হইলেও আমাদের সংঘর্ষের . 
সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। অন্যদিকে ঝু'কিয়া পড়িবার প্রবণতা স্বাভাবিক 
হইলেও আমার মনে হইল ইহাতে উৎসাহ দিবার সময় তখন আসে নাই । 
১৯৩৩-এর অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে এলাহাবাদে যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস 
কর্মীদের একসভা আহৃত হইল। সভার উ্দেশ্য বর্তমান অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া ভবিষুতে কশ্মনীতি স্থির করা। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি 
বে-আইনী প্রতিষ্ঠান, আইন অমান্য না করিয়া মিলিত হইবার জন্য আমরা কংগ্রেস 
কমিটির মভ1 আহ্বান করিলাম না। কিন্ত যে সকল সদশ্য জেলের বাহিরে 
ছিলেন এবং অন্যান্য বাছা বাছা কক্্ীকে আমরা ঘরোয়া বৈঠকে আহ্বান করিলাম! 
ঘরোয়া বৈঠক হইলেও এই সভা সন্ধে কোন গোপনতা ছিল ন! এবং শেষ মৃহ্র্ভ 
পধ্যস্ক আমরা দানিতাম না ষে ইহাতে গভর্ণষেন্ট হস্তক্ষেপ করিবেন কি না? 
এই সভায় জগতের বর্তমীন অবস্থ। লইয়া অনেক আলোচনা হইল, অর্থ নৈতিক 
সঙ্কট, নাৎসী-উজম, কমযুনিজম প্রভৃতি । আমাদের অভিপ্রায় ছিল এই ঘে অন্তত 
যাহা ঘটিতেছে, আমাদের সহকক্ষীরা ভারতের সংঘর্৪ তাহার সহিত যুক্ত 
করিয়া দেখুক । অবশেষে এই সম্মেলনে আমাদের উদ্দেশ্য শিদেশ করিরা এক 
সমাতাস্থিক প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং নিরুপদ্রব প্রতিরোধ শীত বজ্জনের 
প্রতিবাদ কর! হইল । সকলেই উন্ভমবূপে জানিত বে ব্যাপক্ক ভাবে নিরুপদ্ণ 
প্রতিরোধ নীতি চলিবার কোন সঙ্ভাবনা নাই, ব্যক্তিগত প্র লোন অন্দীহ। 
হইয়া অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইতেছে । কিছ্কু গ্রত্যাহারেল ফলে আমাদের দিক 
অবস্থার কোনই পরিবর্ধন হইবে না, কেন না গভর্ণমেন্টের অিম্যান্সীয় আই. 
আক্রমণ চলিতেই থাকিবে । কাজেই কেবল একটা বাহিকের ঠা বজায় 
রাখিবার মতই আমরা নিরুপজর প্রতিরোধ চালাইবার সন্ধল্প করিল।ম। কিন্তু 
আমরা কক্ীনিগকে উপদেশ দিলাম যে, তাহার! ম্বতঃপ্রনুত্ধ হইনা ঘেন কারাবরণ 
না করে। তাহারা সাধারণ ভাবে কাজ কিমা ঘাইবে তাহার ফলে ধদি গ্রেফ ভার 
হইতে হয়, তাহ! হইলে হাসিনুখে ভাহ। গ্রহণ করিবে । বিশেমভাবে তাহাদিগকে 
পল্পীমঞ্চলের সঠিত বোগস্থাপন করিতে বলা হইল, সরকারী দূমননীতি ও খাজনা 
মাপের ফলে বঙ্কমাতন কৃষকদের অবস্থ! কিরূপ দ্াড়াইঘাছে, ভাহাও অন্রসন্ধান 
করিতে বলা হইল । তখন খাজনাবদ্ধ আন্দোলনের কোন প্রশ্ন ছিল না। পুণা 
সম্মেলনের পর উচ্না আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছিল এবং বর্তমান 
অবস্থায় উহীর পুনঃপ্রবর্ঠন যে অসম্ভব তাহ] বলাই বাহুল্য । 


৫০১ 


বন্ধ পথ 


এই কার্ধযপদ্ধতি অত্যন্ত নর্য ও নির্দোষ, ইহাতে বে-আইনী কিছুই ছিল না, 
কিন্ত তথাপি আমরা জানিতাঁম ইহার ফলেও গ্রেফ তার হ€7« সম্ভাবনা আছে। 
কিন্তু আমাদের কর্মীরা গ্রামে ফিরিয়া যাইবার পরই তাহাদের গ্রেফতার করা 
হইতে লাগিল এবং অত্যন্ত অন্যায় ভাবে তাহাদের উপর খাজনাবন্ধ প্রচারের 
( অভিন্যান্সীয় অপরাধ ) অভিযোগ আনিয়া! কারাদণ্ড দেওয়া হইতে লাগিল। 
আমার বহু সহকন্ীর গ্রেফ তারের পর আমি নিজে & সকল পল্লীঅঞ্চলে যাইবার 
স্বল্প করিলাম, কিন্তু অন্যান্য কাঁজের চাপে আমার যাওয়া ঘটিয়। উঠিল না। 
এই কয়মাসে ভারতের অবস্থা বিবেচনার জন্য দুইবার কার্যকরী সমিতির 
অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতি হিসাবে ইহার কোন কাজ ছিল না, বে-আইনী 
বলিয়া নহে, পুণা-সন্মেলনের পর গান্ধিজীর নির্দেশে সমস্ত কংগ্রেসের কমিটি ও 
আনুষঙ্গিক পদগুলি প্রত্যাহত হইয়াছিল। জেল হইতে বাহির হইয়া আমি 
অত্যন্ত অস্থবিধার মধ্যে পড়িলাম, এই আত্ম-বিলোপমূলক অভিন্ঠান্স মানিয়া 
লইতে আমার মন সায় দিল না, আমি আমাকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি শূন্যে ভাসিতে লাগিলায়। কোন 
শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যালয় নাই, কর্মচারী নাই, কাঁধ্যকরী সভাপতি নাই, গান্ধিজীর 
সহিত পরামর্শ করা সম্ভবপর হইলেও তিনি তখন হরিজন কার্য্যোপলক্ষ্যে সমগ্র 
ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। আমরা কোন রকমে জব্বলপুর ও দিল্লীতে 
তাহার সহিত মিলিত হইয়া, কার্যকরী সমিতির সদশ্বগণসহ কিছু আলোচন! 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহা হইতে প্রতোকের মতউদ স্পষ্ট করিয়। বুঝা! 
গেল। অন্ধ গলির মধ্যে আমরা আটকাইয়া গেলাম, কোন সর্বসম্মত পথ খুঁজিয়া 
পাওয়া গেল না। নিরুপ্রব প্রতিরোধ-নীতি ধাহারা প্রত্যাছার করিতে ইচ্ছুক 
এবং ধাহারা প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে তাহাদের মতামত গান্ধিজীর 1'্বান্তের উপর 
র্তর করিতে লাগিল। তিনি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে ছিলেন বলিয়া পূর্বের 
মতই চলিতে লাগিল । 
কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্ন্দিতা করার কথা মাঝে 
মাঝে কংগ্রেসপন্থীরা আলোচন1 করিতেন, যদিও কাধ্যকরী সমিতির সদশ্থরা 
তৎকালে উহার উপর্‌ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই । তখনও অবশ্য এ কথা 
উঠে নাই,.-অস্পষ্ট জল্পনা করনা মাত্র। তখন “রিফণ্্৯ আসিতেও ছুই তিন 
বংসর বিলম্ব ছিল এবং ব্যবস্থা পরিষদের নব-নির্বাচনও ঘোষিত হয় নাই । 
বাক্তিগত ভাবে মতবাদের দিক দিয়া নির্ববাচন প্রতিদ্বন্দ্িতায় আমার কোন 
আপত্তি ছিল না এবং আমার মনে নিশ্চিত ধারণা ছিল যে যখন সময় আসিবে; 
কংগ্রেষ উহাতে যোগ দিবে । কিন্তু এখনই মে প্রশ্ন তৌলা, কেবল চিত্তবিক্ষেপ 
স্ঠি কর! মাত্র। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, সংঘর্ষ চলিতে থাঁকিলেই 
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উপস্থিত কর্তৃব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং আপোষ রফায় উন্মুখ ব্যক্তিদের ঘটনার 
উপর প্রভাব বিস্তারে বাঁধা দিবে । 

ইতিমধো আমি প্রবন্ধ ও বিবৃতি লিখিয়া সংবাদপত্রে প্রেরণ করিতে 
লাগিলাম। আমাকে সংযত ভাবে লিখিতে হইত, কেন না আমার উদ্দেশ 
ছিল এগুলি প্রকাশ কর1) সেন্সর ও বহুতর আইনের বেঢ়াজালও সর্ধত্র বিস্তৃত। 
এমন কি, আমি যদি নিজে দায়িত্ব লই, তাহা হইলেও মুদ্রাকর, প্রকাশক ও 
সম্পাদক রাজী হইবেন না। মোটের উপর সংবাদপত্রগুলি আমার উপর সদয় 
ব্যবহারই করিয়াছেন এবং আমার অনুকূলে অনেক যুক্তি দিয়াছেন । তবে সব 
সময় নহে। সময় সময় বিবৃতি বা অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হইত; একবার 
আমার অনেক কষ্ট করিয়া লেখা একটি প্রবন্ধ দিবালোক দেখিবার সুযোগ পাইল 
না। ১৯৩3 সালের জানুয়ারী মাসে যখন আমি কলিকাতায় তখন অন্যতম 
প্রধান দৈনিক পত্রিকান্ধ সম্পাদক আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি 
বলিলেন যে, আমার বিবৃতিটি তিনি কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রের “প্রধান 
সম্পাদকের” নিকট তাহার মতামতের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রধান 
সম্পাদকের মনঃপুত না হওয়ায়, উহা প্রকাশিত হয় নাই । এই প্রধান সম্পাদক 
হইলেন, গভর্ণমেণ্টের টি উহ প্রেদ অফিসার । ও 

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎকালে অথবা বিবৃতিতে আমি 
অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের তীর সমালোচনা করিতাম ! ইহাতে 
অনেকে কষ্ট ভইতেন, ইহার অন্যতম কারণ এই যে গান্ধিজীর জন্য এই ধারণা 
সর্বত্র ছড়াইয়াঁ পড়িয়াছিল যে কংগ্রেসকে সকল অবস্থানেই সমালোচন! বা 
আক্রমণ করা যাইতে পাবে এবং ভাহাতে প্রতি-আক্রমণের ভয় নাই ? গাঞ্ষিজীই 
এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অক্পবিস্তর প্রধান কংগ্রেসপন্থীরা তাহালে 
অনুসরণ করিতেন, কিন্তু সকল সময়েই দে এপ ভূইত তাহা নহে । সাধীল *, 
আমর! অনিশ্চিত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত বচন আগুডাইতাম এবং আবাদের 
সমালোচকের! ইহার সুবিধা গ্রহণ করির' তাহাদের ভ্রান্ত যুক্তি এবং স্বিপাবাদীর 
কৌশল দিবা স্বচ্ছন্দ চালাইত * প্রকৃত সমস্তা উভয় পক্ষই এড়াইরা চলেন 
যুক্তি ও তর্ককৌশলের ঘাতপ্রতিঘাত সমন্বিত আলোচনা কদাচিৎ দেখা যায়। 
অথচ পাশ্চাত্য দেশে ফাসিস্ত দেশগ্তলি বাতীত সর্ধত্রই এপ হইয়া থাকে । 

আমার একজন বান্ধবী আমাকে লিখিলেন যে, সংবাদপত্র আমার কতকগুলি 
বিবৃতিতে দ্রোরালো লেখ! দেখিয়া তিনি একটু আশ্চর্য হইয়াছেন আমি প্রার 
কুপিত বিড়ালের, মত হইয়া পড়িয়াছি। উহার মতামতের প্রতি আমার যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা আছে। ইহা কি সত্যই আমার "আশাভঙ্গজনিত” ক্ষোভের বিকাশ ? 
আমি অবাক হইয়া ভাবি। আংশিকভাবে ইহা! সত্য, কেন না জাতীয়ভাবে 
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আমরা প্রায় সকলেই আশাভঙ্গের দুঃখে ছুঃখী। ব্যক্িগতভাবেও ইহা 
অনেকাংশে সত্য । তথাপি এই ভাব সম্পর্কে আমি বিশেষ সচেতন নহি? কেন 
না ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে কোন পরাভব বা ব্যর্থতার ক্ষোভ নাই। যেদিন 
হইতে আমি বাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধিজীর সংশ্রবে আসিয়াছি, তাহার নিকট আমি 
অন্ততঃ একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছি--ফল কি হইবে এই ভয়ে আমি মনের 
ভাব গোপন করি না। এই অভ্যাস বলে রাজনীতিক্ষেত্রে কার্ধ্য করিতে গিয়া 
( অন্য ক্ষেত্রে ইহার অন্গসরণ করা অধিকতর কঠিন এবং বিপজ্জনক ) আমি 
প্রায়ই বিপদে পড়িয়াছি; কিন্তু ইহাতে আমি মস্তোষও লাভ করিয়াছি গ্রচুর। 
আমার মনে হয়, এই উপায়েই আমরা চিত্তের তিক্তত! ও শোচনীয় ব্যর্থতার 
হাত হইতে অব্যাহতি পাই। বহুলোক একজনকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে, এই 
ধারণায় চিত্তদাহ জুড়াইয়া যায়, পরাভব ও ব্যর্থতার বেদনার উপর ইহা স্িগ্ 
বিরাম আনে । আমার মনে হয় সর্ধরজনবিশ্বৃত নিঃসঙ্গ একাকিত্বই সমস্ত চিন্ত। 
অপেক্ষা ভয়াবহ । 

কিন্তু যাহাই হউক না কেন, এই আশ্ষধ্য ছুঃখময় জগতে বাথজর বেদন! 
হইতে কে অব্যাহতি পায়? কতবার মনে হয় সমস্তই ভূল, তথাপি কাজ 
করিতে হয়, আমাদের চারিদিকে জনমণ্ডলীর অবস্থা দেখিয়া মন সংশয়ে পূর্ণ 
হইয়! উঠে। নান! বাাপারে ও নান! ঘটনায়, এমন কি, মানুষ ও দলের বিরুদ্ধে 
আমার চিত্তে বোষ ও ক্রোধের সঞ্চার হয়। ক্রমে আমি বৈঠকখানাবিলাসী 
অলন জীবনের উপর অধিকতর রুষ্ট হইয়া উঠ্ঠিয়াছি। তাহারা মূল সমস্তাগুলির 
প্রতি উদ্দাশীন, এগুলি আলোচন| করাও ভাল মনে করেন না, কেন না তাহাতে 
আথিক ক্ষতি বা চিরপোষিত কোন সংস্কারে আঘাত লাগিতে পারে। এই 
সকল রোষ, আাশাভঙ্গজনিত বেদনা এবং “কৃপিত বিড়ালের স্বভাব” সত্বেও, 
আমার ভরপ| এই যে আমি এখনও আমার নিজের € পরের নির্কদ্বিতা 
দেখিয়! হাসিবার ক্ষমতা হারাই নাই। 

দয়াল ঈশ্বরের উপর লোকের বিশ্বাস দেখিয়া আমি সময় সময় অবাক্‌ হইয়া 
যাই ; আঘাতের পর আঘাত, সর্ধবনাশেও ইহা অটল থাকে এবং দয়ার বিপরীত 
প্রমাণগুলি বিশ্বঘের পরীক্ষান্পে বিবেচনা করা! হয়। জেরান্ড হপকিন্সের 
নিগ্নোদ্ধত কবিতাংশ অনেকের হদয়েই প্রতিধ্বনি তুলিবে,_ 

“তুমি নিশ্চমই ন্যার়বান, হে প্রস্থ, কিন্তু আমি যদি তোমার সহিত বাদে 
প্রবৃত্ত হই, আমার যুক্তিও ন্যায়সঙ্গত হইবে। পাপীদের পাপের পথে শ্রীবৃদ্ধি হয় 
কেন? আমার সমন্ত চেষ্টাই নৈবাশ্তে পরধ্যবমিত হয় কেন? হে আমার বন্ধু, 
তুমি কি আমার শক্র ছিলে? আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবি, তুমি আমাকে 
পরাজিত ও ব্যর্থ কর! ছাড়া আর কি অধিক মন্দ করিতে পার? হায়, মগ্যপ ও 
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কামুকও অবসরকালে দিব্য উন্নতিলাভ করে কিন্তু প্রত, আমি সারাক্ষণ তোমার 
কাজ করিয়াও তাহা পারি না” 

উন্নতিতে বিশ্বাস, কোন কাজ, আদর্শ, মানবের সাধুতা ও মানব নিয়তিতে 
বিশ্বাস কি দৈবের উপর বিশ্বাসের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত নহে? যদি আমরা 
ন্যায় ও যুক্তি দ্বারা উহী প্রমাণ করিতে যাই, তাহা হইলেই বিব্রত হইতে হয়। 
কিন্ত আমাদের ভিতরে এমন একটা বস্তু আছে; যাহা আশা ও বিশ্বাস শ্বাকড়িয়া 
ধরে, উহা হইতে বঞ্চিত হইলে জীবন তরুণগ্রম্মহীন মরুভূমি হইয়া পড়ে। 

আমি সযাজতন্ববাদ প্রচার করি বলিয়া কাধ্যকরী সমিতির আমার সহকন্মীরা 
পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহারা যেভাবে আমার 
এই প্রচারকার্ধা সহা করিয়া আসিহেছেন; সেই ভাবেই তীহাদদিগকে বিনা 
আপত্তিতে ইহা সহা করিতে হইবে, কিন্তু এখন আমি দেশের কায়েমী স্বার্থ- 
বাদীদের অনেকাংশে ভীত করিয়া তুলিয়াছি এবং আমার কার্মা প্রথা ৭)” এখন 
আর নির্দোষ বলা চলে না। আমি জানি আমার কোন কোন সহকদ্মী সমীজ- 
তত্্রী ন'হন, কিন্তু আমি সর্বদাই ইহা যনে করি যে কংগ্রেসের কাধাকরী সভার 
সদশ্ত হিসাবে কংগ্রেমকে দায়ী বা জড়িত না করিয়াও বার্িগহভা অগাজ- 
তস্ববাদ গ্রচারের আমার পূর্ণ স্বাদীনতা আছে। কাধ্যকরী সমিতির কোন কান 
সদশ্য আমার এই স্বাধীনতা আছে বলিয়া বিবেচনা করেন না, একথা শএনিয্বা 
আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমি তাহাদিগকে অপ্রন্তত অবস্থার মধ্য কেলিতেছি 
বলিয়া তীহানা রুই হইয়াছেন। কিন্তু আমি কি করিব? আমার কাজের 
মর্দো যাহাতে আমি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করি, তাহা বঞ্জন করিতে 
পারি না। যদি ইহা লইয়া বিরোধ বাধে, তাহা হইলে আমাকে কাধ্াকরী 
মমিতির পদত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু যখন সমিতি বে-আইনী ও কাধাতঃ 
ইহার কোন অস্তিত্ব নাই, তখন কাহার নিকট কোথায় পদত্যাগপত্র দিব? 

পরে পুনরায় আর এক বিপদ উপস্থিত হইল, আমার মনে হয়, ডিসে 
নাসের শেষভাগে মান্দ্রাজ হইতে লিখিত গান্ধিজীর একখানি পত্র পাইলাম। 
মান্দ্রাজ মেল? হইতে তাহার একটি সাক্ষাতের বিবরণ তিনি ক টিয়া পাঠাইযা- 
ছিলেন। সাক্ষাংকারী ঠাহাকে আমার বিষয় জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন এবং তিনি 
আমার কাধ্যপন্ধতির জন্য প্রায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন; আমার সততার 
উপর তাহার বিশ্বাস আছে যে, আমি কংগ্রেদকে এই নৃতন পথে লইয়া যাইব 
না। আমার সম্পর্কে এই কথার আমি বিশেষ কিছু মনে করি নাই, কিন্তু এই 
সাক্ষাংকারে তিনি যেভাবে বড় জমিদারীপ্রথা সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে আমি 
ব্যথিত হইলাম। তিনি যেন পল্লীর ও জাতীয় অর্থ নৈতিক অবস্থার দিক দিয় 
ইহার প্রা জনীয়তী উপলব্ধি করেন । ইহাতে আমি আশ্চধ্য হইলাম, কোন 
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চে 


বন্ধ পথ 


বড় জমিদারী বা তালুকদারীর ইদানীং সমর্থকের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। সমগ্র 
জগতে এগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তি মনে করেন এগুলি 
আর টিকিতে পারে না। যদ্দি জমিদার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পান, তাহা হইলে 
তাহারাও আনন্ের সহিত ইহার বিলোপে সম্মতি দিবেন। ১৯৩৪-এর ২৩শে 
ডিসেম্বর বঙ্গীয় জমিদার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে 
মিঃ পি, এন, ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “আয়র্পণ্ডে যাহা হইয়াছে, সেইভাবে 
জখিদারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া যদি জমিদারদের ভূমম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করা হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত ভাবে আমি মোটেই দুংখিত হইব না।” 
বাঙ্লাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, কাজেই যে অঞ্চলে উহা নাই, মেখানের 
জমিদার অপেক্ষা বাহ্গলার জমিদারদের অবস্থা অনেক ভাল, একথা মনে রাখিতে 
হইবে। জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্পর্কে মিঃ পি, এন, ঠাকুরের ধারণা 
অম্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। এই প্রথা নিজের ভাবেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। 
তথাপি গাদ্ধিজী ইহার স্বপক্ষে এবং ন্যাসরক্ষক ও অন্যান্ত কথা এই সম্পর্কে 
ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী কত স্বতন্ব এবং আমি বিশ্মিত 
হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভবিষ্বতে আমি তীহার সহিত কি পরিমাণ সহযোগিতা 
করিতে পারিব? আমি কি কাধ্যকরী সমিতির সদশ্যরূপে কাজ করিতে 
থাকিব? তখনই অবশ্থ কিছু করিবার ছিল না, ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে . 
আমার কারাদণ্ড হওয়ায়, এ প্রশ্নটাই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া গেল। 

পারিবারিক ব্যাপারে আমাকে অনেক সময় দিতে হইল | আমার মাতার 
স্বাস্থ অতি ধীরে উন্নত হইতেছিল। তিনি শধ্যাশারিনী হইলেও বিপদ কাটিয়া 
গিয়াছিল। আমি আমার আখিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপ্ত করিলাম, দীর্ঘকালের 
অবহেলায় উহ! অত্যন্ত বিশৃঙ্ঘথল হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা সাধ্যের অতিরিক্ত 
ব্যয় করিয়া চলিয়াছি অথচ খরচ কমাইবার কোন পর্দার পথও দেখিতে 
পাইলাম না। আয়ের অন্রপাতে বায় কৰ্ধিবার আমার কৌ, আগ্রহ ছিল না। 
ঘখন আমার আর অর্থ বলিয়া কিছু থাকিবে না, আমি প্রায় সেই অবস্থার 
জন্যই অপেক্ষা করিতেছি। বর্তমান জগতে অর্থ ও সম্পত্তির উপযোগিতা প্রচুর, 
কিন্তু যে দীর্ঘপথের যাত্রী অনেক সময়ই তাহার নিকট উহা ভারস্বরূপ বলিয়া 
মনে হয়। ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, এমন কাজ করা অর্থশালী বাক্তির পক্ষে 
অতান্ত কটিন। তাহীরা সর্ধদাই ভাইদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি 
হারাইবার ভয়ে ভীত। এই অর্থ ও সম্পত্তির মূল্য কতটুকু-যখন গভর্ণমেন্ট 
ইচ্ছ! করিলেই যে কোন সম্ময় ইহা দখল লইতে বা বাজেয়াপ্ত করিতে পাবেন? 
আমার মনে হইল, সামান্য যাহা! আছে, তাহা গেলেই ভাল। আমাদের 
প্রয়োজন অতি অল্প এবং আমার নিজের প্রয়োজন মত উপার্জনের ক্ষমতার 
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জওহরলাল নেহকু 


উপরও বিশ্বাস আছে। আমার প্রধান চিন্তা হইল মাকে লইয়া। এই জীবন- 
সায়ান্ছে তিনি অস্থবিধা বোধ করিতে পারেন কিন্বা জীবন-যাঁতা প্রণাশীর ব্যবস্থার 
সক্ষোচ দেখিয়া বাথিত হইতে পারেন। আমার কন্যার শিক্ষায় বাধা উপস্থিত 
না হয়, সে চিন্তাও আমার ছিল, কেন না তাহাকে ইউরোপে শিক্ষাদানের 
অভিপ্রায় আমার আছে। ইহা ছাড়া কি আমি,কি আমার স্ত্রী, আমাদের 
অধিক অর্থের আবশ্যক নাই। অথব! অর্থের অভাববোপ করিতে অনভাস্ত 
বলিয়াই আমরা এব্ধপ ভাবিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস যখন :.ন সময় 
আসিবে আমরা অর্থাভাবে পড়িব, তখন নিশ্চয়ই আমরা স্বখী এব না। এক 
বিষয়ে এখনও আমার ব্যয়বাহুল্য আছে । ইহা বই কেনার অভ্যাস, এই অভ্যাস 
ছাড়া আমার পক্ষে কঠিন । 

আশ অর্থাভাব দূর করিবার জন্য আমরা আমার শ্্রীর অলঙ্কারগুলি বিক্রয় 
করার কৃঙ্কল্প করিলান। কতকগুলি কপার জিনিষ এবং অন্যান তৈজসপত্র সত 
কয়েক গাড়ী আসবাবও বিক্রয় করা হইল। কমলা প্রায় বার বৎসর যাবৎ 
গহনাগুলি ব্যবহার করেন নাই, উহা বাঙ্কে গস্ফিত ছিল, কিন্ত তথাপি তিনি 
উহী ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। তিনি উচ্া আমাদের কন্যাকে গান 
করিবার সন্কল্প করিয়াছিলেন । 

১৯৩৪-এর জানুয়ারী মাদ। কোন বে-ম'ইনী কাজ না করা সত্বেও 
এলাহাবাদ জিলার গ্রামে গ্রামে আমাদের কক্মীরা গ্রেফতার হইতে লাগিল; 
এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষেও তাহাদের পদ্াঙ্ক অন্ুনরণ করিয়া এ সকল গ্রামে 
যাওয়া কর্তব্য হইয়া! উঠিল। আমাদের যুক্ত-প্রারেশিক কংগ্রেস কমিটির 
কুশ্লকন্মা সম্পাদক রফি আহাম্মদ কিদোয়াই গ্রেফতার হইলেন! এদিকে 
২৬শে জানুয়ারী- স্বাধীনতা দিবম আসিতেছে, উহা উপেক্ষা করা চলে ন!। 
অচিন্যান্স, নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি সত্বেও ১৯৩০ হইতে প্রতি বংসর দেশের বিভিন্ন 
অংশে এই অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু কে পুরোভাগে আসিয়া ইহা 
করিবে? কি ভাবে ইহা করিবার নির্দেশ দিবে? আমি ছাডা আর কেহ 
নিখিল ভারত কংগ্রেসের কোন পদে আছেন, ইহা ধরিয়া লইবার উপায় নাই । 
আমি কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিলাম, কিছু করা সঙ্গদ্ধে সকলেই একমত 
হইলেন? কিন্তু সেই কিছু কি, সে সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিল। অনেক লোক 
একদঙ্গে গ্রেফ ভার হয় এরূপ কাজ না করাই ভাল, এই সাধারণ মনোভাব আমি 
লক্ষা করিলাম। অবশেষে স্বাধীনতা দিবদ যথাবিহিতভাবে পালন করিবার 
জন্য অমি একটি সংক্ষিপ্ত আবেদন প্রচার করিলাম । কি ভাবে করিতে হইবে, 
দে ভানু স্থানায় লোকদের উপর বৃহিল। এলাহাবাদ জিলার নানাস্থানে 
অনুষ্টানের ব্যবস্থা আমরা ঠিক করিলাম । ্‌ 
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আমর! বুঝিলাম, ম্বাধীনতাদিবসের অনুষ্ঠাতাগণ & দিন :গ্রফতার হইবেন। 
জেলে যাইবার পূর্বের আমার এববার বাঙ্গলায় যাইবার ইচ্ছা হইল। পুরাতন 
সহকক্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যও ছিল; কিন্ত কারধ্যতঃ গত কয়েক 
বৎসর ধবিয়া যাহারা অবর্ণনীয় পীড়ন সহ করিয়াছে, বাঙ্গলার মেই জনমগুলীর 
উদ্দেশ্ঠে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্যই আমি উন্মুখ হইলাম। আমি ভাল করিয়াই 
জানি যে আমি তাহাদের কোন সাহাধ্যই করিতে পারিব না। সহাম্বভৃতি ও 
আত্মীয়তা! ঘদদিও ম্বাকাঙ্ষ্ার, তথাপি উহার মূল্য কতটুকুই বা। প্রয়োজনের 
সময় সমস্ত ভারতবর্ষ তাহাকে ভুলিয়া আছে, বিশেষভাবে এই ধারণাঁও বাঙ্গলায় 
ছিল। এরূপ ধারণার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ অবশ্য নাই, তথাপি ইহা ছিল। 

কমলাকে লইয্বা কলিকাতায় গিয়া তীহীর চিকিৎস| সম্পর্কে ডাক্তারদের 
সহিত পরামর্শ করার ইচ্ছাও আমার ছিল। তীহার শরীর ভাল ছিল না, কিস্ত 
আমর! উভয়েই ইহা! কতকাংশে উপেক্ষা করিয়াছিলাম ; কলিকাতা ঝ৷ অন্তত 
থাকিয়া দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিতে হইতে পারে, এই ধারণায় আমবা উহা 
স্থগিত রাখিয়াছিলাম ৷ জেলের বাহিরে যতদিন আছি, ততদিন যথাসন্্রব উভয়ে 
একত্র থাকিবার আকাজ্ষা আমীদের ছিল। আমি জেলে ফিরিঘা গেলে তিনি 
ডাক্তার ও চিকিৎসার যথেষ্ট সময় পাইবেন। এখন গ্রেফ তার নিকটবর্তী বলিয়া 
মনে হওয়ায় আমি কলিকাতায় আমার উপস্থিতিতে ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ 
করা স্থির করিলাম । অগ্যান্য ব্যবস্থা পরে হইতে পারিবে । 

আমি ও কমল! ১৫ই জানুয়ারী কলিকাতা যাত্রার দিন স্থির করিলাম। 
' স্বাধীনতাদিবসের মভার পূর্বে ফিরিয়া আসিবার যথেষ্ট সময় হাতে রহিল। 
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১৯৩৪-এর ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ছ। আম এলাহাবাদের বাড়ীর বারান্দায় 
বসিয়া একদল কৃষকের সহিত কথা৷ বলিতেছিলাম। বাষিক মাঁঘমেল! আবরস্ত 
হইয়াছে, আমাদের বাড়ীতে সারাদিন দর্শকের অভাব ছিল না। সহসা আমার. 
পা টলিতে লাগিল, পড়িতে পড়িতে নিকটস্থ একটা থাম ধরিয়৷ টাল 
সামলাইলাম। দরজা জানালা কাপিতে লাগিল, নিকটস্থ স্বরাজভবন হইতে 
গুরুগ্ভীর ধ্বনি আপিতে লাগিল, সেখানে ছাদ হইতে টালি খসিয়া পড়িতেছিল। 
ভূমিকম্প সম্পর্কে পূর্ধব অভিজ্ঞতা না! থাকার দরুণ প্রথমে আমি কিছু বুঝিতেই 
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পারিলাম না, তবে বুঝিতে বেশী বিলম্ব হইল না । এই অভিনব অভিজ্ঞত 
আমার বড় কৌতুক বোধ হইল, আমি কৃষকদের সহিত কথ! চালাইতে লাগিল 
এবং তাহাদিগকে ভূমিকম্পের বিষয় বলিতে লাগিলাম। আমার বৃদ্ধা জেঠী 
দূর হইতে চীৎকার করিয়া আমাকে দালান ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে বলিলেন 
এই আহ্বান আমার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হইল। প্রথমত 
ভুমিকম্পটা আমি গুরুতর বলিয়! বিবেচনা করি নাই। দ্বিতীয়তঃ আম 
রুপ্না মাত! দোতলায় রৃহিয়াছেন, আমার শ্বীও সম্ভবতঃ দৌতলায় যাত্রার জ 
জিনিষপত্র গুছাইতেছেন ; তাহাদের ফেলিয়া আমি কোনক্রমেই নিজে নিরাপ 
স্থানে যাইতে পারি না। মনে হইল বেশ কিছুকাল কম্পন চলিল, তারপ 
বন্ধ হইয়া গেল। এ বিষয়ে কয়েক মিনিট আলাপের পর আমরা উহা ভুলি 
গেলাম। আমরা তখন জানিও না, কল্পনাও করিতে পারি নাই যে এই ছু 
তিন মিনিটের মধ্যে বিহার এবং অন্যান্ত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোকের কি সর্ঝনা 
হইয়া! গেল ! ৃ 

সেইদিন সন্ধ্যায় আমি ও কমলা কলিকাতা ঘাত্রা করিলাম। রাত্রি 
অন্ধকারে আমাদের ট্রেন যে ভূমিকম্পপীডিত দক্ষিণ অঞ্চল দিনা চলিম্বা গেল, তাহ 
বুঝিতে পারিলাম না। পরদিন কলিকাতায় ধ্বংদলীলার বিশেষ কোন সংবা 
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পাওয়া গেল না। তার পরদিন কিছু কিছু সংবাদ আপিতে লাগিল। তৃত্ী 
দিবসে আমর! সেই হুর্রিপাকেক কথা অম্পষ্ভাবে বুঝিতে আরম্ভ করিলাম । 
কলিকাতায় আনাদের কাজকর্শ লইয়া বাস্ত থাকিলাম। বনু সাক্তারে 
সহিত বারম্বার পরামর্শ করির| স্থির হইল, দুই একমাল পরে কমল! চিকিত্সা 
জন্য কলিকাতায় আদিবেন। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর বন্ধুবান্ধব ও কংগ্রেসে 
সহকক্মীদের সহিত সাক্ষাৎ হইল | সমন্ত সময় আমি এক ভয়াবহ মানপিং 
অবসাদ অন্রভব করিতে লাগিলাম । মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন টি এ 
পরিবার ভরে যেকোন কাজ করিতে ভীত । ইহারা অনেক সহা কা৭দ।ছে 
ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা এখানে সংবাদপত্রগুলি অধিক সতর্ক । অন্যান 
স্থানের ন্যায় এখানেও ভবিষ্যৎ কার্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে সন্দেহ ও অনিশ্চিত মনোভাব 
দেখিলাম । ভয় অপেক্ষ। এই অনিশ্চিত সন্দেহই কাধ্যকরী রাজনৈতিক কন্মধার 
অবরুদ্ধ করিয়া বাখিয়াছে। ফাসিস্ত মনোভাব অতিথাত্রায় প্রত্যক্ষ-_সমাজ- 
তান্ধ্রিক বা কমুানিষ্ট প্রবণতাও আছে_-ভবে এই সমস্তই মিলিত মিশ্রিত এব' 
অস্পষ্ট । এই সকল বিভিন্ন দলের সীমারেখা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা কঠিন 
টেবোরিষ্ট আন্দোলন সন্বদ্ধে বিশেষ কিছু দেখিবার বা জানিবার সুযোগ ও 
সময় আসি পাইলাম না। সরকারী তরফ হইতে উহার সম্বন্ধে ঘোষণা এবং 
বিশেষভাবে উহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইতেছিল। আমি যতদূর জানিতে 
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পারিলাম, উহার রাজনৈতিক গুরুত্ব কিছু ছিল না, এ দলের প্রবীণ সাস্থদের 
টেরোরিজম্এর উপর কোন বিশ্বান আর ছিল না। তাহাদের চিন্তাপ্রবাহ 
স্বতন্ত্র পথে চালিত হইতেছিল। যাহা হউক গভর্ণমেন্টের কাজে বাঙ্গলাদেশে 


থে ক্ষোভ ছিল এবং তাহার ফলে এখানে ওখানে ব্যক্তিবিশেষ সংযম 


হারাইয়। শক্রভাব প্রদর্শন করিত। উভভয়পক্ষেই এই বৈরভাব অত্যন্ত প্রবল 
ছিল সনেহ নাই। ব্যক্তিবিশেষ টেরোরিষ্টের মধ্যে ইহা যথেষ্ট প্রতাক্ষ। 
রাষ্ট্রের মনোভাবের মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রতিহিংসা দাধন এবং চিরবৈরিতার 
ভাব অতিমাত্রায় প্রবল) ধীরভাবে সমাজদ্রোহী কাজগুলি আয়ত্বের মধ্যে 
আনিয়া দমনের চেষ্টার অভাব। যে কোন গভর্ণমেপ্ট টেরোরিজম্‌ সংক্রান্ত 
কার্যের সনুখীন হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে এবং উহ্বা দমন করিতে বাধ্য 
হয়। কিন্তু গভর্ণমেন্টের পক্ষে প্রশান্ত সংঘম রক্ষা করা আবশ্টক। দোষী 
নির্দোধী নিষ্িশেষে নকলের বিরুদ্ধে নির্বিচারে অতিরিক্ত ব্যবস্থা অবলগিত 
হইলে নির্দোষীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বেশী বলিয়া তাহার আঘাত তাহাদের 
উপর গিয়া পড়ে। এইবূপ ভীতিপ্রদর্শনের সন্মুথে ধীর ও সংযত থাকা “সম্ভবতঃ 
সহজ নহে। টেরোরিজম্-সংক্রান্ত কারা বিরল হইগেও তাহার সস্তাবণা 
সর্বদাই বিদ্যমান, এই ধারণাই, বাহাদের হাতে উহ দমনের ভার তাহাদিগকে 
ধৈর্যাহীন করিবার পক্ষে ঘথেষ্ট । এই সকল কাজ ব্যাধি নহে, ব্যাধির লক্ষণ- 
ইহা স্পষ্ট। ব্যাধির চিকিত্সা! না করিয়া লক্ষণের চিকিতসা! করা নি্ছল। 

যে সকল যুবক যুবতীর টেরোরিষ্টদের সহিত সংশ্রব আছে বলিয়া বিবেচনা 
করা হয়, কাব্যত: তাহারা গোপন কাজের মোহে আকষ্ট হয়, আমার ইহাই 
বিশ্বান। গৌপনতা! ও বিপদ দুঃসাহসী যৌবনকে চিরদিনই আকর্ষণ করে) 
কিসের জন্য এত কোলাহল, যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া কাহারা কাধ্য 
করিতেছে জানিতে কৌতুহল হয়। ইহা ডিটেকটিভ, উপন্যাসের আকর্ষণ । 
মাসলে এই নকল লোকের কোন কাজ করিবার মতলব থাকে না টেরোরিষ 


 ছাধ্য ত নহেই, কেবলমাত্র সন্দেহভাজনদের সংস্পর্শে গিয়া তাহারা নিজেদের 
 শুলিশের সন্দেহভাজন করিয়া তোলে। যুদি তাহাদের অধিক দুর্ভাগ্য না হয়, 
তাহা হইলে মহজে ও অবিলম্বে তাহারা গিয়া অন্তরীণদের দলতৃক্ত হয় অথব! 
. বন্দীশালায় উপনীত হয়। 


আমরা শুনিয়াছি, আইন ও শৃঙ্খলা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গৌরবময় 


 কীত্তি। আমার মনের স্বাভাবিক গতি উহার পক্ষে। আমি জীবনে শৃঙ্খলা 
ই ভালবাসি ; অরাজকতা, বিশৃঙ্ঘলা ও অযোগ্যতা আমার নিকট অগ্রীতিকর। 
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কিন্ত রাষ্ট্রও গভর্ণমেন্ট জনসাধারবের উপর যে আইন ও শৃঙ্খলা চাপাইয়া দেন, 
“তন্তু অভিজ্ঞতা হইতে তাহার মূল্য সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। 
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সময় সময় লোকে ইহার জন্য অত্যধিক মুলা দিয়া থাকে। আইন আসলে 
প্রভাবশালী অংশের ইচ্ছামাত্র এবং শৃঙ্খলা সর্বব্যাপী ভীতির রূপান্তর । সময় 
সময় আইন ও শৃঙ্খলার অভাবকেই আইন ও শৃঙ্খলা বল! হয়। এক সর্বব্যাপী 
ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন সাফল্য কাহারও নিকট গ্রীতিগ্রদ হইতে 
পারে না। রাষ্ট্রের দমননীতিমূলক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত “শৃঙ্খলা” যাহা 
উহা ব্যতীত টিকিতে পারে না» তাহার সহিত অ-সামরিক শাসন অপেক্ষা 
সামরিক জবর-দখলের সাদৃশ্যই বেশী। সহ বৎসর পূর্বের রচিত কবি কহলনের 
কাশ্ীরী এতিহাসিক মহীকাব্য “রাজতরঙ্গিণী'তে আমি দেখিয়াছি, আইন ও 
শৃঙ্খলার মানার্থবোধক, রাষ্ট্র ও শাসকগণের যাহা রক্ষা করা কর্তব্য, তৎসম্প্কে 
পুনঃ পুনঃ ধর্ম ও অভয় এই দুইটি শব্ধ ব্যবহার করা হইয়াছে । আইন বলিতে 
কেব্লমাজ্জ নিছক আইন ছাড়। আরও কিছু বুঝায় এবং শুঙ্খল! বলিতে 
জনসাধারণের ভয়হীনতা বুঝায়। ভীত জনসাধারথের উপর বলপূর্বক শৃঙ্খলা 
স্থাপন করা অপেক্ষা এই অভয় জাগ্রত করা কত বেশী আকাঙ্ষার 

আর্মরা তিনদিন ও একবেলা! কলিকাতীয় ছিলাম, এই সময়ে আমি তিনটি 
জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছি। আমি পূর্ব কলিকাতায় যে ভাবে বক্তৃতা করিয়া- 
ছিলাম, এবারও সেইভাবে হিংসামূলক উপায়ের নিন্দা ও তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি 
প্রদর্শন করিলাম, তারপরে বাঙ্গলায় অবলধ্িত সরকারী উপায়গুলি আলোচনা 
করিলাম। এই প্রদেশের ঘটনাবলীর বিবরণ শুনিয়া আমি অতিমাত্রায় অভিভূত 
হইয়াছিলাম, ফলে আমার বক্তৃতা অত্যন্ত আন্তরিক হইয়াছিল । কোন অঞ্চলের 
সমগ্র জনতার উপর নিব্বিচারে নির্যাতন চালাইয়া যে ভাবে মনুষ্যত্বের মধ্যাদীকে 
অপমানাহত করা ইইয়াছে, তাহার বিবরণ শুনিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। 
রাজনৈতিক সমন্তা গুরুতর হইলেও তাহার স্থান মনুয্যত্ের সমস্যার পরে। এই 
তিনটি বন্তৃতাই পরে কলিকাতায় আমার বিচারকালে তিনটি স্ব 
অভিযোগরূপে উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং আমার বর্তমান কাক 
তাহারই ফল। 

কলিকাতা হইতে আমরা ,কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য 
শান্তিনিকেতনে আসিলাম। তীহাকে দেখিলে সর্বদাই আনন্দ হয়, এত নিকটে 
আসিয়া, তাহাকে না দেখিয়া যাইতে মন সরিল না। আমি পূর্বে আরও 
দুইবার শাস্তি-নিকেতনে আসিয়াছি, কমলার পক্ষে এই প্রথম; তিনি বিশেষ- 
ভাবে স্থানটি দেখিতে আসিলেন, কেন না আমাদের কন্যাকে এখানে রাখার 
সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ইনিরা শীগ্ুই ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা দিবে, কাজেই 
তাহার ভবিষ্বৎ শিক্ষা লইয়া আমর! চিন্তিত ছিলাম। তাহার সরকারী বা 
অর্ধ-সরকারী বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলিতে যোগ দেওয়ার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম, 
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ভূমিকম্প 


কেন না এগুলি আমি আদৌ পছন্দ করি না। ইর্াঁর চারিদিক ব্যাপিয়া, 
প্রতুত্বগ্রবণ পীঁড়াদায়ক সরকারী আবহাওয়ার পরিমগ্ুল। অবশ্য অতীতেও 
ইহা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ নরনারীর উদ্ভব হইয়াছে এবং আরও হইবে। 
অল্পসংখ্যক ব্যক্তির কথা ছাড়িয়! দিলে, যৌবনের স্থকুমার বৃত্বিগুলি নিজ্জাঁব ও 
দমন করিবার অভিযোগ হইতে বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি অব্যাহতি পাইতে পারে না। 
শান্তি-নিকেতনে এই মৃত্যুকঠোর হস্তের অভাব বলিয়াই আমরা ইহা নির্বাচন 
করিয়াছিলাম। যদিও অনেক দিক দিয়া অন্যান্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আধুনিক 
ব্যবস্থা বা সাজ-মরগ্াম ইহার নাই। 

ফিরিবার পথে পাটনায় নামিয়া! রাজেন্দ্র বাবুর সহিত ভূমিকম্পের মেবাকার্ধা 
সম্বন্ধে আলোচন! করিলাম। তিনি সদ্য কারামুক্ত হইয়াই বে-মরকারী সেবা- 
কাধোর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের আগমন অপ্রত্যাশিত, কেন না 
আমাদের একখানা তারও বিলি হয় নাই। কমলার ভ্রাতার সহিত যে বাড়ীতে 
আমাদের থাকার কথা ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ইহা একটি বৃহৎ দোতলা 
ইটের বাড়ী ছিল। অতএব অন্তান্য সকলের মত আমরা মুক্ত-প্র্তরে বাস 
করিতে লাগিলাম। 

পরদিন আমি মজঃফরপুর দেখিতে গেলাম । ভূমিকম্পের পর ঠিক সাতদিন 
অতিবাহিত হইয়াছে, অথচ কয়েকটি প্রধান রাস্তা ছাড়া, ধ্বংসম্তুপ সরাইবার 
কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। এই সকল রাস্তা হইতে মৃতর্দেহ বাহির হইতেছে, 
দেহগুলির অবয়বে বিশেষ ভঙ্গী, যেন পতিত দেওয়াল বা ছাদ ঠেকাইবার চেষ্টা । 
ধ্বংসম্তপের দিকে চাহিলে আতঙ্কে অভিভূত হইতে হয়, যাহারা বাচিয়া আছে 
তাহারাও অভিভূত, মানসিক তীব্র আঘাতে ভিয়মাণ। 

এলাহাবাদে ফিরিয়াই, টাঁকাকড়ি ও জিনিষপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল, 
কংগ্রেমের ও কংগ্রেসের বাহিরের লোক সকলে একযোগে একাগ্রভাবে কার্ধ্য 
আরম্ভ করিলাম। আমার কোন কোন সহকক্মাঁ ভূমিকম্পের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা 
দিবসের অনুষ্ঠান স্থগিত বাখিবার পরামর্শ দিলেন। আমি এবং আমার অন্যান্য 
সহকম্থা, ভূমিকম্প হইলেও কার্য প্রণালী স্থগিত রাখার অনুকূলে কোন যুক্তি 
খুঁজিয়া পাইলাম না। অতএব ২৬শে জান্গয়ারী এলাহাবাদ জিলার গ্রামগুলিতে 
বহু সভা হইল, সহরেও সভ| হইল এবং আমরা প্রত্যাশাতীত সাফল্য লাভ 
কবিলাম। অনেকে পুলিশ কর্তৃক বাধাদান ও গ্রেফতারের সম্ভাবন! অনুমান 
করিয়াছিলেন, কোথাও কোথাও সামান্য বাধা দেওয়াও হইয্াছিল। কিন্তু 
আমরা আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, আমাদের সভা নির্ধিবাদে স্থুসম্পন্ন হইল। 
কোন' কোন গ্রামে ও সহবে কিছু লোক গ্রেফ তার কর! হইয়াছিল। 

বিহার হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই ভূমিকম্পের বিবরণ দিয়া 
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উপনংহারে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া আমি এক বিবৃতি গ্রচার 
করিলাম। এই বিবৃতিতে আমি ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরের কয়েক দিন বিভার 
গভর্ণমেপ্টের চুপচাপ বপিয়া থাকার সমাহলোচন। করিয়াছিলাম। পীড়িত অঞ্চলের 
কম্মচারীদিগকে সমালোচনা করিবার আমার কোন অভিপ্রায় ছিল না, দেন না 
তাহারা যে সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, অতি বড় সাহলী ব্যক্তি ৫ 
তাহা মহাপরীক্ষা, আমার কয়েকটি কথার এরূপ ব্যাখ্যা হইতে পা উহাতে 
আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম । কিন্তু আমি গভীরভাবে অন্ুভ-  বয়াছি 
যে, বিহার গনর্ণ,মন্টেন কেন্্রস্থলে, প্রারভ্তে কোন তত্পরতাই দেখা : নাই। 
বিশেষতঃ ধ্বংসন্ত প সরাইতে পারিলে অনেকের জীবন রক্ষা হইত। 

একমাত্র মুঙ্গের সহরেই সহমত ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল, তিন সপাং রও 
আমি দেখিয়াছি, অনেক ধ্বংসস্তপে তখনও হাত দেওয়া হয় নাই) অথ: 'াট 
মাইল দুরে জামালপুরে. সহম সহম রেলওয়ে শ্রমিকের উপনিবেশ রহিঃ ছে, 
ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদিগকে আনিয়া এই কাজে লাগান সম্ভবপর 
ছিল। এমন কি ভূমিকম্পের বার দিন পরেও জীবস্ত মানুষ বাহির কর! 
হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট ধন সম্পত্তি রক্ষার জঙ্য অবিলম্বেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু বাড়ীর তলার চাপা-পড়া জীবন্ত মানুষকে উদ্ধার করিতে সেরূপ তৎপরতা 
দেখাইতে পারেন নাই। এই অঞ্চলের মি্টনিসিপাস্টিগুলির কাজ কন্ধ 
একেবারেই অচল হইয়া গিয়াছিল। 

আমার সমালোচনা আমি সঙ্গত বলিয়াই মনে করি এবং পরে দেখিয়াছি, 
ভূকম্পপীড়িত অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই উহার সহিত একমত । কিন্তু সঙ্গতই 
হউক আর অসন্গতই হউক, উহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল, গভর্মেণ্টকে অপবা 
দেওয়ার উদ্দেশে নহে, তীহাদিগকে কশ্মতত্পর করিয়া তোলাই আমার অভি 
ছিল। এ সম্পর্কে কোন কাজ কর! ন! করা লইয়া ভাহারী কোন ইচ্ছারুত্ 1 
করিয়াছেন এমন অপবাদ, কেহই দেয় নাই। ইহা এক অভিনব অভ ৬পূর্বব 
অবস্থা, এ ক্ষেত্রে ভুল ক্রটি মার্জনীর। আমি যতদূর জানি (€ কেন না তখন 
আমি জেলে) তাহাতে বিহ্বা গভর্ণমেন্ট পরে, ধ্বংসের উপর পুননিম্মাণে 
উত্সাহ ও যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন। 

কিছ্ব আমার সমালোচনায় ক্রোধের সঞ্চার হইল, অল্পদিন পরেই, ভার্সাম। 
রক্ষার জন্য বিহারের কতিপগ্ন ভদ্রলোক গভর্ণমেন্টের অন্থকূলে একখানি প্রশংসা- 
পত্র প্রচার কবিলেন। ভূমিকম্প এবং ভাহার সেবাকাধ্য যেন গৌণ ব্যাপার । 
গভর্ণমেন্টকে সমালোচনা করা হইয়াছে, ইহাই যেন মুখ্য ব্যাপার এবং রাজভক্ক 
প্রজাবৃন্দ নিশ্চয়ই তাহাদের সমর্থন করিবেন । গভর্ণমেন্টের সমালোচনায় অগ্রীতি 
প্রকাশ, ভারতের সব্পত্রই দেখা যাঁয়; অথচ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ইহ! নিত্য 
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নৈমিত্তিক ব্যাপার। ইহা সমালোচনা অসহিষ্ণু সামরিক মনোবৃত্তি। রাজার 
মতই ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এবং উচ্চপদস্থ কর্শচারীরা কোন অন্যায় করিতে 
পারেন না। উহার উল্লেখ করাও রাজপ্রোহ। 

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গভর্ণমেণ্ট কঠোর, অথবা অত্যাচারী এ 
অভিযোগ অপেক্ষা অযোগ্যতা ও অক্ষমতার অভিযোগ আনিলে ক্রোধে রসঞ্চার 
হয় বেশী। প্রথমোক্ত অভিযোগ করিলে যে কেহ কারাগারে যাইতে পারে 
তবে গভর্নমেন্ট উহা শুনিতে অভ্যস্ত, কাধধ্যতঃ উহ গ্রাহ্থ করেন না। যাহাই 
হউক, সাআাজ্যের অধীশ্বর যে জাতি তাহার নিকট উহা স্থতিবাদেরই রূপান্তর । 
কিন্তু অযোগ্য বলিলে, মানসিক বলের অভাব আছে বলিলে, তাহারা আহত ইন, 
ইহাতে তাহাদের আত্মমধ্যাদীর মূলদেশে আঘাত লাগে) নিজেদের বিধাতা- 
প্রেরিত পুরুষ মনে করিয়া ভারতে ইতরাজ কর্মচারীরা যে মোহে মশগুল থাকেন, 
ইহাতে সেই মোহ ব্যাহত হয়। তাহারা সেই আংলিকান বিশপের মনত, যিনি 
ৃষ্টানের পক্ষে অন্থুচিত ব্যবহারের অভিযোগ বিনয়ের সহিত মানিয়া লইতে রাজী, 
কিন্তু কেহ তাহাকে নির্ধবোধ ও অযোগ্য বলিলে রুষ্ট হইয়া অনুরূপ প্রত্যুত্তর দেন। 

ইংরাজদের মনে এক সাধারণ বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসকে তাহারা প্রায়ই 
অপরিবর্তনীয় সত্যরূপে জাহির করিয়া থাকেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্টে ইংরাজ 
কর্মচারীর সংখ্যা কমিলে কিন্বা তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হাঁস হইলে, গভর্ণমেণ্ট 
অতিশয় মন্দ ও অযোগ্য হইয়া পড়িবে । এই বিশ্বাস বজায় রাখিয়া পরিবর্তন- 
পন্থী ও অন্যান্ত অগ্রগামী ইংরাজের। উৎ্সাহপূর্ণ উদারতার মহিত বলিয়া থাকেন 
যে, ভাল গভর্ণমেন্ট অপেক্ষা স্বায়ভ্তশাসন অনেক শ্রেঠ এবং যদি ইচ্ছা করিয়া 
ভারতবাশীরা অধঃপাতে যাইতে চায়, তাহ! হইলে তাহাদিগকে বাধা দেওয়! 
উচিত নহে। ব্রিটিশ প্রভাব অস্তহিত হইলে ভারতের ভাগে; “ক ঘটিবে তাহা 
আমি জানি না। কি ভাবে ব্রিটিশগণ সরিয়া যাইবেন, তাহ: 5। যাইবার পর 
ক্ষমতা কাহাদের হাতে আসিবে এবং আরও অন্যান্ত অনেক জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক ঘটনার উপর তাহা নির্ভর করে। আমাদের মনে হয় ব্রিটেনের 
সহায়তায় এমন সব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাইতে পারে, যাহা অধিকতর অকর্মণ্য 
এবং বর্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষা সর্বত্রই মন্দ হইবে, কেন না ইহাতে বর্তমান 
ব্যবস্থার দোযগুলি থাকিবে, অথচ উহার ভালগুলি থাকিবে নাঁ। পক্ষান্তরে 
আমি ইহাও ভাবিতে পারি যে, ভারতবাধীর দিক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও 
প্রবর্তন করা যাইতে পারে যাহা বর্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষাও অধিকতৰ কন্মকুশল 
এবং কল্যাণকর হইবে। সম্ভবতঃ দমননীতিযূলক ব্যবস্থাগুলি খুব বেশী কর্মনকুশল 
ন| হইতে পারে, শামনব্যবস্থায় এত জীকজমক নাও থাকিতে পারে, কিন্তু শস্য 
ও পণ্য উৎপাদন, লোকের তাহাতে ভোগ করিবার স্থবিধা বাড়িবে। জনসাধারণের 
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দৈহিক, নৈতিক ও সংস্কৃতির আদর্শ উন্নত হইবে। আমার বিশ্বাস স্বায়ত্ব-শাসন 
সব দেশের পক্ষেই ভাল। কিন্তু প্রকৃত ভাল গভর্ণমেন্টের বিনিময়ে আমি 
স্বায়ত্র-শাসনও গ্রহণ ' করিতে প্রস্তুত নহি। স্থায়ত্ব-শাসন যদি তাহার 
যৌক্তিকত। প্রমাণ করিতে চাহে, তাহা হইলে পরিণামে তাহাকে জনসাধারণের 
জন্য উতৎকষ্টতর গভর্ণমেন্টে পরিণত হইতে হইবে । কেন না আমি বিশ্বাস কৰি 
অতীতে ভারতে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের যে দাবীই থাকুক না কেন বর্তযানে ইহা 
ভারতের উত্তম গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণের জীবন-যাত্রার উন্নতি সাধনে 
অক্ষম এবং বর্তমান আকারে ভারতে ইহার উপযোগিতা শেষ হইয়াছে, ইহাই 
আমার ধারণী। ভারতের স্বাধীনতার প্রকৃত যৌক্তিকতা এই ষে, ইহা উৎকুষ্ঠতর 
গভর্ণমেণ্ট চাহে, জনসাধারণের জীবন-যাত্রা উন্নত করিতে চাহে, শিল্পবাণিজা ও 
শিক্ষা সংস্কৃতির পরিপুষ্টি চাহে, বৈদেশিক সাম্রাজানীতির শাসনপ্রণালী হইতে 
অনিবাধ্যরূপে সৃষ্ট দমন ও ভয়ের আবহাওয়া হইতে মুক্তি চাহে। ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্ট ও সিভিলিয়ানগণের ভারতের উপর তাহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা চাপাইয়া 
দিবার ক্ষমতা প্রচ্নবইই আছে কিন্তু বর্তমান ভারতের সমস্তাগুলি সমাধানে 
ইহাদের ক্ষমতাও নাই, যোগাতাঁও নাই, ভবিষ্যতের আশা আরও কম, কেন না 
তাহাদের ভিত্তি ও পূর্ধনিদ্দিষ্ট ধারণা সমস্তই তুল, বাস্তবের সহিত তাহাদের 
যোগস্কত্র ছিন্ন হইয়াছে । কোন গভর্ণমেন্ট বা শীঘক সম্প্রদায়ের যোগ্যতা ষেখানে 
অতি কম এবং এক অতীত বাবস্থার্‌ ধাহারা সমর্থক সেখানে দীর্ঘকাল নিজেদের 
ইচ্ছাও তাহারা চালাইতে পারেন না। 

এলাহাবাদের ভূকম্প-সাহায্য সমিতি আমাকে পীড়িত অঞ্চলে কি ভাবে 
নেবাঁকাধ্য হইতেছে, তাহার বিবরণ পাঠাইতে বলিলেন । আমি তৎক্ষণাৎ রওনা 
হইলাম এবং একাকী দশ দিন সেই বিধবন্ত ধ্বংসের শ্াশানে ভ্রমণ করিলাম | এই 
ভ্রমণ অত্যন্ত ক্লেশকর, আমি প্রায়ই ঘুমাইতে পারি নাই । প্রভাত পাঁচটা হইতে 
মধ্যরাত্রি পর্যান্ত আমর! বিদীর্ণ ও বন্ভাবে বক্র রাস্তার উপর দিয়া মোটরমে'গে 
চলিতাম, সীকে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নৌকায় নদী পার হইতে হইত; কোথাও 
বা জমি অবনত হওয়ায় রাস্তা জলে ডুবিয়া থাকিত। সহরগুলিতে ধ্বংজস্তপের 
ভয়াবহ দৃশ্ঠ, বাস্তাগুলি যেন কোন দৈত্য ছিডিয়া মোচড়াইয়া দিয়াছে; কোথাও 
বা রাস্তাগুলি বাড়ীর ভিত্তি ছাড়াইয়! উঠিয়া গিয়াছে। এই সকল রাস্তার উপর 
বড় বড় ফাটল দিয়া তীব্রবেগে উৎসারিত জল ও বালুকায় মানুষ পশ্ত একসঙ্গে 
ভাসিয় গিয়াছে । এই সকল সহর ছাড়াও উত্তর বিহারের সমতল অঞ্চল-- 
যাহা বিহারের উদ্ভান বলিয়া কথিত হয়--তাহার সর্বাঙ্গে ধ্বংস ও শাশানের 
ভয়ঙ্কর রূপ। ক্রোশের পর ক্রোশ বালুকায় আচ্ছন্ন, কোথাও বা বিস্তীর্ণ জলরাশি, 
বিদীর্ণ ভূপুষ্ঠে গভীর গহ্বর, অজন্ম ফাটল হইতে জল ও বালুকা উিত হইতেছে। 
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কয়েকজন ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারী, ধাহারা এই অঞ্চলের উপর দিয়া এরোপ্লেনে 
ধ্ংসলীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহারা বলিলেন, মহাযুদ্ধের সময় এবং তাহার 
অব্যবহিত পরের উত্তর ফ্রান্সের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। 

ইহা এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা । পাশাপাশি দুইদিক হইতে প্রবল আলোড়নে 
ভূকম্পের সুচনাতেই প্রত্যেকে ধরাশায়ী হইল। তাহার পর উপরে ও নীচে, 
উত্থান পতনের ধ্বংসলীলা৷ চলিল--অজন্ন কামান যেন গজ্জিয়! উঠিল; যেন শত 
শত বিমানপোত হইতে পোথানৃষ্টি হইতেছে) দেখিতে দেখিতে বিদীর্ণ ফাটল ও 
গহ্বর দিয়া! গ্রবল বেগে জল উট ১০১২ ফিট উর্ধে ছিটাইয়া পড়িতে লাগিল। 
সম্ভবত: তিন মিনিট কি আর কিছুকাল থাকার পর ইহা শান্ত হয়, কিন্তু এই 
তিন মিনিটের কি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা! অনেকে ভাবিতেছিল পৃথিবীতে বুঝি 
প্রলয়াস্তকাল উপস্থিত, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছ নাই। সহরে বাড়ী পড়ার 
শব্ব, জলোচ্ছ্বাস এবং ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন বাযুম্ড. কয়েক গজ দুরেরশজিনিষও 
দেখা যায় নাই। পল্লী অঞ্চলে ধূলি ছিল না, ব্ংদূর দেখা যাইত-_কিন্তু মাথা 
ঠিক করিয়া! দেখিবে কে? যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা ভূমিতে গড়াইতে- 
ছিল অথবা ভয়ে অদ্ধ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। 

ভূমিকম্পের দশদিন পরে বার বত্মরের একটি ক্ষুদ্র বালককে ( আমার মনে 
হয় মজ£ফরপুরে ) খুঁড়িয়! বাহির করা হইল। দে বিহ্বল ও বিমূঢ়, যখন সে 
পড়িয়া গেল এবং ভাঙ্কাবাড়ীর মধ্যে বন্দী হইল, তখন তাহার মনে হইয়াছিল যে 
জগত শেষ হইয়। গিয়াছে, কেবলমাত্র সে-ই বাঁচিয়া আছে। 

এই মঞ্জঃফরপুরেই যখন ভূমিকম্পে চারিদিকে বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, শত 
শত নরনারী সহসা মৃত্যু-কবলিত হইতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বালিকা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনভিজ্ঞ যুবক-দম্পতী কিংকর্তব্যবিমূঢ ও বিহ্বল হইয়া 
পড়িয়াছিল। যাহা হউক আমি শুনিলাম, প্রস্ততি ও শি* ভালই আছে। 
ভূমিকম্পের স্মৃতি স্মরণ করিয়া বালিকার নাম রাখা হইয়াছে, কম্প দেবী। 

আমাদের ভ্রমণ শেষ হইল মুকঙ্গের সবে আসিয়া। নেপালের প্রাস্তসীমা 
পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করিয়। ধ্বংসের বু ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
বিধ্বস্ত জনপদ ও ধ্বংসস্তূপ দেখিতে দেখিতে অভ্যন্ত হইয়া উঠিলেও সমৃদ্ধিশালী 
মুঙ্গের নগরীর শো চনীয় পরিণতির সম্মুখে দীড়াইয়! শিহরিয়া উঠিলাম। সে 
ভয়াবহ দৃশ্ঠ জীবনে ভূলিব না। 

কি সহরে কি পল্লীতে সর্বত্র অধিবাসীদের মধ্যে নিজের চেষ্টায় আত্মরক্ষার 
অভাব দেখিয়া ব্যথিত হইলাম, সম্ভবতঃ সহরের মধ্যঅেণীই এ বিষয়ে সর্বাধিক 
অপরাধী । তাহারা অপরের সাহায্য প্রার্থী হইয়া নিশ্টেষ্ট বসিয়া আছে, হয় 
গভর্ণমেণ্ট, নম বে-সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্য করিবেই। অবশ্য 
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জওহরলাল নেহরু 


তূমিকম্পের ভীতিবিহ্বলতা জনিত মানসিক বিভ্রম ইহার জন্য কতকটা দায়ী, 
কালে হয়ত ইহা কমিয়া গিয়াছে ! 

ইহার মধ্যে বিহারের অন্যান্য জিলা এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত 
সেবাব্র্তীদের শক্তি ও যোগ্যতা দেখিয়! আমি চমতকৃত হইলাম। এই সকল 
তরুণ নব-নারীরা বিভিন্ন মেবাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সত্বেও পরম্পরের সহযোগিতায় 
যেরূপ কূশলতার সহিত সেবা করিতেছিলেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়| 

ধ্বংসস্তূপ খনন ও অপসারণ আন্দোলনে স্থানীয় জনসাধারণকে প্রবৃ্ভ 
করাইবার জন্য মুঙ্গেরে আমি এক নাটকীয় ভঙ্গীতে অভিনয় করিলাম। আমি 
একটু ইতস্ততঃ করিয়া কাজ আরম্ভ করিলাম, কিন্তু ফল ভাল হইল। সমস্ত 
সেবা প্রতিষ্ঠানের নারকদের সহিত আমি কোদাল ঝুড়ি হস্তে সারাদিন খনন কাধ্য 
চালাইলাম; আমরা একটি বালিকার মুতদেহ বাহির করিলাম । সেই দিনই 
আমি মুন্দের পরিত্যাগ করিলাম, কিন্ত খনন কাধ্য চলিতে লাগিল, বহু লোক 
আপিয়া উহাতে ঘোগ দিল, বেশ স্থন্দর কাজ হইতে লাগিল। 

মমস্ত বে-সরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাবু রাজেন্রপ্রসাদ পরিচালিত 
সেন্টাল রিলিফ কমিটির গুরুত্ই অধিক ছিল। ইহা কেবলমাত্র কংগ্রেসপন্থীদের 
লইয়া গঠিত হয় নাই, ক্রমে ইহা এক নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণভ 
হইয়াছিল । বিভিন্ন দল ও দাতারা ইহার প্রতিনিধি ও সবন্তা হৃইঘ়াছিলেন। 
পল্লী অঞ্চলের কংগ্রেদ কমিটিগুলির সুহায়তা পাওয়ায় ইহার অবশ্য অনেক স্থবিধা 
হইয়াছিল। এক গুজরাট এবং যুক্ত-প্রদেশের কয়েকটি জিল। ছাড়া বিহারের 
মত আর কোথাও কুংগ্রেসকত্মাদের সহিত কৃষকদের যোগ নাই । বিহার কষক- 
প্রধান প্রদ্দেশ, এখানের কংগ্রেসকম্মীদের অধিকাংশই রুষকশ্রেণীর | এমন কি 
মধ্যশ্রেণীও কৃষকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । কিছুদিন পূর্বে আমি কংগ্রেসের 
সম্পাদক হিসাবে, বিহার গ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাধ্যালয় পরিদর্শন সা 
গিরাছিলাম। আফিস সংক্রান্ত কাজ কর্মের শৈথিলা ও অনিয়ম দেখিয়া ত 
কঠোর ভাষায় তিরঙ্কার করিয়াছিলাম | দাড়াইবার পরিবর্তে বঘা) বসান পি 
শুইয়! পড়ার ভাবই যেন প্রবল । , আফিসে সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নাই, সাধারণ 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বাতিবেকেই যেন তাহার! কাজ চালাইতে সচেষ্ট । কাধ্যালয় 
মন্পর্কে আমার আলোচনা সন্বেও আমি ভাল করিয়াই জানিতাষ, এই প্রদেশ 
অত্যন্ত আগ্রহের সহিত একাগ্রচিত্তে কংগ্রেসের কাজ করিরা থাকে । এখানে 
কংগ্রেসের কোন আড়ন্বর নাই বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে কষক্ণীর সঙ্বন্ধ 
সমর্থন রহিঘ্বাছে। এমন কি, নিখিল ভারত বাস্ীয় সমিতিতেও বিহ্বারের সাশ্র 
কথন কোন ব্যাপাবে উগ্রভাব প্রদর্শন করেন না, এখানে তীহাদের দেখিলে 
মনে হয়, তাহারা যেন আশ্চর্য হয গিয়াছেন। কিন্তু নিরুপত্রব প্রতিরোধ 
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ভূমিকম্প 

আন্দোলনে বিহারের কীত্তি উজ্জল । এমন কি, পরবর্তী ব্যক্তিগত প্রতিরোধ 
নীতিতেও বিহার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। 

রিলিফ কমিটি এই উৎকরষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কৃষকদের ম্মুথে উপস্থিত 
হইলেন। অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, এমন কি, গতর্ণমে্টও এতখানি সাহায্য করিতে 
পারিতেন না। কি কংগ্রেস, কি রিলিফ কমিটি উভয় প্রতিষ্ঠানের নায়কই 
বিহারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা! রাজেন্্রপ্রলাদ। বিহারের আদর্শ-সন্তানের মতই 
রাজেন্্রবাবুর আকৃতি রুষকের মত ; প্রথম দর্শনে তাহার মধ্যে আকর্ষণের কিছুই 
নাই। কিন্তু তাহার সবল চক্ষুর উজ্জল দৃষ্টি ভোলা কঠিন; উহার মধ্যে যে 
সত্যের দীপ্তি, তাহা কেহই সন্দেহ করে না । কৃষকদের মতই তাহার দৃষ্টিভর্ী 
সীমাবদ্ধ, আধুনিক জগতের মতে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার কলুষমুক্ত, কিন্ত 
তীহার অসামান্য দক্ষতা, তাহার সব্ধাঙ্গনুন্দর সারল্য, তাহার কম্মশক্তি এবং 
ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দৌলনে তীহার নিষ্ঠার জন্য তিনি কেবল বিহারে নহেন, 
সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। রাজেন্দ্রবাবু বিহারে যেরূপ নর্ধববাদিসম্মত 
নেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন, ভারতের আর কোন প্রদেশে কেহই সেরূপ নেতৃত্ব লাভ 
করিতে পাবেন নাই। গান্ধিজীর বাণীর সম্পূর্ণ মন্গ্রহণ করিতে সক্ষম, তিনি 
ছাড়া এরূপ ব্যক্তি থাকিলে অল্পই আছেন। 

বিহার সেবাকাধ্যে যে তাহার ন্যায় 4ল্তর নেতৃত্ব লাভ করা গিয়াছে ইহ] 
সৌভাগ্যের বিষয়, তাহার নামের জন্তই ভারতের সকল দিক হইতে অজম্ন অর্থ 
আসিতে লাগিল । তুর্বল দেহ লইঘ্াও তিনি সেবাকাধ্যে ঝাপাইয়! পড়িলেন। 
তাহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। কেন না তিনি সমন্ত কম্মের কেন্জ্র 
স্বরূপ ছিলেন এবং নকলে তীহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিত। 

পীড়িত অঞ্চলে ভ্রমণকালীন অথবা যাত্রার অব্যবহিত পূর্বের আমি সংবাদপত্রে 
গাদ্ধিজীর বিবৃতি পাঠ করিয়া মশ্মাহত হইলাম? তিনি বলিয়াছেন অস্পৃশ্যতার 
পাপের শাস্তি এই ভূমিকম্প। এরপ মন্তব্য শুনিলে বিহ্বল হইতে হয়, রসীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তাহার যে উত্তর দিলেন তাহা আমার মনঃপৃত হইল এবং আমি আনন্দিত 
হইলাম। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ইহাপেক্ষা অধিক বিরোধী কথা, কল্পনা করাও 
কঠিন। জড় গ্রকৃতির উপর ভৌতিক ঘটনাগুলি মনোরাজ্যে যে ভাবাবেগ 
উদ্বোধিত করে, তাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞানও সম্ভবতঃ বর্তমানে এতখানি যুক্তিহীন 
মতবাদ সমর্থন করিবে না । মানসিক আঘাতে কোন বাক্তির অজীর্ণ রোগ বা 
আরও কিছু কঠিন ব্যাধি হইতে পারে। কিন্তু মানুষের কোন আচার ব্যবহার বা 
ক্রটির ফলে ভূপুষ্ঠের স্তরগুলি সঞ্চালিত হয় এমন কথা শুনিলে বিমূঢ় হইতে হয়। 
পাপাবোধ, উশ্ববিক ক্রোধ এবং পৌরজগতের বাপরে মানুষের আপেক্ষিক সম্পর্ক 
প্রভৃতি আমাদিগকে কয়েক শতান্ধী পিছাইয়া লইয়! যায়।--যখন ইউরোপে 
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জওহরলাল নেহরু 


ধর্শমতের বিরুদ্ধবাদীদের বিচার করিবার জন্য খৃষ্টান যাঁজকদের বিচারালয়ের 
প্রাবল্য ছিল, যখন ধর্শববিরোধী বৈজ্ঞানিক কথা বলার দরুণ জিত্তরদানো ক্রনোকে 
পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল এবং আরও অনেককে 'ডাইনী” প্রভৃতি বলিয়া 
পোড়াইয়! মারা হইত! এমন কি অষ্টাদশ শতাবীতে আমেরিকার বোষ্টনের 
প্রধান ধর্ঘযাজকগণ বলিয়াছিলেন, গৃহের উপর বজ্পাত-নিবারক লৌহদণ্ 
স্থাপনের ফলেই মাপাচুসেট্দ্‌-এ ভূমিকম্প হইয়াছে। 

এই ভূমিকম্প যদি আমাদের পাপের এশ্বরিক শাস্তি হয়, তাহা হইলে কি 
বিশেষ পাপের ফলে আমরা এই শান্তি পাইলাম, কেমন করিয়! নির্ণয় করিব? 
হায়! আমাদের বহুতর প্রায়শ্চিত্ত বাকী রহিয়াছে? প্রত্যেক ব্যক্তিই,তাহার 
পছন্দমত ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে। আমরা বৈদেশিক শাসনের বশ্ততা 
স্বীকারের পাপের দণ্ড পাইলাম, অন্তায় সমাজ ব্যবস্থা সহ করিতেছি বলিয়া দণ্ড 
পাইলামএ॥ বিপুল ভূদম্পত্তির মালিক দ্বারভাঙ্কার মহারাজাই ভূমিকম্পে অধিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আমরা তাহা হইলে বলিতে পারি, জমিদারী প্রথার জন্যই 
এই শাস্তি। দক্ষিণভারতের লোকের অস্পৃশ্ঠতাবোধের শাস্তি আসিয়া পড়িল 
অল্প বিস্তর নির্দোষ বিহারের লোকের উপর, একথা বলা অপেক্ষা পূর্বের 
কথাগুলি লক্ষ্যের অধিকতর নিকটবর্তী | যে দেশে ছু'ত্মার্গের প্রাবল্য সর্বাধিক, 
সেখানে ভূমিকম্প হইল না কেন? অথবা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টও বলিতে পারেন, 
এই দৈবছুল্লিপাক, আইন অমান্য আন্দোলন করার জন্য এশ্বরিক শান্তি। 
কাধ্যতঃ ভূকম্পে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর বিহারই স্বাধীনতা আন্দোলনে 
অধিকতর অগ্রগামী ছিল। 

এই ভাবে গব্ষেণা" করিতে থাকিলে তাহা শেষ হইবে না। তারপর অবশ্ুই 
এ প্রশ্ন উঠিবে যাহা ঈশ্বরের কার্য, সেখানে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আমরা 
মানবীয় চেষ্টায় তাহাতে হস্তক্ষেপ করিব কেন? আমরা বিশ্মিত হইয়া! ভাবি, 
ঈশ্বর আমাদের সহিত এই নিষ্ুর ব্যঙ্গ করিলেন কেন? আমাদিগকে বহুতর 
অপূর্ণতা! সহ স্থষ্টি করিয়া, আমাদের চারিদিকে বহু প্রলোভনের জাল পাতিয়া, 
পতনের গহ্বর রচনা করিয়া, এই ছুঃখ্ময় নিঠুর জগং স্যহি করা হইয়াছে; বাঘ 
ও মেষ একসঙ্গে সৃষ্টি করিয়া তারপর আমাদের শাস্তির ব্যবস্থা। 

পাটনায় আমার যাত্রার পূর্বদিন রাত্রিতে, সেবাকার্যে সমবেত বিভিন্ন 
প্রদেশের বন্ধু ও সহকম্মাদের সহিত বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। রজনী গভীর 
হইল। যুক্ত-প্রদেশের কক্ষাসংখ্যা যথেষ্ট ছিল, আমাদের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মা 
যোগ দিঘাছিলেন। যে বিষয় লইয়া অনেকের মনে আলোড়ন চলিতেছিল, তাহাই 
ছিল আমাদের আলোচা বিষয়; এই ভূমিকম্পের সেবাকাধ্যে আমরা কতখানি 
জড়াইয়া পড়িব? ইহার অর্থ অন্ততঃ কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক কার্ধ্য পরিত্যাগ 
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করা। সেবাকার্য্ে গভীর অভিনিবেশ আবশ্ক, আর দশটা কাজের সহিত ইহা ' 
করা যাঁয় না। ইহাতে যোগ দিলে দীর্ঘকাল রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে দরিয়া 
থাকিতে হইবে, তাহার ফলে আমাদের প্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের অবস্থা 
শোচনীয় হইয়া উঠিবে। যদিও কংগ্রেসে বহুলোক আছেন, তথাপি ধাহারা 
ঘটনার গতি নির্দেশ করিতে পারেন এরূপ লোকের সংখ্যা কম, তাহাদের অন্ত 
কাজের জন্য ছাড়িয়! দেওয়া যায় না। আবার অন্যদিকে ভূমিকম্পে সেবাকার্যের 
আহ্বানও অগ্রাহ্য করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে সেবাকার্য্ে আত্ম- 
নিয়োগ করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি অনুভব করিলাম এক্ষেত্রে 
লোকের অভাব হইবে না কিন্তু বিপজ্জনক কার্যের জন্ত অতি অল্প লোকই 
আছেন। 

এইভাবে আলোচনায় বাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল। বিগত স্বাধীনতা 
দিবসে আমাদের কতিপয় সহকর্মী কি ভাবে গ্রেফতার হইলেন এবং কেমন 
করিয়া আমরা পরিত্রাণ পাইলাম, তাহাও আমরা আলোচন| করিলাম। আমি 
হাস্য পরিহাস করিয়া তাহাদের বলিলাম যে, নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিয়া 
সামরিক রাজনীতি চালাইবার গোপন রহস্য আমি আবিষ্কার করিয়াছি। 

অশ্রান্ত ভ্রমণে অতিমাত্রায় ক্লান্ত হইয়া আমি ১১ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের 
বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। দশ পিন পরিশ্রমে আমাকে রুক্ষ ও পাংশু 
দেখাইতেছিল, আমার চেহার! দেখিয়া পরিবারস্থ লোকেরা আশ্চধ্য হইলেন। 
এলাহাবাদ রিলিফ কমিটির জন্য আমি আমার ভ্রমণের বিবরণ লিখিতে চেষ্টা 
করিলাম, কিন্তু ঘুমে আমার চক্ষু জড়াইয়া আসিল। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
অন্ততঃ: ১২ ঘণ্টা আমি ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি। 

পরদিন অপরাহ্ছে আমি ও কমল! চা খাওয়া শেষ করিয়াছি এমন সময় 
পুরযোতম দাস ট্যাগন আলিয়া আমাদের সহিত যোগ দিনলন। আমরা বারান্দায় 
বসিয়া! গল্প করিতেছি, এমন সময় একখানি মোটর আসিয়া খামিল, একজন পুলিশ 
কম্মচারী নামিয়া আমিলেন। আমি ততক্ষণাৎ বুঝিলাম, আমার সময় আসিয়াছে। 
'আমি অগ্রসর হইয়া তাহাকে বলিলাম, “বহুত দিনে] সে আপ্‌কা ইস্তেজার থা”__ 
আপনার জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতেছি তিনি একটু অপ্রস্তত হইয়া দুঃখিত- 
স্বরে বলিলেন, তাহার কোন দৌষ নাই। কলিকাতা৷ হইতে পরোয়ানা আসিয়াছে। 

পাঁচ মাস তের দিন বাহিরে কাটাইয়া আমি পুনরায় নিঃমঙ্গ নির্জনতার মধ্যে 
ফিবিয়া চলিলাম। কিন্তু প্রকৃত ভার আমার নহে, নাবীদের স্বন্ধেও ইহার ভার 
পড়িবে, যেমন পূর্বেও আমার রুগ্না জননী, আমার পত্বী, আমার ভ্মী ইহা! বহন 
করিয়াছেন । 
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৫৯ 
আলীপুর জেল 


সেই রাত্রেই আমাকে কলিকাতা চালান করা হইল। হাওড়া ষ্টেশন হইতে 
এক বিপুলকায় কৃষ্ণবর্ণ বাস আমাকে লালবাজার পুলিশ ঠ্েশনে হাজির করিল। 
কলিকাতা পুলিশের এই বিখ্যাত ঘাটির কথা আমি অনেক পড়িয়াছি। কাজেই 
কৌতুহুলের সহিত চারিদিক লক্ষ্য করিতে লাগিলাম: বহু ইংরাজ সার্জেন্ট ও 
ইন্সপেক্টর, উত্তর ভারতের অন্যান্য পুলিশের প্রধান ঘাটিতে ইহা এত দেখা 
যায় না! ,কনেষ্টবলদিগকে দেখিয়া মনে হইল, ইহারা অধিকাংশই যুক্ত-প্রদেশের 
পূর্বাঞ্চল এবং বিহারের লোক। জেলের লরীতে উঠিয়া আমি বহুবার এক জেল 
হইতে অন্ত, জেলে কিন্বা জেল হইতে আদালত, আদালত হইতে জেলে 
আসিয়াছি। এই ভ্রমণকালে গাড়ীর মধ্যে কয়েকজন করিয়! এ শ্রেণীর কনেষ্টবল 
আমার সঙ্গে থাকিত। তাহাদিগকে অত্যন্ত বিষ দেখাইত, তাহারা যেন 
কাজটা পছন্দ করিত না। আমার প্রতি তাহাদের সহানুভূতি স্পষ্টই বুঝিতাম। 
কখনও কখনও তাহাদের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। 
আমাকে প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হইল, সেখান হইতে আ রা 
বিচারের জন্য চীফ প্রেমিডেন্সি ম্যাজিষ্টেটের আদালতে লইয়া যাওয়া হইত। ইহ 
এক নৃতন অভিজ্ঞতা ।* আদালত গৃহ ও বাড়ীখানি দেখিলে প্রকাশ্ঠ রী 
অপেক্ষ স্থরক্ষিত দুর্গ বলিয়াই মনে হয়। কয়েকজন সাংবাদিক ও উকীলগণ 
ব্যতীত কাহাকেও নিকটে ঘেদিতে দেওয়। হয় নাই। পুলিশবাহিনী অবশ্ 
উপস্থিত ছিল। আমার জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা! করা! হইয়াছে, দেখিয়া! কূপ মনে 
হইল না, ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার । আদালতে যাইবার সময় আমীকে উপরে 
নীচে তার দিয়া ঘেরা ! ঘরের মধ্য ) এক দীর্ঘ পথের মধ্য দিয়া যাইতে হইল 
একটা খাচার মধ্য দিয়া বাওয়ার মৃত।' ম্যালিষ্রেটের আসন হইতে ডক অনেক 
দূরে। আংদালত্গৃঃ পুলিশ এবং কাল কোট, কাল গাউনধারী উকীলে বোঝাই । 
আাদালছের বিচারে আমি বেশ অভ্যন্ত। আমার পূর্ব পূর্ধ অনেক বিচার 
জেলের মধ্যেই হইয়াছে । সর্বক্ষেত্রেই বন্ধুবান্ধব, আঙ্মীয়ম্বজজন এবং পরিচিত 
মুখ থাকিত, সমস্ত আবহ! ওমা সহজ মনে হইত। পুলিশেরা সাধারণতঃ নেপথো 
থাকিভ এবং এ রূকম তারের খাচার মত বাবস্থা! কোথাও দেখি নাই। কিন্ত 
এখানে সম্পূর্ণ স্বতস্্ ব্যাপার, আমি অপরিচিত ও আশ্চর্য মুখগ্ডলির প্রতি চাহিয়া 


৫৬ 


আলীপুর জেল 


দেখিলাম তাহাদের সহিত আমার কোন মামরনত নাই। এই জনতার মধ্যে 
চিত্তাকর্ষক কিছুই নাই। একটু ভয়ে ভয়ে বলি, গাউনপরা উকীলের দলটি 
মোটেই মনোহর দৃশ্ব নয়, বিশেষতঃ পুলিশ আদালতের উকীলদের চেহারায় এক 
বিশিষ্ট অগ্রীতিকর ভঙ্গী আছে বলিয়া মনে হয়। অবশেষে সেই কাল পোষাকের 
সারির মধ্যে আমি একজন পরিচিত উকীলের মুখ দেখিলাম, কিন্তু তিনিও 
জনারণ্যে হারাইয়! গেলেন। 

বিচার আরম্ভ হইবার পূর্েও বারান্দায় বসিয়া আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ ও 
নকল হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে লাগিলাম। আমার নাড়ীর গতি একটু চঞ্চল 
হইল, পূর্ব পূর্ব্ব বারের বিচারকালে যেমন মানসিক প্রশান্তি ছিল, এখানে তাহা 
ছিল না। সহসা আমার মনে পড়িল, বিচার ও কারাদণ্ডের বহু অভিজ্ঞতা সত্বেও 
আমার মানপিক অবস্থা যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে অনভিজ্ঞ যুবকের মনে এই 
সঙ্গীন অবস্থার কি ভাবের উদ্রেক হইবে? 

ডকে আগিয়া অনেকটা আরাম বোধ করিলাম। পূর্বের মতই এখানেও 
আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন বাবস্থা ছিল নী; আমি একটি সংক্ষিপ্ত ব্বিতি পাঠ 
করিলাম। পরদিন ১৬ই ফেব্রুয়ারি আমার ছুই বত্নর কারাদণ্ড হইল জামার 
সপ্চমবার কারাদণ্ড ভোগ আরস্ত হইল। 

বাহিরের সাড়ে গাচ মাসের কথা ভাবিমা আমি সন্তোষ লাভ কৰিলাম। এই 
সমরটা নানা কাজে সর্ধাই ব্যাপৃত ছিলাম এবং কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাজ 
আমি সমাধা করিতে গারিয়াছি। আমার মার স্বাস্থ্যের গতি ফিরিঘ্বাছে, আশ 
কোন আশঙ্কার কারণ নাই। আমার কনিষ্ঠা ভগ্রী কৃষ্ণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে । 
আমার কন্যা ভবিষৎ শিক্ষার বাবস্থাও ঠিক হইয়াছে। আমার পারিবারিক ও 
আথিক কৃতকগুলি জটিল ব্যাপার আমি মীমাংস! করিয়াছি। যে সকল ব্াক্তিগত 
ব্যাপার দীর্ঘকাল অবহেলা করিয়াছি, তাহাও এককপ ঞ [ক করিয়াছি । 
বাহিরের কাধ্যক্ষেত্রে তখন কাহারও বেশী কিছু করিবার ছিক্ত না) তাহা! আমি 
জানিতাম। অন্ততঃ আমি কংগ্রেসের মনোভাব একটু রে হইতে সাহাষ্য 
করিয়াছি এবং উহাকে কিয়্পরিমাণে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক দিক দিয়া চিন্তা 
করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছি। পুণায় গান্ধিজীর নিকট চিঠিপত্র এবং সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলির ফলে একটু পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল। 
সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপর লিখিত আমার প্রবন্ধগুলিতে ভাল ফল হ্ইয়াছিল। 
আমি দুই বসরেরও অধিককাল পর গান্ষিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, অন্যান্য 
অনেক বন্ধু ও সহকন্মীর মহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং কিছুকালের জন্য আমার 
যন ও হুদয় নৃতন আবেগ ও শক্তিতে ভরিয়া লইয়াছি। 

কমলার স্বাস্থ্াহীনতা--আমীর মনে কেবল এই একটি কৃষ্ঞছায়৷ ঘলাইয়া 
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ছিল। তিনি যে কত বেশী অসুস্থ আমার তাহা ধারণাই ছিল না, যে 
একেবারে শধ্যাশায়ী না হইলে কিছু বলা তাহার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু 
দুশ্চিন্তা হইল। তথাপি আমি মনে করিলাম, আমি জেলে থাকার দরুণ 
নিশ্চিন্ত হইয়া! চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন । আমি বাহিরে থাকিলে ইহ 
কঠিন হইয়া]! উঠে, কেন না দীর্ঘকাল আমাকে ছাড়িঘ্বা থাকিতে চাহেন না 
আমার আর একটি ক্ষোভ রহিয়1 গিয়াছে । এলাহাবাদ জিলার পল্লী 
একবারের জন্যও যাইতে পারি নাই বলিয়া আমার মনে ছুঃখ হইল। অ 
নির্দেশ মত কাজ করিতে গিয়া সেখানে অনেক তরুণ সহকক্া সম্প্রতি ঠে 
হইয়াছেন এবং তাহাদের অনুসরণ না করাটা অন্রাগহীনতার মত প্র 
হইতেছে । 
আবার সেই কাল লরী আমাকে কারাগারে লইয়া চলিল। পথে মেঙি 
ও সীজোয়া গাড়ী লইয়া! অনেক সৈন্ত কুচক1ওয়াজ করিতেছে দেখিতে পা 
আমি ভাবিলাম যে, সাঁজোয়া গাড়ী ও ট্যাঙ্কগুলি দেখিতে কি কুৎসিত। 
যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণী ভাইনোসারস বা আর কিছু। 
আমাকে প্রেপি ওক্সী €জল হইতে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বদ 
হইল এবং আমানে [য় ১০ ফিট *৯ ফিট একটি সেলে রাখা হইল । 
সম্মুথে একটি বাক 1 এবং ছোট্ট উঠান। উঠানটি প্রায় সাত ফিট উচু 
দিয়। ঘেরা, তাহার পর দিয়া এক আশ্চধ্য দৃশ্য আমার চক্ষুর সন্মুথে 
উ্টিল। নানা ধর, [র খিচিত্র দালান--এক লা, দৌতলা, গোল, সম 
নানা ছাদের ছাদ-_নানাদিকে মাথা তুলিয়া আছে, কতকগুলি, অপর 
ছাড়াইক্ক উঠিন্বাছে। দেশিয়া মনে হইল এই ইমারতগুলির একের পর " 
ভাবে তৈয়ারী হইয়াছে, ঘতটুকু স্থান পাওয়া যার তাহার পূর্ণ স্থবিধা গ্রঃ 
হইয়াছে । ইহা দেখিতে অনেকটা গোলকর্ধাধার মত, কিন্ব! ভবিষ্যংব 
পরিকল্পনার মত। তথাপি আমি শুনিলাম যে ইমারতগুলি সাবদ তা, 
হিসাব করিয়! তৈরী করা হইয়াছে এবং মধ্যস্থালে একটি ঘণ্টার (উ 
কয়েদীদের গিঞ্জ। বাটা ) স্থাপন করা হইয়াছে । জেলটি সহরের মে 
স্থান সঙ্কীর্ণ এবং প্রত্যেক স্থানটুকু বাবহার করিতে হইয়াছে । 
এই সকল অপূর্ব-দর্শন ইমারতের প্রথম দর্শন-জনিত বিস্ময় কাটাইয় 
ন| উঠিতে আরু একটি ভগ্াবহ দৃশ্য আমার চোখে পড়িল। আমার 
উঠানের সন্মুথেই ছুইটি চিমনী হইতে ঘনরুঞ্ণ ধৃম কুগুলী পাকাইয়! উঠিতে 
সময় বাতাসে ধূম আমার সেলে আসিয়া পড়ে, আমার শ্বাসরোধের উপ 
উহা! জেলের রন্ধনশালাঙগ চিমনী | পরে আমি স্ৃপারিন্টেপ্ডে্টকে বি 
ঘে এই বিপদ হইতে রুক্ষ! পাওয়ার জন্য ককেবীদিগকে গ্যাস মুখোস দেওয় 
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আলীপুর জেলের এই লাল ইটের বাড়ীগুলি দেখা আৰ বান্নাঘরের চিম্নীর 
ধূম সেবন করা, আরম্তটা মোটেই গ্রীতিপ্রদ হইল নাঁ, ভবিষ্ততের ভরসাও কিছু 
পাইলাম না । আমার উঠানে কোন গাছ বাঁ সবুজ কিছু ছিল না । সবটাই শান- 
বাধান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবে প্রত্যহই চিম্নীর কালী জমিত__তাহ! ছাড়া 
নিরাবরণ ও নীরস। পাশের ইয়ার্ডের একটি কি দুইটি গাছের মাথা দেখিতে 
পাইতাম। যখন আমি আসিলাম তখন এগুলিতে পাতা বা ফুল কিছু ছিল ন]। 
ক্রমে রহস্যময় পরিবর্তন দেখা দিল, শাখা-প্রশাখায় কচি সবুজ রংএর আভাস 
দেখা দিল। পল্লব হইতে পত্র বিকশিত হইল, অতি দ্রুত মনোহর হরিৎ শোভায় 
শাখাগুলি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই আনন্দদায়ক পরিবর্তনে আলীপুর জেলও 
শোভাময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। 

একটি গাছে চিল বাস! করিয়াছিল, আমি কৌতুহলের সহিত উহা প্রায়ই 
লক্ষ্য করিতাম। ছোট ছোট বাচ্চাগ্তলি ক্রমে বড় হইতেছে এবং জাতিগত 
ব্যবসায়ে পটুত্ব লাভ করিতেছে । সময় সময় ইহারা, অবার্থ লক্ষ্যে ছৌ মারিয়া 
কয়েদীদের হাত হইতে রুটি লইয়া যাইত | 

সুধ্যাস্ত হইতে কৃধ্যোদয় পধ্যন্ত (অল্পবিস্তর) শ্বামাদের “সেলে তালাবন্ধ করিয়া 
রাখা হইত, শীতের দীর্ঘ সন্ধা সহজে কাটিতে চাহিত না।ঘ্টার পর ঘণ্টা ধৰিয়া 
লেখাপড়া করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া উঠিতাম, তখন কু 1েলের মধ্যে এদিক 
ওদিক পাইচারী করিতাম, সম্মুখে চার-পীচ পা গিয়াই «বার কিরিতে হইত। 
পশুশালায় খাচার মধো ভল্লুকগুলি যেমনভাবে এদিক-ওদিক করে আমার তাহ! 
মনে পড়িত। যখন আমি অত্যন্ত বির্প্তিবোধ করিতাম, তখন আমার প্রিয় 
প্রতিষেধক শশিরশাসন? (মাটিতে মাথা রাখিয়া পদ্দ্ধ উত্তোলন ) করিতাম | 

রাত্রির প্রথমভাগ বেশ শিস্তন্ধ মনে হইত। নগরের শব্ধ ভাসিয়া আসিত-- 
ট্রাম গাড়ীর শব্দ, গ্রমোফোন অথবা দুরাগত সঙ্গীতধ্বনি। দুরাগত সঙ্গীতের 
মৃদু স্থুর শুনিতে ভাল লাগে। রাত্রে শান্তি পাওয়া যাইত :', অনবরত শাস্ত্ীর। 
যাতায়াত করিত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক প্রকার পরিদর্শন চলিত। কোন 
কর্মচারী লন হাতে ঘুবিয় দেখিতেন যে আমরা কেহ পলাইয়া গিয়াছি কিনা। 
প্রত্যহ রাত্রি তিনটার সময় বান মাজাঘসার তুমুল শব্ধ উঠিত; বুঝা যাইত 

রান্নাঘরের কাজ স্থুরু হইয়াছে। 

আলীপুর এবং প্রেসিডেন্সী জেলে, ওয়ার্ডার দিপাহী শান্ত্ী, কম্মচারী ও 
কেরাশীর আয়োজন প্রচুর। এই ছুইটি জেলের জনসংখ্যা প্রার নৈনীর সমান 
হইবে)-২২০০ কি ২৩০০। কিন্তু নৈনী জেল অপেক্ষা এখানে কর্মচারীর সংখ্য। 
দ্িগ্ুশরও বেশী। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার ও পেনসনপ্রাপ্ত সামবিক কর্মচারীও 
ইহার মধ্যে আছে। যুক্ত-প্রর্দেশ অপেক্ষা কলিকাতায় ব্রিটিশ সাম্াজোর 
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কাজকর্খের আয়োজন প্রচুর, ব্যয়ও বেশী। ব্রিটিশ সামাজ্যের শক্তির চিহ্ন ও 
তাহা বারম্বার স্মরণ করিবার জন্য উচ্চকর্শনচারীদের সম্মুখীন হইলে কয়েদীদিগকে 
চীৎকার করিয়া বলিতে হয়, “সরকার সেলাম” । দীর্ঘায়ত স্বরে এ কথা বলিবার 
সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ প্রকার শারীরিক ভঙ্গীও করিতে হয়। কয়েদীদের এই 
চীৎকারধ্বনি দিনের মধ্যে বহুবার শুনিতে হইত, জেল স্থপারিন্টেন্ডেপ্টের 
প্রাত্যহিক পরিদর্শনের সময় ইহা বিশেষভাবে শোনা ধাইত। আমার ৭ ফুট উচ্চ 
দেওয়ালের উপর দিয়া স্থপারিন্টেন্ডেন্টের মন্তকোপরি ধৃত বৃহদাকার রাজছত্র 
দেখিতে পাইতাম । 

আমি বিম্ময়ের সহিত ভাবি, এই সরকার সেলাম ধ্বনি এবং তাহার মহিত 
বিশেষ শারীরিক ভঙ্গী প্রাচীনকালের স্বৃতিচিন্ধ। না, কোন ইংরাজ কন্মচারীর 
আবিষ্কার? আমিঠিক জানি না, তবে আমারু মনে হয় ইহা কোন ইংরাজের 
আবিষ্কার । ইহার ধ্বনি আংলো-ইণ্ডয়ান-গন্গী। দৌভাগা ঞ্ছনে যুক্ত-প্রদেশের 
জেলে ইহার প্রচলন নাই, সম্ভবতঃ বাঙ্গলা ও আাসাম ছাড়া আর কোন প্রদেশেই 
ইহা নাই পিরকারের' প্রবল প্রতাপেক শিকট এই ভাবে বলপুর্বক নতি 
স্বীকার করাইয়া লইবার ধ্বণি মানব-চরিত্রের পক্ষে অভ্যন্থ অবনতিকর বলিয়াই 
আমার এনে হয়। 

আলীপুরে একটি পরিবর্তন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। এখানে 
সাধারণ করেদীদের খাদ্য ঘুক্ত-প্রদেশের জেলের খাদ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। 
অন্তা্থা প্রদেশের তুলনায় বুক্র-প্রদেশের ছেলের থাদা অনেকাংশে মন্দ। 

দেখিতে দেখিভে শীত চলিয়া! গেল, বসন্তকেও পশ্চাতে ফেলিয়া গ্রীশ্ 
আম্িল। প্রতিদিন গরম বাড়িতে লাগিল । কলিকাভার আবাদ আমা 
ভাল লাগেনা । এমন কি করেকদিনের মধোই আমি কাহিল হইর়! পড়িলান। 
জেলের মধ্যে অবস্থা স্বভাবতঃই অধিকতর মন্দ, আমার শরীর খারাপ হইতে 
লাগিল। ব্যায়াম করিবার স্থানের অভাব এবং এই আবহাওয়ায় দার্ঘকা। 
তালাবদ্ধ হইয়! থাকার দরুণ, আমার স্বাস্থ একটু খারাপ হইল, অতি দ্রুত 
শরীরের ওজন কমিভে লাগিল। ' এই তালা, লোহার কপি, শিক, প্রাচীর 
দেখিলেই ঘ্বণার মন ভরিয়া উঠে! 

আলীপুরে একমাম পর আমাকে উঠানের বাহিরে গিয়া ব্যায়াম করিতে 
দেয়া হ্ত। এই পরিবর্ধনে আমি খুসী হইলাম, প্রত্যহ সকাল-দন্ধ্যায় আমি 
প্রধান প্রাচীরের পার্থে হাটিতাম। ক্রমে আলীপুর জেল ও কলিকাতার আবহাওয়া 
আমার সহি গেল, এমন কি রন্ধনশালার চিম্নীর ধৃূম এবং বাসন মাজার শব 
এত বিরুক্তিকর মনে হইত না । আমার মন বিষয়ান্তরে ধাবিত হইল, নানারূপ 


শ্চিন্ত। আসিল । বাহির হইতে যে সকল সংবাদ পাইলাম, তাহা স্ুংবাদ নহে । 
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আলীদুর জেলে আমি বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, আমার দণ্ডের পর 
আমাকে কোন দৈনিক কাগজ দেওয়া হইল না। বিচারাধীন আসামী রূপে 
আমি প্রতাহ কলিকাতার ট্েটদ্য্যান' পাইতাম কিন্তু যেদিন আমার বিচার 
শেষ হইল, তার পর হইতেই কাগজথানা| বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ১৯৩২ সাল 
হইতে সংযুক্ত প্রদেশে 'এ' ক্লাস বিন্ব প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের জর একটি দৈনিক 
পত্রিকা ( গভমেন্টের পছন্দদই ) দেওয়! হইত; আন্যান্ত অধিকাংশ গ্রদেশেই 
এই ব্যবস্থা ছিল। স্ৃতরাং আমার মম্ূর্ণ ধারণা ছিল বে, বাঙলা দেশেও এই 
নিম গ্রচলিত। যাহা হউক, দৈনিক ট্রেটম্ম্যানের বদলে আমাকে মাপ্তাহিক 
টগম্যান দেওয়া হইত। স্পষ্টতই এই কাগজখানা তাহাদের জন্য, যাহার! 
অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটশ অফিসার কিবা ইখের স্বগৃহে প্রত্যাগত ব্যবসায়ী। 
ভারতবর্ষের যে সমন্ত সংবাদ তাহাদের রুটি'প হইতে পারে এই পত্রিকাটিতে 
সাধারণতঃ তাহারই সারমশ্ব থাকে। এই সংস্করণে একটি মাত্র বিদেশী সংবাদও 
নাই, অথচ বিদেশী সংবাদ খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়াই আমার অভ্যাস ছিল, 
ফলে বিদেশী সংবাদের অভাব আমি খুব বেশী পরিমাণে অন্গভব করিতাম। 
মৌভাগাক্রমে 'দাণ্তাহিক নাকের গাডিয়ান' রাখিবার অন্গুমতি আমাকে দেওয়া 
হইল | এই পত্রিকাটি পড়িয়া আমি ইউরোপ ও দান্তরজীতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে 
যোগ বরাখিতাম | 

ফেব্রুয়ারী মাসে আমার গ্রেফতার ও বিচারের ম:১ ইউরোপে নানা 
বিপধ্যয় ও তিক্ত সংঘ চলিতেছিল। স্কান্সে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল তাহার 
ফালে ফাসিসতরা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাইল এবং ন্যাশনাল বাঁ জাতীয় গভরণমেন্ট গঠিত 
হইল । অস্িয়ার অবস্থা আরও শোচনীয়-চ্যান্সেলার ডল্ফাস শ্রমিকদিগকে 
গুলী কিয়! মারিতেছিলেন, সমাজতাস্তিক গণতনতবাদের যে বৃহৎ সৌধ সেখানে 
গড়িয়া উঠিত্ছিল, তিনি তাহার ধ্বংস ফাধনে ব্যাপূত ছিলেন। অস্থিয়ার ব্ধ- 
ক্ষরধের এই সকল সংবাদে আমি অতস্ত বিমর্ষ হইলাম। এই পৃথিবী কি. 
ভয়াবহ শোণিতিক স্থান! মানুষ তাহার কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য কত বর্ধর 
হইতে পারে। লক্ষণ দেখিয়া মনে হইল ফাসিজমূ সমগ্র ইউরোপে ও আমেরিকায় 
অগ্রসর হইতেছে। হিটলার যখন জীন্মানীর শক্তিধর হইলেন, আমি তখন 
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ভাবিয়াছিলাম বে, তাহার শাসন বেশী দিন টিকিবে না; কারণ জানম্মীনী - ক 
দুর্গতির কোন মীমাংসা তিনি করিতে পাবেন নাই | অন্ান্থা দে তন স্থানে 
ফাসিজমেক বিস্তার হইয়াছিল, সেইসব রাজা সম্পর্কে আম এই বলিয়' নিজেকে 
প্রবোধ দিয়াছিলাম যে, প্রতিক্রিয়ার ইহাই শেষ অধ্যায় ইহার পর নিশ্যয়ই 
দেখা দিবে বন্ধন-মুক্তি। কিন্ত আমি বিশ্মিহ হইয়া ভাবিতে লাগিত'ম আমি 
যাহ চাই তাহা হইতেই আমার এই প্রকার চিন্তার উদ্ভব হয় নাই ত৮ আসি 
কি এমন কোন সুম্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছি যে, এই ফাসি গ্রতিক্িয়ার ঢেউ এত 
সহজে এবং এত দ্রত মিলাইয়া যাইবে? এমন কি ফাসিস্ত ঢা পক্ষে 
চারিদিকের অবস্থা ও ঘটনাবলী যদি অসহনীয়ও হইয়া উঠে তথাপি কি তাহাদের 
স্বদেশকে এক ধ্বংসকর সংগ্রামে ন। লইয়া! গিন্! তাহারা ভিকেটানি পরিত্যাগ 
করিবেন ? এই প্রকার সংঘর্ষেরই বাকি পরিণতি হইবে? 

ইতিমধো ফাসিজমূ নানা আকারে ও প্রকারে দেখ! দিতে লাগিল । যে 
ম্পেনকে “সংলোকদের নৃতন প্রজগাতান্বিত ব্াষ্টা-195 00081)295 11001890*- 
অথবা! কাহারও কাহারও মতে ইহাকে সমস্ত গভর্ণমেণ্টের “সেরা গভর্ণমেণ্টগ 
বলা হইত, তাহাও বহুদূর পশ্চাতে প্রতিক্রিয়ার গভীর পঙ্কে ডুবিয়া গেল। 
সেখানকার “সৎ ও সাধু" লিবারেল নেতাদের ষত কিছু মনোহর বক্তৃতা তাহাও 
তাহাকে পতনের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। সর্বত্রই "7 গেল 
যে লিবাবেলিলম বা! উদারনীতিক মতবাদ আধুনিক অবস্থার সহিত উিতে 
গিয়া একেবারে বার্থ হইতেছে । কারণ এই মতবাদ কেবল কথা ও বচছ কে 
ত্রাকড়াইরা ধরিয়া আছে; নেতার! ভাবিয়াছিলেন কাজের বদলে কে ঃথার 
দ্বারাই কাধ্যোদ্ধার হইবে । কিন্তু যখন কোন সম্কট আসিল, তখন ছেখা গেল 
ঘে, চলচ্চিত্রের পরীর উপর যেমন শেষ ছবিথানি মিলাইয়া যায়, লিবাতেলিজমও 
ঠিক তেমনই সহজে অদৃশ্য হইয়া ঘাইতেছে। 

অদ্ধিয়ার দুর্ঘটনা স্র্কে আমি “মাঞ্চে্টার গাডিয়ানের সম্পাদক প্রবন্ধ গুলি 
গভীর আগ্রহ ও প্রশংসমান দৃষ্টির সহিত পড়িতে লাগিলাঃ | “এ কোন্‌ অক্সিয়া 
শোণিতসিক্ত সংঘর্ধ হইতে আবিভূতি হইতেছে ? ইউরোপে যাহারা সর্বাধিক 
প্রতিক্রিয়া-পন্থী, সেই ষড়যন্ত্রকারীদের রাইফেল ও মেশিনগানে শাসি ও অঙ্ধিয়াকেই 
আজ দেখিতেছি।” “কিন্তু ইলগু যদি মানুষের স্বাধীনভারই রী হইয়া চর 

ভাহার প্রধানমন্ত্রীর কি কিছুই বলিবার নাই? তীভার মুখে আমর 

ভিটা গুণকীর্তন শুনিয়াছি, আমরা তাহাকে বক্তৃতা করিতে - 
ঘে 'ডিক্টেটারগণ একটি জাতির আত্মাকে জীবন্ত করিয়া তোলেন, এবং "নূতন 
দুটি ও নৃতন শক্তি তাহারা সঞ্চার করেন ।” কিন্তু ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে 
এই সমস্ত অত্যাচার সম্পর্কে, সে অত্যাচার যে দেশেই ঘটুক না কেন, নিশ্চয় 
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কিছু বলিবার থাকা উচিত। এই সমস্ত লাঞ্ছনা প্রায়শঃই দেহকে এবং তাহার 
চেয়েও বেশী সময় আত্মাকে হত্যা করে এবং এই মৃত্যু অধিকতর শোচনীয় ।” 

ঘদি 'ম্যাঞ্টে্টার গাডিয়ান” মানুষের স্বাধীনতার এত বড় রক্ষী হন, তবে 
ভারতের স্বাধীনতা খন পিষ্ট ও চূর্ণ হইতেছে, তখন কি তাহার কিছুই বলিবার 
নাই ॥ আমাদের পক্ষেও কেবল দৈহিক নির্যাতনই ঘটে নাই, আত্মার সেই 
কঠোরতর অগ্রি-পরীক্ষাও আমরা! অনুভব করিয়াছি। | 

“অপ্রিরার গণতন্ত্রের ধংস হইয়াছে কিন্ত ধ্বংসের পূর্বে ইহা! সংগ্রাম করিয়া 
অক্ষয়কীষ্টি অজ্জন করিয়া গিয়ছে। এই সংগ্রাম এমন এক কাহিনীর সৃষ্টি 
করিয়া গেল, যাহ! কোন দুর ভবিষ্যতে ইউরোপীয় স্বাধীনতার দত্বাকে 
পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে ।” 

“স্বাধীনতাশৃন্ত ইউরোপের আর নিঃশ্বাস পড়িতেছে না। স্বস্থ ও উৎসাহদীধ 
মনের আদান-প্রদান বন্ধ হইয়াছে ; তাহার নিঃশ্বাস যেন ক্রমে ক্রমে রুদ্ধ হইয়া 
আসিয়াছে। যে মানসিক মুচ্ছা সম্মুখে আমিতেছে, তাহার গতিরোধ করিবার 
একমাত্র উপায় কোন নিদারুণ আলোড়ন কিন্বা আভ্যন্তরীণ কোন বিপ্লধ্যয় এবং 
বাম ও দক্ষিণ উভয় দিক দিয়া উহার উপর আক্রমণ ও আঘাত ।....."রাইন নদী 
হইতে উরলের গিরি-সীমাস্ত পধ্যন্ত সমগ্র ইউরোপ এক বিশাল কারাগা 
পরিণত হইয়াছে ।” 

আমার হৃদয় যেন এই সমস্ত ভাবদীপ্ত রচনার মধ্যে তাহার প্রতির্চ কে 
খু'জিয়। পাইল কিন্তু আমি বিশ্বয়বিমূঢ চিত্তে ভাবিলাম, ভারতবর্ষে” বলায় 
কি? ম্যাঞ্চেষ্টার গাডিয়ান? কিম্বা তাহার মত আরও অনেক স্বাধীনত প্রমিক 
ইংলগ্ডে আছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার! আমাদের দুর্ভাগ্য সম্পা : এতটা 
বিশ্বৃতির মধ্যে আছেন কিরূপে? যাহা তাহারা এখানে দেখিতেই পান না, তাহাই 
তাহারা অন্থাত্র এতটা দুটতার সঙ্গে নিন্দা করেন কিরূপে? ইংলগ্ডেরই একজন 
বিখ্যাত উদ্ারনীতিক নেতা, ধিনি উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতিতে মানুষ, যিনি 
স্বভাবতঃই সাবধানী এবং ধাহার ভাষা সংযত, প্রায় ২০ বৎসর পূর্বের বিগত 
মহাসংগ্রামের পূর্বমূহূর্তে তিনি বলিয়াছিলেন, “শান্তি ও শৃঙ্খলার উপর পাশবিক 
শক্তির এই শোচনীয় জয় নিঃশবে লক্ষ্য করার চেয়ে আমি বরং প্রার্থনা করি যে, 
আমার এই স্বদেশ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাউক।” বীধ্যপূর্ণ এই চিন্তা, 
উচ্ছসিত ভাষায় ইহার প্রকাশ-_ইংলগডের লক্ষ লক্ষ বীর যুবক ইহারই রক্ষায় 
অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ভারতবামী যদি মিঃ স্কুইবের মত এমন কথা বলিতে 
সাহসী হয়, তবে তাদের অদৃষ্টে কি ঘটিবে? 

'জাতীয় মনোবিজ্ঞান একটা জটিল ব্যাপার। আমাদের মধো অধিকাংশই 
কল্পনা করেন যে আমরা! কত ন্যা়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ । আর যত কিছু দোষ, 
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তাহা অন্য সমস্ত দেশের ! আমাদের মনের অন্তরালে কোন এক জাগায় এই 
বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, আমরা অন্যের মত নহি। এই টৈষম্যের ফলটা 
আমাদের ভদ্র জীবনযাত্রা জন্ব আমরা সাধারণতঃ জোরের সঙ্গে প্রকাশ করি 
না। আর যর্দি আমরা এতটা সৌভাগাশালী হইয়া থাকি যে, আমরা কোন 
সাম্রাজ্যের মালিক, অন্যান্ত দেশের ভাগ্যের আমরা নিয়ামক, তবে এমন কথা 
আমরা বিশ্বীস না করিয়া পারি না যে, যথাসম্ভব এই সর্বোত্তম পৃথিবীর সমস্তুই 
উত্তম। যাহারা ইহার পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করিতেছে, তাহার! আত্ম 
স্বা্থান্বেষী কিনব! বিভ্রান্ত যূর্থের দল-_যে উপকার আমরা তাহাদের করিয়াছি, 
তাহার প্রতিও তাহারা অকৃতজ্ঞ । 

বৃটিশ জাতি দ্বীপবাসী ; দীর্ঘকীলের সাফলা ও এশ্বধা তাহাদিগকে প্রায় 
সমস্ত জাতির প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি আনিয়া দিয়াছে । তাহাদের পক্ষে কোনও 
ভদ্রলোকের সেই উদ্ভিটা প্রযুজ্ঞা-“ফ্রান্সের কালে বন্দর হইতেই নিগ্রো বসতি 
আরম্ভ হইয়াছে ।” কিন্তু এই প্রকার উক্তি অতান্থ ব্যাপক । বোধ হয় 
ইংলগ্ের অভিজাত শ্রেণীর দৃষ্টিতে পৃথিবীর বিভাগটা কতকটা এই রক্'ঘর-- 
(১) ব্রিটেন, তারপর দীর্ঘ ব্যবধান এবং তারপর (২) ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ( ,কবল 
শ্বেতকায় জাতি অধ্যুষিত ) ও আমেরিকা (কেবল আ্যাংলো-সাক্সন জাতি, নাগে। 
বাঁ ওয়াপ প্রতি নহে )(৩) পশ্চিম ইউরোপ (৪) ইরোপেন বাকী অংশ 
(৫) দক্ষিণ আমেরিকা ( লাটিন ভাষাভামী জাতিসমূহ ), তারপর দীর্ঘ বাবধান 
এবং তারপর (৬ এশিয়া ও আফ্রিকার কাল, বাদামী ও গীত রংয়ের মানুষ) 
এইগুলি অল্পবিস্তর পরস্পরের সঙ্গে একত্র গ্রথিত। 

ইহাদের মধ্যে সকলের শেষশ্রেণীতে আমর!লমাদাদের শাসকেরা যে 
উচ্চশিখরে বাস করেন, তাহা হইতে আমরা কত দূরে! সুতরাং আমাদের 
দিকে তাকাইতে গিরা যখন তাহাদের টি ক্ষীণ হইয়া আসে কিদ্বা বখন আমর, 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কথ| বলি, তখন যে ভাহালা বিরৃক্তি বোধ করেন, ইহাতে 
বিস্বয়ের কি আছে ? স্বাবীনত! ও গণতন্থ এই শব্দগুলি আমাদের জন্য তৈয়ারী 
হয় নাই। জন মলির মত একজন খাতিমান উদারনীতিক নেতা ও কি এমন 
কথা বলেন নাই যে, কোন সুদূর অস্পষ্ট ভবিষ্যতেও তিশি ভারতবর্ষে কোন 
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করিতে পারেন না? পশ্বর লোমে তৈরারা 
কানাডার ফার কোটের মত গণহস্বও ভারতের আবহাওয়ার পক্ষে অন্থপযোগী । 
পরবনীকালে বিটেনেৰ শ্রমিক দল, ধাহারা সমাজন্্বের পতাকাবাহী, নিধাশ্তিতের 
ধাহারা বান্ধব, তীহানাও তাহাদের জয়ের পরে ১৯২৪ সালে আঘাদের জন্য 
বেঙ্গল অভিন্যান্স পুনঃপ্রবপ্তিত করেন। তাহাদের দ্বিতীয় গভর্ণমেণ্টের আমলে 
আমাদের অদৃষ্ট বরং আরণ শোচনীয় হইয়াছিল । আমি নিশ্চয় জানি যে 


৫৩৪ 


গণতন্ত্র-প্রাচ্যে ও পান্চাতে) 


তাহারা আমাদের অশুভ কাঁমন1 করেন না। যখন তীহারা ধর্শযাজকের 
ভঙ্গীতে বক্তৃতার বেদীমঞ্চ হইতে আমাদিগকে স্বোধন করিয়া বলেন, “হে 
আমাদের প্রি ভ্রাত্তগণ” তখন তাহারা সচেতন শুভবুদ্ধিরই উত্তেজনা 
অন্তভব করেন! কিন্তু টাহাদের নিকট আমরা ও তাহারা এক নহি, স্ৃতরাং 
অন্য কোন মানদণ্ডে আমাদের বিচার করিতে হইবে। ভাষা ও সংস্কৃতিগত 
বৈষমোর জন্য একজন ফরাসী ও একজন ইংরাজের পক্ষে যখন সমভাবে 
চিন্তা কর! কঠিন, তখন একজন ইতরাজ ও একজন এশিয়াবাসীর বেলায় সেই 
বৈষমা কত বৃহৎ। | 

সম্প্রতি লর্ড সভায় ভারতের শাসন-সংস্কার লইয়া বিতর্ক হইয়াছে। মাননীয় 
নর্ডগণ অন্কে মনোহর বক্তৃতা করিয়াছেন। ইহাদের মধো ভারতের কোনও 
প্রদেশের ভূতপূর্বব গভর্ণর নর্ড লিটন ধিনি কিছুকাল বড়লাটের কাধ্য করিয়া- 
ছিলেন, তিনিও এক বক্তৃত। দিয়াছেন। প্রকাশ যে, তিনি এই মর্মে বৃক্তৃতা * 
করিঘ়াছেন,-“সমগ্র ভারতের হিসাবে কংগ্রেম কাজনৈহিকগণের অপেক্ষা 
ভারতের গভর্ণষেণ্ট অনেক অধিক প্রতিনিধিস্থানীয়। অফিসারবর্গ, সমর- 
বিভাগ, পুলিশ, রাজনাব্গ, দেনাদল এবং হিন্দু ও মুসলিম পক্ষ হইতে ভারত 
গভর্মেন্ট কথা বলিতে পারেন। কিন্ত কংগ্রেন-রাজনীতিকগণ ভারতের একটি 
বুহৎ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেও প্রতিনিপিত্র করিতে পারেন না” তিনি 
তীহান বক্তবাকে আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, “আমি যখন ভারতীয় 
জনমতের কথা বলি, তখন আছি উহাদের কথাই বলি, ধাহাদের সহযোগিতার 
উপর আমাকে নিরব করিতে হয় এবং ধাহাদের সহযোগিতার উপর ভবিষ্যৎ 
লাট ও বড়লাটদরিগকে নিতব করিতে হইবে ।” 

তাহার এই বক্তৃতায় দুইটি কৌতৃহলোদীপক তগ্য পাওয়া যাইতেছে 
প্রথম গেই ভারতবর্ধই হিনাবের মধ্যে ধরিতে হইবে যে : রতবর্ষ ব্রিটিশকে 
সাহাব্য করে এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের বুটিশ গভর্ণমেষ্ট সর্বাপেক্ষা গ্রতিনিধি- 
স্থানীয়, স্থতরাং ইহা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান । এমন ধরণের যুক্তিও যখন গুরুত্বের 
সহিত দেখান হয়, তখনই বুঝা উচিত যে স্থয়েজ খাল পার হইয়া আসিলে 
ইংরাজী শবগুলিরও যেন অর্থের পরিবর্তন হয়। ইহার পর অনিবাধ্যরূপে এই 
যুক্তিট আমে যে, স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেশ সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমলক এবং 
গণতান্ত্রিক ধরণের, কারণ সমাট সকলেরই প্রতিনিধিস্থানীয়। আমরা রাজাদের . 
বায় অধিকারকে আবার ফিরিয়া পাইলাম, আর পাইলাম-_“আমিই রাষ্ট্র” । 
প্রকৃত কথা এই যে সম্প্রতি বিশুদ্ধ ্বেদছাতরাদের৪ নামজাদা সমর্থক জুটিয়া 


* লর্ড মভা, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। 


৫৩৫ 


জওহরলাল নেহরু 


গিয়াছে। ভারতীয় সিভিল সাভিসের উজ্জ বত স্তর ম্যালকল্ম হেলী গত 
১৯৩৪ সালে ৫ই নবেষ্বর বারাণসীতে যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণররূপে বক্তৃতা দিতে 
গিয়া দেশীয় রাজ্ামমূহে শ্বৈরতস্থ্ের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। কিন্তু এই 
উপদেশের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ কোন দেশীয় বাজ্যই স্বেচ্ছায় শ্বৈরতগ্ন 
পরিত্যাগ করিবেন এমন সম্ভাবনা নাই। বর্তমানে একটা মজার ব্যাপার হে 
এই যে ইউরোপে গণতন্ত্রের পতন হইতেছে, এই ছুতা দেখাইয়। :দতিস্থের 
প্রসারের চেষ্ট! চলিতেছে । সর্বত্রই ঘখন পার্লামেপ্টীয় গণতঙ্্ের মৃত্যু ঘটিতেছে 
তখন “চরম সংস্কারের সমর্থন” দেখিতে পাইন মহীশৃরের দেওয়ান স্তর সিজদা 
ইসমাইল তাহার “বিশ্ময়” প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই । “আমার শিশ্চিত 
বিশ্বাস ঘে, রাজোর মধো যাহারা সচেতন লোক, ষ্টাহার! অন্তভব করিতেছেন 
যেআনাদের বন্তঘান শাসনতন্থ সমস্ত প্রকার বাব উদ্দেহা সাধনের পঙ্ষে যথেষ্ট 
পরিমাণে গণতান্ধিক |”* মহীশৃবের “চেতনা” সম্ভবতঃ মহীশৃরের রাজা ও 
দেওয়ানের স্ব স্ব মনোভাবেরই একটা ছায়া মাত্র। সেখানে থে গণতন্ত্র প্রচলিত 
আছে, তাহার সঙ্গে শ্বৈরৃতস্থের বৈষমা নিদেশ কর! কঠিন । 

যদি ভারতবর্ষের পক্ষে গণতন্ব উপঘুক্ত না হয়, তবে বাহাতঃ উহা মিশরের 
পক্ষেও যোগ্য নহে | এইমাত্র আমি “ষ্টেটম্যানে" 1 (কারাগারে ইদানীং 
আমাকে একথণ্ড দৈনিক সংন্গরূণ দেও হইতেছে ) প্রকাশিত কায়বো হইতে 
একটি দীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করিলাম । ইহাতে বল। হইরাছে যে প্রধান মন্ত্রী নাশিম 
পাশা “তাহার এক ঘোষণার দ্বারা দারিত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক মহলে কম আতঙ্ক 
জাগ্রত করেন নাই। কারণ এই ঘোষণায় তিনি রাজনৈতিক দলসমূহকে, 
বিশেষভাবে ওয়াফদূ্দিগকে, পরস্পরের সহযোগিতায় আবদ্ধ করিতে চাহিরাছেন, 
তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে একটা নৃতন শাসনতন্ত্র পরিকল্পনা এবং তাহার জঙ্কয 
একটা জ্বাতীয় সম্মেলন অথবা গণ-পরিষদ গঠনের জন্য নির্ববাচন অন্ুষ্ঠান। 
ইহার অর্থ হইতেছে পরিণামে জনসাধারণের গণতদ্্যূলক গভর্শমেন্টের আমলে 
ফিরিয়া যাওয়া। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় মিশরের পক্ষে এই প্রকার শাসন 
সর্বদাই সর্ধবনাশকর হইয়াছে, কারণ অতীতে ইহা জনতার সর্ববাপেক্ষা নীচ 
প্রবৃদ্তির পঞ্নরে পড়িয়াছে। মিশরীয় বাজনীতির ও তাহার জনগণের ভিতরেনু 
কাধ্যকলাপের সন্ধান বাখেন এমন ঘে কেহ নিঃসন্দেহে বলিতে পান্সিবেন থে, 
নির্বাচনের ফলে পুনরায় ওয়াফদ ক্ষমতায় আসীন হইবেন এবং তীহাদেরই 
সংখ্যাপিক্য হইবে। সুতরাং এই কার্যা-পদ্ধতিকে নিবারণের জ্ন্ত ঘদি কোন 


নভীশুর ২১ জুন, ১৯৩৪ । ৬২ অধ্যায়ে মন্তবা দেখুন। 
৷ ডিসেম্বর ১৯, ১৯৩৪ | 


গণতন্ত্র প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে 


প্রতিকারের ব্যবস্থ! অবলম্বিত না হয়, তবে আমরা শীঘ্বই এক অতিমাত্রায় 
গণতন্ত্রধাদী [বদেশী-বিদ্বেষী বৈপ্লবিক শাসনের সম্মুখীন হইব 1” 

এ সম্পর্কে এমন একটা প্রস্তাবও উঠিয়াছে যে, “ওয়াফদীদের পাণ্টাজবাৰে 
শাসন বিভাগীয় চাপ, দিয়া নির্বাচন “অন্থুষ্টিত” হউক, কিন্তু দুরভাগ্যক্রমে 
প্রধান মন্ত্রী “এত অতিরিক্ত রকমের আইননিষ্ঠ” যে তিনি তেমন কিছু করিতে 
চাহিতেছেন না। এই অবস্থায় একমাত্র উপায় ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভার হস্তক্ষেপ 
এবং “তাহাদের ঘোষণা করা উচিত যে তাহারা এই ধরণের কোন শাসনের 
পুনংপ্রতি্ঠা সা করিবেন না” 

ব্রিটিশ মন্ত্রীরা কি করিবেন না করিবেন অথবা মিশরে কি ঘটিবে তাহা আমি 
জানি না।* সম্ভবতঃ কোন স্বাদদীনতাপ্রিয় ইংরাজ এই ঘুক্তি দেখাইয়াছেন 
এবং এই যুক্তির দ্বারা আমরা ভারতীর ও মিশরীয় অবস্থার জটিলতা কিঞ্চিৎ 
বুঝিতে পাৰিতেছি। ষ্টেটস্মান পত্রিকা প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যেমন 
বলিতেছেন,“ধে ধরণের জীবনধাত্রা ও যনোবুত্তি হইতে গণতন্ত্রের প্রসার 
ঘটে, তাহার সহিত একজন সাধারণ মিশরীয় ভোটদাতাবু জীবনযাত্রা ও 
মনোবৃত্বির কোন সামগ্রস্ত নাই, গোড়াকার গলদ এইথানে 1” এই সামঞ্জন্ত- 
হীনতার আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, “ইউরোপে অনেক সময় গণতন্ত্রে 
পতন ঘটিয়াছে অতিবিক্ত সংখ্যক দলের জন্য, আর মিশরের পক্ষে বাধা এই যে 
মেখানে ওয়াফদ ছাড়া আর কোন দলই নাই |” 

ভারতবর্ষে আমাদিগকে বল! হইয়া থাকে যে আমাদের গণতান্ত্রিক উন্নতির 
পথে সাশ্প্রদায়িক বিদ্বেষই প্রধান বাধা, স্থতরাং অকাট্য যুক্তির দ্বারা! এই সমস্ত 
বিপদই চিরকালের জন্য জীয়াইয়! রাখা হইয়াছে। আমাদিগকে আরও বলা 
হইয়। থাকে যে, আমাদের মধ্যে যথেই এক্য নাই। মিশরে কোন 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই এবং সেখানে যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এক্যের প্রশ্ন 
. তাহাও প্রকাশমান। তথাপি এই একাই সেখানে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে 
বিদ্বম্বব্ূপ। গণতন্থের পথ যে সোজ! ও সঙ্ীর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই । প্রাচ্য 
দেশের গণতন্ত্রের জন্য কেবল একটা অর্থ আছে বলিয়া মনে হয়, সাম্রাজ্জাবাদী 
শাসনশক্তির হুকুমগ্তলি মানিয়া চলা এবং তীহাদের কোন স্বার্থে কিছুমাত্র 
হন্তক্ষেপ না করা। এই সত্তীদীনে গণতান্ধিক স্বাধীনতা অবাধে প্রসার লাভ 
করিতে পারে। 


ঞ 


+. ১৯৩৫-এর নবেম্বর মাসে মিশরে বৃটিশ দখলের প্রতিবাদে ব্যাপক রাজনৈতিক দাঙ্গ। 
ঘটিয়াছিল। 


৫৩৭ 


৬১ 


বিষাদ 


“সিদ্ধ কোমল দূর্ঝাদলে 
শয়নের জনা আমার চিত বাকল! 


॥ 
মাগো, তোমার চদ্ণতলে পতিত কাস 


গধ 


মন্তানের দকল সুপ ভাঙ্গিয়া গেল ॥ 


০ টু টানা নাহ বার 7 মকারার্যা যারা রান্নার 
এপ্রিল আসিল । বাহিরের ঘটনাধবলীর কিছু কিছু পুল আলীপুবের 
৮০১ 


কারাকক্ষে আমার কানে আদিল, কিন্তু এই গুজব শগ্পীতিকর এবং ঘশাদ্ছিজনক | 
একদিন কথায় কথায় জেল-স্বপানিনটেপ্রেট আমাকে বলিলেন যে, মিঃ গান্ধী 


পারিলাম না। এই সংবাদ শুভ নহে, বহ্‌ বংলন যাহাকে আমি এত গ্ররুত দিয়া 
আসিতেছিলাম তাহার এই প্রকার উপসংহারে আমি মনান্থ ক্লেশ বোধ করিলাম । 
তথাপি আহি নিজে নিজে এই যুক্তি দিলাম যে, ইহার সমাপ্চি অনিবার্ধা ছিল) 
আমি মনে মনে জানিভাম যে, কোন না কোন সময়-মস্কতঃ সাময়িকভাবে 
হইলেও--আইন অমান্য আন্দোলন প্রতাভীর কবিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষ 
ফলাফলের দিকে ন| তাকাইয়াও প্রায় মনিশ্রিতকাল পপান্ত আন্দোলন চালাইতে 
পারেন, কিন্তু জাতীর প্রতিানসনৃত এইভাবে চলে নী অধিকাংশ কাগ্রেন- 
সেবীর এবং দেশবাসীর চিন্ত গাদ্িজী যে যখামথ অনুধাবন করিয়াছেন, সে বিষয়ে 
আমার মন্দেহ ছিল নী'। আগি এই নূতন অবস্থার মন্ষে, অপ্রীতিকর হইলে, 
নিজেকে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করিলাম । 

পুরাতন স্বরাজ্যদলকে পুনরায় চাক্গ| করিয়া মাইন-সন্থায় প্রবেশের যে নৃতন 
চেষ্টা চলিতেছে, তাহারও বিষয় আমি কিছু কিছু মস্পগভাবে সুনিলাম। ইচাও 
আমার কাছে অনিবার্ধ্য মনে হইল, দীর্ঘকাল আমি এই মতই পোষণ করিয়া, 
ছিলাম দে, ভবিষাং কাউন্সিল-নির্বাচনে কংগ্নেদ দূরে সরিয়। থাকিছে পারে 
না। যেপাচ মান আমি কারাগারের বাহিরে স্বাধীন ছিলাম, তখন আমি এই 
মনোবৃত্তিকে নিকুতসাতিত করিতে চেষ্! কবিয়াছি। কারণ আমি ভাবিয়াছিলাম 
যে এখনএ সময় মাসে নাই, মৃতরাং ইহ! দ্বারা একদিকে প্রত্যক্ষ আন্দোলন 
এবং অন দিকে নৃতন সামাজিক পরিবর্ধনের ভাবধারাকে, যে ভাবধার| লইয়! 
ংগ্রেনীমল আন্দোলিত হইতেছে তাহার গতিকে বাহত করিয়া আমাদের 


৫ আছে 


বিষাদ 


দুষ্টিকে হয়ত ভিঃপথে লইয়া যাইবে । আমি আরও ভাবিলাম, নঙ্কট যত 
দীর্ঘকাল স্থারী হবে, আমাদের জনসাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো ততই 
এট সমন্ত ভাবধারার বিস্তার হইবে এবং আমাদের আধিক এ রাজনৈতিক 
অবস্থার পশ্চাতে থে কঠিন বাস্তবত! আছে, তাহা আত্মপ্রকাশ করিবে । লেনিন 
যেমন এক জায়গার বলিবাছেন, “যে কোন রাজনৈতিক সম্কটের উপযোগিতা 
আছে, কারণ যাত! প্রপ্র ছিল, এই সন্ষটের মুখে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, 
রাজনীতির সঙ্গে দে সমন্ত বাস্তব শক্তি জড়িত ছিল, সেগুলি আম্ুপ্রকীশ করে, 
বাক্য ও কক্সনার ফাকিবাছি এবং সখা! ধরা পড়ে, প্রকৃত ঘটনাবলীকে ইহা 
ুম্পষ্টরূপে বুদ্ধির গোচর করে এবং প্রক্ুত বাস্তবতার অর্থ কি, তাহা জন- 
সাধধারণকে ছোর করিয়া বুঝাইয়া দেয়।” আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এই 
কাধীক্রমের কলে কংগ্রেস একটা নিদিষ্ট লক্ষা লইয়া থাকিবে, স্পষ্টমনা এবং 
অপিকতর স্ুমন্বনধ প্রতিষ্ঠানরূপে দেখা দিবে । দুর্দলতীর উপাদানগুলির কিছু 
কিছু ইহার ফলে ঝরিননা পড়িতে পারে, কিন্ধ তাহাতে কোন ক্ষতি নাই । এবং 
যখন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পুথিগত মতবাদের দিনও ফুরাইয়া আসিব, আর 
তথাকথিত নিগ্মতান্ত্রিক ও আইন মাফিক উপায়ের পুনঃপ্রবর্থন ঘটিবে, তখন 
কংগ্রেসের অগ্রগামী] ও প্রত কম্মনিরত অংশ এই সমস্ত উপায়কেও কাজে 
লাগাইবে আমাদের চরম লক্ষ্যের এক বৃহত্তর দৃষ্টি লইয়া । 

বাহাতঃ সেই সময় আসিয়াছিল। কিন্তু আমি বিমর্ষ চিত্তে দেখিলাম যে, 
ধাহারা আইন অমান্য মান্দোলনের এবং কংগ্রেসের সকল কর্াত্রতের মেরুদণ্ড 
স্বরূপ ছিলেন, তীহারাই পশ্চাতে ভটিয়া যাটতৈছেন, আর ধাহারা তেমন কোন 
অংশ গ্রহণ করেন নাই, তাহারাই নেতৃত্বের ভার লইতেছেন। 

কয়েকদিন পরে সাপ্তাহিক “ষ্টেটসম্যান' আসিল, গাদ্ধিজী আইন অমান্য 
আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া থে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহ! এই কাগজটিতে 
পাঠ করিলাম। নিতান্ত বিন্ময়ে এবং অবসন্নগ্রায় চিত্তেই পাঠ করিলাম। 
আমি পুনঃ পুনঃ এই বিবৃতি পড়িলাম, আইন অমান্য আন্দোলন ও আম্যান্ত 
অনেক বস্ত আমার মন হইতে মুছিযনা। গেল এবং তাহার স্থলে নানা বিরোধ ও 
সন্দেহ দেখা দিল। গাদ্ধিজী লিধিধাছিলেন, “সত্যাগ্রহ আশ্রমের বাসিন্দা ও 
সহকন্সিগণের সহিত বাক্তিগতভাবে আমি যে আলাপ করিয়াছি, এই বিকৃতির 
মূলে তাহার প্রেরণা রহিয়াছে। বিশেষভাবে এই প্রেরণার মূলে রহিয়াছে 
দীর্ঘকালের গ্র্িষঠাবান একজন শ্রদ্ধেয় সহকক্ষীর কথা, তীহার সম্পর্ক আমি 
কথায়,কথায় এই তথাপূর্ণ সংবাদ পাইয়াছিলাম যে তিনি কারাগারের সম্পূর্ণ 
কর্তব্য পালন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তীহার নির্দিষ্ট কাজের বদলে তিনি 
তাহার ব্যক্তিগত পড়াণুনাই বেশী পছন্দ করিতেন। নিঃসন্দেহে ইহা, 


৫৩৪৯ 


জওহরলাল নেহরু 


সত্যাগ্রহের যূলনীতি-বিরোধী | যে বন্ধুকে আমি ভালবাসি তাহার অসম্পূর্ণতার 
চেয়ে এই বার্তা আমার নিজের অসম্পূর্ণত1 অধিকতর উদ্ঘাটিত কবিল। বন্ধুটি 
বলিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমি তাহার দুর্ববলতার কথা জানি। আমি 
অন্ধ ছিলাম এবং কোন নেতার মধ্যে অন্ধতা মার্জনীয় নহে। আমি তৎক্ষণাৎ 
বুঝিতে পারিলাম ষে, নিশ্চয়ই আপাততঃ কিছু সময়ের জন্য সত্যাগ্রহের বাস্তব 
ক্ষেত্রে একমাত্র আমিই প্রতিনিধি থাকিব” 

বন্ধুর অমম্পূর্ণত| বা ক্রটি যদি কিছু থাকিয়। থাকে, তবে তাহা নিতাস্ত 
তুচ্ছ ব্যাপারেই ছিল। আমি স্বীকার করি বে, আমি প্রায়শঃই এই অপরাধে 
অপরাধী ছিলাম এবং তজ্জন্য আমি বিন্দুমাত্র অন্থতপ্ধ নহি। কিন্তু এই 
ব্যাপারট? যদি সত্যই একটা গুরুতর কিছু হইত, তথাপি এক বিশাল জাতীয় 
আন্দোলন, যাহার সহিত সহশ্র সহম্র লোক মৃখ্যভাবে এবং লক্ষ লক্ষ লোক 
গৌণভাবে জড়িত, সেই আন্দোলন কোন বাক্তির একটা! ভুলের জন্য পরিত্যাগ 
করিতে হইবে? আমার কাছে এমন প্রস্তাব বীভৎস এবং ছূর্নাতিপূর্ণ ঘনে 
হইল | কিসে সত্যাগ্রহ হয় এবং হয় না, তেমন কথা আমি জানি বলিয়া ধরিয়া! 
লইতেছি নাঁ, কিন্ আমার ক্ষুত্র বিবেচনায় আমি আমার আচরণে কতকগুলি 
মূলনীতি অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু গান্ধিজীর এই বিবৃতির দ্বারা 
আমার সেই সমস্ত নীতি বিপব্যস্ত ও আহত হইল 1 আমি দানি যে, গা্ধিজা 
সাধারণতঃ ভাহার সহজাত বুদ্ধির গ্েরণায় কাছ করিয়া থাকেন (17:01) 
016 বা অন্তরের আদেশ? কিন্বা কোন প্রার্থনার উত্তর অপেক্ষা মাম 
ইহাকে 'সহজাত বুদ্ধি” বলাই অধিক পছন্দ করি) এবং প্রায়শঃ তাহা ঠিক 
হইয়া থাকে । জন-চিন্তকে অন্থভব করিবার এবং তাহাদের মন বুঝিনা! উপযুক্ত 
মুহূর্তে কাজ করিবার বিশ্ময়কর কৌশল তিনি বারদ্বার প্রমাণিত করিয়ছেন। 
কিন্তু কাজ করিবার পর উহা সমর্থন করিয়া যে সমস্ত যুক্তি তিনি পরে দেখাইয়া 
থাকেন, তাহা প্রায়ণঃই তাহার পরবন্তী চিন্তা হইতে উদ্ধৃত এবং এই সমশ্। 
যুক্তি কাহাকেও খুব বেশী দুর অগ্রপর করিঘা দের না । কোন লক্কটের সময় 
কোন৪ জননায়ক কর্ম প্রায় সর্বদাই নিজের অঙ্জাতপাপে কাজ করিয়া খাকেন 
এবং কাজের পর তিনি উহার ঘুক্তি খুঁজিয়া থাকেন। আমিও অন্থভব 
করিলাদ দে, সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়! গান্ধিত্্ী ঠিকই কবিয়াছেন। কিন্ধ যে 
সমস্ত যুক্তি তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির পক্ষে অপমানকর এবং 
এতবড জাতীয় আন্দোলনের নেতার পক্ষে এক বিশ্বয়কর অভিনয় বলিয়া মনে 
হইল। ্ঠাহার আশ্রমের বাসিন্দাগণের আচরণকে যেভাবে খুপা বিচার করিয়া 
দেখার সম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে, আশ্রমবাসিগণ সমস্ত প্রকার প্রতিশ্রাতি 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটা সুনিদ্দিষ্ট শাসন মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস 
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তেমন কিছু করে নাই, আমিও তাহা করি নাই। কিন্তু যে সমস্ত যুক্তি আমার 
নিকট আধ্যাত্মিক এবং রহস্তাচ্ছন্ন বলিয়া যনে হইল এবং যাহার সহিত আমার 
কোনই অম্পর্ক নাই, তাহারই জন্য আমাদিগকে একবার এদিকে আর একবার 

ওদিকে ঠেলিয়া দেওয়| হইবে কেন? কোন রাজনৈতিক আন্দোলন, এমন কোন 


ভিত্তির উপর চালান সম্ভব বলিয়! কল্পনাও করা যায় কি? আমি যতটা নিজে ' 


বুঝি (আমি স্বীকার করি যে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) তদমারে আমি সত্যাগ্রহের 
নৈতিক দিকটা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহার মূলনীতি আমার চিত্ত 
স্পর্শ করিয়াছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, ইহার দ্বারা রাজনীতি এক উচ্চতর 
ও মহত্তর স্তরে পৌছিবে। আমি ইহাও মানিয়। লইতে সম্মত যে, কেবল 
সমাধ্চি দেখিয়াই ঘে কোন প্রকার উপায়কে সমর্থন করা ধায় না। কিন্তু এই 
নৃতন মতবাদ কিছ্বা ইহার ব্যাখ্যা এমন একটা বস্ক যাহা বহুদূরপ্রসারী এবং 
ইহার মধ্যে এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে, যাহা আমাকে ভীত করিয়া তুলিল। 

এই সমগ্র বিবৃতি আমীকে অত্তাস্ত ত্রস্ত ও উৎপীড়িত করিল। এবং এই 
বিবৃতির শেষে তিনি কংগ্রেসসেবকদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহী এই, 
“তাহারা আত্মত্যাগ ও স্কেচ্ছাবৃত দারিজ্রোব বীতি ও মৌন্দধা অবশ্য শিক্ষা 
করিবেন। তাহার! অবশ্তাই জাতি সংগ*তষর কশ্মপদ্ধতি অনুদ্রণ করিবেন এবং 
এই পদ্ধতি হইতেছে নিজ হাতে সৃতা কাটিয়া ও সুতা বুনিয়া খদ্দরের প্রচার, 
জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে পরস্পরের প্রতি অনিন্দানীর আচরণের দ্বাৰা 
অরুত্রিম সাম্প্রদায়িক একোর প্রসার, ব্যক্তিগত জীবনে কোন আকার এ 
প্রকারের সর্বববিধ অন্পৃশ্যতা পরিহার, মাদক ভ্রবা সম্পূর্ণরূপে বজ্জন-বিভিন্ন 
নেশাসক্তের বাক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়া এবং সারারণতঃ স্বকীয় পবিত্রতার 
অন্বশীরন কবিয়। মাদক দ্রব্য বঙ্জনের প্রচার, এই সমস্ত কাজ ও দেবার দ্বারাই 
দরিদ্রের মত জীবনযাক্রা সম্ভব হইবে । কিন্তু ধাহাদের গা এই দরিছ জীবন 
সম্ভব নহে, তাহারা জাতীয় উপযোগিতা-সম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুত্র শ্রথশিক্প-_মে শিল্প 
এখনও সংগঠিত হয় নাই, তাহাই অবলম্বন করিতে পারেন, ইহাতে অপেক্ষারুত 
কিছু বেশী আয় হইবে |” 

ইহাই হইতেছে রাজনৈতিক কন্মতালিকা এবং এই তালিক1 আমাদের 
অন্থরণ করিতে হইবে! দেখা যাইতেছে গাদ্ধিজী ও আমার মধ্য বহদৃর 
বাবধান স্থষ্টি হইয়াছে। অতান্ত বেদনাবিধুর হৃদয়ে আমি অনুভব করিলাম যে, 
বু বছর ধরিয়া তাহীর প্রতি আমার যে অগ্ররক্তিব বন্ধন ছিল তাহা ষেন ছিন্ু 
হইয়াছে । দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার মধ্ধে এক মানসিক সংগ্রাম চলিতেছিল। 
গাঞ্ষিজী এমন অনেক কিছু করিয়াছেন, যাহা আমি বুঝি নাই কিনব প্রশংসা 
করিতেও পারি নাই। তিনি উপবাস আরম্ভ করিলেন, নিকপদ্রব প্রতিরোধ 
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আন্দোলন চলিবার সময় বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন, অথচ ভাহার 
সহকন্মীরা আন্দোলনের সহিত যুক্ত রাইলেন। তাহার ব্যক্তিগত ও বেচ্ছাকত 
বন্ধনজাল, যাহার ফলে এমন অবস্থা দাড়ান থে তিনি যখন কারাগারের 
বাহিবে থাকিবেন তখনও রাজনোতিক আন্দোলনে যোগ দিবেন না বলিয়। 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । তাহার দৃতন অগ্রদাগ ও নুতন সন্ল্প ভাহার পুরাতন 
সন্কল্ন ও কাধ্যপন্ধতি ঢাকয়া ফেলিল, অত্চ বইতর সঃকক্মীর সহিত একযোগে 
তিনি যে স্কল্প ও কম্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এসন্পূর্ণ রহিয়া গেল, এ 
সমস্ত দেয় আমি বিষগ্ন হইলাম । আমার স্ব্মকাল ৯ গমর আমি 
ইহ! অন্থভব করিয়াছি এবং অন্যান্ত পাথকাগুলণিত গভারভাবে লক্ষা করিফ়াছি। 
গান্ধিজী বাঁলয়াছেন, আমাদের মধো প্রক্তগত পাথকা রে সন্ভবতঃ 
উহ প্রকুতিগত অপেক্ষা৪ অনেক অধিক, আমি জানি অনেক বি. খামার 

যেসকল ম্প্ ও নিশ্চিত ধারণা আছে তাহ। ভাহার খিশ্বাদের বিরোধী, পি 
কংগ্রেম যে জাতীয় স্বাপীনতার জন্য কাধা করিতেছে, তাহার প্রতি বতত্বর 
আন্গত্য প্রয়োজন এই ধারণায় আমি অতীতে আমার এ সকল দারণা 
যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়াছি। আমার নেতা ও সহকক্ষীদের নিকট অনুগত এ 
বিশ্বস্ত থাকিতে মামি চেষ্ট] করিয়াছি, কেন না আমাৰ মানসিক গঠনই এইবপ 
যেকোন মারর্শ এবং & নহকম্মাদের প্রতি অকৃত্রিম আঙ্গগতাকে আমি অতি 
উচ্চস্থান দিয়া থাকি । আমার এই অন্কনিহিত বিশ্বাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার 
উপক্রম কতবার হইয়াছে, কতবার আমাকে নজর সহিত বুদ্ধ করিতে হইয়াছে । 
পাকেচক্রে আমি আপোষ রফ। করিয়া লইঘ্াছি। সম্ভবতঃ আমি অগ্ঠায় 
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করিঘাছ, কেন ন! স্বায়ু বিশ্বাসের আশ্রয় ভাগ করা কাহারপ্ত পক্ষে ভাল হইতে 
পারে না। কিন্ত আদ্শের স্তঘাতের মধোঞ আমি আমার সহকক্মাদের এ 
আনুগত্য রক্ষা কবিনাছি এবং আশা করিয়াছি € ক আমাবের জা 
সংদর্ষের বিকাশের সহিত বাধাগুপি অন্তহিত হইবে, আমার মানসিক ছুঃকস্ক। 
দুর হইবে, আমার সহকক্মীরা আমার ম€বাদেক নিকটব রহ £বেন। 

বন? আলাপুবু ছেলের সেলের মনো বির সম: আমি নিজেকে 
নিংনপ্গ মনে করিতে লাগিলাঘ। জাবন তরু-গম্মহান উর মন্ মির মত শারদ 
মনে হ তি হ লাগিল। জীবনে ঘত কঠিন শিক্ষা পাইয়াছি তাহার মধো কঠিনতম 
এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক শিক্ষার স্থুখান হইলাম, কোন চরম ব্যাপারে 
কাহার ৪ উপর শির করা উচিত নহে। জীবনের পথে একাই চলা উচিত। 
অপরের উপর নির্ভর করাই আশাভঙ্গজনিত বেদনাকে আমন্ত্রণ কর|। 

আমার সঞ্চিত ক্ষোভের কিয়দংখ ধন্ম ও ধশ্মভাবের উপর গিয়। পড়িল। 
আমি ভাবিলাম, ই চিন্তারু স্প£ুত| এবং উদ্দেক্ের একাগ্রতার এক মহাশক্র ; 
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ইহার ভিত্তি কি ক্বেল ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির উপর নহে / আধ্যাত্মিক হইতে 
গিয়। ই প্ররুত আধ্যাত্মিকতা এবং আত্মা হইতে কত দূরে সরিয় যায়! 
পরলোকের দিক দিয়া ভাবিভে অভ্যস্ত হইয়া, মানুষের মূল্য, সমাজের মূল্য, 
সামাজিক স্ুবিচারের মূল্য সম্পর্কে ইহার ধারণা অতি অল্প। পূর্ববনিদদিষ্ট ধারণ 
লইয়া ইহা বাস্তবের প্রতি অন্ধ হইয়া থাকে, কেন না ইহাদের ভয় পাছে ধারণার 
সহিত ঘটনার অসামঞ্তশ্য ঘটে । ধম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এইটুকু জানিয়াই 
ইহার! সবখানি জানা হইয়াছে মনে করে এবং অপরের নিকট তাহাই প্রচার 
করিয়া কর্তব্য শেষ করে! বিশ্বাম করিবার প্রবৃত্তি ও সত্যানুমন্ধানের আগ্রহ 
এক বস্তু নহে। ধন্ম শাস্তির বুলি আওড়ায়, অথচ এমন সব ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান 
সমর্থন করে, যাহ! হিংসা ব্যতীত টিকিতেই পারে না। ধণন্ম তরবারির হিংসার 
নিন্দা করিয়। থাকে, কিন্তু যে হিংসা! নিঃশৰ গতিতে শাস্তির ছস্মবেশ পরিয়া 
অনশন ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর গহিতউপায়ে 
রাহাত: শারীরিক আঘাও না করিয়া মনের উপর অত্যাচার করিতেছে, তেজোবীধ্য 
পিষিয়া দিতেছে, হদয় উঠ দিতেছে, সে সম্বন্ধে ইহা একেবারেই নীরব। 
আমার মনের মধ্যে এই সকল আলোড়নের কারণ যিনি, তারপর তাহার কথা 
আমি ভাবিলাম। ঘাহাই হউক, এই গাদ্ধিজী কি আশ্চধ্য মান, কি বিদ্ময়কর 
অনিবাধা তাহার আকর্ষণ,-লোকের উপর তাহার প্রভাব কত স্থক্ম! তাহার 
লেখা বা বক্তৃতা পাঠ করিয়া মন্টঘুটিকে বুঝিবার উপায় নাই) লোকে যাহা 
ধারণ। করে, ভাহাপেক্ষাও তাহার ব্যক্তিত্ব অনেক বড়। তিনি ভারতের কি 
বিপুল সেবা কারয়াছেন! তিণি জনসাধারণের মপো শাহস ও মনুয্ত সধশর 
করিয়াছেন, শৃঙ্খলা ও নহশক্তি শিখাইয়াছেন, স্বয়ং অতি বিনয়া হইয়াও 
তাহাদিগকে গর্ধ ও আননোর সাহত আত্মত্যাগ কারতে ।শছ, দিয়াছেন । তিনি 
বলেন, সাহসই চরিত্রের স্থরুঃ ভত্ত, সাহস ব্যতীত নীতি, বম্ম, প্রেম কিছু 
থাকিতে পাবে না। “যে ব্যক্তি ভাবাতুর, মে কখনও সত্য ও প্রেমের পথের 
পথিক হইতে পারে না।” হিংসা সম্পর্কে তাহার আতঙ্ক থাকিলেও তিনি 
আমাদের বলিয়াছেন, “কাপুরুঘতা, হিংসা অপেক্ষাও দ্বুণার্ই।” যে ব্যক্তি 
শৃঙ্খলা রক্ষ| করিনা চলে মে কন্মের রৃহস্ত বুঝিয়াছে। আত্মত্যাগ, শৃঙ্খলা এবং 
আত্মমং্ঘম ব্যতীত মুক্তি নাই, কোন ম্বাশা নাই। শঙ্খলাহীন আত্বোত্সর্গ 
শিক্ষল।” এগুলি কেবল কথার কথা, সাধু বাকা এবং অনেকটা শূন্যগর্ড বচন 
বলির মনে হইতে পারে, কিন্ত এই মকল কথার পশ্চাতে শক্তি আছে, কেন না 
ভারতবর্ষ জানে এই ক্ষাণকায়ু মনুষযটির বাক্যান্থুযায়ী কাজ.কবিবার সামর্থ আছে । 
তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপেই আসিয়াছেন। এই প্রাচীন ও বিজিত 
দেশের যন্মকথা তিশি আশ্চধ্যরূপে বাক্ত করিয়াছেন। তিনি যেন ভারতের মৃত্ত 
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বিগ্রহ, এমন কি তাহার দুর্বলতাগুলিও ভারতীয় দুর্বলতা । তীহার প্রতি 
অবজ্ঞা কদাচিৎ ব্যক্তিগত বলিয়! বিবেচিত হয়, তাহা যেন জাতির অপমান 
বড়লাট ও অন্তান্ত অনেকে যখন তাহার প্রতি অহমিকাপূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন 
তখন তাহারা বৃঝিতে পারেন না থে কী বিপজ্জনক বীজ তাহারা বপ' 
করিতেছেন ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে গোলটেবিল হইতে ফিরিবার পথে গান্ধি 
রোমে পোপের সহিত সাক্ষাৎকামনা করিলে তিনি অস্বীক্কুত ₹ইর/ছিলেন, এ! 
₹বাদ প্রথম শুনিয়া আমি যে কি মন্্রাহত হইয়াছিলাম, তাহা এখনও ভুলি নাই 
এই অস্বীকৃতি আমার নিকট ভারতের অপমান বলিগাই মনে হইয়াছিল; তি 
ইচ্ছা করিয়াই দেখা করেন নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে অপমানের কথ 
হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই । ক্যাথলিক চাচ্চ তাহার বাহিরে সাধু বা মোহাং 
থাকিতে পারে, ইহা মানেন না এবং যেহেতু কোন কোন (প্রোটেহ্াপ্ট চার্চপন্থ 
গান্ধিজীকে ধন্মজগতের মহাপুরুষ এবং প্রক্ত খৃষ্টান বলিয়া অভিহিত করি্াছেন 
সেইজগ্তই পোপ এ ধন্মবিরুদ্ধ পাপ হইতে দূরে থাকিবার অধিকতর প্রয়োজ; 
অন্ভব করিয়াছিলেন । 
ঠিক'এই সময় আলীপুর জেলে ১৯৩৪-এর এপ্রিল মাসে বার্ণাড এসএ 
কয়েকখানি নৃতন নাটক পড়িয়াছিলাম। “অন দি রক্ন্‌”-এর ভূমিকায় বাশবণু 
ও পাইলেটের কথোপকথন পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম । ইহার মধ যেন আধুনিব 
অর্থও নিহিত রহিয়াছে, কেন না আর একটি সাম্রাজা আধ একটি পন্মগ্প/ণ বানি 
সন্মধীন হইয়াছে । এই ভূমিকার যীশ্র পাইলেটকে বলিতেছেনদািআছি 
বলিতেছি, তুগ্সি ভয় ত্যাগ কর। রোমের মহত্ব লইয়! তুমি আমার নিকট বুথ 
বাগাড়ম্বর করিও না। তুমি ফাহাকে রোমের গৌরব বলিতেছ্, তাহা ভয় ছাড় 
আর কিছুই নয়; অতীতের ভয় এবং ভবিয়াতের ভন, দরিতরের জন্য ভয়, ধরল ৭ 
জন্য ভয়, পুরোহিতের জন্য ভয়, শিক্ষিত বুদ্ধিমান ইহুদী ও গ্রীকদ্দেব ভর, এর 
গল, গথ ও হুনদের ভয় । কার্থেজের ভর হইতে তোমর। পরিত্রাণ পাইন র জন্য 
উহা ধ্বংস করিয়াছ এবং তদপেক্ষাও অপরুগ্ক ভয়ে তোমরা স্বহন্থে যে বিগ্রহ 
গড়িয়াছ সেই সাম্বাজাগব্বা দ্িজারের ভয়ে ভীত এবং উপহৃমিত, নির্যাতিত 
কপর্দকহীন গৃহহারা আমার ভয়েও তোমরা ভীত) এক ঈশরের নিয়ম ছাড়া 
তোমাদের সকল বস্ককেই ভয় | ন্বর্ণ, লৌহ ও রক্ত ছাড়া তোমাদের কিছুতেই 
বিশ্বান নাই । তোমরা যাহারা রোমের সমর্থক, তাহারা সকলেই কাপুরুষ, আর 
মাছি ঈশ্বরের রাজা চাহিয়াছি, সাহসের সহিত সব কিছুর সম্মুখীন হইয়াছি, সর্বন্থ 
হারাইয়াছি এবং এক চিরস্থাগ্ী মুকুট লাভ করিয়াছি” 
কিন্তু গাদ্ধিজীর মহত্ব, তাহার দেশসেবা অথবা! আমি ব্যক্তিগতভাবে তাহার 
নিকট কত খণী, প্রশ্ন তাহা নহে । ইহা সনদে, অনেক ব্যাপারে তিনি মারাত্মক 
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ভ্রম করিতে পাবেন। যাহাই হউক, তীহার উদ্দেশ্ট কি? বনু বর্ষ তাহার সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশিননাও তাহার উদ্দেশ্ট আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি নাই। আমার 
সন্দেহ হয়, তাহার নিজেরও ধারণা স্পষ্ট কিনা? তিনি বলেন, আমার পক্ষে 
একপদ অগ্রসর ইওয়াই যথেষ্ট, তিনি ভবিষ্বতের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না৷ অথবা 
কোন সুনির্দিষ্ট পরিণতি স্থির করেন না। তোমরা উপায়ের উপর দৃষ্টি রাখ, 
উদ্দেশ্য আপনা হইতেই সিদ্ধ হইবে, একথা পুনঃ পুনঃ বলিতে তিনি ব্লাস্ত হন না। 
তুমি তোমার ব্যক্তিগত জীবনকে ভাল করিয়া তোল, আর সব আপনা হইতেই 
হইবে। ইহা রাজনৈতিক অথবা বৈজ্ঞানিক মনোভাব নহে কিন্বা সম্ভবতঃ 
নৈতিক মনৌভাবও নহে । ইহা অতি মঙ্ধীর্ণ নীতিবাদীর কথা এবং ইহাতে 
একই প্রশ্ন ঘুরিয়! ফিরিয়া আসে। সাধুতা কি? ইহা কি কেবল ব্যক্িগত 
ব্যাপার, না, সামাজিক ব্যাপার? গাদ্ধিজী চরিত্রের উপরই বেশী জোর্‌ দেন, 
বৃদ্ধির উতকর্মসাপন ও পরিপুষ্টিকে মোটেই কোন গুরুত্ব দেন না। চরিত্র"ব্যতীত 
বুদ্ধি বিপজ্জনক হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিকে বাদ দিলে চরিত্রের মূল্য কি? কি 
ভাবে চরিত্র গড়িয়া উঠে? গাদ্ধিঙ্গীকে মধ্যযুগীয় খৃষ্টান সাধুদের সহিত তুলন! 
করা হইয়াছে তাহার অনেক কথা উহার *ত মিলিয়া যায়। কিন্ত আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা ও উপায়ের সহিত উহা সামঞগ্তস্তহীন | 

ইহা যাহাই হউক, উদ্দেশ্তের অস্পষ্টত আমার নিকট অতি শোচনীয়। 
প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করিয়! তুলিতে হইলে তাহাকে স্ুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে 
পরিচালিত কর। কর্তব্য। জীবন ন্যায়শাস্্রের সুত্র নহে, মাঝে মাঝে সামগ্স্য 
বিধানের জন্য লক্ষ্যের পরিবর্তন করিতে হইবে, কিন্ত সব সময়েই চক্ষুর সম্মুখে 
একটা লক্ষা স্থাপন করিতে হইবেই | 

আমার ধারণা এবং সময় সময় মনে হয়, গান্ধিতী উদ্দশ্য সম্পর্কে ততটা 
অস্পষ্ট নহেন। তিনি আবেগের সহিত একটা বিশেষ পথে ৮লতে চাহেন, কিন্তু 
তাহার সহিত আধুনিক ভাব বা অবস্থার সম্পূর্ণ অনৈক্য আছে এবং আজ পর্যন্ত 
তিনি এছুই-এর সামঞ্জস্ত বিধান করিতে পারেন নাই অথবা তাহার নির্দিষ্ট লক্ষো 
পৌছিবার আশু উপায়গুলি সমগ্রভাবে নির্দেশ করিতে পারেন নাই। এই 
কারণেই অস্পষ্টতা থাকে এবং তিনি স্পষ্টত| এড়াইয়া চলেন। যখন হইতে 
দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি তীহার দীর্শনিক তত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার পর 
হইতে পচিশ ব্সর কাল তাহার মনের গত্তি কোন্‌ দিকে তাহা অতিশয় স্পষ্ট । 
আমি জানি না তাহার প্রথম দিকের বচনাগুলির সহিত এখনও তাহার মতের মিল 
আছেন্কিনা। সন্দেহ হয়, ইয় ত সমগ্রভাবে উহা! তাহার আধুনিক মত নহে। 
কিন্ত উহা হইতে তাহার চিন্তার পটভূমিকা আমরা বুঝিতে পাবি। 

১৯০৯ সালে তিনি লিখিয়াছিলেন, “ভারত যদি মুক্তি চাহে তাহা হইলে 


৫ চি টে শি 
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গত পঞ্চাশ বৎসরে সে যাহা শিখিয়াছে তাহা ভুলিতে হইবে। রেলওয়ে, 
টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল, উকীল, ভাক্তার এবং এঁ শ্রেণীর সমস্ত অবসান করিতে 
হইবে এবং তথাকথিত উচ্চশ্রেণীগুলিকে সচেতন ভাবে ধর্মাঙ্ছরাগের সহিত রুূষক- 
জীবনে অভ্যস্ত হইতে হইবে, জানিতে হইবে এ জীবনই প্ররূত আনন্দের ।” 
তিনি আরও লিখিয়াছেন,_“ঘতবার আমি বেলগাড়ীতে উঠি অথবা কোন মোটর 
বাস ব্যবহার করি, ততবারই মনে হয় আমি অন্তনিহিত সত্যের বিরুদ্ধে ব্যাভিচার 
করিতেছি ।” “অতিমাত্রায় কৃত্রিম দ্রুত যন্ত্রপাতির সাহায্যে জগতের সংস্কার 
চেষ্টা, অসাধ্য সাধনের চেষ্টা মাত্র |” 

এই সকল মত ও পথ আমার নিকট তুল ও অনিষ্টকর বলিয়াই মনে হয় 
এবং উহা কাধ্যে পরিণত করাও অপন্ভব। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে গাদ্ধিজীর 
দারিদ্র্য, দুঃখবরণ ও তপস্বী-জীবনের প্রতি অনুরাগ ও গৌরববোধ। তাহার 
মৃতে ক্রমোননতি ও সভ্যতার অর্থ মান্ুষের অভাব বৃদ্ধি করাও নহে, জীবন্ধাত্রার 
প্রণালীর উকর্ষ সাধন নহে; “পরক্ত দুঢতার সহিত স্বেচ্ছায় অভাব কমাইতে 
হইবে, উহ্বাই স্থথ ও সন্তোষের পথ এবং সেবার শক্তি বুদ্ধি করিতে হইবে ।” 
এই সকল পূর্ব-সিদ্ধান্ত একবার স্বীকার করিয়া লইলে গান্ধিজীর অন্যান্য চিন্তার 
অন্তসরণ করা সহজ হইয়া উঠে এবং তাহার কাধ্য-প্রণালীও বুঝিবার অর্ধিকতর 
স্বিধা হয়। কিন্তু আমাদের মধো প্রায় সকলেই এ সকল পূর্বর-সিদ্ধান্ত ঘানিয়া 
লই ন1 এবং তথাপি যখন দেখি থে তাহার কার্ধাপ্রণালী আমাদের মনোমত নহে, 
তখন অভিযোগ করিতে থাকি। 

দারিদ্র্য ও দুঃখভোগের প্রশংসা করা বাক্তিগভভাবে আমার মোটেই ভাল 
লাগে না। আমি উহ| কাম্য বলিয়! কখনই মনে করি না। আমার মতে উহ 
বিলুপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাক্তিবিশেষের পক্ষে ভাল হইলেও, সামাজিক আদর্শ 
হিসাবে তপস্বী-জীবনের সার্থকতা আমি বুঝি না। আমি সারল্য, সামা 
আত্ুসংযমের মূল্য ও মর্যাদা! বুঝি, কিন্তু দেহকে পীড়ন করিবার অর্থ বুঝি না। 
ব্যায়ামবীর থে ভাবে নিয়মের সহিত দেহ গড়িয়! তোলে, সেইভাবে আমি বিশ্বাস 
করি, মন ও অভ্যাসও নিয়ন্ত্রিত করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনিতে হয়। যেব্যক্তি 
অতি মাত্রায় অনধ্যমী, সে সঙ্কটের সময়ে দুঃখ সহ্থ করিবে কিন্বা অসাধারণ 
আত্ম-সংযম দেখাইবে অথবা বীরের মত ব্যবহার করিবে, ইহা অবিশ্বান্ত | 
শরীর ভাল করিতে হইলে ধেবপ নিঘ্নম পালন আবশ্যক, চরিত্র ভাল করিতে 
হইলেও সেইন্দপ নিয়ম আবশ্ক। কিন্তু তাহা যে তপস্বী-জীবন বা আত্মপীড়ন 
হইবে, এমন কোন অর্থ নাই । 

সবল “কুষক-জীবন,কে আদর্শ করিয়। তোলার মর্ম আমি বুঝিতে পারি না। 
আমার উহ! দেখিলে আতঙ্ক হয, আমি কৃষকদিগকেই এ জীবন হইতে টানিয়। 
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তুলিতে চাহি, আমি পল্লীকে সহর করিতে চাহি না, তবে সহরের সুখ স্থৃবিধা ও 
সংস্কৃতি পল্লী অঞ্চলে লইয়! যাইতে চাহি। এ জীবন হইতে আমি প্ররুত আনন্ব 
ত পাইবই না বরং আমার নিকট উহা কারাদণ্ডের মতই মন্দ মনে হইবে। 
“কোদাল হাতে মানুষ'কে আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে রমণীয় করিয়া তুলিবার কি আছে? 
বহুকাল বংশপরম্পরায় শোষিত ও নিধ্যাতিত হইয়! তাহাদের সহচর পণ্ড হইতে 
তাহাদের পার্থক্য বড় বেশী নাই। 

“কে তাহাকে আনন্দবঞ্চিত ও তাহার সুকুমার বৃত্তিগুলি হত্যা করিয়াছে | 
সে জড় বস্তর মত শোকহীন, কখনও কিছু কামনা করে না, কে তাহাকে নির্বোধ 
ও বিমুঢ় এবং বলীবদ্দের ভ্রাতাস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে ?” 

মানুষের মন আধুনিক সংস্কারঘুক্ত হইয়া আদিম অবস্থায় ফিরিয়! যাইবে, 
আমার নিকট তাহা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য । যাহা মান্ুষের গৌরব ও জয়লন্ধ সম্পদ 
তাহারই নিন্দা করিতে হইবে, তাহার গ্রতি নিরুৎসাহ প্রদর্শন করিতে হইবে 
এবং মনের পক্ষে অবসাদকর ও বিকাশের অবসরহীন এক বাহ্ব্যবস্থ। আকাক্ষার 
বলিয়া ভাবিতে হইবে । বর্তমান সভ্যতার অনেক দোষ আছে, আবার ইহার 
মধ্যে অনেক ভালও আছে এবং মন্দগুলিকে অতিক্রম করিবার মত শক্তিও 
ইহার মধ্যে আছে। ইহাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলিলে পুনরায় বিরস, নিরানন্দ 
একঘেয়ে অস্তিত্ব বহন করার অবস্থা আসিবে। যদি আধুনিক সভ্যতাকে বঞ্জন 
করাই স্তির হয়, তাহা হইলেও তাহা এক অসম্ভব চেষ্টা মাত্র। এই পরিবর্তনের 
মোতধারা রুদ্ধ কর! বা ইহা হইতে সরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন এবং 
মানসিক অবস্থার দিক দিয়া আমর! যাহারা জ্ঞান-বুক্ষের ফল খাইয়াছি, তাহাদের 
পক্ষে উহা! একেবারে ভুলিয়া গিয়া আদিম অবস্থায় ফিরিয়! যাওয়া অসস্তব। 

এ বিষয় লইয়া আলোচনা করা৷ কঠিন, ফেন না দুইটি দষ্িভঙ্গী সপ্রণ স্বত্ব 
গান্ধিজী সর্বদাই ব্যক্তিগত মুক্তি ও পাপের দিক হইতে চিন্তা করেন এবং 
আমরা অধিকাংশই সামাজিক কল্যাণের দিক হইতে চিন্তা করিয়া থাকি। 
পাপবোধ ব্যাপারটা আমার পক্ষে বুৰা কঠিন এবং সন্তবত্তঃ এই কারণেই আমি 
গান্ধিজীর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিতে পারি না। সমাজ অথবা সমাজ-ব্যবস্থার 
পরিবর্তন তাহার উদ্দেশ্ত নহে, তিনি ব্যক্তির জীবন হইতে পাঁপ উন্ম,লিত করিতে 
চাহেন। তিনি লিখিয়াছেন, “স্বদেশীর অন্গামিগণ কখনই জগতের সংস্কার 
করিবার নিক্ষল চেষ্টা করেন না) কেন ন1 তাহাদের বিশ্বাম ঈশ্বর-নিদ্দিষ্ট নিয়মে 
জগৎ চলিতেছে এবং সর্বদাই চলিবে ।” অথচ তিনি নিজে জগৎকে সংস্কার 
করিন্তে সততই সচে্। কিন্তু যে সংস্কার তীহার লক্ষ্য তাহা ব্যক্তির চবিত্র 
সংশোধন-ইন্দরিয়গ্রাম এবং ভোগাকাজ্ষা জয় করা, কেন ন! উহ! পাপ। একজন 
রোমান ক্যাথলিক লেখক ফাসিজমূ সন্বন্ধে লিখিতে গিয়া, স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা 
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দিয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি তাহার সহিত একমত হইবেন । “পাপের বন্ধন হইতে 
ুক্তিলাভ ছাড়া স্বাধীনত! আর কিছু নহে” আর ঠিক এই কথাই দুইশত বৎসর 
পূর্বে লগ্নের বিশপ লিথিয়াছিলেন, *খৃষ্ধ্ম যে স্বাধীনতা দেয়, তাহা পাপ ও 
শয়তানের বন্ধন হইতে মুক্তি, মান্গষের লালসা, রিপু ও অসঙ্গত কামনা হইতে 
মুক্তি ।* 

এই মত যদি কেহ মানিয়া লয়, মে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে গান্ধিজীর মনোভাব 
কিছু বুঝিতে পারিবে, আধুনিক সাধারণ লোকের নিকট তাহা যতই অসাধারণ 
বলিয়া মনে হউক ন| কেন। তীহার মতে “সন্তান কামনাহীন মিলন মাত্রেই 
পাপ।” এবং “কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে তাহার অবশ্যস্তাবী ফলস্বরূপ ক্লৈব্য 
ও স্বায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিবে।” “কৃতকশ্মের পরিণাম হইতে আাণ পাওয়ার 
চেষ্টা অন্যায় ও দুর্নীতিমূলক।...কাহারও পক্ষে রিপুর ক্ষধাতৃত্বির পরিণাম 
এড়াইবার জন্য বললকারক বা অন্যান্য 'উষধ সেবন অন্যায়। স্বীয় পাশবিক রিগু 
চরিতার্থ করিয়া তাহার পরিণাম ফল হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা আরও 
শোচনীয়” 

ব্যক্তিগত ভাবে এই মনোভাব আমার নিকট অস্বাভাবিক ও বিশ্ময়কর 
বলিয়া মনে হয়। যদি তাহার কথাই সত্য হয়, তাহ! হইলে আমি একজন 
অপরাধী এবং বৈব্য ও স্নায়বিক দৌর্কবলোর সীমারেখায় আদিয়া পৌছিরাছি। 
রোমান কাথলিকেরাও অবশ্য জশ্ম-নিয়ন্ত্রণের তীব্র বিরোধিতা করেন, কিন্ত 
তাহারা গান্ষিজীর মত তাহাদের যুক্িজাল লইয়া ততটা অগ্রসর হন "ই। 
তাহার! কালের প্রতি বৃঝিয়া তাহাদের পারণান্সঘাধী মনুঘয-স্বভাবের সহিত আপোষ 
করিয়াছেন। 1 কিন্তু গান্ধিজী তাহার ঘুক্তিজাল একেবারে চরমসীমায় 
লইয়া গিয়াছেন পুত্র উৎপাদনের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে কোন প্রকার 
ঘৌন-মিলনের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন না| নরনারীন 
স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ ও ভিনি স্বীকার করেন ন|। তিনি বলিয়াছেন, “7 
যে নরনারীর মধ্যে স্বাভাবিক আকারণ স্বীকার করি না, ইহাকে অনেকে অসম্ভব 
আদর্শ বলিয়াছেন। এ স্থলে উল্লিখিত যৌন-মিলনাকাজ্াকে স্বাভাবিক বলিয়া 
লৌকে বিবেচনা করিবে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না । যদ্দি তাহাই হয়, 


পপি শশী সী পিপিপি পাশা টিশিশাশীতি পা িপাতট কপট 


* ধর্ম কি?” এই অধায়ে এই পত্রথানি হইতে কিয়দংশ পূর্বেই উদ্ধ ত হইয়াছে। 

1 পোপ একাদশ পায়াস, ১৯৩১-এর ৩১শে ডিসেম্বর “খুষ্টান-বিবাহ” সম্পর্কে তাহার ঘোষণায় 
বলিয়াছেন, “সময়ের দরণ অথবা কোন শারীরিক ক্রুটির জন্য যদি সন্তান নাঁও হয়, তাহা হইলেও 
বিবাহিত নরনারী যদি তাহাদের অধিকার সম্যক ও স্বাভাবিক যুক্তিষ্থারা পরিচালনা! করে, তাঁহ্‌ 
হইলে ত।হ| প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাতিচার বলিয়! বিবেচনা করা হইবে ন| 1” “সময়ের দরুণ” অথ 
যখন তথাকথিত “নিরাপদ সময়” অর্থাৎ যখন গর্ভোৎপাঁদন হইতে নাও পারে। 
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বিষাদ 


তাহ] হইলে আমর! যেন ধ্বংস হ্ইয়! যাই । নরনারীর মধ্যে স্বাভাবিক অনুরাগ 
হইল, ভ্রাতার প্রতি ভগ্বীর, মাতার প্রতি পুত্রের, পিতার প্রতি কন্তার অন্থুরাগ। 
এই স্বাভাবিক আকর্ষণই জগৎকে রক্ষা! করিতেছে ।” তিনি আরও জোবের 
সহিত বলিয়াছেন,_“না, আমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়! ঘোষণা! করিব 
ঘে যৌন আকর্ষণ স্বামী-স্বীর মধ্যে হইলেও তাহা অস্বাভাবিক ।” 

এই হিডিপাস কমপ্নেক্স, ফ্য়েড এবং মনোবিকলন তত্বের ছড়াছড়ির যুগে 
এই নফল অতি-সাহসিক উক্তি অত্যস্ত আশ্চর্য ও সেকেলে শুনায়। লোকে ইহা 
হয় নিব্বিচারে বিশ্বাস করিবে, নয়, অগ্রাহথ করিবে । আম গান্ধিজীর এই ধারণা 
সম্পূর্ণরূপে ভুল মনে করি। তাহার উপদেশ ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কাজে 
লাগিতে পারে। কিন্তু সকলের জন্যই এই বিধান দিলে জীবন ব্যর্থতার বেদনা, 
ইন্জিয়দমনজনিত আক্ষেপ ও স্বায়বিক দৌর্ধল্য এবং নানা শ্রেণীর দৈহিক ও 
মানপিক ব্যাধি দেখা! দ্রিবে। কামরিপু সংযত করা অবশ্যই ভাল, কিন্তু গাঁদ্ধিজীর 
পন্থা অনুমরণ করিলে ব্যাপকভাবে এ ফল লাভ হইবে কিনা সন্দেহ। ইহা 
একেবারে চরম মত, অর্ধিকাংশ লোক উহ! সাধ্যাতীত মনে করিয়া নাধারণভাবে 
চলিতে থাকিবে অথবা স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কলহ হইবে। দেখা যাইতেছে গাদ্ধিজী 
মনে করেন, জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় অবলম্বন কৰিলে যৌন উচ্ছ জ্খলতা বৃদ্ধি পাইবে 
এবং নর ও নারীর মধো যৌন আকর্ষণ স্বা ,বক বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন 
পুরুষ যে কোন নারীর পশ্চাতে এবং নারী যে কোন পুরুষের পশ্চাতে ধাবিত 
হইবে, ইহার কোন্‌ অন্মানই যুক্তিসঙ্গত নহে এবং আমি বুঝিতে পারি না, 
যৌনসমস্তা তাহার মনকে এমন ভাবে অর্ধিকার করিয়া বসিল কেন। অবশ্ঠ 
বিষয়টি গুরুতর সন্দেহ নাই। তাহার নিকট ইহা “কাল অথবা! সাদার? সমস্ত ; 
তিনি মাঝামাঝি কোন বর্ণ মানেন না। ছুই প্রান্তেই তাহার মতবাদ চরম, আমার 
নিকট ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হর। আজকাল যৌন ব্যাপার 
সম্পকিত পুস্তকের যে বন্যা আসিয়াছে, সম্ভবতঃ ইহা তাহার প্রতিক্রিয়া । আমি 
একজন স্বাভাবিক মানুষ, আমার জীবনেও ইন্দ্িঘ্ তাং'র ভূমিকা অভিনয় 
করিয়াছে, কিন্তু ইহা আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই অথবা অন্যান্য কর্তব্য 
হইতে ভরষ্ট করিতে পারে নাই। ইহা গৌণ ব্যাপার মাত্র । 

যেমকল তপন্বী জগৎ ও জাগতিক ব্যাপার বজ্জন করিয়াছেন, জীবনের 

স্বাভাবিক গতিকে অন্যায় মনে করিয়! বর্জন করিয়াছেন, তাহার মনোভাব 
অনেকটা সেইরূপ। একজন তপস্বীর পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু সাধারণ 
নবনারী যাহারা জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করিয়া উহা যথাসম্ভব ভোগ করিতে 
চাহে, তাহাদের জীবনে এ নীতি প্রয়োগ করা কষ্টকল্পনা মাত্র এবং একটি 
অন্যায়কে ঠেকাইতে গিয়া, সে অন্যান্য অনেক গুরুতর অন্তায় সহ করে। 
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জওহরলাল নেহরু 


কথায় কথায় আমি বিষয়ান্তরে আসিয়া পড়িমাছি, কিন্তু আলীপুর জেলের 

দুঃখময় দিনগুলিতে এই সকল ভাব ও কথা আমার মনে বিশৃঙ্খল সাগগ্রশ্তহীন 
ভাবে উদ্দিত হইত, সমস্ত কথ! জট পাকাইয্া আমাকে বিহ্বল ও অবসর টি 
তুলিত। সর্ধোপরি নিংসক্তা ও বিষাদ, আমার জনহীন ক্ষুদ্র সেল * 
অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় মন্ান্তিক হইয়া উঠিত। বাহিরে থাকিলে ইহা! "১ মনে 
এটা আঘাত করিত না, আছি সহজেই উহা ভুলিয়া বিষ্যান্তররে মনোনিবেশ 
করিতে পারিভাম এবং মনের কথা বপিয়া ও কাজ করিয়া আরাম প হাম 
কিন্তু জেলের মধো পরিত্রাণ পাঞ্র়ার উপান্ধ নাই । কতকগুলি দিন আমাকে 
দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হইয়াছে । লৌহাগাকমে আমার মন শান্ত হইয়! দি নল 
এবং নৈরাশ্বোর হাত হইতে 8 পাইলাম। আমি মনের অবসাদ কাটাই 
উঠিলাম এবং তখন জেলে কমলার সহিত একবার সাক্ষাৎ ভইল্‌। ইহাতে আছি 

অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলাম, আমার নিঃসঙ্গভাব দূর হইল। যাহাই ঘটুক, আমা! 
দুইজন অন্ততঃ পরম্পরের উপর নিতর করিতে পারিব। 
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যে সকল লোক কখনও গাদ্ধিত্্রীকে দেখেন নাই, কেবল তাহার লেখ! 
পণ্িগাছেন, তাহাদের মনে হইতে পারে, তিনি একজন পাদ্রী-শ্রেণীর লোক, 
অতিমাত্রায় পবিব্ত'বালী, গগ্ীরবদন, নিরানন্দ, একপ্রকার “চিষ্কবাম পরিহিত 
ৃষ্টান সাধুদের মত তিনি বিচরণ কবিয়া থাকেন।” কিন্তু তার লেখা পড়িয়া 
্টাহাকে ধারণ! করিতে গেলে অবিচার করা হয়, তীশ্গার লেখ অপেক্ষা তিন 
অনেক বড়, তাহার কোন লিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়। ঠাহার সমালোচনা কর 
সঙ্গত ও শোভন নহে। তিনি খৃষ্টান সাধু পাত্রীর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার 
শ্মিতমুখ আনন্দদায়ক, তাহার হাস্তে ঘাছু আছে, তাহার কাছে বিলে হৃদয় লু 
হইয়া যার। তাহার শিশুর মত সারল্ায সকলকে মুগ্ধ করে। তিনি যখন কৌন 
কক্ষে প্রবেশ করেন তখন চারিদিক নির্মল ও স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে। 

তাহার মধো এক অনন্থসাপারণ স্ববিরোধিতা রহিয়াছে | আমার মনে হয় 
প্রত্যেক বিখ্যাত ব্যক্তির মধ্যেই উহা অল্লবিস্তর থাকে । বহবর্য আমি এই 
সমন্ত। চিন্তা করিয়াছি যে, বঞ্চিত জনসাধারণের জন্ত তাহার অসীম প্রেম ও 
ব্যাকুলতা সন্থেও তিনি এমন এক ব্যবস্থা নমর্থন করেন যাহা অপরিহাধ্যরূপেই 
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গনসাধারণকে বঞ্চিত ও গীড়িত কবে, অহিংসার প্রতি তাহার গভীর অন্থুরাগ 
থাকা সত্বেও তিনি কেন এমন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সমর্থন করেন, 
যাহা সম্পূর্ণরূপে হিংসা ও পরগীড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত? সম্ভবতঃ তিনি এ 
শ্রেণীর বাবস্থা সমর্থন করেন, একথা বলা সঙ্গত হইবে না; তিনি অল্পবিস্তর 
একজন দার্শনিক নৈরাজাবাদী। কিন্তু আদর্শ নৈরাজাবাদীর অবস্থা এখনও 
বহুদুরে, . উহা .মহজে প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে, কাজেই তিনি প্রচলিত বাবস্থা 
মানিয়া লন। তাহার নিকট আপত্তিজনক উপায়গুলির বিষয় আমি চিন্তা 
করিতেছি না, কেন না, হিংসামূলক উপায়ে পরিবর্তন সাধনের তিনি সর্বদাই 
বিরোধী । বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য কি উপায় অবলম্ষিত হইবে, 
সে কথা ছাড়িয়া দ্রিলেও, এক আদর্শ উদ্দেশ্য অধধারণ করা যাইতে পারে, 
যাহ অদূর ভবিষাতেই সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর। 

সময় সময় তিনি নিজেকে “সমাজতান্ত্রিক বলেন, কিন্তু তিনি থে অর্থে এ 
শব্দটি বাবহার করেন তাহ তাহার নিজস্ব, তাহার সহিত, সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে 
যাহা বুঝায়, সেই অর্থনৈতিক সমাদ্বিগ্লাসের কোন সম্পর্ক নাই |, তাহাকে 
অনুসরণ করিয়া একদল বিখ্যাত কংগ্রেসপন্থীও এ শব্দটি ব্যবহার করেন, যাহার 
অর্থ এক প্রকার ভ্রান্ত মানবতাবাদ। এই অস্পষ্ট রাজনৈতিক নামটি ধাহার! 
বাবহার করিয়! ভুল করেন, তাহাদের দলে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি আছেন, এবং 
তাহারা ব্রিটিশ ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়াছেন ।* 
আমি জানি গান্ধিজী এ বিষয়ে অজ্ঞ নহেন, তিনি অর্থ নৈতিক, সমাজতান্ত্রিক, 
এমন কি, মীর্কসীয় অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং উহা লইয়া অপবের 
সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝিতেছি 
যে, কোন প্রধান ব্যাপারে মনের সম্মতির বিশেষ কোন মূল্য নাই। উইলিয়ম 
জেমস্‌ বলিয়াছেন, “যদি তোমার হৃদয় সায় ন। দেয় তাহা হইলে তোমার মস্তিষ্ক 
তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাইতে পারিবে ন11” ভাবাবেগই আমাদের 
সাধারণ বিচার-বিবেচনা নিয়ন্িত করে এবং মনকে আয়ত্তের মধ্যে বাখে। 
মোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন, "মান্গুয যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু মান্ুঘ কি 
ইচ্ছা করিবে, তাহ। ইচ্ছামত স্থির করিতে পারে না” 

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম দিকে গান্ধিজী এক মহান দীক্ষা গ্রহণ করেন, এই 


* ১৯৩৫-এর জানুয়ারী মাদে এডিনবরার ফেডারেশীন অফ কনজারভেটিভ আও ইউনিয়নিষ্ট 
এসৌসিয়েসীনের নিকট এক বাণী দিতে গিয়া মিঃ রামজে ম্যাকডোনান্ড বলিয়াছিলেন,_ 
"স্কটকালে প্রতোক মানুষের পক্ষেই পূর্ণতর ও একাবদ্ধ হওয়। প্রয়োজন । ইহাই খাঁটি 
সমাজুতন্্বাদ এবং ইহা। খাটি জাতীয়তাবাদও বটে এবং কাজে কাজেই ইহাই আসল 
বাক্তিম্বাতন্যবাঁদ। | 
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পরিবর্তনে তাহার সমগ্র জীবনই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতেই 
তাহার সমস্ত ভাবের পশ্চাতে এই দৃঢ় স্থিরভূমি রহিয়াছে, যে কারণে তাহার যন 
নৃতন কিছু গ্রহণ করিতে পারে না । কেহ তাহার নিকট কোন নৃতন প্রস্তাব 
করিলে তিনি অতিশয় ধৈর্য ও মনোদোণের সহিত তাহা শ্রবণ করেন, কিন্তু 
তাহার সমস্ত মৌজন্তের মধ্যেও লোকে সহজেই বুঝিতে পারে যে সে বন্ধ দরজায় 
করাঘাত করিতেছে। তাহার ধারণাগুলি এতই বদ্ধমূল যে, অন্যান্য বিষয় তামার 
নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়; অন্ান্য গৌণ ব্াাপারের উপর জো .7, 
বৃহত্তর পরিকল্পনা বিকৃত ও মন বিক্ষিপ্ত হইয়া! পড়ে । মূল বিষরটি ঠিক “ লেই 
অন্তান্য বিষয়ের যথাবথ সামঞ্রস্ত বিধান হইবে । যদি উপায় অন্রাস্ত হয়, ফলও 
অভ্রান্ত হইবেই। 
আমার ধারণা ইহাই তাহার মনের প্রধান পটভূমিকা। হিংসার সহিত 
সম্পর্ক আছে বলিয়া তিনি সমাজতন্ত্বাদকে_-বিশেষভাবে মাকসীয় মতবাদকে-- 
সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। 'শ্রেণীসংগ্রাম' এই শব্দটাই তাহার নিকট হিংসা ও 
তঘর্ষরূপে প্রতিভাত হয় এবং সেই কারণেই উহ! তাহার নিকট বিশক্তিকর। 
তিনি জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা সাদাসিধা! একটা নির্দিষ্ট হাবের উর্ধে 
উঠক ইহা পছন্দ করেন না, কেন না বেশী প্রাচূর্ধা ঘটিলে বিলাসিতা : াপ 
বৃদ্ধি পাইবে। মুষ্টিমেয় ধনীরা যে বিলাস সম্ভোগ করে তাহাই অতি ৯ 
তাহার উপর তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে ফল শোচনীয় কইয়া পরি. 
১৯২৬ সালে তাহার লিখিত একখানি পত্র হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যীঃ 
পারে। কয়লার খনির মজুরদের ধন্মঘটের সময় ইংলগড হইতে প্রাপ্ত একথ 
পত্রের উত্তরে তিনি উহা লেখেন। পত্রলেখক এই যুক্তি দিয়াছিলেন 
অতান্ত অধিকমংখ্যক বলিয়াই খনি-মজুরেরা হারিঘ! যাইবে, অতএব জন্মনিয়্থ' 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহাদের সংখ্যা কমান উচিত। উত্তর দিতে 1... 
প্রসঙ্গত: গাদ্ধিজী বলিয়াছিলেন, “শেষকগা এই, যদ্দি খনির মালি ঃরা 
অন্তায়কারী হইয়াও জয়লাভ করে, তার কারণ মজুরদের সন্কানসম্ততিন সংখা 
অধিক বলিয়া নহে, তাহার কারণ মঙ্জুরের! এ পধ্যম্ত সত্যম শিক্ষা ক.র নাই। 
যদি শ্রমিকদের সন্তানসস্ততি না খাকিত, তাহা হইলে তাহারা অবস্থার উন্নতির 
জন্য কোন চেষ্টাই করিত না, বেতন বৃদ্ধির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিত 
না। তাহারা কি মদাপান, জুয়াখেলা ও ধূমপান করে? খনির মালিকেরা ও 
উহ! করে অথচ স্বচ্ছন্দে আছে, এই কথা কি উহার উত্তর হইবে? যদি 
ধনীদের অপেক্ষা খনির মঙ্গুরদের চরিত্র ভাল ন| হয়, তাহা হইলে জগতের 
সহানুভূতি দাবী করিবার তাহাদের কি অধিকার আছে? আমরা কি ধনীর 
সংখ্যা বাড়াইয়। ধনতস্বকে শক্তিশালী করিব? গণতন্্ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে 
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স্ববিরোধিত! 


জগৎ ভাল হইবে, এই আশ্বাসে আমরা গণতন্ত্রের উপাসনা করিতেছি। ধনী 
ও ধনতন্ত্রকে আমরা যে সকল অন্যায়ের জন্য দায়ী করিয়া থাকি, আমরা যেন 
ব্যাপকভাবে তাহা বৃদ্ধি না করি।” * 

এই পত্র পড়িবার সময় আমার মানসপটে: সেই ইংরাজ খনি-মজুর ও 
তাহাদের স্্ীপুত্রের ক্কুধিত শুক মুখগ্ডুলি ভাসিয়া উঠিল। ১৯২৬ সালের গ্রীষ্ম 
কালে আমি দেখিয়া আসিয়্াছি, এক গীড়নমূলক পাশবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কি 
নৈরাশ্ত লইয়া তাহারা এক বেদনাবহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে! গান্ধিজীর 
প্রদত্ত বিবরণ ঠিক নহে। মজুরের! বেতনবৃদ্ধি চাহে নাই, তাহাদের বেতন 
কমাইয়া দেওয়ার প্রতিবাদের পরে, খনির মালিকেরা খনি বন্ধ করার ফলেই 
তাহার! সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমাদের আলোচনার সহিত এখন এবিষয়ের 
সম্বন্ধ নাই। মজুরদের জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, এ গ্রশ্নও 
আমাদের আলোচ্য নহে। তবে কারখানার মালিক-মজুর-সংঘর্ষের প্রতিকারের 
জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব অতি অভিনব । আমি গান্ধিজীর পত্র উদ্ধৃত 
করিয়াছি, কেন না উহা! হইতে আমাদের বুঝিবার স্থবিধা হইবে যে 
শ্রমিকদের ব্যাপারে এবং তাহাদের জীবনযাডর প্রণালী উন্নত করাঁর্‌ সাধ: 
দাবী সম্পকে তিনি কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। গাদ্ধিজীর মনে তাৰ 
যেমন সমাজতন্থবাদ হইতেও বহুদূরে, তেমনই ধনতন্ত্রবাদ হইতে« তাহার 
বাবধান তেমনই দূরবন্তী। বর্তমান জগতে যদি কায়েমী স্বা্থবাদীর! প্রতিবাদী 
না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান ও কলকারখানা-সহায়ে প্রত্যেক ব্যকিকে খাচ্ছি, 
বন্ধ ও গৃহ দিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা-গ্রণালী বহুলাংশে উন্নত করা যাইতে 
পারে, এই কল কথার ত্াভার কোন আগ্রহ মাই, কেন না এক হিদ্দি্ই সীমার 
অতিরিক্ত কিছুর জন্য তিনি আগ্রহশীল নহেন। অতএব  জতন্্রবাদের 
সম্ভাবনার উপর তাহার কোন আগ্রহ নাই; ধনতন্ত্ব অংশতঃ ৮») করা যাইতে 
পারে, কেন না ইহা অন্তায়কে অনেক সম্কচিত করিয়। বাখিয়াছে। তিনি 
দুই-ই অপছন্দ করেন, তবে তুলনায় কম অন্যায় বলিয়া শোষণটি সহা করেন, 
কেননা উহা রহিয়াছে এবং উহা! তাহাকে মানিতেই হইবে । 

তাহার উপর এই সকল ভাব আরোপ করা সম্ভবতঃ আমার কুল হইতে 
পারে। কিন্তু আমি গভীরভাবে অনুভব করি তীহার চিন্তাধারা এরূপ । 
তাহার উক্তির মধ্যে যে স্ববিরোধিতা ও নিত্রান্তি দেখিয়া আমরা বিচলিত হই, 
তাহার কারণ তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দিক হইতে বিচার করেন। ক্রম- 
বদ্ধিত আরাম ও বিশ্রামের অবসরকে লোকে আদর্শ করিয়া তোলে রি তিনি 


শপ শা শীত শী পিপিপি শশা পীপিাশীীশীীিপিিিটিশিশশীশিশিলাি শাদা সপ 
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& নি 'আঙ্ম্ংঘম ও উচ্ছ জ্বলতা" নামক গ্রন্থ হইতে এই পত্রথানি উদ্ধত। 
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চাহেন না) তাহার মতে লোকে নৈতিক জীবনের বিষয় চিন্তা করুক, তাহাদের 
কদভ্যাসগুলি বঙ্জন করুক, ভোগপ্রবুত্তি দমন করুক এবং উহী দ্বার নিজের 
আধ্যাত্মিকতা ও বাক্তিত্ব গড়িয়া তুলুক | যাহারা জননাধারণের সেবা করিবে, 
তাহারা আধিক উন্নতির চেষ্টার পরিবর্তে জনসাধারণের সমান স্তরে নামি! 
তাহাদের সহিত সমানভাবে মেলামেশ! করিবে। এইভাবেই তান্না 
জনসাধারণকে উন্নত করিতে পারে। তীহার মতে ইহাই প্রকাত, :5%। 
১৯৩৪-এর ১৭ই সেপ্টেথর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি লিখিয়াছেন। “আমাকে 
ঠেকাইয়! রাখা মন্বন্ধে অনেকেই নিরাশ হ্ইয়াছেন। আমার মত জন্ম হইতে 
দরিদ্রতম বাক্তির সভিত এক হওয়া, তাহাদের অপেক্ষা উত্তর জীবনযাপনে 
আকাজ্াহীনতা এবং লোকের দাধামত সচেতনভাবে তাহাদের স্তরে থাকিবার 
চেষ্টা দ্বাৰা যর্দি কেহ নিজেকে গণতান্থিক বলিয়। দাবী করিতে পারে, ভবে 
আমিও সেই দাবী করি ।” 

এই যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত আধুনিক গণতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক অথবা 
সমাজতান্ত্রিক কেহই একমত হইবেন না) ভবে অনেকেই স্বীকার করিবেন ঘে 
জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিলাসভূবণের আগর দেখান, বিশীল জনসঙ্ঘ, 
যাহাদের অতি প্রয়োজনীয় বস্থরও অভাব, তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রাচূধা ও 
এশ্বধ্য লইয়া জীবনযাপন অন্যায় ও নিন্দনীয়। কিন্তু প্রা্টীন ধর্মভাবাপন্ন 
বাক্কিরা গান্ষিজীর উক্তির যধ্যে কিছু একা খৃঁজিম্বা পাইবেন, কেন না উভয়েরই 
অতীতের প্রতি অন্তরাগ রহিয়াছে এবং তাহারা সঞ্ধনাই অতীতকালের মাপ- 
কাঠিতে বিচার করিয়া থাকেন। যাহা আছে, যাহা হইবে অপেক্ষা যাহ। ছিল 
তাহাতেই তীহাদের চিন্তা অধিক আবন্ধ। অতীতের পতি দৃষ্টি মার ভবিয়তের 
প্রতি দৃষ্টি এই ছুই মানসিক অবস্থার জন্যই জগতে সর্বগ্রকার পার্থকা দুষ্ট হয়। 
দরিজ জনসাধারণ চিরদিনই আছে। সমাঙ্জ-বাবস্থার মা মুষ্টিমেয় ধনীবাক্তি 
একট] প্রধান অংশ, ধনোত্পাদন-বাবস্থার জন্য ইহাদের আবশ্যক | এই কারণে 
নীতিবাদী সংস্কারক এবং কোমল প্রাণ বাক্তিরা উহাদের মানিয়া লন, কিন্ধ 
সঙ্গে সঙ্গে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি ধনীদের কর্তব্যও স্মরণ করাইয়। দেন। 
তাহাদিগকে দরিজদের অছিন্বরূপ হইতে হইবে। তাহারা দয়ালু ও দাতা 
হইবেন। প্রত্যেক ধশ্বের বিধানে দান একটি মহৎ কর্ম। সামন্ত নুপতি, বড় 
জমিদার এবং ধনী বণিকদিগকে অস্ছিষ্বরূপ ভাবিবার উপর গাদ্ধিজী সর্বদাই 
জোর দিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি পরম্পরাগত ধাশ্মিক ব্যক্তিদেরই অনুসরণ 
কেন পোপ ঘোষশ!| করিঘ্াছেন, “ধনীরা নিজেদের ঈশ্বরের দাস এবং 
তাহাদের ধনের রক্ষক ও বিতরণ-কর্তা বলিয়া মনে করিবে। তাহাদের হাতেই 
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স্বয়ং যীখুধুষ্ট দরিদ্রের ভাগা অর্পণ করিয়াছেন ।” সাধারণ হিন্দুধর্ম এবং 
ইসলাম এই ভাবেরই কথা বলে এবং সর্বদাই ধনীদের দান করিবার জন্য 
প্রেরণা দেয় এবং ধনীরাও তদহসারে মন্দির মসজিদ ধর্্মশাল! নির্বাণ করিয়া 
অথবা তাহাদের অতুল এষ্বর্যা হইতে কিছু তা ৰা রৌপাখণ্ড দরিদ্রদের মধ্যে 
বিতরণ করিয়া নিজেদের ধর্শ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সখী হন। 

সেকালের ধাম্মিক মনোভাবের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ১৮৯১ 
সালের মে মাসে পোপ ত্রয়োদশ লিওর ধন্মযাজকদের নিকট প্রেরিত ও প্রচারিত 
ঘোষণাপত্রে। নূতন কলকারখানার জন্য পরিবন্তিত অবস্থা সম্পর্ষে তাহার 
অভিমত ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, 

“অতএব ছুঃখভোগ ও সহ করা মানুষের বিধিলিপি। মানুষ যতই কেন 
চেষ্টা করুক না, এমন কোন শক্তি নাই, এমন কোন কৌশল নাই, যাহ] মনু 
জীবন হইতে ছুঃখ ও ছুদ্দিনের প্রতিবন্ধ দূর করিতে সাফল্য লাভ করিবে। 
যদি কেহ ভি ভাগ করে-_যাহারা মান্ুবকে ছুঃখদৈত্মুক্ত বিরক্তিহীন শাস্তি 
ও চির আনন্দ উপভোগের লোভ দেখায়--তাহারা জনসাধারণকে প্রতারণা 
করে, বঞ্চনা করে এবং তাহাদের মিথ্যা! প্রতিশ্রতির ফলে মানুষের অবস্থা 
আরও শোচনীয় হইবে মাত্র। এই জগত যেরূপ, সেইভাবেই ইহাকে গ্রহণ 
করা ভাল এবং ইহার ছৃংখদৈন্তের প্রতিকার আমাদিগকে অন্থাত্র অনুসন্ধান 
করিতে হইবে ।” এই “অন্যত্র সম্পর্কে তিনি আরও বলিয়াছেন, 

“যে জীবন আসিবে অর্থাৎ অনস্ত জীবনকে বাদ দিয়া জাগতিক বন্তগুলি 
বুঝা বা তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা যাইতে পারে না। প্রকৃতি 
আমাদিগকে যে মহাসত্য শিক্ষা দিয়াছে, তাহাই মহান খুষ্টীয় মতবাদ এবং সেই 
ভিত্তির উপরই ধশ্ম প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান জীবন আমরা যখন শেষ করিব, তখনই 
আমাদের প্রকৃত জীবন আরম্ভ হইবে। এই জগতের নশ্বর ও ্ষণস্থায়া বস্তর 
জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে স্থ্টি করেন নাই, স্বগীয় ও অনস্ত সম্পদ লাভের জন্যই 
আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। তিনি এই জগৎ স্ট্ি করিয়া এইখানে আমাদের 
নির্বাসিত করিয়াছেন, ইহ! আমাদের প্রকৃত দেশ নহে । অর্থ ও অন্যান্য বস্তু 
যাহা! মানুষ ভাল বলিয়া কামনা করে, আমরা তাহা প্রচুব পাইতে পারি 
অথবা আমরা তাহ! কামন! করিতে পারি। কিন্তু অনস্ত আনন্দের তুলনায় উহা 
কিছুই নহে"*' 1” 

এই ধর্মভাব অতি প্রাচীনকাল হইতে জগতের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, 
বর্তমান দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার ভরা একমাত্র পরলোক । ঘদিও 
অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, অতীতে কেহ যাহা স্বপ্নেও কল্পন। করিতে পারে নাই, 
মানুষের বাহ্‌ সম্পদ তদপেক্ষাও বহুগুণে বাড়িয়াছে, তথাপি প্রাচীন সংস্কারের 
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বন্ধন রৃহিয় গিয়াছে এবং এখনও একপ্রকার অনির্দিষ্ট ও অনির্দেন্ঠ মাপা 
মূল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ক্যাথলিকগণ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ 
শতাকীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন--এই কালকে অন্যান্ত সকলে “অন্ধকার যুগ” 
বলিলেও-_খৃষ্টধর্মের পক্ষে উহা “্থবর্ণ-যুগণ,_যখন সাধুরা সমাদৃত হইতেন, 
ুষ্টান নৃপতি ও শাসকগণ ধর্মযুদ্ধে (ক্রুসেড) প্রবৃত্ত হইতেন এবং গথিক 
গীর্জাসমূহ নিশ্মিত হইত। তাহাদের মতে ইহাই ছিল, “প্রক্কত খৃষ্টান গণ-স্ব্ের 
যুগ-_মধ্যযুগীয় সমবায় সাহাধ্য প্রথায় (গিল্ড ) উহা নিয়ন্ত্রিত হইত শ্হা 
পূর্ব্বে ছিল না এবং আর হয় নাই 1” মুসলমানগণ আগ্রহের সহিত “তর 
দিকে চাহিয়া প্রথমদিকের খলিফাগণ নিয়ন্ত্রিত “ইসলাম গণতত্থ্” নিরীক্ষণ ধন 
এবং তাহাদের জন্নগৌরব দেখিয়া বিম্মিত হন। হিন্দুরাও তেমনি বৈ. ও 
পৌরাণিক যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রামরাজব্বের ধ্যানে বিভোর :ন। 
তথাপি সমস্ত ইতিহাদ একবাক্যে বলিতেছে যে, এ অতীতকালে অধিকাংশ 
লোক অতি ছুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করিত, খানের অভাব, জীবনযাত্রার 
অত্যাবশ্যক দ্রবোর অভাবে পীড়িত হইত। উপরের দিকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি 
আধ্যত্সিক জীবন লইয়া বিলাস করিতেন, তাহাদের সে অবসর ও উপায় ছিল, 
অন্যান্ত নকলে কেবলমাত্র বাচিয়া থাকিবার জন্ট ছুশিবার প্রয়াম ছাড়া আর কি 
কক, কল্পন! করা কঠিন। ক্ষুধিত বাক্তির পক্ষে সংস্ৃতিগত ও আপ্যাত্মিক 
উনননিক্ষিস্তবপর নহে, তাহার স্মন্ত চিন্তা খাগ্য এবং উহা প্রাপ্তির উপারের 
মধোই নিবদ্ধ থাকে। 

এই যন্ত্যুগের সহিত অনেক অন্যায় আসিয়াছে, তাহা আমর! খুব বড় 
করিয়াই দেখিতে পাই, কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই ঘে জগৎকে সমগ্রভাবে 
দেখিলে, অন্ততঃ যেখানে যন্ত্রসভ্য তা সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে সেই অংশে 
দৃষ্টিপাত করিলে, আমর! দেখিতে পাই যে ইহা বাস্থজীবন যাপনের সখ সুবিধা; 
একটা ভিন্তি গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে, যাহার ফলে অধিকাংশ ব্যটি 
সংস্কৃতিগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর । ভারভবর্ষ ও অন্যান্য পরাধীন ৫েশে 
ইহা দেখ। যায় না, কেন না, যন্ত্রবিজ্ঞান ছার| আমরা লাভবান হই নাই। 
আমরা কেবল উহা ছার! শোষিত হুইয়াছি মাত্র, অনেক দিক দয়া এমন কি 
বাহা সম্পদের দ্রিক দিয়াও--আমাদের অবস্থা অবনত হইয়া পড়িয়াছে এবং 
আমাদের শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষতি হইয়াছে আরও বেশী। তথাকথিত 
পাশ্চাত্য প্রভাব, ভারতে সাময়িকভাবে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী 
করিঘাছে এবং আমাদের সমশ্তাগুলি সমাধান করার পরিবর্তে উহাকে অধিকতর 
তীত্র করিয়। ভূলিয়াছে মাত্র । 

ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা যেন, বর্তমান জগৎকে ভূল 
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করিয়া না দেখি। বর্তমান অবস্থায় কি ধন ও পণোং্পা্দনের, কি সমগ্র 
সমাজের পক্ষে, ধনী ব্যক্তিদের আর প্রয়োজন নাই, তাহারা! বাঞ্চনীয় নহে। 
ইহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভার মাত্র এবং উন্নতির বিজ্ব্বরূপ। ধনীদের 
দয়ালু হইতে উপদেশ দেওয়া আর দরিদ্রদিগকে অবৃষ্ট-নির্ভর, সস্তোষের সহিত 
ভাগ্যকে গ্রহণ, সঞ্চয়ী এবং মধ্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়ার ধন্ধগ্রচারক- 
গণের গ্রাচীন ব্যবসায় বর্তমান যুগে একান্তই অর্থহীন। মানবসাধা উপায়ের 
সংখ্যা আজ বহুগুণে বাড়িয়াছে, মানুষ আজ সাহসের সহিত জাগতিক 
সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইয়া তাহা লমাধান করিতে পারে। অর্ধিকাংশ ধনীই 
আজ সমাজদেহের পরগাছায় পরিণত হইয়াছে এবং এই পরবিস্তজীবী শ্রেণীর 
অস্তিত্ব কেবলমাত্র বাধ! নহে, উহ! মানুষের সর্ধ্ববিধ সম্পর্দের অতি বৃহৎ অপচয় 
মাত্র। এই শ্রেণী এবং যে ব্যবস্থায় এই শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তাহা কার্যত: 
ধনোৎপাদন ও কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়াছে এবং একদিকে অপরের শমাজ্জিত 
বিস্তুভোগী, অপরদিকে ক্কুধিত বেকার স্থষ্টি করিগ্াছে। কিছুদিন পূর্বে গান্ধিজীও 
লিখিয়াছিলেন,_“ক্ষুধিত ও কর্মহীন ব্যক্তিরা ঈশ্বরের একমাত্র নির্দেশে মানিতে 
পারে যে কর্দের বিনিময়ে খাগ্ পাওয়ার প্রতিঙ্ষতি। ঈশ্বর মানুষকে শ্রম করিয়া 
খাছ সংগ্রহের জন্য সথষ্টি করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কম্ম ব্যতীত আহার 
কবে, সে চোর 1” | 

আধুশিক যুগের জটিল সমঙ্গাগুলি বুঝিতে গিয়া, ঘখন এই সকল সমস্তার 
অস্তিত্বই ছিল না, নেই প্রাচীনঘুগের উপায় বা নিদিষ্ট নিয়ম যদি প্রয়োগ করি, 
অথবা সেকালের বীধাবচন আওড়াই, তাহা হইলে আমর বিভ্রান্ত ও বার্থ 
হইব। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা, যাহ! কেহ কেহ দ্রগতের এক মূল ধারণা 
বলিয়! বিশ্বাম করেন, তাহারও প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হইয়াছে । এককালে 
দীসগণ সম্পত্তির মধ্ো গণ্য ছিল, স্ত্রীলোক ও বালকদিখে াহাই ভাব। হইত, 
নববধূকে প্রথম রজনী উপভোগের অধিকার সন্ান্ত ভূম্বামীর .ংল, রাস্তা, মন্দির, 
খেয়াঘাট, সেতু, সাধারণের ব্যবহারের ব্যবস্থা, ভূমি ও আকাশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
ছিল! পশুপক্ষী এখনও বাক্তিগত সম্পত্তি বহিয়াছে, তবে অনেক দেশে আইন 
করিয়া এই অধিকার মত্যত করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় ক্রমাগতই ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়া থাকে । আজকাল সম্পত্তি ক্রমেই 
সম হইয়া উঠিতেছে, ঘথা-_কোম্পানীর শেয়ার, বিবিধ খণপত্র প্রভৃতি । সম্পত্তি 
সম্পর্কে ধারণা বতই পরিবন্তিত হইতেছে, জনমতের চাপে ততই নৃতন নৃতন 
আইন দ্বারা সম্পত্তির মালিকের অবাধ অধিকার সঙ্কুচিত করা হইতেছে। 
নানাবিধ গুরু করভার স্থাপন করিয়া (যাহা বাজেয়াপ্তির নামান্তর মাত্র) ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির একটা অংশ লইয়া জনহিতকর কাধ্যে বায় করা হইতেছে। সব্জনীন 
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কল্যাণকেই ভিত্তি করিয়া সাধারণ ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে এবং স্বীয় 
সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করিতে গিয়াও কেহ সর্বজনীন কল্যাণ- 
বিরোধী কাধ্য করিতে পারে নাঁ। যাহাই হউক, অধিকাংশ ব্যক্তির অতীতকালে 
কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, তাহারাই ছিল অপরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। 
বর্তমান কালেও অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই সেরূপ কোন অধিকার আছে। 
কায়েমী স্বার্থ সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই শুনিতে পাই। বর্তমানে আর এক 
কায়েমী স্বার্থের কথা সকলকে স্বীকার করিয়া! লইতে হইবে যে, প্রতোক 
নরনারীর বীচিবার এবং শ্রম করিবার ও শ্রমাজ্জিত ফল ভোগ করিবার অধিকার 
আছে। সম্পত্তি ও মূলধন সম্পর্কে এই পরিবন্তিত ধারণার ফলেও এগুলি যখন 
বিলুপ্ত হইতেছে না বরং বিস্তৃত হইতেছে, অল্প,ংখ্যক লোকের হাতে গিয়া 
এগুলি জমা হওয়ার দরুণ তাহার! অন্যের উপর প্রতুত্ব করিতেছে, তখন সমাজ 
উহা সম্মগ্রভাবে তাহার নিজের হাতে ফিরিয়া পাইতে চাহে । 
গান্ধিজী চাহেন বাক্তিব আভাস্তরীণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধন 
দ্বারা বাহ পারিপাশ্বিক অবস্থার পরিবর্ধন । তিনি চাহেন, লোকে কদভাস ও 
বিলাস বাসন ছাড়িয়া পবিত্র হউক। তিনি কামেন্দ্ির উপভোগ-বিরতি, মগ্ঘপান 
ও ধুমপান বঞ্জন প্রভৃতির উপর বিশেষ জোর দেন। এই সকল ব্যগনের মধ্যে 
তুলনায় কোনটা অধিক পিন্দনীয় তাহ। লইয়া মতভেদ থাকিতে পাবে, কিন্তু এ 
সন্বন্ধেকি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে যে বাক্তিগত দিক হইতেই হউক, 
অথবা ব্যাপকভাবে সামাজিক দিক হইতেই হউক, এ নকল বাক্তিগত দুর্বলতা 
অপেক্ষা, লোভ, স্বার্থপরতা, সম্পত্তি অর্ধিকার করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত 
লাভের আশায় পরস্পরের সহিত তীৰ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, গোষ্ঠী বাঁ শ্রেণীর দম়্াহীন 
গ্রচেষ্টা, এক শ্রেণী কতক অপর শ্রেণীকে দমন ও শোষণ, জাতিতে জাতিতে 
ভদ্মাবহ যুদ্ধ কি অধিকতর ক্ষতিকারক নহে ?. অবশ্য তিনি এই সকল হিংসা ও 
অধঃপতনমূলক সংঘর্ষ ঘ্বণা করেন। কিন্তু বর্তমান ধন-লোলুপ সমাজের মা” 
কি উহার বীজ নিহিত নাই, ইহার আইনই হইল প্রবল ছূর্বলকে শোষণ 
করিবে এবং উহার উদ্দেশ্ট সেই প্রাচীনকালের “যাহার ক্ষমতা আছে সে গ্রহণ 
করুক এবং যে পারে সে রক্ষা করুক”? বর্তমান কালের লাভ করিবার লোভই 
সংঘর্ষের প্রন্থতি। বর্তমান বাবস্থাই মানুষের লুন-প্রবৃত্তিকে কাচাইয়া রাখিয়া 
সর্ববিধ সুবিধা প্রদান করে) অবশ্য ইহা অনেক সং-গ্রবৃত্তিকেও উৎসাহ দেয় 
সন্দেহ নাই, কিন্ত মানুষের নিকষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকেই ইহা অধিকতর উৎসাহিত 
কৰে। এখানে সাফলা বলিতে বুঝায় অপরকে ভূপাতিত করিয়! সেই পরাজিত 
নীতদাসদের উপর আরোহণ করা । যদি সমাজ এ সকল প্রবৃত্তি ও উচ্চাশাকে 
উত্সাহ দান করে, যদি উহা। শ্রেষ্ট ব্যক্তিদিগকে আকর্ষণ করে তাহা হইলে গান্িজী 
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কিযনে করেন যে এই পারিপা্িক অবস্থায় তাহার আদর্শ নীতিপরায়ণ মনুষ্য 

সম্ভব? গাদ্ধিজী পেবাবৃত্তিকে বিকশিত করিতে চাহেন, কৌন কোন ব্যকতি- 
বিশেষের মধ্যে তিনি উহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন, কিন্তু যতদিন সমাজ এই 
প্নলোলুপ সমাজে জয়ী ব্যক্তিদের আদর্শরূপে "তুলিয়া ধরিবে এবং যতদিন 
র্যক্তিগত লাভই মানুষের মুখা প্রবৃতি থাকিবে, ততদিন অধিকাংশ মান্য এই 
পথেই চলিবে । | 

কিন্ত সমস্যা এখন আর নৈতিক বা নীতিশাস্ত্রটিত নহে। অগ্াকার সমস্তা 
রাস্তব ও এঁকান্তিক, সমগ্র জগৎ ইহা লইগ্া বিত্রান্ত। মুক্তির একটা উপায় 
বাহির করিতেই হইবে । একটা! কিছু ঘটিবে এই আশায় আমরা অপেক্ষা 
করিতে পারি না। অথবা কেবলমীত্র নেতিবাচক ভাব লইয়া ধনতন্্, সমাজতন্ব, 
কমানিজম প্রভৃতির মন্দ দিকগুলির সমালোচন! করিয়া আমরা বাচিতে পারি না, 
কিন্বা এমন প্রত্যাখাও করা উচিত নহে ঘে প্রাচীন ও নৃতন সর্ব ব্যবস্থাগুলির 
কেবলমাত্র ভালগুলিকে লইয়া একটা সন্তোষজনক আপোষ হইতে এক সর্বোতকুষ্ 
পন্থা আবিষ্কৃত হইবে । আমাদিগকে রোগ নির্ণয় করিতে হইবে, আরোগোর 
উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে, তদমুমারে কাধ্য করিতে হইবে। আমরা পিছু 
হটিতে পারি, কিনব! মন্মুথে অগ্রসর হইতে পারি, কিন্তু কি জাতীয় কিআস্তর্জীতিক 
ক্ষেত্রে আগর স্থির হইয়া একই স্থানে দডাইয়া থাকিতে পারি না। সম্ভবতঃ এ 
বিষয়ে বিচার করিবার কিছুই নাই, কেন ন। |শ্চাদ্গমন করা আর সম্ভবপর নছে। 

তখাপি গান্ধিজীর অনেক কাধাপদ্ধতি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন 
ঘেতিনি একটা লীমাবদ্ধ স্বরপূর্ণ অবস্থার ফিবিয়া। যাইতে চাহেন, তিনি কেবল 
জাতিকেই গর়পূর্ণ দেখিতে চাহেন না, গ্রামকেও স্বর্ণ করিতে চাহে ন। আদিম 
মুগের মানব-সমাজে গ্রামগ্তলি শ্বয়ষ্পূর্ণ ছিল এবং অশন বসন ও অন্যান্য 
প্ুনে।জনীন বস্তু গ্রামেই পাওয়া যাইত। এখানে প্রয়োজন বলিতে সর্ধনিয়স্তরের 
জীবনঘাত্র| বুঝিতে হইবে। আমি মনে করি না যে গাক্ষসী স্থায়ীভাবে এই 
লক্ষে কাজ করিতেছেন, কেন না, সে উদ্দেশ্ঠ সান অসম্ভব । বর্তমানের বিশাল 
জনগড্ঘ কতকগুলি দেশে প্রাটীন পন্থায় জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইবে না এবং 
তাহার| অভাব ও ক্ষুধার মধ্যে ফিবিয়! যাইতে চাহিবে না। আমি মনে করি, 
তারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে যেখানে জীবনযাত্রা-প্রণালী অতি নিশস্তরের, 
সেখানে কুটার শিল্পের উন্নতি হইলে জনসাধারণের অবস্থা সম্ভবতঃ উন্নত হইতে 
পারে। কিন্তু অন্যান্য দেশের মতই আমরা অবশিষ্ট জগতের সহিত নানা স্থত্রে 
আবদ্ধ হইয়। পড়িয/ছি, সে বন্ধন ছিন্ন কর! অসম্ভব । অতএব আমাদিগকে সমগ্র 
জগতের প্রতি লক্ষা রাখিয়াই চিন্তা করিতে হইবে, সন্থীর্ণ স্বয়্পূর্ণতার প্রশ্ন উঠে 
না।” ব্যক্তিগতভাবে আমি সকল দিক দিয়াই ইহ অবাঞ্ছনীয় মনে করি। 


৫৫৯ 


জওহরলাল নেহরু 


অতএব সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা একমাত্র সম্ভবপর যে সিদ্ধান্ত 
উপনীত হইতে পারি, তাহা হইল সমাজতান্ত্রিক রা প্রতিষ্ঠা। প্রথমতঃ জাতীয় 
ভৌগোলিক সীমার মধো এবং পরে সমগ্র জগতে এ বাবস্থা ঘারা পণোংপাদন 
নিরন্ত্রণ এবং সেই সম্পদ সাধারণের কল্যাণের জন্য বণ্টন করা। কি উপায়ে 
ইহ] সম্ভব সে কথা শ্বতন্ব, কিন্তু যাহার! বর্তমান ব্যবস্থার সুযোগে লাভবান 
হইতেছে, তাহাদের আপত্তির জন্য, একট! জাতি কিন্বা মগ্ুষ্যজাতির কলাণের 
পথ অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না, ইহা স্পষ্ট । যদি রাজনৈতিক ও সামাঙ্জিক 
গ্রতিষ্ঠানগুলি ইহার অন্তরায় হয়, তাহা হইলে উহা অপসারিত হরিতে £ইবে। 
এই বাঞ্চনীয় ও কাধ্যকরী আদর্শকে ছোট করিয়া এগুলির সহিত এাপোধ 
করিলে তাহা বিশ্বানঘাতকহ। হইবে । এই পরিবর্তন হয় ত অবশ্তন্তাব বীকূপে 
আসিবে অথবা জগতের অবস্থাধীনে অতি দ্রুত সাধিত হইবে, কিন্তু অংশ্রিষ্ট 
জনসাধ্ঠরণের অধিকাংশের সম্মতি ও আনুগত্য ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে 
অতএব তাহাদিগকে এই মতে আনয়ন করিয়! তাহাদের চিত্ত জয় করিতে 
হইবে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির বড়মন্ত্রনূলক হিংসানীতি দ্বারা ইহার কোন সহায়ত! 
হইবে না। বর্তমান বাবস্থায় যাহারা লাভবান হইতেছে, তাহাদিগকেও এই 
মতে আনয়ন করিবার চেষ্ট! করিতে হইবে, তবে তাহারা অপিকসংখ্যায় এই মত 
গ্রহণ করিবে কি না সন্দেহ | 
শ্বা্িজীর বিশেষ প্রিয় খাদি-আন্দোলন--চরকা ও তাত, পণোত্পাদনের 
বাক্তিগত উদ্ঘমের উগ্র প্রচেষ্টা; অতএব ইহা পুনরায় প্রাক্-বন্ত্রুগে ফিরিছা 
যাওয়া । বর্মানে কোন গুরুতর সমশ্া সমাধানের মধ্যে ইহার গুরুত্ব অপিক 
নহে এবং ইহার ফলে এমন এক প্রকার মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়, যাহ। সঙ্গত পথে 
অগ্রসর হইবার পক্ষে বিদ্রকর হইতে পারে । তথাপি আমি বিশ্বাস কা", 
মাময়িকভাবে ইহাতে অনেক উপকার হইয়াছে এবং যতদিন পধান্ত না বং 
পক্ষ হইতে রুষি ও শিল্পনমস্ত| সমাধানের জন্য দেশব্যাপী কোন বাবস্থা অন ৬ 
হর, ততধিন ত ইহার কিছু উপযোগিতা থাকিবে। ভারতের বিপুল কার 
সমস্তার কোন হিসাব নাই এবং পল্লী অঞ্চলে তদপেক্ষা্ ও বেশ 'অপশিক বেকার 
সমস্থ রহিয়াছে। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই বেকার-সমস্তা তর করিবার কোন 
চেষ্টা হয় নাই অথব! বেকারপিগকে সাহাধা করিবার কোন বাবস্থাও হয় নাই। 
আঘিক দিক দিয়া খাদি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বেকারদিগকে কিছু সাহায্য 
করিয়াছে এবং ইহা সম্পূর্ণন্ধপে তাহাদের নিজের চেষ্টা হইতে সয্ট বলিয়। ইহা 
তাহাদের আাত্মসম্মান ও আন্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়াছে । ইহার ফল মানুষের মনের 
উপরই বেশী গ্রতাক্ষ। নগর ও পল্লীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টায় খাদি 
কিছু সাফল্যলাঁভ করিয়াছে । ইহা কৃষক ও নিক্ন-মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়কে 


৫৬০৩ 


স্ববিরোধিতা 


পরস্পরের সান্সিধ্যে আনিয়াছে। বস্ত্র যে পরিধান করে এবং দেখে, উভয়ের মনেই 
ইহা একট। প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যশ্রেণী সরল শুভ্র খাদি পরিধান করিতে 
আরস্ত করায়, বসন সহজ ও সরল হইয়াছে, স্ুলরুচির আড়ম্বর কমিয়া গিয়াছে 
এবং জনসাধারণের সহিত এক্য স্থাপিত হইয়াছে । নিয়মধ্যশ্রেণীর লোকেরা আর 
ধনীদের বসনভূষণ হাস্তকরভাবে নকল করিবার চেষ্টা করে না এবং সস্তা কাপড় 
চোঁপড়ের জন্য লজ্জাবোধ করে না। তাহারা ইহার জন্য কেবল মধ্যাদাী বোধ করে 
না, বরং যাহার! রেশম-সাটিনের জীকজমক দেখায়, তাহাদের অপেক্ষা নিজেদের 
শ্রেষ্ঠ বোধ করে। এমন কি, দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও ইহার জন্য মর্ধ্যাদী ও 
আত্মসম্মান বোধ করে। খাদিপরিহিত বৃহৎ জনতার মধ্যে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ 
বুঝ! কঠিন এবং সহকর্মীন্থলভ অন্তরঙ্গতা' সহজেই জাগ্রৎ হয়। খাদি কংগ্রেসকে 
জনসাধারণের চিন্ত স্পর্শ করিতে সহায়তা করিয়াছে নিঃসন্দেই। ইহা জাতীয় 
স্বাধীনতার বিশিষ্ট পরিচ্ছদে পরিণত হইয়াছে । 

খাদি দ্বারা মিল-মালিকদের কাপড়ের দাম বৃদ্ধি করিবার নিত্য- বিদ্বান 
আকাঙ্জফা সংযত হইয়াছে। অতীতে ভারতীয় কলওয়ালারা বিদেশী প্রতিযোগিতা, 
বিশেষভাবে লাঙ্কাশায়ারের প্রতিযোগিতায় সংযত থাকিতেন। যখনই এই 
রিনি 'র অভাব হয়, যেমন বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইয়াছিল, তখনই 
ভারতে কাপঢর মূল্য অসম্ভব হারে চড়িয়া যায় এবং ভারতীয় কলগুলি প্রচুর 
টাক! উকি স্বদেশী এবং বিদেশী বস্ত্র বঙ্জন আন্দোলনে ৭ ভারতীয় 
গিলগুলি যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে, কিন্তু খদ্বরের আবির্ভাব এক নৃতন অবস্থার 
উদ্ভব হইয়াছে, অন্য অবস্থায় কাপড়ের দাম যতটা চড়িতে পারিত, বর্তমানে তাহা 
আঁর সম্ভব নহে। অবশ্য মিল-মালিকেরা (এবং জাপাঁনও ) জনসাধারণের 
খাদ্িগ্রীতির স্থযোগ লইয়া এক শ্রেণীর মোটা কাপড় তৈয়ারী করেন, যাহার সহিত 
খাদির পার্থক্য ধরা কঠিন। পুনরায় ঘদি কোন সম্কটকাল দেখা দেয়, যদি যুদ্ধ 
বাধিয়। বিদেশীবক্প আমদানী ন। হয়, তাহা হইলে মিলের *. লকেরা ১৯১৪ 
সালের মত আর ক্রেতাদিগকে শোষণ কৰিতে পারিবে না। খাদি-আন্দোলন 
তাহা প্রতিরোধ করিবে এবং খন্দর উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলি অল্প সময়ের 
মধ্যেই অধিকতর বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে । 

বর্তমানে খাদি-আন্দোলনের এই সকল স্থুবিধা থাকা সত্বেও আমার মনে হয়, 
ইহা সাময়িক মধাবর্তী বাবস্থামীত্র। পরে উন্নততর অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও 
ইহা একপ্রকার সহায়ক শিল্পরূপে টিকিয়৷ থাকিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের মূল 
প্রচেষ্টা হইবে, ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং . শিল্পবাণিজ্যের 
বিস্তার। জোড়াতালি দিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কমিশন বসাইয়! এবং 
উপরের দিকে তুচ্ছ সংস্কারের পরামর্শ দিয়! কিছুমাত্র ভাল হইবে নাঁ। আমাদের 
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ভূমিসংক্রাসত ব্যবস্থা আমাদের চ্ছর সম্ুখেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ইহা উৎপাদন 
শন্যবণ্টন অথবা বৃহৎ আকাবের বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থার অন্তরায় স্বরূপ। বর্তমা; 
কালের উপঘোগী করিয়া ইহার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে, সঙ্ঘবদ্ধ লমবা' 
্রধায় চাষ প্রবর্তন করিতে হইবে, তাহাতে উৎপন্ন শস্তের পরিমাণও বাড়িবে 
পরিশ্রমও কম হইবে । কুষিকার্্য সকলকে কর্ম দিতে পারে না এবং বড় বং 
রুষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হইলে ( ধেমন গাদ্ধিজী আশঙ্কা করেন ) কৃষিকার্ষ্ে কর্থী, 
সংখ্যা অনেক কিয়া যাইবে। অত্যান্ত সকলের মধো একটা ক্ষুত্র অংশ কুটার 
শিল্পে আন্মনিযোগ করিবে, কিন্তু অবশিষ্ট বেশীর ভাগ লোককেই সমাজতান্ত্রিং 
ব্যবস্থায় চালিত বৃহৎ কারখানা কিন্বা জনকল্যাণমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে 
হইবে 
কোন কোন অঞ্চলে খাদি ধে লোকের অন্নপংস্থান করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেয 
কিন্তু ইহার এই সাকলোর মধ্যে বিপদের আশঙ্কাও বৃহিয়াছে। ইহার অর্থ এ 
যে ইহা ধ্বংসোনুখ ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থাকে ঠেকা দিয়! রাখিতে চেষ্টা করিভেচ 
এবং কিরৎপরিমাণে উত্কুষ্টতর বাবস্থা প্রবর্তনের বিলম্ব ঘটাইতেছে | ইছা 
ফলে কোন বড় রকম পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু তাহার ঝেৌক রহিয়াছে | প্র 
অথবা জমির মালিক কৃষকের! জমি হইতে উৎপন্ন ফসলের যে অংশ পায়, ভাঙা 
বর্তমানে তাহারা যে শোচনীঘ্প অবস্থার আসিয়া দাড়াইয়াছে, তাহাও আর বঙ্গা 
রাখিতে পারিতেছে না। তাহাকে তাহার সামান্য উপাঞ্জনের সহিত আরও কি! 
নৌজ্ঞগারের ব্যবস্থা করিতে হয় অথবা সাধারণতঃ তাহার! যাহা করে তাহা? 
অর্থাৎ খণ করিয়া খাজনা শোধ করিতে হয়। কাজেই অতিরিক্ত উপাঙ্ছনে 
সুবিধা জমিদাঙ ও গভর্ণমেণ্ট ভোগ করেন? উহা! হইতে তীহাদের প্রাপ্য আদা 
করিয়। লন, অন্তথা তীহারা উহা করিতে পারিতেন না। ঘদি অতিরিক্ত রোজগা 
বেশ মোটা রকম হয়, তাহা হইলে উহ্বার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া খাজনাবৃছি€ 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । বর্তমান ব্বস্থায় কৃষকের অতিরিক্ত শ্রমাঞ্জিত অদ এ 
তাহার মিতব্যয়িতার ফলে পরিণামে জমিদ্রাবেরাই লাভবান হইয়। থাকেন 
আমার বতদুর মনে পড়ে, হেন্রি জঙ্গি তাহার “উন্নতি ও দারিদ্র” নামক গ্র 
এ বিষম আলোচনা করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে-বিশেষতঃ আযর্লগডের--অনে 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । 
গান্ধিজীর কুটারুশিল্প পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা, তাহার খাদি-কার্যের 

ব্যাপকতর ব্যবস্থা । ইহাতে আশ্ব কিছু উপকার ভইবে, ইহার কিয়দ' 
অঙ্পবিস্তর স্থায়ী কাজ; কিন্তু অধিকাংশই সাময়িক । ইহাতে বর্তমান ছুরবস্থ 
মন্যে ককের কিছু সুবিধা হইবে এবং কতকগুলি কারুশিল্প ধ্বংসের হাত হ। 
রক্ষা পাইবে । কিন্তু য্ব অথবা কলকারথানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দ্রিক টি 
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ইহার কোন সাফল্যের আশা নাই। টনি পক গাল স্তুতি হিরন | 
পত্রিকায় লিখিয়াছেন,_“যেখানে কাজ বেশী অথচ লোৌক কম, সেখানে যন্ত্রের 
ব্যবস্থা ভাল,কিস্তু ভারতের মত যেখানে কাজ অপেক্ষা! লোকসংখ্য! বেশী, সেখানে 
উহা! অনিষ্টকর ।*...*পল্লীবাসী লক্ষ লক্ষ লোককে কিভাবে বিশ্রাম দেওয়া যায়, 
তাহ! আমাদের সমস্যা নহে । আমাদের সমস্যা এই যে বৎসরে গড়পড়ত। ছয় মাস 
অল হইয়। বসিয়া থাকিতে হয়, সেই সময়টা কিভাবে কাজে লাগান যায়” যে 
সমস্ত দেশে বেকার-সমস্তা রহিয়াছে, সেই সকল দেশেই অল্পবিস্তর এই আপত্তি 
খাটে । কিন্তু করিবার মৃত কোন কাজ নাই, দোষ নিশ্চয়ই তাহা নহে; আসল 
দোষ হইল এই যে বর্তমান লাভমূলক ব্যবস্থায়, মালিকেরা! লোক খাটাইয়া লাভ 
করিতে পারিতেছে না। অথচ চারিদিকে কত কাজ করিবার বহিয়াছে--রাস্তা 
তৈয়ারী, জলসেকের ব্যবস্থা, আবাঁস-গৃহ নিশ্মীণ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ও চিকিৎসার 
স্থবিধ। বিধান, ক নব1রান।, বিজলী, সামাজিক উন্নতি ও সংস্কৃতি বিস্তার, কাধ্য, 
শিক্ষাবিস্তার, জনসাধারণ যে সকল নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্ত্র পায় ন তাহার 
উতপাদন-ব্যবস্থা। আমাদের লক্ষ লক্ষ নরনারীর আগামী পঞ্চাশ বতজর ধরিয়া 
কঠোর পরিশ্রম করিবার কত কিছু আছে, তাহার ইয়ত্ত। নাই। কিন্তু লাভের 
লোভ হইতে নহে, সামাজিক উন্নতির প্রেরণ! হইতেই ইহা সম্ভবপর, কিন্বা যদি 
লোৌককল্যাণকর কাধ্য করিবার সন্বন্ন লইয়া সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠে। রুশীয় 
সোভিফ়েট রাষ্ট্রের আর ধে কোন ক্রটিই থ।ঞুক না কেন, সেখানে কেহ বেকার 
নাই। আমাদের দেশে লোকে কাজেবু অভাবে বসিয়া থাকে নী, কাজের সুবিধা 
তাহারা পায় না এবং তাহাদিগকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করিবার কোন ব্যবস্থা 
নাই । আনবরক্কদিগকে শ্রমসাধ্য কম্মে নিয়োগ আইনদারা রোধ করিলে এবং 
একটা যুক্তিসঙ্গত নির্দিষ্ট বরস পর্যান্ত আবশ্তিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা। করিলে, 
মজুরীর বাজারে লক্ষ লক্ষ ইচ্ছুক শ্রমিক অনেকট। আসন পাইতে পারে। 

চর্কাঁ ও তকৃলির কাধ্যকরী শক্তি বৃদ্ধি করিবাৰ ন্ম গান্ধিজী চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং কতকটা সফলকামও হ্ইয়াছেন। যন্ত্র ও কলকজার উৎকর্ষ 
সাধনের চেষ্টা এবং সে চেষ্ট। যদি চলিতে থাকে, ( কুটারশিল্পও বৈদ্যুতিক শক্তি- 
বলে চালান যায় ) তাহা হইলে, আবার সেই লাভের ইচ্ছা! দেখা দিবে এবং 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণা উত্পাদনের সমশ্ত। ও বেকার-সমস্তাও দেখা দ্রিবে। 
কুটারশিল্পের মধ্যে আধুনিক শিল্পকৌশল প্রবর্তন না করিলে আমাদের প্রয়োজনীয় 
ও পছন্দ মত পণ্য উহ ছারা প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নাই । কলের সহিত উহ 
প্র/তনোগিত। করিতে ও পারে না । আমাদের দেশে বৃহত্তর কল-কারখানা গুলি? 
কাজ বন্ধ করা সম্ভব কি ন| এবং উচিত কি না? গাদ্ধিজী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, 
কলকজ। মাত্রেরই তিনি বিরোধী নহেন। তবে তিনি সম্ভবতঃ বিবেচনা! করেন 
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যে বর্তমান ভারতে উহার প্রয়োজন নাই । কিন্তু আমরা কি লৌহ ও ইম্পাতের 
মত মূল শিল্পের কারখানাগুলি এবং অন্যান্য ছোটখাট কারখানাগুলি বন্ধ করিয়া 
দিতে পারি? 

তাহা আমাদের সাধ্যাতীত সন্দেহ নাই। ষদি আমাদের রেলওয়ে, সেতু, 
যানবাহনের সুবিধা গ্রভৃতির প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে হয় সেগুলি আমাদের 
নিজেদের প্রস্তুত করিতে হইবে, নয়, তাহার জন্য অপরের উপর নির্ভর করিতে 
হইবে। যদি আমাদিগকে দেশরক্ষার বাবস্থা করিতে হয়, তাহা! হইলে মূল 
শিল্পগুলির প্রয়োজন ত হইবেই, তাহা ছাড়া কল-কারখানার প্রভূত উন্নতি 
করিতে হইবে । যে কোন মূল শিক্প-প্রতিষ্ঠানের সহকাঁরী ও পরিপূরক হিসাবে 
অন্যান্য কারখানার প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং পরিণামে আমাদিগকে নিজেদের 
কলকজা প্রস্থতের কারথানাও স্থাপন করিতে হইবে। যদি এই প্রকার মূল 
শিল্পের কারখানা চলিতে থাকে, তাহা হইলে ছোট ছোট কারখানাও বিস্তার লাভ 
করিবেই | কলকারখানার বিস্তার বন্ধ হইতে পারে না; কেন না ইহার সহিত 
আমাদের আথিক ও সভ্যতার উন্নতি জড়িত এবং আমাদের স্বাধীনতাও উহার 
উপর নির্ভর করিতেছে । যতই বুহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতিলাভ করিবে, ততই 
সামান্য আকারের কুটারশিল্পের তাহার সহিত প্রন্িযোগিনী করা কঠিন হইয়া! 
পড়িবে । সমাজতান্িক ব্বস্থায় কোন আকারে উহা টিকিয়! থাকিতে পারে । 
কিন্তু ধ্নতান্্রিক ব্যবস্থায় ভাহা সম্ভবপর নহে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও যে 
সকল দ্রব্য অধিক সংখ্যায় কলে প্পরস্তত করা সম্ভব নহে, কুটারশিল্প সেই সকল 
বিশেষ কারুকার্যের ভার লইবে। 

কোন কোন*কংগ্রেস নেতা যস্ত্রশিল্নের নামে আতঙ্কগ্রস্ত হন এবং মনে করেন 
থে বর্তমানে শিল্পবাণিজ্ো উন্নত দেশগুলিতে যে অশান্তি দেখ দিয়াছে তাহার 
কারণ কলকারখানায় দ্রুত এবং পাইকারী ভাবে পণ্যোৎপাদন। প্রকৃত অবঙ্গ! 
সম্পর্কে ইহা অত্যন্ত ভূল ধারণা ।* জনসাধারণ যে সকল বস্তু পায় না, “ছা 
তাহাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা কি মন্দ? প্রচুর পণ্য উত্পাদন করা 
অপেক্ষা তাহার! অভাবের মধোই থাকুক, ইহাই কি কাম্য? দৌঁষ উতৎপাদন- 
প্রণালীর মধো নহে, ব্টন-বাবস্থার নির্বোধ অসম্পূর্ণতাই উহার জন্য দায়ী । 

গ্রামা শিল্পের উতসাহ-দাতাদের সম্মুখে আর এক বিদ্ব এই যে আমাদের কৃষি 
পণ্য জগতের বাজারের উপর নিরশীল। জগতের বাজারদরের উপর নির্ভর 


০৯০০ পল পিপীলিকা পেপাল টিশাাশিটািশীটিশীট ২ পপাীীশািপীশািশাীশীঁ ািশ্পিগতিশ্সপিপপত শশা পিপীশীশপীপািািটিটিশিতীপশাীিিশীশিী 


* সরদার বররভতাই পাটেল ১৯৩৫-এর ওর! জানুয়ারী আহম্মদবাদে এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন, "গ্রামা-শিল্পের উন্নতি সাধনই প্রকৃত সমাজতন্ত্বদ | পাশ্াতার্দেশে বিপুল ভাবে 
পণ্য উৎপাদনের ফলে যে বিপর্যান্ত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, আমরা আমাদের দেশে তাহার 
. পুনরাঁভিনয় করিতে চাহি না।” 


৫৬৪ 


স্ববিরোধিত। 


করিয়! কষকর্দিগকে অর্থকরী কৃষিপণা বাধ্য হইয়া উৎপাদন করিতে হয়। 
পণা-মূলোর তারতম্য ঘটিলেও তাহাকে নগদ টাকায় নির্দিষ্ট খাজনা ও ট্যানস 
জোগাইতে হয়। এই টাক যে কোন প্রকারে হউক তাহাকে জোগাড় করিতে 
হইবে অথবা অন্ততঃপক্ষে সে চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই কারণেই যে ফসলে 
সর্বোচ্চ মূল পাওয়া যাইবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস সে তাহাই বপন করে। 
এমন কি, যে ফলে তাহার পারিবারিক খাচ্যের সংস্থান হইবে, তাহা সে ইচ্ছা 
থাকিলেও উৎপন্ন করিতে পারে না। 

অধুনা কয়বতসরে খাগ্ভশস্ত ও অন্যান্য কষিপণোর মূল্য কমিয়া যাওয়ায় লক্ষ 
লক্ষ কৃষক, বিশেষভাবে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে, ইন্কুর আবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
চিনির উপর সংরক্ষণ-শুস্ক স্থাপিত হওয়ায় অনেক চিনির কল ব্যাঙের ছাতার 
মত গজাইয়। উঠিয়াছে, কাজেই ইক্ষু চাহিদা আছে। কিন্তু শীঘ্রই উৎপন্ন ইচ্ষুর 
পরিমাণ চাহিদার অতিরিক্ত হইয়| পড়িল, কলের মালিকের! নিষ্ঠুর , ভাবে 
কষকদের শোষণ করিতে লাগিল, ই মূল্য পড়িয়া গেল। 

এই সকল বিষয় ও অন্তান্ত বহুতর বিষয় বিবেচনা করিয়া আমার মনে 
হইতেছে কোন মঙ্থীর্ণ বাধাধরা পথে আমাদের কৃষি শিল্পের সমস্তাগুলি 
সমাধানের সস্তাবনা নাই এবং তাহা আকাজ্জারও নহে। ইহা আমাদের জাতীয় 
জীবনের প্রত্যেক অবস্থার উপর প্রতিজ্তিযব। স্থষ্টি করিবে । অর্থহীন ভাবুকতার 
: বুলি আগড়াইয়া৷ আমরা পরিত্রাণ পাইব না, আমাদিগকে ঘটনাবলীর সম্মুখীন 
হইতে হইবে এবং এগুলির সহিত নিজেদের সামগ্রস্ত বিধান করিতে হইবে, 
যাহাতে আমরা ইতিহাসের নিয়ামক হইতে পারি, ঘেন উহার দ্বারা অসহায় 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হই । 

স্ববিযোবিহান মূর্ত প্রতীক গাদ্ধিজীর * কথা আবার আমার মনে পড়িল। 
তাঁহার এত তীক্ষবুদ্ধি, পদদলিত ও নিধ্যাতিতের অবস্থার উন্নতিকল্পে এত আগ্রহ, 
তিনি কেন এই ব্যবস্থা সমর্থন করেন, যাহা! আমাদের চস্কুর সন্মুখেই ভাঙ্গিয়া 
পড়িতেছে, যাহা বর্তমানের ছি খ ও অপচয়ের শ্রষ্টা? রি পথ সি 


মর ০ রি - ২পশিশীশিপিিশিাশিটাশীীশীশশিশ 


*  ১৯৩১-এ গোলটেবিল ই রা বক্তৃতায় গান্ধিজী তে, পরি কংগ্রেস 
মূলতঃ লক্ষ কোটি মুক অদ্ধীশনক্লিষ্ট জনসাধারণের প্রতিনিধি, যাহার! ব্রিটিশ-ভারত অথবা 
ভারতীয় ভারতের (দেশীয় রাজোর) সাত লক্ষ গ্রামে, ভারতের একগ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পরাস্ত ছড়াইয়। আছে। প্রত্যেকটি স্বার্থ, যাহা৷ কংগ্রেসের মতে র্ষ! করা উচিত, তাহীর স্থান মুক 
জনসাধারণের স্বার্থের নিম্পে ; আপনার! প্রায়ই থে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত দেখিতে পান, তাহার 
মধ্যে যদি কোন প্রকৃত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে কংগ্রেষের পক্ষ হইতে আমি নি£সনোহে 
'বলিষ্ত পারি যে লক্ষ লক্ষ মুক জনসাধারণের স্বার্থের নিকট কংগ্রেস অন্তান্ত সমূদয় স্বার্থ 
বলি দিবে” 


৫৬৫ 


জওহরলাল নেহরু 


সত্য কথা, কিন্ত অতীতে ফিরিয়া যাইবার পথ কি চিরদিনের মত অবরুদ্ধ নহে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি অগ্রগতির অস্তরায়স্বরূপ দণ্ডায়মান প্রান ব্যবস্থা, 
প্রত্যেকটির নিদর্শনের কল্যাণ কামনা করিতেছেন-_সামস্ততাস্ত্িক রাষ্ট্র, বৃ 
জমিদারী ও তালুকদারী এবং বর্তমান ধনতান্ত্রিক প্রথা । একজন ব্যক্তির হবে 
অবাধ ক্ষমতা ও এশ্র্ধয দিয়! প্রত্যাশী করিতে হইবে যে, সে উহা কেবলমার 
জনসাধারণের কল্যাণেই নিয়োগ করিবে, এইব্ধূপ অছি বাঁ অভিভাবক-প্রথা, 
উপর বিশ্বাস করা কি যুক্তিসঙ্গত ? আমাদের মধ্যে ধাহাবা! শ্রেষ্ট হাব! উড এ 
নিখৃঁৎ যে তাহাদিগকে এই ভাবে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ”...+ন বি 
প্লেটো-কলি'ত দার্শনিক রাজারাও এইরূপ ভার মধ্যাদার সহিত বহন করিতে 
পারেন নাই। একজন দয়ালু অতিমানবের অধীনে থাকাই কি লোকের পঙ্গে 
কল্যাণকর? কিন্তু অতি-মানবও নাই, দার্শনিক রাজাও নাই, সকলেই দূর্বল 
মানব, সকলেই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা স্থ ম্ব ধারণানুঘায়ী কার্যযই 
সর্বসাধারণের কল্যাণ, ইহা চিন্তা না করিয়া পারে না| জল্স, পদমর্ধ্যাদা ও 
অর্থনৈতিক শক্তির গতানুগতিকতাকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা চলিতেছে 
এবং তাহার ফল অনেক দিক দিয়াই শোচনীয় হইয়াছে। 

আমি পুনরায় বলিতেছি, কি উপায়ে পরিবর্তন সম্ভব, পথের বাধাগুলি কিসে 
অপসারিত হইতে পারে, বলপ্রয়োগে বাধ্য করা, না, হৃদয়ের পরিবর্তন, হিংসা 
অহিংসা, এই সকল প্রশ্ন বর্তমান মূহূর্ে আমি বিচারে প্রবৃত্ত হই নাত! এ বিষয়ে 
আমি পরে আলোচনা করিব। কিন্তু পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীধ « করিতে 
হইবে এবং উহী স্পষ্ট করিয়। বলা আবশ্যক । যর্দি নেতা ও চিললাশী, [ক্তিবা 
ইহাকে স্পষ্টভাবে না দেখেন এবং বাক্ত না করেন, তাহা হইলে তাহা 'পরকে 
স্বমতে আনয়ন করিবার প্রত্যাশা কিরূপে করিবেন অথবা অত্যাবশ্ত"ৎ মতবাদ 
কি ভাবে জনসাধারণের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন ? অবশ্থ ঘটনাই 
সর্বাপেক্ষা শক্তিমান শিক্ষক, কিন্ধ ঘটনারও কাধ্যকারণ সমাকবূপে অনধাবন ও 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইবে, যাহার ফলে কর্শধার সম্যক পথে নিমন্ত্রিত 
করা সম্ভব হইবে । 

আমার কথাবার্তায় ধৈর্ধযা হারাইয়৷ আমার অনেক বন্ধু ও সহকন্মা প্রশ্ন 
করিয়াছেন, তুমি কি দয়ালু নৃপতি, দাতা জমিদার এবং উদ্দারহ্বদয় বিনয়ী ধনী 
দেখ নাই? নিশ্চয়ই দেখিয়াছি। যে শ্রেণীর মধ্যে আমার জন্ম, তাহারা এ 
সকল বড় জমিদার ও ধনীদের সহিত মেলামেশা করিয়া! থাকেন । আমি নিজেই 
একজন খাটি বুজ্জৌয়া, বুর্জোয়া পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত 
হইয্লাছি এবং উহ! হইতেই আমার প্রথম জীবনের সংক্কারগুলি গঠিত হইয়াছে। 
কম্যুনিষ্টগণ যে আমাকে “পেটি বুর্জোয়া” বলেন তাহা সর্ববাংশে সত্য | সম্ভবতঃ 


€৬৩ 


স্ববিরোধিতা 


এখন তাহারা আমাকে '“অন্তগ্ত বুর্জোয়া” বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন। 
কিন্ত আমি যাহাই হই, এখানে তাহা বিচার্ধ্য বিষয়ের বহিভূতি। একজন ব্যক্তির 
মাপকাঠিতে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যাগুলি 
বিবেচনা করা অযৌভ্তিক। যে সকল বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেন, তাহারা বার্বার 
একথা শুনাইতে তুলেন না যে আমাদের কলহ পাপকে লইয়া, পাপীকে লইয়া 
নহে। আমি অতদূরও অগ্রসর হইতে চাহি না। আমি বলি, আমার কলহ 
একটা বিশেষ ব্যবস্থার সহিত, কোন ব্যক্তির সহিত নহে। অবশ্য এই ব্যবস্থা 
ব্যক্তি বা গোষ্টিকে আশ্রয় করিয়াই রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই সকল ব্যক্তি বা 
গোষ্টিকে হয় স্বমতে আনিতে হইবে, নয়, ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে 
হইবে। যদি কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়া তাহা ভারম্বরূপ হইয়া 
উঠে, তাহা! হইলে উহা বজ্জন করিতে হইবে এবং যে সকল শ্রেণী বা গোষঠী এ 
ব্যবস্থার সহিত জড়িত, তাহাদের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে । যথাসম্ভব কম 
ক্লেশ ও দুঃখ দ্বারাই পরিবর্তন হওয়া উচিত, কিন্তু ুর্াগাক্রমে ছুঃখ ও বিশৃঙ্খলা 
অনিবাধ্য। কোন ক্ষুত্্ অন্যায়ের ভয়ে আমরা বৃহত্তর অন্যায়কে সহ করিতে 
পারি না) কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যায়ের প্রতিকার অবশ্য আমাদের আয়ত্ের 
বাহিরেই থাকিয়! যাইবে । 

রাজনৈতিক, সামাজিক অথব! অর্থনৈতিক মানুষের স্্ট প্রত্যেক প্রক'. 
সঙ্ঘের পশ্চাতে একট! তত্ব বহিয়াছে। যখন সজ্ঘের পরিবর্তন হয় তখন উ র 
সহিত সামগ্তন্য রক্ষা করিবার জন্ব এবং উহাকে স্ুপরিচালিত কবিবান জন্য 
দার্শনিক তত্বের ভিত্তিরও পরিবর্তন আবশ্তাক। কিন্তু ঘটনার সহিত ত” মমান 
তালে চলিতে পারে নী, ইহার ফলেই অশান্তি দেখা দেয়। উনবিংশ: ্ধীতে 
গণতন্্ব ও ধনতন্ত্র পাশাপাশি বদ্ধিত হইয়াছে, কিন্ত একের : সহিত অপরের 
প্র্কতিগত একা নাই। উভয়ের মধ্যে দলগত বিরোধ রহিয়াছে, কেন না 
গণতন্্ অধিকাংশের হাতে ক্ষমত| দিতে চাহে, আর ধনতন্রপ্র্তত ক্ষমতা মুষ্টিমেয় 
ব্ক্তির হাতে রাখিতে চীহে। অসামগ্তস্ত সত্বেও এই দুইটি কোন প্রকারের 
কাজ চালাইতেছে, কেন না ৰাজনৈতিক পার্লামেটি গণতন্্ব একপ্রকার সীমাবদ্ধ 
গণতন্ত্র মাত্র, একচেটিয়া অধিকারের বিস্তার এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার 
চেষ্টার উপর ইহা! হস্তক্ষেপ করে না। 

কিন্ত তত্সত্বেও গণতন্বের ভাব প্রনাব্লাভ করার ফলে বিচ্ছেদ অনিবাধ্য ও 
আসন্ন। পার্লামেটি গণতন্ত্রের আজকাল কেহ্‌ই প্রশংসা করে না এবং উহার 
প্রতিক্রিয়ার ফলে নানাবিধ মতবাদে আকাশ বাতাস ধ্বনিত। এই কারণেই 
ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠ্িরাছেন এবং এ ধুয়া 
ধিযা আমাদিগকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটা রাহ কাঠামে। দিতেও 


৫৬৭ 


জওহরলাল নেহরু 


অনিচ্ছুক। আশ্চর্য্য এই, দেখাদেখি ভারতীয় বাজারাও তাহাদের অবাধ স্বৈর'টার 
এ যুক্তি ঘারাই সমর্থন করেন এবং দস্তভরে ঘোষণা করেন যে, জগতের 'আ রর 
কোথাও না থাকিলেও, তাহাদের রাজ্য মধাঘুগীয় ব্যবস্থাই বলবং বাখিবেন। 
অধিকদুব অগ্রসর হইয়াছে বলিয়! পার্লামেটি গণতন্ত্র বার্থ হয না, মেট 
অগ্রসর না হওয়াতেই ইহা বার্থ হইয়াছে । ইহাতে অর্থনৈতিক +.:ও নাই 
বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নহে এবং ইহার ধাঁর মন্থর জটিল ব্য. ই 
পরিবর্তনের যুগের পক্ষে অনুপযোগী । ন 
সম্ভবতঃ বর্তমানে দেশীয় রাজাগুলি জগতে শ্বৈরশাপনের প্রত 
অবশ্য এইগুলি সর্ধদাই ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অধীন, কিন্তু ব্রিটিশ গভ.: 
্বার্থরক্ষা অথবা উহার প্রদার সাধন ছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলিতে বড় এ তস্তক্ষেপ 
করেন না, অতীত কালের এই সকল সামন্ততাস্িক রাষ্ট্র চারিদিকে টশিফ 
শাসন দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও প্রায় অপরিবহিভ অবস্থায় কি ভাবে বিংশ «বীর 
মধ্যভাগেও বিরাজিত বুহিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিম্মিত হইতে হয়। ধেখানে 
বাতাস ভারাক্রান্ত ও রুদ্ধশ্বাস, জল মন্থর গতিতে বহে, পরিবর্তন ও গতিতে 
অভ্যস্ত নবাগত কেহ সেখানে আমিলে উহার মধ্যে সম্ভবতঃ ক্লান্ত হইয়া উঠে, 
অবসাদ বোধ করে এবং এক মোহতন্দ্রা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । এখানে 
কিছুই বাস্তব বলিয়া মনে হয় না, সময় যেন চিত্র পিতবৎ স্তর এবং একই 





১৯৩৫-এর ২২শে জা নারী দিতে নরেন সগুলে চা [ন্দেলর পাতিয়ালার মহারও রী 
বক্তৃতা প্রপঙ্গে, ধাহারা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতী এবং আঁশ! করেন এমন অবস্থার টি হইবে 
যাহার ফলে দেশীয় নৃপতিরাও তাহাদের ব্লাজ্যে গণতাগ্ধিক শাসনপ্রণালী স্থাপন করিতে বাধা 
হইবেন সেই সকল ভারতীয় রাজনৈতিকের অভিমত উদ্লেখ করেন । প্রসঙ্গত ৮, 
বলেন, “ভারতীয় নৃপতিরা তাহাদের প্রজাবৃন্দের পক্ষে যাহ! সর্বোধধুষ্ট, তাহা করিতে ম 
প্রস্তুত এবং সময়োপযোগী বাবস্থ! অবলম্বন করিতে ভাহারা সর্ব? আগ্রহাশ্থত | কিন্তু ২) 
ম্পষ্ট করিয়া বলিব বদি ব্রিটিশ ভারত প্রতাশ। করে যে আমাদের মর্ধবাজহণ শী 
বাবস্থ।র মধ্যে তাহ।রা নিন্দিত ও পরিতান্ত কোন প্রকার রাজনৈতিক মহবাদ টুক বয়! দিতে 
পারিবে, তবে সে প্রত্যাণ। আকাশকুনম নাত্র (৬* অধ্যায়ে মহীশূরের দেওয়ানের বত 
ভ্রইবো।) দিনই নরেক্্মগ্ুলে রক্ততা প্রনঙ্গে বিকানীরের মহীরাক্জা বলেন, “ভারতীয় দেশা! 
রাজ্যের শামকগণ আমরা, ভাগ্যবলে রাজোশ্বর হই নাই। আঁমি আপনাদের নিকট সর্ধবভাথে 
বলিব, আমরা বহু শতাব্দীর বংণানুক্রমিক গুণে, শাসনক্ষমত। উত্তরাধিকারশৃতে প্রাপ্ত হইয়া 
এবং আমি বিশাস কি আমাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও কিছু আছে, ভয়ে আমরা বিক্ষিপ্ত ন 
হইয়! পড়ি অথব। সহস| কোন সিদ্ধান্ত না করিয়া বসি, সেদিকে আমাদের যথ।সাধা সাবধানত 
অবলম্বন করিতে হইবে ।......আমি বিনয়সহকারে বলিব, কাহারও দ্বারা নিজেদের বিনষ্ট হইতে 
দিবার অভিগ্রায় নৃপতিবৃন্দের নাই এবং ছুর্ভাগাক্রমে যদি মেই সময় মাসে, যখন ব্রিটিশ-মুকুট আ 
আমাদের সন্ধির সন্তানুযাঁয়ী, প্রয়োজ্নমত আশ্রয় দিয়! রক্ষা করিতে পারিবেন না, তখন রাজস্যাবু, 
শেষ পধ্যন্ত যুন্ব করিয়াই মরিবেন 1” 


৫৬৮ 


স্ববিরোধিত৷ 


অপরিবন্ঠিত দৃশ্ঠ চোখে পড়ে। প্রায় অজ্ঞাতসারে তাহার মন অতীতে ভাপিয়া 
যান্স। শৈশবের স্বপ্ন মনে পড়ে, মনে পড়ে মণিময় উষ্ণীষধারী অস্ত্র ও বন্দে 
সজ্জিত বার, স্বন্দরী নিভীক রাজকন্যার কথা, উচ্চগমজমপ্ডিত রহস্তাময় 
গ্রানাদ এবং বীরত্বগাথা! মনে পড়ে আত্মমর্যা্দা ও আত্মাভিমানের অসম্ভব 
ধারণা এবং অতুলনীয় সাহস এবং মৃত্যুর প্রতি জক্ষেপহীন অবজ্ঞা। বিশেষভাবে 
মে যদি অলৌকিক বীরত্বের এবং নিক্ষল ও অসম্ভব কাহিনীপুর্ণ রহস্তের 
লীলাভূমি রাজপুতানায় যায়। 
কিন্তু অবিলঙ্বেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়! যায়, নিধ্যাতনের অনুভূতি ফিরিয়া! আসে। 
ইহার আবহাওয়। অবরুদ্ধ, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় এবং নিয়ে জলশৌত 
নিন্তব্ধ অথবা মন্দগতি হইলেও, তাহার মধ্যে বদ্ধজলের পঙ্কিলতা। প্রত্যেকে 
নিজের চারিদিকে গভীর সন্কীর্ণতা অনুভব করে, দেহ ও মন যেন শৃঙ্খলিত। হুপতির 
এশ্বধ্যের আড়ন্বরপূর্ণ প্রাসাদের ওজ্জলোর পার্থ ই লোকে দেখে জনসাধারণ কি 
অপরিসীম দারিদ্র্য ও অধ:পতনের মধ্যে বাস করিতেছে। রাজ্যের সমস্ত এই্বর্য 
নৃপতির ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য সেই প্রানাদে আসিয়া জমা হইতেছে) 
তাহার কতটুকু অংশ জনহিতকর কাধ্যের জন্য লোকে ফিরিয়া পায়! আমাদের 
নৃুপতিদিগকে স্যষ্টি করা এবং ভরণপোষণ করা অতি ভয়াবহ রূপে ব্যয়বহুল । 
তাহাদের জন্য এত অধিক ব্যয়ভূষণের বিনিময়ে তাহারা কি দিয়! থাকেন ? 
এই সকল দেশীয় রাজা এক রহস্ত-যবনিকায় আবৃত। সংবাদপত্র এখানে 
প্রশ্রয় পায় না, বড় জোর সাহিত্য বিষয়ক অথবা আধা-মরকারী সাপ্তাহিক পত্র 
চলিতে পারে বাহিরের সংবাদপত্র গ্রায়ই বন্ধ করিয়) দওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুর, 
কোচীন প্রভৃতি দা তোর কয়েকটি দেশীয় রাঞ্য ছাড়া (এখানে ব্রিটিশ- 
ভারত অপেক্ষাও শিক্ষিতের হার অধিক ) অন্যান্য বাষ্টে শিক্ষিতের সংখ্যা 
অতিমএার অল্প । দেশীয় রাজোর সর্ধগ্রধান সংবাদ হইত. ধড়লাটের আগমন 
এবং তদুপলক্ষ্যে খোভাখাত্রা, সাজ-সঙ্জার আড়ম্বর, দরবার জাকজমক এবং 
পরস্পরের রা বক্তৃতা অথবা বিবাহোতসবের অনাবশ্ক ব্যয়বাহুল্য, 
অথব| রাজার জন্মদিনের উত্সব, কিংবা প্রজা-বিদ্রোহ | পাজাদিগকে সমালোচন। 
হইতে বৃক্ষ করিবার জন্ত বিশেষ আইন আছে, এমন কি ব্রিটিশ ভারতেও তাহা 
বিদ্যমান, রাজ অভ্তান্তরে অবশ্টা অতি মুছু সমালোচনাও কঠোরহস্তে দমন করা 
হইয়া থাকে। সাধারণ জনসভার কথা সেখানে লোকের অজ্ঞাত, এমন কি 
সামাজিক সন্মেলনও বন্ধ করিয়| দেওয়া হয়।* বাহিরের গ্রধান জননায়কদিগকে 


**  ১৯৩৪-এর ওরা অক্টোবরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হায়দ্রাবাদের একটি সংবাদে প্রকাশ, 
“স্থানীয় বিবেকবর্ধিনী নাটামঞ্চে মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি সাধারণ মভা হওয়ার 


৫৬৭ 


জওহরলাল নেহরু 


প্রায়ই রাজোর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ১৯২২ সালে মিঃ সি. আর. 
দাশ গুরুতর গীড়ার পর কাশ্মীরে ঝ।ন্ুপরিবর্ধান যাইবার সিদ্ধান্ত করেন। তাহার 
কোন রাজনৈতিক অভিপ্রায় ছিল না। তিনি কাশ্মীরের সীমান্তে উপস্থিত হইলে 
তাহার গতিরোধ করা হয়। . এমন কি মিঃ এম. এ. জিন্নাও হায়দ্রাবাদে 
প্রবেশাধিক'র হইতে বঞ্চিত ; শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইড়ূর বাড়ী হায়দ্রাবাদ সহরে 
হইলেও, দীর্ঘকাল তাহাকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওগ] হয় নাই । 

দেশীয় রাজ্যগুলির এই অবস্থায় কংগ্রেসের কর্তব্য ছিল, তত্রত্য গ্রজাবৃন্দের 
মৌলিক সাধারণ অধিকার লাভের চেষ্টাকর| এবং উহা! অপহরণ করার সমালোচন। 
করা। কিন্তু দেশীয় রাজা সম্পর্কে গান্ধিজী এক অভিনব নীতি কংগ্রেসে প্রবর্তন 
করিলেন_-“দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে কোন প্রকার 
হস্তক্ষেপ না করা 1” দেশীয় রাজ্যে অত্যন্ত বেদনাজনক ঘটন1-সত্বেও, এমন কি 
কংগ্রেসের উপর অহেতুক আক্রমণ সত্বেও, তিনি এই চুপচাপ থাকিবার নীতি 
আকড়াইয়! থাকিলেন। বুঝা গেল কংগ্রেসের সমালোচনায় দেশীয় নৃপতি ও 
শাসকগণ কুদ্ধ হইতে পারেন এবং তাহাতে তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন অধিকতর 
কঠিন হইবে এই আশঙ্কা ছিল। দেশীয় রাজোর প্রজা-সধিতির সভাপতি মিঃ 
এন. সি, কেলকারের নিকট ১৯৩৪-এর জুলাই মাসে গান্ষিজী থে পত্র লেখেন 
তাহাতে তিনি তাহার পূর্বমত সমথন করিঘ্া বলেন, হস্থক্ষেপ না করার নীতি 
ভ্রান্ত ও যুক্তিঘুর্ত এবং দেশীয় বাজ্যগুলির আইনতঃ ও নিয়মতন্ত্রগত ক্ষমতা 
সম্পর্কে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিযুুছেন তাহা অতিশয় চমকপ্রদ । তিনি 
লিখিয়াছেন, “দেশীয় রাজাগুলির ব্রিটিশ আইনের অধীনে স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা 
রহিয়াছে । ভারতের যে অংশ ব্রিটিশ বলিয়া কথিত হয় সেই অংশের যেমন 
সিংহল বা আফগানিস্থানের উপর কোন ক্ষমতা নাই, তেমনি দেশীয় রাজোর 
শাসননীতি নির্ণরের কোন অধিকার নাই |” নরমপন্থী দেশীয় রাজ্যের প্রজা 
সম্মেলন এবং লিবাবেলগণ যে গান্ধিঈগীর এই উক্তি ও পরামর্শে ব্যথিত হইবেন, 
ইহাতে আর আশ্চধ্য কি? 

কিন্তু দেশীয় রাজোর শাসকগণ এই মতবাদে সন্ধষ্ট হইলেন এবং ইহার সম্পূর্ণ 


কথ। ছিল, কিন্তু তাহ হয় নাই। হায়দ্রাবাদের হরিজন মেবক সত্ব এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন । 
সঙ্বের সম্পাদক সংবাদপত্রে এক পত্র লিখিয়। জানাইয়ছেন যে, সভারস্তের নির্দিষ্ট সময়ের চব্বিশ 
ঘণ্টা পূর্বে কর্তৃপক্ষ জানান যে নিয়লিখিত সর্তে সভ! করার অনুমতি দেওয়! যাইতে পারে যে, 
দুই হাজার টাকা নগদ জামীন ন্বরাপ দিতে হইবে এবং লিখিত প্রতিশ্রুত দিতে হইবে যে সভায় 
কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা হইবে না, সরকারী কর্ধমচাঁরীদের, কোন সরকারী কাজের সমালোচনা 
হইতে পারিবে না। সভার উদ্ঘোক্তাদের পক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধো কর্তৃপক্ষের সহিত 
বুঝাপড়। কর! অসম্ভব বলিয়া! সন! বন্ধ করিতে হইয়াছে 1” 


৫৭০ 


স্ববিরোধিত! 


স্থঘোগ গ্রহণ করিলেন। এক মাসের মধ্যেই জিবাস্ধুর দরবার তাহাদের এলাকার 
মধ্যে কংগ্রেসকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণ। করিলেন এবং উহার সভামমিতি ও 
সদশ্যসংগ্রহ বন্ধ করিয়া দ্িলেন। তাহারা ঘোষণা! করিলেন, “দায়িত্জ্ঞানসম্পন্ন 
নেতারাই এইরূপ করিবার উপদেশ দিয়াছেন”__ইহা যে গাদ্ধিজীর বিবৃতির প্রতি 


ইঙ্গিত মাত্র, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহী উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটিশ ভারতে 


নিরুপ্রব প্রতিরোধ-নীতি বজ্জিত হওয়ার পর (দেশীয় রাজাগুলিতে আইন 
অমান্য আন্দোলন হয় নাই ) এবং ভারত সরকার কর্তৃক কংগ্রেস পুনরায় বৈধ 
প্রতিষ্ঠানরপে স্বীকৃত হওয়ার পর এই নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল। ইহীও 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সে সময় শ্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার 
ত্রিবাঙ্কুর দরবারের প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন ( এখনও আছেন )। 
ইনি পূর্বে কংগ্রেস ও হোমরুল লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, পরে লিবাবেল 
বা মডারেট হন এবং ভারত-গভর্ণমেন্ট ও মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের অধীনে উচ্চপদে 
নিযুক্ত হইয়্াছিলেন। | 

গান্ধিজীর পরামর্শানুঘায়ী কংগ্রেসের নীতি অনুসারে, সাধারণ অবস্থাতেও 
ত্রিবাপ্কর দরবারের কংগ্রেসের প্রতি এই অহেতুক আক্রমণের বিরদ্ধে একটি 
কথাও বলা হইল না। * কোন কোন লিবারেল পর্যন্ত ইহার তীব্র প্রতিবাদ 
করিলেন। ইহ1 সত্য যে দেশীয়রাজ্য সম্পর্কে গার্ষিজীর নীতি লিবারেলদের 
অপেক্ষাও সংঘত ও নরমপন্থী। সম্ভব প্রধান প্রধান ছজননায়কদের মধ্যে 
একমাত্র পঙ্ডিত মদনমোহন মালব্যই (তাহার সহিত বহু দেশীয় নুপতির ঘনিষ্ঠ 
অস্তরক্গতা আছে ) অনুরূপ সংযত এবং যাহাতে দেশীয় নুপতিদের মনে কোনবূপ 
অসন্তোষের উদয় না হয়, সেজন্য তিনি মততই যত্ববান থাকেন। 

দেশীয় নৃপতিবুন্দ সম্পর্কে গান্ধিজী সর্বদাই এরূপ সাবধান ছিলেন না। 
১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রথম উদ্বোধনের 
স্মরণীয় দিবসে এক দেশীয় নুপতির সভাপতিত্বে আহৃত সভ'্র তিনি এক বক্তৃতা 
করেন; এ সভায় আরও বনুতর নুপতি উপস্থিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ 
আফ্রিকা হইতে সদ্য দেশে আসিয়াছেন, ভারতের বাষ্টক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত 
তখনও তীহার স্বন্ধে পতিত হয় নাই। তিনি মহাপুরুযোচিত আবেগময়ী জলম্ত 
ভাষায় তাহাদিগকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন যে তাহাদের আত্মসংশোধন করিতে 
হইবে এ এবং বং বৃথা 1 আড়ম্বর ও বিলাস বঞ্জন স করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, 


. *ঈ ১৯৩৫ সালের ৬ জানুয়ারী বরোদায় এক বত] প্রসঙ্গে সরদার বল্লভভাই পাটেল 
নিরপেক্ষতার নীতির উপর জোর দিয়। বলেন,_-“ভারতীয় রাজাগুলির কক্মীদিগকে দেশীয় রাজোর' 


নিয়মক্ষানুন মানিয়াই কাজ করিতে হইবে এবং শাসনপ্রণালীর সমালোচনার পরিবর্তে যাহাতে 
শাসক ও শাসিতের মধো সম্ভাব থাকে সেই চেষ্টাই কর! উচিত।” 
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॥ 

“হে নৃপতিবৃন্দ আপনারা এখনই যান এবং আপনাদের মণিমাণিক্য বিক্রয় করিয়া 
ফেলুন ।৮-_তীহারা মণিমাণিক্য অবশ্তই বিক্রয় করেন নাই, কিন্তু তখনই 
সভাত্যাগ করিয়াছিলেন। ভয় চকিত নৃপতিরা একে একে উঠিয়া যাইতে 
লাগিলেন, এমন কি, সভাপতি পর্যন্ত বক্তাকে একক ফেলিয়া স্বদলের অনুসরণ 
করিলেন। এ সভায় মিসেস্‌ এনি বেশান্ত উপস্থিত ছিলেন, তিনিও বিরক্ত 
হইয়| সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন । 

মিঃ এন, সি. কেলকারের নিকট লিখিত পত্রে গান্ধিজী আরও বলিয়্াছিলেন, 
--'আমার মতে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আত্মনিরস্ত্মূলক স্বাতন্ত্র পাওয়া 
উচিত এবং দেশীর রাজারা নিজেদের কাধ্যতঃ স্ব স্ব প্রজাবৃন্দের অছিন্বরূপ মনে 
করিবেন ।--"""*এই অছিগিবির আদর্শের মধ্যে ধদি কিছু বস্ত থাকে তাহা 
হইলে ব্রিটিশ-গভর্ণমেন্ট যখন নিজেদের ভারত-গভর্ণমেন্টের অছি বলিয়। দাবী 
করেন, তখন আমরা আপত্তি কৰিব কেন? ভারতে তাহারা বিদেশী, ইহা 
ছাড়! আমি আর কোন আপত্তির কারণ দেখি না । গাত্রচর্মের বর্ণ, জাতিগত 
এবং সংস্কৃতিগত অনুরূপ জেদ ভারতের বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে বিগ্ভমান বুহিয়াছে। 

গত কয়েক বংসরধরিয়! ভারতীয় রাজা গুলিতে অতি দ্রুত ব্রিটিশ শাসনকর্তা 
ঢুকাইয়া দেওয়া হইতেছে ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিচ্ছুক ও অসহার নৃপতিদিগকে 
উহা! গ্রহণ করিতে বাধা করা হইতেছে। ভারত-গভর্ণমেন্ট উপর হইতে 
চিরদিনই দেশীয় রাজাগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়। আসিতেছেন, এখন কতকগুলি প্রধান 
রাজোর অভ্যন্তরেও উহার অতিরিক্ত কর্ৃত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে । 
সেই কারণে এই সকল রাজ্যের পক্ষ হইতে ঘে সকল কথা বল! হয়, তাহা ভার্ত- 
গভর্ণমেন্টেবুই রূপাস্তরিত বাণী এবং উহাতে সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণ স্থবোগ 
গ্রহণেরও অপ্রতুল নাই। 

দেশীয় রাজো বা অন্যত্র একই কাধ্যধারা অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে। ইহ 
আমি বুঝিতে পারি। এমন কি, ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলিতেও কৃষিকা্া, 
শিল্পবাণিজা, সাম্প্রনায়িক ও শানন সম্প্চিত প্রচ্ৰ পার্থক্য বিদ্যমান, যাহার ফলে 
একই প্রকার কাধ্য-প্রণালী অবলম্বন স্রবিধাজনক নহে । কিন্তু যদিও কাধ্য- 
প্রণালী নিশ্চমই পারিপাশ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিবে, তথাপি আমাদের 
সাধারণ নীতি স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত নহে। একস্থানে যাহা 
মন্দ, অন্যত্রও তাহা নিশ্চমই মন্দ । অন্যথা আমাদের উপর এই অভিযোগ আসিবে 
এবং তাহ। করাও হইয়| থাকে যে, আমাদের কোন ্থুনির্দিষ্ট নীতি অথবা৷ আদর্শ 
নাই এবং আমরা কেবল নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধিন ফিকির খু'ঁজিয়। থাকি। 

ধর্মসম্প্রদায় বা অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্ত পৃথক নির্বাচন-প্রথার 
বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা সঙ্গতভাবেই করা হইয়। থাকে। উহা গণতন্ত্রের 
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সহিত মপ্পূ্ণকূপে সামঞ্তস্তহীন একথাও বলা হয়। অবশ্য কি গণতন্ত্র, কি যাহাকে 
দায়িত্পূর্ণ শাসন-পদ্ধতি বলা হয়, তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়, যদি নির্ববাচক- 
যণ্ুলীকে বিভিন্ন ধর্মের গণ্ডী দিয়া পৃথক করিয়া রাখা হয়। কিন্তু পত্তিত 
মদনমোহন মালব্য ও হিন্দুমহাসভার অন্যান্য নেতারা উহার অতিমাত্রায় উগ্র ও 
অবিশ্রান্ত মমালোচক হইয়াও, দেশীয় রাজ্যের ব্যবস্থাগুলিতে মৌন-সন্মতি প্রধান 


করেন এবং দৃশ্ঠতঃ তীহারা দেশীয় রাজোর স্বৈরশাসনের সহিত অবশিষ্ট ভারতের 


গণতন্ত্রের ( ইহাই বল! হইয়া থাকে) ফুক্তরাষ্্িক এঁক্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; 
ইহা অপেক্ষা সামগ্তস্যহীন ও অযৌক্তিক এক্য কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু হিন্দু 
মহাসভার গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সমর্থক বীরগণ ইহা অকেশে গলাধঃকরণ 
করেন। আমরা ন্তায় ও সঙ্গতিরক্ষার কথা মুখে বলি কিন্তু আসলে আমরা 
ভাবাবেগে চালিত হই। 

কংগ্রেস ও দেশীয় রাজ্যের স্ববিরোধিতার মধ্যে ফিরিয়া আসা যাউক | আমার 
মনে পড়ে টমাস পেইনের কথা,-প্রায় শতান্দীপূর্বে তিনি বার্ককে লক্ষ্য করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “তিনি পালকের জন্য দুঃখ করেন, কিন্তু মরণোম্মু পাখীর কথা 
তুলিয়া যান।” গান্ধিজী নিশ্চয়ই মরণোন্মুখ পাখী কথা ভূলেন না। কিন্ত 
পালকের জন্য এত বেশী দরদ প্রকাশ কেন? 

তালুকদারী বা বৃহৎ জমিদারী প্রথা সম্পর্কেও এই কথা অন্ন বিস্তুর বল? চলে। 
এই সকল অর্দ-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বঞ্নন যুগে অচল এবং ইহা উৎপাদন ও 
সাধারণ উন্নতির বিদ্, ইহ! লইয়া ভর্ক করাও বিডক্গনা মাত্র। ক্রমবন্ধিত 
ধনতন্্বাদের সহিত ইহার বিরোধিতা বিদ্যমান এবং প্রায় সমগ্র জগতে বৃহৎ 
জমিদারীগুলি ক্রমশঃ লপ্ধ হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কৃষক-মালিক শ্রেণীর উত্তৰ 
হইয়াছে । আমি সর্বদাই মনে করি ভারতে একমাত্র সম্ভবপর ও সঙ্গত গ্রশ্ 
উঠিতে পারে, তাহা হইল ক্ষতিপূরণের কথা) কিন্ত গত বংসর বা ইহার 
কাছাকাছি কোন সময়ে আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম ঘন, তালুকদারী প্রথা 
বর্তমান আকারেই চলিতে থাকুক, ইহা গান্ধিজী অনুমোদন করেন । ১৯৩৪-এর 
জুলাই মামে তিনি কাণপুরে বলিয়াছিলেন,_“জমিদার ও প্রজার মধো সভভাব- 
স্থাপন উভয় পক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন দ্বারা সাধন কর! যাইতে পারে! যদি 
তাহ! করা যায়, তাহা হইলে উভয়েই শাস্তি ও সৌহার্দোের সহিত বান করিতে 
পাবরে। তিনি কখনও তালুকদারী বা জমিদারী-প্রথা বিলোপের পক্ষপাতী 
নহেন এবং যাহারা মনে ভাবে উহী বিলুপ্ত করাই উচিত, তাহারা নিজেদের 
মনৌভাবই বুঝিতে পারে না।” শেষোক্ত অভিযোগটি অন্ততঃ পক্ষে স্থবিবেচনা 
নহে। 

তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে,_ঘুক্তিঙ্গত কারণ ব্যতীত ভূম্বামীদের 
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ব্যক্তিগত সম্পত্তি কাড়িঘ্া লৎয়ার দলে আমি নই। আমার উদ্দেশ্য হইল 
তোমাদের হদ্য়ম্পর্শ করিয়া তোমাদিগকে ম্বমতে আনয়ন করা; (তিনি বড় 
জমিদারদের এক ডেপুটেশনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন ) যাহাতে তোমরা 
তোমাদের প্রজাবৃন্দের অছিন্বরূপ সম্পত্তি রক্ষা কর এবং গ্রধানতঃ তাহাদের 
কল্যাণের জন্যই উহা! ব্যয় কর ।-.**-"** কিন্তু ধরিয়া লওয়া যাউক, যদি কেহ 
অন্তায়র্ূপে ভোমাদিগকে সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে, তাহা 
হইলে তোমরা দেখিবে, আমি তোমাদের হইয়া সংগ্রাম করিব। পাশ্চাত্যের 
সমাজতন্থবাদ অথব| কমুানিজম এমন কতকগুলি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা 
আমাদের মূলবিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। উহাদের ধারণাগুলির মধ্যে একটি 
এই যে, উহারা মনুযত্বভাবের মধ্যে স্বার্থপর ভার প্রাধান্য বিশ্বাম করিয়া থাকে। 
,০০২০৮৭ আমাদের সমাজতন্ববাদ বাঁ কমনিজম অহিংসার উপর এবং ধনী ও 
শ্রমিক, জমিদার ও প্রজার সামব্লশ্তপূর্ণ সহযোগিতান উপর প্রতিষ্ঠিত ।” 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধার্ণ।গুলির মধ্যে এরূপ মূলগত কোন পার্থক্য আছে 
কি না আমার জান! নাই। সম্ভবতঃ তাহা আছে। কিন্তু অল্পদ্রিন হইল একটি 
দৃশ্য দেখিতেছি যে ভারতীয় ধনী ও জমিদারের|, তাহাদের পাশ্চাত্য সহধন্মীদের 
তুলনার, শ্রমিক ও রুবকদের প্রতি অধিকতর উদাসান। প্র্াবৃন্দের মঙ্গলের 
জন্য কোন জনহিতকর কাধ্যে অন্থুরাঁগ প্রদর্শনের কোন চেষ্টা ভারতীয় জমিদীরগণ 
করেন না। পাশ্চাতাদেশবাপী মিঃ এইচ. এন. ব্রেইলমূফোর্ড অবস্থা পধ্যবেক্ষণ 
করিয়। মন্তবা করিয়াছেন,সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয় মহাজন 
ও জমিদারদের মত অর্থগৃর্,, পরগাছা আর কোথাও নাই ।”* সম্ভবৃতঃ দোষ 
ভারতীয় জমিদাঞ্দর নহে। প্রতিকূল পারিপার্থিক অবস্থার ফলে তাহাদের 
ক্রমাবনতি ঘটগাছে এবং বর্তমানে তীহার! এমন সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াছেন 
যে নিষ্কতির পথ খুঁজিয়। পাইতেছেন না। অনেক বড় বড় জমিদারের ভূসম্পন্দি 
মহাজনের কবলে গিয়াছে, ছোট খাট জমিদার, বাহার। পূর্বে যে জমির মালিক 
ছিলেন এখন তীহারাই প্রজারু স্তরে নামিয়। গিয়াছেন। সহরবাসা ধনী মহাজনেরা 
জমিদারী বন্ধক ও রেহান রাখিয়! টাকা দাদন করিয়াছেন এবং তারপর নিজেরা 
জমিদার হইয়া বলিয়াছেন গান্ধিজীর মতে এই সকল ব্যাক্ত ধাহাদের জমি 
কাড়িয়া লইয়াছেন, তীাহাদেরই অছিষ্বর্ূপ হইবেন এবং প্রত্যাশা করিতে হইবে 
যে ইহার! ইহাদের উপার্জন প্রধানতঃ প্রজাসাদধারণের কল্যাণে বায় করিবেন। 

যদি তালুকদাবী প্রথা ভালই হয়, তাহা হইলে সমস্ত ভারতে উহ! প্রবস্তন 
করা হর না কেন? ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু ক্লুষক-জমিদার হইয়াছে । 


* ব্রেইলস্ফোর্ড প্রণীত “প্রপার্টি অর পিস' ? 
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গুজরাটে বড় বড় জমিদারী বা তালুকদারী স্থট্টি করিতে গাদ্ষিজী রাজী হইবেন 
কি? আমার ত মনে হয় না। কিন্তু যুক্ত-প্রদেশ, বাঙ্গল! ও বিহারের পক্ষে 
একপ্রকার ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা ভাল কেন, আর কেনই বা গুজরাট ও পাঞ্জাবের 
জন্য ভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা ভাল? ভারতের উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণের 
জনসাধারণের মধ্যে কোন মর্শান্তিক ব্যবধান নাই এবং তাহাদের মূলধারণাগুলির 
ভিত্তি এক। তাহা হইলে কথ! এই ফাড়ায় যে যাহা আছে তাহাই চলিতে 
থাকুক এবং বর্তমান বাবস্থা রক্ষ। করিতেই হইবে । জনসাধারণের পক্ষ হইতে 
কি বাঞ্চনীয় অথবা হিতকর সে দ্বন্ধে অর্থ নৈতিক কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন 
নাই, বর্তমানে ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের কোন চেষ্টার আবশ্তক নাই; কেবল 
জনসাধারণের হাদয়ের পরিবর্তন সাধন করাই প্রয়োজন ইহা জীবন ও তাহার 
সমশ্যাকে নিছক ধর্মের দিক হইতে দেখিবার চেষ্টা মাত্র। ইহার সহিত 
রাজনীতি, অর্থনীতি অথবা সমাজবিজ্ঞানের কৌন সম্পর্ক নাই । তথাপি গান্ষিজী 
রাজনীতি ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে ইাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন। 

অদ্যকার ভারতবর্ষ এই শ্রেণীর কতকগুলি স্ববিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছে। 
আমরা যে কোন প্রকারেই হউক কতকগুলি জটিল বন্ধনে নিজেদের আবদ্ধ 
করিয়াছি, এখন এগুলি খুলিয়া ন৷ ফেলিলে অগ্রসর হওয়! কঠিন। কেবল মাত্র 
ভাবাবেগের দ্বার] বদ্ধনমুক্তি আসিবে না। শ্রেঠতর কি? ম্পিনোজা বু 
পূর্বেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন,_জ্ঞান ও উপলব্ধির মধ্য দিয়া মুক্তি অথবা 
ভাবাবেগের বন্ধন?” তিনি প্রথমটিই লইয়াছিলেন। 
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যোল বতসর পূর্বে গাদ্ধিজী অহিংসা-শীতি প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে মন্মুগ্ 
করিয়াছিলেন । তখন ভইতে ইহা ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে । 
বন্ধ লোক চিন্তা ন! করিয়া ইহ] সমর্থন করিয়াছে, কেহ বাঁ ইহার সহিত ভর্ক ও 
বিচার করিয়া! আংশিক অথবা সমগ্রভাবে ইহা গ্রহণ করিয়াছে, কেহ প্রকাশ্তে 
ইহা লইয়া! বাঙ্গ করিয়াছে । আমাদের বাঁজনৈতিক ও সমাজ-জীবনে ইহার প্রভাব 
অত্যন্ত অধিক এবং ইহা! জগতের দৃষ্টিও বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করিয়াছে। 
'অভিংসাতত্ব অতি প্রাচীন, কিন্তু সম্ভবতঃ গান্ধি্ীই প্রথম উহা ব্যাপকভাবে 
রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রয়োগ করেন । পূর্বের ইহা বিশেষভাবে 
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ব্যক্তিগত এবং প্রধানতঃ ধর্মের সহিত যুক্ত ছিল। ইহ! ছিল মু্তি 
নৈনাগা-সানার আত্মসংঘ্ম, যাহার সহায়ে সে জগতে স্বার্থসংঘাঁত হইতে 1 
উর্ধে তুলিয়া লইত। বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা সমাধান অথবা সা 
পরিবর্তনের জন্য ইহার প্রয়োগ অপবিজ্ঞা ছিল, থাকিলেও তাহা! ছিল 
গৌণ ব্যাপার । সমস্ত বৈষম্য ও. অবিচার-সহ প্রচলিত সমঘাজ-ব্যবস্থ 
সকলেই মানিয়া লইত। ব্যক্তিগত জীবনের এই আদর্শকে গান্ধিজী স 
সমষ্টিগত আদর্শে পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি রাজনৈ 
 সাধাজিক পনিবর্ন-প্রন।সী এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি 
বিবেচনা সহকারে অহিংসানীতি ব্যাপকভাবে এবং সম্পূর্ণ পৃথক 
প্রবর্তন করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “মানুযের অবস্থা ও পারিপা 
আমুল পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে, সমাঙ্গে আলোড়ন স্থষ্টি ব্যতীত 
সম্ভবপর নহে। ছুই উপায়ে ইহা স্মভবপর হইতে পাবে, বলপ্রয়োগ দ্বার 
অহিংসা"দ্বারা। হিংসার উৎপীড়ন দ্রেহধারী মানুষ অনুভব করে; ইহা 
প্রঘাণকাণীকে অধপতিত করে, নিপীড়িতকে অবসন্ন করে) কিন্তু অফ 
প্রভাব আখ্মনি গ্রহ হইতে উৎসারিত (যেমন উপবাস ) এবং ইহা সম্পূর্ণ 
উপায়ে কাধ্য করে। ইহা! দেহকে স্পর্শও করে না ঘাহাদের বিরুদ্ধে ইহা £ 
করা হয়, তাহাদের নৈতিক বৌধকে ইহা জাগ্রত করিয়া তোলে 1”* 
এই ভাবের সহিত ভারতীদ্ব চিন্তাধারার কিছু সামগ্তশ্ত আছে বলিঘ্ 
ভালা ভাবে হইলেও, দেশণ্উত্সাহের সহিত ইহা গ্রহণ করিল) ইচ্ছার দূরপ্র 
গভীরতা অল্প লোকেই বুঝিতে পারিযাচ্ছিলেন এবং এই অন্পসাথাক বা। 
বিশ্বাস ও কন্মের মণ্যে ইহা একরূপ অস্পষ্টভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বখন কাধের উত্সাহ শিখিল হইয়া আপিল, তখন লোকের মনে অগণিত 
জাগিতে লাগিল, তখন সকলের জিজ্ঞাসার সছুন্তর দেওয়া কঠিন হইয়া উঠ 
এই সকল প্রশ্নের রাজনীতিক্ষেত্রে উপস্থিত উপা্ের সহিভ কোন্‌ সম্প্গ ন' 
অহিংস প্রতিরোধের ভাবের পশ্চাতে যে দার্শনিক তত্ব রহিয়াছে, প্রশ্ন প।ল তা 
সহিতই জড়িত । রাজনৈতিকভাবে এ পর্যন্ত অহিংম আন্দোলন সফলতা ৪ 
করে নাই, কেননা ভারত সাম্াজ্যবাদের পাপ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ । সমা:জও ; 
কোন আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। তথাপি ধাহার সা 
দূরদুষ্টিও আছে, তিনিই লক্ষ্য করিবেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনাবীর জীবনে ই 
কি বিচিত্র পরিবর্তন আনিয়াছে! ইহা তাহাদিগকে চরিত্রবল দিয়াছে, শ 
দিয়াছে, জাযনিরিত। শিখাইয়াছে, এই সকল গুণ বাতীত বাষ্্র ও সমাজে কে 


২০ শি উস্পাীশিশটিটিশিস্পি সি শিিশশিিাত শশী গীতি পিপিপি এশিিলিশিশিল ও তপেশিশীিগই পিপি পিপি পা ৩ পাপা পপ 


*. ১৯৩২-এর রা ভিন গা্িজীর অনশনের প্রান্কালে প্রদত্ত বিবৃতি হইতে গৃহীত | 
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উত্নতিসাধন বা রক্ষা করা কঠিন। ইহা অহিংসা হইতে উদ্ভত, না, সংঘর্ষ হইতেই 
সম্ভব হইয়াছে, বলা কঠিন। হিংসামূলক সংঘর্ষেও বহ ব্যক্তি বহু ঘটনায় এ . 
প্রকার গুণাবলী অর্জন করিয়াছে। তথাপি আমি দৃঁ়তার সহিত বলিব, অহিংস 
উপায়ে আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা অমূল্য। ইহা গান্ধিজী-কথিত 
সামাজিক আলোড়ন স্থষ্টির সহায়তা করিয়াছে, অবশ্য মূলদেশে আলোড়নের 
কারণ ও অবস্থা বিদ্যমান ছিল, ইহাও নিঃসন্দেহ | তবে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 
পূর্ববর্তী আয়োজনে ইহা জনগণের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে। 

ইহা অহিংসার স্বপক্ষে অনুকূল যুক্তি হইলেও ইহা আমাদিগকে অধিক দূর 
লইয়া যায় না। প্ররুত প্রশ্নগুলি, প্রশ্নই রহিয়া যায়। ছূর্তাগাক্রমে মমস্তা 
সমাধানে গান্ধিজীও আমার্দের সাহায্য করেন না। তিনি এ বিষয়ে বহুবার 
বলিয়াছেন, বহুবার লিখিয়াছেন, কিন্তু কি বৈজ্ঞানিক*, কি দার্শনিক ভাবে 
ইহার সমগ্র দিক প্রকাশ্তভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন নাই । তিনি উদ্দেশ্য 
অপেক্ষা উপায়কে অধিক গুরুত্ব দিয়া তাহার উপর জোর দেন, গীড়ন অপেক্ষা 
হৃদয়ের পরিবর্তন উতকষ্টতর বলেন এবং অহিংসার সহিত সত্য ও অন্যান্য সদ্‌গুণ 
প্রায় সমানার্থক করিয়া তোলেন। সময় সময় তিনি সত্য ও অহিংস একই 
অর্থে বাবহার করির! খাকেন। যাহারা ইহার সহিত একমত নহেন, তাহাদিগকে 
অন্তরঙ্গ মণ্ডলীর বাহিরের লোক বলিয়া গণা খারবার ভাবও রহিয়াছে, যেন 
তাহারা নৈতিক [বিধিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। তাহার কোন কোন অন্গামী 
ইহাকে আত্মপবিত্রতামাধন বাঁনিয়াও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। 

আমাদের' মধ্যে ধাহারা এই বিশ্বাস দুর্ভাগাক্রমে পুর্থভাবে গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই, তাহারা অবশ্য বহুতর সংশয়ে পীড়িত হন। এই সন্দেহের সহিত 
উপস্থিত প্রয়োজনের সামঞ্চম্য নাই, কিন্তু মানুষ তাহার কশ্বের এমন একটা 
সঙ্গতিবিশিষ্ট দর্শন চাহে যাহা বাক্তির দিক ইইতে নৈতিক হইবে এবং সমাজ- 
জীবনে হইবে কাধ্যকরী। আমি অকপটে স্বীকার করিব যে, মামি এই সন্দেহ 
হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই এবং সমস্তার কোন সন্তোষজনক সমাধানও আমি 
দেখি না। আমি হিংসা অত্যন্ত অগছন্দ করিলেও আমার নিজের মন হিংসায় 
পরিপূর্ণ; জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমি অপরকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করি। 
কিন্তু গান্ধিজী যে ভাবে অপরকে মানিক পীড়ন করেন তাহাপেক্ষা। অধিক 
গীড়ন আর কি হইতে পারে? যাহার ফলে তাহার অন্তরঙ্গ অনুগামী ও 
সহকন্ীদের মন একেবারে তালগোল পাকাইয়া যায়। 


আপ শটে শি শোর পিপিপি 


« রিচার্ড বি. গ্রেগ তাহার মপাওয়ার অফ. নন-ভায়ে লেন্স" পুস্তকে এই বিষয়টি বৈঙ্ নিক 
ভাবে অমুলৌচনা! করিয়াছেন । ভাহার এই হুখপাঠ গ্রন্থখানিতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় 
আছে। 


৩৭ ৫৭৭ 


জওহরলাল নেহরু 


কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন এই-_জাতীয় বা সামাজিক শ্রেণীগুলি কি ব্যক্তিগত 
অহিংসার আদর্শে অন্রুপ্রাণিত হইতে পারে? কেন না, মন্ুস্রজাতি প্রেম ও 
সততার উচ্চস্তরে উঠিলেই ইহী সম্ভব হইতে পারে। মনুম্তজাতিকে এ উচ্চম্তরে 
তুলিয়া দ্বণা, কদর্য্যতা ও স্বার্থপরতার অবসান করার চরম আদর্শ যে কাম্য, 
তাহা সত্য। ইহা সম্ভব কি অসম্ভব, কোন কালে ইহা হইবে কি না, তাহা 
অবশ্তই বিচারের বিষয়, কিন্তু এইরূপ আশা ব্যতীত জীবন লক্ষাহীন অর্থহীন 
কোলাহল মাত্র। এঁ আদর্শ লাভ করিতে হইলে কি আমরা প্রত্যক্ষভাবে এ 
সদ্গুণগুলি প্রচার করিব, বাধাগুলি গণনার মধো আনিব না? কিন্তু দেখা 
যাইতেছে বাধাগুলি সাফল্যের অন্তরায় হইয়। বিপরীত প্রবৃত্তি জাগ্রৎ করিতেছে । 
অথবা সর্বাগ্রে বাধাগুলি দূর করিয়া, প্রেম, সৌন্দর্য ও সততার অনুকুল ও 
উপযোগী আবহীওয়া আমরা স্ষ্টি করিব? অথবা উভয় উপায় লইয়াই কার্ধা 
করিতে হইবে? 

তার পর হিংসা ও অহিংসা, হৃদয়ের পরিবর্তন ও বলপ্রয়োগের মধ্যে 
সীমাবেখা। কি খুব স্পট? দৈহিক বলপ্রয়োগ অপেক্ষাও সময় সমর নৈতিক 
শক্তি অধিকতর পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। অহিংস ও সত্য কি সমানার্থ- 
বাচক? সতা কি, এই প্রাঈীন প্রশ্থের সহস্র উত্তর দেওয়া হইয়াছে, কিন্ত 
তথাপি প্রশ্ন, প্রশ্নই আছে । ইহা! বাহাই হউক, নিশ্চয়ই ইহাকে অহিৎসার সহিত 
একত্র করিয়া দেখা যায় না। হিংসা মন্দ হইলেও, ইহা স্বভাবতঃই ছুর্নীতিমূলক 
একথা বল! যায় না। ইহার নানা রূপ বাঁস্তর আছে, সময় সময় অধিকতর 
হীনকাধ্য হইতে হিংসা অবলম্বন প্রশস্ত। গাদ্ধিজী নিজেও বলিয়াছেন, 
কাপুরুষত, ভয়ও দাসত্ব হইতে ইহ! শ্রেষ্ট ; আর অনেক অন্যায় এই তালিকায় 
জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে । হিংসার সহিত প্রায়ই কুভাব জড়িত থাকে সত, 
কিন্ত তত্বের দিক দিয়া দেখিলে সর্বদাই যে এরূপ হইবে এমন কোন কথ! নাই । 
সদিচ্ছা হইতেও হিংসা সম্ভব ( যেমন অস্ত্রচিকি্সক ) এবং সদিচ্ছা! যাহার ভি 
তাহা কখনও স্বরূপতঃ ছুর্নীতি হইতে পারে না। ঘাহা হউক, সাধু হস্ছা ও 
কু-অভিপ্রায় এই ছুইটিই হইল শিষ্টাচার ও নীতির চরম পরীক্ষা। টনতিক 
যুক্তির দিক দিয়! হিংস1 প্রায়ই অন্যায়, এমন কি বিপজ্জনক হইতে পাবে: 
কিন্ধু সর্ববক্ষেত্রেই যে হইবে এমন কোন কথা নাই । 

সমস্ত জীবনই হিংস1 ও সংঘর্ষে পরিপূর্ণ । হিংস। হইতে হিংসার উদ্ভব হয় 
এবং হিংসা দ্বারা হিংনাকে জয় কর! যায় না, ইহাও সত্য। কিন্তু তথাপি শপথ 
গ্রহণ করিয়! ইহা! সর্ধবতোভাবে বজ্জন করিলে জীবনের সহিত সম্পর্কহীন এব 
নেতিবাচক অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। আধুনিক বার ও সমাজব্যবস্থাঃ 
হিংসাই প্রাণবন্ত । রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগে বাধ্য করার ব্যবস্থাগুলি না থাকিলে 


৫৭৮ 


স্বদয়ের পরিবর্তন না বলগ্রয়োগ 


ট্যান্স আদায় হইত না, জমিদারেরা খাজনা পাইত নাঁ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত 
হইত। আইন সশন্ধ শক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অপরের হস্তক্ষেপ 
নিবারণ করে। আক্রমণ ও প্রতিরোধ উভয়বিধ রি উপরই জাতীয় রি 
প্রতিষ্ঠিত। 

গান্ধিজীর অহিংস! নিশ্চগই নিছক দিবি ব্যাপার নহে, ইহা সত্য। 
ইহা অপ্রতিরোধ নহে। ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অহিংস-প্রতিরোধ, ইহা প্রত্যক্ষ 
এবং সক্রিয়। যাহার! প্রচলিত ব্যবস্থা নিরীহ্ভাবে মানিয়া লয়, ইহা তাহাদের 
জন্য নহে। “সামাজিক আলোড়ন” আনিবার উদ্দেশ্ঠেই ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে, 
যাহা হইতে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হইবে। ইহার মধ্যে হদয়ের 
পরিবর্তনের যে প্রকার উদ্দেশ্তই থাকুক না কেন,বলপূর্ব্বক বাধা করিবার পক্ষেও 
ইহী এক শক্তিশালী অস্ত্র, তবে ইহার বলপ্রয়োগভঙ্গী অতিমাত্রায় শিষ্ট এবং 
তাহাতে আপত্তি করিবার বিশেষ কিছু নাই। গান্ধিজী তাহার প্রথম দিকের 
লেখাগুলিতে “বাধ্য করা” এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহীও লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। পাঞ্জাব সামরিক আইনের অন্যায় সম্পর্কে ১৯২০ সালে বড়ণাটের ( লর্ড 
চেমস্ফোর্ড ) বক্তৃতার সমালোচনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন,- 

“....**আইনসভার উদ্বোধন করিয়া বড়লাট যে বক্তৃতা! করিয়াছেন, তাহার 
মধ্যে আমি যে মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে কোন আত্মমর্ধ্যাদাজ্ঞান- 
সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাহার কিন্বা তাহার গভর্ণমেণ্টের সংঅবে যাওয়া অমস্তব। 

“পাঞ্জাব সম্পর্কে মন্তবোর অর্থ ক্ষতিপূরণ করিতে সরাসরি অস্বীকার । তিনি 
চাহেন আমরা আদব ভবিযতের দিকে অধিকতর মনোযোগী হই। আসন 
ভবিষ্ুতে পাঞ্জাবের ঘটনার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুতাপ করিতে বাধ্য হইতে 
হইবে। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পক্ষান্তরে বড়লাট 
তাহার সমালোচকদের উত্তর দিতে বিরত থাকিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
ভারতের মর্যাদার সহিত সংশ্লিষ্ট গুরুতর বা।পারগুলি সম্পর্কে তাহার মতের 
কোন পরিবর্তন হয় নাই | তিনি “ইতিহাস ইহার বিচার করিবে, এই ভাবিয়াই 
নিশ্চন্ত।৮ আমার মতে, এই শ্রেণীর ভাষা ভারতীয়দের মনকে অধিকতর ক্ষুব্ধ 
করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। ইতিহাসের সিদ্ধান্ত 
অনুকূল হইলেই বাঁ তাহাদের কি আসে যায়, যাহারা অন্যায় সহ করিয়াছে এবং 
যখন যে মকল কর্মচারী দাযিত্বপূর্ণ বিশ্বস্তপদে থাকিবার অধোগাতা নিঃসনেহে 
প্রমাণ করিয়াছে, তাহাদেরই পায়ের তলায় এখনও থাকিতে হইতেছে? 
পাঞ্জাবের স্ুবিচাবের দাবী রা করিয়া, সহযোগিতার কথা! উত্থাপন কৰা, 
ভণ্তামট মাত্র” 

গভর্ণমেণ্টগুলি অতি নিন্দনীয় হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল সশস্্ 
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জওহরলাল নেহরু 


“সৈম্যবাহিনীর প্রকাশ হিংসার উপর নহে; অধিকতর ভয়াবহ হিংসা অতি 
সুক্মভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহার অস্ত্র গোয়েন্দা, গুধচর, প্ররোচক চর, 
শিক্ষাবিভাগ, সংবাদপত্র প্রভৃতির মধ্য দিবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিথা প্রচার- 
কাধ্য, ধর্ম ও অন্যান্ত ভীতি) অর্থনৈতিক শোষণ এবং অনশন। দুইটি 
গভর্ণমেন্টের মধ্যে, ধরা না পড়িলে সকল প্রকার মিথা! ও বিশ্বাসঘাতকতা 
সর্বদাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়। শান্তির সময়ও ইহা চলে, যুদ্ধের সময় ত 
কথাই নাই। তিনশত বংসর পূর্বে স্তর হেনরী ওটন, কবি এবং স্বয়ং একজন 
ব্রিটিশ রাজদৃত হইয়াও, রাজদূতের এই সংজ্ঞা! নির্দেশ করিয়াছেন যে, “একজন 
সাধু ব্যক্তিকে, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য বিদেশে মিথ্যাপ্রচারের জন্য প্রেরণ কর! 
হয়।” অধুনা রাষ্ট্র্ূতগণ সামরিক, নৌ-বহর, ব্যবসায়-সংক্রাস্ত পরামর্শদাতাদের 
লইয়া দূতাবাসে বাস করেন, তাহাদের প্রধান কার্যাই হইল, এঁ দেশে 
গোয়েন্দাগিরি করা। তাহাদের পশ্চাতে থাকে, গ্প্তচর-বিভাগের স্থবিস্তৃত 
দূরপ্রসারিত শাখা প্রশাখার বেড়াজাল; কত ষড়যন্ত্র ও শঠতার আয়োজন, ইহার 
গোয়েন্দা এবং গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দা, সমাজের গোপন স্তরের অপরাধীদের 
সহিত সম্পর্ক, উৎকোচ ও মন্ুত্ুকে চরিত্্রষ্ট কর্সিবার আয়োজন এবং গুপ্ত 
হত্যাকাণ্ড । শাস্তির সময় ইহা গঠিত সন্দেহ নাই, কিন্তু যুদ্ধের সময় ইহার 
গুরুত্ব অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায় এবং ইহার মারাত্মক প্রভাব চারিদ্রিকে বিস্তৃত 
হয়। গত মহাঘুদ্ধের সময় প্রচার-কার্যের কতকগুলি দৃষ্টান্ত আজকাল পড়িল 
অবাক হইতে হয়, কি ভাবে শর্রনাষ্টের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথা। প্রচার করা হইয়াছে 
এবং ইহার জন্য ও গোদেন্দা বিভাগের জন্য কি বিপুল অর্থ বায় করা হইয়াছে 
আজকাল শার্ডির অর্থ দুইটি যুদ্ধের মধ্যে বিরাম মাত্র, যুদ্ধের আয়োজন চলিতে 
থাকে এবং কতক পরিমাণে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংঘর্ষ লাগিয়াই 
থাকে । বিজেতার সহিত বিজিতের, সায়াজ্যবার্দী শক্তির সহিত তাহাদের অী? 
ওপনিবেশিক দেশগুলির, সুবিধাবাদী শ্রেণীর সহিত শোষিত শ্রেণীর সংঘর্ষ লং গয্াই 
আছে। হিংসা ও মিথ্যার সমস্ত আযৌজন লইয়া! যুদ্ধের আবহাঁওয়া, তখাকথিং 
শাস্তির সময়ও বিদ্যমান থাকে; কি সৈনিক, কি সাধারণ কর্মচারী সকলবে 
এই একই অবস্থার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়! “ৃদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কর্তবা 
শীর্নক পুস্তকে লর্ড উলদ্‌লে লিখিয়াছেন._-“আমরা সততই এই বিশ্বাস উৎপাদনে, 
চেষ্টা করিব যে, “মততাই সর্ঝশ্রে্ঠ নীতি এবং ইহাই পরিণামে জয়ী হয়? এ 
স্ন্দর বাকাটি শিশুদের হস্তলিপি-পুস্তকে বেশ মানায়, কিন্তু সত্যই যুদ্ধে যে উই 
প্রয়োগ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে তরবারি কোষবদ্ধ করিয়! বাখাই ভাল ।” 

জাতির বিরুদ্ধে জাতি, শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী লইগ্সা বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিতে 
হিংসা ও মিথ্যা অপরিহার্য বলিয়াই মনে হয়। স্থবিধাভোগী জাতি ও শ্রেণীগ্ু? 
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হৃদয়ের পরিবর্তন ন। বলপ্রয়োগ 


তাহাদের ক্ষমতা! ও স্থবিধা বজায় রাখিবার জন্য এবং যাহাদের উপর তাহাবা 
অত্যাচার করে, তাহাদের উন্নতির স্থবিধাগুলি দাবাইয়৷ বাখিবার জন্য, হিংসা, 
বলপুর্ধবক বাধ্য রাখা এবং মিথ্যার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। জনমত শক্তিশালী 
হইলে এবং এই সংঘর্ষ ও দমন-বাবস্থার বাস্তব রূপ অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ হইলে, 
হিংসা মন্দীভূত হইতে পারে। ইহা! সম্ভবপর। কিন্তু আধুনিক অভিজ্ঞতা 
ইছার বিপরীত, প্রচলিত প্রতি্জানগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যতই শক্তিশালী 
হইতেছে, হিংসানীতিও ততই প্রবল হইতেছে। এমন কি, যখন প্রকাশ্য ভাবে 
হিংসা মন্দীভূত হইয়াছে, তখনই ইহা! অধিকতর সুম্্ম ও মারাত্মক রূপে প্রকাশ 
পাইতেছে। কি যুক্তিবাদের প্রসার, কি ধর্মজীবন, কি নৈতিক শিক্ষ! কিছুতেই 
এই হিংসাপ্রবণতাকে সংযত করিতে পারিতেছে না। ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি 
হইয়াছে, মনুয্াত্বের তুলাদণ্ডে তাহারা অনেক উদ্ধে উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ 
এতিহাসিক আর ঘে কোন যুগের সহিত তুলনায় বর্তমান জগতে উন্নতমনা ব্যক্তির 
( সর্বোচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়) সংখ্যা অধিক, সমগ্রভাবে সমাজেরও উন্নতি 
হইয়াছে, কিয়*পরিমাণে আদিম ও বর্ধর প্রবৃত্তি সংযত করার ভাব জাগ্রৎ 
হইয়াছে । কিন্তু মোটের উপর শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। 
ব্ক্তিবিশেষ অধিকতর সভ্য হইয়া তাহার! আদিম প্রবৃত্তি ও পাপ সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই ফেলিয়! রাখিয়া আসিয়াছে । এ সকল সম্প্রদায়ের নৈতিক মাপকাঠিতে 
দ্বিতীয়শ্রেণীর লোকদের হিংসার প্রতি সর্বদাই অনুরাগ আছে বলিয়া, 
সম্প্রদায়গুলির প্রথম শ্রেণীর নরনারীরা কদাচিৎ নেতৃত্ব করিতে পারেন। 

কিন্তু যদি আমরা ধরিয়া ও লই যে, হিংসার চর্ম ও নিষ্ঠুর ব্যবস্থাগুলি ক্রমশঃ 
রাষ্ট্র হইতে অন্তহিত হইবে, তাহা হইলেও গভর্ণমেন্ট ও সমাজ-জীবনের পক্ষে কি 
ব্ল-প্রয়োগের প্রয়োজন থাকিয়া যাইবে ? ইহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। 
মমাজ-জীবনের জন্য যে কোন আকারেই হউক গভর্ণমেন্টেৰ আবশ্ক এবং যে 
সকল লোকের হাতে ক্ষমতা থাকিবে তাহাদিগকে ব্যক্তি ব। দলের প্রকৃতিগত 
স্বার্থপরতা সংযত ও দমন করিতেই হইবে, নতুব! সমাজের ক্ষতি হইতে পারে। 
সাধারণতঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা গ্রয়োজনের অতিরিক্ত বলগ্রয়োগ করে, কেন 
না ক্ষমতা চরিত্রকে কলুষিত ও অধঃপতিত করে। যাহা হউক, শাসকগণ 
যত স্বাধীনতা-প্রেমিক হউন এবং বলপ্রয়োগ যতই ঘ্বণা করন না কেন, 
বিশেষ বিশেষ বেয়াড়া ব্যাক্তিকে শান্ত করিবার জন্য তাহাদের বলগ্রয়োগ 
করিতেই হইবে। যতদিন না রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসী সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও 
সর্ধন্গনীন কল্যাণের অনুরাগী হইতেছে, ততদিন ইহার আবশ্যক । কিন্তু এ 
আদশ' রাষ্ট্রের শাসকগণকেও, বাহিরের পরধনলোভীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে 
বলপ্রয়োগ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, বল 
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লইম্লাই বলের সম্মুখীন হইতে হইবে। যখন সমগ্র জগতে একরাষ্ট্র হইবে, 
তখনই ইহাব প্রয়োজন অস্তহিত হইবে। 
বহিবাক্রমণ হইতে আত্মবক্ষী এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা রক্ষার জন্য যদ্দি 
বলপ্রয়োগ এবং কঠোর ভাবে বাধ্য করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কোথায় 
সীমারেখা নির্দেশ করা যাইবে? বাইনহোল্ড নাইবুর * বলিতেছেন, “নীতিশান্গ 
যদি একবার বাষ্ট্রনীতিকে এই চর্ম স্বাধীনতা! দিয়া থাকে এবং বলগ্রয়োগ 
সামাজিক সাম্যরক্ষার প্রয়োজনীয় অস্ত্ররূপে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, 
হিংস কি অহিংস ধরণের বলপ্রয়োগ, গভর্ণমেপ্টের বলপ্রয়োগ কিন্বা বিপ্লবীর 
বলপ্রয়োগ, এই উভয়ের মধ্যে স্থনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন ।” 
আমি নিশ্চিতরূপে না জানিলেও আমার মনে হয়, গান্ধিজীও স্বীকার 
করিবেন, এই অপূর্ণ জগতে বাহির হইতে, অন্যায় আক্রমণ হইতে, আত্মরক্ষার 
জন্য যে'কোনও জাতীয় রাষ্ট্রকে বাহুবল প্রয়োগ করিতে হইবে । অবশ্ঠ সেই বাষ্ট্ 
প্রতিবেশী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি শান্তিপূর্ণ মৈত্রীভাব প্রদর্শন করিবে, কিন্তু 
তথাপি আক্রমণের সম্ভাবনা একেবারেই অস্বীকার করা অযৌক্কিক। রাষ্ট্রকে 
কতকগুলি বলপ্রয়োগযূলক আইনও প্রণয়ন করিতে হইবে, একদিক দিয়া এগুলি 
কোন কোন শ্রেণী বাঁ সম্প্রদায়ের কতকগুলি অধিকার ও সুবিধা হরণ করিবে 
এবং কাজকর্মের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিবে। সমস্ত আইনই কিয়দংশে 
ভীতি প্রদর্শনমূলক। কংগ্রেসের করাচী-সিদ্ধান্তে উল্লিখিত হইয়াছে, “জনসাধারণের 
শোষণের অবসান করিবার জন্য, বাস্তুনৈতিক স্বাধীমতার মধ্যে অনশনক্রিষ্ট কোটি ' 
কোটির প্রকৃত অর্থ নৈতিক স্বাধীন্তারও স্থান থাকিবে ।” এই সাধু অভিপ্রায়কে 
কার্যে পরিণত কৰিতে হইলে অতিরিক্ত স্থবিধাবাদীদের সুবিধাহীনদের জন্য কিছু 
ছাড়িতে হইবে। তাহা ছাড়া ইহাও বলা হইয়াছে যে, শ্রমিকেরা বীচিয়া 
থাকিবার মত মজুরী ও অন্যান্য স্থৃবিধা পাইবে; ধনসম্পত্তির উপর বিশেষ কর 
ধার্য হইবে, “মূল শিল্পগুলি, সাধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবসায়, রেলওয়ে, জলপখ, 
নৌবাণিজ্য প্রল্ততি ও সাধারণের যানবাহনাদি রাষ্ট্রের অধিকারে আসিবে এবং 
নিয়ন্ত্রিত হইবে”; এবং “সর্ববিধ মাদক দ্রব্যের প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইবে” । বহুসংখাক ব্যক্তিই এই সকলের প্রতিবাদ করিবে, সে সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । তাহারা অর্দিকাংশের ইচ্ছার বশীভূত হইতে পাবে, কিন্তু অবাধ্যতার 
পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়েই তাহারা এরূপ করিবে । গণতন্ত্রের অর্থই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলগ্রয়োগে সংখ্যালধিষ্ঠ দলকে নিরন্ত রাখে । 
সম্পত্তির উপর অধিকার সঙ্কোচ করিয়া অথবা বহুলাংশে বিলোপ করিয়া, . 


* মর্যাল ম্যান এও ইম্মরাল সোসাইটি। 


৫৮২ 


ঘদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ 


খ্যাগরিঠ দল যদি কোন আইন প্রণয়ন করে, তাহাকে বলগ্রয়োগ বলিয়া কি 
আপত্তি করা হইবে? প্রকাশ্ঠ ভাবে তাহার উপায় নাই; কেন না গণতীন্্রিক 
আইন এই প্রথাতেই প্রণীত হয়। বড় জোর বলা যাইতে পাইতে পারে যে, 
সংখ্যাগরিষ্ঠদল অন্যায় বা অনীতিক কাধ্য করিতেছেন। তখন বিবেচনার বিষয় 
হইবে এই যে, সংখ্যাগরিটটদল নীতিশাস্ের কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন 
কিন1? কে ইহার মীমাংসা করিবে? যদি ব্যক্তি বাঁ সম্প্রদায়কে শব স্ব স্বার্থের 
অনুকূল করিয়া নীতিশান্ব ব্াখা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে গণতান্ত্বিক 
পদ্ধতির অবসান হইবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা এই, ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
ফলে (খুব সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট সম্পত্তি ছাড়া) সমগ্র সমাজের উপর আধিপত্য 
করিবার মারাত্বক ক্ষমতা লোকের হতে দেওয়া হয়, অতএব ইহা সমাজের পক্ষে 
অনিষ্টকর। আমি উহাকে মদ্যপান অপেক্ষাও দুনীতি বলিয়া! মনে করি। কেন 
না, মদ্যপান দ্বারা সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিরই অধিক ক্ষতি হয় । 
যাহা হউক, ধাহারা৷ অহিংসপন্থায় বিশ্বাসী এমন অনেক লোকের নিকট আমি 
শুনিয়াছি যে, মালিকের সম্মতি বাতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয়, সম্পত্তিতে 
পরিণত করিবার চেষ্টা অহিংমনীতি-বিরোধী। এই কথা আমাকে এমন সব বড় 
জমিদার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ধাহারা৷ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়! বলপূর্ববক 
থাজনা৷ আদায় করিতে বিশুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, এমন সব বহু কারখানার 
মালিক বলিয়াছেন, ধাহার| তাহাদের এণাকায় স্বাধীন শ্রমিকসজ্ঘ গঠনের . 
প্রতিবাদ করিয়া থাকেন! জনমাধারণের অধিকাংশের পরিবর্তনের ইচ্ছা! 
থাকিলেই চলিবে না, যে সকল ব্যক্তির ক্ষতি হইবে, তাহাদেরও হৃদয়ের পরিবর্তন 
করিতে হইবে) ইহাই কথা। কিন্তু এ ভাবে মুইিমেয় স্বার্থসংশরিষ্ট ব্যক্তি যে 
কোনও আকাজ্ষিত পরিবর্তনের গতি রোধ করিতে পারে। 
ইতিহাসের মধ্যে এই সত্যটি ফুটিয়! উঠিয়াছে যে, অর্থ নৈতিক স্বার্থ ই দল বা 
শ্রেণীর রাজনৈতিক মৃত গড়িয়া তোলে । যদ্দিও ইহা বিএলল, তথাপি ব্য্তি- 
বিশেষের হৃদয়ের পরিবর্তন করা যাইতে পারে, তাহার! বিশেষ সুবিধা ত্যাগও 
কবিতে পারে; কিন্তু দল বা শ্রেণী কখনও তাহা করে না। শাসক অথবা 
সুবিধাভোগী শ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্তন দ্বার ক্ষমতা ও বিশেষ স্থবিধা বর্জন 
করাইবার চেষ্টা এতাবৎ কাল বার্থ ই হইয়াছে এবং এমন কোন যুক্তি আছে 
বলিয়! যনে হয় না যে, ভবিষ্বাতে তাহা! সফল হইবে। রাইনহোন্ড নাইবুর 
তীহার পুস্তকে নীতিবাদীদের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দিয়াছেন যে,_“যাহারা৷ মনে 
করে যে, মানুষের আত্মাভিমান যুক্তিবাদের পরিপুষ্টির সহিত অথবা! ধর্শচিস্তাগ্রশ্থৃত 
সদিচ্ছার দ্বার! অধিকতর সংযত হইবে এবং সমস্ত মন্ুয্য-সমাজ ও মন্প্রদায়গুলির 
মধ্য সামাজিক সাম্য স্থাপনের জন্য এই উপায়েরই প্রয়োজন'_এই সমস্ত 


৫৮৩ 


জওহরলাল নেহরু 


নীতিবাদী, মন্ুযুসমাজে স্থবিচাবের জন্য আগ্রহের মধ্যে রাজনৈতিক প্রয়োজনগুলি 
গণনার মধো আনিতে পারে না, তাহারা ইহাও বুঝিতে পারে না যে, মানুষের 
ব্যবহারের মধ্যে যে সকল বস্তু রহিয়াছে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে বিস্তৃত 
এবং তাহা কখনও সপ্পূর্ণকপে যুক্তি বা বিবেকের আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হইবে 
না। তাহার! ইহাও বুঝিতে পারে না যে, সম্মিলিত শক্তি, তাহা সায়াজানীতিরই 
হউক আর শ্রেণী-প্রাধান্বোরই হউক, যখন দুর্ববনকে শোষণ করে তখন তাহার 
বিরুদ্ধে বলগ্রয়োগ ব্যতীত উহাকে কিছুতেই স্থানভ্র্র করা যায় না” আরও 
বলিয়াছেন, “ঘখন দেখা যাইতেছে যুক্তি মনেকা'শে সামাজিক ও বিশেষ অবস্থা 
হইতে উদ্ভত স্বার্থের দাস, তখন কেবলমাত্র নৈতিক বা যৌক্তিক প্ররোচনা দ্বারা 
কোন সামাজিক স্থবিচারের মীমাংসা করা যায় না।'--""*সংঘর্ষ অনিবাধ্য এবং 
এই সংঘর্ষে শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিই প্রয়োগ করিতে হইবে ।” 

অত্রএব কোন জাতি বা শ্রেণীর সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ের পরিবর্তন সম্ভব কিংবা 
যুক্তিনক্গত তর্ক বা স্থবিচাঞ্জের দোহাই দিয়া সংঘর্ষ নিবারণ সম্ভব, একথা ধাহারা 
ভাবেন, তীহারা আত্মপশ্মোহন করেন মাত্র । বলগ্রয়োগের সমতুল্য কাধ্যকরী 
চীপ না দিলে, কোন শ্রেণী তাহার স্থুবিধা ও উন্নত প্রতিষ্ঠা ভাগ করিবে অথবা 
কোন দেশের উপর প্রতৃত্বের আসনে সমাসীন সামাজাবাদী শক্তি তাহার ক্ষমতা 
ত্যাগ করিবে, এরূপ চিন্তা বাতুলতা মাত্র । 

গাঙ্ধিজী এইরূপ চাপই দিতে “চাহেন, কিন্তু তাহাকে বলপ্রয়োগ বলিতে 
চাহেন নী। ত্াহীর মতে তাহার উপায় হইল আত্মপীডন | ইহা লইয়া বিচার 
করা কঠিন, কেন,না ইহার মধো এমন একটা দার্শনিক বসন্ত আছে, যাহা কোন 
বাস্তব উপায়ে পরাছেশয়'ল মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রতিপক্ষের উপর ইহা প্রচুর 
প্রভাব বিস্তার কৰে সন্দেহ নাই । ইহাতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যে নৈতিক 
যুক্তি দিতে অগ্রসর হয়, সে বিচলিত হইয়া পড্ডে, তাহার চিত্তে মানবোচি” 
ভাবের উদ্রেক হয়; ইহাতে আপোষের পণ সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে। প্রেম ০ 
স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ, প্রতিপক্ষ এমন কি, দর্শকদের উপর9 এক শক্তিশালী মানিক 
প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে, ইহাতে. কোন সন্দেহ নাই। অধিক্কাংশ শিকারীই 
জানেন বে, বনযপশ্ুর সম্মুখীন হইবার ভঙ্গীর মধো অনেক তারতমা আছে। দূর 
হইতে সে হিংস্র উন্মাদন। অগ্থভব করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়ার কাধা করিতে চায়। 
মানব ভয় পাইয়াছে, তাহা পশ্থ বুঝিতে পারিয়াছে, অতি চকিতে সম্পূর্ণ অন্থভব 
করিতে ন| করিতে, মান্ষ ভয় পাইয়া আক্রমণ করিপ্না বসে । পিংহশিকারী 
যদি এক নুহঞ্টের জন্যও দুর্বলতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আক্রমণের 
আশঙ্কা উপস্থিত হয়। অতি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা না ঘটিলে, সম্পূর্ণরূপে নিীঁক 
ব্যক্কির বন্ত পশুর নিকট কদাচিৎ বিপদের আশঙ্কা থাকে | অতএব মানুষ যে 


৫৮৪ 


হৃদয়ের ররর মা বগয়োগ 


মানসিক প্রভাবের ঘ্বারাও অভিভূত হইবে ইহা স্বাভাবিক | কিন্ত বাহির টা 
প্রভাবিত হইলেও, শ্রেণী বা দল প্রভাবিত হয় কিনা সন্দেহ। কেন না, 
কোন শ্রেণী সমগ্রভাবে অপর পক্ষের বাক্তিগত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে না) এমন 
কি, যে সমস্ত সংবাদ তাহারা শুনিতে পায়, তাহা আংশিক ও বিকৃত। যাহাই 
ঘটুক না কেন, কোন দল প্রতিষ্টা ভ্রষ্ট করিধার চেষ্টা করিতেছে, ইহা! শুনিবামাত্র 


লোকের মনে স্বতংক্কূ্ত ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং এই ক্রোধ এত বেশী হয় যে 
অন্যান্য ছোটখাট ভাবাবেগ তাহার মধ্যে তলাইয়া যায়। সমাজের ভালর জন্যই 
তাহাদের উন্নততর প্রতিষ্ঠা ও স্থবিধা আবশ্যক, দীর্ঘকাল এই বথা যাহার 
ভাবিতে অন্তান্ত, তাহাদের কর্ণে বিপরীত যুক্তি, পাপীর কুযুক্তি বলিয়া মনে হয়। 
আইন, শৃঙ্খলা ও চিরাচরিত ব্যবস্থা রক্ষাই তাহাদের নিকট প্রধান ধর্ম হইয়া 
উঠে এবং এগুলির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই মহাপাপ বলিয়! মনে হয়। 

অতএব বিরুদ্ধ পক্ষের দিক হইতে হৃদয়ের পরিবর্তন অধিকদূরে অগ্রসর হয় 
না। সময় সময় তাহাদের প্রতিপক্ষের বিনয় ও দাধুতাই তাহাদিগকে অধিকতর 
দ্ধ করে, কেন না, উহাতে তাহাদেরই দোষী বলিয়া মনে হয়।, যখন কোন 
ব্যক্তি সন্দেহ করে যে, তাহার ক্ষন্ধেই দোষ নিক্ষেপের চেষ্টা হইতেছে, তখন 
তাহার নৈতিক করো উদ্দীপ্ত হয়। তং, অহিংসানীতির প্রয়োগ-কৌশলের 
ফলে বিরুদ্ধ পক্ষের কতকগুলি লোক গ্রভাবান্বিত হয় এবং তাহার ফলে 
বিরুদ্ধতার শক্তি দুর্বল হইয়। পড়ে। তাহার উপর ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের 
সহান্থভৃতি আকর্ষণ করে এবং জগতের মতামতের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিবার হা এক শক্তিশালী অস্তর। কিন্তু শানক-সম্প্রদায় সংবাদ গোপন করিতে 
পারেন অথবা বিকৃত করিতে পারেন, সে সম্ভাবনাও রহিয়াছে । কেন না, 
বার্ডাবাহী প্রতিটানগুলি তাঁহাদেরই হাতে বলিয়া প্রকৃত ঘটনা প্রচার হওয়া] 
অমন্তব। যাহা হউক অহিংস উপায় লইয়া যে দেশে কার্য করা হয়, সেই দেশের 
অমংখ্া উদাসীন নরনাবীর উপর ইহা দৃরপ্রসারী ও গভীর ৬ভাব বিস্তার করে। 
তাহাদের নিশ্চয়ই হৃদয়ের পরিবর্ধন হয় এবং তাহারা ইহার অনুকূলে উৎসাহী 
হইয়া উঠে; কিন্তু যাহার! সাধারণতঃ উদ্দেশ্তকে সমর্থন করে, তাহাদের বেশী 
হৃদয়ের পরিবর্ধন আবশ্বক করে না। কিন্তু যাহারা পরিবর্তনে ভয় গায় তাহাদের 
উপর প্রভাব তত স্পট নহে। ভারতে অপহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রনিকোধের 
দ্রুত বিস্তার দ্বার গ্রমাণিত হইয়াছে যে, অহিংম আন্দোলন বিশাল জনসঙ্ঘের 
উপর কি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে এবং বই সংশঘাতুরকে কি ভাবে বিশ্বাসী 
করিয়া ভোলে। কিন্ত যাহারা সুচনা হইতেই ইহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন, 
তাহাজ্ৰর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয না। এমন কি, আন্দোলনের সাফল্য 
তাহারা অধিকতর ভীত হয় এবং অধিকতর শক্রভাবাপন্ন হয়। 


৫৮৫ 


জওহরলাল নেহরু 


হিংসামূলক উপায়ে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রের যুক্তিসঙ্গত 
অধিকার আছে, ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহ! হইলে এ স্বাধীনতা! 
অঙ্ন করিবার জন্য অনুরূপ হিংসা ও বলপগ্রয়োগ অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত 
হইবে না কেন, বুঝা কঠিন। হিংসামূলক উপায় অবাঞ্ছনীয় ও অনুপযোগী হইতে 
পারে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ও নিষিদ্ধ হইতে পারে না। গভর্ণমেষ্টই 
সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী অংশ এবং সশস্ক সৈন্যদলের নিয়ামক বলিয়া হিংসামূলক 
উপায় প্রয়োগ করিবার অধিকার অন্যের তুলনায় তাহার বেশী হইতে পারে না। 
অহিংস বিপ্লব সাফলা লাভ করিয়া যদি রাষ্ট্রের রশ্মি হস্তগত করে, তাহা হুইলে 
পূর্ব্বে তাহার যাহা ছিল না, মেই বলপ্রয়োগের অধিকার কি সে তৎক্ষণাৎ লাভ 
করিবে? ইহা প্রতৃত্বের বিরুদ্ধে যদি বিজ্রোহ হয়, তাহ! হইলে কি দিয়া তাহা 
দমন করা হইবে? স্বভাবতঃই ইহা বলপ্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক হইবে এবং 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্থা মীমাংসার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহার 
বলপ্রয়োগের অধিকার ত্যাগ করিবে না। ক্ষনসাপারশের একাংশ নিশ্চয়ই 
পরিব্নের ,বিরোধী হইবে এবং পূর্ববীবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। 
যদি তাহারা মনে করে যে, তাহাদের হিংসার বিরুদ্ধে নৃতন রাষ্ট্র তাহার 
বলপ্রপ্মোগের শক্জিগুলি বাবহার করিবে না, তাহা হইলে তাহাব। অধিকতর 
উৎসাহে উহ! চালাইবে | অতএব মনে হয়, হিংসা ও অহিংসা, বলগ্রদ্মোগ ও 
হৃদয়ের পরিবর্তনের মধ্যে কোন হম্পষ্ট লীমারেথা নিদদেশ করা কহিন। 
রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিক দিয়া চিন্তা করিলে অন্তবিধা ত আছেই । শোষক 
ও শোষিত শ্রেণীনূমধ্যে ইহা আরও শোচনীয় । 

কোন আদর্শের জন্য ছুঃখবরণ সর্বদাই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে; 
প্রতিঘাত না করিঘ্না এবং সঞ্কল্লত্যাগ না করিয়া! কোন মহৎ উদ্দেশ্ের জন্য 
ছুঃখবরণের মধ্যে এক মহবের গরিমা আছে, যাহার নিকট অনিচ্ছাসত্বেও মাগ, 
নত করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের জন্যই ছুঃখবরণের সহিত ইহার প্রভেদ ৩ 
সামান্য এবং এই শ্রেণীর আম্মনিগ্রহ বিষাদ-প্োগে পধ্যব্সিত হয়, এমন কি 
ইহাতে একটু অধঃপতনও হয়। হিংসা ঘি সচরাচর অস্বাভাবিক নিষ্ুুতা হয়, 
তাহা হইলে অহিংসাও ভাহার নিক্ষিঘতার দিক দিয়া অন্ততঃ উহার বিপরীত 
সবল করে। কাপুক্লমতার ও অকশ্বখ্যতার আবরণ রূপে এবং প্রচলিত বাবস্থা 
বক্ষা করিবার ইচ্ছাকে গোপন করিবার জন্ব অিংস। ব্যবহৃত হইতে পারে, 
সর্বদাই এরূপ সম্ভাবনা মাছে। 

ভারতে কেক বৎসর হইতে, ঘখন হইতে সামাজিক পরিবর্তনের ভাব কিছু 
খ্কুতর আকার ধারণ করিয়াছে, ভখন হইতেই একদল লোক বলিনা 
আলিতেছেন যে, বলপ্রয়োগ ব্যতীত এরূপ পরিবর্ভন সম্ভব নহে, অতএব ওমব 


৫৮৬ 


স্বদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ 


কথ| না তোলাই ভাল। শ্রেণীসংঘর্ষের কথা (যদিও তাহা অতিমাত্রায় বিদ্যমান) 
উল্লেখ কর! উচিত নহে। কেন নাঁ, তাহা সম্পূর্ণ সহযোগিতাঁ-অহিংসার পথে 
উন্নতি অথবা ভবিষ্বতের যে লক্ষ্যই হউক না কেন, তাহার সহিত খাপ খায় না। 
কোন এক স্তরে বলগ্রয়োগ না করিয়া সামাজিক সমস্তার সমাধান করা যাইতে 
পারে না, ইহা সত্য, কেন না, সুবিধাভোগী সম্প্রদায় তাহাদের বর্তমান অবস্থা 
রক্ষা করিবার জন্য নিশ্চয়ই হিংসা-নীতি অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করিবে না । 
কিন্তু মতবাদের দিক দিয়া যদি অহিংস উপায়ে রাজনৈতিক পবিবর্থন সস্তব হয়, 
তবে ঠিক সেই ভাবে উহাদ্ারা সামাজিক আমূল পরিবর্তন সম্ভব হইবে না কেন? 
অহিংস উপায়ে যদি আমর! ব্রিটিশ সাআাজাবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা অজ্জন করিতে পাবি, তাহা হইলে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ, 
জমিদারগণ ও অন্তান্য সামাজিক সমস্তাগুলি অনুরূপ উপায়ে সমাধান করিয়া 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারিব না কেন? এ সকলই অহিংস উপায়ে 
সস্ভব কি না, তাহা মুখ্য প্রশ্ন নহে। প্রধান কথা এই থে, এই উভয় উদ্দেশ্যই 
অহিৎসাদ্বারা সিদ্ধ করা সম্ভব কি অসম্ভব। একথা নিশ্চয়ই বল! যাইতে 
পারে না যে, অহিংস উপায় কেবলমাত্র বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ 
করিতে হইবে। দৃশ্যত; ইহা অধিক২ সহজে দেশের মধ্যে স্বদেশীয় 
স্বার্থপরতা! ও বিরুদ্ধবাধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কেন 
না অন্যান্ ক্ষেত্র অপেক্ষা ভাহাদের চিন্তারাজ্ে উহার প্রভাব অধিকতর 
হইবে। 

কেবল অহিংসার বিরোধী কল্পনা করিয়া, রাজনীতি বা কোন উদ্দেশ্যকে 
নিন্দা করার ভাব, ভারতে অধুনা দেখা যাইতেছে, আমার মতে সমস্তাগুলিকে 
সত্যৃষ্টিদ্বারা না দেখিয়! উহা মন্পূর্ণ উল্টা দিক হইতে দেখিবার মত। ১৫ ব্খ্সর 
পূর্বে আমরা অহিংস অসহযোগ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কেন ন! উহ! আমাদিগকে 
সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় ও সাফল্যের পথে লক্ষ্যস্থানে লইয়া বাইবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিল। তখন লক্ষা অহিংসা হইতে স্বতন্ত্র ছিল, উহা অহিংদার শাখামাত্রও 
ছিল না, অথবা অহিংসা হইতে উহা! উদ্ভুত হয় নাই। তখন কেহই একথা 
বলিতে পারেন নাই যে, স্বাধীনতা বা অধীনতা পাশ ছেদন যদি কেবলমাত্র অহিংস 
উপায়ে সম্ভব হয়, তাহা হইলেই উহার জন্য চেষ্ট] করা যাইতে পাবে। কিন্তু 
এখন আমাদের লক্ষযকেন্ত্র অহিংসার মাসদণ্ডে বিচার করা হইতেছে এবং যাহ 
অহিংসার সহিত মামগ্তশ্বহীন তাহ! অগ্রাহ্া কর! হইতেছে । এইভাবে অহিংসা 
এক অনমনীয় যুক্তিহীন গৌড়ামীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, যাহার বিরুদ্ধে 
কোন প্রশ্নই তোল! সঙ্গত নহে। ইহার ফলে বুদ্ধির উপর ইহা! প্রভাব হারাইয়া 
ফেলিয়া ক্রমে বিশ্বাস ও ধশ্মের কোটরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । এমন কি, 
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কামেমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ইহা ত্রাকড়াইয়! ধরিয়া, ইহাকে বর্তমান ব্যবস্থা 
রক্ষা করার অস্থুকুলে ব্যবহার করিতেছে । 
ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, কেন না আমি দৃঢতার সহিত বিশ্বাস করি যে 
অহিংস প্রতিরোধ এবং অহিংসামূলক উপায় দ্বারা সংগ্রামের ভারতে অত্যন্ত 
উপযোগিতা রহিয়াছে; জগতের অন্তান্য অংশের পক্ষেও তাহ! সম্ভব। গান্ধিজী 
আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে উহ] বিবেচনা করিতে গ্রবৃত্ত করিয়া এক মহৎ 
কাজ করিয়াছেন। আমিবিশ্বাস করি ইহার ভবিয্ং মহান। এমনও হইতে 
পাবে যে মন্তযুজাতি ইহা সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিবার মত উন্নত হয় নাই । এ. ই. 
লিখিত “ইনটারপ্রেটা” নাটকের একটি চরিত্রের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে, 
“তুমি অন্ধের হস্তে দর্শনের মোমবাতী তুলিয়া দিতেছ ; অন্ধ ইহা লাঠি ছাড়া 
আর কিরূপে ব্যবহার করিতে পারে ?” বর্তমানে এই নৃতন নীতি হয় ত বিশেষ 
কাধ্যকরা হইবে না, কিন্তু অগ্যান্য মহত্ভাবের মত ইহার প্রভাব বদ্ধিত হইবে 
এবং ইহা ক্রমশঃ আমাদের কন নিয়ন্ত্রিত করিবে। অসহযোগ, কোন দুনীতিপূণ 
রাষ্ট্র বা সমাজের সহিত সহযোগিতা করিতে অত্বীকার_এক শক্তিশালী এবং 
সক্রিয় ধান্রণা। এমন কি মুষ্টমেয় চরিধবান ব্যক্তি যদি ইহা অবলম্বন করেন, 
তাহা হইলে উহার প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং তাহা ক্রমেই বদ্ধিত হইতে থাকে । 
অধিকাংশ ব্যক্তি যোগদান করিলে বাহাতঃ ইহা অধিক প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহার 
কলে মনের গতি অন্তান্য দিকে গিয়া নৈতিক একাগ্রতা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । 
বিস্তৃতির ফলে ইহার গভীরতা কাঁময়া যায়। সমষ্টি মানব ভ্রমশঃ ব্যক্তিকে 
পশ্চাতে ঠেলিয়া দেয়। 
০ অহিংসার উপর অতি মাত্রার জোর দেওয়ার ফলে ইহা জীবন হইতে 
ত্র ও দুরবন্তী হই] গিয়াছে, লোকে ইহা হয় অন্ধের মত ধণ্ম ভাবে অনুপ্রাণিত 
উ গ্রহণ করে, অথবা একেবারেই গ্রহণ করে না। বুদ্ধিমান বাক্তিরা পশ্চাতে 
সরিয়া থাকেন। ১৯২০ সালে ইহা! ভারতের টেরোরিষ্টদের উপর অপামান্য প্র - 
বিস্তার করিয়াছিল, অনেকে দলত্যাগ করিয়াছিলেন, ধাহারা তাহ! কৰেন নাই 
তাহারাও সন্দেহাতুর হইয়া ছিংসামূলক কার্য হইতে বিরত ছিলেন। কিন্তু আজ 
ইহাদের উপর উহার সে প্রভাব আর নাই! এমন কি, কংগ্রেসের মধো অনেক 
বিশিষ্ট বাক্তি ধাহারা অপহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রশংসার 
সহিত কার্য করিয়াছেন এবং অকুত্রিম আগ্রহে অহিংসানীতিসম্মত জীবন যাপন 
কবিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আজ তাহাদিগকে অবিশ্বাসী মনে করিয়া বলা হইতেছে 
বে, যখন তাহারা অহিংদাকে জীবনের মূলনীতি অথবা ধন্ম হিপাবে গ্রহণ করিতে 
প্রস্তুত নছেন, তখন কংগ্রেসপন্থীরূপে তাহাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই । অথবা 
বে একমাত্র লক্ষ্যের জন্য উদ্যম প্রকাশ করা তাহারা! সার্থক বলিয়া বিবেচনা করেন, 
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তাহ ত্যাগ করুন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সকলের জন্য সমান বিচার ও সমান সুবিধা, 


স্ববিন্স্ত সমাজ তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন অদ্যকার সম্পত্তির উপর অধিকার 
ও বিশেষ স্থৃবিধাগুলি বিলুপ্ত হইবে । অবশ্য গাদ্ধিজী এক প্রবল শক্িরূপেই 
বিদ্যমান থাকিবেন, তাহার অহিংস! কর্মপ্রবণ ও .আক্রমণশীল, কেই জানে না, 
কখন তিনি সমস্ত দেশকে নৃতন শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া আবার আন্দোলনে 
অগ্রগতি সঞ্চার করিবেন। সমস্ত মহত্ব, সমস্ত স্ববিরোধিতাঁ, জনসাধারণকে অন্ুলি- 
হেলনে পরিচালনা করিবার সমস্ত শক্তি লইয়া তিনি সাধারণ মাপকাঠ্ির অনেক 
উদ্দে। অপরকে বিচার করিবার মাপকাঠি দিয়া তাহাকে পরিমাপ কল যায় না, 
বিচার করা যায় না। তাহার অন্থগামী বলিয়া ধাহারা দাবী করেন, তাহাদের 
অনেকেই অকর্মণ্য শান্তিবাদী অথবা টলষ্টঘ-কথিত অ-প্রতিরোধী অথবা কোন 
সন্ী্ণ সম্প্রদায়ের ভক্ত হইয়! পড়েন, জীবন ও বাস্তবের সহিত তাহাদের কোন 
যোগ থাকে না। তীহাদের চারিদিকে এমন কতকগুলি লোক জড় হয়, 
যাহারা বর্ধমান বাবস্থা রক্ষার জন্য উন্মুখ এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অহিংসার 
আশ্রয় গ্রহণ করে। এইভাবে স্থবিধাবাদ দেখা দেয় এবং প্রতিপক্ষকে শ্বমতে 
আনয়ন করিতে গিয়া অহিংস! নীতির খাতিরে তাহারাই নিজেদের হৃদয়ের পরি- 
বর্তন সাধন করেন এবং প্রতিপক্গদলে গিয় দণ্ডায়মান হন। ঘখন উত্নাই কমিয়া 
আসে এবং আমবা ছুর্ঘল হইয়া পড়ি, তখন একটু পিছু হটিয়া আপোষ করিতে 
ইচ্ছা হয় এবং তাহাকে প্রতিপক্ষের চিন জয় করিবার কৌশলরূপে অভিহিত 
করিয়া 'মান্বুপ্রাদ লাভ করি। সময় সময় আমরা আমাদের পুবাতন সহ 
কর্মীদের ত্যাগ করিমাই এইটুকু লাভের লোভে ছুটিয়া ঘাই। আমরা পুরাতন 
সহবন্ষীদের, যে সকল কথায় নৃতন বন্ধুরা বিরক্ত হয় এবং তাহাদের বাড়াবাড়ির 
নিন্দা কৰি এবং দলের একা নষ্ট করিবার জন্য তাহাদের উপর দোষারোপ করি। 
সমাজবাবস্থার প্রকৃত পরিবর্তনের পরিবর্তে, বর্তঘান বাবস্থার মধ্যেই, দয়া- 
দাক্ষিণোর উপর বেশী জোর দেওয়া হয় কায়েম স্বার্থ সম্বদ্দ কোন উচ্চবাচা 
করা হয় না। 

উপায়ের গুরুত্বের উপর অধিক জোর দিয়া গান্ধিজী এক মহৎ কাধ্য 
করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি নি£সন্দেহ। তথাপি আমার মনে হয় উদ্দেশ্য বা 
অভিপ্রেত লক্ষের উপরও পরিণামে অনুরূপ জোর দিবার নিশ্চয়ই প্রয়োজন 
আছে। যদি আমর! উহ! স্পষ্টভাবে বুবিতে না পাবি, তাহা হইলে আমাদের 
অবস্থা! লক্ষাহীন পথিকের মত হইবে, কতকগুলি অবান্তর বিষয় লইয়া আমরা 
বৃথা শক্তিক্ষয় করিব। কিন্তু উপায়কেও অবসর করা যায় নী, কেন না নৈতিক 
দিক ছাড়াও উহীর একটি কার্যকরী দিক আছে। মন্দ ও ছু্নীতিপূর্ণ উপায় 
গ্রহণ করিলে অভিপ্রেত উদ্দেশ্য পওড হইয়। যায়, অথবা নব নব সমস্যা তীব্রভাবে 
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দেখা দেয়। যাহাই হউক, আমরা মান্থুষকে তাহার ঘোষিত উদ্দেশ্ত দিয়া নহে 
তাহার অবলম্বিত উপায় দিয়াই বিচার করিয়া থাকি। যে উপায় অবলঙ্বন করিলে 
অনাবস্াক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, স্বণা ও বিদ্বেষ পু্তীভূত হইয়া উঠে, তাহা লক্ষাকে 
দূরবর্তী ও উদ্দেস্ত সিদ্ধির পথ কঠিন করিয়া তোলে। উপায় ও উদ্দেশ্ট অঙ্গা্গী 
সম্বন্ধে জড়িত, উভয়কে পৃথক করা যায় না। অতএব উপায় প্রধানত: এমন হওয়া 
উচিত, যাহা সংঘর্ষ ও ঘ্বণাকে উগ্র হইতে দিবে না, অস্ততঃপক্ষে উহাকে যথাসাধা 
নির্দিষ্ট লীমার (কেন না, কিয়ংপরিষাগে উহা অপরিষ্থার্যা ) মধ্যে রাখিতে চেষ্টা 
করিবে এবং সদিচ্ছা জাগ্রৎ করিতে প্রয়াপী হইবে। ইহা কোন নিদ্দি্ কার্যা- 
প্রণালী অপেক্ষা ব্যক্ষির অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য ও গ্রকৃতির উপরই অধিক নিন 
করে। এই মৃল অভিপ্রায়কেই গাদ্ধিজী অধিকতর গুরুত্থ দিয়া থাকেন এ৭ং ঘনদি 
তিনি মন্ধ্ব-চনিতে কোন বৃহৎ পরিবর্তন সাধনে অকৃতকাধা হইস্বা থাকেন, তাহা 
হইলে ৪ লক্ষ লক্ষ নরনাবী-চালিত বিরাট জাতীয় আন্দোলনকে এ অভিপ্রাণ দার 
অন্থপ্রাপিত কবিতে ভিনি আশ্চর্য সাফলা লাভ করিয়াছেন ভিনি যে নৈতিক 
সত্যম দাবী করেন, ভাহারও বিশেষ প্রয়োঙ্গন আছে, তবে তীহার বাগ 
সধ্দষের আদর্শ, সম্ভবতঃ তর্কের বিষ | তিনি আম্মগত পাপ ও দুর্বলতার উপর 
অত্যন্ত গুকতব আরোপ করেন, অথচ সামাজিক পাপগুলি প্রায় লক্ষাই করেন না। 
এই শৃঙ্খলা ও সং্যমের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই । কেন না, এই মকুতমি তাগ 
করিয়া স্ববিধাভোরী প্রেণীহ সহিত যোগ দিয়া প্রতিগালাভের প্রলোভন অনেক 
কহাগ্রসপন্থীকে নরাইয়া লইয়া গিয়াছে । কেন না, বিশি্ই কংকগ্রসসেবীতের জনতা 
অন্ুগ্রচের দ্বার সর্বদাই খোলা। 
সদগ্র ভ্গৎ আছ্ছ বহুবিধ সঙ্কটের সন্ধুখীন, কিন্তু মানবের প্রাণশক্তি এ, 
প্রভিভার সক্কটই ইহার মে প্রধান । প্রাচো ইহ] অধিকতর প্রবল, ৫ ৭, 
অপুন। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এশিয়ায় অতি দ্রুত পরিবর্তন চলিয়াছে এ হার 
সহিত সামপ্রন্ত সাধনের চেষ্টার বেদন। প্রঠর। যে রাজনৈতিক সমল্গ আমর 
অত্যন্ত মুখ্যরূপে দেপিতেছি, ইহার সহিত তুলনায় তাহার গুরুত বেশী নহে 
আমাদের নিকট ইহাই প্রাথমিক সমন্তা এবং ইহার সাস্তোষ নক সমাধান ব্যতীত 
্রকুত প্রশ্নগুলিতে আমরা হন্তক্ষেপই করিতে পারিব না। যুগ যুগাস্ত ধরিয়' 
আমরা এক পরিবর্কনহীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ্জবাবপ্কায় অভাস্ত এবং 
আমাদের মধ্য অনেকেরই বিশ্বাস যে সমাজের উহাই সম্ভবপর ও সঙ্গত ভিদ্বি 
এবং আমাদের ন্যার অন্যায়ের ধাবণাগ্ুলি৪ উহার সহিত জড়িত। কিন্তু এই 
অতীত ভিত্তির উপর বর্ধমানকে প্রতিষ্ঠা করিবার আমাদের সকল চেষ্টা বাথ 
হইতেছে; উহা বার্থ হইতে বাধ্য। আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ভেবলেন 
লিখিয়াছেন, “চরমে অর্থ নৈতিক লন্ীতি, অর্থনৈতিক প্র্োজনের উপর নির্ভর 
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হৃদয়ের পরিবর্তন না বলগ্রয়োগ 


করে।” বর্তমান প্রয়োজনের সহিত সামগ্রস্থ রাখিয়া নূতন নীতি আমাদিগকে 
নির়্্ করিয়া লইতে হইবে । যদ্দি আমরা! জীবনের এই সন্ধট হইতে নিষ্কৃতির পথ 
খুঁজিতে চাহি, যদি বর্তমান যুগের প্ররুত আত্োন্নতির মূল্য বুঝিতে চাহি, তাহা 
হইলে আমাদিগকে সরল সাহসের সহিত সমস্তাগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। 
কোন ধর্শের অযৌক্তিক মতবাদের গৌড়ামির মধ্যে আশ্রয় খু'জিলে চলিবে না। 
ধণ্ম যাহা! বলে তাহ! ভাল বা! মন্দ হইতে পারে কিন্তু ইহা যে ভাবে বলে এবং 
আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলে, তাহা! নিশ্চয়ই কোন সমস্যাকে বুদ্ধির দিক দিয়া 
বিচার করিতে সহায়তা কৰে না। ধর্মের বিচার-নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে 
যেমন ফ্রয়েড বলিয়াছেন, “উহা বিশ্বাস করিতেই হইবে, প্রথমতঃ যেহেতু আমাদের 
আদিম পূর্বপুরুষেরা উহা বিশ্বাস করিতেন, দ্বিতীয়: অতি স্থপ্রাচীন কাল হইতে 
পরষ্পরাক্রমে উহ্থার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে এবং তৃতীয়ত: যেহেতু 
এগুলির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উবাপন করা! একেবারেই নিষিদ্ধ।” (দি 
অফ এন ইলিউসান )। 

যদি আমরা অহিংসা ও তৎসংশ্রিষ্ট ব্যাপারগুলি ধর্ম বা অন্গরূপ মতবাদের 
দিক হইতে বিবেচনা করি, তাহা হইলে তর্ক করিবার কিছুই থাকে না। কোন 
সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ মতবাদে উহা পর্যাবসিত হইলে লোকে উহী গ্রহণ করিতেও 
পারে, নাও পারে। উহার কার্যকরী শক্তি ইহাতে হাস হয় এবং বর্তমান সমস্যা: 
গুলিতে উহার প্রয়োগের সার্থকতা থাকে না। কিন্তু বর্তমান অবস্থার উপযোগী 
ভাবে যদি আমরা উহা লইয়| আলোচনা করি, তাহা হইলে জগতের পুনর্গঠন 
চেষ্টায় বহুল পরিমাণে উহা হইতে সাহাযা পাইব। সমষ্টি মানবের দুর্বলতা ও 
প্রকৃতির কথ! মনে রাখিয়াই এই বিবেচন| করিতে হইবে। যে কোন ব্যাপক 
কাজ, বিশেষতঃ আমূল পরিবর্তনমূলক বৈপ্লবিক কার্ধযপদ্ধতি .কবল নেতাদের 
চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে না, বর্তমান পারিপাশ্থিক অবস্থ। উপরও উহা 
নির্ভর করে) বেশীর ভাগ মির করে, যে সকল মানুষ লইয়। তাহারা কাজ 
করেন, তাহাদের মনোভাবের উপর । 

জগতের ইতিহাসে হিংসানীতির অভিনয় বহুবার হইয়! গিয়াছে । বর্তমানেও 
ইহা সমান প্রবল, সম্ভবতঃ আরও দীর্ঘকাল ইহা! এবূপই থাকিবে । হিংসা ও 
বলপূর্বরক বাধা করিয়াই অতীতের প্রায় অধিকাংশ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । 
ডাব্রুউ. ই. গ্লাডষ্টোন একদা বলিয়াছিলেন, “আমি ছুঃখের সহিত বলিতেছি, 
রাজনৈতিক সঙ্কটের সময় এই দেশের জানসাধার্ণকে আর কোন উপদেশ না 
দিয়া যদি বলা হইত থে, হিংসাকে ঘ্বণা করিতে ভুলিও না, শৃঙ্খলা 
ভালবামিও, সর্বদদ ধৈধ্যাবলগ্ঘন করিও, তাহা হইলে এই দেশ কখনও স্বাধীনতা 
পাত না।” 
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অতীত ও বর্তমান হিংসানীতির গুরুত্ব ভুলিয়া থাকা অসম্ভব, তাহা হলে 
জীবনকেই অস্বীকার করিতে হয়। তথাপি হিংসা মন্দ এব: ইহা ট্ 
অকল্যাণের প্রস্থতি। স্বণা, নি্ুরতা, প্রতিশোধ প্রবৃত্তি এবং শান্তি: ভাব হিংসা 
হইতেও শোচনীয়, কিন্তু এইগুলি প্রায়ই হিংসার সহিত জড়িত থাকে। হিং 
স্বূপতঃ মন্দ না হইলেও এ সকল উদ্দেশ্টের জগ্ঘ মন্দ হইয়া পড়ে। এ দক 
উদ্দেন্ট ধাতীতও হিংস! সম্ভব এবং তাহার ভাল মন্দ ছুই উদ্দেশ্তই থাকিতে 
পারে। কিন্তু এ সকল উদ্দেশ্য হইতে হিংসাকে শ্বতস্থব করা অভিমারার কঠিন 
অতএব যথাসম্ভব হিংসাকে পরিহার করাই ভাল। অবশ্ত ইহাকে বঙ্গন করিতে 
শিয়া কেহ নিক্ষিয় হইয়া অন্বিদ এবং অদিকতর অন্যায় স্থ করিতে পারে না। 
হিংসার নিকট বশ্বাতা স্বীকার অথবা হিংসার উপর প্রতিষ্টিত শালনপদ্ধতি গ্রহণ, 

অহিংসানীতির মূলতত্ব অশ্বীকারেরই নাষাম্থর। অহিংস উপায়ের যৌক্রিকতা 
_ ্রযাণ করিতে হইলে উহ্থাকে অিমাহায ক্রিঘাশীল এবহ রাই বা সমাক্-বাবস্থ 
পরিবর্তনে সক্ষম করিতে হইবে । 

উহ্তাস্থাত্া সম্ভব কিনা তাহা আমি জ্বানি না। আমার মনে হয় ইহা 

শামাদিগকে অনেক দূর লইঘা যাইতে পাবে, ভবে ইহা দ্বারা চর্ম লক্ষো পৌছান 
সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে) যেভাবেই হউক) কিছু না কিছু বলপ্রয়োগ 
অপবিহাধা বলিয়াই ঘনে হয়। কেন না মতা এ হুবিধা ফাহাদের হাতে হাহা) 
বলপৃর্বক বাধা না হইলে উহা ছাডিতে চাহিবে না অথবা যতদিন পধান্থ ন। এমন 
শরস্থা স্টি কর! হায় যে, কহ ও সুবিবা ছাডিয়া দেওরা অপেক্ষা হাতে রা 
তাহাদের পক্ষে অ ধকতর বিপজ্জনক) ততদিন বলপ্রয়োগের প্রয়েজন হইবে 
বর্ভনানে সদাজে ঘে ছন্দ চলিক়্াছে, জাতীয় ও শ্রেণী সাঘর্ষগুণি বলগ্রমোগ 
ব্যতীত সমাধান হইবে না। বাপি ভাতে হৃদয়ের বে পর্িবন্ধন আবশ্যক তাহা? । 
কোন সন্দেহ নাই ; কেন না, উষ্ভা তাত সামাজিক পরিবন্তনের আপেল 
অনা কোনা ভতি নাই । কিন্তু কিছদ'শের উপর বলপ্রয়োগ করিতেই ০৭1 
মূলে বে দকল সংঘর্ষ রহিয়াছে, সেগুলি ঢাকিয়া রাখিয়া, তাভাদের অন্থিখ বিস্বৃত 
হইবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে শুভ নহে | ইহা কেবল সতা গোপন কর। নহে, হহ। 
বন্ঠঘান বাবস্থাকে ঠেলিঘ। উপরে তুলিয়! প্রক্কত ঘটনা সম্পর্কে জনসাধারণকে 
বিভ্রান্ত কর! এবং শাসক-সম্প্রদায় তাহাদের বিশেষ সধিধাগুলির ঘৌক্তিকতা 
প্রমাণ করিবার জ্ বে নৈতিক ভিডি অন্েণ করেন, ইহা তাহাই দোগাইয়া 
দেওয।। অন্যাদ্‌ ব্যবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে উহা যে সকল মিথ্যা 
প্রতিক্কতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা উদ্ঘাটিত করিতে হইবে এবং উহার 
সবববপণৃহ্ঠি প্রকাশ করিতে হইবে । অসহযোগের একটা প্রধান গুণ এই যে, উহ 
এ সকল মিথ্য। প্রতিশ্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দের এবং এগুপির বশ্যত 


শা 3 


৫৯৭. 


হৃদয়ের পরিবর্তন ন! বলপ্রয়োগ 


স্বীকার অথবা উহা কায়েম রাখিবার জন্য সহযোগিতা না করার ফলে মিথ্যাগুলি 
প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 

আমাদের চরম উদ্দেশ্ঠ হইল শ্রেণীবজ্জিত মমাজ--যেখানে কলের অর্থ- 
নৈতিক স্থবিচার ও স্থবিধা সমান হইবে। সমাজ 'এমন ভিত্তির উপর পরিকল্পনা 
করিতে হইবে যাহা মনুয্বজাতিকে সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির উন্নততর স্তরে লইয়া 
যাইবে, মানসিক উৎকর্ষ বিধানের ব্যবস্থা করিবে, সহযোগিতা, নিংস্বার্থপরতা 
ও সেবার ভাবে অন্ধপ্রাণিত করিবে, সদিচ্ছা, প্রেম ও প্রকৃত কাজ করার 
আকাঙ্ষ| জাগ্রৎ করিবে-পরিণামে যাহা সমগ্র জগতের ব্যবস্থায় পরিণত হইবে। 
সম্ভব হইলে ভত্রভাবে, প্রয়োজন হইলে বলপূর্বরক, ইহার পথের প্রত্যেকটি বাধা 

অপসারিত করিতে হইবে। বলপ্রয়োগ যে প্রায়ই দরকার হইবে, মে সম্বন্ধে অল্প. 

. সন্দেহই আছে। কিন্তু যদি বলগ্রয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাহা দ্বণা বা 
নি্ুরতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত নহে, কেবল বাধা অপসারণের উত্তেজ্নাহীন 
আকাজ্জা লঙরাই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা! অতি কঠিন। ইহা! সহজ 
কাজ নহে কিন্তু সহজ পথও নাই ; পতনের গহ্বর অগণিত । তবে বাধা- 
বিদ্ধ পতনের গহ্বর, আমরা ভূলিবার ভাঁণ করিলেই অন্তহিত হইবে না) বরং 
তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া লইয়া সাহসের সহিত উহার সম্মুখীন হইতে 
হইবে। এ মক্লই অবাস্তব কল্পনা বলিয়া মনে হইবে এবং এই সকল মহৎ ভাব 
বহুলোকের চিত্ত বিগলিত করিবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এগুলি আমাদের সম্মুখে 
বাখিতে হইতে, ইহার উপর জোর দিতে হইবে এবং এমনও হইতে পারে যে, যে 
সকল দ্বণা ও রিপুর আবেগে আমরা বশীভূত, তাহা ধারে ধীরে শিথিল হইবে। 

আমাদের উপায়গুলি এ লক্ষের অন্ুকুল এবং এ মনোভাবের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে, 
জনসাধারণের মধ্যে মানব প্রক্কৃতি যেরূপ, তাহাতে সর্বদাই হ'শরা আমাদের 
আবেদন ও অনুরোধে কর্ণপাত করিবে ন| অথবা উচ্চাঙ্গের নৈতিক আদর্শীল্গ্যায়ীও 
কাধ্য করিবে না। হৃদয়ের পরিবর্তনের সহিত বলপ্রয়োগে বাধা করিবাবও 
প্রয়োজন হইবে ; তবে আমরা এই মাত্র করিতে পারি যে, বলপ্রয়োগে বাধ্য 
করিবার কালে তট! সম্ভব সীমাবদ্ধর্ূপে এমন ভাবে উহা গ্রয়োগ করিতে 
হইবে, যাহাতে অন্তায়গুলি যথাসম্ভব কম হয়। 


৬৪ 
পুনরায় দেরা জেলে 


আলীপুর জেলে আমার শরীর ভাল ছিল না। আমার শরীরের ওজন 
অনেক কমিয়! গেনল। কালিকাতায় গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কাতর হইয়া 
পড়িলাম। অপেক্ষাকৃত ভাল স্থানে আমাকে বদলী করার গুজব শুনিলাম। ৭ই 
মে আমাকে জিনিষপত্র গুছাইয়া জেলের বাহির হইবার নির্দেশ দেওয়] হইল। 
আমাকে দেরাছুন জেলে পাঠান হইতেছে। কয়েকমান অপরিসর নিজ্জনতায় বাস 
করিবার পর, কলিকাতার মধ্য দিয়! মোটরে সান্ধয-সমীরণ অতিশয় ভাল লাগিল) 
বুহৎ হাওড়া ্টেশনের জনতা দেখিয়াও মুগ্ধ হইলাম। 

এই বদলীতে আমি আনন্দিত হইলাম এবং দেরাছুন ও সন্নিহিত 
পর্বতমালার জন্য ব্যাকুল হইলাম। আমি উপস্থিত হইয়। দেখিলাম, এখান 
হইতে নয় মাস পূর্বে আমি যখন নৈনী গিয়াছিলাম, তথনকার ব্যবস্থা আর 
নাই। একটি পুরাতন গোশালা পরিষ্কার করিয়া ও সাজাইয়া আমার নৃতন্‌ 
বাসস্থান নির্দিষ্ট কর] হইল | 

“সেল? হিপাবে ইহা মন্দ নহে, ইহার সহিত একটি ছোট বারান্দাও ছিল। 
সংলগ্ন উঠানটিও প্রায় পঞ্চাশ ফিট লম্বা হইবে । আমার দেরাদুনের পুরাতন 
বাসস্থান অপেক্ষা ইহা ভালই মনে হইল, কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝিতে 
পারিলাম, অন্কেগুলি পরিবন্তন মোটেই ভাল হয় নাই | চারিদিকে দশ ফুট 
উচ্চ গ্রাটীর আমার সুবিধার জন্য আরও ৪1৫ ফুট উচ্চ করা হইঘ্াছে। ফলে 
আমার আকাঙ্কিত পর্ধতের দৃশ্য একেবারেই ঢাকা পড়িম্বাছে, কয়েকটি গাছেন 
মাথ। দেখা ঘায় মাত্র। এই জেলে তিন মাস কাটাইবার পরও একবার চকি ৬৩ 
পর্ববত দর্শন করিতে পারিলাম না। পূর্ববারের মত বাহিরে গিয়া জেলের ধরা 
পর্যন্ত আমাকে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হইত ন।। ব্যায়ামের পক্ষে আমার ক্ষুদ্র 
উঠানটাই যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল । 

এই সকল ও অন্যান্য নৃতন বিধি-নিষেধে আমি অত্যন্ত বিরক্ত ও নিরাশ 
হইলাম । আমি অধীর হইয়! উঠিলাম, এমন কি, আমার উঠানে সামান্য ব্যায়াম 
করার অধিকার থাকা সত্বেও উহাতে আমার প্রবৃভতি হইল না। সমগ্র জগৎ 
হইতে বিচ্ছিন্ন এমন নিঃসঙ্গ নিষ্জীনত| আমি জীবনে কমই অনুভব করিয়াছি। 
এই নিঞ্জন কারাবাদ আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল, আমার দৈহিক ও 
মানপিক অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, 


৫৯৪ 


পুনরায় দেরা জেলে 


প্রাচীরের অপর দিকে কয়েক গজ দূরেই নির্ধল মুক্ত বায়ু, ফুলের স্থবাস, মাটি 
ও তৃণের গন্ধ, দীর্ঘ কান্তার ও গিরিমাল1। কিন্তু উহ! আমার আয়ত্বের বাহিরে, 
সর্বদা প্রাচীরে দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া আমার চক্ষদ্ধয় ভারাক্রান্ত ও ররান্ত হইয়া 
উঠিল। এমন কি, কারাজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কোলাহলও আমার কানে 
আমিত না, আমাকে দূরে সরাইয়। স্বতন্ত্রভাবে রাখা হইয়াছিল । 

ছয় সপ্তাহ পরেই গ্রীষ্ম শেষ হইয়। বর্ধা আপিল,_সুধলধারে বৃষ্টি! প্রথম 
সপ্তাহেই বার ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইল। আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দিল,_থেন 
নবজীবনের কানাকানি চলিয়াছে,_শীতল বাতাসে শরীর জুড়াইল | কিন্তু চক্ষু 
ও মনের কোন আরাম মিলিল না। শ্রময় সময় আমার ইয়ার্ডের লৌহদ্বার খুলিয়া 
একজন ওয়ার্ডার যাতায়াত করিত, তথন কয়েক মুহুত্রের জন্য চকিতে বহিজ্ঞগৎ 
দেখিতে পাইতাম-সবুজ ক্ষেত্র এবং তরুত্রেণী, মুক্তাবলীর মত বারিবিন্দু 
শোভিত হইয়া রৌদ্রালোকে অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে-কিন্তু €কবল 
মুহৃত্তের জ্ত, পরক্ষণেই উহা বিছ্যুত্চমকের মত মিলাইয়া যাইত | দরজাটি কথনও 
সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করা হইত না| বেশ বুঝিতে পারিতাম ; ওয়ার্ডাব্লের উপর 
আদেশ ছিল ঘে আমি নিকটে দীড়াইঘ্া। থাকিলে দরজাটি যেন না খোলা হয়, 
খুলিলেও, একটি মান্নুয প্রবেশ করিতে পারে তাহার বেশী ফাক যেন না কর! 
হয়। বাহিরের মুক্ত সবূজ শোভ। ক্ষণিকেন জনয দর্শন করিয়া আমার তৃপ্তি হইত 
না। অথচ উহা আমার চিন্তে গৃহে প্রত্যাবর্তনের আকাজ্ জাগাইত, মন্তকে 
বেদনা অন্থভব করিতাম এবং দরজা খোলা হইলেও আমি ইচ্ছা করিয়াই সে 
দিকে তাকাইতাম না। 

অবশ্য অংমার এই সকল মনোবেদনার জন্য কারাগারই দীয়ী নহে, উহাতে 
তীব্রতা বাড়িয়াছে মাত্র । ইহা বাহিধের ঘটনাবলীর গ্রতিক্রিয়া- কমলার রোগ 
এবং আমার রাজনৈতিক দুশ্চিন্তা। আমি বেশ বুঝিতে পাটিলাম, কমলা পুনরায় 
তাহার পুরাতন রোগের দ্বারা কবলিত, এ সময় তাহার কো, কাজে লাগিতে 
পাবিলাম্‌ না ভাবিয়া এক অসহায় বেদন। অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি এ 
সগয় তাহার নিকটে থাকিলে তিণি অনেক উপশম বোধ করিতেন । 

আলীপুরে যাহ পাইতাম না, দেরাছুনে আসিয়া সেই দৈনিক সংবাদপত্র 
পাইতে লাগিলাম এবং ইহাতে বাহিরের রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনার সহিত 
আমি যোগস্ত্র রক্ষা করিতে পারিতাম। প্রায় তিন বৎসর পর পাটনায় নিখিল 

ভারত রাষ্ীয় সমিতির অধিবেশন ( ইহী পূর্বে বে-আইনীই ছিল) আহৃত হইল; 

. ইহার বিবরণ পাঠ করিয়া আমি বিষঞ্জ হইলাম। আমি দেখিয়া আশ্চধ্য হইলাম, 
এই প্রথন্ন অধিবেশনে ভারত ও পৃথিবীতে এত ঘটন! ঘটার পরও, বর্তমান 
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার কোন চেষ্টা হইল না। গতান্গগতিকতা হইতে মুক্ত 


"৫৯৫ 


জওহরলাল নেহরু 


হইবার জন্য কোন বিশদ আলোচনা হইল না। দুর হইতে গাদ্ধিজী আহা, 
নিকট প্রাচীন ডিক্টেটরী মুক্তিতে প্রতিভাত হইলেন । তিনি বলিলেন, “আমা 
নেতৃত্ব যদি তোমরা! গ্রহণ করিতে চাহ তাহা! হইলে আমার সর্ভ মানিতে হইবে। 
তাহার এই দাবী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কেন না, আমরা তাহার নেতৃত্ব চাহিব এব 
তাহাকে তীহার স্বকীয় গভীর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিতে বলিব, এরূপ হ 
না। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে হইল, যেন উপর হইতে একট! ব্যবস্থা চাপাইয়া দেও 
হইল, পরস্পরের আলোচনা ও ভাববিনিময় দ্বারা কোন কর্মপন্থা নির্ণয় কর! হই 
নাঁ। গান্ধিজী লোকের মনের উপর আধিপত্য করেন, আবার তিনিই জনসাধাও 
অপহায় বলিয়া অভিযোগ করেন, ইহা আশ্চরধ্য বলিয়া মনে হয়। আমার মনে হ 
তাহার মত জনমাধারণের আন্মগত্য ও গভীর শ্রদ্ধা অতি অল্প লোকেই লা 
করিয়াছেন, তিনি যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, জনসাধারণ তাহার যো" 
হইতে পারে নাই বলিরা হাদের নিন্দা করা, আমার বিবেচনায় সঙ্গত নহে 
এমন কি, পাটনার সভায় তিনি শেষ পধ্যন্ত থাকিলেন না, তাহার হরি 
আন্দোলন উপলক্ষো ভ্রবণে চলিয়! গেলেন । তিনি নিঃ ভাঃ রাষ্রায় সমিতি 
তৎপরতার সহিত কাধ্যকরী সমিতির প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতে উপদেশ দি 
সভা ত্যাগ করিলেন । 
সম্ভবতঃ ইহা সতা ঘে দীর্ঘ আলোচনায় অবস্থার বেশী উন্নতি হইত ন 
সকলেই যেন হতবুদ্ধি, সবস্থঙ্গের চিন্তা যেন আচ্ছন্ন ও অস্প; অনেকে সমালোচ 
করিতে উন্মুখ থাকিলেও, কাহারও কোন গঠনমূলক প্রস্তাব ছিল না। ম্মবস্থার্া 
ইহা স্বাভাবিক, কেন না, সংঘধের ভারের অধিকাংশ বিভিন্ন প্রদেশের এই সব 
নেতার স্কন্ধে পতিত হইয়াছিল; তাহারাও ক্লান্ত হইয়া! পড়িয়াছিলেন, তাহা 
মনও সতেজ ছিল না। তীহারা অম্পষ্টভাবে অন্তভব 551 
তাহাদিগকে সংঘর্ষের অবসান ঘোষণা! করিয়া! নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বন্ধ ক 
হইবে, কিন্তু তাহার পর? ছুইটি দল দেখা গেল; একদল আইন-সভ  ম 
নিছক নিম্মমতাগ্্রিক কার্ধাপদন্ধতির জন্য লালাধ়িত, অন্ৰল সমাজতান্ত্ক 1 
দিয়া চিন্তা, করিতে লাগিলেন। কিন্ত অধিকাংশ সদস্য এ দুই-এর কোন দ 
তুক্তই নহেন। নিয়মতান্ত্রিকতায় প্রত্যাবর্তনও তাহাদের মনঃপৃত হইল 
পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্ববাদ দেখিয়াও তাহারা ভীত হইলেন, ভাবিলেন ইহাকে এ 
দিলে কংগ্রেসের মধ্যে ভেদ দেখা দিবে। তাহাদের কোন গঠনমূলক ধারণ! ছিল 
তাহাদের একমাত্র আশা! ও ভরপাস্থল গাদ্ধিজী। পূর্বের মতই তাহীব! গান্ধি 
মুখাপেক্ষী হইয়া তাহার অনুগামী হইলেন, যদিও অনেকেই মনে মনে গাদ্দি 
মতে সাম দিতে পারিলেন না। নিয়মতান্ত্রিক ঘভারেটগণ গাদ্ধিঈীর স 
পাইয়া! নিঃ ভাঃ রান্ত্রীয় সমিতি ও কংগ্রেসের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেন । 
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যাহা অপ্রত্যাশিত তাহাই ঘটিল। কিন্তু আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, 
প্রতিক্রিয়ার মুখে কংগ্রেম তদপেক্ষাও অধিক পিছাইয়া পড়িল। অনহযোগের 
পর গত পনর ব্সরের মধ্যে কখনও কংগ্রেস নেতারা! এমন অতি-নিয়মতান্ত্িক 
কায়দায় কথা বলেন নাই | এমন কি বিংশ দশকের মধ্যভাগে প্রতিক্রিয়া হইতে 
উদ্ভৃত স্বরাজ্য দলও, এই নবীন নেতৃম্র্ী অপেক্ষা বহু অগ্রগামী ছিলেন এবং 
স্বরাজ্যদলের প্রথর ব্যক্তিত্বশালী নেতৃত্বও বর্তমান ক্ষেত্রে ছিল না। যতদিন 
বিপদের সম্ভাবনা ছিল, ততদিন ধাহারা মাবধানতার সহিত দূরে সরিয়া ছিলেন, 
আজ তীহারাই আসিয়া হোমরা-চোমর| হইয়া উঠিলেন। 

গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের উপর হইতে বিধিনিষেধ তুলিয়া লইলেন, উহা! পুনরায় 
বৈধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। কিন্তু কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ও অনুগামী 
বনু প্রতিষ্ঠান বে-আইনী হইয়াই রহিল। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী 'সেবাদল”, 
বহু কুষকসভা, ছাত্রসমিতি, যুবকমমিতি, এমন কি, কতকগুলি শিশুদের মমিতি 
প্ধান্তও বে-আইনী হইয়া রহিল। এই প্রসঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের “খোদাই 
খিদ্মদ্গার” দল বিশেষভাবে উল্লেখঘোগা। এই প্রতিষ্ঠানটি সীমান্ত প্রদেশের 
প্রতিনিধিরূপে ১৯৩১ সাল হইতে কংগ্রেসের অন্যতম শাখ.র পরিণত হইয়াছিল। 
অতএব, কংগ্রেস যদিও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কাধ্যপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া 
নিঘ়মতন্ত্রিক উপায় পুনরায় গ্রহণ করিল, তথাপি গভর্ণমেন্ট আইন অমান্ত 
আন্দোলনের জন্য রচিত বিশেষ আইনগুলি প্রত্যাহার করিলেন না এবং 
কংগ্রেমের বহুতর শাখাপ্রশাখাকে বেআইনী করিয়া রাখিলেন। কৃষক ও 
শ্রমিকদের গ্রতিানগুলি বিশেষভাবে দমন করিবার ব্যবস্থা করা হইল, অথচ 
বড় বড় সরকারী কম্মচাবীর! তখন জমিদার ও ভূম্বামিবর্গকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার 
জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! গেল। জমিদার- 
মভাগুলিকে সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া হইতে লাগিল। যৃক্ত-প্রদেশের দুইটি 
প্রধান সভার চাদ, সরকারের সহায়তীয় খাজনা বা ট্যা্ের সহিত একত্র 
আদায়ের ব্যবস্থা হইল। 

আমার বিশ্বা কি হিন্দু, কি মুদলমান কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের 
উপর আমার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, তথাপি একটি ঘটনায় হিন্দুমহাসভার প্রতি 
আমার চিত্ত বিশেষভাবে তিক্ত হইয়া উঠিল। উহার একজন সম্পাদক 
'লালকোর্তী দল” বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করার সমর্থন করিয়া গভর্ণমেপ্টের 
কাধ্যের প্রশংসা করিলেন। যখন কোন আক্রমণশীল আন্দোলন নাই, তখন 
জনসাধারণের প্রাথমিক বাষ্ট্রিকের অধিকার বঞ্চিত করার ব্াবস্থার এই মমর্থনে 
আমি বিস্মিত হইলাম। এই সকল মূলনীতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, সংঘর্ষের 
কালে কয়েক বৎসর সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা আশ্চধ্য কৃতিত্বের সহিত 
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কার্ধা করিয়াছে, ইহা সর্বজনবিদিত এবং তাহাদের নেতা, বিনি এখনও 
অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজবন্দী, ভারতের একজন সাহসী ও শক্তিশালী 
সমন্তান। আমার মনে হইল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ইহার অরিক আর কি 
অগ্রপর হইতে পারে! আমি প্রত্যাশা! করিলাম বে হিন্দুমহাসভার নেতারা, 
উহার সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিবেন। কিন্তু, আমি যতদূর জানি কেহই সেরূপ 
কিছু করিলেন ন]। 

হিন্দুভার সম্পাদকের বিবৃতিতে আমি অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। ইহা 
নিশ্চয়ই মন্দ কিন্তু আমি ইহার মধ্যে দেখিলাম, দেশের নৃতন হাওয়! কোন্‌ দিকে 
বহিতেছে। গ্রীষ্মের অপরাহের উত্তীপে আমি তন্দ্াচ্ছন্ন হইয়াছি, এমন মময় 
আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম । যেন আব্দুল গফুর খাঁ চারিদিক হইতে 
আক্রান্ত হইয়াছেন এবং আমি তীহাকে রক্ষা করিতেছি । আমি চৈতন্য পাইয়া 
অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিলাম, যন বিরস হইয়া! গেল, আমার বাজিস অশ্রুসিক্ত 
লক্ষ্য করিলাম । আমি আশ্র্ধ্য হইলাম, কেন না জাগ্রৎ অবস্থায় আমি কখনও 
এরূপ ভাবাবেগে অধীর হই না। 

এইকালে আমার স্বাুপুঞ্জ কিঞ্ি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল ; আমার সুনিদ্রা 
হইত না, ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং নানাপ্রকান দুঃস্বপ্রে 
চমনকিত হইতাম । সময় সম আমি ঘুমের মধ্যে চীৎকার করিতাম। একবার 
আমি অত্যন্ত অস্বাভাবিক জোরের সহিত চীৎকার করিয়াছিলাম, পেন না, 
প্রবল ঝাঁকুনীর সহিত আমি জাগিয়! উঠিয়া দেখি, দুইজন জেল ওয়াডার আমার 
শব্যাপার্শে দাড়াইয়া আছে, আমার চীৎকার শুনিয়! তাহারা যে উদ্দিগ্ন হইয়াছে 
ইহা বুঝিতে পারিলাম। আমার বেন বুক চাপিয়া শ্বাসরোধ হইতেছে একপ স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলাম । 

এই সমর কংগ্রেসের কাধাকরী সমিতির একটি প্রস্তাবেও আমি মন্মীহা 
হইনাছিলাম। এই প্রস্থাবটিতে বিবৃত হইরাছে যে, “বাক্তিগত সম্পত্তি বাজে , 
এবং শ্রেণীপত্র্যের শিথিল আলোচন। হইতেছে দেখিয়া” এতদ্বারা কগ্সেসণন্থী- 
দিগকে ্ণ করাইরা দেওয়া হছে যে, করাচী-সিদ্ধান্তে, “নিঙ্গত কারণ ও 
উপমুক্ত ক্ষতিপূরণ বাতীত ব্াক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কল্পনাও নাই, 
অথবা ইহা শ্রেণীপংঘর্ষেরও অনুমোদন করে না। কাধ্যকরী সমিতির আরও 
অভিঘত এই যে, বাঙ্েঘাপূকরণ অথব! শ্রেণীমত্ঘর্ণ কংগ্রেসের অহিংসানীতির 
বিরোধী !” এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত শিথিল ভাষায় বচিত এবং ইহার রচয়িতারা 
শ্রেণীলঘর্ষ বুঝাইতে গিয়া অনেকাংশে অজ্ঞতারই পরিচয় দিগ়্াছেন। নবগঠিত 
কংগ্রেন সমাজজতস্্ীৰলকে লক্ষা কৰিরাই এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল । কিন্তু 
কাধ্যতঃ, বর্তমান অবস্থায় শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব রৃহিয়াছে, ইহ প্রায়শঃ£ উল্লেখ 
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ব্যতীত, এ দলের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সদন্তগণের পক্ষ হইতে বাজেয়াপ্ত করার 
কোন কথাই উঠে নাই। কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবের মধ্যে এই ইঙ্গিত সুম্পট 
যে, যে কোন ব্যক্তি শ্রেণীংগ্রামের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, সে কংগ্রেসের সাধারণ 
সভাও হইতে পারিবে না। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী হইয়াছে, অথবা ইহা ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির বিরোধী, কেহই এরূপ অভিযোগ উপস্থিত করে নাই । কোন কোন 
সদগ্ত একপ মত পোষণ করিয়| থাকেন মাত্র, কিন্তু এখন দেখা গেল, এই 
সর্ধঙ্রেণীর সমবায়ে গঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সৈশ্যসামস্তরূপেও তাহাদের 
স্থান নাই। 
ইহা প্রায়ই ঘোষণা করা হয় ষে, কংগ্রেস জাতির প্রতিনিধি, ইহাতে সকল 
দল, সকল স্বার্থ, রাজা ও প্রজা সকলেরই স্থান আছে। জাতীয় আন্দোলন 
সর্বদাই এইবপ দাবী করিয়া থাকে এবং ইহাও ধরিয়া লওয়! ইয় যে, তাহারাই 
দেশের অধিকাংশের প্রতিনিধি এবং সকল শ্রেণীর স্বার্থের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই তাহাদের কর্নীতি পরিচালিত হইতেছে । এই দাবী কোন মতেই 
যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা ঘায় না, কেন না, কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই 
পরম্পরবিরোধী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। তাহা! হইলে উহা 
বিশেষত্বহীন ও নিদিষ্ট লক্ষাহীন জড়পিণ্ডে পরিণত হয়। হয় কংগ্রেদ এমন এক 
রাজনৈতিক দল, যাহার নিদিষ্ট ( অথবা অনিষ্ট ) লক্ষ্য আছে, রাজনৈতিক 
ক্ষমতা অঞ্জন করিবার এবং তাহী দ্বারা জাতীয় কল্যাণ করিবার নিদিষ্ট মতবাদ 
আছে) নয়, ইহা এক দয়ালু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান মাত্র, যাহার নিজস্ব 
কোন মন নাই, সকলের কুশল কামনাই ইহার উদ্দেশ্য । ইভা কেবল 
তাদেরই প্রতিনিধি হইতে পারে, না ইহার লক্ষা ও মতবাদের 
সহিত সাধারণভাবে একমত । যাহারা ইহা বিরোধী--তাহাদিগকে 
জাতীয় তাবিনোধী, সমাজবিরোধী ও গ্রতিক্রিয়াপস্থী বিবেচনা করিয়া, নিজম্ব 
মতবাদ কাধ্যকরী করিবার জন্য, তাহাদের প্রভাব বিনষ্ট অ".1 সত্যত করিতে 
হইবে। সামাদ্দাাদবিখোরী জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একমত হইবার বিস্তীর্ণ 
ক্ষেত্র রহিয়াছে, কেন না, ইভার সহিত সামীজিক সংঘর্ষ গুলির সংশ্রব নাই। 
এইভাবেই কংগ্রেন নানাভাবে ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশের প্রতিনিধি 
এবং এই কারণেই বিভিন্ন স্বার্থ সত্বেও বিভিন্ন দল কেবল সামাজাবাদ বিরোধিতার 
ভিত্তিতে ইহাতে যোগদান করিয়াছে, কিন্ত এক্ষেত্রেও এক এক দলের জোর 
দিবার ভঙ্গী স্বতন্ত্। যাহারা সাম্রাজাবাদ বিরোধিতার মূল ভিত্তি সম্পর্কেও ভিন্ 
মতাবলম্বী তীহারা কংগ্রেসের বাহিবেই আছেন এবং অল্পবিস্তর ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্টের পক্ষাবলদ্বন করিয়াছেন । এইরূপে কংগ্রেস এক স্থামী সর্ধদলের 
কংগ্রেসে পরিণত হইয়াছে, ইহার মধ্যে পরম্পরকে আবৃত করিয়া বন দল 
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অবস্থান করিতেছে, এক সাধারণ বিশ্বাসের স্থত্রে পরস্পর আবদ্ধ এবং গান্ধিজীর 
অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এঁকাবদ্ধ। 

পরে কাধ্যকরী সমিতি শ্রেণীসংগ্রাম সম্পকিত প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা 
করিলেন। এ প্রস্তাবে গুরুত্ব তাহার ভাষায় নহে অথবা উহার বিষয়বন্ততে 
নহে, আলে কংগ্রেস কোন্‌ পথে চলিয়াছে উহা! তাহারই ইঙ্গিত। আগত প্রায় 
 ব্যবস্থাপরিষদের নির্বাচনে ধাহারা ধনী সম্প্রদায়গুলির সমর্থন লাভ করিবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কংগ্রেসের সেই নৃতন পার্লামেন্ট সাফাই এ প্রস্তাব রচনার 
প্রেরণা জোগাইয়াছিল। তীহাদেরই অভিপ্রায় অনুসারে কংগ্রেস দক্ষিণদিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং দেশের মডারেট ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদের চিত্ত 
জয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ধাহারা অতীতে কংগ্রেণী আন্দোলনের 
বিরোধিতা করিয়াছেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে সরকারপক্ষে যোগ 
দিয়াছেন, এমন কি তাহাদের পধ্যন্ত মিষ্ট কথায় তুষ্ট করা হইতে লাগিল। 
বামমাগাঁদের কোলাহল ও সমালোচনা এই মিলন বা “হৃদয়ের পরিবর্তনের” পথে 
অস্তরায়ম্বরূপ বোধ হইতে লাগিল এবং কাধ্যকরী সমিতির প্রস্তাব ও অন্যান্য 
ব্যক্তিগত উক্তি হইতে বুঝা গেল যে, বামমারগীঁদের বাধা সত্বেও কংগ্রেসের 
কতৃপক্ষ তাহাদের এই নৃতনন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। যদি বামমাগীদের 
আচরণ সংযত ন! হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে ক গ্রমের দল 
হইতে বাদ দেওয়া হইবে । কংশ্রেসের পার্লামেন্টি বোর্ড তাহাদের ঘে দৃণাপন্ে 
অতি সাবধানী যে কশ্মপদ্ধতি জ্ঞাপন করিলেন, গত পনর বৎসবে তদপেক্ষা 
অধিক মডারেট কোন কন্মনীতি কংগ্রেস গ্রহণ করে নাই । 

/ গাদ্ধিজীর কথা ছাড়িয়া দিলেও কংগ্রেসের নেতৃমগুলীর মধ্য এমন অনেক 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রহিয়াছেন, ধাহার! জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে কৃতিত্বের সহিত 
কার্য করিয়াছেন, ধাহার! সততা ও নিভীকতার জন্য সমগ্র দেশে সন্মানিদ। 
কিন্তু নূতন কর্মনীতির ফলে দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা সম্মুখে আসিল ; এম ক 
কংগ্রেসের সর্কা গ্রগাদী দলেও এমন অনেকে আছেন, ধাহাদের কোনমতেই 
আদর্শবাদী বল চলে না । কংগ্রেসের নানা স্তরে নিশ্চয়ই বহুসংখাক আদর্শ বাদী 
আছেন, কিন্তু ভাগ্যান্বেধী সুবিধাবাদীদের কংগ্রেসে প্রবেশের পথ এক্ষণে 
পূর্ববাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত করিয়া দেওয়! হইল। গাদ্ধিজীর দুর্বোধ্য এবং 
বুহন্যময় ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছাড়িঘা দিলেও মনে হইতে লাগিল, কংগ্রেসের যেন 
ছুইটি মূল, একটি নিছক রাজনৈতিক দিক, যাহা ক্রমশঃ উপদলীয় প্রনুত্ের 
চক্রান্তে পরিণত হইতেছে এবং অপর দিক একটি প্রীর্থনাসভার মত দয়া 
দাক্ষিণ্য এবং ভাবুকতায় ভরপুর । 

গভর্ণমেণ্টপক্ষে জয়ের উল্লাস, নিরুপত্রব প্রতিরোধ এবং তাহার আন্ুবঙ্গিক 
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উপসর্গগুলি দমন করিতে তীহাদের নীতি সফল হইয়াছে বিবেচনা করিয়া 
তাহারা! জয়গর্ধব ঢাকিয়া রাখিতে পারিলেন না । অস্ত্রোপচার সফল হইয়াছে; 
আপাততঃ রোগী বীচুক কি মরুক তাহা! লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। 
কংগ্রেস বহুল পরিমাণে পথে আসিলেও তাহারা এক আধটু রদবদল করিয়া! এ 
নীতিই চালাইতে দৃটস্কপ্প হইলেন। তীহারা জানেন যে, যতদিন মূল সমস্তাগুলি 
থাকিবে, ততদিন জাতীয় কর্ধধারার এই পরিবর্তন সাময়িক এবং শাসনদগ্ 
শিথিল করিলে যে কোন মুহূর্তে ইহা পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। 
সম্ভবতঃ তাহার! ইহাও চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের অধিকতর অগ্রগামী 
অংশ এবং শ্রমিক ও কৃষকদলের বিরুদ্ধে দমূননীতি চালাইতে কংগ্রেসের সাবধান 
'নেতার! বিশেষ বিরক্ত হইবেন ন1। 

দেরাছুন জেলে আমার চিন্তাধারা কতকট! এইভাবে বহিতে লাগিল । ঘটনার 
গতি সম্পর্কে আমার পক্ষে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কর! কঠিন; কেন না আমি বিচ্ছিন্ন 
হইয়া আছি। আলীপুর জেলে আমি বাহিরের ঘটনাবলী হইতে সম্পূ্ণবূপেই 
বিচ্ছিন্ন ছিলাম, দেরাছুন জেলে গভর্ণমেপ্ট-অন্থমোদিত সংবাদপত্রে আমি আংশিক 
ও একদেশদশী সংবাদ কিছু কিছু পাইতাম । সম্ভবতঃ যদি বাহিরের সহকন্মীদের 
সহিত মামার যোগ থাকিত এবং ঘটনাবলী প্রত্যক্ষভাবে পধ্যবেক্ষণ করিবার 
স্থবিধা পাইতাম, তাহা! হইলে আমার মতের কোন কোন দিক পরিবত্তিত হইত | 

কলেশকর বত্তমান ছাড়িয়া! আমি অতীতের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম ; 
"মার কর্খক্ষেত্রে আগমনের সচনা হইতে অগ্যাবধি ভারতের কি রাজনৈতিক 
পরিবর্তন হইয়াছে? আমরা যাহা করিয়াছি তাহা কতখানি সঙ্গত হইয়াছে? 
কতখাণি অসঙ্গত ? আমার মূনে হইল, যদি আমার চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখি, তবে তাহা স্ৃবিন্ন্ত হইবে এবং প্রয়োজনে মাসবে | এইভাবে নিজেকে 
একটা নির্দিষ্ট কাজে নিষুক্ত রাখিলে, মানসিক ক্লেশ ও অবসাদ হইতেও মুক্তি 
পাইব। এই ধারণা হইতেই আমি দেরাছুন জেলে ১৯৩ এর জুন মাসে এই 
“আত্ম-চরিত-বর্ণনা” লিখিতে আর্ত কক্ষি এবং গত আটমাস কাল যখনই মনে 
আবেগ আপিয়াছে, তখনই ইহা লিখিয়াছি। মাঝে মাঝে লিখিবার ইচ্ছা হইত 
না, তিনবার প্রায় এক মাস ধরিয়া কিছুই লিখি নাই। তথাপি আমি কোনমতে 
চালাইয়। গিয়াছি। আমার এই মানমপথে ভ্রমণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ইহার 
অধিকাংশই অত্যন্ত ক্লেশকর অবস্থার মধ্যে লিখিতে হইয়াছে; এই কালে আমি 
মানসিক অবসাদ ও বিবিধ ভাবাবেগে পীড়িত হইয়াছি। সম্ভবতঃ আমার লেখার 
মধ্যেও তাহার ছাপ পড়িয়াছে; কিন্তু এই লেখার দ্বারাই আমি নিজেকে বর্তমান 
ও তাহার বহুবিধ দুশ্চিন্তা হইতে অনেকখানি মুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি 
যখন লিখিতাম তখন বাহিরের পাঠক-সমাজের কথা আমার কদাচিৎ মনে 


৬১১ 


জওহরলাল নেহর, 


পড়িত; আমি নিজের সহিত বিচার করিতাম, আত্মকল্যাণের জন্যই প্রশ্ন গড়িয়া 
তুলিয়া তাহার উত্তর দ্রিতাম, কখনও কখনও ইহাতে কৌতুক অন্রভব 
করিয়াছি । আমি যথাসম্ভব সরলভাবে চিন্তা করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং আমার 
মনে হয়, অতীতের এই আলোচনা, এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে । 

জুলাই মাসের শেষভাগে কমলার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িল এবং 
কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার প্রাণসংশয় অবস্থা হইল । ১১ই আগষ্ট সহসা! আমাকে 
দেরাদুন জেল ত্যাগ করিবার আদেশ দেওয়া হইল এবং সেই বাত্রেই পুলিশ 
পাহারায় আমাকে এলাহীবাদদ পাঠান হইল। পরদিন অপরাহ্থে আমরা 
এলাহাবাদের প্রয়াগ ষ্রেশনে অবতরণ করিলাম; সেখানে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
আমাকে বলিলেন যে, আমার পীড়িত! পতীকে দেখিবার জন্য আমাকে 
সাময়িকভাবে কারামুক্তি দেওয়া হইতেছে। আমার গ্রেফতারের দিন হইতে 
আজ পধ্যস্ত একদিন কম ছয়মাস হইল | 


৬৫ 


এগার দিন 


“তরবারী তাতার পিধান জীর্ণ করে এবং আস্মাও হৃদয়কে জীর্ণ করিয়া 
ফেলে”_বা়বুণ। 
আমার কাখানুক্তি সামরিক । আমাকে বলা হইল বে, ইহা একদিন অথব। 
হই রর ্ পারে; অথবা ডাক্তীরগণ ঘতিন অত্যাবশ্যক বিবেচন! করিবেন, 
ততদিনও হইতে পারে। এই অনিশ্চিত অবস্থা, অতিমান্রার অশান্তিজনক, স্থির 
হইঘ্া কোন নাঃ করা যায় না। সময় নিদিষ্ট হইলে নিজের অবস্থা বিবেচ 
টি ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। এ অবস্থায়, যেকোন দিন দে কোন মুহূর্তে 
আমাকে কারাগারে কিরিয়া যাইতে হইতে পাবে। 
এই আকম্মিক পত্রিবর্তনের জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না| নিজ্ঞন 
কারাবাস হইতে একেবারে ডাক্তার, নাস? মাম্মীরন্থজনপূর্ণ গৃহে জনতার মধ্যে 
আয়! পড়িলাম। আমার কন্য ইন্দিরাও শান্তিনিকেতন হইতে আদিয়াছিল । 
কমলার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইবার জন্য এবং আমার সহিত দেখ! করিবার জন্য বহু 
বন্ধু আসিতে লাগিলেন। এখানে জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতন্ত্র, গৃহের আরাম ও 
ভাল খাগ্ঠের ব্যবস্থা। কিন্তু এ সকলের মূলে রহিয়াছে কমলার সম্কটজন্ক 
অবস্থার জন্য উদ্বেগ । 


৪৮ 


' এগার দিন 


॥ 

তাহার দেহ শীর্ণ দুর্বল, যেন কমলার ছায়ামূত্তি তাহার রোগের সহিত 
স্শণভাবে মংগ্রাম করিতেছে; তাহাকে চিরদিনের মত হারাইব, এই চিন্তা 
অসহৃবূপে মন্ধান্তিক হইয়া উঠিল । আমাদের বিবাহের পর সাড়ে আঠার বদর 
অতিবাহিত হইয়াছে; সেইদিনের কথ! আমার মনে পড়িল।_-তারপর দীর্ঘকালের 
কত স্বৃতি ! আমার বয়স তখন ছাব্বিশ বৎসর, তাহার বয়স তখন প্রায় সতর)_ 
যেন ভূল করিয়া বালিকা হইয়াছে; সাংসারিক ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ । 
আমাদের মধ্যে বয়সের বাবধান প্রচুর, আমাদের মানসিক গঠনের পার্থক্য আরও 
বেশী; আমার মানসিক বিকাশ তাঁহার চেয়ে অনেক অধিক। তথাপি বাহৃতঃ 
জাগতিক অভিজ্ঞ! ও জ্ঞানের ভাব সত্বেও আসলে আমি বালকের মত চপল 
ছিলাম এবং আমি বুঝিতেই পারি নাই যে, বালিকার কৌমল ও ভাবপ্রবণ মন 
পুষ্পের মতই ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং সেজন কত সত্ব ও সন্মেহ আদর 
 আবশ্তক। আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হত 'ছলাম এবং ভাল ব্যবহার 
করিতাম কিন্তু আমাদের মনের পটভূমিকা. স্বতন্ত্র, সর্বদাই সামগ্ুস্তের 
অভাব বোধ করিতাম। এই সামঞ্রস্তের অ. হইতে সময় সময় ঠোকাঠুকি 
হইত এবং তুচ্ছ বিষয় লইয। ক্র ক্ষুদ্র কলহও হত। কিন্তু বালক বালিকার 
এই মনোমালিন্য ক্ষণস্থায়ী, দ্ধত মিলনের মধ্যে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিত। 
আমাদের উভয়েরই মেজাজ চড় ও অন্ুুভৃতিপ্রবণ এবং আত্মমধ্যাদ] সম্বন্ধে 
উভয়েরই ধারণা অত্যন্ত বালকোচিত ছিল। ইহা সত্বেও আমাদের ঘনিষ্ঠতা 
বুদ্ধি পাইয়াছিল, তবে সামপ্রস্তের অভাবে তাহা ধীরে ধীরে হইয়াছে । আমাদের 
বিবাহের একুশ মাস পরে আমাদের কন্যা ও একমাত্র সন্তান ইন্দিরার জন্ম হয়। 

আমাদের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্রক্ষত্রে নবরূপান্তরের সুচনা হইল ; আমি 
ক্রমে সেইদিকে ঝুঁকির পড়িলাম। তখন হোমক্ল আন্দোলনের দিন, কিছু 
পরেই আসিল পঞ্জাবের সামরিক আইন ও অসহযোগ, আমি ত্রমে জন- 
সাধারণের কাজের ধূলিতলে গড়াইয়া পড়িলাম। এই সর কাজে আমি এত্ত 
বেশী জড়াইয়া পড়িলাম যে, একরপ অজ্ঞাতসারেই আমি তাহার দিকে লক্ষ্যও 
করিতাম না) যখন আমার সঙ্গ তাহার অধিক প্রয়োজন ছিল, গেই সময়েই 
তিনি কেবল নিজেকে লইয়া থাকিতেন। তাহার প্রতি আমার ভালবাসা 
ব্রাবর ছিল, এমন কি বাড়িয়াছে; তিনি তাহার জি্ধ হৃদয় লইয়া সর্বদাই 
আমার সেবা ও সান্ত্বনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, একথা ভাবিয়া আমি অপূর্ব 
সন্তোষ লাভ করিতাম। তিনি আমাকে বল দিয়াছেন, কিন্ত নিশ্চয়ই তিনি মনে 
ছুঃখ পাইতেন এবং নিজেকে একটু অবজ্ঞাত মনে কৰিতেন। এই অর্ধ বিশ্বৃতি 
ও অনিয়মিত মনোভাব অপেক্ষা তাহার প্রতি যাহীন ব্যবহার হয়ত অনেকাংশে 
শরেঠতর হইতে পারিত। 
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তারপর আসিল তীহার ব্যাধি, আমার কারাদগুজনিত দীর্ঘ অন্ুপস্থিতি__ 
এইকালে আমাদের মধ্যে কেবল জেলে দেখাশুন| হইত। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ 
আন্দোলনে তিনি আমাদের সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া ধাড়াইলেন এবং 
তিনিও কারাদণ্ড লাভ করায়. কত আনন্দিতা হইয়াছিলেন। আমরা যেন 
পরম্পরের অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিলাম। আমাদের পরম্পবের বিলম্বিত ও 
বিরল দ্েখাসাক্ষাৎ কত দুর্লভ সম্পদ মনে হইত, আমন! এ দিনের জন্য প্রতীক্ষা 
করিয়া প্রত্যেকটি দ্িবন গণন। করিতাম। আমাদের দ্েখাসাক্ষাৎ কিন্বা 
পরস্পরের সহিত স্বল্প অবস্থিতিকালে আমর! কখনও পরম্পরের প্রতি বিরক্তিবোধ 
করিতাম না, ভাল লাগে না, এমন ভাব মনে উঠিত না, সর্বদাই অম্লান অভিনবত্ 
উপভোগ করিতাম। আমরা পরম্পরের মধ্যে কত কি নৃতন আবিষ্কার করিতাম, 
যদিও তাহার সবগুলি আমাদের পছন্দ হইত না। এমনকি বড় হইয়াও 
আমাদের কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে তাহা অনেকটা বালক-বালিকার মত 
মনে হইত । 

আঠার বংসর বিবাহিত জীবন যাপনের পরও তাহাকে ঠিক কুমারী কন্ার 
মত দেখায়) তীহার অবন্ববে গৃহিণীর মতৃরূপ নাই। দীর্ঘকাল পূর্বেবে তিনি 
যেমন বধৃ-বেশে আমাদের গৃহে আসির়াছিলেন, যেন অনেকট! তেমনই আছেন। 
কিন্তু আমার প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে; যদিও ব্য়সের তুলনায় আমার দেহ 
সুগঠিত স্বচ্ছন্দগতি ও কর্মক্ষম এবং লোকে বলে এখনও আমার মধ্যে কিছু 
কিছু বালকোচিত চাপল্য রহিয়াছে কিন্তু আমাকে দেখিলে তাহা বুঝা যায় না। 
আমার মাথায় আংশিক টাক পড়িয়াছে, চুল পাকিয়াছে, আমার মুখে কুঞ্চিত 
রেখাবলী ফুটিরাছে * চক্ষুর চারিদিকে কৃষ্ণ ছায়া! । গত চারি বৎসরের ছুঃথকষ্ট ও 
দুশ্চিন্তা আমার উপর অনেক আঘাতের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে । ইদানীং আমি ও 
কমল| কোন অপরিচিত স্থানে গেলে, লোকে তাহাকে আমার কন্যা বলিয়! ভ্রম 
করিয়াছে এবং আমি অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছি। তাহাকে ও ইন্দিরাকে দুই 
বোনের মত দেখায়। 

আঠার বং্পরের বিবাহিত জীবন! কিন্তু ইহার মধ্যে কত দীর্ঘ বখ্সর আমি 
কারাগারের অন্ধ-গৃহে এবং কমলা হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যনিবামে কাটাইয়াছে! 
এখনও আমি পুনরায় কারাদণ্ড ভোগ করিতেছি, দুদিনের জন্য মুক্ত মাত্র; আর 
কমলা রোগশঘ/ায় জীবনের আশায় সংগ্রাম করিতেছে । তাহার নিজের স্বাস্থ্যের 
প্রতি অবহেলার জন্ আমি তাহার উপর একটু বিরক্ত হইলাম। কিন্তু তথাপি 
আমি কি করিয়া তাহাকে দোষ দেই ? জাতীয় সংগ্রামে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবার 
দুমিবার আগ্রহে তিনি স্বীয় অক্ষমতা! ও কর্মহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন । 
কিন্ত তাহ! দেহের সাধ্যায়ত্ত ছিল না, তিনি যথাযথ ভাবে কাজও করিতে পারেন 
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নাই, চিকিংসাও করিতে পারেন নাই, এবং তাহার ভিতরের অনলে দেহ 
জলিয়া গিয়াছে। 

এখনই যে তাহাকে আমার সর্বাধিক প্রয়োজন, তিনি কি আমাকে ছাড়িয়া 
যাইবেন? আমরা যে এতদিনে পরম্পরকে জানিতে ও বুঝিতে আরস্ত করিয়াছি 
_ আমাদের মিলিত জীবন এই ত আরম্ত হইল! আমাদের পরস্পরের উপর 
এত নির্ভরতা, আমাদের একত্রে কত কিছু করিবার আছে! 

দিনের পর দিন, দণ্ডের পর দণ্ড তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া এইরূপ কত 

কথাই মনে পড়িতে লাগিল। 

সহকন্্ী ও বন্ধুবা আমার সহিত দেখ! করিতে আসিতেন। আমি যাহা 
জানিতাম না, এমন অনেক ঘটনার কথা তাহাদের নিকট শুনিলাম। তাহারা 
প্রচলিত রাজনৈতিক সমস্তাগুলি আলোচনা করিয়৷ আমাকে প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন। আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন। একে কমলার অন্ুখের জন্য 
মন বিক্ষিধ) তাহার উপর জেলে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র থাকার দরুণ এই নকল সুম্পষ্ট 
প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমি প্রস্তত ছিলাম না। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে 
আমি এই শিক্ষালাভ করিয়াছি যে, জেলে প্রাপ্ত সীমাবদ্ধ সংবাদের 'উপর নির্ভর 
করিয়া কোন রাজনৈতিক অবস্থা বিচার করা সম্ভবপর নহে। মনকে আলোচনায় 
উন্মুখ করিয়া তুলিবার জন্য ব্যক্তিগত সংস্পর্শের প্রয়োজন, নতুবা মত প্রকাশ 
করিতে গেলে তাহা বাস্তবতাবঞ্জিত পপ্তিভী আলোচনায় পর্যবসিত হইতে 
পারে। গান্ধিজী এবং কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতির সহবন্মীদের সহিত 
আলোচন! ন! করিয়া, কংগ্রেসের কর্মনীতি সম্পর্কে কোন নিশ্চিত মত প্রকাশ 
করিলে তীহাদের প্রতিও অবিচার কর! হইবে। কংগ্রেসে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, 
তাহার মমালোচনায় আমার মন পরিপূর্ণ থাকিলেও, কোন প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট 
প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না । তখন আমার 
কারামুক্তির সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া এই ধারায় চিন্তা করিতে পারি নাই। 

আমার গীড়িতা পত্রীর রোগশধ্যা পার্থে আসিতে দিয়া গভর্ণমেন্ট থে সৌজন্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই স্থযোগ লইয়! রাজনৈতিক উদ্দেশ সাধন সঙ্গত হইবে 
না, এ ভাবও আমার মনের মধো ছিল। এ শ্রেণীর কোন কাজ করিব না 
বলিয়া কোন লিখিত সন্ত অথবা প্রতিশ্রতি অবশ্ত আমি দেই নাই তথাপি 
পূর্বোক্ত কারণে আমার মনে সঙ্কোচ আদিত। 

কয়েকটি মিথা গুজবের প্রতিবাদ ছাড়া আমি কোন বিবৃতি প্রচার, করি 
নাই | 'এমন কি ঘরোয়া ভাবেও আমি কোন হ্ুনিদিষ্ট কর্মপদ্ধতির কথা বলি 
নাই, কিন্তু অতীত ঘটন! সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে সমালোচনা করিয়াছি। কংগ্রেস 
সমাজতত্্রী দল তখন সবেমাত্র গঠিত হইয়াছে এবং আমার অনেক অস্তরঙ্গ 
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গহকণ্মী উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। আমি যতদূর জানিতে পারিলাম তাহাতে 
উহ্থার মোটামুটি কর্মনীতি আমার নিকট সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইল। কিন্ত 
ইহা এমন এক বিচিত্র ও বিমিশ্র দল বলিয়া মনে হইল যে যদি আমি সম্পূর্ণ 
স্বাধীনও থাকিতাম, তাহা হইলেও আমি সহসা ইহাতে যোগ দিতাম না। স্থানীয় 
রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাকে কিছু সময় দিতে হইল, কেন না অন্যান্য স্থানের 
যায় এলাহাবাদেও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন লইয়া এক অভূতপূর্বর তীত্র 
আন্দোলন সুরু হইয়াছিল। ইহার মধ্যে নীতিগত কোন ব্যাপার ছিল না 
ইহা নিছক ব্াাভিগত ব্যাপার মাত্র এবং কতগুলি ব্যক্তিগত কলহ মীমাংসার 
সাহাযোর জন্তা আমার ডাক পড়িয়াছিল। 

এই সকল ব্যাপাবে জডিত হইয়! পড়িতে আমার ইচ্ছাও ছিল না, তথাপি 
কতকগুলি ব্যাপার দেখিয়া আমি অত্যান্ত ব্যথিত হইলাম। স্থানীয় কংগ্রেসের 
নির্ববাচন লইয়া লোকের এত উত্তেজনা অত্যন্ত আশ্চধ্যের বিষয় । ইহাদের 
মধ্যে যাহার! প্রধান তাহারা অনেকেই সংঘর্ষ হইতে নানা ব্যক্তিগত কারণ 
দেখাইয়ী সবিয়া পড়িযাছিলেন। নিরুপত্রব প্রতিরোধ বঞ্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
এ কারণগুণিরও কোন গুরুত্ব রহিল ন। এবং তাহার! সহসা বাহির হইয়া আসিয়া 
পরস্পরের বিরুদ্ধে অতি তীব্র এবং অশিষ্ট আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন অন্য 
দলকে দাবাইয়! দিবার একান্তিক আগ্রহে মানুষ কি ভাবে অতি সাধারণ শিষ্টাচার 
পধ্যস্ত ভুলিঘা যায়! আমি দেখিয়া মন্মাহত হইলাঘ থে স্থানীয় নির্ধাচনের জয় 
লাভের উদ্দেশ্যে কমলার নাম, এমন কি, তাহার পীড়ান কথ। পধান্ত ব্যবহার 
হইতে লাগিল। 

ব্যাপক প্রশ্নগুলির মধ্যে ব্যবস্থা-পরিঘদের আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্ন্িতা 
করিবার জন্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিষয় আলোচিত হইতে লাগিল। যুবকের 
দল এই সিদ্ধান্তের বিবোধী ছিলেন । কেন ন| তাহাদের মতে ইহা নিরমতান্ত্রিক 
আপোষের পথে প্রত্যাবর্তন মাত্র। কিন্তু ইহার পরিবর্তে তাহারা কে*- 
কাধ্যকরী উপায় নির্দেশ করিতে পাবিল নাঁ। গ্রতিবাদীর! কেহ কেহ উচ্চাঙ্গের 
নীতির কথা তুলিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্ত দলের 
নির্বাচনে ঘোগ দেওযায় তাহাদেব কোন আপত্তি ছিল না। দেঁখয়! মনে হইল 
তাহাদের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির পথ স্থগন করিয়া দেওয়া] । 

এই সকল স্থানীয় কলহ রাজনীতির গতি ও পরিণতি দেখিয়। আমি অতিমাত্রায় 
বিরক্ত হইলাম। তাহাদের সহিত আমার ধেন প্রাণগত যোগ নাই এবং আমার 
নিজের জন্মভূমি এলাহাবাদে আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ অপবিচিত বলিয়া মনে করিতে 
লাগিলাম। আমি বিশ্মিত হইগ্না ভাবিতে লাগিলাম যখন এই সকল ব্যাপারে 
যোগ দিবাধ সময় আসিবে, তখন এই পারিপাশ্থিক অবস্থায় আমি কি করিব? 


৬০৬ 


এগার দিন 


আমি গান্ধিজীকে কমলার অবস্থা! লিখিয়া জানাইলাম। আমাকে শীঘ্রই 
জেলে ফিরিয়! যাইতে হইবে এবং শীপ্ই আর স্থযোগ নাও পাইতে পাবি, ইহা 
যনে করিয়া আমার মনের ভাবও এ পত্রে জানাইলাম। আধুনিক ঘটনাগুলিতে 
আমার মন বিশেষরূপে তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমার পত্রে 
তাহারও আভাম ছিল । কি করিতে হইবে, কি হওয়া উচিত অথবা কি হওয়া 
উচিত নয় আমি তাহা 2 চেষ্টা করি নাই, কেবল যাহা ঘটিয়াছে তাহাই 
কতকাংশে লিখিয়াছিলাম | এই পত্র আমার অবরুদ্ধ ভাবাবেগের নিদর্শন মাত্র 
এবং পরে আমি জাণিতে রী ছিলাম যে গাদ্ধিজী ইহাতে বড়ই ব্যথিত 

হইয়াছিলেন। 

দিনের পর দিন আমি কারাগারের আহ্বান অথব। রি নিকট হইতে 

অন্থ কোন গ্রকার সংবাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, মাঝে মাঝে আমাকে 
বাদ দেওয়া হইতে লাগিল যে পরদিবস অথবা তৎপর দিবসই আমাকে সরকারী 

নির্দেশ জানান হইবে। ইতিমধো আমার পরীর অবস্থার বিবরণ প্রত্যহ 
জানাইবার্‌ জন্য ডাক্তীরূদিগকে অন্থবোধ করা হইল। আমার আগমনের পর 
কমলার অবস্থার অতি সামান্য উন্নতি দেখ! গেল। 

সাধারণের মনে ধারণা হইল, এমন কি, ধাভারা সাধারণতঃই গভর্ণমে্টের 
বিশ্বামভাজন তাহারা মনে করিতে লাগিলেন থে দুইটি আসন্ন ঘটনা না হইলে 
আমাকে সম্পূর্ব্ূপে মুক্তি দেওয়া হইত) আগাদী অক্টোবর মাসে বোষ্াইয়ের 
কংগ্রেসের পুর্ণ অধিবেশন এবং নভেম্বর মাসে বাবস্থা পরিষদের নির্বাচন। 
জেলের বাহিরে থাকিলে এই সকল ব্যাপারে আমি উপদ্রব স্থষ্টি করিতে পারি 
এই কারণে সম্ভবতঃ আমাকে আরও তিন মাসের জন্ত ছেলে রাখিয়া ছাড়িয়া 
দেওয়া হইবে। অবশ্ত আমাকে পুনরায় জেলে পাঠান হইবে না, এই সম্ভাবনাও 
ছিল এবং এই বিশ্বাস দিনে দ্রিনে বদ্ধিত করিতে লাগিল। আমি স্থায়ীভাবে 
কাজকণম্মে মনোযোগ দিবার সন্ধল্প করিলাম । 

আমার মুক্তির এগার দিন পর ২৩শে আগষ্ট পুলিশের গাড়ী উপস্থিত হইল । 
পুলিশ কর্মচারী আমাকে বলিলেন থে আমার সময় শেষ হইয়াছে, আমাকে 
এখনই নৈনী জেলে ফিরিয়া যাইতে হইবে । আমি আত্বীয়বর্গের নিকট বিদায় 
লইলাম। আমি পুলিশের গাড়ীতে যাইতেছি এমন সময় আমার কুগ্না মাতা 
বাহুবিস্তার করিয়া আমার নিকট দৌড়াইয়া আগিলেন। তাহার সেই মুখ 
দীর্ঘকাল আমার স্মৃতি-পটে উদিত হইয়| মন বিষঞ্জ করিয়া তুলিত। 


৬৬ ও 
কারাগারে প্রত্যাবর্তন 


“অন্ধকারের একই রূপ, তাহার পথ অবিমুক্ত, কিন্তু সু্যালোকঃ 
গতি-পথে শত শত বিভিন্ন বর্ণে প্রতিভাত হয়। ছুঃখ ও স্থখের মণ 
পার্থক্য; স্থখের পথে ছুঃখের আঘাত-বেদনার প্রচুর বাধা ।” 

বাজ 


আমি পুনরায় নৈনী জেলে ফিরিয়া আসিলাম, মনে হইতে লাগিল ( 
এক অভিনব দণ্ডাদেশ লইয়া কারাগারে আসিয়াছি। ভিতর বাহি: 
ভিতর "করিতে করিতে আমি যেন বালকের ক্রীড়াকন্দুকে পরিবত্তিত 
এই শ্রেণীর আকস্মিক পরিবর্তনে স্ারুপুঞ্জে যে আবেগের সঞ্চার হয়, £ 
পরিবর্তনের মধ্যে তাহাকে শান্ত ক্রিয়া আন! কাহারও পক্ষে সহজপ 
আমি আশা করিয়াছিলাম যে, আমাকে নৈনীতে পুরাতন জেলে বাৎ 
ইতিপৃর্ৌ্ি দীর্ঘ অবস্থিতিকালে আমি উহাতে অভ্স্ত হইয়া উঠি 
সেখানে আমার ভগ্নীপতি রঞ্জিত পণ্ডিতের রোপিত কিছু ফুলগাছ ছিল « 
সুন্দর বারান্না ছিল । কিন্তু এই পুরাতন ৬নং ব্যারাকে বিনা বিচা 
কারাদণ্ডে আটক একজন বাজবন্দী ছিলেন, তাহার সহিত আমার 
অভিপ্রেত নহে বলিয়া আমাকে জেলের অন্য প্রান্তে লইয়া রাখা হই 
স্বীনটি অনেক বেশী আবৃত এবং ফুলবাগানের কোন চিহ্ন সেথানে ছিল 

কিন্তু ষে স্থানেই আমি দিবারাত্র যাপন করি না, কোন কিছুই আয 
কেন না আমার মন ছিল অন্যত্র । আমার আশঙ্কা হইতে ল'!গুল 
অবস্থার যেটুকু উন্নতি হইয়াছিল, আমার পুনরায় গ্রেফতারেণ আঘা 
থাকিবে না। ঘটিলও তাহাই । কয়েকদিন আমাকে কারাগারে ২ 
সংক্ষিপ্ত দৈনিক বিধরণ দেওয়ার বাবস্থা হইল। ইহা অদ্ননক হা 
আসিত। ডাক্তার টেলিফোন যোগে ইহা! পুলিশের সদর অফিসে জ 
তাহারা আবার উহা কারাগারে পাঠাইয়া দিত। জেল কর্মচারী; 
ডাক্তারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কর্তৃপক্ষের ভাল লাগে নাই। ছুই 
অনিম্মমিত হইলেও আমি প্রত্যহ এই বিবর্ণ পাইয়াছি। তাহার 
বন্ধ করিয্ব! দেওয়! হইল। অথচ তথন কমলার অবস্থা ক্রমশঃ অবন 
যাইতেছিল। 


৬০৮ 





কারাগারে প্রত্যাবর্তন 


দুঃসংবাদ এবং সংবাদের জন্য প্রতীক্ষা দিবসকে অসহনীয় রূপে দীর্ঘ করিয়া 
তুলিত এবং রাত্রি অধিকতর অসহনীয় বলিয়া বোধ হইত। সময় যেন স্থির 
অথবা শন্বকের মত মন্থর গতি, একটি ঘণ্টা যেন আর একটি ঘণ্টার উপর 
ুঃস্বপ্নের দুর্বহ বোঝা । জীবনে কখনও আমি উহা এত তীব্র ভাবে অন্গুভব 
করি নাই। তখন আমি মনে ভাবিতাম যে বোস্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের 
পরেই মাস দুইয়ের মধ্যে আখি মুক্তি লাভ করিব। কিন্তু এই ছুই মাস অনস্তকাল 
বলিয়া মনে হইতে লাগিল । 

আমার পুনরায় গ্রেফতারের ঠিক এক মাস পরে একদিন একজন পুলিশ 
কর্মচারী আসিয়া আমার পত্ীর সহিত কিছু কাল সাক্ষাতের জন্য আমাকে 
কারাগার হইতে লইয়! গেলেন। দ্বামি শুনিলাম আমাকে সপ্তাহে দুইবার করিয়। 
তাহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে । এমন কি, সময় পর্য্যস্ত নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়। হইল। আমি চারিদিন অপেক্ষা করিলাম, কেহ আমাকে লইতে আসিল 
না; পঞ্চম, ষষ্ট, সপ্তম দিনও অতিবাহিত হইল। প্রতীক্ষা করিতে করিতে 
আমি ব্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তাহার অবস্থা পুনরায় সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
সংবাদ পাইলাম। আমাকে সপ্তাহে দুইবার তীহার সহিত দেখা করিতে লইয়া 
যাওয়া হইবে, এই কথা বলিয়া পরিহাস করিবার কি প্রয়োজন ছিল? 

অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসও অতিবাহিত হইল। এমন দীর্ঘতম ক্লেশকর ত্রিশটি 
দ্রিন জীবনে আমি আর কখনও অনুভব করি নাই। 

অনেক মধ্যস্থ্ের মারফতে আমাকে এরূপ পরামর্শ দেওয়া হইল যে যদি আমি 
প্রতিশ্ণতি দেই, এমন কি মৌখিক প্রতিশ্রতিও দেই যে আমার কারাদগুকাল 
প্যান্ত আমি রাজনীতি হইতে দূরে থাকিব তাহা হইলে কমলার শ্রখ্াধার জন্ত 
আমি মুক্তি পাইতে পারি। সে মুহূর্তে আমার চিন্তায় কোন রাজনীতি ছিল না," 
বিশেষতঃ এগার দিন বাহিরে থাকিয়া যে রাজনীতি আমি দেখিয়া! আসিয়াছি 
তাহাতেই আমার মন তিক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিব! আমার 
নিজের সংকল্পের প্রতি, উদ্দেশ্তের প্রতি, আমার সহকম্মীদের প্রতি, আমার নিজের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব? যাহাই ঘটুক না কেন ইহা! অসম্ভব সর্ত! ইহা 
' করার অর্থ নিজের সত্তার ভিত্তিকে মন্ান্তিক আঘাত করা, আমার মধ্যে যাহ! 
কিছু পবিভ্র বলিয়া আমি মনে করি, তাহারই অপমান করা। আমি শুনিলাম, 
কমলার অবস্থা দিনে দিনে মন্দ হইয়া পড়িতেছে। এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে 
তাহার শধ্যাপার্থে আমার অবস্থিতিও তাহাকে অনেকখানি সাস্বনা দিতে 
পারিত। আমার ব্যক্তিগত অহমিকা ও গৌরব-বুদ্ধিই বড়, না, তাহাকে সেবা! 
করিবার আকাঞ্া বড়? অমঙ্লের এই পূর্বাভাস আমার নিকট অত্যন্ত 
ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অন্ততঃ তখন আমি 
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এ ভাবে এই সমস্যার সম্মুধীন হই নাই। আমিজানিতাম আমি কোন সর্দে 
আবদ্ধ হইলে কমল! নিজেই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন এবং আমি যদি 
এরূপ কিছু করিতাম তাহা হইলে তিনি আহত হইতেন এবং তাহাতে তাহার 
অনিষ্টই হইত । 

অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে আমাকে পুনরায় তাহাকে দেখিতে নই 
যাওয়া হইল। প্রবল জরে তিনি মুচ্ছিতবৎ পড়িয়া মাছেন। তিনি ছাতক 
নিকটে রাখিবার জন্য ব্যাকুলতা! দেখাইলেন। কিন্তু তাহাকে ছাহি:. আমাকে 
জেলে ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তিনি মুখে সাহন আনিষ। আমার দিকে 
চাহিয়া! হাসলেন এবং আমাকে মস্তক অবনত করিতে ইঙ্গিত করিলেন । আমি 
সেরূপ করিলে তিনি কানে কানে কহিলেন, “গভর্মেন্টের শিকট তুমি প্রতিশ্রুতি 
দিবে? একি লব শুনিতেছি ? তুমি কিছুতেই উহা করিও ন11” 

আমার এগার দিন জেলের বাহিরে থাকার সমন্ন স্থির হইরাছিল ঘে, কমলা 
একটু স্থস্থ হইলেই তাহাকে কোন উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া চিকিত্সার বাবস্থা 

করা হইবে। তখন হইতে তাহার অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়ার জণ্ন আমরা 
অপেক্ষা করিতেছি, কিন্তু ভাল হওয়। ত দুরের কথা, ছয় সপ্তাহ পরে তাহার 
অবস্থ! অধিকতর মন্দ হইঘ়া পড়িল। এ ভাবে তাহার ক্রমাবনতি লক্ষ্য 
করা নিশ্ষল বিবেচনা ককিয়া, এই অবস্থাতেই তাহাকে ভাওয়ালী পাঠান স্থির 
হইল। 

তাহার ভাওয়ালী যাত্রার পূর্বাদিন আমাকে জেল হইতে লইয়া তাহার সহিত 
দেখা করিতে দেওয়া হইল। আমি তাহাকে আবার কবে দেখিতে পাইব। 
ভাবিয়া কুল পাইলাম না। তাহাকে কি আর দেখিতে পাইব ? কিন্তু সেদিন 
তাহাকে বেশ হাসিধুপী দেখিয়া আমি বহুদিন পর সন্োষধলাভ করিলাম । 

তিন সপ্তাহ পরে কমলার নিকটে থাকিবার জন্ত আমাকে আলমোড়! জেলে 
বদলি করা হইল। ভাওয়ালীর পথে বলিয়া আমি ও আমার রক্ষী পুলিশ 
কর্মচারী কয়েক ঘণ্টা সেখানে রহিলাম। কমলার অনেক উন্নতি হইয়াছে দৌখরা 
আমার বড় আনন্দ হইল, লঘু স্বদয়ে আমি আলঘোড়া যাত্রা করিলাম । তবে 
তাহার সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই গিরিশ্রেণী দেখিয়া আমার হৃদয় আনন পূর্ণ 
হইয়াছিল। 

পর্বতের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া আমার কত আনন্দ! আমাদের মোটর- 
গাড়ী সপিল পথে চলিয়াছে, প্রভাতের শীতল বাধু, পর পর উদ্ঘাটিত দৃশ্ঠরাি, 
কত মনোহর! আমরা উদ্দে উঠিতে লাগিলাম, পর্ববত-সঙ্কটের গভীরতা 
বাড়িতে লাগিল, শৃরঙ্গমালা মেঘের আড়ালে ঢাক! পড়িল। নব নব তরুলতা 
দেখিতে দেখিতে আমর। দেবদারু ও পাইনের রাজো আসিয়া! পড়িলাম । রাস্থার 
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বাক ঘুরিলেই অভিনব বিশাল গিরিশ্রেণী চক্ষুর থে উদ্ভাসিত হয় নিয় 
উপত্যকায় কলনাদিনী ক্ষুদ্র তটিনী। দেখিয়া আশা মিটে না, ষ্ধিত ঃ তে 
চারিদিকে চাহি, এইরূপে স্ৃতিসম্পুট ভবিয়া লইতে চাহি। যখন এই দৃশ্ঠ 
আমার চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাইবে, তখন ধেন স্থৃতি-পটে ইহা পুনরায় 
দেখিতে পাই। 

পর্ববতগাত্রে কুটারতরেণী__তাহা ঘিরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শম্তক্ষেত্র, কত পরিআমে 
পর্বতের গাত্রে এগুলি খুদিয়৷ বাহির করিতে হইয়াছে । দূর হইতে এগুলি 
অলিন্দের মত দেখায়, কখনও বা মনে হয়টদীর্ঘ মোপানাবলী গিরিগাত্র হইতে 
শীষে উঠিয়া গিয়াছে । জনবিরল বসতির মুষ্টিমেয় মানব প্রকৃতির নিকট হইতে 
অতি সামান্য শস্ত পাইবার জন্য কি অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছে! তাহাদের 
প্রয়োজনের পক্ষে যাহা পর্য্যাঞ্ত নহে, তাহাই পাইবার জন্য কত দীর্ঘকালব্যাগী 
অবিরত শ্রম ইহারা করিতেছে । পর্বতের পার্ে সমতলভূমির কধিত ক্ষেত্রগুলি, 
গারস্থা জীবনের আভাস বহিয়া আনে, তাহারই পারে, উদ্দে, কৃষ্ণ অরণ্যানীর 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন আশ্চধ্য রূপ ! 

দিবাভাগ অত্যন্ত আরামপ্রদ--বেল! বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্বতে পর্বতে 
জীবনের স্পন্দন জাগিল। দূরত্বের ব্যবধান যেন রহিল না, তাহাদের সহিত 
পরিচিত বন্ধুর ঘনিষ্ঠতা অন্থুভব করিতে লাগিলাম। কিন্ত দিবাবসানে তাহাদের 
এই প্রসন্ন মৃত্তির কি আমূল পরিবর্তন! “জগতের উপর দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে 
রজনীর যাত্রারস্তের” সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকের পর্বতমাঁল! শীতল গাম্তীধ্যে ভরিয়া 
উঠে, জীবন গুহার অতলে আত্মগৌপন করে, কেবল বন্তপ্রকৃতি আপনাতে 
আপনি সম্পূর্ণ। চন্ত্রালোকে অথবা তারকার যুছুভাতিতে পর্বতমালা, চরাচর 
পরিব্যাপ্ত ভীতি-মিশিত রহস্যময় বলিয়া মনে হয়; কঠিন বাস্তব বলিয়া যেন' 
নে হয় না, উপত্যকা হইতে উপত্যকায় বাতাস কী্িয়। ফেরে। একক পথিক 
জন্হীন পথে ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে, সে সর্বত্র দেখে আতঙ্কের ছায়া। এমন 
কি, বায়ুর শব্ধ উদ্ধত পরিহাসের মত মনে হয়। কখনও বা বায়ুহীন শব্বহীন 
নিষ্ষ“্প নিস্তন্ধতায় বক্ষ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কেবল টেলিগ্রাফের তার 
হইতে মুছু গুঞ্ঘনধ্বনি উঠিতে থাকে, তারাগুলি অধিকতর উজ্জল ও নিকটবর্তী 
বলিয়া মনে হয়। পর্বতমাল! নি্ষরুণ গান্তীধ্যে চাহিয়া থাকে, তাহার রহস্যের 
সম্মুথে মুখামুখি দাড়াইতে ভয় হয়। পাস্কালের মতই মনে হয়, “এই অসীম 
বিস্তারের অনন্ত নিস্তব্বতায় আমি ভীত।” সমতলক্ষেত্রে রজনী এত নিস্তব্ধ 
নহে; কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষীর শবে রজনীর নিস্তব্ধত। ভাঙ্গিয়া যায়। 

কিন্তু শীতরজনীর নিরানন্দ আবির্ভাব তখনও বহুদূরে, আমরা মোটরে 
আলমোড়ায় চলিয়াছি। আমাদের গন্তব্যস্থান নিকটবর্তী, এমন সময় পথের 
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মোড় ঘুরিতেই মেঘমুক্ত এক অপূর্ব দৃশ্ঠ উদঘাটিত হইল । আমি বিস্মিত আনন্দে 
চাহিয় দেখিলাম। তুষার-মৌলী হিমগিরির শূঙ্গরাজি, অরণ্যানীমণ্তিত পর্বরত- 
মালার উর্ধে সমুন্নত-শির ৷ যুগযুগাস্তের জ্ঞানগম্ভীর প্রশান্তি লইয়া ইহারা যেন 
বিশাল ভারতের শিয়রে সদাজাগ্রৎ প্রহরী । ইহাদের দেখিয়! হৃদয় ও মন জুড়াইল; 
সমতলক্ষেত্রে অগণিত পল্লী নগরের ক্ষুত্ব সংঘাত ও ষড়যন্ত্র লোভ ও মিথ্যা,_এই 
অনন্তের সম্মুখে তুচ্ছতম বলিয়! মনে হইতে লাগিল । 
আলমোড়ার ক্ষুদ্র জেলটি পর্ধতুগাত্রে অবস্থিত। একটি নবাবী ধরণের 
ব্যারাক আমাকে দেওয়া! হইল। একান্ন ফিট লঙ্কা সতর ফিট চওড়! কাচা 
ঘর, মেঝে অসমান, উই-এ খাওয়া ছাদ হইতে অনবরত কুটা ও ধুলি ঝরিয়া 
পড়ে। পনরটি জানালা, একটি দরজ। | এগুলিকে জানালা না বলিয়! দেওয়ালে 
বড় বড় শিক দ্রেওয়া ফাক বলাই সঙ্গত। অতএব নির্মল বাধুব অভাব নাই। 
শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্জে কতকগুলি ফাক চটের পর্দা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল । 
এই বিস্তীর্ণ স্থানে (ইহা দেরাছুন জেলের যে কোন ইয়ার্ড হইতে বড়) আমি 
নিষ্জন গরিমায় বাস করিতে লাগিলাম। এখানে আমি একা ছিলাম নী, বৃহ 
চড়াই পাখী ভাঙ্গা ছাদের ফাটলে বাঁসা বাধিয়াছিল। সময় সময় ভাসমান 
মেঘ মুক্ত অবকাশ দিদ্না আমান ঘরে আসিত-সিক্ত কুয়াসায় চারিদিক 
আচ্ছন্ন হইত। 
বৈকালে সাড়ে চারটার সময় নৈশ আহারের সহিত কড়া চা পান করিবার 

পর পীচটার সময় আমাকে তান্াবন্দী করা হইত। সকালবেলা সাতটায় 
দরজা খোলা হইত। আমি ব্যারাকে বসিয়া অথবা সংলগ্ন উঠানে বগি! বৌদ্ু 
পোহাইতাম। শ্রাচীরের উপর দিয়! এক মাইল বা অন্ুরূপ দূরবর্তী এক পর্বত 
দেখিতাম_-উর্ধে নীলাকাশ, বিক্ষিপ্ত মেঘমাল1 | মেঘগুলি ক্ষণে ক্ষণে নব নব 
রূপ গ্রহণ করিত, সেই বিবর্তনলীল! দেখিয়া আমি কখনও ক্লান্তিবোধ করিতাঃ 
না। আমি উহাদের মধ্যে নানাবিধ পশ্ত প্রাণী কল্পনা করিতাম। কখনও লা 
মেঘে মেঘ মিশিয়া মহাসমূদ্রের মত মনে হইত | কখনও উহাদের মধ্যে বিস্তীর্ণ 
বেলাভূমি দেখিতাম। অনিলান্দোলিত দেবদাকু কুঞ্চের মণ্মরে, সমুদ্রের দূরাগত 
ধ্বনি শুনিতাম। কোন কোন" মেঘখণ্ড নির্ভয়ে আমার নিকট আসিত। দূর 
হইতে যাহা। কঠিন পদ্দার্থ বলিয়া মূনে হইত, তাহাই তরল বাপ্পের মত আমাকে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। 

যদিও অপরিসর স্থান হইতে এখানে অধিকতর নিঃসঙ্গতা অনুভব করি, 
তথাপি ক্ষুদ্র সেল অপেক্ষা এই প্রশস্ত ব্যারাক অনেক ভাল। এমন কি বৃষ্টির 
সময়ও আমি যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারি। কিন্তু শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা 
নিরানন্দ্দায়ক হইয়া উঠিল) শীত যখন শূন্য ডিগ্রীর কাছাকাছি, তখন নির্ল- 


৬১২ 


কারাগারে প্রত্যাবর্তন 


বায়ুর জন্য বা বাহিরে যাইবার কোন আগ্রহ হয় না। কিন্তু নববর্ষের প্রারস্তে 
তুষারপাত হইল নীরস কারাগারের চারিদিকও সৌনর্যে ভরিয়া উঠিল দেখিয়া 
আনন্দিত হইলাম। বিশেষ ভাবে জেলের বাহিরে দেবদীর-শ্রেণীর তুষারমপ্ডিত 
দেহ কি সুন্দর শোভাময় ! 

কমলার অনিশ্চিত অবস্থার জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। মন্দ সংবাদ 
পাইলেই আমি বিচলিত হইতাম; কিন্তু হিমালয়ের শীতল বাতাসে দেহ মন 
্নিগ্ধ ও শান্ত হইয়া উঠিল, আমি পুনরায় আমার চিরাত্যন্তসুযৃপ্তি ভোগ করিতে 
লাগিলাম। নিদ্রিত হইবার অব্যবহিত পূর্বের কতদিন বিশ্মিত হইয়া! ভাবিয়াছি 
কি রহস্যময় এই নিদ্রা! কেন এই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়? যদি আমার এই 
শিল্রা না ভাঙ্গে ] 

এই কালে কারাগার হইতে তি তীব্র আকাজ্ষা অনুভব করিতে 

লাগিলাম। বোম্বাই কংগ্রেস শেষ হইয়াছে) নভেম্বর আসিয়া চলিয়া ,গেল। 

বাবস্থা-পরিষদের নির্বাচনের উত্তেজনাও শেষ হইয়াছে । আমি অনিতিবিলঙ্ষে 
কারামুক্তির প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম। 

একদিন থ! আবছুল গফুর খাঁর গ্রেপ্তার ও কারামুক্তির অপ্রত্যাশিত সংবাদ 
আসিল এবং অল্প কয়েক দিনের জন্য ভারতে আগত সুভাষ বস্থুর উপর অতি 
আশ্চর্য্য নিষেধাজ্ঞার খবরও পাইলাম। এই আদেশের মধ্যে মনুযত্ধ ও স্থবিবেচনা 
বলিয়া কিছু ছিল ন| | যিনি তাহার দেশের জনসজ্ঞের শ্রন্ধাভাজন, খিনি নিজের 
রে সত্বেও মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতাকে দেখিতে আসিয়াও দেখিতে পাইলেন 

, তাহার উপনূই এপ নিষোধাজ্ঞ| প্রদত্ত হইল। ইহাই যদি গভর্ণমেন্টের 
মনোভাব হয়, তাহা হইলে আমার শীদ্র কারামুক্তির কোন আশাই নাই। পরে. 
মরকারী ঘোষণায় তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। 

আমার আলমোড! জেলে আসিবার একমান পর আমাকে ভাওয়ালীতে 
লইয়। গিয়া কমলার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইল তাহার পর হইতে 
তিন সপ্তাহ পর পর তাহার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভারত-সচিব 
স্তর স্তামুয়েল হোর পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন বে, আমাকে আমার স্ত্রীর সহিত সপ্তাহে 
একবার কি দুইবার দেখা করিতে দেওয়া! হয়। তিনি যদি বলিতেন, মাসে ছুই 
বার কি একবার, তাহা হইলেই তিনি অধিকতর সত্য বলিতেন। আলমোড়ায় 
সাড়ে তিন মাসের মধ্যে তাহার সহিত আমার মাত্র পাচবার দেখা হইয়াছে। 
আমি অভিযোগ করিবার জন্য এই কথা উল্লেখ করিতেছি না; কেন না, কমলার 
মহিত সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা দিয়া গভর্ণমেন্ট আমার প্রতি অনন্যসাধার্ণ 
সথধিবেচনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । এজন্য আমি তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাহার 
মহিত এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের স্থযোগ আমার পক্ষে দুর্লভ সৌভাগ্য, সম্ভবতঃ 


৬১৩ 


জওহরলাল নেহর 


তাহার পক্ষেও। আমাদের সাক্ষাতের দিন ডাক্তারের! তাহাদের বাধাধর! নিয়ম 
স্থগিত বাখিতেন এবং আমি অনেকক্ষণ তীহার সহিত আলাপের স্থৃবিধা 
পাইতাম। আমরা পরস্পরের গাঢ় সান্সিধ্য অষ্টভব করিতাম, তাহাকে ছাড়িয়া 
যাইবার সময় বেদন| অন্থভব করিতাম। আমাদের মিলন যেন বিচ্ছিন্ন হইবার 
জন্যই । তখন আমার বেদনার সহিত মনে পড়িত, এমন দিন আসিবে যখন 
আমাদের আর সাক্ষাৎ হইবে না। 

আমার মাতা! সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পাবেন নাই বলিয়া চিকিংসার্থ 
বোম্বাই গিপ্নাছিলেন। শুনিলাম তাহার অবস্থার উন্নতি হইতেছে । জানুয়ারী 
মাসের মধ্যভাগে একদিন প্রভাতে তারযোগে এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ পাইয়া 
আহত হইলাম। তীহাকে পক্ষাঘাত রোগ আক্রমণ করিয়াছে। তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার বোম্বাই জেলে বদলী হওয়ার কথা ছিল। কিন্ত 
তাহার বস্থার্ একটু উন্নতি হওয়ায় আমাকে সেখানে পাঠান হইল না। 

জানুঘারী গিয্বা ফেব্রুয়ারী আদিল। বাতাসে বসন্ত আগমনের কানাকানি 
শুনিলাম। বুলবুল ও অন্যান্য পাখী আসিয়! পুনরায় কৃজন আরম্ভ করিল, ক্ষুত্র 
তৃণাঙ্কুরগুলি রহস্তের অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া! আশ্চধ্য পৃথিবীর দিকে 
নিনিমেষে চাহিতে লাগিল। রডোডেগু.ন গুক্ছ, পর্বতগাত্র শৌণিতাভ লোহিত 
বর্ণে রপ্রিত করিল এবং তরুরাজিতে নবপল্লৰ ফুটতে লাগিল। আমি বসিয়া 
বিয়া দিন গণি, কৰে আবার ভাওয়ালীতে যাইব | বিরহ, নিষ্ঠুরত| ও ব্যর্থতার 
পর জীবনে মহার্ঘ পুরষ্কার আনে, এই কথার মধ্যে কি সত্য আছে, আমি বিস্মিত 
হইয়। ভাবি। সম্ভবতঃ উহ! বাতীত পুরস্কারের যোগ্য মূল্য আমরা বুঝিতে 
পারিতাম না । চিন্তাকে স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্য যেমন দুঃখের প্রয়োজন আছে, 
কিন্তু হুঃখের আতিশঘ্য মস্তিষ্ষকে আচ্ছন্ন করিতে পারে। কারাগারে মানুষকে 
আত্মবিশ্লেঘণে প্রবৃত্ত করে । আমি কারাগারের দীর্ঘ বর্ষপগ্তলিতে আপনীাতে 
আপনি সমাহিত হইতে বাধ্য হইয়াছি। স্বভাবতঃ আমার প্রকৃতি অন্ত ২ 
নহে, কিন্তু কারাজীবন কড়। কফি অথবা দেঁকো বিষের মত মান্্যকে অন্তমূী 
করিয়া তোলে । সময় সময় নিজেকে লইয়া কৌতুক করিবার জন্য আমি অধ্যাপক 
ম্যাকডুগালের পদ্ধতিতে অন্তমু অবস্থা পরিমাপ করিতাম এবং আমি দেখিয়া 
আশ্চর্ধ্যান্থিত হইতাম যে কত দ্রুত তাহার অবস্থাস্তর ঘটে । 


৬১৪ 


৬৭ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটনা 


“রজনীর ধাত্রাপথ উষার অরুণরাগে বঞ্চিত হয়, কিন্তু আমাদের জীবনের দিন 
আর ফিরিয়া আসে নাঁ। দুর দিলয়বেখায় চক্ষু ভরিয়া উঠে, কিন্তু বেদনার 
উৎ্প স্বদয়ের গভীর অতলে মমাহিত থাকে 1” 

লি তাই-পো। 
সংবাদপত্র হইতে বো্াই কংগ্রেসের বিবরণ জানিতে পারিলাম। ইহার 
রাজনীতি এবং কে কি করিলেন তাহা জানিবার জন্য আমার শ্বভাবতঃই, আগ্রহ 
ছিল। বিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠ সাহচধোর ফলে কংগ্রেসের সহিত আমার প্রাণগত 
যোগ অতি নিবিড। আমার বাক্তিত্বকে গ্রায় উহার মধোই বিমঙ্জন দিয়াছি। 
কোন পদ বা দায়িত্ব অপেক্ষা এই মহান প্রতিষ্টান এবং আমার সহ সহম্ পুরাতন 
সহকম্মী বন্ধুব সহিত স্সেহবন্ধন অধিকতর শক্তিশালী । কিন্তু ইহার বিবরণ পাঠ 
করিঘ। আমি উৎসাহ ব| উত্তেজনার কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। কয়েকটা 
উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ব্যতীত সমগ্র ব্যাপারটাই নিবানন্দ ও অবসাদজনক | আমার 
মনে হইল, আমি সেখানে থাকিলে কি করিতাম। নৃতন অবস্থা এবং আমার 
পারিপাখিক অবস্থায় আমার চিত্তে কি ভাবের উদয় হইত তাহা বলা কঠিন। 
জেলে বসিয়া নিজের মনকে জোর করিয়া কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য 
করা অত্যান্ত অযৌক্তিক ; কেন না এরূপ সিদ্ধান্তের এখন কোন প্রয়োজন নাই। 
মময় আপিলে আমাকে তত্কালীন মমস্তা গুলির সম্মুখীন হইয়। কর্তব্য স্থির করিতে 
হইবে। কি করিব, ভাহা পূর্ব হইতে কল্পনা করা নির্ব,দ্বিতা মাত্র। এমন কি, 
কোন কিছু ঠিক করার পূর্বেই আমার মনের মধ্যেও ভাবান্তর ঘটতে পারে। 

এই দুর হিমগিরির কোলে বসিয়া যতদূর সম্ভব আমি কংগ্রেসের ছুইটি 
বৈশিঠা লক্ষ্য করিলাম । এক গান্ধিজীর ব্যক্তিত্বের অমামান্য প্রভাব, অপর 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং শ্রীঘুক্ত আনের ক্ষীণ দুর্বল সাম্প্রদায়িক গ্রতিবাদ। 
যাহার! ভারতীয় জনসাধারণ ও মধ্যশ্রেণীর মানসিক গতি-গ্রকৃতি অবগত আছেন, 
গাদ্ধিজীর ভারতবর্ষের উপর এই অতুলনীয় প্রভাব দেখিয়া তাহারা নিশ্চয়ই 
বিস্মিত হইবেন না । সরকারী কর্মচারীরা এবং কোন কোন রাজনৈতিক কল্পনা 
কট্রুন এবং ভাবিয়া আনন্দিত হন যে বাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধিজীর খেলা শেষ হইয়া 
গিয়াছে, অন্ততঃপক্ষে তাহীর প্রভাব বল পরিমাণে হ্বাম হইয়াছে । কিন্ত তিনি 
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যখন পুরাতন কর্ধশক্তি ও গ্রভাব লইদ্লা পুনরায় আবিভূ্তি হন, তখন তাহারা 
এই দৃশ্ঠমান পরিবর্তনের নৃতন কারণ খুঁজিতে আরম্ভ করেন । তিনি বে কংগ্রেস 
ও দেশের উপর প্রভা বিস্তার করিয়াছেন তাহার কারণ তাহার কোন বিশেষ 
মত নহে (সাধারণতঃ অবশ্য এক্ুপই ধরিয়া লওয়! হইম্বা থাকে )| তাহা তাহার 
অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের জন্য । 'ফ্্াক্তিত্বের প্রভাব সর্ব দেশেই বিদ্যমান, তবে 
অনান্য দেশ অপেক্ষা ভারতেই ইহার প্রভাব সমধিক দৃষ্ট হয়। 

তীহার কংগ্রেস হইতে অবপর গ্রহণ এই অধিবেশনের এক উল্লেখঘোগ্য 
ঘটনা । বাহতঃ ইহা দ্বারা কংগ্রেপী আন্দোলনের ইতিহাসের এক মহান অধ্যায়ের 
পরিসমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু মূলতঃ ইহা তত বৃহ ব্যাপার নহে। কেন না তিনি 
ইচ্ছা করিলেও এই নেতৃত্বের আনন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। তাহার 
এই প্রতিষ্টা কোন পদগৌরব বাঁ অন্য কোন প্রকার যোগাযোগের উপর নির্ভর 
করে না। অগ্যকার কংগ্রেসে পৃর্তের মতই তীহা'রই মতবাদ প্রতিবিদ্বিত। 
কংগ্রেস যদি তাহার নির্দিষ্ট পথ হইতে সরিয়াও যায় তাহা হইলেও গাদ্ধিজীর 
প্রভাব কংগ্রেম ও দেশের উপর বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকিবে । এই ভার ও 
দায়িত্ব হইতে তিনি নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন না। ভারতে প্রচলিত 
অধস্থ। হইতে উদ্দেগ্তগুলির দিক দিয়া বিচার করিলে তীহার ব্যক্তিত্ব থে কোন 
ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং তাহা ভুলিবার উপায় নাই। 

বর্তমানে কংগ্রেস যাহাতে বিব্রত না হয় এই জন্যই তিনি উহা হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনপ্রকার প্রত্যক্ষ উপায় 
অবলম্বনের চিন্তা করিয্বাছেন যাহার ফলে গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইবে। ইহাকো তিনি কংগ্রেসের মধ্য দিয়! পরিচালন! করিতে চাহেন না। 

দেশের শীসনতন্ত্ নির্ণয়ের জন্য কংগ্রেস গণপরিষদের আদর্শ গ্রহণ করায় আমি 
আনন্দিত হইলাম । আমার মনে হ্য় সমস্ত! সমাধানের অন্য কোন পথ নাই এব, 
আমার বিশ্বাস, কোন না কোন্‌ সময়ে এরূপ পরিষদ আহ্বান করিতে হই. 
যদি কোন বিপ্লব মাকলালাভ করে, মে স্বতন্ত্র কথা, অন্যথ| ব্রিটশ গভর্ণমেন্টের 
সম্মতি ব্যতীত ইহা অবশ্য হইতে পাবে না এবং ইহাও স্পষ্ট থে, বর্তম'ন অবস্থায় 
এইবপ সম্মতি পাওয়া যাইবে না । অতএব প্রক্কুত পরিষদ আহ্বান করিতে হইলে 
দেশের মধ্যে প্রকৃত শক্তির উদ্বোধন হওয়া আবশ্যক। ইহার অর্থ এই দীডায় যে, 
উহ! বাতীত রাজনৈতিক সমস্তাগুলিরও সমাধান হইবে না । কোন কোন কংগ্রেস 
নেত| গণপরিষদের আদর্শ গ্রহণ করিলেও উহাকে পুরাতন ছাঁচের এক বৃহৎ 
সর্বদল-সম্মিলনীতে নামাইয়া আনিবার চেষ্ট! করিয়াছেন। এই বাবস্থা নিল 
হইতে বাধ্য । কেন না স্বয়ং নির্ববাচিত সেই পুরাতন ব্যক্তিরা আপিয়া মিলিত 
হইবেন এবং কিছুতেই একমত হইবেন নী। গণপরিষদের মন্বকথা এই যে উহা 
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ব্যাপকভাবে গণগাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে এবং গণসাধারণ হইতে উহা 
প্রেরণী এবং শক্তি সংগ্রহ করিবে । এইরূপ সম্মেলন সোজান্জি প্রর্কত সমন্তা- 
গুলির সম্মুখীন হইতে পারিবে এবং পূর্বের মত সাম্প্রদায়িক বাঁ অন্ত কোনপ্রকার 
বাধা রাস্তায় থাকিবে না। 

এই প্রস্তাবে সিমলা ও লগুনে অত্যন্ত বেীলোনীপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
গেন। আধা সরকারীভাবে জানাইয়! দেওয়! হইল যে গভর্ণমেণ্টের ইহাতে কোন 
আপত্তি নাই; তাহারা মুরুব্বির মত ইহা! অন্ুমোদনও করিলেন। কেন না 
তাহাদের আশ ছিল যে পুরাতন ধরণের সর্ধদল-সম্মিলনীর মত ইহা ব্যর্থ হইবেই 
এবং তাহাতে তাহাদেরই শক্তি বাড়িবে। পরে অবশ্য তাহারা এই প্রস্তাবের বিপদ- 
সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত জোরের সহিত ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন 

বোম্বাই কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচন আসিল। 
কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক কাধাপ্রণালীর প্রতি আমার নিরুৎসাহ সত্বেও আমি 
কৌতুহলী হইয়! উঠিলাম এবং কংগ্রেসপ্রার্থীদের সাফলা কামনা করিতে 
লাগিলাম, অথবা! আরও সত্য. করিয়া বলিলে বলিতে হর আমি তাহাদের 
বিবোধীদের পরাজয় গ্রত্যাশা করিতে লাগিলাম। এই সকল বিরোধীদের 
মধ্যে ভাগ্যান্বেধী সাম্প্ররায়িকতাঁবাদী ও বিশ্বাঘাতক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর 
লোক ছিল এবং ইহারা গভর্ণমেণ্টের দমননীতি দৃটতার সহিত সমর্থন 
করিয়াছে । ইহাদের অধিকাংশই যে পরাজিত হইবে সে সম্বন্ধে অণুমাত্রও 
সন্দেহ ছিল না। রিস্ ছুঙাগাক্রমে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা মূল লক্ষ্য ছুনিবীক্ষা 
করিয়! তুলিয়াছিল এবং তাহাদের অনেকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির স্তবিস্তৃত 


পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়াছিল। ইহা সত্বেও কংগ্রেদ আশ্চর্য সাফল্যলাভ করিল 


এবং আমি দেখিয়া সখী হইলাম যে বহু অবাঞ্চনীয় ব্যক্তি ব্যবস্থা-পরিষদে 
গ্রবেশ করিতে পারিল না। 

তথাকথিত কংগ্রেস জাতীয়দলের মনোভাব আমার নিকট অতিমাত্রায় 
শোচনীয় মনে হইল, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতি তাহাদের তীত্র বিরোধিতার 
অর্থ বুঝা! যায়, কিন্তু তাহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধির আশায় অতিমাত্রায় 
সাম্প্রদায়িক গ্রহিানগ্রলির মহিত মিলিত হইলেন। এমন কি, ভারতে 
রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়! সর্ধবাবিক প্রতিক্রিয়াপস্থী সনাতনীদের সভিত, 
এবং সেই সঙ্গে বু নিন্দিতচরিত্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াপন্থীর সহিত একত্র 
মিলিত হইলেন । বাঙ্গলাদেশে অবশ্ন কতকগুলি বিশেষ কারণে একটা শক্তিশালী 
কংগ্রেদী দলের সমর্থন তাহারা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ছাড়া তাহাদের মধ্যে 
অনেকে সকল দিক দিয়াই কংগ্রে-বিরোধী ছিলেন। এমন কি, অনেকেই 
ছিলেন খ্যাতনামা! কংগ্রেস-বিদ্বেষী। এই সকল বিরুদ্ধ-শক্তি এবং জমিদার.ও 
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লিবারেলগণের এবং স্রকারী কর্্চারিগণের বিরুদ্ধতা সত্বেও কংগ্রেসপ্রার্থীরা 
অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন । 

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মনৌভাব অভ্ভৃতপূর্ব, তথাপি 
অবস্থা বিবেচনায় ইহার অতি অল্প ইতরবিশেষই হইতে পারিত। ইহা তাহাদের 
অতীতের নিরপেক্ষ ছূর্বলনীতির অবশ্বস্তাবী ফল। স্থচনাতেই আশু পরিণাম 
গ্রাহ্থ না করিয়া দৃঢ়তার সহিত কন্মপন্থা নির্বাচন করিয়া লইলে তাহা অধিকতর 
মর্ধযাদাস্চক এবং নিভূল হইতে পারিত। কিন্তু কংগ্রেস উহা! করিতে অনিচ্ছুক 
হওয়ায় বর্তমান সিদ্ধান্ত বাতীত অন্ত কোন পথ তীহারা দেখিতে পাইলেন না। 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং উহা মানিয়া লওয়া অসম্ভব; 
কেন না ঘতদিন উহ! বিদ্যমান থাকিবে ততদিন কোন স্বাধীনতাই সম্ভবপর নহে । 
ইহার কারণ ইহা নহে যে মুসলমানদিগকে অনেক বেশী দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ 
তাহারা.যাহী চাহিয়াছিলেন, ভিন্ন প্রকার উপায়েও তাহা দেওয়া যাইতে পারিত । 
কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ধকে কতকগুলি স্বতন্ত্রভাগে বিভক্ত 
করিয়৷ ফেলিলেন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভারসাম্য রক্ষা করিবে এবং একে অন্যের 
প্রভাব হ্রাস করিবে, যাহাতে বৈদেশিক ব্রিটিশ প্রনিনিপিগণই সর্বস্ব হইয়া 
থাকিতে পারেন। ইহাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতি নিভরত। অনিবাধ্য | 

বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে ক্ষুদ্র ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে অধিক সংখ্যক আসন 
দিয়া হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার, করা হইয়াছিল। এই প্রকার বাটোয়ারা 
অথবা গিদ্ধান্ত অথবা ইহীকে যাহাই বলা হউক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে তিক্ত 
ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইবেই এবং ইহা জোর করিয়া চাপাইয়া। দেওয়! যাইতেও পারে 
অথবা রাজনৈতিক 'কারণে সাময়িকভাবে লোকে ইহা সহাও করিতে পারে, 
কিন্ত ইহার মধ নিয়ত সংঘর্ষের সম্ভাবনা বিছ্যমান। ব্যক্তিগতভাবে আমি 
মনে করি ইহার অন্তনিহিত অন্যারই ইহার একটা অনুকূল দিক, কেন ন| এন 
অন্যায় কোন কিছুর স্থায়ী ভিত্তি হইতে পারে না। 

জাতীয়দল এবং তদপেক্ষাও অধিকভাবে হিন্দু মহাসভা ও অন্থান্য সাম্গ্রাদায়িক 
প্রতিষ্ঠানগুলি স্বভাবতঃই এই বুলপ্রয়োগে কুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তাহাদের 
সমালোচনার প্রকৃত ভিত্তি বুটিশ গভর্ণমেণ্টের মতবাদের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
এবং উহার সমর্থকগণও উহাকেই ভিভিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার 
ফল হইল এই যে তাহারা এমন এক আশ্চধ্য কম্ধমনীতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন 
যাহা গভর্ণমেন্টের পক্ষে অতান্ত সন্তোষের বিষয় । কাটোয়ারা লইয়া অতিমাত্রায় 
মাতামাতির ফলে অন্যান্য গুরুতর ব্যাপারে তাহাদের বিরুদ্ধতা মন্দীভূত হইল 
এবং তাহারা আশা করিতে লীগিলেন যে উৎকোচ দিয়! অথবা তোষামোদ 
করি! গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাহাদের অনুকূলে বীটোয়ারা পরিবর্তন করিতে সক্ষম 
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হইবেন। এইপথে হিন্দু মহাসভা সকলের চেয়ে অধিক অগ্রসর হইলেন। কিন্ত 
একথা তাহাদের মনে হইল না যে ইহা কেবল অপমানজনক অবস্থা নহে, 
পরন্ ইহার ফলে কাটোয়ারার পরিবর্ভন অধিকতর কঠিন হইয়া উঠ্িবে, কেন না 
ইহাতে কেবলমাত্র মুসলমানেরা! অধিকতর বিরক্ত হইবে এবং আরও দূরে 
সরিয়া যাইবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষে জাতীয়তাবাদের চিত্ত জয় করা 
অমস্তব--ব্যবধান অতি বৃহৎ এবং বিপরীত স্বার্থের সংঘাতও স্পষ্ট, অতি ঙ্ধীর্ণ 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ব্যাপারেও তাহাদের পক্ষে হিন্দু এবং মুনলমান সাম্শ্রদায়িকতা- 
বাদীদিগকে সমানভাবে সন্ত করা অসভ্ভব। একটাকে বাছিয়াই লইতে হইবে 
এবং তাহাদের দিক হইতে তীহারা মুলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদিগকে সন্ত 
করিয়! ঠিকই করিয়াছেন। মুষ্টমেয় হিন্দু সাশ্্রদা্িকতাবাদীকে দলে টানিবার 
জন্য তীহারা কি এই সুনির্দিষ্ট লাভজনক নীতি ত্যাগ করিবেন এবং 
মুসলমানদিগের মনে ব্যথা দিবেন? 

সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রসর এবং 
তাহারাই বিশেষভাবে জাতীয় স্বাধীনতার দাবী করিয়া থাকে । এই ঘটনাই 
তাহাদিগকে অনুগ্রহ না করিবার প্রধীন কারণ, কেন না ছোটখাট" সাম্প্রদায়িক 
অন্থগ্রহ ( ছোটখাট ছাড় উহ আর কিছুই হইতে পাবে না) দ্বারা 
রাজনৈতিক বিরোধিভার কোন ইতর বিশেষ হইবে না। তবে এ সকল অনুগ্রহ 
দ্বারা মুপলমানদিগের মনোভাবের সাময়িক পরিবর্তন হইতে পারে মাত্র । 

বাবস্থা-পরিষদের নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম কন্ফারেম্স এই 
ছুই 'মভিনাত্রার প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে যে সকল 
লোক আছেন তাহাদের স্বন্ধপ প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহাদের প্রার্থী 
এবং সমর্ধকগণ বড় জমিদার অথবা ধনী মহাজনশ্রেণীর। আধুনিক খণ- 
লাঘব বিলগুলির তীব্র বিরোধিতা করিয়া! মহাসভ] যহাজনশ্রেণীর প্রতি তাহাদের 
অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন। হিন্দুসমাজের উপরের গুরের এক সামান্য অংশ 
লইয়া হিন্দু মহাসভী। গঠিত এবং উহারই আর এক অংশ কতকগুলি বৃত্তিজীবী 
ব্ক্তিসহ লিবাবেল দল নামে পরিচিত | হিন্দুদের মধ্যে নিন্ন-মধ্যশ্রেণী বাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে সচেতন বলিয়া উহাদের গুরুত্ব অধিক নহে। কলকারখানার 
মালিকেরাও ইহাদের মধা হইতে নিজেদের স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। কেন 

না উদীরমান কলকারখানার দাবীর সহিত অর্জ-সামস্ততান্ত্রিক বাবস্থার স্বার্থের 
বিঃ রহিয়াছে । কলকারখানার মালিকেরা প্রত্াক্ষ সংঘর্ম অথবা অন্য 
কোনপ্রকার বিপজ্জনক উপায় গ্রহণ করিতে সাহন পান না, তাহারা জাতীয়তা- 
বাদ এবং গভর্ণমেন্ট উভয়ের সহিত সঞ্ভাব রাখিতে চেষ্টা করেন। তাহারা 
মডারেট অথবা সাম্প্রদায়িক দলগুলির প্রতিও বড় বেশী আগ্রহশীল নহেন। 
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জওহরল।ল নেহরু 


কলকারখানার উন্নতি এবং মোটা রকমের লাভ এই উদ্দেস্েই তাহারা 
পরিচালিত হন। 

মুসলমানদের মধ্যে নিন ও মধ্যশেণীতে এখনও জাগরণ আসে নাই এবং 
শিল্পবাণিজোও তাহার! পশ্চাংপদ। এই কারণেই আমর! দেখিতে পাই, অতি- 
মাত্রায় শরতিক্রিঘাপন্থী সামন্ততান্ত্রিক এবং পেক্সনভোগী সরকারী বর্খচারীর' 
তাহাদের সাশ্প্রদীয়িক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত করেন এবং সম্প্রদায়ের উপর 
অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন। মুস্লিম কনফারেন্দ একদল 
নাইট, তৃতপূর্ব মন্ত্রী এবং জমিদার লইয়া গঠিত, তথাপি আমার বিবেচনায় 
মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু জনসাধারণের অপেক্ষাও অধিকতর প্রনথপ্ত 
শক্তি রহিয়াছে, কেন না সামাজিক ব্যাপারে তাহাদের কতকগুলি স্বাধীনতা 
আছে এবং ইহারা যদি একবার চলিতে সুরু করে, তাহা হইলে তাহারা 
সমাজতান্ত্রিক পথে অধিকতর দ্রুত অগ্রপর হইবে। কিন্তু বর্ধমানে মুলমান 
বুদ্ধিজীবীরা কি মানসিক কি দৈহিক উভয় দিকেই পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইয়া আছেন, 
ইহাদের মধ্যে কোন গভীর চাঞ্চল্য নাই, ইহার! পুরাতন মুরুব্বীদের প্রশ্ন 
করিতেও সাহস পান না। 

রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রগামী বুহৎ দল কংগ্রেসের নেতৃমগুলীও, 
জনদাধারণের অবস্থার অন্থুপাতে প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিক সাবধান । 
তাহার! জনপাধাববখের সমর্থন চাহেন, কিন্তু কদীচিৎ তাহাদের মতামতের উপর 
নির্ভর করেন, অথবা! তাহাদের অভাঁবঅভিযোগ অনুসন্ধান করেন। বাবস্থা- 
পরিবদের নির্বাচনের পূর্বে তাহারা অ-কংগ্রেপী মডারেটদ্রিগকে দলে টানবার 
জন্য কার্ধ্যপদ্ধতি যধ্ধসম্তব ন্রম করিবার চেষ্ট) করিলেন। এমন কি, মন্দির- 
প্রবেশ বিলের মত ব্যাপারেও তাহাদের মধ্যে নানারূপ মত দেখা গেল, 
মাদ্রাজের গোড়া সনানীদদেপ মন ভিজাইবার জন্য আশ্বাস দেওয়া হইল। সরল 
নিভীক এবং আক্রমণশীল কন্মপদ্ধতি উপস্থিত করিলে, দেশে অধিকতর উদ 
দেখা যাইত এবং জনসাধারণের রাঙ্গনহিক শিক্ষারও সহায়তা হইত। কিন্ত 
কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেটি কাধ্যপঞ্ধতি গ্রহণ করার ফলে, রাঙ্গনৈতিক 
ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ গুলির সহিত, ব্যবস্থা-পরিষদে কয়েকটি 
ভোটের আশায়, নানাভাবে আপোষর্ফা করিতে হইবে এবং তাহার ফলে 
জনসাধারণ ও কংগ্রেসের নেতৃমগ্ডলীর মধ্যে ব্যবধান আরও প্রশস্ত হইবে। 
চমৎকার বক্তৃতা হইবে, পার্লামেটি আদবকায়দায় অন্থকরণ চলিবে,_মাঝে 
মাঝে গভর্ণমেন্ট পরাজিত হইবেন-_-এবং অতীতের মতই এই সকল পরাজয় 
গভর্ণমেন্ট অন্পিগ্ন চিন্তে উপেক্ষা করিবেন । 

যখন কংগ্রেদ আইনসভাগুলি বঙ্জন কৰিগ়াছিল, সেই কয় ব্নর সরকার- 


৬২০ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটন! 


পক্ষের লোকেরা আমাদের 'প্রা়ই শুনাইয়াছেন যে, ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক 
আইনমভাগুলি জনঙাধারণের থার্থ গ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং এইখানেই 
জনমত প্রতিফলিত হয়। কিন্ত যখন অগ্রগামী দল গিয়া ব্বস্থাপরিষদে প্রভাব 
বিস্তার করিলেন তখন সরকারী মতেরও পরিবর্তন হইল। যখনই নির্বাচনে 
কংগ্রেসের মাফল্যের কথা উঠে, তখনই অপর পক্ষ বলেন নির্বাচকমণ্ডলীর 
সংখ্যা অতিশয় কম-৩২কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৩গ্লক্ষ ভোটার। যে 
কোটি কোটি লোকের ভোটাধিকার নাই, তাহারা সরকারপক্ষের মতে একযোগে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিল! থাকে । সহজেই ইহার প্রতিকার হইতে 
পাবে। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীদের ভোটাধিকার দ্রিলেই অন্ততঃ আমরা এ সকল 
লোকের চিন্তাধারা বুঝিতে পারিব। 

ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই শাসন-সংস্কার সম্বন্থে জয়েন্ট 
পালামেট্টি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল । ইহার বহুবিধ ও ব্যাপক 
সমালোচনার মধ্যে একটি ত্রুটি বারঘ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখান হইতে'লাগিল 
যে, ভারতবাদীর প্রতি “সন্দেহ” ও “অবিশ্বাস” লইয়! ইহা রচিত হইয়াছে। 
আমাদের জাতীয় ও সামাজিক সমস্তার দিক হইতে দেখিলে এ মন্তব্য 
অত্যন্ত বিন্ময়কর। আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও ব্রিটিশ সামাজাবাদের স্বার্থের 
মধ্যে কি মন্্পত কোন বিরোধ নাই? মুখ্য প্রশ্ন হইল যে কোন্টা টিকিবে? 
সাম্রাজানীতি চালাইবার জন্যই কি আমর! স্বাধীনতা চাহিতেছি? অন্ততঃ 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এবূপই ধারণ।; তাহাদের মতে ব্রিটিশ-নীতির প্রয়োজনের 
সহিত সামগ্ছস্য রাখিয়া আমর যতর্দিন মন্ভাবে স্বায়ত্ত-শাসনে আমাদের যোগ্যতা 
প্রমাণের চেষ্টা করিব, ততদ্রিন “রক্ষাকবচ"্গুলি ব্যবহার করা হইবে না। 
যদি ব্রিটিশ-নীতিই ভারতে চলিতে থাকে, তাহা হইলে শাসন-রশ্মি আমাদের 
হাতে আনিবার জন্ত এত চীতৎ্কারের আবশ্বাক কি? 

এক ভারতীয় বাণিজ্য* ব্যতীত, ওট্টাওয়া চুঁ এতে ইত্লগ্ডের বিশেষ 

আধিক লাভ হয় নাই, ইহা সর্বজনবিদিত । ভারতীয় রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ীদের 
মতে, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষতি সাধন করিয়া ইহা দ্বারা ভারতে ত্রিটিশ- 
বাণিজ্োর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । কিন্তু উপনিবেশ গুরিতে__বিশেষভাবে কানাডা 
ও টিবি "অবস্থা হইয়াছে বিপরীত। তাহার! 9 সহিত দর- 

* ভারতীয় বাণিজোর কথা উল্লেখ করিয়া তার উইলিয়ম কারী ব বলেন, ওটাও চুক্তির ফলে 
ব্রিটেন হুনিশ্চিত স্থবিধা গাইয়াছে।--১৯৩৪-এর ৫ই ডিসেম্বর লণ্তনে পি এগ ও জাহাজ 
কোম্পানীর মভায় স্তর উইলিয়ম সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন । 
" + দিলগুন ইকনমিষ্ট (জুন, ১৯৩৪) বলিতেছেন, “ওটাওয়। বৈঠক মার্ঘক হইতে পারিত 
যদি ইহা দ্বার! সাজাজ্যের অন্তরা ণিজ্য বৃদ্ধি পাইত অথচ অবশিষ্ট জগতের সহিত সাআাজোর বাণিজ্য 


৬২১ 


জওহরলাল নেহরু 


কথাকথি কবিয়া ব্রিটেন অপেক্ষা অনেক বেনী হুিধা আদায় করিয়া লইয়া 

ইহা সন্থেও তাহাব। ওষ্টা ওমা চুক্ষিব বন্ধন হইতে সই রিবা ছে 
 ক্ষকিতেছে ; ফেন না! তাহাবা নিজেদের শিকল্পধানিজের উনি ট 
স্বাধীনভাবে আবন্তান্ত দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে চা্ে। * বা 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশানী লিবারেল দল, যাহার শীন্ইই গভ্লদেন্টের ভা নি 
. শন্ধপ সন্ধাবন। আছ্ছে, তাহার? ওটাও চুক্তির অবসান করিতে রা 
অষ্ট্রেলিয়া €টাওনাহ কইকজিত ব্যাখ্যা করি) কোন কোন প্রেমী কার্প, 

০, 2 খাদ উপর ওন্ধ বৃদ্ধি কু! হইয়াছে | ইহার ফলে টা [পাম 
৭. ফলগয়ালায়! বিষম ভুদ্ধ হইয়াছেন এবং ইহাতে উটাওয়া চকি 
.. খলিয়া নিন্দা করিতেছেন। ইহার প্রতিবাদ ও প্রতিশোর লইবার 
. শাঙ্গাশাযারে আ্্রেলিযান পণ্য বয়কটের আন্দোলন আর্ত হইযাছে। 
 জীতিপ্ররর্শনে অধ্রেলিয় যোটেই বিচলিত হয় নাই বরং তাহারাও প্র 


টা ৃ ৃ ূ 1 শপ 
 আক্রযণের গর প্রত হইয়াছে। 2 
হাস লা হইত 1, কার্যত: ই? দ্বারা সাহ্াজোর আভান্তবীণ বাণিগ্রা কিছু বাড়িলেও, সামাচে 


সন্্মাট বাণিঙ্গা তাস হইয়াছে | এবং এই পরিবহনে গ্রেট ব্রিটেন অপেক্ষা উপনিবেশগুলি 
সুবিধা হইয়াছে বেদী । সাত্রাঙ্গ হইতে আমাদের আমদানী ১৯৩১ সালে ২৪কোটি গ*লক্ষ পাট 
হইতে ১৯৩৩ সাজে ২৪কোটি »*লক্ষ পাউণ্ডে দীড়াইয়াছে, কিন্তু আমাদের রপ্তানি ১৭ কে 
৬লক্ষ পাউগড হইতে ১৬কাটি ৩এলক্ষ পাউণে আলিয়া দড়াইয়াছে | ১৯২৭ এবং ৩৩এ 
মধ্যে সামাজো আমাদের রপ্তানীর পরিমাণ শতকর] ৫০৯ ভাগ কমিঘ্নাছে, কিন্তু সামাজা হইত 
আমাদেন্ ঈমামদানী মাত্র ৩২ ৯ ভাগ কমিয়াছে। অন্ান্ধ বৈদেশিক রাষ্ট্রে আমাদের রপ্তানী ত 
বেশী কমে নাই, তবে এ সকল -দশ হইতে আমদানী বহুল পরিমাণে কাস পাইয়াছে। 

* মেলবোর্ন 'এজ ওটা ওয়া চুক্টি পহন্দ করেন না। ইহার মতে এ চুক্তি “সরবদ|ই বিবি 
কারণ এবং ক্রমেই বুমা যাইতেছে যে উহ! এক প্রকাণ্ড ভুল 1” €১৯৩৪, ১৯শে অন ৭ 
সাপ্তাহিক মাঝেষ্টার গাডিয়ান হইতে উদ্ধত 1) 

1 এমন কি কানাডার বন্ধমান রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী মিং বেনেট পঞ্জন্ত বাণিজ পারে 
ব্রিটিশ গভরমেণ্টের পথে কন্ট কঙ্গরূপ । এখন তিনি "নিউডিলের” কথ! বলিতেছেন এবং অতি 
আশ্চর্যারূপে ম্বমত প্রকাশ করিয়াছেন । মিঃ লিট 'ভনভ, স্তর ষ্ট্যাফোর্ডু ক্রিপস এবং মিঃ জন 
্রাচির ভয়াবহ প্রভাবের ফলে তিনি এখন “কালেক্টিভিষ্ট” হইয়াছেন। ইহা হইতে রক্ষণশীল, 
উদ্ারটনতিক,. সিভিল সাধিবস প্রভৃতি সকলেরই সাবধান হওয়! কর্তব্য, অগ্থা ভাহারাও এ 
সকল বিপহ্জনক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে গারেন। (এই কথ| লিখিবার কালে মিঃ কিংএর 
নেতৃত্বে কানাডার উদ।রনৈতিক দল ভোটাধিক্যে জয়ী হইয়া শাসনযস্্ অধিকার করিয়াছেন । ) 

$ দি সেলবোর্ণ 'এজ' ঘোষণ! করিয়াছেন যে, যদি লাঙ্কাশায়ারের প্রস্তাবিত বয়কট নীতি 
প্রত্যা হত ন। হয়, তাহ। হইলে এখনও লাঙ্কাশায়ারের ঘেটুকু বাণিজা অবশিষ্ট আছে, অষ্্রুলিয় তাহার 
উপর কঠোর আঘ।ত করিবে । “এই কথ! পুনঃ পুনঃ দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিয়া, লাঙ্কাশায়ারের 
জবাব দিতে হইবে" (১৯৩৪-এর নভেম্বরের সাপ্তাহিক মাঞ্ধেষ্টার গাডিয়ান হইতে উদ্ধত )। 


৬৯২ 


কতকগ্তাল আধুনিক ঘটন। 


কানাডা ও আষ্ট্রেলিয়ার অধিবালীদের ব্রিটেনের প্রতি যে কোন বিদ্বেষ 
ভাবই থাকুক না কেন, অর্থনৈতিক সংঘর্ষের কারণ তাহা নহে। অবশ্য 
আয়লগডের ক্ষেত্রে এই বিদ্বেষ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। স্বার্থের বিরোধ 
হইতেই সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং এইরূপ সংঘর্ষ যদ্দি ভারতে দেখা যায় সেই 
আশঙ্কায় ব্রিটিশ স্বার্থকেই প্রাধান্ দিবার জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদ সত্বেও এবং সকলের নিকট গোপন বাখিয়া 
অথচ ব্রিটিশ বণিকদিগের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে অধুনা যে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যক্তি 
. হইল, যাহা ব্যবস্থা-পরিষদে অগ্রাহথ হওয়া সত্বেও গভর্ণমেন্ট ত্যাগ করিতেছেন 
না, তাহা হইতেই বুঝা যাঁয় “রক্ষাকবচের” গৃতি কোন্‌ দিকে । মনে হয়, 
কানাডা, অষ্টরেলিয়। ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এ শ্রেণীর এক্ষা-কবচের অধিক 
আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কেবল বাণিজ্য ব্যাপারে নহে, সাম্রাজ্যের এক্য 
ও নিরাপত্তার অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যাপারে এ সকল উপনিবশের অধি- 
বামীরা যাহাতে বিরোধিতা না করে, সেজন্যও “রক্ষাকবচ* আবশ্যক |* 

সাম্রাজ্য ঝণগ্রস্ত; অতএব যাহাতে সাম্রাজ্যবাদী মহাজন, তাহার দুর্ভাগ। 
খাতকের উপর আধিপত্য এবং তাহার বিশেষ স্বার্থ ও ক্ষমত] অব্যাহত 
রাখিতে পারে, সেই জন্যই “রক্ষাকবচের” ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এমন কথাও 
শুন| যায়, গান্ধিী ও কংগ্রেস এই শ্রেণীর “ক্ষাকবচে সম্মত হইয়াছেন, 
কেন না ১৯৩১-এর দিলীচক্তিতে “ভারতের স্বার্থের জন্য রক্ষাকবচ” গ্রহণের 
নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল, সরকারপক্ষ হইতে এই আশ্চধ্য যুক্তি বারদ্বার বলা 
হইয়াছে । 

যাহাই হউক, বাবসা বাণিজ্য সম্পকিত রক্ষাকবচগ্তলি এবং ওটাওয়া চুক্তি 
তুলনায় অতি দামান্য ব্যাপার মাত্র। 1 ভাব্তবাসীর উপর অর্থনৈতিক. 
ও রাজনৈতিক প্রতোকটি মূল ক্ষমতা ও অধিকার কায়েম করিয়া বাখিবার 


্* দক্ষিণ আফ্রিকার দেশরক্ষা সচিব ক্ষ ও, প্রি বলিয়াছেন ইউনিয়ন সাঙ্গ 'জারক্ষার 
সাধারণ বাবস্থার মধো কোন অংশ গ্রহণ করিবে না এবং বৈদেশিক কোন যুদ্ধে ইলওড যোগ দিলেও 
ইউনিয়ন যোগ দিবে না, “যদি গভরমেন্ট হঠকারিতার সহিত কোন বৈদেশিক যুদ্ধে লিপ্ত হন, 
তাহ হইলে দেশবাগী অর্ান্তির স্ষ্টি হইতে পারে সঙ্কবতঃ গৃহযুদ্ধও বাঁধিতে পারে। অতএব 
গভর্থমেট সামীজোর কোন সাঁধারণ ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিবেন ন।” প্রধান মন্ত্রী 
' জেনারেল হার্টগ্রগ এই ঘোষণ| সমর্থন করিয়। বলেন যে ইহাই ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের নীতি। 
(রয়টার প্রদত্ত সংবাদ, কেপটাউন, ৫ই ফেরী, ১৯৩৫1) 

1 দি লগ্ন ইকনমিষ্ট (অক্টোবর, ১৯৩৪) বলিয়াছেন,--“কিস্ত দেখ। যাইতেছে, ব্রিটিশ 
শাঁদনের অহবিধার মধো, উচ্চমূল্যে লাঙ্কাণায়ারের মাল কিনিবার লন্দেহজনক সুযোগ বলপূর্বক 
জাতের নান। প্রান্তে “নেটিতদের' উপর চাপাইয়! দেওয়। হইবে ।” সিংহন ইহার অতি-আধুনিক 
জীজ্ছবল্যমান দৃষ্টান্ত । 


৬২৩ 


জওহরলাল ৫নেহরু 


উদ্দেশ্তে যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এগুলি বিশেষ ভাবে মারাত্মক 
কেন না, অতীতে ও বর্তমানে উহা এই দেশ শোষণে সহায়তা করিয়াছে 
এই সকল ব্যবস্থা ও “রক্ষাকবচ” যতদিন থাকিবে, ততদিন কোন দি 
কোন উন্নতি অসম্ভব। কোন পরিবর্তন করিবার নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টার স্থা 
ইহাতে নাই। এরূপ প্রত্যেকটি চেষ্টা রক্ষাকবচের, কঠিন প্রাচীরে ব্যাই 
হইবে এবং দিনে দিনে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে থে, যাহা একমাত্র সম্তবপ 
পথ, তাহা নিয়মতাপ্বিক নহে। রাজনৈতিক দিক দিয়া, পৈশাচিক যুক্তবাট 
সহ প্রস্তাবিত শাসনতন্ব অস্বাভাবিক এবং অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দিক হই 
ইহা অতিশয় নিকুষ্ট ব্যবস্থা । সমাজতস্ত্বের পথ ইচ্ছা করিয়াই রুদ্ধ ক. 
হইয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে অনেকখানি দায়িত্ব হন্তাস্তরিত করা হইয়াছে 
( তাহাও অবশ্ত “নিরাপদ” শ্রেণীর হস্তে) কিন্তু কোন প্ররুত কাজ করিব 
ক্ষমত1 বা উপায় দেওয়া হয় নাই। উলঙ্গ দ্ৈরাচারের লজ্জ! নিবারণের জ 
এক টুকরা লেংটির ব্যবস্থাও করা হয় নাই। প্রত্যেকেই জানেন, বর্তমান যু! 
শালনতন্ত্র এমন হওয়া উচিত, যাহা জগতের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহ 
সামগ্রত্য বিধান করিতে পারে। দ্রত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন এবং তাহা কা 
পরিণত করার ক্ষমতা আবশ্যক। এমন কি, পার্লামেন্টি গণতন্ত্র যা 
এখনও কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে আছে, তাহা বর্তমান জগতের সহিত সামঞ্ 
বিধানের জন্য অতি-আবশ্টক পরিবর্তন সাধন করিতে পারে কিনা সন্দেঃ 
কিন্তু আমাদের দেশে এ প্রশ্ন উঠে না, কেন না এখানে শৃঙ্খল ও বেড়ী দি 
সর্ববিধ গতি ইচ্ছা করিয়া রোধ করা হইয়াছে এবং আমাদের সম্মুখে সঃ 
দরজা সাবধান্তার সহিত অবরুদ্ধ। মামাদিগকে এমন একখানি গাড়ী দে 
হইয়াছে, যাহার এঞ্িন নাই অথচ থামাইবার অসংখ্য বাবস্থা রহিয়াছে । 
সকল ব্যক্তির মন সামরিক আইনে ভরপুর, তীহারাই এই শাপনতন্ত্ব বু 
করিয়াছেন। বাহুবলে বিশ্বাসী বাক্তির পক্ষে হয় সামরিক আইন, লা ম 
কোনও মধ্যপথ নাই। 
ব্রিটেন কতথানি স্বাধীনত! দিবার প্রস্তাব করিঘাছেন, চতাহা মাপিতে গে 
দেখা যায় যে, মডারেট অপেক্ষাও মডারেট এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বা 
পশ্চাৎপদ দলগুলিও ইহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন । যাহ 
সর্বদী সকল অবস্থায় গভর্ণঘেণ্টের সমর্থন করিয়া থাকে, তাহারাও সসর 
নতজানু হইয়! ইহার সমালোচন। করিয়াছে । অন্তান্ সকলের সমালো 
অধিকতর তীব্র । | 
এই সকল প্রস্তাব দেখিয়া লিবারেলগণ ৪ গ্রমাদ গণিলেন। ভাবত 
ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে স্থাপনকারী ঈশ্বরের ছুজ্জের দুরদশিতাঁর উপর তীহাদের ভ 


৬২৪ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটনা! 


বিশ্বাস পূর্ণরূপে বক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। তাহারা তীত্র সমালোচনা 
করিলেন? কিন্তু বাস্তবের প্রতি অবজ্ঞা লইয়া এবং রলাধাবুলি ও উদার 'ইঙ্গিতে'র 
প্রতি অন্গরক্তিবশতঃ তাহারা রিপোর্টে অথবা বিলে “ডোষিনিয়ন স্টেটাস” এই 
শবটি না দেখিয়া মাতামাতি করিতে লাগিলেন, ইহা লইয়া তুমুল কোলাহল 
উপস্থিত হইল, স্থর স্তামুয়েল হোর তাহাদের সন্তষ্ট করিবার জন্য একটা 
বিবৃতি দান করিলেন। ও্পনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতের 
অস্পষ্ট ছায়ামৃত্তি হইতে পারে, মেই দূর হইতেও দূরতর দেশে আমরা কোনকালে 
পৌছাইতে নাও পারি, কিন্তু অন্ততঃপক্ষে আমর! তাহার স্বপ্ন দেখিতে পারি 
এবং উহার বন্ুমুখী সৌন্দধ্য বর্ণনায় মুখর হইয়া উঠিতে পারি। ব্রিটিশ 
পালামেণ্ট এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ সম্পর্কে সম্ভবতঃ সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া 
স্তর তেজ বাহাদুর সাঞ্র ব্রিটিশ রাজমুকুটের মধ্যে সাত্বনা অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। তিনি একজন প্রথিতযশা ব্যবহারজীবা, তিনি আমাদিগকে এক 
অভিনব নিয়মতান্ত্রিক পথ দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং 
জনসাধারণ ভারতের জন্য যাহাই কিছু করুক আর নাই করুক, “সকলের উর্দে 
রহিয়াছে ব্রিটিশ রাজনুকুট, খিনি ভারতীয় প্রজাদের স্বার্থ এবং 'ভারতবরধের 
শাস্তি ও সমৃদ্ধির জন্য খতঃই আগ্রহশীল 1”* ইহা অতিশয় সান্ত্বনার পথ) 
এখানে নিষ্বনতন্ত্র আইন এবং রাঙ্গনৈতিক ও সামীজিক পরিবর্তন লইয়। 
আমাদের মাথা ঘামাইবার কিছুই নাই। | 

কিন্তু িবারেলগণ প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্ের প্রতি তাহাদের বিরুদ্ধতা শিখিল 
করিয়াছিলেন একথা বলিলে অন্যায় করা হইবে। তাহাদের মধ্যে প্রায় 
মকলেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতের উপর জোর করিয়া এই. 
অনভিপ্রেত পুরস্কার চাপাইয়া দেওয়া অপেক্ষা, মন্দ হইলেও তাহারা বর্তমান 
ব্যবস্থা ভাল মনে করেন। এই কথার উপর জোন দেওয়া বাতীত আর কিছু 
করা তাহাদের নিঘ্মবিরুদ্ধ। তবে তাহারা যে ক্রমাগত এই কথার উপর জোর 
দিতে থাকিবেন ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। একটি পুরাতন গ্রবচনকে 
আধুনিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে তাহাদের মূল নীতি এই দাড়ায় যে-“ঘ্দি 
তুমি প্রথমে সাফল্য লাভ না কর, তাহা হইলে পুনরায় ক্রন্দন কর!” 

লিবারেল নেতাগণ এবং কতিপয় কংগ্রেসপন্থীসহ অন্যান্য অনেকের এক 
ভরসা ও আশা এই যে ব্রিটেনে আমকদল জয়লাভ করিয়া শ্রমিক গভর্ণমেপ্ট 
প্রতিষ্ঠা করিলেই একটা সুরাহা হইবে। ব্রিটেনের অগ্রগামী দলগুলির সহিত 
মহযোগিত| করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা অথব! অমিক গভর্ণমেন্ট গ্রতিঠা হইলে 


শী 


০৪১০৭ 22 ০০ পপি পীপপপার্শীশিিতি ৮ ০তিশিশাি ১৯ ৮ িটিিশশপশীটিটী পাপ শীশীশীপাপািশহাশটাঠিনি কি শিপ পিপি প০এশাীতাপতত ৭ পদটি ত 42, 


* ১৯৩৫-এর ২৯শে জানুয়ারী লক্ষৌ-এ এক জনসভায় বক্ততা-প্রসঙ্গে | 
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তাহার সথবিধা গ্রহণ করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষের না করিবার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। কিন্তু ইংলগ্ের ভাগ্যচক্র বিবর্তনের উপর অসহায়ভাবে নির্ভর করা 
মর্যাদীক্চকও নহে কিন্বা জাতীয় সম্মানের সহিত সঙ্গতিস্তচকও নহে । মধ্যাদার 
কথা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ বৃদ্ধিরও কিছু ইহাতে নাই । কেন আমরা ব্রিটিশ 
শ্রমিকদলের নিকট অধিক প্রত্যাশা করিব? আমর! ছুই-ছুইবার শ্রমিক 
গভর্ণমেন্ট দেখিয়াছি এবং তীহারা ভারতবর্ষকে যে পুরস্কার দিয়াছেন তাহা 
সম্ভবতঃ আমর! ভূলিব নাঁ। মিঃ বাষজে ম্যাকডোনীন্ড শ্রমিকদল পরিত্যাগ 
করিলেও তাহার পুরাতন সহকক্মীদের অধিক পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না। ১৯৩৪-এর অক্টোবর মাসে, সাউথপোর্ট শ্রমিকদল সম্মেলনে মিঃ ভি. 
কে. রুষ্ণ মেনন প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, “আমাদের দুট বিশ্বাস, মাস্মনিয়ন্্রণের 
অলজ্ঘনীয় নীতি অনুসারে ভারতে পূর্ণ স্বা্নত্বশীসন অবিলন্ষে প্রতিষ্ঠা করা 
কর্তব্য 1” মিঃ আর্থার হেগারসন প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিতে অন্থরোধ করেন 
এবং অত্যন্ত সর্লভাবে স্বীকার করেন্‌ যে, শ্রমিকদলের কাধ্যকরী সমিতির পক্ষ 
হইতে ভাবুতে আত্মনিয়ন্্ণের নীতি পরিচালন করিবার কোন প্রতিশ্রুতি দিতে 
তিনি অক্ষম। তিনি বলিয়াছেন,-আমরা অতি স্পষ্টভাবেই জানাইয়! দিয়াছি 
যে আমরা সম্ভব হইলে সকল শ্রেণীর ভারতীয়দের সহিতই আলোচনা করিতে 
প্রস্তুত আছি। ইহাতেই সকলের সন্ধষ্ট হওয়া উচিত।” সম্ভবতঃ এই সন্তোং 
আরও গভীর হইবে, কেন হা, অতীতের শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ও ন্যাশনাল 
গভর্ণমেন্টও উহাই ঘোষণ। করিরাছিলেন এবং ভাহারঈ ফলে গোলটেবিল 
বৈঠক, হোয়ুইট পেপার, জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট এবং অবশেষে ইত্ডিয় 
আঘারী। 

সাগ্রান্জানীন্িন ব্যাপারে, ইংলগ্ডে শ্রমিক বা রক্ষণশীলের মধ্যে পার্থকা নাঃ 
বলিলেই হ্য়। শ্রমিকদলের সাধারণ সদশ্যদের মধ্যে অনেকে অনেক বন 
অগ্রসর হইলেও, তাহাদের রক্ষণশীল নেতৃত্বের উপর বড বেশী প্রভাখ নাই 
এমন হইতে পারে নে, বামপন্থী শ্রন্মকদল শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, কেন ন 
অধুন। অবস্থার অতি দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে । কিন্ক জাতীর ও সামাজি' 
আন্দোলনগুলি কি হাত গুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে এবং অন্যত্র সমস্তাসক্ক 
১ পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করিবে ? 

আমাদের দেশে লিবারেলদের, ব্রিটিশ শ্রমিকদলের উপর নিউরতার এক' 
কৌতুককর দিক আছে। যদি দৈবক্রমে এই দল বামপন্থী হইয়া ইংল 
সমাজতান্িক বাবস্থা! প্রবন্ধন করে, তাহা হইলে ভারতে আমাদের লিবারেল 
অন্তান্থ মডাবেট ঘলগুলির উপর তাহার কি প্রতিক্রিয়া হইবে 9 ইহাদে 
অধিকাংশই সামাজিক ব্যাপারে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল | তীহারা শ্রমিকদে 
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কতকগুলি আধুনিক ঘটন! 


সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তন দেখিয়া অগ্রসন্ন হইবেন এবং ভারতে উহা 
প্রবর্তনের ভয়ে ভীত হইবেন। এমন কি, ত্রিটিশ সম্পর্কের প্রতি তাহাদের 


অনুরাগ একেবারেই ভিন্ন আকার ধারণ করিবে, কেন না সে অবস্থায় ব্রিটিশ | 


সম্পর্কের অর্থই হইবে সামাজিক ওলট-পালট | ' তখন এমনও হইতে পারে, 
আমার মত যাহার! জাতীয় স্বাধীনতাকামী ও এ সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চাহে, 
তাহাদের মনোভাব পরিবন্িত হইবে এবং সমাঙ্গ্রাস্ধিক ব্রিটেনের সহিত 
অধিকতর ঘনি সম্পর্ক স্থাপন করিবে । ব্রিটিশ জনসানারণের মহিত সহযোগিতা 
করিতে আমাদের কাহারও নিশ্চয়ই কোন আপত্তি নাই । তাহাদের সামাজা- 
বাদের বিরুদ্ধেই আমাদের আপত্তি। যেদিন তাহীরা উহা পরিত্যাগ করিবে, 
সেইদিনই সহবোগিভার পথ উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু মডারেটগণ তখন কি 
করিবেন? সম্ভবতঃ নৃতন ব্যবস্থাকেও তাহারা বিধির আর এক রইস্তময় 
নির্দেশরপে বরণ করিয়া লইবেন । 
যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব এবং গোলটেবিল বৈঠকের এক প্রধান পরিণতি হইল 
এই যে, ভারতের দেশীর নৃপতিবৃন্দকে ঠেলিয়া সম্ুথে খাড়া কর! হইল। গোড়া 
রক্গণশীলদের তাহাদের জন্য এবং তাহাদের 'ম্বাধীনতার' জন্য ব্যাকুলতা, 1, নৃুপতিদের 
মধ্যে এক নৃতন প্রাণের সঞ্চার কৰিল। ইতিপূর্যের তাহাদিগকে কখনও এতটা 
প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। ইতিপূর্বের ঈীঙছারা ব্রিটিশ 'রেসিডেপ্টের' (রাজদূত 
বলিয়। অভিহিত ) ইঙ্গিতের উত্তরে "না" বলিতে সাহস পাইতেন না এবং 
অগণিত নুপতিবৃন্দের প্রতি ভারত গভর্ণমেন্টের মনোভাব প্রকাশ্ঠভাবেই অবজ্ঞা- 
পূর্ণ ছিল? ভাহাদের আভান্তরীণ ব্যাপারে সর্বদাই হস্তক্ষেপ করা হইয়া থাকে, 


অবশ্য তাহা প্রায়ই ঘুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই । এমন কি, বর্তমানেও বহু রাজা. 


্রত্তাক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ কম্মচারী দ্বারাই ( ইহাদিগকে রাজ্যের অন্থরোধে 

ও প্রয়োজনে “ধার” দেওয়া হয়) শাসিত হয়। কিন্ধু মিঃ চাচ্চিল ও লর্ড 
রে প্রচারকাষ্যের ফলে ভাবত গভর্ণষেণ্ট এক) ্ থাবড়াইরা গিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয় এবং দেশীয় রাজাগুলির সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিতে ইদানীং 
উাহারা একটু সাবধান হইয়াছেন। নৃপতিরাও ইদানীং মাথা, তুলিয়া কথা 
বগিতেছেন। 

ভারতের রাঙ্গনৈতিক রহ্ঘমঞ্চের এই মকল বাহলক্ষণগ্তলি আমি কথক 
আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি) তখাপি আমি জানি থে এগুলি অবাস্তব, 
এবং ইহার পশ্চাতে বে ভারত রহিয়াছে, তাহার কথা ভাবিলে অবসন্ন হই। 
সে [নে চলিয়াছে মব্ধবিধ স্বাবীনত। দাবাইয়া। রাখিবার চেষ্টা বৃহৎপীড়ন ও 
ব্যর্থতা, সদিচ্ছার বিকৃতি এবং বন অন্যায় ্রবৃত্তিকে উত্দাহ দান। বহু ব্যক্তি 
কারাগারে বসিয়। তাহাদের তরুণ জীবন বং্সরের পর বংসর ক্ষ করিতেছে, 
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হৃদয় তাহাদের জরাজীর্ণ হইয়া গেল।* তাহাদের পরিবারবর্গ, বন্ধু ও পরিচিত 
ব্যক্তি এবং সহম্ত্র সহস্র ব্ক্তির চিত্ত তিক্ত হইয়৷ আছে। তাহার! যে পাশব 
শক্তির দ্বারা কবলিত হইয়াছে, তাহার সম্মুখে নিরুপায় শক্তিহীনতা ও তীত্র 
অপমানবোধ ছাড়া আর কিছু নাই। সাধারণ অবস্থাতেও বহুতর সমিতি ও 
প্রতিষ্ঠান বেআইনী করিয়া রাখা হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টের অগ্লাগারে “জরুরী 
ক্ষমতা”, “শান্তিরক্ষা আইন” প্রভৃতি স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিয়াছে। স্বাধীনতা- 
সঙ্কোচক ব্াবস্থাগুলিই যেন সাধারণ নিয়ঘের মধ্যে আসিয়া দাড়াইরাছে। বহুসংখ্যক 
পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এবং “সামুদ্রিক বাণিজ্য 
আইন” দ্বারা ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে । কাহারও নিকট “ভয়াবহ” 
পুস্তক বা লেখা পাওয়া গেলে তাহার দীর্ঘকাল কারাদণ্ড হয়, সমসাময়িক 
রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক সমস্য] সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করাতে অথবা 
রুশিয়ার সামাজিক ও সংস্কৃতিগত ব্যাপারে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করাতে, 
সেন্সর তীব আপত্তি প্রকাশ করিরা থাকে । কৰি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুশিয়! 
দেখিয়! ফিরিয়। আসিবার পর রুশিয়া সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন, এ প্রবন্ধটি 
প্রকাশ করার জন্য, বাঞ্ল। গভর্ণমেন্ট “মডার্২-রিভিঘ” পত্রিকাকে সাবধান 
করিয়া দিয়াছিলেন। পার্লামেন্টে সহকারী ভাব্ত-সচিব আমাদের সংবাদ 
দিয়াছিলেন যে, “এ প্রবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাফল্যগুলি সম্পর্কে 
বিকৃত মত প্রচার কর! হইয়াছে” বলিয়াই বাবস্থা অবলদ্ষিত হইয়াছিল | 
সাফলাগ্ুলিন একমাত্র বিচারক “সেন্সর', আমাদের ভিন্নমত থাকা উচিত 
নহে, তাহা প্রকাশ করাও উচিত নহে । ডাবলিনে “সোপাইটি অফ. ফে গুস্এর 
| নিকট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরিত একটি সংক্ষিপ্ত বার্ভাও সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট আপৰ্তি গ্রকাশ করিঘাছিলেন। ঠাকুরের মত 
ঝধিতুল্য বাক্তি, যিনি বাজনীতি হইতে ইচ্ছা করিয়াই দরে থাকিয়া শি! 
ও সংস্কতিগত ব্যাপার লইয়া আছেন, ধিনি জগদিখ্যাত এবং ভারতের : খত্র 
সন্মানিত, তাহার লেখাই যখন বন্ধ করিবার চেষ্টা হয়, তখন সাধারণ লোকের 


শি 


* ১৯৩৪-এর ২৩শে জুলাই ছি স্তর হ্ারী হ্গে ব্যবস্থা-পরিষদে বলিয়াছেন যে, জেলে ও 
বিশেষ বন্দিশালায় বিনাবিচারে আটক বন্দিসংখ্যা, বাক্ষলায় ১৫*০ হইতে ১৬৭০ শত, দেউলীতে 
৫০০ শত, মোট ২০০০ কি ২১০ শত । ইহা ছাড়া কারাদণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দী আছে; 
তাহাদের অধিকাংশই দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত । ইদানীং কলিকাঁতার একটি মামলায় এ, পি, সংবাদ 
দিতেছেন (১৭ই ভিপেম্বর ১৯৩৪ ), বিনা! লাইসেন্স অন্ত্র ও গুলী ইত্যার্দি রাখিবার অপরাধে 
হাইকোর্ট একজনকে নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি 
রিভলভার ও ছয়টি কাঞ্ুজসহ ধৃত হইয়াছিল। 

1 ১২হ নবেম্বর, ১৯৩৪ । 


৬২৮ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটন! 


কি কথা ?* কাধ্যতঃ প্রত্যক্ষভাবে দ্রমন করা অপেক্ষা যে ভীতির আবহাওয়া 
সৃষ্টি কর! হইয়াছে, তাহা অধিকতর শোচনীয়। এই অবস্থার মধ্যে সততার 
সহিত সংবাদপত্র পরিচালন সম্ভবপর নহে অথবা ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি 
অথব| সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে সম্যক আলোচনা বা শিক্ষাদানও কঠিন । 
শাসন-সংস্কার এবং দায়িত্পূর্ণ শাসনপদ্ধতি বা এরূপ কিছু প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
ইহা এক অপরূপ ব্যবস্থা । 
প্রত্যেক বুদ্ধিমান বাক্তিই জানেন যে বর্তমান জগৎ, বুদ্ধিতেদজনিত চাঞ্চল্য 
পীড়িত, ইহার অনুভূতি কোথাও বা মৃদু কোথাও বা তীব্র, কিন্তু যাহাই হউক, 
বর্তমান অবস্থার প্রতি প্রবল অসন্তোষ সর্বত্রই বিদ্যমান । আমাদের চক্ষুর . 
সম্মুখেই এই ব্যাপক পবিবর্তন ঘিতেছে, ভবিষ্যতে ইহা যে রূপই গ্রহণ করুক না 
কেন, ইহা খুব দরবান্তী নহে । ইহা এমন একট দূর ভাবী কালের বিষয় নহে, 
যাহা লইয়া অনাসক্তভাবে দাশনিক, সমাজনীতিক এবং অর্থশান্ত্রের পণ্ডিতগণ 
গবেষণা করিতে পারেন । উহার সহিত প্রত্যেক মানবের শুভাশ্ুভ জন্ডিত। 
ইহার মধ্যে ঘে সকল শক্তি কাধ্য করিতেছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝ| এবং বুঝিয়া 
স্বীয় কর্তব্য স্থির করিয়া লওয়। প্রত্যেকেরই অবশ্ঠ কর্তব্য। পুরাতন্ব জগতের 
অবসানের উপর এক নুতন জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে। কোন সমস্তার উত্তর 
খুঁজিতে হইলে তাহা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক । সমস্যাকে জানা এবং তাহার 
সমাধান অন্বেষণ করা উভয়ের গুরুত্বই সম।ন। | 
দুভাগাক্রমে আমাদের দেশের বাজনীতিকগণ জগতের ঘটনাবলী সম্পর্কে 
অতি আশ্চধ্যরূপে অজ্ঞ অথবা উদাসীন । সম্ভবতঃ এই অজ্ঞতা ভারতের শাসক- 
শ্রেণীর ভধিকাংশের মধ্যেও রহিয়াছে ; কেন না আমাদের দেশের সিভিলিয়নগণ 
তাহাদের সন্বীণ নিজন্ব জগতে স্থখ ও সন্তোষ লইয়া বাস করেন। কেবলমাত্র . 
উচ্চতম সরকারা কম্মচারীদিগকে এই সকল সমস্ত ভাবিতে হয়। অবশ্ত 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট জগতের ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করিয়াই নদস্থদারে তাহাদের 





১৯৩৫-এর ঠা 1 সেপ্টেম্বর, ভারতে সংবাদপত্র-নিয়ন্ু আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে বাবস্থা 
পরিষদে সরকারগক্ষ হইতে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। উহাতে প্রকাশ ১৯৩০ সীল হইতে এ 
পর্যান্ত ৫১৪টি সংবাদপত্রের নিকট জামানতের টাকা দাবী ও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে । উহার 
মধ্যে জামানতের টাঁক| ন। দিতে পারায় ৩৮৪টি সংবাদপত্র বন্ধ হইয়াছে এবং ১৬৬ খানি সংবাদপত্র 
মোট ২,৫২,৮৫২ টাকা জামানত জম! দিয়াছে । 
ইদার্নীং (১৯৩৫-এর শেষভাগে) ব্যক্তিত্বাধীনতা সঙ্কোচক কতকগুলি আইন পুনরায় 
পাঁকাপাকিভাবে করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে সর্ববপ্রধান, সংশোপিত ফৌজদারী আইন-_ইহ 
সারা ভারতেই প্রমোজা। ব্যবস্থ।-পরিষদে ইহা পরিতাক্ত হইলেও, বড়লাট ভাহার বিশেষ ক্ষমত। 
বলে স্উহাী আইনে পরিণত করেন। প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতেও প্ররূপ আইন পাঁশ 
হইয়াছে। 


৬২৯ 


জওহরলাল নেহরু 


কর্মনীতি নিরূপণ করিয়া লন। ভারতের উপর কর্তৃত্ব এবং উহা রক্ষা করার 
দ্বারা যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি বুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহা! সকলেই জানেন। 
কয়জন ভারতীয় রাজনীতিক জানেন যে, জাপানী স।মাদ্গাবাদ অথবা মোভিয়েট 
রাষ্ট্রের ক্রমবদ্ধিত শক্তি অথবা সিংকিয়াং-এ ইংরাজ-রুশ-জাপানের কৃট-চক্রাস্ত, 
অথবা মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান ও পারস্যের ঘটনাবলী ভারতীয় রাজনীতিতে 
কি প্রভাব বিস্তার করে? মধ্য এশিয়ার পরিস্থিতির প্রভাব কাশ্মীরে প্রতিক্রিয়া 
সথ্টি করে এবং উহা ব্রিটিশ-নীতি ও ভাবুতবক্ষার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। 

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সমগ্র জগতে অতি দ্রুত অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের গুরুত্ব 
অনেক বেশী। আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়! বুঝিতে হইবে যে উনবিংশ শতাব্দীর 
ব্যবস্থার দিন চলিয়া গিয়াছে, বর্তমানের প্রয়োজন পূরণে উহার কোন সার্থকতা 
নাই। এক নজির হইতে অন্য নজিরে উপনীত হওয়ার যে আইনজীবি-স্্লভ 
মনোবুত্তি ভারতে বিদ্যমান, যেখানে অতীতেব কোন নজির নাই, সেখানে উহা 
কোনই কাজে লাগিবে না। লৌহবজ্বের উপর গরুর গাড়ী চাপাইয়া দিয়া 
উহাকে আমরা রেলগাড়ী বলিতে পারি ন1। উহ বর্তমান যুগে অচল বলিয়! 
বাতিল করিতেই হইরে। রুশিষা ছাড়িয়া দিলেও অন্যত্র আমরা “নিউডিল' 
ও অন্যান্য বিপুল পরিবপ্তনের আলোচনা দেখিতেছি। হামেরিকায় যু 
রাষ্ট্রনায়ক রুজভেণ্ট, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা! রক্ষা এবং উহা শক্তিশালী করিবার 
জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াও সাহসের সহিত যে সকল বিপুল পরিকল্পনার প্রবর্তন 
করিতেছেন তাহার ফলে আমেরিকার জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিবর্তন হইতে 
পারে। “অতিবিক্ত স্ুুবিধাভোগীদের উচ্ছেদ এবং স্ুবিধা-বঞ্চিতদের অবস্থার 
উন্নতি সাধ” এই শ্রেণীর কথাও তিনি বলিতেছেন। তিনি কৃতকাধ্য হইতে 
পারেন, নাও হইতে পারেন, কিন্তু তিনি একজন সাহসী পুরুষ এবং তিনি যে 
তীহার স্বদেশকে গতান্নগতিকতা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা 
অস্বীকার করা যায় না। তিনি তাহার কম্মনীতির পরিবর্তন অথবা ভৃ- ক্বীকার 
করিতে ভীত নহেন। ইংলগ্ডেও মিঃ লয়েড জঙ্গী এক “নিউডিল” (নৃতন 
ব্যবস্থা) প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতেও আমাদের অনেক “নৃতন ব্যবস্থা” 
আবশ্যক। “যাহা জানিবার তাহা জানা হইয়াছে, যাহা কিছু করার ছিল, 
তাহাও কর! হইয়া গিয়াছে” এই প্রাচীন ধারণার মত ভয়ঙ্কর নির্ব দ্ধিত। আর 
কিছু নাই। 

আমাদিগকে বহু প্রশ্নের সন্মুীন হইতে হইবে এবং আমরা নিশ্চয়ই সাহসের 
সহিত এগুলির সম্মুখীন হইব। বর্তমীন সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বাবস্থা- 
গুলির টিকিয়া থাকিবার কি অধিকার আছে, যদি না এগুলি জনসাধারণের 
অবস্থার উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়? অন্য কোন ব্যবস্থার মধ্যে কি ব্যাপক 


৬৩০ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটনা 


উন্নতির সম্ভাবনা আছে? কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তন কতখানি সর্বাঙ্গীন 
উন্নতি সাধনে সক্ষম? যদি কায়েমী স্বার্থগুলি, অতিমাত্রায় আকাজ্ষিত 
পরিবর্তনের বিরোধী হয় তাহা হইলে জনসাধারণের দুঃখদাবিদ্রা সত্বেও এগুলি 
রক্ষা করার চেষ্টা কি দূরদশিতা৷ অথবা নীতিজ্ঞানের পরিচায়ক হইবে? কায়েমী 
স্বার্থের ক্ষতি হউক আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এরূপ নহে? উহারা যাহাতে 
অপরের ক্ষতি না করিতে পারে তাহাই নিবারণ করিতে হইবে । যদি কায়েমী 
স্বার্থগুলির সহিত কোন আপোষ করা সম্ভব হয়, তদপেক্ষা আকাজ্ষার কিছুই 
নাই। ইহার ন্যায় ও অন্যায় লইয়া মতভেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু অতি মুষ্টিমেয় 
বাক্তিই আপোষের সমীচীনতায় সন্দেহ প্রকাশ করিবেন। এক প্রকারের 
কাযেমী স্বার্থের অবসান করিয়া! অন্য শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ স্্টি করা নিশ্চয়ই এ 
আপোষের লক্ষ্য নহে । যেখানে সম্ভবপর এবং প্রয়োজন, সেখানে যুক্তিসঙ্গত 
ক্ষতিপূরণ করা যাইতে পারে, কেন না সংঘর্ষ দ্বারা কিছু করিতে গেলে অনেক 
বেশী বায় হইবে। কিন্তু দুভাগ্যক্রমে সমস্ত ইতিহাস একবাক্যে বল্সিতেছে 
যে কায়েমী স্বার্থবাদীবা এই শ্রেণীর আপোষে কখনও বাজী হয় 2। যে সকল 
শ্র্ণীর সমাজের উপর প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ,দুরদশিতার 
অভাব। তাহারা হয় ষোল আনা, নয়, কিছুই না, এই পণ লইয়া জুরাখেলায় 
প্রবৃত্ত হয় এবং এই কারণেই ধ্বংস পায়। 

বাজেয়া্ধ বা এ শ্রেণীর “শিথিল কখ। ( কংগ্রেস কাধ্যকরী সমিতির ভাষায় ) 
অনেক হইঘ়াছে। কিন্তু বর্তমান বাবস্থার ভিত্তিতেই রহিয়াছে অবিরত 
একান্তিকভাবে পর্ধন শোষণ--উহার অবসানকল্পেই সামাজিক পরিবর্তনের 
প্রস্তাব করা হইয়াছে। শ্রমিকের শ্রমজাত উতপন্ন-দ্রব্যের অংশ প্রত্যহই 
বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে । ক্রমবদ্ধিত খাজনা ও অন্যান্ত দাবী পুরণ করিতে. 
অক্ষম হওয়ার ফলে কষকের জমি প্রাপ়ই বাজেয়াপ্ত হইতেছে । অতীতে 
সাধারণের জমি ব্যক্তিবিশেষ বাজেয়াপ্ত করিয়াই বুহৎ ও"দারী করিয়াছে এবং 
এই ভাবে ক্লুষক-মালিকেরা লুপ্ত হইয়াছে । বাজেয়াপ্ত করাই বর্তমান বাবস্থার 
ভিত্তি ও প্রাণশ্বরূপ | 

উহ্ভার আর্খশক প্রতিকারের জন্য সমাজও নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছে, যাহ! এক প্রকার বাজেয়াপ্ত ছাড় কিছুই নহে-উচ্চহাবে ট্যাক্স, 
মৃতের সম্পন্তির উপর শুক্ক, খণ-লাঘব আইন, অত্যধিক নোট বা কাগজের মুদ্রা 
প্রচার প্রভৃতি । অধুনা আমরা দেখিতেছি, বিপুল জাতীয় খণ পরিশোধ 
অস্বীকার করা হইতেছে ; কেবল মৌভিযেট ইউনিয়ন নহে, বড় বড় ধনতাস্ত্রিক 
বাষ্টরগুলিও তাহা করিতেছেন। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টাস্ত যে ব্রিটিশ- 
গভর্ণমেন্টও যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্য খণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন__ 


৬৩১ 


জওহরলাল নেহরু 


ভারতের সম্মুথে ইহা অত্যান্ত বিপজ্জনক দৃষ্টাস্ত! কিন্তু এই বাজেয়াপ্ত বা 
ঝণ-পরিশোধে অস্বীকৃতি দ্বারা অতি সামান্য সুবিধাই হয়, মূল কারণ দূর করা 
যায় না। নৃতন্‌ করিয়া গড়িতে হইলে মূল কারণ দূর করা আবশ্যক। 

বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপায় আলোচনা কালে আমাদিগকে 
বাহ্‌ সম্পদ ও মানসিক দিক দিয়া কি মূল্য দিতে হইবে, তাহাও পরিমাপ 
করা আবশ্ক। আমাদের অদূরদর্শী হইলে চলিবে না। আমাদিগকে দেখিতে 
হইবে পরিণামে উহা! দ্বারা মানুষের স্থখ সমৃদ্ধি, মানসিক ও সাংসারিক উন্নতির 
কি সহায়তা হইবে । আবার আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে, বর্তমান 
ব্যবস্থার পরিবর্তন না করিয়। আমরা কি ভয়াবহ মূল্য দিতেছি, আমাদের 
অদ্যকার সমাজে কত নিক্ষল বঞ্চিত ও বিরত জীবনের দুর্বহ ভার, কত ছুঃখ 
দৈন্য অনশন, কি শোচনীয় মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন । বারশ্বার বন্যার 
মত, বর্তমান অর্থ নৈতিক বাবস্থার স্কটগুলি অসংখা মানবকে প্রতিনিয়ত 
ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে । এই বন্যা আমরা ঠেকাইতে পারি নাঁ; অথবা 
কতকগুলি লোক কলসী লইয়া বন্যার জল সরাইয়া মানুষকে বাচাইতে পাবে 
না। আমাদের বাধ বীধিতে হইবে, খাল কাটিতে হইবে, বন্যার জলের 
ধ্বংস-শক্তিকে আয়ত্তে আনিয়। মানুষের উপকাৰে লাগাইতে হইবে। | 

সমাজতন্ত্রবাদ যে বিপুল পরিবর্তনের প্রস্থাব লইয়া সাহনের সহিত অগ্রসর, 
সহসা কয়েকটি আইন প্রণয়ন করিয়া তাহা প্রবর্তন করা বাঁর় না। ভিত্তিতেই 
এমন আইন ও ক্ষমতার প্রধ্েেজন যাহার বলে অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং 
নৃতন সমাজ-বিহ্যাসের ভিত্তি স্থাপন করা যায়। সমাজতান্ত্িক বাবস্থার সমাজ 
পুনর্গঠন করিতে হইলে দৈবের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, আকম্মিক 
উত্তেজনা বা মাঝে মাঝে প্রাচীন বাবস্থা ভাঙ্গিঘ়া ফেলিলেও উহা সম্ভব হইবে 
না। আ'সল বাপাগুলি অপসারিত করিতে হইবে । উদ্দেশ্য হইবে কাহকেও 
বঞ্চিত করা নহে, সকলের অভাব পূরণ করা, বর্তমানের অভাব এনটনকে 
ভবিষ্যতের প্রাচধো ভরিয়া তোলা । ইহা করিতে গেলে পথের বাধাগুলি দূর 
করিতে হইবে, যে সকল স্বার্থপর্ূত। সমাজকে অবনত করিয়া পাখিয়াছে তাহা 
অপসারিত, করিতে হইবে । ঘে পথ আমরা গ্রহণ কাঁরব, তাহা ব্যক্তিগত 
পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করিবে না, এমন কি সুক্ষ হ্যায়বিচাবের দিক 
হইতে দেখিলেও চলিবে না; দেখিতে হইবে, অর্থনীতির দিক দিয়া তাহা 
অভ্রান্ত কিনা, পরিবন্তিত ব্যবস্থার তাহা দ্বার! উন্নতি ও সামঞ্রস্ত সাধন সম্ভব 
কি না, অধিকাংশ মানবের পক্ষে উহা কল্যাণকর কিনা। 

স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কোন মধ্যপথ নাই। 
আমাদের প্রতোকে কোন্‌ পক্ষ অবলম্বন করিব, তাহা বাছিয়া লইতে হইবে। 


৬৩২ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটনা 


বাছিয়! লইবাঁর পূর্বে আমাদিগকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে । সমাজ- 
তন্ত্রবাদের ভাবাবেগ জাগ্রৎ করাই যথেষ্ট নহে । তর্ক, যুক্তি, তথ্য এবং বিশদ 
সমালোচনা দ্বারা, উহাকে বুদ্ধিগ্রাহ্থ করিয়া তুলিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে 
এ সম্বন্ধে বহু পুস্তক আছে, ভারতে তাহার একান্ত অভাব এবং অনেক ভাল 
ভাল বই এদেশে আনিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু কেবল অন্তান্স দেশের 'বই 
পড়িলেই চলিবে না । ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ গড়িয়া তুলিতে হইলে, ভারতীয় 
অবস্থার মধা দিয়াই উহাকে বিকশিত করিতে হইবে, অতএব ভারতীয় অবস্থা 
সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভই হইল গোড়ার কথা । আমরা এমন সব বিশেষজ্ঞ 
চাহি যাহার অধ্যয়ন ও অন্থসন্ধান করিয়া বিশদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন । 
দুাগ্যক্রমে আমাদের বিশেষঞ্ঞগণ অধিকাংশই সরকারী চাকুরীয়া ,অথবা 
আধা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী করেন, তীহারা এ দিকে অগ্রসর হইতে 
সাহস পান শা। 

ুদ্ধির পটভূমিকাই সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে পধ্যাপ্ত নহে। অন্যান্য শক্তিও 
আবশ্তক। তবে আমাদের দুঢবিশ্বাস এ পটভূমিকা ব্যতীত বিষয়টি আমরা 
সম্াক আয়ত্তের মপো আনিতে পারিব না, কিম্বা কোন শক্তিশালটু আন্দোলন 
সষ্টি কবিতে পাৰিব না| বর্তমানে ভারতে রুষকদের সমস্যাই প্রধান সমস্তা এবং 
ইহা সম্ভবতঃ মুখা হইয়াই থাকিবে । কিন্ত কলকারখানার গুরুত্ব কম হইলেও, 
উহা কাড়িতেছে। আমাদের উদ্দেঠ। কি.-কুষক-বাষ্ট, না, কলকারখানার 
শ্রমিক-বাষ্? আমাদিগকে প্রধানত: কুধিকাধ্যই করিতে হইবে; তবে অগ্থান্থ 
অনেকের ঘত আমিও মনে করি, আমাদের শিল্প-বাণিজোর শ্রীবৃদ্ধিও করিতে 
হইবে। 

আমাদের কলকারখানার পরিচালকগণেব ধারণা কত সেকেলে পরণের১' 
তাহ। দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এমন কি তীহারা আধুনিক বনভারিক ৪ 
নহেন। জনসাধারণ এত দরিদ্র যে তাহাদিগকে ইহারা “ছাদের পণোর ক্রেতা 
হিসাবে দেখেন না, বেতন বৃদ্ধি অথবা কাজের সময় কমাইবার প্রস্তাব উঠিলেই 
ইহারা গ্রাথপণে প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কাপড়ের কলে কাজের সময় 
দশ ঘণ্ট| হইতে কমাউয়া নয় ঘণ্টা কর হইয়াছে । ইহাতেই আহম্মদাবাদের 
কলপ্বালাপ| শ্রমিকদের বেতন কমাইয়া দিয়াছেন, এমন কি ঠিকাকাজের 
মজুরীও হাস করিয়াছেন । অতএব লাজের সময় কম করার অর্থ ই উপাজ্জন কম 
এবং দরিদ্র অমিকের জীবিকা! নির্বাহের অবস্থাও অবনত করা । ঘাহা হউক, 
কারখানায় বৈজ্ঞানিক সানগ্তস্ত বিধানের চে! অগ্রসর হইতেছে, তাহার ফলে 
অশুমিকদের উপর চাপ পড়িতেছে, তাহাদের ক্লেশ বাড়িতেছে, কিন্তু সে অনুপাতে 
তাহাদের বেতন বাড়িতেছে না। আমাদের দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা 
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উনবিংশ শতান্ষীর প্রথমভাগের মত। স্্যোগ পাইলে তীহার! প্রচুর লাভ 
করিয়া থাকেন, শ্রমিকদের অবস্থা পূর্বববংই চলিতে থাকে এবং যখন মন্দা 
উপস্থিত হয় তখন মালিকের! বলেন যে বেতনের হার না কমাইলে ব্যবসা চালান 
যায় না। তাহারা কেবল যেবাষ্ট্রের সাহাধা পাইয়া! থাকেন, তাহা নহে, আমাদের 
দেশের মধ্যশ্রেণীর ণাদনীিবের!” স্বভাবতঃ তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। 
তথাপি বোম্বাই ও অনান্য স্থান অপেক্ষা আহম্মদাবাদের কাপড়ের কলের 
শ্রমিকদের ভাগা অনেকটা ভাল। বাঙ্গলার পাটকলের শ্রমিক এবং খনির 
শ্রমিকগণ অপেক্ষা কাপড়ের কলের শ্রমিকদের অবস্থা অনেক ভাল : ছোট ছোট 
অনিয়ন্ত্রিত কলকারখানার মজুদের বেতনের হার তুলনায় নানতম বলিলেই 
চলে। চটকল ও কাপড়ের কলের মালিকদের প্রাসাদ দুলা অট্রালিকা, তাহাদের 
বিলাঘ ও আড়গ্বরের জাকজমকের সহিত, জীর্ণ কুটারবামী অর্দনয় অমিকদের 
জীবনযাত্রার তুলন। করিলে, অনেক শিক্ষালাভ কদ! যাইতে পারে। কিন্তু আমরা! 
এই শিদ্ধাকণ অসামগ্তস্ত অতি স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ কবি; উহাতে আমাদের 
চিত্তে কোন ভাবোদ্রেক হয় না। 

ভারতীয়ু শ্রমজীবীদের ভাগ মন্দ হইলেও, উপাঞ্জনের দিক দিয়া তাহাদের 
অবস্থা! রূষকদের অপেক্ষা বহুগুণে ভাল। কৃষকদের একটা স্থবিধা আছে তাহারা 
প্রচুর আলোক ও বাতাদে বাস করে, বন্তীর কদর্যা অধঃপতন সেখানে নাই। 
কিন্তু তাহাদেরও অবস্থা এত মন্দ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাবা প্রত্যেকটি গ্রামকে 
গান্ধিজীর ভাষায়, “গোববগাদা” ধরিয়া তুলিয়াছে। সহযোগিত! অথবা সমবেত 
চেষ্টায় সম্প্রদায় অথবা শ্রেণীগত উন্নতির কোন ধারণাই তাহাদের মধ্যে নাই। 
তাহাকে নিন্দ।'ব! ভঙ্সনা করা সহজ, কিন্তু সেই দুভাগা জীব কি করিবে % 
জীবন তাহার নিকট এক বিরামহীন তিক্ত সংগ্রাম, প্রত্যেকের হাত তাহার 
বিরুদ্ধে উত্তোলিত রহিয়াছে । কেমন করিয়া সে বাচিয়া আছে, ইহা এক পম 
রহস্য । হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পাঞ্ভাবের এক সাধারণ কৃষক পবি”্তুরর 
মাথা পিছু উপাজ্জন প্রায় নয় আনা (১৯২৮-২৯ )। ইহাই ১৯৩০-৩১এ জন 
প্রতি তিন পয়সায় নামিয়াছে! বাঙ্গলা, বিচার ওঘুক্ত-প্রদেশের কৃষকগণ অপেক্ষা 
পাঞ্জাবের কষকদের অবস্থা, অনেক ভাল বণিয়া ধরা হয়। যুক্ত-প্রদেশের পূর্ব 
প্রান্তের জিলাগুলিতে ( গোরক্ষপুর গ্র্ততি) মন্দার পূর্ব্রের ভাল সময়ে 
জনমজুরদের দৈনিক মজুরী ছিল ছুই আনা। এই ভয়াবহ অবস্থায় দয়ালু 
ব্যক্তিদের দান এবং পল্লীর উন্নতিমূলক স্থানীয় চেষ্টা দ্বারা উন্নতি হইবে, একথা 
বলিলে কুষক এবং কৃষকের ছুঃথকে বাঙ্গ কর! হয়। 

এই কর্দম-গহবৰ হইতে আমর! কেমন করিয়া উদ্ধার পাইব? উপায় অবশ্য 
নিদ্ধীরণ কর যাইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণকে এই গভীর অতল হইতে টানিয়। 
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তোলা কঠিন। পরিবর্তনবিরোধী স্বার্থ-সংশ্রিষ্ট শ্রেণী হইতেই প্ররুত বাধা 
আসিয়া থাকে; সাত্রাজ্যনীতির অবীনতায় কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রশ্নই উঠে 
না। ভারত ভবিষ্যতে কোন্দিকে দৃষ্টিপাত করিবে? একদিকে কম্যুনিজম, 
অন্য দিকে ফাসিঙ্গমূ, এই দুই-ই আজকাল প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং এ ছুইএর 
মধ্যবর্তী অনিশ্চিত দলগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। স্তর ম্যালকম হেইলী 
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ন্যাশনাল সোস্তালিজম গ্রহণ করিবে অর্থাৎ কোন 
না কোন আকারে ফাসিজমূ গ্রহণ করিবে। আশু ভবিষ্যৎ সম্পকে সম্ভবতঃ 
তাহার উক্তি সত্য । ভারতের যুবকবুবতীদের মধ্যে ফাসিস্ত মনোবুতি স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে । বাঙ্গলায় বিশেষভাবে এবং কতক পরিমাণে অন্ান্ত প্রদেশে 
এবং কংগ্রেসের মধোও উহার 'তিচ্ছায়া দেখা যাইতেছে । ফাসিজম-এব, সহিত 
অতি উতৎকট হিংসানীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া অহিংসাপন্থী প্রাচীন 
কংগ্রেলনেতাব! স্বাভাবিকন্ধপেই উহ্থাকে ভয় করিয়া! থাকেন। কিন্ধ ফাসিজমের 
পশ্চাতে তথাকথিত দার্শনিক তত্ব--সমবায়নীতিতে চালিত বাষ্ট্র যেখানে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকিবে, কায়েমীস্বার্থ বিলুপ্ধ না করিয়া তাহা সীমাবদ্ধ করা 
হইবে, ইহার প্রতি সম্ভবতঃ তাহাদের আকর্ষণ আছে। প্রথম দুষ্িতে দেখিলে 
মনে হয়, পুবাতন ব্যবস্থাকে রক্ষা! করিয়াও নৃতন স্থ্টির পক্ষে ইহা প্রশস্ত রাজপথ। 
কিন্ত উভয়েরই সমান উদর-পৃত্তি সম্ভবপর কিনা, সে স্বতন্ত্র কথা । 

কিন্ত ফাঁসিজম-এর প্ররূত শক্তি আ।নবে, মধাশ্রেণীর যুবকদের নিকট হইতে । 
কাধ্যতঃ বন্তমানে ভাবতে মধ্যশ্রেণীর একটা অংশই বৈপ্লবিক ভাবে চিন্তা করে। 
শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে উহা ততটা নাই, তবে শ্রমিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক 
ভাবের সম্ভাবনা অনেক অধিক। এই জাতীয়তাবাদী মধ্যশ্রেণী ফাসিস্ত আদর্শ 
প্রচারের অন্গকুলক্ষেত্র। কিন্তু যতদিন বৈদেশিক গভর্ণমে্ট থাকিবে, ততদিন. 
ইউরোপীয় ধরণের ফাসিজম বিস্তার লাভ করিতে পাবে না। ভারতীয় ফাসিজম 
নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাহিবে, সে কখনও বিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু 
হইতে পারে না। ইহাকে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে হইবে । যদি 
ব্রিটিশ কর্তৃত্‌ পূর্ণভাবে অপসাবিত হয় তাহ? হইলে সম্ভবতঃ ফাসিজম অতি দ্রুত 
বিস্তার লাভ করিবে এবং মধ্যশ্রেণীর ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা যে ইভার প্রধান 
সমর্থক হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। 

কিন্ত ব্রিটিশ কর্তৃত্ব সত্বর যাইবার সম্ভাবনা নাই এবং ইতিমধ্যে ব্রিটিশ 
গভর্ণমেপ্টের তীব্র দমননীতি সত্বেও সমাজতান্ত্রিক এবং .ক্মুানিষ্ট মতবাদ দ্রুত 
প্রচারলাভ করিতেছে ; কমানিষ্ট-দল বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং 
এ নামটি অতি শিথিল ভাবে ব্যবহার করা হয়, সহানুভৃতিসম্পন্ন বাক্তির, অথবা 
অগ্রগামী কর্মপন্ধতিব সমর্থক শ্রমিক-সঙ্ঘপগ্তলিও উহার আওতায় পড়ে। 
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কাসিজম ও কম্যুনিজম-এর মধ্যে আমার সহানুভূতি সর্ধতোভাবে কম্যুনিজম 
এর দিকে; কিন্তু এই গ্রন্থখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে, আমি কমুানিষ্ট হইতে 
অনেক দূরে রহিয়াছি। আমার মূল অংশতঃ এখনও উনবিংশ শতাববীর মধো 
রহিয়াছে । এবং আমি মানবতার উদারনৈতিক ভাবধারার দ্বারা এত বেশী 
প্রভাবান্ষিত ঘে উহ! হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাই নাই । আমার চারিদিকে এই বুজ্জোয়া 
প্রতিবেশ দেখিয়া স্বভাবতঃই অনেক কমুনিষ্ট বিরক্তি বোধ করিয়া থাকেন। 
আমি মতবাদের গৌড়ামী ভালবাসি না। কাল মার্ক-এর রচিত পুস্তক এবং 
অন্যান্য গন্থকে ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ধশাস্ত্রের মত বিনাবিচারে গ্রহণ করিতে হইবে, 
সৈনিকের মত উ্ী মানিতে হইবে, অন্যথা করিলে পাষগু বলিয়! অভিহিত, 
হইতে হইবে, আধুনিক কমযানিজম্এর ইহা এক লঙ্ষণরূপে পরিণত হইয়াছে। 
রুশিয়ার অনেক ব্যাপার, বিশেষতঃ সাধারণ অবস্থায়ও অভিমাত্রায় বলগ্রয়োগ, 
আমার ভাল লাগে না। কিন্ধ তথাপি আমি ক্রশঃ কমুানিষ্ট দর্শনের দিকেই 
ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি। 
.. মার্কস-ঞএদ কতকগুলি বিবৃতি অথবা তীহার “মূল্য নিরূপণ, বিষয়ক গবেষণা 
তুল হইতে পারে, সে বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই । কিন্তু মনে হয়, 
সামা্ছিক ব্যাপারে তীহার অনহ্যমাঁধারণ দুরদৃষ্টি ছিল এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
বিশ্লেবণ করিতে গিরাই তিনি এই দূরদৃ্টি লাভ করিয়াছিলেন । এই উপায়ে আমরা 
অতীত ইতিহাস ও বক্ষামান ঘটনাবলী অন্যান্য উপায় অপেশ্গ! অধিকতর সঙ্গতরূপে 
বুঝিতে পারি, এই কারণেই মার্কন্পন্থী লেখকগণ বর্তমান জগতের পরিবর্তনের 
ধারাগুলি অধিকতর নিপুণ উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়া উহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে 
পাবেন। পরধন্তী কতকগুলি সামাজিক প্রবণতা মার্কদ্‌ উল্লেখ করেন নাই, 
'অথব। এগুলিকে সম্যক গুরুত্ব প্রদান করেন নাই, ইহা সহজেই দেখান যাইতে 
পারে,যেমন মধ্যশ্রেণী হইতে বৈপ্লবিক অংশের অভ্ভাথান ঘাহা আজ 'ল 
আমরা দেখিতে পাইতেছি । কোন বিশেষ ষটিভঙগীর উপর জোর দিতে ।গয়া, 
বিশিষ্ট বিচার প্রণালী এবং কোন কারোর প্রতি মনোভাব সম্পরকে মাকস্পন্থার 
কোন স্থানে কোন মতবাদের গৌড়ামী নাই এবং ইহাই উহার প্ররুত মূল্য বণিয়া 
আমার সনে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়। আমরা সমসামরিক সামাজিক ব্যাপারগুলি 
বুঝিতে পারি ; কর্তব্য কি, পরিজ্রাণের পথ কোথায়, তাহারও নির্দেশ পাই। 
এই কণ্ধমপদ্ধতিরও কোন বাঁধাধরা বা অপরিবর্তুনীঘ্ঘ পথ নাই--অবস্থার 
সহিত উহার সামঞ্রস্ত বিধান করিতে হইবে। অন্ততঃপক্ষে ইহাই লেনিনের মত 
ছিল এবং তিনি পরিবত্তিত অবস্থার সহিত অতি স্ুষ্ুভাবে কন্দের সামগরস্ত বিধান 
কবিয়ী তাহা প্রমাণ করিয়াছেন | তিনি আমাদিগকে বলিয্াছেন-কোন নিদিষ্ট 
সময়ে কোন বাস্তব অবস্থার তৎকালীন গতি ও প্রকৃতি পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে পরাক্ষা 


৬৩৩৩ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটনা 


না করিয়া সংঘর্ষের সুনিশ্চিত উপায় কি সে প্রশ্নের হা”, কি 'না) উত্তর দিবার 
চেষ্টা করার অর্থ মার্কসীয় ভূমি হইতে একেবারেই দুরে সবিয়া যাওয়া।” তিনি 
আরও বলিয়াছেন,-_“কিছুই চরম নহে, পারিপাশ্বিক অবস্থা হইতে আমাদের 
সতত শিক্ষা লাভ করিতে হইবে ।” : 

এই উদার ও দূরপ্রসারী দৃষ্টির ফলেই একজন কম্যুনিষ্ট। অঙ্গাঙ্গি-সমবন্ধ 
আবদ্ধ সমাজ-জীবনের সমগ্র রূপ বুঝিতে পারে। বাজনীতি তাহার নিকট 
কেবল মাত্র স্বিধাবাদের ব্যাপার নহে, অন্ধকারে জ্কাতড়ানও নহে । আদর্শ ও 
উদ্দেশ্ত লইয়া সে কাজ করে, তাহারই আলোকে সংঘর্ষের মন্ত্রক বুঝিতে সমর্থ 
হয় এবং স্বেচ্ছায় ত্যাগন্থীকার $রে। সে জানে মানব-নিয়তি বাঁ ভাগ্যকে 
অন্বেণের জন্য বহির্গত বিপুল বাহিনীর সে অন্যতম সৈনিক, সে বুধো যে, 
“ইতিহাসের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়৷ সে অগ্রসর হইতেছে ।” 

অর্ধিকাংশ কমুনিষ্টই এই ভাবে অন্গপ্রাণিত নাও হইতে পারেন । সম্ভবতঃ 
একজন লেনিনই মানবজীবনের সমগ্রতা পত্রিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
যাহার ফলে তীাহার প্রত্যেকটি কাধ্য সার্থক ও সফল হইয়াছে। কিন্তু 
অপেক্ষাকৃত কম হইলেও, প্রতোক কমু নিষ্টের উহা আছে এবং সে তাহার 
কম্মের মন্মঈগত তত্ব ভাল করিয়াই জানে। 

এমন অনেক কমুনিষ্ট আছেন, ধাস্স্দর সহিত আলোচনাকালে ধৈধ্যরক্ষ্ণ 
কর] কঠিন, অপরকে বিরক্ত করিবার এক অভিনব কৌশল তাহার। আয়ত্ত 
করিয়াছেন। কিন্তু তীহারা অনেক আঘাত  সহা করিয়াছেন এবং সোভিয়েট 
ইউনিয়নের বাহিরে তাহাদিগকে বিপুল বিদ্বের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। 
আমি তাহাদের লাহস ও ত্যাগন্বীকারের সর্বদাই প্রশংসা! করিয়া থাকি । বেমন 
লক্ষ লক্ষ নবনারী ছুভাগ্যক্রমে নানা ভাবে বছ ছুঃখ সহা করিতেছে, তেমনই ' 
তাহারাও ছুঃখ সম্থ করেন, তবে তাহারা অপমানকর সর্বশক্তিমান ভাগ্যকে 
অন্ধভাবে গ্রহণ করেন ন। | তাহাবা মানুষের মত দুঃখ সহ করবেন, তাহার 
মধ্যে এক মহিমান্বিত বেদন। রহিয়াছে । 

রুশিয়ার সমাজগ*নে পরীক্ষামূলক কার্যাগুলির সাফল্য বা ব্র্থতার দ্বার! 
মার্কপীগ্ মতবাদের সত্যতার কোন অপহ্ব ঘটে না। কোন অপ্রত্যাশিত 
ঘটনাচক্রে অথব। বিবিধ বিরুদ্ধ শক্তির সন্মেলনে এ পরীক্ষাকাধ্য বিপধ্যস্ত হইতে 
পারে,-যদ্িও তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি উহা কল্পনা করা৷ যাইতে 
পারে। কিন্তু তথাপি এ সকল দামাজিক আলোড়নের যথার্থ মূল্য সর্বদাই 
থাকিবে। সেখানকার অনেক ঘটনার প্রতি আমার প্রকৃতিগত যত আপত্তিই 
থাঞ্চুক না কেন, তাহারা আজ জগতের সম্মুখে এক বৃহৎ আশার আলোক তুলিয়া 
ধরিয়াছে। আমি এত বেশী জানিনা থে তাহাদের কাধ্যের বিচার করিতে পারি । 


৬৩৭ 


জওহরলাল নেহরু 


আমার প্রধান আশঙ্কা, অতিমাত্রায় বলপ্রয়োগ ও দূমননীতি তাহার পশ্চাতে যে 
অন্যায়ের রেশ রাখিয়া যাইবে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া! কঠিন হইতে পাবে । 
কিন্তু বর্তমান রুূশিগার পরিচালকদের স্বপক্ষে একটা বড় কথা বলিবার আছে যে, 
তাহারা কখনও তুল স্বীকার করিতে ভীত নহেন। তাহারা পিছনে হটিয়া নৃতন 
করিয়। গড়িয়া তোলেন এবং তাহাদের আদর্শ সর্বদাই সম্মুখে থাকে। 
আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘ দ্বারা অন্যান্য দেশে তাহাদের প্রচারকার্ধা নিক্ষল 
হইয়াছে, কিন্ত আজকাল দে” যায়, এ সকল কাধ্যপদ্ধতি যথাসম্ভব কমাইয়া 
ফেল! হইয়াছে । 
ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, বাহিরের ঘটনার শ্তরোত গতিবেগ 
সঞ্চার ন|! করিলে, এখানে কম্যানিজম পোস্তালিজম অনেক দূরের কথা। আমাদের 
সমগ্তা 'কথানিজম? নহে। উহার সহিত আর দুই একটি অক্ষর জুড়িয়া দিয়া 
আমাদের সমশ্য। হইল “কমুনালিজম”। সম্প্রদায় হিসাবে ভারতবর্ষ এখন? 
অন্ধকারমন মধাধুগে রহিয়াছে। এখানে কাজের লোকেরা কষু্র ক্ষুদ্র বিষয়, 
মড়ঘগ্ধ ও কৌশন লইয়া বৃথ| শক্তিক্ষয় করেন এবং পাল্লী দিয়া একে অন্যের উপরে 
উঠিতে চাহেস। জগতের কলাণ করিবার আগ্রহ ইহাদের মধ্য অতি অল্প 
লোকের্ই আছে । সম্ভবতঃ এই সামঘ়িক অবস্থা শীঘ্রই দুর হইবে। 
এই সাম্প্রদায়িক অন্ধকার হইতে কংগ্রেদ বহুল পরিমাণে বাহিরে আছে, তবে 
ইহার দৃষ্টিভঙ্গী “পেটি বুজ্জেয়া” শ্রেণীর । সাম্প্রদায়িকতা ও অন্ান্য সমস্কার 
প্রতহিকানোপার ভাহারা “পেটি বুল্জোয়া” শ্রেণীর স্বার্থের দিক হইতে অন্বেষণ 
করেন। কিন্ত এ পথে সাফর্ণালাভ সম্ভবপর হইবে না। কংগ্রেস অধুনা িষ্র- 
মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি, বর্তমানে এই শ্রেণীই সচেতন এবং বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি- 
সম্পন্ন। কিন্তু তংসন্তেও ইহাকে বতটা প্রধান বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা 
আসলে তাহা নহে । ইহাকে দুই দিক হইতে ছুই শক্তি চাপ দিতেছে, এক 
শক্তি সঙ্ঘবন্ধ ও যুদ্ধার্থ প্রস্থত, অপর শক্তি ছূর্মল হইলেও প্রত বলসঞ্চয 
করিতেছে । বর্তমানে নিষ্-মধাশ্রেদীর অস্তিত্ই বিপন্ন হইয়া পড়িঘ়াছে, 
ভবিত্যতে ইহার কি অবস্থ। হইবে তাহা বল কঠিন। জাতীয় স্বাধীনতা অ্জীনের 
&ঁতিহাসিক অভিপ্রায় পূর্ণ ন। করিরা ইহা প্রথমোক্ত সঙ্ববদ্ধ শ্রেণীর সহিত ঘোগ 
দিতে পারে না। কিন্তু & উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বেই অন্যান্য শক্তি বলশালী হইয়। 
ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং ক্রমশঃ উহার স্থান অধিকার 
করিতে পারে। যাহা হউক, মনে হয় যতদিন জাতীয় স্বাধীনতার অনেকখানি না 
পাওয়। যাইতেছে, ততদিন কংগ্রেদ ভারতবর্ষে এক প্রধান শক্তিরূপে কাধ্য করিবে। 
কোন প্রকার হিংসামূলক কারোর কথা উঠিতেই পারে না, উহা অনিষ্টকর 
পগুশ্রম মাত্র । স্থানবিশেষে নিক্ষল হিংসামূলক কাধ্যের বিরল দৃষ্টান্ত সত্বেও 
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আমার বিবেচনায় ভারতে সকলেই পূর্বোক্ত মতে বিশ্বাসী । এঁ পথে অগ্রসর 
হইলে আমরা হিংসা ও প্রতিহিংদার এমন এক নৈরাশ্জনক গোলকধাধায় 
পড়িয়া যাইব, যাহা! হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইবে। 

অনেকে আমাদের সকল দল এঁক্যবদ্ধ করিয়া, ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠন 
করা উচিত, বলিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু তাহার কবি-হৃদয়ৈর 
আবেগ-মণ্ডিত ভাবায় ইহার কথ| বলেন । তিনি কবি,__ছন্দ, মিলের সৌন্দধ্যের 
(তিনি প্রশংসা করিবেনই | কিন্তু এ শব্দটি বিশ্লেষ্জ করিলে দেখা যাইবে যে, 
উহার অর্থ ও উদ্দেশ্ত উপরের দিকের কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে চুক্তি বা 
আপোষ-রফা মাত্র। এই ভাবে মিলিত হইলে অতি সাবধানী মডারেটগণ 
আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত করিবেন এবং অগ্রগতি মন্দীভূত করিবেন। ইহাদের 
যধ্যে অনেকে কোন প্রকার আন্দোলনই পছন্দ করেন না। অতএব তাহার 
ফল হইবে এক এঁক্যবদ্ধ জড়ত্ব। এক্যবদ্ধ হইয়! সম্মখীন হওয়ার পরিবর্তে 
আমরা সমারোহ সহকারে একাবদ্ধ পশ্চান্দেশ প্রদর্শন করিব। 

অবশ্য আমরা অপরের সহিত সহযোগিতা অথবা আপোষ করিব না, 
একথা বলা নির্কদ্ধিতা। আমাদের জীবন ও রাজনীতি এত জটিল ব্যাপার 
যে সব সময় সরলরেখায় চিন্তা কর! যায় না। এমন কি অনমনীয় লেনিন 
পধ্যন্ত বলিয়াছেন।কোন প্রকার শ'পোষ না করিয়া, পথে কোন মোড় 

না ঘুরিয়া কেবলই সম্মুথে অগ্রসর হওয়া, বুদ্ধির বালকোচিত চাপল্য মাত্র, 
্ বৈপ্রবিক শ্রেণীর সুসন্বন্ধ কৌশল নহে” আপোষ রফা আসিবেই, তবে 
উহা লইয়! অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। আমরা আপোযই করি 
অথবা উহাকে অস্বীকার করি, মুখ্য বিষয়ই প্রথম আলোচা বিষয়, উহ 
সাডিয়া কোন গৌণ ব্যাপরকে প্রথম স্থান ধিতে আমবা প্রস্তুত নহি। যদি 
আমাদের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট থাকে, তাহা হইলে কোন 
সাময়িক আপোষে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই । কিন্তু আমাধের ছুর্ববলহবদয় ভ্রাতীরা 
অঙন্তষ্ট হইবেন, এই ভয়ে আমরা মূলনীতি ও উদ্দেশ্টকে কলঙ্কিত করিনা 
ফেলিতে পাবি,বিপদ তাহাই | অপরকে অসন্ধষ্ট করা অপেক্ষা বিপথে চালিত 
হওয়া অধিক মন্দ । 

প্রচলিত ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে আমার লেখা অনেকটা] অস্পষ্ট ও অনুশীলন- 
মূলক হইল। আমি নিরপেক্ষ দর্শকের আসন হইতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। 
কিন্ধ যখন কন্মের ডাক আসে, তখন স্বভাবতই আমি দর্শকরূপে থাকিতে 
পারি না; আমার অপরাধ, লোকে বলে, উত্তেজনার গ্রচুর কারণ না থাকিলেও 
আমি নির্বোধের মত ছুটিয়। যাই। আমি এখন কি করিব? আমার দেশ- 
বাসীকে কি করিতে বলিব? সম্ভবতঃ ধাহারা সাধারণের কাজ লইয়া নাড়াচাড়া 
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কৰেন, তাহাদের স্বভাবের মধ্যে একটা গাবধানী ভাব থাকে, সেইজন্যই আমি 
যত শীঘ্র কিছু বলিতে ইতস্তত: করিতেছি। কিন্তু যদি অকপটে সত্য কথা 
বলিতে হয়, তাহা! হইলে বলিব, আসলে আমি কিছুই জানিনা এবং অন্বেষণ 
করিবার চেষ্টাও করি নী। আমি যখন কাজ করিতে পারিতেছি না, তখন 
কেন দুশ্চিন্তা করিব? কিন্তু আমাকে অনেক ছুশ্চিন্তাই কৰিতে হয়, কিছুতেই 
এড়াইতে পারি না। অন্ততঃ যতদিন আমি দ্েলে আছি ততদিন আমাকে 
আশ কর্তব্যের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে না। 

কারাগারে বসিয়া কর্ণক্ষেত্র বহুদূরবর্তী বলিয়া মনে হয়। মানুষ ঘটনার 
অধিপতি ন| হ্ইস্বা, ঘটনার বিষর হ্ইর়া উঠে এবং একট! কিছু ঘটিবার 
প্রত্যাধায় অপেক্ষার অন্ত থাকে না। আমি বলিয়া বসিয়া ভারত ও জগতের 
রাজনৈতিক ও সামাজিক-সম্তার বিষয় লিখিতেছি, কিন্তু আমার দীর্ঘকালের 
আবাসভূমি স্বয্পূর্ণ কারা-জগতে তাহার মূল্য কতটুকু? বন্দি-জীবনের 
একমাত্র মুখ্য বিষয় কারামুক্তির দিবস । 

নৈনীজেলে এবং এই আলমোড়া জেলে অনেক করেদী আসিয়া “জুগলী”্র 
কথা আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা কর্সিত। প্রথমে আমি এ শব্দের অর্থ বুঝিতে 
পারি নাই, পরে বুঝিলাম যে, তাহারা জুবিলীর কথা বলিতেছে। রাজা 
জর্জের রজত-জুবিলীর গুজব শুনিয়াই তাহারা উহা অনুমান করিয়াছে, কিন্ত 
সে বিষয়ে তাহারা বিন্দু বিসর্গ জানে না। অতীতের স্থৃতি হইতে এ শবের 
একটি মাত্র অর্থ তাহারা জানে__অনেকের কারামুক্তি অথবা কারাদণ্ড হাস। 
প্রত্যেক কয়েদী--বিশেষভাবে দীঘ কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিরা এই কারণে 
'জুগ লী? সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হইয়। উঠিয়াছে। তাহাদের নিকট পার্লামেন্টে 
' শাসনসংস্কার আইন, সমাজতন্ত্রবাদ বা কমযুনিজম অপেক্ষা জুগংলী অনেক বড় 
জিনিষ । 
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'কশ্মে আমাদের অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম শ্ষ করিবার অধিকার আমরা 
পাই নাই ।”__তালমুদ 

আমার কাহিনী ফুরাইল। আমার জীবনের যাত্রাপথে এই াত্বকাহিনী 
আজ আলমোড়া জেলে ১৯৩৫-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যযস্ত আসিয়া পৌছিম়াছে। 
তিন মাস পূর্বের এই দিবস কারাগারে আমার পঞ্চত্বারিংশৎ জন্মদিন পূর্ণ 
হইয়াছে । আমার মনে হয়, আমাকে আরও দীর্ঘকাল বাচিত হইবে । সময় সময় 
বয়োধিক্োর ক্লান্তিবোধ করিয়া থাকি, অন্য সময়ে নিজেকে বেশ স্ুস্থ-সবল 
বলিয়াই মনে হয়। আমার দেহ বেশ সুগঠিত, আঘাত সহ্থ ও অতিক্রম করিবার 
মত মানসিক বলণ আমার আছে। এই কারণে আমি ভাবি, কোন ত্বগ্রত্যাশিত 
ঘটন| ন1 ঘটিলে আমাকে আরও দীর্ঘকাল বাচিতে হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা 

লিখিবার পূর্ব আমাকে জীবন যাপন করিতে হইবে। 
মস্তবতঃ ইহার মধ্যে রোমাঞ্চকর ছুঃপাহসের কিছুই নাই, দীর্ঘ বহু ব্য 
যে জীবন কারাগারে কাটিল, তাহার মধ্যে রোমাঞ্চকর কি-ই বা থাকিতে 
পারে! ইহার মধ্যে বিশেষ অভিনবত্বও কিছু নাই, কেন না আমার সহম্ সহমত 
স্বদেশবাসী নরনারীর জীবনের উথান ও পতন, হর্য ও বিষাদ, আনন্দ ও 
অবসাদ, তীব্র কর্মপ্রবণতা ও পরবশ নিঃসঙ্গতার সহিত মিলিয়া মিশিয়া আমার " 
এই সকল বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। আনি জননাধারণের একজন হইয়। 
& তাহাদের নহিত একত্রে চলিয়াছি। কখনও বা তাহাদের পরিচালিত করিয়াছি, 
কখনও তাহার! আমাকে প্রভাবিত করিয়াছে; তথাপি অন্তান্য সকলের মতই 
ব্যক্তিগত ভাবে আমি জন্তার মধ্যেও আমার স্বতন্ত্র জীবন বাপন করিয়াছি। 
সময় সময় আমাদিগকে অভিনেতার মত সচেতন ভঙ্গীতে মনোভাব প্রদর্শন 
করিতে হইয়াছে, কিন্তু আমরা! যাহা করিয়াছি তাহা কঠোর সত্য এবং অকৃত্রিম। 
ইহা দ্বারাই আমরা! ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র অহমিকার উর্ধে উঠিয়াছি এবং বল ও 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছি, হয় ত ক্েত্রান্তরে তাহা সম্ভব হইত না। কাধ্যের 
সহিত আদর্শের এঁক্যসীধন করিতে গিয়া জীবনের পূর্ণতার যে অন্ভৃতি আসে, 
মৌভ্রগাক্রমে কখনও কখনও আমরা সে অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছি এবং 
আমরা নিঃশেষে বুৰিয়াছি, এই সকল আদর্শহীন অন্য যে কোন প্রকার জীবন 
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জওহরলাল €পহরু 

এবং প্রবলতর শক্তির নিকট নিরীহ ব্ঠতা স্বীকার করিনে জীবন নি্ষর 

অতৃপ্ত ও বিষাদময় হইয়া উঠিত। 

এই দীর্ঘকালে আমি অনেক কিছুর সহিত এক বহুমূল্য সম্পদ লাভ 
করিয়াছি। আমি জীবনকে যতই ছূর্লভের আকাজ্ঞার অভিযানবূপে দেখি খয়াছি, 
ততই বুঝিয়াছি, ইহার মধ্যে কত কিছু জানিবার আছে, কত কিছু করিবার 
আছে। প্রতিদিনই অবিরত আমি বদ্ধিত হইতেছি, এই ধারণ! আমার মধ্যে 
'এধনও রহিয়াছে, ইহাই আমার প্রতিকর্ধে বল সঞ্চার করে। এই আগ্রহেই 
আমি পুস্তকাদি পাঠ করি এবং জীবন আমার নিকট সাধারণত; সার্থক বলিয়া 
মনে হয়। | 

এই কাহিনী লিখিতে গিয়া আমি প্রত্যেক ঘটনার সময় আমার মনোভাব 
ও চিন্তা লিপিরদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, বিশেষ ঘটনায় আমার মনে কি 
ভাবের উদ্রেক হইয়াছে, তাহ! প্রকাশ কবিয়াছি। অতীতের কোন মনোভাব 
ফিরিয়া পাওয়া কঠিন এবং পরবত্তী ঘটনাগুলি তুলিয়া যাওয়াও সহজ নহে 
আমার প্রথম জীবনের বর্ণনা! অনিবার্ধাৰপেই পরবর্তীকালের ভাবের দ্বারা 
অনুরঞ্জিত হইয়াছে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, প্রধানতঃ আত্মকল্যাণের জন্য 
স্বকীয় মানসিক বিকাশের ধারা অন্সপ্ধান করা । সম্ভবতঃ আমি ঘাহা 
জা তাহাতে আমার প্রকৃত স্বরূপ ছুটে নাই। হয় তব রি যাহা 

নিব পূর্বের স্তর সি, পি. রামস্বামী আয়ার রা রা ছেন,। আমি 
জনসাধারঞনেরু মনোভাবের প্রতিনিধি নহি, তথাপি আমি অধিকতর বিপজ্জনক; 
কেন না আমার স্বার্থত্যাগ, আদর্শবাদ এবং আমার বিশ্বাসের জোর আছে; 
_এগুলিকে তিন্নি “আত্মলম্মোহন” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যে স্যক্তি 
৪5 সে কখনও নিজেকে বিচার রা পারে না টা কান 


চাহিনা 1। ই মধ্যে দীর্ঘকাল দেখাস্ুনা নাই; ক বহুকাল রা এমন 
এক সময় ছিল যখন আমরা-হোমরুল-লীগের ঘুগ্ঝ-সম্পাদক ছিলাদ। তাহার পর 
অনেক কিছুই ঘটিয়াছে, রামস্বামী বর্ভলাকার্‌ পথে শিরোদূর্শিকারী উর্ধলোকে 
উঠিয়া গিয়াছেন, আছি মাটির মানুষ, মাটিতেই আছি। আমরা একই দেশের 
অধিবাসী ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনও এক্য নাই। আজ তিনি ব্রিটিশ 
শাসনের একজন উৎসাহী সমর্থক, বিশেষতঃ গন্ধ কয়েক বৎসরে তাহার উৎসাহ 
অধিক বাড়িয়াছে, তিনি আজ ভারতে ও অন্যত্র ডিক্্টরীর অন্থরাগী এবং স্বয় 

দেশীয় বাজ্যোর স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনের এক উজ্জল রত্বরূপে শোভা পাইতেছেন। 
আমাদের মধ্যে মতভেদ প্রচুর, কিন্ধু একটা সামান্য বিষয়ে আমাদের মতের এঁক্য 
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নারি 


তিনি নিঃসন্দেহে সত্য কথা! বলিয়াছেন । তত ধনে '্প কোন মোহ লাই 
নিশ্চই, আমি বিন্মিত হইয়া ভাবি আমি কাহারও: গতিনিধি নহি। যদিও 


অনেকে আমার প্রতি সদয় ও বন্ধুভাবাপন্ন তথাপি আন তাহাদের প্রতিনিধি 


নহি, ইহাই ভাবিতে চাহি। আমি প্রাচ্য ও পাশ্চ! ত্যের এক অদ্ভুত মিশ্রণ, 


সর্বত্রই আমি অপরিচিত, কোথাও আমার গৃহ নাই। সম্ভবতঃ আমার চিন্তাও 


জীবনকে দেখিবার ভঙ্গীর, প্রাচ্য অপেক্ষা যাহাকে,পাশ্াতা বলা হয়, তাহার 
মহিতই ঘনিষ্ঠতা অধিক। কিন্তু ভারতমাতা আমাকে ক্রোড়ে করিয়া আছেন; 
যেমন তিনি তীহার সমস্ত সন্তানকে অগণিত উপায়ে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন 

ং আমার পশ্চাতে মনের অবচেতন অংশে রহিয়াছে, শত-পুরুষ কিন্বা*্সংখ্যা 
রা হউক না কেন, বংশান্ুক্রমিক ব্রাহ্মণের স্থৃতি। আমি অতীতের সেই 
কৌলিক স্থৃতি এবং আমার আধুনিক শিক্ষাসংস্কৃতি কোনটাই অতিক্রম করিতে 
পারি না। ইহারা আমার জীবনের অবিচ্ছেচ্য অংশ, যদ্দিও ইহাতে প্রীচ্য ও 
পাশ্চাভা উভয়দিক হইতেই আমি সাহাধ্য শাম! থাকি, তথাপি ইহার ফলে কি 
বাহিরের কাজে, কি নিজের জীবনে এক শ».ন্সিক নিঃসঙ্গতা অস্থভব করিয়! 
থাকি । পাশ্চাত্যদেশে আমি একজন অপরিচিত বিদেশী মাত্র) আমি তাহার 
হইতে পারি না। আমার স্বদেশেও সময় সময় নিজেকে নির্বাসিত বলিয়া 
মনে হয়। 

দূরবর্তী পর্ধবত দেখিয়া মনে হয়, অতি সহজেই আরোহণ করা যায়, পর্বতশূঙ্গ 
ইঙ্গিতে আহ্বান করে! কিন্তু মানুষ নিকটবর্তী হইলেই বাধাবিস্ব দেখা দেয়, 
সে যতই উঠিতে থাকে ততই আরোহণ ক্লেশকর হইগ্না উঠে, পর্বতশুঙ্গ মেঘে 
ঢাকা পড়িয়া যায়। তথাপি এই আরোহণের উদ্যম়ের সার্থকতা আছে এবং 
ইহার বিশিষ্ট আনন্দ ও তৃপ্তি আছে। সম্ভবতঃ সংগ্রাড " মধ্যে জীবনের যে 
গৌরব, পরিণাম-ফলের মধ্যে ততটা নহে । প্রকৃত সত্য পথ কি, সকল সময় 
তাহা বুঝা কঠিন, তবে সময় সময় কি সত্য নয় তাহা বুঝ! সহজ এবং তাহা 
হইতে দূরে থাকাও ভাল। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আমি মহাপ্রাণ সক্রেটিসের 
সর্বশেষ বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, “মৃত্যু কিআমি জানি না_-হুইতে পাবে ইহা 
ভাল এবং আমি উহাতে ভীত নহি। তবে আমি নিশ্চয় করিয়া জানি যে নিজের 
অতীতকে বজ্জন করা মন্দ; অতএব যাহা আমি মন্দ বলিয়া জানি তাহার 
পরিবর্তে যাহা ভাল হইতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিব |” 

কত বৎসর কারাগারে কাটিল ! একাকী বসিয়া একান্তে চিন্তা করিয়াছি 
কর্তখতু আসিয়। গেল, একের পর আর বিশ্বৃতির অতলে মিলাইয়া গিয়াছে! 
কত চন্দ্রের হ্বাসবৃদ্ধি আহি লক্ষ্য করিয়াছি এবং কতবার অজজ্র নক্ষত্রপু্ত নিঃশব 
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গতিতে মহিমময় শোভায় চলিয়া গিয়াছে! আমার যৌবনের কতদিন এই 
কারাগারে সমাধিসবপত। সময় সময় সেই মৃত দিবসগুলির প্রেতমুষ্ঠি তীব্র স্বৃতি 
লইয়! জাগিয়! উঠে, কানে কানে বলে, “ইহার কি ফোন দার্থকত! আছে? 
এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার কোন দ্বিধা নাই! যদি আমার বর্তমান জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা লইয়! জীবনপথে আর একবার যাত্রার সুযোগ পাইতাম, তাহা হইলে 
আমার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কিছু পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিতাম সন্দেহ 
নাই পূর্বে যাহা করিয়াছি, তাহা আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতাম; 
কিন্ত জনসাধারণের কাজে আমার প্রধান সিদ্ধান্তগুলি একই থাকিত। অবশ্য 
আমি উহা পরিবর্তন করিতে পারি না, কেন না এগুলি আমা অপেক্ষাও 
শক্তিমান এবং আমার আয়ত্বের অতীত এক শক্তি জামাকে এগুলি গ্রহণ 
করিতে বাধ্য করিয়াছে । 

অগ্য কারাগারে এক বৎসর পূর্ণ হইল। আমার দুই বসর কারাদণ্ডের 
মধ্যে এক বৎসর অতিবাহিত হইল । আরও পূর্ণ এক বৎসর ; কেন না ইহা অশ্রম 
কারানগ্ু, ইহাতে দণ্ড মছুবের কোন বিধান নাই । এমন কি, যে এগার দিন আমি 
বাহিরে ছিলাম, তাহাও আমার দণ্ডকালের সহিত পুনরায় যোগ দেওয়া হইয়াছে। 
কিন্তু এ বংসরও কাটিবে এবং আমি বাহিরে যাইব-_কিন্ তারপর ? আমি জানি 
না, তবে জীবনের এক অধ্যায় শেষ হইয়া অপর অধ্যায়ের স্থছ্ছনা হইল | ইহা থে 
কি হইবে আমি ধারণা করিত পারি না । জীবন-পু'থির পাতাগুলি বন্ধ । 


বাডেনওয়েলার, সো এ ওয়ান 
২৫শে অক্টোবির, ১৯৩৫ 

মেমাদে আমার পত্তী ভাওয়ালী হইতে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাত্রা 
করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে ভাওয়ালী যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন রহিল 
না, পনর দিন পর পর জেলের বাহিরে পার্কতা পথে মোটরে ভ্রমণ শেষ হইল। 
ইহার ফলে, আলমোড়া জেল আমার নিকট নীরস ও নিরানন্দকর হইয়া উঠিল। 
কোযেটাঁর ভূমিকম্পের সংবাদ আসিল, £কছু কালের জন্য অন্য সব কিছু ভুলিয়া 
গেলাম । কিন্ত বেশী দ্রিনের জন্য নহে) ভারত-গভর্ণমেন্ট আমাদিগকে তাহাদের 
ভুলিয়া থাকিতে অথবা! তাহাদের কাজ করার অন্তুত ব্যবস্থা! ভুলিয়া থাকিতে 
দেন না। আমরা শুনিলাম, কংগ্রেদের সভাপতি বাবু রাজেন্দরপ্রমাদ এবং 
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_ ভূমিকম্পের সাহায্য-কার্যোে ভারতে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ্যক্তিদিগ্রকে সেবাকার্যের রা 


কোয়েটা যাইতে দেওয়া হইল না। এমন কি, গানধিজী ওক খ্যাতনামা: 
ব্যকিদেরও যাইতে দেওয়া হইল না। কোয়েটার ভূমিকম্প সম্পর্কে প্রবন্ধ 


লিখিয়া অনেক ভারতীয় সংবাদপত্রের জামানতের্‌ টাকা বাজেয়াপ্ত হইল। 


কি ব্যবস্থা-পরিষদ, কি গভর্ণমেণ্টের শাসন-বিভাগ, কি সীমান্ত প্রদেশে 


বোমা শিক্ষেপ__সর্ধত্রই একই সামরিক মনোবৃত্তি, একই পুলিণী দৃষ্টিভঙ্গী । মনে 
ইয় যেন ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, ভারতীয় জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের 
সহিত স্থায়ীভাবে সংগ্রামে রত রহিয়াছেন। | 

পুলিশের প্রয়োজন ও আবশ্তক আছে) কিন্তু পুলিশ কনেষ্টবল ও রেগুলেশান 
লাঠি-বোঝাই জগৎ বসবাসের পক্ষে খুব গ্রীতিকর নহে। একথা সর্বত্রই শ্েনা যায় 
মে, অবাধ বলপ্রয্মোগের ফলে যে বলপ্রয়োগ করে তাহারও অধঃপতন হয় এবং 
যাহার উপর বলপ্রয়োগ করা যায়, সেও অপমানিত ও অধঃপাতিত হ্য়। 
ভারতের বড় চাকুরীয়া মহলে-_-বিশেষভাবে ভারতীয় সিভিল সাভিসের--নতিক 
ও বুদ্ধিগত ক্রমাবনতির মত প্রত্যক্ষ ব্যাপার অগ্ভকার ভারতে অতি অল্পই 
আছে। বড় চাকুরীয়া মহলে ইহা সর্বাধিক প্রত্যক্ষ হইলেও হৃত্রের মত 
ইহাতে সমস্ত চাকুরীয়া মাত্রেই গ্রথিত। যখনই বড় চাকুরীতে কাহাকেও 
শিয়োগের কথা উঠে, তখন এই নৃতন ভাবধারায় অন্গপ্রাণিত ব্যক্তিকে 
ঘোগ্যতম বলিয়! নিয়োগ করা হয়। | 

আমার পত্বীর অবস্থা সন্কটজনক এই সংবাদ আসায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর সহসা 
আমাকে আলমোড়া জেল হইতে মুক্তি দেওয়৷ হইল । জার্মানীর সোয়াঞ্জওয়ান্ডের 
বাডেনওয়েলারে তাহার চিকিৎসা চলিতেছিল। আমি শুনিলাম আমার 
কারাদণ্ড “স্থগিত” রাখা হইল এবং আমার কারাদণ্ড শেষ হইবার সাড়ে পাঁচ মাস 
পূর্বেই আমি মুক্ত হইলাম। বিমানপোতে আমি ইউরোপে ছুটিলাম। 

ইউরোপ বিক্ষত, যুদ্ধভীতি ও কোলাহলময়, দিকচক্রধ।লে অর্থনৈতিক সঙ্ঘট 
ঘনাইয়া আছে। আক্রান্ত আবিসিনিয়ার জনসাধারণের উপর বোমাবর্ধণ 
চলিতেছে; বিভিন্ন সামাজ্যের মধ্যে সংঘাত এবং পরম্পরের প্রতি ভীতি প্রদর্শন 
চলিতেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ সা্রাজ্যবাদী শক্তি ইংলগু শাস্তি ও বাষ্ট্রসংঘের সমবেত 
শিরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহা বোমাবর্ষণ এবং তাহার অধীন 
জাতিগুলিকে নিশ্মমভাবে দমন করিতেছে । কিন্তু এই কৃষ্ণ অরণ্যের মধ্যে কি 
নিস্তব্ধ শাস্তি, এমন কি, '্বস্তিকও বড় বেশী দেখিতে পাই না। উপত্যকা 
হইতে কুয়াসা ঘনাইয়া উঠে, ফ্রান্সের সীমান্ত ও কান্তার আবৃত হইয়া যায়; আমি 
রিশ্মিত হইয়া ভাবি, উহার পশ্চাতে কি রহিয়াছে! 
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শী বদর গর. 


সাড়ে পাঁচ বৎসর ১ জেলের বনী বসি আমার 

আত্ম-চরিত লেখা শেষ করিয়াছিলাম। আট মাস পরে জার্ধানীর বাড়েনওয়েলার 
হইতে লিখিত পুন উহার সহিত যোগ করি। এই আত্ম-চরিত ইংলগ্ডে 
প্রকাশিত হইবার পর, 'বাভিন্ন দেশের নানাশ্রেণীর লোকের সহদয় অভ্যর্থনা 
লাত করে এবং আমি দেখিয়া সখী হইয়াছিলাম যে, আমার রচনা ভারতকে 
বহু বিদেশী বন্ধুর নিকট ঘনিষ্ঠ করিয়াছে এবং আমাদের স্বাধীনতা সংঘর্ষের 
অস্তনিহিত মন্মকথ। তাহারা কিয়দংশে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 

সম্প্রতি আমার প্রকাশক, পুস্তকখানিকে অধিকতর সমসাময়িক করিবার 
জন্ত জামাকে একটি নৃতন অধ্যায় ঘোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । 
তাহার অনুরোধ যুক্তিসঙ্গত এবং আমি তাহ! অস্বীকার করিতে পারিলাম না। 
কিন্তু এ অন্রোধ পালন করা আমার পক্ষে সহজসাধা নহে। আমরা এক 
আশ্চর্য সময়ের মধা দিয়া চলিয়াছি। এখন জীবনের স্বাভাবিক গতিধারা 
সম্পূর্ণরূপে বিপর্যাস্ত। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও এক গুরুতর বাধার সম্মুখীন 
ইইলাম। বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কারাগারে বপিয়াই আমি সমগ্র 
আত্ম-চরিত লিখিয়াছি। অন্যান্য বন্দীদের মত আমিও নানাবিধ বৈকল্যের 
পীড়াবোধ রা কিন্তু ক্রমশ: আমার মধ্যে আত্মান্থসন্ধানের ভাব জাগ্রত 
হইল এবং কতকাংশে মনও শান্ত হইল। সেই মানসিক অবস্থায় কেমন করিয়া 
ফিরিয়া ট কেমন করিয়া সেই বর্ণনার সহিত নিজের সামগ্রশ্ বিধান করিব? 
আমার পুস্তকখানিব উপর চোখ বুলাইলেই আমার মনে হয়, যেন অন্য £*: 
বহুদিন পৃর্কো এই কাহিনী লিখিয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে পৃথিবীতে ৬ 
পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহা আমার উপরও বেখাপাত কবিয়াছে। দেহের 
দিক দিয়া আমার বয়স নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে, কিন্ত একমাত্র মনই বারষ্বার 
আঘাত ও অনুভূতি সহ করিয়াছে, ফলে উহা কঠিন হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ 
প্রবীণও হইয়াছে। নুইদ্রাবলাণ্ডে আমার পত্ীর মৃত্যুতে আমার জীবনের 
একটি অধ্যায় শেষ হইয়াছে এবং আমার সত্বার একটি অংশ আমার জীবন 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি আর নাই ইহা ধারণা করা কঠিন এবং 
নিজের মধ্যে সামগ্ম্ বিধান করাও সহজ নহে । আমি কাজের মধ্যে ঝাঁপাইয়া ' 
পড়িলাম, উহার মধ্যেই সান্তনা অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, ভারতের প্রান্ত হইতে 
্রাস্তাস্তবে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলীম। এমন কি আমার প্রথম জীবনের 
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শর বসর পর. 


আনগুলি অপেক্ষাও, আমার জীবনে আজ পর্যায়ক্রমে বিশাল । জনসঙ্, তী রে 


প্রবণতা এবং নিঃসঙ্গ একাকীত্ব। আমার মাতার মৃত্যুর পর অতীতের. 
সহিত সর্বশেষ বন্ধনও ছিন্ন হইয়! গেল। আমার কন্তা! অক্মফোর্ডে পড়িতেছিল ; 


পরে সে চিকিৎসার জন্য ইয়োরোপে এক স্বাস্থ্যনিবাসে চলিয়] যায়। নানাস্থানে 
ভ্রমণের পর অনিচ্ছার সহিত আমি গৃহে ফিরিয়া আসিতাম, জনহীন ভবনে 
আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়! বসিয়া! থাকিতাম; লোকের সাক্ষাৎকার্ও এড়াইয়! 
চলিতাম। জনসজ্ঘের পর--আমি কামনা করিতাম শান্তি 
কিন্তু আমার কাজে অথবা মনে কোথাও শাস্তি ছিল না এবং যে দায়িত্ব 
আমি স্বন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম, তাহা ছুর্ধহ হইয়া আমাকে পীড়া দিত। 
বিভিন্ন দল ও উপদলের সহিত আমি একাত্ম হইতে পারিনা, এমন কি মামার 
ঘনিট সহকন্মাদের সহিতও আমি খাপ খাওয়াইতে পারি না । আমি যে ভাবে 
কাজ করিতে চাই তাহাও পারি না, অপরকেও তাহাদের ইচ্ছামত কাজ করিবার 
পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি কবি। একটা চাপা অস্বস্তি ও বার্তার ভাব বাড়িতে 
লাগিল, জনসাধারণের কাজে আমি একক হইয়া পড়িলাম। তথাপি বিশাল জনতা 
আমার কথা শুনিবার জন্য একত্রিত হয় এবং আমার চারিদিকে জলম্তু উৎসাহ। 
ইউরোপ এবং পূর্বব এশিয়ার ঘটনার গতি অন্তান্ত অনেকের অপেক্ষা 
আমাকে অধিকতর অভিভূত করিল। মিড।নকের ব্যাপারে আমি কঠিন আঘাত 
পাইলাম; স্পেনের বিয়োগান্তক ঘটনায় আমি ব্যক্তিগতভাবে বিষপ্ন হইলাম | 
বৎসরের পর বৎসর এই সকল বিভীষিকা এবং এক প্রলয়ঙ্কর সম্ভাবনার আভাষ 
আমাকে অভিভূত করিল এবং জগতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপর আমার বিশ্বাস 
স্তিমিত হইয়া গেল। 
প্রলয়ের দিন আপিয়া পড়িল । ইউরোপের সাগ্নেরগিনি গুলি হইতে অগ্রি ও 
ধ্বংস উদগীরিত হইতে লাগিল এবং এখানে, ভারতে আমি আর একটি আগ্নেয়- 
গিবির পার্খে বসিয়া, জানিনা ইহা কখন ফাটিয়। পড়িবে। বর্তমানের সমস্তাগুলি 
হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, অতীত ঘটনাবলীর মধ্যে ফিরিয়া গিয়া, 
গত পাচ বৎসরের ঘটনাবলী শাস্তভাবে লেখা কঠিন। যদি আমি তাহা করিতে 
পারিতাম, তাহা হইলে আমাকে একখানি বুহৎ গ্রন্থ লিখিতে হইত, কেনন' 
অনেক কিছুই লিখিবার আছে । অতএব আমি সংক্ষেপে কতকগুলি ঘটনা ও 
তাহার বিস্তার সম্পর্কে সাধ্যমত আলোচনা করিব, যেগুলির সহিত আমি জড়িত 
বা যাহা! আমকে প্রভাবিত করিয়াছে। 
১৯৩৬-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী লোজানে আমার পত্বীর মৃত্যুর সময় আমি তথায় 
উপস্থিত ছিলাম। তীহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে সংবাদ পাইলাম, আমি 
দ্বিতীয়বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছি। শীপ্রই আমি 
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বিমান ঘোগে ভারতে ফিরিয়া আমিলাম এবং পথে রোমে আমার এক বিচিন্ত 
অভিজ্ঞত! হইল। আমার যাত্রার কয়েকদিন পূর্ববে আমাকে সংবাদ দেওয়া 
হইল যে আমি রোম অতিক্রম করিবার কালে সেনর মুসোলিনী আমার সহিত 
সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ফাসিস্ত রাজত্বের প্রতি আমার তীব্র 
অসম্মতি থাক! সত্বেও সাধারণ ভাবে সেনর মুসোলিনীর সহিত দেখা করিতে 
আমার আগ্রহই ছিল। যে যান্যটি জগতের ঘটনাবলীতে এক প্রধান ভূমিকায় 
অভিনয় করিতেছেন তিনি কেমন মানুষ তাহা জানিবার আগ্রহ শ্বাভাবিক। 
কিন্তু তখন দেখাসাক্ষাৎ করিবার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল লা। তখন 
আবিসিনিয়ার যুদ্ধ চলিতেছিল ইহাও আমার দেখাসাক্ষাতের পক্ষে অধিকতর 
অন্তরায়স্বরূপ এঁবং আমার সন্দেহ হইল এরূপ সাক্ষাৎকার অনিবাধ্যরূপেই 
ফাসিন্ত প্রচারকাধ্যের উদ্দেশ্তে ব্যবহৃত হইবে । আমার পক্ষ হইতে কোন 
প্রকার অস্বীকৃতি এক্ষেত্রে মূল্যহীন। আমার মনে আছে, ১৯৩১ সালে 
গাদ্ধিী খন রোম হইয়া ফিরিতেছিলেন, তখন “জিওরনাল দ' ইতালিয়া, 
একটি ভূয়া সাক্ষাংকারের সহিত তাহাকে জড়িত করে। এরূপ আরও কতকগুলি 
দৃষ্টান্ত আমার মনে আঁছে। ইতালী পরিদর্শনকারী অনেক ভারতীয়কে তাহাদের 
ইচ্ছার বিরূদ্ধে ফাসিস্ত প্রচারকাধ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে । আমাকে আশ্বাস 
দেওয়া হইল যে, আমার সম্পর্কে এরূপ কিছু ঘটিবে না এবং আমাদের 
সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণরূপে গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে । তথাপি আমি ইহা 
এড়াইবর সিদ্ধান্তই রি এবং তাহা ছুখে প্রকাশ করিয়া সেনর মুসোলিনীকে 
জানাইলাম | 

রোমের মধা দিয়! যাওয়া পরিহার করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল ন'। 
' কেননা, আমি যে ডাচ বিমানের যাত্রী তাহা একরাক্রি সেখানে বিশ্রাম ক লব। 
আমি রোমে উপস্থিত হইবামাত্র একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আনিয় মামার 
মহিত দেখা করিলেন এবং সেই সন্ধ্যায় সেনর মুমোলিনীর সহিত দেখা 
করিবার জন্ব আমাকে আমম্বণপঙ্জ দিলেন। তিনি বলিলেন যে ইা পূর্ব 
হইতেই স্থির হইয়াছে ।" আমি বিন্মিত হইলাম এবং বলিলাম যে আমি 
পূর্ধ্বেই অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছি। সাক্ষাৎকারের নিদ্দি্ট সময় পর্যন্ত 
আমরা উভয়ে প্রায় এক ঘণ্টা তর্কবিতর্ক কৰিলাম এবং তারপর আমি 
অব্যাহতি পাইলাম। কোন সাক্ষাৎকার হইল না। 

আমি ভারতে ফিরিয়া আলিয়া আমার কর্মের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম। 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন পরেই আমাকে জাতীয় কংগ্রেসের বাধিক 
অধিবেশনের সভীপতিত্ব করিতে হইল । কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি প্রধানতঃ 
কারাগাবেই দিন কাটাইয়াছি, বাহিরের ঘটনাবলীর সহিত আমার ঘোগ 


৬৪৮ 


পাচ বওসর পর 


ছিল না। আমি অনেক পরিবর্তন দেখিলাম, নৃতন দলান্ুগত্য এবং 
কংগ্রেসের মধ্যে দলগত ভেদ স্থুম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সর্বত্র সন্দেহ, তিক্ততা 
এবং নক্ঘর্ষের আবহাওয়া। আমি ইহা! লঘুভাবে গ্রহণ করিলাম; এই অবস্থার 
সম্মুখীন হইবার মত আত্মশক্তির উপর আমার বিশ্বাস ছিল। কিছুফালের 
জন্ত মনে হইল আমি আমার অভিপ্রায় মত কংগ্রেসকে পরিচালনা করিতে 
পারিব। কিন্তু অবিলম্বেই আমি বুঝিতে পারিলাম যে লঙ্ঘর্ষের মূল গভীর 
এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং কংগ্রেসপন্থীদের, ম্বধ্যে তিক্ততা দূর করা 
সহজ নহে। আমি সভাপতির পদ ত্যাগ করিবার জন্য উন্মুখ হইলাম কিন্তু 
ভাবিয়া দেখিলাম তাহাতে অবস্থার আরও অবনতি হইবে, আমি আত্মসংবরণ 
করিলাম । ঃ 
আগামী কয়েক মাস ধরিয়া আমি বারংবার পদত্যাগের প্রশ্নটি 
বিবেচন| করিতে লাগিলাম। আমি দেখিলাম, কংগ্রেসের কাধ্যকবী সমিতিতে 
আমার সহকর্মীদের সহিত সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়া কঠিন এবং 
ইহাও দেখিলাম যে তীহারা আমার কাধ্যকলাপ সন্দিগ দৃষ্টিতে দেখিয়। 
থাকেন। কোন বিশেষ কাজে তাহারা যে আপত্তি করিয়াচ্ছিলেন এরূপ 
নহে, কাজের সাধারণ ধারা ও নির্দেশগুলি তাহারা অপছন্দ করিতেন; 
যেহেতু আমার দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র সেই কারণে তাহাদের আপত্তির কিছু 
যৌক্তিকতা ছিল। আমি সম্পর্ণপে কংগ্রেস সিদ্ধান্তগুলির অনুগত হইয়াও 
উহ্ার কতকগুলি দিকের উপর বেশী জোর দিতাম, পক্ষান্তরে আমার 
সহকক্্ারা অন্যান্য বিষয়ের উপর জোর দিতেন। অবশেষে আমি পদত্যাগের 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম এবং তাত! গান্ধিজীকে জানাইয়া দিলাম । 
তাহার নিকট লিখিত পত্রে অন্যান্য বিষয়ের সহিত আমি লিখিলাম যে, 
“আমার ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে অ।.. দেখিতেছি কাধ্যকরী 
সমিতির সভায় আমি অতিমাত্রায় ক্লান্ত হইয়া পড়ি; আমাকে উহা! নিস্তেজ 
করিয়া ফেলে এবং প্রতোক নৃতন অভিজ্ঞতার পর আমার মনে হয় যে 
আমার বয়স কয়েক বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। আমার সহকর্মীদের 
মনোভাবও যদি এরূপ হয় তবে আমি বিশ্মিত হইব নী। ইহা এক 
অস্বাস্থ্যকর অভিজ্্রতা এবং সার্থকতার সহিত কাজ করিবার বিস্বস্বরূপ |” 
কিছুকাল পরেই ভারতবর্ষের সহিত বিচ্ছিন্ন এক দূরবর্তী ঘটনা আমাকে 
অভিভূত করিল এবং আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলাম । 
ইহা স্পেনে জেনাবেল ফ্রান্কোর বিদ্রোহের সংবাদ । এই অভ্যুত্থানের পশ্চাতে 
মামি দেখিলাম, জান্মাণী ও ইতালীর সাহায্য, যাহা পরিণতির মুখে 
ইউরোপব্যাপী এমন কি বিশ্ব-সংঘর্ষে পরিণত হইতে পারে। ভাবত বাধ্য 
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হইয়াই এই আবর্তের মধ্যে গিয়া পড়িবে এবং আমি আমাদের প্রতিগানকে 
কিছুতেই দুর্বল করিতে পারি না এবং পদত্যাগ করিয়া আ্লাণ্রীণ সঙ্কট 
সি করিতেও পারি না। এখন আমাদের সকলে একত্রিত হইয়া থাকাই 
বড় কথা। .অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমি সম্পূরণকূপে ভূল করি নাই; 
তবে আমি ঘটন ঘটিবার পূর্বেই দ্রুত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, যাহা কয়েক, 
বংসর পরে কার্যে পরিণত হইয়াছিল । | 
ম্পেনীয় যুদ্ধে আমার মনের উপর প্রতিক হইতে বা যাইবে যে, 
আমি সর্বদাই ভারতের "সইাগুলিকে বিশ্ব-সমস্তার সহিত ঘুক্ত করিয়া.দেখি। 
টন, আবিসিনিয়া, স্পেন, মধ্য ইউরোপ, ভারত বাঁ আন্তস্থানের পৃথক 
সমস্যাগুলি আমি যতই চিন্তা করি, এগুলি এক এবং অভিন্ন বিশ্বসমন্তা রূপেই 
আমার নিকট প্রতিভাত হয়। মূল সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যাস্ত এ 
সমস্াগুলির কোনটারই চুড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে না। কিন্তু সম্ভবত: 
কোন চূড়াস্ত মীমাংসা হইবার পূর্বেই : আলোড়ন ও দর্বনাশ দেখা দিবে। বল! 
হইয়া থাকে বর্তমান জগতে শান্তি অবিভাজা, সেইন্প স্বাধীনতাও অখণ্ড; এক 
অংশ স্বাধীন ত্বপর অংশ অধীন এইভাবে জগং চলিতে পারে না| ফাসিজম, 
নাৎসীবাদের দ্বন্বযুদ্ধে আহ্বান মূলত: সানাদাববেরই স্পদ্ধিত অভিযান । 
ইহারা যমজ ভ্রাতা; পার্থক্য এই, সাত্রাঙ্গ্যবাদ উপনিবেশ এবং অধীন দেশসমূহে 
রাজত্ব করে, আর ফাসিবাদ ও নাতসীবাদ স্বদেশে এ ব্যবস্থাই ছালায়। 
ঘদি জগতে শ্বাধীনতাই প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, ভাহা হইলে ফাসিস্ত শা২সীবাদের 
অবসান ঘটাহলেই চলিবে না, সাম্্রাজাবাদকেও বিলুপ্ত করিতে হইবে । 
বৈদেশিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া কেবল আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বৃহিল ন]। 
কতকাংশে ভারতে অন্যান্ত অনেকে এইভাবেই চিস্তা করিতে লাগিল এং 
এমন কি জনসাধারণ কৌতুহলী হইয়া উঠিল। চীন, আবি 
পালেষ্টাইন এবং স্পেনের জনসাধারণের প্রতি সহান্থৃভৃতি প্রকাশ কৰিবাস জন্য 
কংগ্রেস কক অনুষ্ঠিত সহম্্ সহশ্র সভ! ও শোভাধাত্রা জনসাধারণের আগ্রহকে 
উদ্দীপ্ত রাখিল। চীনে ও স্পেনে খাদ্য ও এধধ পাঠাইবার জন্য আমরা! কিছু 
চেষ্টা করিলাম। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এই উদার আগ্রহ আমাদের জাতীয় 
সংঘর্ষকে উচ্চতর স্তরে লইয়া গেল এবং জাশীদ্রহাবাদের স্বাভাবিক লক্ষণ 
সন্গীর্ণত। কতকাংশে শিথিল হইল । 
কিন্ত অনিবাধ্যরূপেই, বৈদেশিক ঘটমাশুলি সাধারণ মান্থযের জীবনকে 
স্পর্শ করে না, দে তাহার নিজের বিদ্ব বিপদের মধ্যেই ডুবিয়া থাকে। 
রুষকণের দুঃখ বাড়িতে লাগিল, তাহার শোচনীয় দাবিদ্র্য এবং বহুতর দুর্বহ 
ভাবে সে পিষ্ট। যাহা হউক, কৃষক-জীবনের সমস্যাই ভারতের মুখ্য সমস্তা! 


৬৫ 


পাঁচ বসর পর 


এবং কংগ্রেস ক্রমে কষকদের উন্নতির জন্য যে কার্ধাক্রম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা 
বহুলাংশে অগ্রগতি হইলেও বর্তমান কাঠামোকে সে গ্রহণ করিয়াছিল। 
কলকারখানার শ্রমিকদের অবস্থা কিছু ভাল হইলেও, সেখানে ধর্মঘট লাগিয়াই 


আছে। বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতের উপর যে নয়া শামনতন্্ব চাপাইয়া দিয়াছে, 


তাহা লইয়! রাজনীত্তি-ধেঁষা ব্যক্তিরা আলোচনা করেন। এই শাসনতঘ্বে 


প্রদেশগুলিকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইল কিন্তু আপন ক্ষমতা বৃটিশ-গভর্মেপ্ট 
এবং তাহাদের প্রতিনিধিদের হাতেই রহিল। জেন্্ীয় গভর্ণমেণ্টে প্রস্তাবিত 


যুক্তরাষ্ট্রে সামস্ততান্ত্িক ও স্বৈরাচারী রাজা গুলিকে অঁ্ী্ীণতান্ত্রিক প্রদেশগুলির 
সহিত জুড়িয়। দেওয়া হইল এবং ইহার উদ্দেশ্ট হইল বুঁটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঠাট 
বজায় বাখা। ইহ! এক অসম্ভব ব্যাপার, ইহা কখনও কাধ্যকরী হইতে পারে 
না এবং বুটিশ কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য মামুষের বুদ্ধি যত বকম কল্পনা করিতে 
পারে সে সমস্ত রক্ষাকবচের বাবস্থা হইল। এই শাসনতন্ত্র কংগ্রেন ক্ষোভের 
সহিত প্রত্যাখ্যান করিল, কাধ্যতঃ ভারতে ইহার গুণগান করিবার মত 'একজন 
লোকও মিলিল না। 

প্রথমতঃ শাসন্তন্ত্রের প্রাদেশিক ব্যৎদ' প্রবপ্তিত হইল । শাসন্নতন্্ অগ্রাহা 
করা সত্বেও আমর! নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলাম । ইহা 
ছারা আম্রা লক্ষ লক্ষ ভোটার এবং অন্যান্য সকলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে 
পারিব। আমি নিজে নির্বাচন প্রার্থী ছিলাম না, আমি কংগ্রেসী প্রার্থীদের 
অনুকূলে সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম এবং আমার ধারণা এই 
নির্বাচন-ব্যাপারে আমি একপ্রকার “রেকর্ড স্টি করিয়াছি। চার মাস 
কালে আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছি, সকল রকম যান-বাহন 
ব্যবহার করিয়াছি এবং এমন দূরতর পল্লী অঞ্চলে গিয়াছি, যেখানে যানবাহনের : 
প্রায় কোন ব্যবস্থাই নাই । এরোপ্রেন, রেলওয়ে, মোদস্গাড়ী, লরী, বিভিন্ন 
প্রকারের ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, বাইসাইকেল, হাতী, উট, ঘোড়া, স্টীমার, 
নৌকা এবং পদত্রজে আমি ভ্রমণ করিয়াছি। ৃঁ 

আমি মাইক্রোফোন ও লাউড.-স্পীকার সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম, দিনে 
দশ বারট। সভায় বক্তৃতা করিতে হইত, পথের ধারে সমবেত জন্তাকেও কিছু 
বলিতে হইত । স্থানে স্থানে বিশাল সভায় লক্ষ লোকের সমাবেশ হইত, গড়ে 
বিশ হাজার লোক প্রতোক সভাতেই উপস্থিত থাকিত। প্রত্যহ সভাগুলির 
সমবেত লোকসংখ্যা এক লক্ষের মত হইত, কখনও বা এই সংখ্যা ছাড়াইয়া 
যাইত। মোটামুটি হিসাবে সভাগুলিতে এক কোটি লোক আমার বক্তৃতা 
শুমিয়াছে এবং পথে পথে আমার ভ্রমণকাঁলে সম্ভবতঃ আরও লক্ষ লক্ষ লোক 
আমার সংস্পর্শে আসিয়াছে । 


৬৫১ 


| .. ছওহরলাল নেহরু | 
নর উন হে দি সমু পরা স্থান ই হার 
_ আমি ক্রতবেগে ভ্রষণ করিয়াছি) বিশ্রামের অবকাশ অল্প, মু 
ও আমার চারিদিকে বিপুল উৎসাহ-উত্তেজনায় মগ্ন থাকিতাম।, শারীরিক ৰ 
সহনদীলতার অসাধারণ দৃ্ান্তে আমি চমৎকত হইলাম । এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে 
বু লোক আমাদের পক্ষে প্রচারকাধ্যে যোগ দিয়াছিলেন এবং দেশব্যাপী 
উৎসাহ স্থ্টি করিয়াছিলেন এবং সর্ধত্র এক নবজীবনের সঞ্চার প্রত্যক্ষ হইয়া 
উঠিল। উর আরে কিছু বেশ 
ছিল। ত্রিশ লক্ষ ভোটারস্ছাড়াও ভোটাধিকারহীন লক্ষ কোটি নরনারী ছিল 
আমাদের লক্ষ্য। 

এই ব্যাপকতর ভ্রমণের আর একটা দিক আমাকে বড় বেশী আকর্ষণ 
করিল। আমার পক্ষে ইহা ভারতবর্ষ এবং তাহার জনগণকে আবিষ্কার করিবার 
পরিব্রাজক-ব্রত। মহার্থ্য বৈচিত্র্যে ভরা আমার শ্বদেশের শত সহন্ন রূপ 
দেখিলাম, তথাপি ভারতীয় এক্কোর ছাপ সর্বত্র স্ুষ্প্ট। আমার প্রতি 
লক্ষ লক্ষ শ্লীতি-প্রসন্ধ বিল্ষীবিত চক্ষ্ব দিকে চাহিয়। আমি উহার অন্তনিহিত 
ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। ভারতবর্ষকে আমি যতই দেখি, ততই মনে হয়, 
ইহার অনস্ত সৌন্দধ্য ও বৈচিত্র্যের আমি কতটুকুই বা জানি, আবিষ্কার করিবার 
মত আরও কত বিছুই না আছে। মনে হয় তিনি (ভারত) প্রায়ই আমার 
দিকে চাহিয়া হাস্য করেন, কখন্কনা আমাকে বিদ্প করেন) কখনও মোহিনী 
মায়ায় আকর্ষণ করেন। 

যদিও সুযোগ বিরল, তথাপি উহার মধ্যে একদিনের জন্ত অবকাশ লইয়া 
কতকগুলি নিকটস্থ বিখ্যাত স্থান দেখিয়াছি--অজস্তার গুহাগুলি এবং শনি্ক 
. উপত্যকায় মোহেগ্-দীরো | ক্ষণিকের জন্য আমি অতীতের মধ্যে ফিরিয়া 
গেলাম, বোধিসত্ব এবং অজস্তার গুহাগান্রে চিত্রিত স্থন্দরী নারীরা আমার 4৭ 
ভরিয়া! তুলিল। কয়েকদিন পর কৃবিক্ষেত্রে কর্মরত এবং পল্লীর কৃপ হই: জল 
তুলিতেছে, এমন কয়েকজন নারীকে দেখিয়া আগার অজস্তার নারীদের কথা 
মনে পড়িল, আমার বিম্ময়ের.অস্ত রহিল না। 

সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হইল এবং প্রদেশগুলিতে আমাদের মন্ত্র 
গ্রহণ কর! উচিত হইবে কিনা, এই তর্ক তুমুল হইয়া উঠিল। বড়লাট কিনা 
গভর্ণবেরা হম্তক্ষেপ করিবেন না, এই বোঝাপড়ার সর্তে আমরা মন্তিত্ব গ্রহণ 
করিতে রাজী হইলাম। 

১৯৩৭-এর গ্রীক্মকালে আমি বার্মা ও মালয় ভ্রমণে গেলাম। এখানেও 
ছুটি নাই, বিশাল জনতা! এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান সর্ধত্রই আমার পিছনে চলিল। 
তথাপি এই পরিবর্তন আনন্দদায়ক, বার্মার পুষ্প-পেলব তারুণ্যে উচ্ছলিত 


৬৫২ 





শীচবং বতুর পর. 


বা টি 





ভারতে আমাদের সঙ্মুখে নৃতন সমস্তাগুলি দেখা দিল। অধ. 


প্রদেশেই কংগ্রেস গভর্ণমেপ্ট ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইল এবং অধিকাংশ 
মনত্ীই ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল কারাগারে কাটাইয়াছেন। আমার ভঙ্বী বিজয়লক্্ী 
পণ্ডিত যুক্ত-প্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী হইলেন_ইনিই ভারতে প্রথম মহিলা মন্ত্রী। 
কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল প্রতিষ্ঠা হইবার সক্ষে সঙ্গেই দেশের সরু একটা স্বস্তির ভাব 
দেখা দিল, যেন এক বৃহৎ ভার নামিয়া গিয়াছে। সন দেশে এক নবজীবনের 
সঞ্চার হইল এবং কৃষক ও শ্রমিকের! অবিলম্বে একটা বৃহৎ পরিবর্তন প্রত্যাশা 
করিতে লাগিল। রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তিলাভ করিল এবং ব্যক্তি-স্বাখীনতার 
সীমা বহুল পরিমাণে প্রসারিত হইল, যাহা পূর্কের কখনো! ছিল নাঁ। কগ্রেসী 
মন্ত্রীরা কঠিন পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, অপরকেও অনুব্বপভাবে খাটাইতে 
লাগিলেন। কিন্তু &াহাদিগকে গভরর্ষেন্টের প্রাচীন যন্ত্র লইয়াই কাজ ধরিতে 
হইল এবং ইহ। বে কেবল বিদেশী তাহী নূহ, প্রায়শঃই শক্রভাবাপন্ন। এমন 
কি উচ্চ কর্মচারীরা পধান্ত তাহাদের আয়ত্ের মধ্যে ছিল ন্বা। ছুইবার 
গভররের সহিত মতভেদের ফলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতে চাহিলেন। গভর্ণর 
মন্ত্রীদের মত মানিঘা লইয়া! সঙ্কট এড়াইলেন। কিন্তু প্রাচীন সরকাধী বিভাগগুলির 
_-সিতিল সাভিস, পুলিশ ও অন্যান্ত-_গভর্ণরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শাসনতন্ত্র 
রক্ষাকবচের বলে-শক্কি ও প্রভাব প্রচুর এবং বহুতর উপায়ে তাহারা তাহ 
অন্নুভব করাইতে পারে। উন্নতি অতি মন্থর হইল এবং অসন্তোষ দেখা দিল। 
এই অসন্তোষ কংগ্রেসের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল এবং অধিকতর 
প্রগতিশীল অংশ অধীর হইয়া উঠিলেন। ঘটনার গতি দেখিয়া আমিও' 
অস্থখী বোধ করিতে লাগিলাম এবং আমি লক্ষ্য করিলাম, আমাদের উৎকৃষ্ট 
সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান ক্রমে একটি নির্বাচন পরিচালন যন্ত্রে পরিণত হইতে 
চলিয়াছে.। মনে হইল, স্বাধীনতার সংঘর্ষ অনিবাধ্য এবং এই প্রাদেশিক স্বাস্থ 
একটা রে ব্যাপার মাত্র। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেস 
মন্ত্রীদের কাধ্য সম্পর্কে অসস্তোষ প্রকাশ করিয়া আমি গা্ষিজীর নিকট এক 
পত্র দিলাম। “তীহারা পুরাতন ব্যবস্থার সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান 
করিতেছেন এবং তাহা সমর্থন করিয়া যুক্তিও দিতেছেন। মন্দ হইলেও এ 
সমস্ত হ্য়তে। সহ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিকতর 
অন্দ এই যে বহু পরিশ্রমে জনসাধারণের হৃদয়ে আমরা যে উচ্চ আসন প্রতিষ্ঠা 
ঝরিয়াছিলাম, আমরা তাহা হারাইতে বসিয়াছি। আমরা! অতি সাধারণ 
'রাজনৈতিকের পর্যায়ে নাষিয়া যাইতেছি।” 


৬৫৩ 


জওহরল!ল নেহরু 


হয়তো আমি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উপর অকারণে কঠোর ৮ 


পারিপাশ্িক অবস্থা এবং সাধারণভাবে দেশের অবস্থাই হয়ে এই আ্রটির 


জন্ত দায়ী। ভাতীয় কন্ধধারার বহুক্ষেত্রে মন্ত্রীরা অনেক -$ কাজ 
করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই |, কিন্ত তাহাদের কতক সীমাবদ্ধ কে কাজ 
করিতে হইত এবং আমাদের সমস্কাগুলি এই সীমা অতিক্রম কবিবারই 
নির্দেশ দেয়। তীহারা যে সমস্ত ভাল কাজ করিয়াছেন তাহার মধ্যে 
কৃষকদের দুখ কতকাংশে লাঘব করিবার জন্ত আইন প্রণয়ন এবং বনিয়াদি 
শিক্ষা প্রবর্তন। বনিয়ার্দী শিক্ষার উদদেশ্ব হইল, দেশের শিশুদিগকে ৭ বংসর 
হইতে ১৪ বৎসর বয়স, এই সাত বৎসপ্ন বিনাবায়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা 
প্রদানের ব্যবস্থা করা । ইহার লক্ষ্য হইল কোন কারিগরী শিল্পের সহিত 
আধুনিক প্রথায় শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষার উৎকর্ষতা খর্ব না করিয়াও, 
শিক্ষার বায়ভূষণ বছুলাংশে কমাইঘা ফেলা । ভারতবর্ষের মত বৃহৎ 
লক্ষ লক্ষ শিশুর শিক্ষার বাবস্থায়, খরচের কথাটা মুখ্য প্রশ্ন। এই বাবস্থায় 
ভারতের শিক্ষা এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন হইয়াছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ 
সম্ভাবনা! অন্কখানি । 

উচ্চ শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হইল; কিন্তু 
পদত্যাগ করিবার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস গর্ণনেপ্টগুলিব উদ্াম খুব বেশী 
কলপ্রন্থ হয় নাই। যাহা হউক প্রাপ্ুবয়ঙ্গদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
উৎসাহের পরহিত অনুক্তত হইপ্বাছিল এবং ভাল ফলও পাওয়া গিদাছিল। 
পল্ল'র পুনর্গঠনের উপরও বিশেষভাবে দুটি দেওয়া হইয়াছিল। 

কাগরপ গভর্ণমেপ্টগুলির কাজের তালিকা লামান্ব নহে কিন্তু এই সকল 
ভাল কাজ ভারতের মূল সমস্তা সমাধান করিতে পারে না। উহার যি 
আর গভীর এব" যূলগ্ পরিবঞ্ঠন আবশ্তক ; সকলশ্রেণীর কায়েমী খর 
রক্ষক দা্রাজাবাদী বাবস্থার পরিবঞ্ঠন প্রয়োজন । 

অতএব কংগ্রেসের অভান্তরে দীরপন্থী ও অধিকতত্র প্রগতিপন্থীদের 
৭ বান্ডিতে লাগিল ৷ ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস 

মিটির সভায় এই বিরোধ সঙ্ঘবদ্ধভাবে অভিব্যক্ হইল। ইহাতে গাক্ষিজী 
নি উদ্বেগ বোধ করিলেন এবং তিনি ঘারায়াভাবে তীব্র মন্তবা প্রকাশ 
করিলেন পরে তিনি এক প্রবন্ধে লিখিলেন যে, কংগ্রেসের সভাপতিরূপে 
আমার কতিপয় কাধা তিনি অন্থমোদন করেন না। 

আমি ন্তভব করিলাম, কার্যাকরী সমিতির সদশ্গের দায়িত্ব লইয়া! কাজ 
করু। আ্রামাৰ পক্ষে আরু সম্ভব নহে? কিন্তু আমি স্থির করিলাম যে কোন 
সঙ্কট কষ্টি করা সমীচীন হইবে না। আমার কংগ্রেসের সভাপতির কাধ্াকালগ 





৬৪৪ 


পাচ বুজর পর 


শেষ হইয়া আপিল এবং আমি নিঃশকেই সরিয়া যাইব। পর পর ছুই বৎসর 
আমি সভাপতি আছি এবং তিনবার আমি মভাপতি হইঘ়াছি। আমীকে 
আর একবার সভাপতি নির্বাচন করিবার কথ! উঠিল, ,কিন্ত আমি পুনরায় 
প্রাথী হইব ন। এ সম্বন্ধে কৃতনিশ্য় ছিলাম। এই সময় আমি এক চাতুরী 
দেখাইয়া নিজেই কৌতুক অনুভব করিলাম। আমার লেখা. একটা প্রবন্ধ 
বেনামীতে.কলিকাতার “মডার্ণ রিভিঘু” পত্রিকায় প্রকাশিত হইল; তাহাতে 
আমি আমার পুনির্বাচনের প্রতিবাদ করিলাম। কেহ এমন কি ন্বয়ং 
সম্পাদক জানিতেন না যে লেখক কে এবং আমি আঁমাধু সহকর্মী ও অন্যান্যের 
উপর ইহার গুভিক্রিয়া কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। প্রবন্ধের 
লেখক কে, তাহা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা চলিল, কিন্তু জন গান্থার তাহার 
“ইনসাইড এশিয়া” গ্রন্থে না লেখা পর্যন্ত, অতি অল্প লোকই সত্য 
কথা জানিত। 

পরবন্তী কংগ্রেদ অধিবেশনে সুভাষ বস্থ সভাপতি নির্বাচিত হইলেন এবং 
ছবিপুরায় উহা অনুষ্ঠিত হইল এবং ইহার পরেই আমি ইউরোপ যাত্রার সম্বল 
করিলাম । আমার কন্যার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছ! ছিল কিন্ত প্রত উদ্দে্ 
ছিল আমার ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত মনকে স্ীবিত করিয়া তোলা । 

কিন্তু শান্তভাবে চিন্তা করা বা! মনের অন্ধকার কোণগুলি আলোকিত 
করিয়া তুপিবার স্থান ইউরোপ নহে। এখানে বিষাদের কুফচ্ছায়া এবং 
আমন ঝটিকার পূর্বের নিস্তপ্নতা। ইহা ১৯৩৮ সালের ইউরোপ মিঃ নেভিল 
চেস্বারলেনের তোষণনীতি পৃর্ণো্ঘমে চলিয়াছে, বলদপিত পদক্ষেপে বিভিন্ন 
জাতির দেহের উপর দিয়াঁকেহ কৃতন্নতার় পরিতাক্ত, কেহ পদদলিত 
সর্বশেষ পরিণতি জা অভিনুখে। এই সংঘর্ষভরা ইউরৌপে আমি . 
বিমানযোগে বাসিলোনার উপনীত হইলাম । এখানে দা পাঁচ দিন থাকিয় 
প্রতি বাত্রিতে রে ্ লক্ষ্য করিলাম। এখানে আরও অনেক কিছু 
দেখিলাম, যাহা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিল; এই অভাব ও 
ধ্বংসের মধ্যে, ঘনায়গান মহা সর্বনাশের মধো, ইউরোপের অন্ঠান্ত স্থান অপেক্ষা 
আমি মনের মধো অধিকতর শান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। এখানে 
আলোক আছে, সাহস ও দৃ়সঙ্কযের আলোক এবং কাজের মত কাজ 
করিবার আগ্রহ । 

আমি ইংলগ্ডে গিয়া একমাস কাটাইলাম এবং এখানে নানা মতের নান 
শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ হইল। সাধারণ লোকের মধো আমি পরিবর্তন 
জক্ষ্য করিলাম এবং ইহা ভালর দিকে বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু উপবের 
দিকে কোন পরিবর্ভন নাই, যেখানে চেম্বারলেন-বাদ বিজঘমহ্মায় উপবিষ্ট 


৬৫৫ 


জওহরলাল নেহরু 


ইহার পর আমি চেকোঙ্শোভাকিয়ায় গেলাম এবং নিকট হইতে দেখিলাম, 
উচ্চতম নৈতিক ভিত্তির উপর দীড়াইবার ভান করিয়া যে আদর্শ তোমর! সমর্থন 
কর, তাহার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি কৃতস্থতার কঠিন ও জটিল" চাতুরীর 
খেলা । লগ্ন, পারী ও জেনেভ| হইতে মিউনিক নন্কটে এই খেলার গতি লক্ষ্য 
করিলাম এবং আমার মনে বহুপ্রকার বিচিত্র সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল। সঙ্কটের 
মূহুর্তে তথাকথিত প্রগতিশীল মানুষ ও দলগুলির শোচনীয় ধরাশায়ী অবস্থা 
দেখিয়া আমি 'অভিনাত্রায় চমত্কত হইলাম। জেনেভা আমার মনে 
প্রাটীনকালের ইমারত।দিত্ব ধ্বংসাবশেষের ম্থৃতি জাগ্রত করিল। শত শত 
আস্তঙ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মৃতদেহগুলি তাহাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় গুলিতে 
ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যুদ্ধের ফাড়া কাটিয়া গিয়াছে, অতএব আর 
কিছু ভাবিবার দরকার নাই, লগ্নে এই মনোভাব 'তিমাত্রার প্রবল। মূল্য 
যখন অপরে দ্রিল, তখন আমাদের কি আসে যায়, কিন্তু এক বংসর না শেষ 
হইতেই দেখা গেল, কতখানি আসে যায় । মিঃ চেম্বারলেন উর্ধে উঠিতেছেন, 
কিন্তু প্রতিবাদের কঠন্বরও শুনা যাইত । পারী দেখিয়া, বিশেষভাবে এখানকার 
মধ্য শ্রেণীকে দেখিয়া আমি বাখিত হইলাম, ইহার! বিশেষ কোন প্রতিবাদও 
করে না। ইহাই বিপ্লবের জন্মভূমি পারী ; সমগ্র জগতের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার 
প্রতীক । 

: বু কল্পিত ধারণা মন হইতে দূর হইয়া গেল, আমি বিষগ্ হদয়ে ইউরোপ 
হইতে ফিরিলাম। ফিরিবার পরে আমি মিশরে আসিলাম, এখানে ওয়াফদ 
দলের নেতারা আমাকে সাদর অভ্যর্থন! জ্ঞাপন করিলেন। তাহাদের সহিত 
পুনরায় মিলিত ইয়। আমি আনন্দিত হইলাম এবং বর্তমান জগতের ত্র 
পরিবন্তিত ঘটনার আলোকে আমাদের সাধারণ সমস্যাগুলি আলোচনা করিলাম । 
কয়েকমাস পর, ওয়াফদ দলের পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি ভারাত 
আসিয়াছিলেন এবং আমাদের কংগ্রেসের বাধিক অর্ধিবেশনে যোগ দিয়াছি'ন। 

ভারতে পুরাতন সমস্তা ও দন্বগুলি একইভাবে চলিতেছিল এবং আমি 
আমার সহকন্মীদের সহিত সামগরস্ত বিধানের পুরাতন বিদ্লের সম্মুখীন হইলাম । 
আমি দেখি ব্যথিত হইলাম, জগদ্বাপী বিপর্্যের পূর্বমূহূর্তে অনেক 
কংগ্রেগপন্থী কষুত্র ক্ষুত্র প্রতিদ্বন্দিতায় মন্ত রহিয়াছেন। অবশ্ঠ কংগ্রেসের মধ্যে 
উপরের দিকের কংগ্রেসপস্থীদের কতকাংশে মাত্রাজ্ঞান ও পরস্পরের মধ্যে 
বুঝাপড়ার ভাব ছিল। কংগ্রেসের বাহিরে অবস্থার অবনতি অতিমাত্রায় 
প্রত্যক্ষ। সাশ্প্রদার়িক প্রতিঘোগিতা ও মন কষাকষি বাড়িয়া চলিয়াছে। 

হিংআভাবে জাতীয়তাবাদবিরোধী এবং সন্ীর্ণঘন! মুসলিম লীগ মিঃ এম, এ, 
জিন্নার নেতৃত্বে এক বিশ্বয়কর পথে চলিতে লাগিল। এখানে কোন গঠনমূলক 


৬৫৩ 


পাঁচ বমর পর 


প্রস্তাব নাই, মাঝামাঝি রফা করিবার কোন আগ্রহ নাই; আসলে তাহারা কি 
চাহেন, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই । বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির 
ক্রমবদ্ধিত অভদ্রত। আমাদের জাতীয় জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিল, তাহা 
অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অবশ্ঠ বহু মুসলিম প্রতিষ্ঠান এবং বনু মুদলমান মুসলিম 
লীগের কাধাধারা অনুমোদন করিতেন না এবং তাহাদের সহানুভূতি কংগ্রেসের 
দিকেই ছিল। 

এই ধারায় চলিতে চলিতে মুসলিম লীগ অধিকতর বিপথগামী হইল এবং 
অবশেষে ইহা ভারতে গণ-তন্ত্রের প্রকাশ্ত বিরোধীতা বর্গরতে লাগিল, এমন 
কি দেশবিভাগ দাবী করিয়। বসিল। ব্রিটিশ-শাসকেরা এই সকল দাবীর 
পৃষ্ট-পোষকতা৷ করিতে লাগিলেন; তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম লীগ ও অন্ান্ত 
বিভেদ স্থষ্টিকারী শক্তিগুলিকে দিয়া কংগ্রেসের প্রভাব খর্ব করাঁ। কোন 
জাতিসজ্ঘের মগুলীভূক্ত না! হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির জগতে কোন স্থান 
থাকিবে না, যখন এই সত্য প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, দেই সময় ভারত বিভক্ত 
করার দাবী অতি বিশম্ময়কর। সম্ভবতঃ এই দাবীর পশ্চাতে কোন আস্তরিকতা 
নাই, কিন্তু মিঃ জিল্না প্রচারিত দুইজাতি-তব্বের ইহাই যুক্তিদঙ্গত পরিণতি, 
সাম্প্রদারিকতাবাদের এই নৃতন পরিণতির সহিত ধর্মমভেদের "সম্পর্ক নাই 
বলিলেই হয়। ইহার মধ্যে সামপ্সা-বিান করা যাইতে পারে। আসলে 
ইহা! ছুইটি পক্ষের রাজনৈতিক সংঘর্ষ; একপক্ষ চাহে স্বাধীন, এক্য বদ্ধ গণ-তাস্ত্রিক 
ভারত, অপরদিকে প্রতিক্রিয়াশীল ও সামন্ততান্ত্রিক অংশ, ধর্মের মুখোস পরিয়া 
তাহাদের বিশেষ স্বার্থগুলি রক্ষা করিতে চাহে । বিভিন্ন মতবাদের সমর্থকদের 
এই ভাবে ধন্ম্কে কাজে লাগাইবার চেষ্টা আমার নিকট অভিশাপ বলিয়াই 
মনে হয় এবং ইহা! ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ। যে ধর্মকে 
আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ভ্রাতুভাবের উৎসাহদাতা৷ বলা হয়, তাহাই ঘ্বণার উৎস, 
সঙ্বীর্ণতা, নীচতা! এবং নিকটতম বিষয়াসক্তিতে পরিণত হ£য়াছে। 

১৯৩৯ সালের প্রথমভাগে সভাপতি নির্বাচন লইয়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। ছুর্ভাগ্যক্রমে মৌলনা৷ আবুল কালাম আজাদ প্রার্থী 
হইতে অস্বীকার করিলেন এবং প্রতিদন্বিতা করিয়া স্থভাষ্চন্্র বন্থ জয়ী 
হইলেন। ইহার ফলে নানাপ্রকার জটিলতা ও অচল অবস্থার স্থট্টি হইল যাহা 
কয়েকমাস ধরিয়া চলিয়াছিল। ত্রিপুরী কংগ্রেসে কতকগুলি অশোভনীয় 
ব্যাপার ঘটিল। এই সময় আমি অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিলাম, কাজ করিতে 
গেলেই ভাঙ্গিয়! পড়িব বলিয়! আশঙ্কা হইত। রাজনৈতিক ঘটনাবলী, 
জাতীয় ও আস্তঙ্জাতিক ব্যাপারগুলি নিশ্চয়ই আমাকে নাড়া দ্রিত, কিন্তু. 
আশ্ত কারণগুলির সহিত জনসাধারণের কাজের কোন সম্পর্ক ছিল না। 


৪২ ৬৫৭ 


জওহরলাল নেহরু 


সামি নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠলাম এবং সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধ 
লিখিলাম, "আমি তাহাদিগকে ( সহকন্থাঁদের) অল্পই সন্তষ্ট করিতে পারিয়াছি, 
ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই, কেন না, আমি নিজের প্রতি তাহাপেক্ষাও 
কম স্থবিচার করিয়াছি। এমন বন্ত লইয়া নেতৃত্ব কর! চলে না, এই কথাটা 
আমার সহকর্মীর! ষত শীত বুঝিতে পারেন, ততই তাহাদের ও আমার পক্ষে 
কল্যাগ। খন যোগ্যতার নহিত কাঙ্গ করে, বুদ্ধিও অভ্যাসের মধ্য দিয়া 
| নিির হয়, কিন্ত যে উৎস হইতে কর্তের মধ্যে প্রাণ ও জীবনী- শ্তির প্রেরণা 
আসে, মনে হয় তাহাই উকাইয়! গিয়াছে ।” 
স্থভাষ বন্থ সভাপতির পদত্যাগ করিয়া ফরোম্নার্ড ক্লক গঠন কারি, উদ্দেশ্ঠ 
হইল কংগ্রেসের প্রতি্দ্থী প্রতিষ্ঠানরূপে উহাকে গড়িয়া তোলা, কিছুদিন পর 
ইহা স্বাভাবিক কারণে ভার্গিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু ইহা বিভেদস্থ্রির প্রবণতা 
ও সাধারণ অবনতির সহায়ক হইল। উচ্চাঙ্ষের বুলি আগুড়াইয়া ভাগ্যান্েষী 
ও সুরিধাবাধীরা জনসভায় আসিতে লাগিল এবং জান্মানীতে নাত্দীদলের 
কথা অনিবাধ্যরূপেই আমার মনে পড়িতে লাগিল। তাহারা এক কাধাক্রমের 
ভিত্তিতে জনসাধারণের সমর্থন সংগ্রহ করিত, পরে তাহা সম্পূর্ণ স্বত্র উদ্দেশ 
ব্যবহার করিত। 
আমি ইচ্ছা করিয়াই কংগ্রেসের নৃতন কার্ধাকরী সমিতি হইতে বাহিরে 
রহিলাম। আমি ভাবিলাম উহার মধ্যে আমি বেমানান হইব এব এমন 
অনেক কিছু করা হইয়াছে, যাহা আমার ভাল লাগে নাই। বাঙ্ছকোটের 
ব্যাপার লইমী গান্ধিজ্ীর অনশন এবং তাহার পরবন্ভী ঘটনাশুলি:শ আমি 
অত্রান্ত বিচলিত হইয়াছিলাম। তখন আমি লিখিয়াছিলাম,_“রাজকোটের 
ঘটনাগ্তলির পর একট] অসহায় মনোভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। যেখানে আমি 
বুঝি না, সেখানে আমি কাজ করিতে পারিনা এবং যাহা কিছু ঘটিণ ও ০ এ 
যৌক্তিকতা আমি উপলব্ধি করিতে পারি না।” আমি আরও লিখলাম, 
“কোন একটি বাছিয়া লওয়া আমাদের অনেকের পক্ষেই কঠিন হইতে 
কঠিনতর হইতেছে এবং ইহা, দক্ষিণ কি বাম, এমন কি কোন রাজনৈতিক 
সিদ্ধান্তের কথাও নহে। দিদ্ধান্তগুলি নিব্বিচারে মানিয়া লইতে হইবে, 
প্রায়ণঃই এগুলি স্ববিরোধী এবং উহার কোন যুক্তিসঙ্গত পরিণতি নাই, 
বিবোদীতা নাই অথবা নিক্ষিয়তা নাই । ইহার কোন একটা ধারাই 
সহজে স্বীকার কর! যায় না, বুঝিতে না পারিয়াও নিঝ্রিচারে গ্রহণ করা 
অথবা! স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হওয়ার অর্থ মানসিক মেদরোগ অথবা পক্ষাঘাত 
হি করা। ইহার ভিত্তিতে কোন বৃহৎ আন্দোলন চলিতে পারে না, 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন তো নহেই। .যেখানে বিরুদ্ধতার অর্থ নিজেদেপ 


৬৫৮ 


পাচ বদর পর 


দুর্বল করা৷ এবং বিরুত্ধপক্ষকে সাহাযা করা, সেখানে উহা! কত কঠিন। 

যখন চারিদিক হইতে কাজের আহ্বান আঙ্লিতেছে, তখন নিষ্জি়তা 

হইতে নৈরাশ্ঠ এবং নানাবিধ মনোবিকার সা হয়।” টা 
১৯৩৮এর শেষভাগে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ছট ব্যাপারে 


আমি জড়িত হইলাম। লুধিয়ানায় নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্যের ২ 


গণ-সন্মেলনে আমি সভাপতিত্ব করিলাম এবং ফলে অর্দসামন্ততান্ত্রিক 
ভারতীয় রাজাগুলির প্রগতিশীল আন্দোলনের চি সংস্পর্শে আমিলাম। 
অধিকাংশ বাজ্যেই অসন্তোষ ক্রমে বাড়িতেছি, মাকে মাঝে কর্তৃপক্ষের 
সহিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংঘর্ষ হইত এবং এই সংঘর্ষে প্রায়ই বৃটিশ 
সৈ্নদল সাহাযা করিত। এই সকল রাজা সম্পর্কে অথবা মধ্যধূগীয় এই 
নিদর্শনগুলি রক্ষার জন্য বুটিশ গভর্ণমেন্ট যে খেলা খেলেন, সে সম্বন্ধে 
সং্যত ভাষায় কিছু লেখা কঠিন, সম্প্রতি একজন লেখক সঙ্গতভাবেই 
বলিয়াছেন, এগুলি বুটেনের পঞ্চমবাহিনী; কোন কোন আধুনিক শিক্ষিত 
রাজাও আছেন, ধাহারা জনসাধারণের ”. লইয়! ভালরকম শাসনসংস্কার 
প্রবন্ধ করিতে চাহেন কিন্তু বৃটিশ সার্বভৌম ক্ষমতা তাহারু অন্তরায় 
হইয়া দীড়ায়। কোন গণ-তান্ত্বিক রাজা পঞ্চম্বাহিনীর কাজ করিতে 
পারে না। 

এই প্রা ছয় শত দেশীয় রাজ্য রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক' 
সয়স্পর্ণ ভাবে পরিচালিত হইতে পারে না, ইহা অবশ্যই স্ুম্পষ্ট সামস্ৃতরাস্থিক 
ধাটিরূপেও গণতান্ত্রিক ভারতে থাকিতে পারে না। কয়েকটি রাজ্য মাত্র 
একটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গণতান্ত্রিক অংশরূপে থাকিতে পারে, কিন্ত 
অধিকাংশের আত্মবিলৌপ অনিবাধ্য। কোন ক্ষুদ্র ক্ষদ্র সংস্কারে সমস্যার . 
সমাধান হইবে না। এই দেশীয় বাজা প্রথার বিলুপ্চি অব ভ্ভাবী এবং বুটিশ 
সাআাজাবাদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ইহ] বিলুপ্ধ হইবে। 

আমার অপর কাজ হইল জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির সভাপতিত্ব; ইহা 
কংগ্রেষের উদ্যোগে এবং শ্রাদেশিক গভর্ণমেন্টগুলির সহযোগিতায় গঠিত 
হইয়াছিল । আমর] কাজ আরম্ভ করার পর হইতেই ইহার পরিধি বাড়িতে 
লাগিল এবং ক্রমে জাতীঘ্ন জীবনের মমস্ত কর্মধারাকেই ইহা! বেষ্টন করিল। 
বিভিন্ন বিভাগের জন্ত আমরা ২৯টি সব-কমিটি গঠন করিলাম-_কৃষি, যনতুশিল্প, 
মামাজিক, অর্থনৈতিক, মূলধন--এবং এই সকল বিভিন্ন কর্মধারার সহিত 
যোগস্বত্র স্থাপন করিয়া, ভারতের জন্য একটা! অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার খসড়া 
প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। আমাদের এই খসড়ায় এখন অবশ্ব কেবল মূল 
্রস্তাবগুলিই থাকিবে, পরে উহা বিশদ করিয়। লওয়া হইবে। এখনও 


৬৫৪৯ 


জওহরলাল নেহরু 


পরিকল্পনা কমিটির কাঁজ চলিতেছে এবং শেষ হইতে আরও কয়েক মাস 
সময় লাগিবে। আমি এই কাজে আকুষ্ট হইয়াছিলাম এবং ইহা হইতে 
অনেক কিছুই -শিখিয়াছি। অবশ্য একথা সত্য যে আমরা যে কোন 
পরিকল্পনাই প্রস্তুত করি না! কেন, তাহা কেবলমাত্র স্বাধীন ভারতেই প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে। কোন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে 
অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমাজতান্ত্রিক করিতে হইবে, ইহাও সুম্পষ্ট। 

১৯৩৯-এর গ্রীষ্মকালে আমি সিংহলে গেলাম; সেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের 
সহিত গভর্ণমেন্টের, মনোমালিন্য চলিতেছিল। এই সুন্দর ্বীপে পুনরায় আসিয়া 
আমি হষ্ট হইলাম। আমার আগমনের ফলে, মনে হইল, ভারত ও সিংহলের মধ্যে 
ঘনিষ্ট সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হইল। সিংহল গভর্ণমেন্টের সস্তগণসহ সকলেই 
আমাকে সাদর অভার্থন! জ্ঞাপন করিলেন। ভবিষ্যতের ব্যবস্থায় সিংহল ও 
ভারত যে অধিকতর এঁক্যবদ্ধ হইবে মে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। 
আমি যুক্তরাষ্ট্রের যে ভবিষ্যৎ চিত্র দেখি, তাহার মধ্যে চীন, ভারত, বাশ্মা, 
সিংহল, আফগানিস্থান এবং অন্যান্য দেশও রহিয়াছে । যদি বিশ্বরাষ্ট্র সম্ভব হয়, 
তাহাও কামনার। | | 

১৯৩৯-এর আগষ্ট মাসে ইউরোপের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল, এই সঙ্কটের 
মধ্যে আমার ভারত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য 
চীনে যাইবার ইচ্ছা প্রবল, ছিল। অতএব আমি বিদানযে।গে চীনযাত্রা 
করিলাম এবং ভারত ত্যাগ করিবার ছুইদিন পরেই চুংকিংএ উপস্থিত হইলাম । 
অল্পদিন পরেই, ইউরোপের সংগ্রামের সুচনা! হইয়াছে সংবাদ পাইয়া আমি 
ভারতে ছুটিয়া আমিলাম। স্বাধীন চীনে আমি প্রায় ছুই সপ্তাহ ছিলাম, কিন্ত 
এই ছুইটি সপ্তাহ আমার পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে এবং ভারত ও চীনের ভবিষৎ 
সম্পর্কের দিক দিয়া স্মরণীয় ঘটনা । আমার অভিপ্রায়' ছিল, চীন ও ভারত 
পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হউক, আমি দেখিয়া আনন্দি হইলাম 
চীনের নেতারাও অন্থরূপ ধারণা পোষণ করেন। বিশেষতঃ সেই শক্তিমান 
পুরুষ যিনি একাধারে চীনের একা ও মুক্তি কামনার মূর্ধ প্রতীক, তাহার 
মনোভাবও এরূপ। আমার সহিত মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাইশেকের 
বহুবার সাক্ষাৎ হইল; আমরা উভয় দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আলোচনা করিলাম। চীন এবং চীনজাতির, পূর্ববাপেক্ষা অধিক অনুরাগী হইয়া 
আমি ভারতে ফিরিয়া আসিলাম। নবযৌবনে অনুপ্রাণিত এই প্রাচীন জাতির 
মনোবল কোন দুর্ভাগ্য ভাঙ্গিতে পারে, ইহা আর্মি কল্পনাও করিতে পারিনা! । 

যুদ্ধ এবং ভারত। আমরা কি করিব? অতীত কয়েক বংমর ধরিয়া 
আমরা ইহা চিন্তা করিয়াছি এবং আমাদের নীতি ঘোষণী করিয়াছি । ইহ! 


৬৬০ 


পাঁচ বংসর পর 


সত্বেও কেন্দ্রীয় পরিষদ, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টগুলি কিন্বা জনসাধারণের মতামত 
গণনার মধ্যে না আনিয়া ব্রিটিশ গভর্ণষেন্ট ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন। এই অবজ্ঞ সহস! পরিপাক কর! কঠিন, কেননা ইহার ইঙ্গিত হইল 
ভারতে সায্রাজ্যনীতি একই ভাবে অব্যাহত আছে। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর 
মাসে, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি এক স্থুদীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করিলেন, 
উহাতে আমার্দের অতীত ও বর্তমান নীতি পরিষ্কার করিয়া বল! হইল এবং 
যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং বিশেষভাবে বৃটিশ সাম্রাজাবাদ সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব 
ব্ক্ত করিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমে্টকে আহ্বান করা হইল, আমরা বাবস্বার . 
ফাসিবাদ ও নাৎসীবাদের নিন্দা করিয়াছি, কিন্ত ঘে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের উপর 
্রতৃত্ব করিতেছে, আমরা মুখাভাবে তাহার সহিতই সংশ্লিষ্ট। এই সামাচজাবাদ 
কি অপসারিত হইবে? তাহারা কি ভারতের স্বাধীনতা এবং গণ-পরিমদের 
দ্বারা তাহার শাপনতন্ত্ব রচনার অর্ধিকার স্বীকার করিবেন? জনদাধারণের 
গ্রতিনিধিদের দ্বারা কেন্দ্রীঘ গভর্ণমেন্ট পরিচালনের জন্য এখনই কি "বাবস্থা 
অবলঙ্গিত হইবে? সংখালঘিষ্দের সম্ভবপর আপত্তি সম্পর্কে গণ-পরিষদের 
অভিপ্রায় পরে আরও বিশন করিয়া বলা! হইল। বলা হইল, শংখ্যালঘুদের 
দাবী উক্ত পরিষদ সংশ্লিঃ সংখ্যালথুদের ভোটেই নিত হইবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ভোটের দ্বারা নহে। এই সকল বিষ নইয়া যর্দি কোন মীমাংসা সম্ভব না হয়, 
তাহা হইলে চট্ান্ত দিদ্ধাপ্তের জন্য ইহা! এক নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর নিকট 
উপস্থিত করা হইবে। গণতন্ত্রের দিক হইতে একপ প্রস্তাব করা নিরাপদ নহে। 
তথাপি সংখালঘুদের মন হইতে সন্দেহ দূর করিবার জন্য তাহারা যতদূর সম্ভব 
অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন । 

বৃটিশ গভর্ণমেন্টের উত্তর অতি পরিষ্কার। আমরা নিঃসনোহে বুঝিলাম, 
তাহারা যুদ্ধের লক্ষা পরিষ্কার করিয়া ঘোষণা করিতে প্রস্থত নহেন অথবা 
গভনর্মে্ট পরিচালনের দায়িত্বও জননাখ।বুধের প্রতিনিধিদের হাতে ছাড়িয়া 
দিতে প্রস্তুত নহেন। যে ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহাই চলিতে থাকিবে এবং 
ভারতে বুটিশ স্বার্থ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা যায় না। ফলে প্রদেশ- 
গুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলেন, যেহেতু এ সর্তে যুদ্ধ পরিচালনায় 
সহযোগিতা করিতে তাহারা প্রস্তুত ছিলেন না। শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া 
স্বৈরশাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। নির্বাচিত পার্লামেন্টের সহিত রাজার 
স্বৈরক্ষমতার অতীতকালের নিম্নমতান্ত্িক সংঘর্ষে, ইংলগ্ডে ও ফ্রান্সে দুইজন 
রা্ীকে ম্তক দিতে হইয়াছিল, ভারতে সেই অবস্থাই হইল। কিন্ত এই 
নিয়মতান্ত্রিক দিক ছাড়াও আরও বেশী কিছু ছিল। আগ্নেয়গিরি এখনও 
নিস্তন্, কিন্তু উহ! বাস্তব এবং ভৃগর্তের আলোড়ন-ধ্বনি কানে আসে | 


৬৬১ 


নঞরলাল নহে 


অচল অবস্থ! চলিতে লাগিল গ্রবং ইতিমধ্যে তন ইন ও. নি 
আমাদের উপর জারী হইতে লাগিল) কংগ্রেসপস্থী এবং অন্ঠান্ত অনেকে 
ক্রমবদ্ধিত হারে গ্রেফতার হইতে .লাগিলেন। ক্রোধ বাঁড়িতে লাগিল এবং 
আমাদের দিক হইতে কার্যত: কিছু করিবার দাবী উঠিল। কিন্তু যুদ্ধের 
গতি ও ইতলগ্ডের বিপদ দেখিয়া আমরা ইতস্তত: করিতে লাগিলাম। কেনন 
গান্ধিজীর পুরাতন শিক্ষা আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারি না যে; প্রতিপক্ষের 
বিপদের স্থযোগ লইয়া,তাহাকে বিব্রত করা আমাদের উদ্দেশ্ট হইতে পাবে না। 

যুদ্ধ অগ্রসর হইতে লাগিল, নৃতন সমস্ত দেখা দিল, অথবা পুরাতন সমস্যাই 
নৃতন আকার লইল এবং পুরাতন সমাবেশ দৃশ্যত: পরিবপ্তিত হইতে লাগিল, 
প্রাচীন বিচারের মানদগ্গুলি নিষ্প্রভ হইয়া গেল। বহু আঘাত আসিতে 
লাগিল, সামপ্তশ্য বিধান করা কঠিন। রুষ-জার্শমান চুক্তি, সোভিয়েটের কিনল্যাগু 
অভিযান, জাপানের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা। এই জগতে 
পরম্পধের প্রতি ব্যবহারের কোন মানদণ্ড, কোন নীতি কি আছে? না, 
সমন্তই নিছক স্ুবিধাবাদ ? 

এপ্রিল আপিল, নরওয়ে ডুবিয়া গেল। মে মাসে হলাগ্ড ও বেলজিয়ামে 
ভয়াবহ বর্বরতার প্লাবন আসিল। জুন মাসে ফ্রান্সের আকন্মিক পতন এবং 
গব্বিত ও স্থন্দর নগরী, স্বাধীনতার শৈশবাগার পারী পদদলিত ভূলুষ্ঠিত হইল । 
ফ্রান্স যে কেবল সাময়িক ভাত্বে পরাজিত হইল তাহা নহে, তাহার আত্মিক 
অধীনতা ও অধঃপতন অধিকতর শোচনীয়। ভিতরে ভিতরে পচিয়া না উঠিয়া 
থাকিলে ইহা শকরূপে সম্ভব হইল, তাহ! আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি। ইহাকি 
সত্য যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ঘে প্রাচীন ব্যবস্থার প্রধান প্রতিনিধি, তাহান 
অবসানের সময় আসিয়াছে বলিয়াই তাহার আত্মরক্ষা করিতে পাবিল :1? 
সামাজ্যবাদ যাহা দৃশ্যত ইহাদের শক্তি যোগায়, তাহাই কি এই শ্রেণীর দ'ঘর্ষে 
তাহাদের দুর্ধবল করিয়া ফেলিয়াছে? নিজেদের স্বাধীনতা হইত্তে বঞ্চিত 
করিয়া তাহারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে পারে না এবং তাহাদের সাম্রাজা বাদ 
নিল্লজ্জ ফানিবাদে পরিণত হয়, ফ্রান্সে ইহাই ঘটিয়াছে। মিঃ নেভিল 
চেগ্ারলেন এবং তাহার পুরাতন নীতির ছায়া! এখনও ইত্লগ্ডের উপর রহিয়াছে । 
জাপানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্রহ্ষ-চীন রাজপথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল । 
এখানে, ভারতবর্ষে পরিবর্তনের কোন ইঙ্গিত নাই, এবং আমাদের স্বেচ্ছাকৃত 
সংযম, কাধ্যকরী কিছু করিবার অক্ষমতারূপে বিবেচিত হুইতে লাগিল । বুটিশ 
গভর্ণমেপ্টের দুরদৃষ্টির অভাব দেখিয়া আমি চমতকৃত হইলাম, কালের লিখন 
' পাঠ করিতে তাহারা অক্ষম এবং ঘটনার গতির সহিত নিজেদের সামগ্তস্থ 
বিধানের ধারণাও করিতে পাবেন না। ইহা কি কোন প্রকার প্রাকৃতিক 


৬৬২ 





নীম কা তবে ফর্বলকে রণ কবি াকে, ধহার ফল 


যে ব্যবস্থার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, তাহা বুদ্ধির সহিত নিজেকে রক্ষা করিতেও 
পারেনা? - | বি 

বদি বুটিশ গভরণমেন্টই বুঝিতে বিলগ্গ করেন এবং অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা 
লাভ করিতে অলস হন, তাহা হইলে ভারত গভ্ণমেন্ট সম্পর্কে আর কিই বা 
বলা যায়? এই গভ্ণমেন্টের কার্যকলাপ কতকটা হাস্যকর (কমিক ) কতকটা : 
বিযোগাদ্দ+ ( ট্রাজিক্‌) কেননা কিছুতেই ইহাদের দীর্সকালের আত্ম সন্টোষ 
নড়িয়া উঠেনা_ন্যায় নহে, যুক্তি নহে, বিপদের আশঙ্কায় নহে, এমন কি 
সর্বনাশেও নহে। ইহা চলমান হইয়াও, শিমলা শৈলে রিপ ভ্যান উইস্কলের 
মত নিদ্রিত। ৪ 

দ্ধের অগ্রগতি ও অবস্থা, কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সম্মুখে নৃতন প্রশ্ন 
উপস্থিত করিল। গান্ধিজী কমিটির নিকট প্রস্তাব করিলেন, অহিংসার যে 
মূলনীতি অবলম্বন করিঘ্না আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্নিচালনা 
করিয়াছি, স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহাই প্রয়োগ করা । স্বাধীন ভারত এই 
নীতি অবলম্বন করিয়াই বাহিরের আক্রমণ এবং ভিতরের অশান্তি হইতে 
আত্মরক্ষা করিবে। এই সময় এই এ আমাদের মনে উদিত হয় নাই। কিন্ত 
ভাহার মন ইহাই অধিকার করিয়াছিল এবং তিনি ভাবিলেন, এই কথাটা 
পরিষ্কার করিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। আমাদের সংঘর্ষে এতকাল আমরা 
যে অহিংস! নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি, তাহার প্রতি অনুরক্ত থাকিব, 
এ সম্বপ্ধে আমরা সকলেই নিঃন্দেহ ছিলাম। ইউরোপের যুদ্ধ আমাদের এই 
বিশ্বাদকে দৃঢ় করিল। কিন্তু ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রকে এই নীতির মধ্যে আবদ্ধ করা, 
আর এক কথা এবং অতি কঠিন ব্যাপার $ যাহারা রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণ 
করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে ইহা সহজ নহে। 

গাদ্ধিজী অনুভব করিলেন, সম্ভবতঃ সতাভাবেই অনুভব করিলেন, তাহার 
জগতকে দিবার যে বার্তী আছে, তাহা তিনি ত্যাগ করিতে পারেন না, অথবা 
নরম করিয়াও আনিতে পারেন না। ইহা নিজের ইচ্ছামত প্রচার করিবার 
স্বাধীনতা তিনি চাহেন এবং রাজনীতির গরজে তিনি ইহা চাপিয়া রাখিতে 
চাহেন না। এই সর্ধপ্রথম তিনি ও কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি স্বত্ত্রপস্থা 
লইলেন। ইহাতে তাহার সহিত বিচ্ছেদ হইল না, কেননা বন্ধন অত্যন্ত দর 
এবং একথা নিঃসন্দেহ যে তিনি নানাভাবে উপদেশ দিতে থাকিবেন। প্রায়শঃ 
পূরিচালনাও করিবেন। তথাপি ইহা সত্য যে তাহার আংশিক অপসারণের 
ফলে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের একটা স্থনিশ্চিত অধ্যায়ের 
পরিসমাপ্তি ঘটল। . ইদানীং কয়েক বমর হইল আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, 


৬৬৩ 


পরিশিষ্ট_-ক 


জ্বান্বীলতা কিন্বলেল শঙ্ভন-ন্বাক্ক্য 


২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ 


চে 

আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ স্থযোগলাভের জন্য অগ্যান্ 
দেশের অর্িবাসীদের ন্যায় ভারুতবাসীদেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় 
শ্রমান্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণ পাইবার 
অবিচ্ছেগ্য অধিকার আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনও 
গভর্ণমেন্ট কোন জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে 
নির্যাতন করে, তবে সেই গভর্ণমেণ্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করিবার অধিকারও 
সেই জাতির আছে। ভারত গভর্র্মেন্ট ভারতবাসীকে শ্রধু স্বাধীনতা হইতে 
বঞ্চিত রাখিয়াই বিরত হয় নাই, অবিকন্ত জনদাধারণের শোষণের উপরই 
আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাজনীতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্ম- 
সমুন্নতির সর্ধনাশ করিয়াছে, স্থ তরাৎ ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 
পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা বাতীত গত্যন্তর নাই, ইহাই 
আমাদের বিশ্বাম। 

ভারতের * অর্থ নৈতিক সর্বনাশ হইরাছে। আয়ের তুলনায় অত্যাধিক 
পরিমিত রাজন্ধ আমাদের দেশের লোকের নিকট আদায় করা হয়। আমাদের 
 দ্রনিক আয় গড়পড়তা সাত পয়সা মাত্র। আমরা যে গুরু করভার বহন কন্িত 
বাধ্য হই, তাহার শতকরা বিশ টাকা কুষকদের নিকট হইতে ভূমি-কর সরূপ 
এবং শতকরা তিন টাকা লবণ শুষ্ক বাবদ আদায় কর! হয়। এই শক্কভারে 
দরিদ্র জনসাধারণ অতান্ত পীড়িত হইতেছে । 

স্থত1-কাট! প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পের প্বংস মাধন করিনা তাহার পরিবর্তে অন্যান্য 
দেশের ন্যায় কোনও নৃতন শিবের প্রবন্তন করা হয় নাই, ফলে দেশের রুষক 
সম্প্রদায়কে বংসরে অন্ততঃ চারি মাস কাল অলসভাবে সময় কাটাইতে হয় 
এবং শিল্প-নৈপুণ্যে্ অভাবে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও খর্ব হইতেছে । 

বাণিজ্য-শত্ক এবং মুদ্রানীতি এপ চত্রুরতার সহিত পরিচালিত করা 
হইতেছে যে তাহার ফলে রুষকদের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের 
দেশের আমদানী পণ্যের মধ্যে অধিকাংশই ইতলগে প্রস্তত। বাণিঙ্ঞা-শুন্ক 
ধার্য করিবার পদ্ধতি ব্রিটিশ শিল্পের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান 
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হয় এবং উক্ত শুষ্কল্ধ রাজস্ব দরিদ্রের ছুঃখ নিরাকরণের জন্য ব্যয়িত না হইয়া 
ব্যয়বহুল শাসনতন্্ পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। মুদ্রা-বিনিময-নীতি আরও 
অদ্দিক যথেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক ; ইহার ফলে কোটি কোটি টাকা দেশ হইতে 
বাহির হইয়। যাইতেছে । | 

ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থ। যত হীন হইয়াছে, এরূপ আর 
কখনও হয় নাই। কোন প্রকার শাসন-সংস্কারই শারবাসীকে প্রকৃত 
রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে নাই। আমাদের মধেঞ্ শ্রেঠতম ব্যক্তিকে 
পর্য্যন্ত বিদেশী শাসকগণের নিকট অবনত হইতে হয়। আমরা স্বাধীন মত- 
প্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে সঙ্ঘ সমিতি গঠনের অধিকারে বঞ্চিত। আমাদের 
দেশের অনেককেই নির্বাসিত অবস্থায় বিদেশে কাল কাটাইতে হইচেতেছে। 
তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন না। শাসনকাধা পরিচালনার উপযোগী 
সমস্ত প্রতিভার বিলোপ সাধনের ফলে জনসাধারণকে শুধু কেরাণীগিরি এবং 
গ্রাম্য পঞ্চায়েতী লইর়াই সন্থষ্ট থাকিতে হইতেছে। ৪ 

সভাতা-সংস্কৃতির দিক দিয়া, বৈদেশিক শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদিগকে আমাদের 
বিশিষ্ট ভাবধারা হইতে বিচাত করিয়াছে। কলে যে শৃঙ্খল *মামাদিগকে 
দাতের বন্ধনে বীপিঘ। রাখিয়াছে, সেই শৃঙ্খলকেই আমরা আদর করিতে 
শিখিয়াছি। | 

বাধাতামূলক নিরস্্রীকরণ আমাদের নৈতিক সর্বনাশ করিয়া আমাদিগকে 
নিরবার্ধা করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাকে নিষ্পেষণ 
করিবার উদ্দেশ্টে নিযুক্ত বিজাতীয় সৈন্ুদলের উপস্থিতির মারাহ্মুক ফল এই 
হইয়াছে যে, উহ্থাদিগকে দেখিয়া আমরা মনে করি যে, বিদেশীয় আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিতে, এমন কি, চোর, ডাকাত, গু প্রভৃতির হস্ত হইতে ' 
নিজেদের গৃহ রক্ষা করিতেও আমরা অঙমর্থ। 

যে শাসন-পদ্ধতি আমাদের দেশের এই চতিব্বিধ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, 
সেই শাসন-পদ্ধতির অধীনে আর মুহৃপ্তকাল বাস করা আমরা মন্যাত্ধ ও ঈশ্বরের 
বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া ঘনে করি । এ কথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, 
হিংসাই স্বাধীনতা অঙ্জনের প্রকুষ্টতম পন্থা নহে; স্তরাং আমরা ব্রিটিশের 
সহিত সর্বপ্রকার স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা যথাসাধা বর্জন করিবার জন্য প্রস্তুত 
হইব এবং কর প্রদান বন্ধ ও অন্যান্য উপায়ে নিরুপদ্রব প্রনিরোধ-নীহ্ি অবলঙ্কন 
করিবার জন্প্রস্তত হইব । আমাদের দু বিশ্বাম এই যে, উত্তেজনার কারণ 
বিষ্যয়ান থাকা সত্বেও আমরা যদ্দি হিংসামূলক উপায় অবলম্বন না করিয় 
্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা! বঙ্জন করিতে পারি এবং করপ্রদানে বিরত হই, তাহা 
হইলে এই অমানুষিক শাসনতন্ত্রের অবসান স্থুনিশ্চিত। অতএব এতত্বারা 
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আমরা শাস্ত ও সংযত দৃঢ়তার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার 
জন্য কংগ্রেস যখন যেরূপ নির্দেশ দিবেন, আমরা সেই নির্দেশ একাস্তিকভাবে 
পালন করিব--বন্দে মাতরম্‌! 
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এরোডা জেল হইতে ১৯৩০-এর ১৫ই আগই কংগ্রেসের নেতৃবুন্দ স্যর তেজ 
বাহাছুর সপ্রু ও মিঃ এম. আর. জয়াকরের নিকট শান্তি স্থাপনের জন্য সর্ত 

সম্পর্কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন। 
এরোডা সেপ্টল জেল 
ৰ ১৫ই আগস্ট), ১৯৩০ 

প্রিয় বন্ধুগণ, | 

কংগ্রেস ও ত্রিটিশ গভর্মেন্টের মধো শান্তিপূর্ণ আপোষ সাধনের জন্য 
আপনার। যে ক্তবাভারু গ্রহণ করিগ্বাছেন, সেজন্য আমরা গভীবু রুতজ্ঞত! জ্ঞাপন 
করিতেছি । আপনাদের সহিত বড়লাটের ঘে পত্র-বিনিম হইয়াছে তাহা 
উত্তমরূপে পাঠ করিঘা আপনাদের সঠিত পু শপ পে আলোচনার সথঘোগ 
পাইয়া এবং আমাদের নিজেদের মধো আলোচন। করিয়া! আমরা 'এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়াছি ঘের আমাদের দেশের পক্ষে সম্মানজনক আপোষের সময় 
এখনএ উপস্থিত হয় নাই । গত পাচ মাসের গণ-জ্জাগরণ অতীব বিশ্মন্নকর। 
' নানাশ্রেণীর নানামতেস জনসাধারণ অকাতরে ছুঃখবরূণ করিয়াছে । তপি 
আমাদের অনে হর আশু উদ্দেসিন্ধিু পক্ষে এই ছুখবরণ ও পর্ধযাগ নহে, 
কিস্বা দুঢ নহে। নিক্ষপদ্দরব প্রনিবোর-শীতির ফলে দেশের অনি হই্নাছে, 
ইহা সনপঘাপথেগী হয় নাই এবং ইহা নিরমনন্্বধিবোদী, আপনাদের এবং 
ব্ডলাটের এই মতের সহিত'আমাদের মতের একা নাই একথা ব্লাই বাহুপা। 
ইংলগডের ইতিহাস বক্তাক্ত বিপ্লবের দৃষ্টাস্তে পূর্ণ, ইতরাঙ্গগণ এগুলির অজ্ঞ 
প্রশংসাবাদ করেন এবং আমাদিগকেও এরূপ করিতে শিখাইঘ়াছেন। অতএব 
যে শ্বান্দোপনের উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ এবং কাধ্যক্ষেত্রেও ঘাহা বিপুরভাবে প্রমাণিত 
হইগাছে ভাহার নিন্বা কর! বড়লাট কিন্বা কোন বুদ্ধিমান ইংরাছের পক্ষে 
অশোভনীয্ব। যাহা হউক বর্ধমান নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সরকারা 
বা বে-সহকারী নিন্দাবাদের সহিত করহ করিবার কোন অভিপ্রায় আমাদের 
নাই। এইট আন্দোলন জনসাধারণ যেরূপ বিপুল উংদাহে বরণ করিয়াছে 
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আমাদের মতে ইহার যৌক্তিকতার তাহাই চুড়ান্ত প্রমাণ। যাহা হউক আসল 
কথা এখানে এই থে, যদি সম্ভবপর হইত, ভাহা হইলে নিরুপত্ুব প্রতিরোধ 
আন্দোলন বন্ধ বা স্থগিত রাখিবার জন্য আমরা আপনাদের সহিত আনন্দ 
সহকারে একমত হইতাম। আমাদের দেশের নরনারী, বালক বালিকার্দিগকে 
*অহেতুক কারাদণ্ড, যষটগ্রহার ও অধিকতর দুঃখের সম্মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার মধ্যে 
আমাদের কোন আননোর কারণ থাকিতে পাবে না। অতএব আপনারা 
আমাদের কথা বিশ্বাস করুন এবং আপনাদের মারফৎ এবড়লাটকেও বিশ্বাস 
, করিতে বলি যে, আমরা সম্মানজনক আপোবের প্রত্যেকটি পথ্থ ও উপায় ভূলমূল 
করিয়া বিচার করিয়াছি, কিন্তু আমরা অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, এখনও 
আমরা দূর দিথলয়ে কোন আশার চিত্র দেখিতেছি ন।। ভারতের নরনাীরাই 
ভারতের পক্ষে কি ভাল তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র অধিকারী, এই মত 
ইংরাজ চাকুরীয়াম্চলী মানিয়া লইয়াছেন, এমন পরিবর্তনের কোন লক্ষণ 
আমর! দেখিতে পাইতেছি না। সরকারী কর্মচারীদের উদার ঘোষপাগুলি 
সাধু ইচ্ছা ও অকপট আগ্রহ হইতে প্রকাশিত হইলেও, আমরা উহাতে অবিশ্বাস 
করি। দীর্ঘকাল যাব এই প্রাচীন ভূমির জনসাধারণ ইংরাজগণ কুর্ভক শোষিত 
হওয়ার ফলে আমাদের দেশের নৈতিক, আথিক ও রাজনৈতিক কি ধ্বংসসাধন 
হইয়াছে তীহারা তাহা দেখিতে অক্ষম. তীহারা কিছুতেই নিজেদের বুঝাইয়া 
উঠিতে পারিবেন না থে তাহার্দের একমাত্র পথ আমাদের স্বদ্ধ হইতে নামিয়া 
যাওয়া এবং অতীতের অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য, এক শতাব্দী ধরিয়া 
ব্রিটিশ গ্রতৃত্বের ফলে আমাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার যে বাবস্থা হইয়াছে 
তাহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার পাইতে সাহাধয করা। 

কিন্ধ আমরা জানি যে আপনারা এবং আমাদের অনেক বিজ্ঞ শ্বদেশবাসী ' 
ভিন্নভাবে চিন্তা করেন | আপনারা বিশ্বাস করেন হা পরিবর্তন হইয়াছে; 
অন্ততংপক্ষে প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগদান করিবার মত পরিবর্তন হইয়াছে । 
অতএব আমাদের কর্শক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হওয়া সত্বেও আমাদের সাধামত আমরা 
আপনাদের সহিত সানন্দে সহযোগিতা করিব । 

আমরা বর্তমানে যে অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, তাহাতে আমরা কতদূর অগ্রসর 
হইতে পারি সে সম্বন্ধে আমাদের নিয়লিখিত মনোভাব ব্যক্ত কৰিতেছি। 

(১) আমাদের মনে হয় প্রস্তাবিত বৈঠক সম্পর্কে আমাদের নিকট লিখিত 
পত্রে বড়লাট যে ভাষা বাবহার করিয়াছেন তাহা এত অস্পষ্ট যে গতবৎসর 
লাহোরে গৃহীত জাতীয় দাবীর সহিত তুলনা করিয়া তাহার মূল্যনির্ণয়ে আমরা 
অফ্লম হইতেছি। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির নিয়মিত সভা ব্যতীত এবং . 
প্রয়োজন হইলে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন ব্যতীত কংগ্রেমের . 
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| 
তরফ হইতে কোন কথা বলা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে । তবে ব্যক্তিগতভাবে 
আমাদের পক্ষ হইতে আমরা বলিতে পাবি, কোন মীমাংসাই সম্ভোষজনক 
হইবে না, যদি না 
(ক) ভারতের ইচ্ছামত ্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার অধিকার 
স্বীকার করিয়া লওয়! হয়। ূ 
(খ ভারতীয় সৈম্যদলের উপর কর্তৃত্ব, অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং বড়লাটের 
নিকট লিখিত পত্রে গ্রান্ধিজীর এগার দফা দাবীসহ জনমতের নিকট দায়ী জাতীয় 
গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে ভারতে প্রবর্তন করা হয় এবং 
গ) জাতীয় গভর্ণমেন্টের নিকট যাহা অন্যায় বিবেচিত হইবে অথবা যাহা 
ভারতীয় জনপাধারণের স্বার্থের অন্কৃল নহে; ভারতের খণসহ বিভিন্ন স্ববিধা 
প্রভৃতির ব্রিটিশ দাবী সম্পর্কে প্রয়োজন হইলে কোন নিরপেক্ষ ও স্বাধীন 
বিচারকমগুলীর নিকট উপস্থিত হইবার অধিকাৰ ভারতকে দেওয়া হয়। 
মহ্তবা-_কষমতা হস্থান্তরিত হইবার কালে ভারতের স্বার্থের জন্ত যে সকল 
অদল বদল প্রয়োজন হইবে তাহা ভারতের নির্বাচিত প্রতিনিপিসাই নির্ণয় 
করিবেন 
(২) যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এই সকল বিষয় সমীচীন মনে করেন এবং এ 
মন্মে সন্তোষজনক ঘোষণ:পন্র প্রচার করা হয়, তাহা হইলে আমন আইন অমান্ত 
আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার দন্য কার্যাকরা সমিতিকে পরামর্শ দিব! অর্থাৎ 
অমান্ত করিবার জগ্ভই যে সকল আইন অমান্য কর! হইতেছে তাহা প্রত্যান্হত 
হইবে। কিন্তু যতদিন গভর্নমেন্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। বিদেশীবন্ধ ও মগ্য বহিত না 
করেন ততদিন শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালান হইবে। জনদাধারণ কক লবণ 
তৈয়ার চলিবে এবং লবণ আইনের দণ্ুযূলক ধারাগুলি প্রয়োগ করা হইবে লা। 
[ভর্ণমেণ্টের অথবা! কাহারও লবণের গোলার উপর উপদ্রব কর! হইবে লন. 
(৩। আইন অনান্থ আন্দোলন প্রতাহার করার সঙ্গে সঙ্গে 
(ক) দণ্ডিত অথবা বিচাকাশীন সতাগ্রহী এ অগ্ান্ত বাজটনতিক বন্দী, 
যাহারা! কোন হিংসামূলক মপরাধ বা ঠিংসামূলক কাধো প্ররোচনা দিবার 
অপরাধে অপরাধী নহে তাহাদিগকে মুক্তির মাদেশ দিতে হইবে | 
(খ) লবণ আইন, প্রেম আইন, খাঙ্গনা আইন এবং অনুপ আইন্বলে যে 
সকল সম্পন্তি বাজেয়াপূ করা হইঘাছে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে। 
(গ) দণ্ডিত সত্যাগ্রহীর নিকট অথবা প্রেস আইনবলে যে জরিমান! আদায় 
কিন্বা ভ্রামিনের টাকা লয়! হইরাছে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে । 
(৭) আইন অমান্ত মান্দোলনকালে যে-সকল সরকারী কর্মচারী ও গ্রামা 
. তহশিলদার প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন অথবা কর্ণচুুত হইয়াছেন তাহারা 


৬৩৭০ 


০ 


চু 


জওহরলাল নেহরু 
টা সরকারী চাকরী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তীহাদ্দিগকে নিযুক্ত করিতে 
ইইবে। 


মন্তব্য__এই দকল প্রস্তাবের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের ব্যাপারও 
ধরিতে হইবে। | 


শ (উ) বডলাট কর্তৃক মঞ্জুরী'সমস্ত অভিন্যান্স প্রত্যাহার করিতে হইবে। 


(৪) এই বিষয়গুলির প্রাথমিক সন্তোষজনক মীমাংসা হইলেই প্রস্তাবিত 
বৈঠকের গঠন ও উহাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রেরণের কথা আলোচনা করা 
যাইতে পারে। ্ 

আপনাদের বিশ্বস্ত, 
মতিলাল নেহরু 

এম. কে. গান্ধী 
সরোজিনী নাইডু 
বল্লভভাই প্যাটেল 
জয়রামদাস দৌলতরাম 
সৈয়দ মহম্মদ 
জওহনুলাল নেহরু * 


পরিশিষ্ট__গ 


স্যান্পক্ষ-ঞ্ত্ডান্য 
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩১ 


-১০০, অধিবাসিবর্গ আমরা গর্ব ও কৃতজ্ঞতা সহকারে, স্বাধীনতা-সগগ্রামে 
উৎসগীরুত ভারতের পুত্রকন্তাদিগকে প্রশংসা করিতেছি; ত হারা মাতৃভূমির 
মুক্তির জন্য ত্যাগম্বীকার ও দুঃখবরণ করিয়াছেন, আমাদের মহান্‌ ও প্রিয় 
নেতা মহাত্মা গান্ধী মহান্‌ উদ্দেশ্য ও উচ্চতর কর্তবোর প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ 
করিয়| আমাদিগকে সতত অন্ত প্রাণিত করিতেছেন, আমাদের শত শত সাহসী 


যুবক স্বাদীনতার বেদীমূলে জীবনদান করিয়াছেন । পেশোয়ার, সমগ্র সীমান্ত- 


প্রদেশ, শোলাপুর, মেদিনীপুর জেলা এবং বোগ্থাই-এর শহিদগণকে আমরা 
শ্রদ্ধার অর্থয দিতেছি। যে শত-সহম্স ব্যক্তি শক্রপক্ষের হস্তে বর্বর যষ্ট 
প্রহারের ছার! লাঞ্চিত হইয়াছেন? গাড়োয়ালী গৈন্বাদলেক এবং গভর্ণমেন্টের 
পুলিশ ও সমর-বিভাগের যে সকল কর্মচারী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও 
শ্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে গুলিবর্ষণ করিতে বা হস্ত উত্তোলন করিতে অস্বীকার 
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করিয়াছেন, গুজরাটের যে সকল মাহসী কুষক বন্ুপ্রকাকে..২.টীড়িত হইয়া, 
অদম্য উৎসাহে অটল বহিয়াছেন, ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে রঃ নী ও দীর্ঘকা 
দুঃখভোগী রুষক-মগুলী, ধাহারা দমননীতিক বহুতর আয়ে), সান্বেও বর্তমা, 
সংঘর্ষে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিয়াছেন; যে সকল ব্যবসায়ী এবং অবক-সমাজের ০ 
সকল ব্ক্তি নিজেদের ক্ষতি করিয়াও জাতীয় সংগ্রামে স: ২ করিয়াছেন 
বিশেষভাবে বিদেশীবন্থ ও ব্রিটিশ পণাবজ্জনে সহায়তা করিয়াছে, দ লক্ষার্িং 
ন্রনারী কারাগারে গিয়া অশেষ ক্লেপ ভোগ করিয়াছেন এবং কখন বা কারা 
প্রাচীরের মধ্োও প্রহার ও লাঞ্ছনা! ভোগ করিয়াছেন; যে সকল সাধার, 
স্বেচ্ছামেবক, ভারতের প্রকৃত দৈনিকের ন্যায়, ষশঃ ও পুরস্কারের প্রত্যাশা ন 
করিয়া, মহান্‌ উদ্দেত্টের সেবায় একাগ্রচিত্তে অবিরত শান্তিপূর্ণ ভাবে কার্য 
করির্াছেন, ছুঃখছুর্দশা ভোগ করিয়াছেন, চি সকলের পি আমর 
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিভেছি। | 

ভারতের নারীজাতির প্রতি আমাদের তীর দ্ধার রথ নিবেদ। 
করিতেছি। যাতৃ মাতৃভূমির সঙ্কটকালে তীহারা অস্তঃপুর ও গৃহের আরাম ত্যা' 
করিয়া ভারতের জ্নাতীয় সৈম্বদলের পুরোভাগে আপিয়া পুরুষের সহিত কী 
মিলাইয়া গরাঁড়াইয়াছেন, তাহাদের সহিত একত্রে সংঘর্ষের জয় ও. আন্মভাে 
অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপূর্ব সাহম ও ছুঃখ-সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন 
দ্বাদের গর্বব ও গৌরবের স্থল যুবকগণ ও বানরসেনাকেও আমরা অভিনন্দিং 
করিতেছি, যাহার! কিশোর বয়সের হইলেও; সাহসের সহিত আন্দোলনে যো: 
দিয়ান্ছে এবং মহান্‌ উদ্দেশ্তের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছে । 
. এবং আমরা সরৃতঙ্ঞচিন্তে লক্ষ্য করিতেছি ভারতের ক্ষুর বৃহৎ সম্প্রদাদ গতি 
একযোগে সংঘর্ষে যোগ দিয়াছেন এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করিফ' বাধ 
করিভেছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সন্প্রদা়গুলির মধ্যে বিশেষভাবে মুসলম শিখ 
পার্শী, খৃষ্টান ও মন্তান্য অনেকে তাহাদের মাতৃভূমির কল্যাণের জন) সাহদের 
সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, দুটভাবে এক্যবদ্ধ জাতি গঠন করিয়া তুলিতে সাহায 
করিতেছেন, ভারতের ম্বাধীনত! পুনরুদ্ধার ও রক্ষাকপ্পে সঙ্কল্পবন্ধ হইতেছেন 
এবং নবলদ্ধ স্বাদীনতাদ্বারা সকল বন্ধন, সকল শ্রেণীর ভারতীয়ের মধ্যে অনৈক। 
ও ভেদ দূর করিা মন্গুযুত্ের চরঘ উদ্দেস্তেরই দেবা করিতেছেন। ভারতে 
কল্যাণের জন্য আমাদের চক্ষুর সঙ্থুখে আম্মত্যাগ ও দুঃখবরণের এই মহনীয 
ৃষ্টাস্তে আমরা অন্ধ প্রাণিত হই তপু স্বাধীনতালাভের সঙ্গপবা কো? 
পুনরাবুতি করিয়া সন্ক্ন কি 7০] সপে স্বাধীন না হওয়া পয 













